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হু bd 


Fie 2. 


তি? 3 
হিমারণ্য । +) 

j সা ছি 
প্রায় চাবি বৎসব অতীত হইল, আমি মানস-সরোব-, টীভুইকল - প্রভৃতি তিব্বতদেশীয় 
তীর্থ ভ্রমণ করিতে হিমালয় অতিক্রম করিয়া তি” { হন রি যাত্রা কারি। ভিব্লতে যাইবার 
সময় তিব্তদেশীয় কোন বিবরণ সংগ্রহ করিবার নার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্ত 
ভথ।কার নানা প্রকার রীতিনীতি দর্শন করিয়া এবং খুল।, মঠের বৃহৎ পুস্তকাগাঁর ও দেবালয়- 
সমূহ দর্শন করিয়া! মনে হইল, এই সব বিবরণ সংগ্রহ করিয়! জনসাধারণের নিকট প্রচার কর! 


| উচিভ। কারণ, খুলীং সঠের পুস্তকাগারে যখন পাচ লিক্ষেরও অধিক পু'ধি দেখিলাম ও সাত 
1 “আট লক্ষ দেবি দেখিলাম,তথন মনে হইন, যদি আমি ইহা। গোপন করিয়া যাই, তাহা হইলে 
চিরদিন মুনিধাযিদিগের নিকট খণী রহিব। আমার এই লেখা দেখিয়া যদি কেহ থুলীং'মঠে 


Lo 


যাইতে দৃঢসস্কম হন, এবং প্রধান প্রধান পুস্তকগুলি সংগ্রহ কাঁরতে পারেন, ভাহা হইলে 
আমি তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইব এই মনে করিয়া “ভি 
ফরি। আগে এই, ভ্রমণবৃত্বান্তের নাম হিমালয়’ রাখিয়াছিলাঁম।. পরে এক জন প্রসিদ্ধ 
লেখক “হিনালয় নাম দরিয়া একখানি পন্থ পার কৰেন; হা আনার পুত্তকৌৰ এখন. 
_হিমাবণ্য' নাম দেওয়া হইল। এই পুস্তক প্রথম ও ছ্বিতীব ছুই ভাগে বিভক্ত হইবে। 


্বিভীয় ভাগ অগ্ধে প্রকাশিত ' হইবে; কারণ, আমি তিব্বত হইতে আসিয়াই পীড়িত হই, 


সেই পাড়ার অবস্থাতেই অগ্রে দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ করি । তিব্বতযাত্রার সময় জামি কুন 
একখানি নোটবুক সঙ্গে লইয়া বাই । সেই নোটবুকে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, 


এ তাহাই প্রকাশিত হইল ৷ প্রথম ভাগ সম্বন্ধে আমার নিকট বিশেষ বিবরণ সংগৃহীত আছে; 


1 i ২ 
তে | প্রথম অধ্যায়। ৮. 


তাহ! ক্রমে আমে ‘সাহিত্য -পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিব ।-লেখক। 


এ “অন্তাত্তরস্যাং দিশি দেবতাস্ত্া, হিমালবে| নাম নগাধিরাজঃ । 


) পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ স্থিতঃ পৃথিব্যা'ইুব্‌ মানদণ্ড!” 


RY 


_' হিসাণ্র তপোডুমি। যেখানে মনের স্থৈ্ধ্য, প্রাণের আরাম,জ্ঞানের কুকি: 
প বিকাশ, ইন্সিয়ের নিস্তব্ধতা সম্পাদিত হয়, সেই স্থানই তপস্তার উপযুক্ত । এই- 


"রূপ তপস্তার স্থানেই পুরাতন খষিরা বাস করিয়া অপূর্ব শাস্তি ও অমেয় আরাম 
{ লাভ করিতেন অন্য প্রায় দুই মাস কাল অতীত হঁইল,আমি হিম্‌লয়ের শিখরে 
- শিখরে ভ্রমণ করিয়া কন্দরের অপুর্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে অদ্য 


ুত্যতীর যশীমঠে উপস্থিত হইলাম । হিমালয়-্রমণে প্রবৃত্ধ হইয়া: 
| 


শপ 





L 


২ | সাঁহিত্য | টি ১ম সখ্য? 


হর, সেই সেই স্থানেবই তী্ঘ অব করিতে 
পারিয়াছি। পুরাতন্‌ খুধি ও পুরাতন তীর্ঘের আমি বিশ্রেষ পক্ষপাতী । ঘ্রেই- 
অন্যই হিমালদস্থ যশীমঠকে . সহাতীর্থ বলিয়া অভিহিত করিভেছি। যশীমঠ £ 
শোভাময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে স্থাপিত । উহার চতুদ্দিক্‌ হিমালয়ের উচ্ছ শৃদমালায় ১ 
পরিবেষ্টিত ; মধ্যে সমতলভূমি । সেই সমতণভূমিতেই মঠটি স্থাপিত । মঠের 
উদ্ধদিকে রাজকীয় পথ; নিজে বিসুপ্রয়াগ । এই বিষ্ণুপ্রয়াগের উত্তর দিক্‌ 
হইতে অলকাননা৷ এবং পুর্ব কিক হইতে ধোলীগনা আসিয়া একত্র সংগত 
হইয়াছেন। এই উভয় নদীব সঙ্গমন্থান বিষ্ণুপ্রয়াগ বলিয়া অভিহিত ৷ 
পূর্কোজ পথের উভয় পার্খে বে।কান,পাস্থনিবাস,দাতব্যচিকিৎসালয়,ডাঁক- 
ঘর ও থান'। এই পথটি হরিদ্বার হইতে আরস্ত করিয়া ইংরাঁজ রাজ্যের প্রাস্ত- 
সীমা ‘নিতি’ পর্যন্ত গিয়াছে। পথের নিয়ে অল্প দূর অবতরণ করিলেই+ : 
বাম দিকে মঠের প্রার্গণ। মঠ-প্রাঙ্ণের বাম দিকে একটি স্থবৃহৎ প্রবেশদ্বার । 
দক্ষিণে একটি নির্ঝর আমি এই নির্বাধীনীতে স্নান করিয়া বামভাগন্থ | 
প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়া মঠের মধ্যে প্রবেশ করিলাম । তথায় যাইয়া 
মন্দিরস্থ নারায়ণ ও অপরাপর দেবতা! দর্শন করিলাম । এই সব দেবতার 
দর্শনাস্তে মন্দির হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে পুণ্যগিরি দেবী ও অপরা- 
পর দেবতার দর্শন ও প্রণাম পূর্বক পাশস্থমিবাসে প্রত্যাবৃত্ত হই। এই মঠের | 
সংলগ্রঅনকগুলি ধর্মশালা আছে। সংস্কারাভাবে মঠ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; 
মন্দির সকল ভগ্রপ্রায় ; ধর্ম্মশালাগুলিও সেই প্রকার । LE. 
. ভগবান্‌ শঙ্করাচারধ্য সনাতন ধর্ম্মমংস্থাপনসহন্ধে যাহা যাহা করিয়াছেন,তাহার 
মধ্যে মসংস্থাপনই প্রধান কাৰ্য্য বলিরা স্বীকার করিতে হইবে। পশ্চিমে ' 
দ্বারক। ক্ষেত্রে*সারদ। মঠ ; পূর্বে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভোগবর্ধন মঠ; দক্ষিণে 
রামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃ্গগেনি মঠ; উত্তরে বদরিকাশ্রম ক্ষেত্রে বশীমান মঠ। ভগবান্‌ র্ 
আর্ধ্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে চতুর্দিকে এই চারিটি মঠ সংস্থাপন করিয়া সনাতন, 
হিন্দুধন্মীকে.অভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করের প্রত্যেক্মঠরেই , 
পৃথক পৃথক ক্ষেত্র, আশ্রমপদবী, সম্প্রদায়, বেদ, আচার্য, ব্রহ্মচারী, দেবতা, 
দেবী ও তীর্থ প্ৰতিষ্ঠিত রহিয়াছে । দ্বারকাক্ষেত্রে গন্ঠ সারদা, দেব সিদ্ধেশর, 
দেবী ভন্রকালী, আচার্য্য বিখ্বরূপু, তীর্থ গোমতী, বেদ সাম, সমপ্রদায় ' 
কীটবনর, আশ্রমপদবী দীর্ঘ ও আশ্রমবর্ষচারী স্ববপাধ্য ৷" পুকষোত্তফে মঠ '* 
ভোগশর্ধন, সম্প্রদায় দোনবালর, আত্রমপদৰী বন ও অরণ্য, ্ব্তা জগয়াথ, ও 
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দেবী বিমলা, আচার্য পদ্মপাদ, তীর্থ মহোদধি, ব্রহ্মচারী প্রকাশক, বেদ 
খৰক । দক্ষিণে ক্ষেত্র রামেশ্বর, মঠ শৃঙ্গগিরি, সম্প্রদায় ভূমিবরাহ, আশ্রম- 
£ পদবী সরস্বতী, ভারতী ও পুরী, দেবতা আদিবরটহ, দেবী কামাখ্যা, আচার্য্য 
/ পৃথ্বীধরা, তীর্থ তুঙ্গভত্রা, ব্রহ্মচারী চেতন,বেদ যজ্ধুঃ । উত্তরে ক্ষেত্র বদরিকা শ্রম, 
মঠ যশীমান, সম্প্রদায় আনন্দবার, আশ্রমপদবী গিরি, পর্বত ও সাগর, দেবতা 
" নারায়ণ, দেবী পুণ্যগিরি, আচার্য্য স্ব তীর্থ অলকানন্দা, ব্রহ্মচারী 
; নন্দাথ্য, বেদ অথর্ব ৷ 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য স্বপ্রতিষ্ঠিত সন্্যাসীদিগকে তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, 
সরস্বতী, ভারতী, পুরী, গিরি, পর্বত ও সাগর, এই দশ নামে বিভক্ত করিয়া 
), তাহাদিগের অন্ত চতুর্দিকে চাবিটি মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন,এবং প্রত্যেক মঠে 
; বেদ, আচাৰ্য্য এবং মঠ-সেবক ব্রহ্মচারী নিযুক্ত করিযা গিয়াছেন। ব্রক্ষচারীও 
| চারি ভাগে বিভক্ত ও চারি নায়ে প্রমিদ্ধ থা,_সবরপ, প্রকাশক, চেতন ও 
1 নন্দ। ব্রহ্ধচারীদের কর্তব্য আশ্রমসেবা, দেবসেবা৮* অতিথিসেবা, মঠের 
ধনরক্ষা ও ধনবিতরণ,এবং শ্ব স্ব মঠের নির্ণীত বেদপাঠ। আচার্ষ্যের কর্তব্য, 
অধ্যাপনা, জ্ঞান ও ধর্মের উপদেশ, ভিক্ষান্নে জীবিকানির্বাহ। এই শ্রেণীর 
আচার্যের। বর্তমান সময়ে দণ্ডী স্বামী বলিয়া প্রল্িদ্ধ। ইহাতেই প্রতীয়মান 
হইবে, ভগবান শঙ্কর জীবোদ্ধারের জন্য দেবোপাসনা, তীর্ঘধর্শন ও স্বান এবং 
বেদচতুষ্টয় অনুসারে কর্মকা দির অনুষ্ঠানেরই বিধান করিয়া গিয়াছেন। 
“< দশনামী মন্ত্যাসীদিগকেও এই পথের অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন । 
» আমি দশনামী সন্গ্যাসীদিগের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী; সুতরাং ভগবানের 
! প্রতিষ্ঠিত দেবতাদর্শন, তীৰ্থস্নান ও মঠসন্দর্শন করিয়া বিগতপাঁপ, ধন্য ও 
_ স্কতার্থ হইলাম। এখন আমার হিমালয়ের অপরাপর তীর্ঘদর্শনের অধিকার 
," হইল। হিমালয় নিজেই দেবভূমি ও মহাতীর্ঘ। ইহাতে শ্বনামপ্রসিদ্ধ শত 
" সত তীর্থ আছে। সেই সকল তীর্থকে আমি সহা মহাতীর্ঘ বলিয়া ভক্তির 
৷ সহিত ঞ্রণামপুর্বক মানস-সরোবব ও কৈলাসসনর্শনে যাত্রা করিলাঁম। 
$ অদ্য ১৩০৫ অব্দের ২৬এ জ্ল্যষ্ঠ। অদ্য যণীমঠেই বিআাম করিলাম । 
| এখানে থাকিয়া তিব্বত যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করিতে হইল । কল্য প্রত্যুষে 
£ উঠিয়া দেবতাঁদিগের বিহারভুমি কৈলাস, ও সাঁনসসরোবরে যাত্রা করিব । 
' কল্যকার হুধ্যোদয় আমার যাত্রার, যহায়তা করিবে, কল্যকার হিমহিল্লোল 
৮ আমার পরাণমনর্কে সরল করিয়া কৈলাসিপতির পাদপযমে লইয়া যাইবার 
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অবকাশ দিবে, এই সব চিন্তাতে নিদ্রা আসিল না। প্রা - শর প্রতী- 
ক্ষায় বসিয়া রহিলাম। ্ভাতন্থর্য্যের উদয়ের পূর্কেইণ্জামি আসন পরি- 
ত্যাগ করিয়া প্রাতঃক্বৃত্য হমাধান _ রিলাম. এবং সঙ্গীদিগকে জাগাইলাম । 
= পূৰ্ব্বে যে রাজকীয় পথের উল্লেখ 'করিয়।।ছ, [সেই পথ অবলম্বন, করিয়া 
আমাকে ‘নিতি’ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। “নিতি্” ইংখ-, রাজ্যের শেষ সীমা. 
তাহার পরই তিব্বতের সীত! আরম্ভ । পূর্বে যে ধৌলীগঞ্গার উল্লেখ করি- , 
য়াছি, যশীমঠ হইতে পথটি সেই ধৌলীগন্রার ওগত্যত্র ন বকে আলিঙ্গন 
করিতে করিতে ‘নিতি’ পর্যন্ত গিয়াছে। ধোঁলীগঞ্রি-' সন তিবরত। 
চি প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বেই যাত্রার আয়োজন, ক". "২ ষশীমঠের 
উপরিস্থিত পথটি অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল'ম। অনুমান বেলা ১২টার , 
সময় ‘ঢাক’ নামক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ঢাক গ্রাম ভেদ করিয়া £ ! 

« মিতির পথ পুর্ব দিকৈ গিম্াছে।” যশীমঠ হইতে ঢাক ছয় মাইল। ঢাক 
গ্রামের নিয়েও দৌনী়বঙ্গা ৷ অদ্য আমাকে এইখানেই বিশ্রাম করিতে 
হইবে} কারণ, এই স্থান হইতে আহা্য সংগ্রহ করিয়া না লইলে, চারি পাঁচ ' ' 
দিনের মধ্যে, পথে আর লোকালয় পাইব না, খাদ্যগমলিবে না। সুতরাং 
আমার সঙ্গী ও দোভাষী ভৃত্যু বিষ্ণুসিংহংকে আহাধ্য+২এহের আদেশ করিয়া, 

॥ আমি একটি ব্রান্মণের গৃহে আশ্রয় লইলাম। ব্রাঙ্ষণট আমাকে অতি _ 
আদব্লের সহিত স্থান দিলেন ও আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিক্লোন। ছুই এক 
ঘণ্টার মধ্যেই বিক্ুঃপিংহ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আমার নিকটে আসিল, -*, 
এবং নিতি পর্য্যস্ত যাবার জন্য ছুইটি কুলীও ঠিক করিয়া রাঁখিল। 

যাহারা তিব্বতের মানসসরোবর ও অপরাপর তীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহাদের সঙ্গে এক জন দোভাষী ভূত্য রাখা আবশ্যক । যাহারা 
হিন্দুস্থানী ও তিব্বতীয় ভাবা জানে, তাহাদিগকে দৌভাষী কহে। ‘নিতি’ : 
ও 'নীলং পাসের নিকটবন্ত্ণ “জোহার”-বাসীর হিন্দী ও তিব্বতীয় ভাষায়, - 
অভিজ্ঞ । আমার ভৃত্য বিঝুসিংহ জোহারী। আমি এই ভূত্যের সহায়তা 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন .করিয়া প্রত্যুষে যাত্রার জন্য ' 
অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এই সবকাধ্য করিতে করিতে জ্যৈষ্ঠের অষ্টা- 
বিংশ দিবস অতীত ইইল। , 
২৯ এ জ্যেষ্ঠ প্রাত্ুকীলে ‘নিতি’ অভিমুখে যাত্রা, করিলাম । ঢাক ' 
' গ্রামের নিয়ে তপোবন। * ঢাক হইতে তপোবন ভেদ (করিয়া ‘পথটি ০ 
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পুর্ব দিকে চলিয়া গিরাছে। তপোবন যথার্থই তপোবন: নামের সার্থকতা 
পুর্ণরূপে সম্পাদন “করিতেছে । উহার নিয়ে ধৌলীগঙ্গা, উর্ধে তপোবন 
গ্রাম, মধ্যভাগে হুইটি-প্রাচীন অর্থভগ্ন মন্দির | এই মন্দিরে শিব ও শিবানী 
প্রতিষ্ঠিত্। এখানে শিবানী নন্দা দেবী- বলিয়া অভিহ্তা'। দেবীপুরাণের 
৩৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে, “পরম পবিন্ব হিমালয়ে বর্ণ দেব নন্দ! 
দেবীর পুজা করিয়াছিলেন ।* নন্দা দেবী অষ্টতুস্তা শক্তিমূর্তি। নন্দা দেবীর 
মন্দিরের পূর্ব দিকে এক ক্ষুত্র-প্রঅ্বণ। প্রজ্রবণের.তীরে একটি বৈষ্ণব সাধুর 
কুটার। কুটার্টি ফলপুণ্পে সুশোভিত । এই. কুটীরের প্রায় অর্ধ মাইল 
পূর্ব , দিকে এক উষ্ণপ্রভ্রবণ[ এই * উষ্ণপ্রভ্রবপটি মহাতীর্৫থ বলিয়! 
. পরিগণিত। শীতলতাপুর্ণ হিমালয়ে -এই উষ্ণপ্রশ্রবণ বড়ই আরামপ্রদ। 
আমি এই উদ্ষগ্র্রবণে স্থান করিয়া এবং সাধুটকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগ্লাম । পরিচয়ে জানিলাম, সাধুটির পূর্বববাস 
অযোধ্যা; বয়স অপীতি বৎসর ; তিনি সর্বদা জপে স্নিরত 5 এখানে একাকী 
বাস করিতেছেন । ০০০০০ এই পবিত্র হিমালয়ে নন্দাক্ষে্রে দেহ 
বাখিবেন। 

পার্কতীয় পথ আমার পক্ষে কষ্টকর হইলেও স্বস্তাবের টি রে মুগ্ধ 
হইয়। উদ্ভাস্তের মত চলিতে লীগিলাম। হিমালয়ের স্রিপ্ধ ও-শীতল . বায়ু 
আমার শ্রান্ত দেহের -্লান্তিনাশ করিতে লাগিল) এবং সম্মুৎস্থ হিম্মণিত 
পর্বতশৃঙ্গ আমার মনকে উচ্চ হইতে উচ্চতর দিকে টানিতে লাগিল। 
ঘনসন্নিবিষ্ট দেবদারু ও চীর প্রভৃতি বৃক্ষের মোহন গাস্তীর্য্যে আমাকে মুগ্ধ 
করিয়া একটি গিরিগুহার দিকে টানিয়া লইল। অদ্য আমরা এই. গুহাতেই, 
বিশ্রাম করিলাম। এই পথে গিরিগুহাই পথিকদের আশ্রয়স্থল । যেখানে 
গ্রিরিগুহা, সেইখানেই ছুই চারি-জন পথিক। জদ্য যে গুহাতে আশ্রয় 
*লইলাম, সেই গুহাতে আমরা ছয় জন, বিভিন্নদেশীয় পথিক ভিন্ন ভিন্ন 
উদ্দোশ্রে উপস্থিত। কেহ-বণিক, কেহ তীর্ঘযাত্রী, কেহ বা! মৃগয়ার্থী। কিন্ত 
সকলেই শ্রাস্ত ও আশ্রবপ্রার্থ $*সৃতরাং আমরা ভেদাভেদজ্ঞানরহিত হইয়া. 
এই গুহার মধ্যে ভিপ্ন*ভিন্ন স্থানে রিশ্রামস্থান নির্ণীত করিলাম । ওুহাঁটি- 
ধৌলীগঙ্গার.উপকূলে অবস্থিত । গুহার উদ্ধভাগে রাজপথ । রাজপথের উর্দ্ধে 
অত্যুচ্চ পর্কাতে -ভবিষ্য-বদরিনারায়ণ ও নন্দা দেবীঞ্চ অপর একটি- মন্দির । 
কেদারথণ্ডে পিখিত আছে,..ণ্যথন কলি পূর্ণ ধরাকে আক্রমণ বলরিবে, 


৬. | সাহিত্য] ২ অংশ বৰ্ণ ১ম সংখ্যা? 


এবং নর পর্কমত.ও'নাঁরায়ণ পর্বত একত্র "মিলিত হুইয়া অলকানন্বার গৃতি-. 
ও .বদরিকাশ্রমের পথ রুদ্ধ, করিবে, তখন আর ' কাহারও অদৃষ্টে. নারায়ণ-' 


] 
bl 


ক্ষেত্রে বদরিনারায়ণের দর্শ্বর হইবে, না; তখন এই ভবিষ্য-ব্রিনারায়ণই, শখ 


যাত্রীদিগের দর্শনীয় হইবেন, এবং ততম কায 
নায়ায়প-দর্শনের ফল হইবে |» 


EY ST CHEE ENE EET কেহ কেহ। .এ 


নন্দাদেবীদর্শনে চলিয়া গেলেন। আমি অদ্য একান্ত পরিশ্রাস্ত . হইবা' 


পড়িয়াছি, সুতরাং উচ্চ ও বিকট পর্বত আরোহণে. অক্ষম বলিয়া: এই - '. 


গুহাতে বিশ্রাম: করিতে . বাধ্য হইলাম। অপরাহ্থে আমার সঙ্গীদের 
মধ্যে. কেহ কাষ্ট, কেহ ফল, কেহ মূল আহরণ করিয়া গুহাতে ফিরিয়া আসি-.. 
লেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ. পূর্বে আমাদের দান ও আহারাদি কার্য সম্পন্ন 
হইল. এই স্থান যশীমুঠ হইতে বারো মাইল! অদ্যকার রাত্রিতে নদীতীরস্থ 
গুহাতেই বাস করিনঃম।. পরদিন পরাতে প্রাত্ঃক্বৃ্য সমাপ্ত করিয়া 


পুর্ব দিকে অগ্রসর হইতে 'লাগিলাম। আজিকার পথ অতিশয় দুর্গম । কখনও; . 


অতি উচ্চ চড়াই, কখনও অতি নিম্ন উৎরাই। এই আরোহণ ও অবরোহণে : 
৩৪ মাইল চলিয়া ক্লান্ত হইয়া. পড়িলাম ; অথচ নিয়মিত স্থানে উপস্থিত না 
হইলে জল,' কাষ্ঠ ওঁ আশ্রয় পাঁওয়া যাইবে নাঁ। পার্কতীয় পথে দূরতার পরি-- 
মাণে আরামস্থান মেলে না । যেখানে-জল ও কাষ্ঠ সুলভ, এবং কিয়ৎপরিমাণে' 


| 


” 


সমতুসি আছে, ,সেই স্থানেই আড্ডা বা আরামস্থান। গুহা মিলিলে তো “দু 


কথীই নাই, নতুবা প্রস্তর দ্বারা ‘ঘের’ বানাইয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি-. 


করিতে হয়। “ঘের” অর্থাৎ গোলাকার প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত বিশ্রীমস্থান ।' 
এই'পথে একটিমাত্র ধর্দশালা আছে ? তাহাঁও অনেক দূরবর্তী । সে স্থানে অদ্য 
যাইতে পারিলাম না।* অদ্য আমাদিগকে একটি গুহাঁতেই আশ্রয় লইতে 
হইবে ।- সুতরাং ধীরে ধীরে সেই দিকে যাইতে লাগিলাম। -  * 
_ শনৈঃ কস্থাঃ শনৈংপৃষ্থাঃ, শনৈঃ পৰ্কতলক্বনম্‌ ।--এই বলিতে বাজিতে, 


অতি উচ্চ -এক স্থানে উঠিয়া দেখি, তুযারটৃত. অনেক উচ্চ পর্বত অতিক্রম; . 


করিয়। এমন. স্থানে আসিল পড়িগ্নাছি যে, চতুর্দিকেই অভ্রভেদী হিমশিখর . 


শ্বেতাবরণে আবৃত হইয়া ভগবতব্রীর্তির শুত্র কেতুব্বর্ূপে যেন ইজিতে 
আমাকে কত কি বলিতেৰছ। সেই’ ইঙ্গিতে আমি যাহা বুবিলাম, তাঁহা 
কাহাক্েও বুঝাইবার নহে; গুবে. এইমাত্র জ্ঞানলাভ-.হুইল ষ্টনে-“সাদা প্রাণে” 


1 


® 


শখ, ১৮ ৮1 হিমীরণ্য। * এ 


'সাদা মনে সাদা পথে চল; সাদা হইতে পারিবে” এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ 
করিতে করিতে নিয়ে আসিয়! পড়িলাম। দৃশ্যের সহিত ভাবনা দূর হইল। 
'অবিলদ্বেই একটি গুহাতে আসিয়া উপস্থিত হইলটম। আমাদিগকে অদ্য এই 
গুহাতেই অবস্থিতি করিতে হইবে। 
এই স্থানটি অতি মনোহর সন্মুখে রাজকীয় পথ; উর্দ্ধে গুহা; নিযে 
বেগবতী স্রোতস্বতী | . স্সোতস্বতীর উভয় তটে অুত্রভেদী উচ্চ 'পর্কতমাল!। 
"নদীর পূর্ববতটস্থ পর্ধতের নাম ‘দোনাগিরিঃ। এই দোনাগিরির পৌরা- 
পিক নাম গন্ধমাদন। লক্ষণ যখন লঙ্কা-সমরে শক্তিশেলে হতজ্ঞান হন, 
তখন- মহাবীর হনুমান গন্ধমাদন উৎপাটন করিয়া লঙ্কাতে লইয়া যান। 
অদ্যাবধি তাহার চিহ্ন আছে। দোনাগিরির উচ্চ শৃঙ্গ নাই? দেখিলে 
বোধ হয়, কে যেন শৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে। অদ্যাবধি দোনা 
গিরিতে নানাবিধ ওষধি পাওয়া যায়।' রাত্রিতে ইহার উপর সহস্র সহজ 
উচ্ছল দীপশিখার ন্তায় আলোকরাজি দেখিতে পৃওয়াায়; কিন্ত দিবসে 
তাঁহার কোন চিহ্ব থাকে না। যদি কেহ এখন এই পর্বতের শিখরে স্সাঁরো- 
হণ করে, তবে সে পত্র ও পুষ্পের গন্ধে উদ্মত্তবপ্রায় হইয়া উঠিবে। দোনা- 
'গিরিতে উঠিতে হইলে “মলহারী” গ্রাম দিয় উঠিতে হয়।.- অদ্য তিন 
দিবস অতীত হইল, ঢাক গ্রাম" ছাড়িয়াছি) পথিমধ্যে অন্ত গ্রাম দেখিতে 
'পাই নাই ।, তবে আমি যে ধৌলী উপত্যকা দিয়া যাইতেছি, সেই উপত্যকার 
: উচ্চ পর্বতশিখরের সানুপ্রদেশে ছোট ছোট গ্রাম আছে। সেই গ্রামগুলি 
এত উচ্চ যে, তাহা দর্শন করিলে অবরোহণ ও-আরোহণের ভয়ে আত্মাপুরুষ 
শুখাইয়া যায়--তথায় যাইয়া আশ্রয় লওয়া তো দুরের কথা । শুনিলাষ) 
কল্য বার তের মাইল চলিতে, পারিলে সন্ধ্যার পূর্বেই "মল্হারী” নামক গ্রামে . 
যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিব। অদ্য ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ; ; অদ্য এই গুহাঁতেই 
বিশ্রাম করিলাম । অদ্যকার আড্ডা পুর্ব্ব আড্ডা হইতে ৬।৭ মাইলের অধিক 
- হইঝ্েমা। অদ্য অনবরত পুর্ব দিকেই চলিয়া আসিয়াছি। . 
- স্র্য্যোদগের পূর্কেই আমরা! গুহা পরিত্যাগ করিলাম। কারণ) আজ ১২1১৩ 
"মাইল . চলিতে-হইবে ৷ * রাস্তা বিকট চড়াই এত চড়াই যে, রাস্তার উপর 
দৃষ্টি পড়িবামান্র আপাদমস্তক কম্পিত হইতে থাকে । আমরা চড়াইয়ের 
নীচেই ছিলাম.) ধীরে ধীরে চড়াই চড়িতে লাঁগিল্সাম, এবং অনুমান বেলা 
| ১টার সময় চাই অতিক্রম করিয়া! ধৌলীতীরে উপস্থিত হইলাম । এখানে 


৮ নু সাহিত্য । £২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা । 
একটি ধর্দশাল! আছে, এবং জল ও কাঠের বিশেষ সুবিধা আছে; আর আমরা 
সকলেই পথশ্রমে ক্ষুধাতুর ও পিপাসার্ত হইয়া! পড়িয়াছি »চলিবার আর শক্তি 
নাই। সুতরাং এইখানে ব্রিশ্রাম করিতে হইল। আমার সঙ্গিগণ কেহ কা্ঠ- 
আহরণে চলিয়া গেল ; কেহ জল আনিতে গেল । আমি ধর্ম্মশালাটি,পরিষ্কার 
করিয়া তাহার মধ্যে আমার আসন করিলাম । সঙ্গীরা কাষ্ঠ ও জল আনয়ন 
করিয়া “চা প্রস্তুত করিল,। আমরা সকলেই “ঢা” পান করিরা কথঞ্চিৎ ক্ষুধা 
ও পিপাদাব হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম। আমি বিশ্রামাস্তে গ্রাতংকৃত্য ও 
আন্কিকার্দি করিবার জন্ত নদীতটে চলিরা গেলাম সঙ্গীরা আহার্য্য প্রস্তুত 
করিতে বসিল। আমি নদীর্তটে যাইয়া দেখি, এখানে বিভিরদেশীয় 
বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। ইহারা সকলেই তিব্বতযাত্রী। তিব্বতীয় _' 
ব্যবসায়ীরা শীতথ্ততুতে দিল্লী, অমৃতমহর, কাণপুর প্রভৃতি স্থানে আসিরা 
পশম, কম্বল, মৃগনাভি,চামর, শিলাজতু প্রভৃতি বিক্রয় করে, এবং গুড়, মিছরী 
বস্তু, বাসন প্রভৃতি ত্রন্ন করিয়া! ‘জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই শ্বদেশে'যাত্য করে। 
ইহারা. ‘নিতি’ পাসের নিকটস্থ নদীতীরে তাঘু খাটাইয়! পথ খুলিবার দিন 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে । অদ্য যাহাদের সঙ্গে দেখা হইল, ভাহারাও 
নিতি পাসে যাইয়া অপেক্ষ& করিবে ; এবং ২1১ দিনের মধ্যেই সকলে যাইয়া 
তথায় উপস্থিত হুইবে ৷ যাহারা গিয়াছে, তাঁহারা নিতি পাসে গিয়া থাকিবে; 
ইহার্বও তথায় যাইবে । আর যাহারা এখনও আসে নাঁই,-তাহারাও ২1৪ 
দিনের মধ্যে নিতি পাসে গিয়া জুটিবে। যশীমঠ হইতে নিতি গ্রামের মধ্যে - 
আট দশখানি গ্রামের লোক পূর্বকাল হইতে তিব্বতে বাণি্যার্থ যাইয়া 
থাকে। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন গ্রামের লোক এই সময় তিব্বত যা! 

- করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহাদের নিকট যাইয়া পথের 
বিবরণ জিজ্ঞাসা কক্সিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়! জানিতে পারিলামত এখনও 
রাস্তা খুলে নাই। রাস্তা খুঁলিবার সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে । দাপ! হইতে, 
পুলিসের লোক *নিতিতে আসিয়াছে । বার দিবস পরেই নিতি বা'হোতি 
পাস অতিক্রম করিয়া, তিব্বত যাইবার রাস্তা খুলিবে। ‘সড় জী’ অর্থাৎ 
পুলিসের প্রধান কর্তা এখনও আসেন নাই । ছুই চাঁরি দিনের মধ্যে তিনিও { 
আঁসিবেন। তিনি আসিলেই প্থ খুলিবার হুকুম বাঁহির হইবে । এই 
কথা শ্রবণ করিয়া আমার মনে বড় আনন্দ হইল । মনে মনে ভাবিতে 
দার্গিপাম, অচিরেই তি জরাজ্যে, প্রবেশ করিয়া আমার অন্তর দিকে যা! *. 





পাশা 


খপ 


শখ, ১৯৮। - বাউল সম্প্রদায়ের আঁদি। ! ৯ 


করিতে পাঁরিব। তবে আমাকে ১২১৩ দিবদ কোন স্থানে অবস্থিতি করিতৈ 
হইবে। ইহাঁদের* নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, “পথিমধ্যে কোনও গ্রাম আছে 
কি না, আর তথায় আমার মত লোকের অবস্থানযোগ্য স্থান পাওয়া যায় কি 
না?” তাহারা বলিল, “পথিমধ্যে ৬.৭ খানি গ্রাম আছে, এবং প্রত্যেক গ্রামেই » 
ধর্মশালা আছে। ষে গ্রামে ইচ্ছা করেন, সেই গ্রামেই আপনি থাকিতে 
পারেন। অদ্য আপনি “মলহারী” গ্রামে যাইতে পারিবেন। তাঁহার পর 
ককুরকুতী+, ‘মরগাঁও’, গমশালী”, ‘নিতি’ প্রভৃতি গ্রাম পাইবেন । ইহার মধ্যে 
যে গ্রামে আপনার বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হয়, সেই গ্রামেই আপনি বিশ্রাম 
করিবেন। এবং ইহার প্রত্যেক গ্রার্মের নিকট জল ও প্রচুরপরিমাঁণ 
কাষ্ঠ পাওয়! যাইবে ; এবং গ্রামবাসীরাও যথাসাধ্য আপনার সেবার ক্রটি 
করিবে না। যেখানে আপনি থাকিরেন, সেই গ্রামের লহ্বরদার অর্থাৎ 
মোড়ল আপনার মানসসরোবরে যাইবার বন্দোবন্ত,করিয়া দিবে” আমি 
আর কাপবিলম্ব না করিয়া আহারান্তেই চলিতে আক্রেন্ত করিলাম । সন্ধ্যার 
পূর্বেই “মল্হারী” গ্রামে পহুছিলাম। অদ্যও ধৌলী উপত্যকা দিয়! স্লানব্রত 
উত্তর দিকে চলিয়া আসিয়াছি।- ২৮শে জ্যৈষ্ঠ যশীমঠ পরিত্যাগ করি। 

| | *.. প্ীরামানন্দ ভারতী। 


পপ ০ ৫১ 


উল সম্প্রদায়ের আদি। 


. শকাবের পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রীরস্তে, প্রায় চারি শত বৎসর পুর্বে যখন রাঁজ- 


ধানীর নামানুসারে এক্ষণকার “বাঙ্গলা” দেশ গৌড়দেশ' বলিয়া পরিচিত ছিল, 
* এবং তাহার সিংহাসনে রণমত্ত প্রজাপীড়ক সুপলমান নরপতিগণ সমাসীন 
ছিলেন, ঘোর কলিষুগের আবির্ভাব দেখিয়া যে সময়ে এতদ্দেশের অনেক ধৰ্ম্ম. 
ভীরু সংশজাত ব্যক্তিগণও বিষয়কর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মে অলাঞ্জলি দিয়া সন্ত্যাসপন্থা! 
অবলম্বন করিতেন, এবং ইহ্জীবন অতীব অকিঞ্চিতকর বলিয়া প্রতীতি 
হওয়ায় চিন্তাশীল লোকে কেবল পরলোক্রের শুভা্ৃধ্যানেই অধিকাংশ কাল 
ব্যাগৃত থাক! শ্রেরস্কর বলিয়া বোধ করিতেন, * তখন আমাদের পূর্ব 
পুক্রষগণ স্থানে স্থানে, হাটে বাটে, বিশেষতঃ*মঠ, নন্দির বা আঁথড়ায় 
R 


১5 তি সাহিত্য । " >১২দ বৰ্ষ, ১স সংখ্যা} 


এক জন পরিত্রাজককে মধ্যে মধ্যে. দেখিতে পাইতেন। সয্যাসীরা 
তখন দল্ববদ্ধ হইয়া বেড়াইত। তাহারা প্রায়ই ‘ভেক না লইলে ভিক্ষা হয় না” 
দরের লোক ছিল। তাহাদিগকে পৃথিবী গ্রাস করিয়াছেন; এক্ষণে আর কেহই 
* তাহাদের অস্তিত্বের থা অবগত নহে। কিন্তু উপরি-উক্ত পরিব্রাজকে 
লোকে কিছু অসাধারণ গুণ নিরীক্ষণ করিয়াছিল, এবং তজ্জন্ত তিনি 
অনেকের নিকট এক জন্‌, বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া গণনীর হইয়াছিলেন। 
কোথায় তাঁহার জন্ম, কেবা তাঁহার পিতামাতা,কেনই বা তিনি সন্ন্যাসী হুইয়- 
ছেন, ইহা কেহই অবগত ছিল না। তিনি অন্তান্য সম্যাসীর স্তায় যাক্তা 
করেন না; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইরা কেহ'কিছু দিলে আহার করেন, নতুবা উপবাসী 


থাকেন, ইহা দেখিরা লোকে তাহাকে সমধিক ভক্তি করিত। অধিকস্ত + 
তাঁহাকে,সর্বদাই উন্মন! দেখা-ষাইতৃ। নিভৃত স্থানে বসিয়া হয় ত তিনি 


কীদিতেছেন বা হাসিতেছেন,_অথচ হর্ষ বা শোকের বাহ্য কারণ কিছুই 
নাই,ইহ! দেখিয়৷ ল্টেকে বিস্মিত হইত ; অনেকে তাঁহাকে বাতুল বা 
‘বাউল’, সন্যাসী বলিয়া অবধারণ করিয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিত লোকে তাহার 
সহিত আলাপ করিলে বুঝিতে পাঁরিত যে, তাঁহার বাহ্‌ বাউল প্রকৃতির 
মধ্যেও শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশক্কি আছে। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ; মধুর 
ও গভীর ভাবব্যগ্রধ শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। তাহার অযাচক 
নিরীহ প্রক্কৃতি দেখিয়া বেমন আপামর সাধারণ লোক তাঁহাকে ভক্তি করিত, 
তাঁহার শ্লোক শুনিয়া পঙ্ডিতও তেমনি মুগ্ধ হইতেন। এরূপ ব্যক্তির থ্যাতি- 
প্রচার অস্বাভাবিক নহে। *. 

তাঁহার অনেকগুলি শিষ্যও জুটিয়াছিল। তাহাদের নিকট লোকে 
অবগত হইল যে, তিনি এক জন শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠাপিত পুরী 
সম্প্রদায়ের সন্নযাসী_ নাম 'মাধবেন্ত্রয 1. মাধবপুরী, পুরী গৌঁসাঞ্জী” নামে 


বিখ্যাত হইলেন. পুরী সম্প্রদায়ীরা অদ্বৈতবাদী ব্ৰহ্মজ্ঞানী । কিন্তু লোকে * 


অবগত হইল, মাধব অছৈতবাদসম্বত ব্রন্গজ্ঞানকে অবজ্ঞা করেন ১ উহা শুষ্ক ও 
নীরম পদার্থ রলিয়া তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং তৎপরিবর্তে 
তগবদ্ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেনরে উপাদেয় পদার্থ রলিয়ী গ্রহণ করিয়াছেন 


তিনি এক জন.প্রেমিক ভক্ত ; এবং বাহার! তাহা মনের কথা অবগত হুইল,' 


তাহারা জানিতে পারিল*যে, তিনি এক জন বিষ্ুমন্ত্রের উপাসক । তিনি 


বন্ধের ধ্যান করিয়। হহ্ষমক্াৎকার্নে যত্ববান না হইয়া বিষ্ণ্ধুজপের দ্বারা, 


নহ 


বৃ 


» 


১ 


“শ্ুভলগ্ন "বহি যায় !*_-সত্বরে অমনি 


বাহিরিল পাত্র সঙ্গে; ' 


পুরাঁগ্গনা 'উচ্চকঠে দিল হুনু-ধ্বনি। 
উঠিল নৌকত বাজি খাস্বাজ নিখাতদ, 


১৮ দাড়াইল দিয়া সারি ১ 
ধারে আলোকধারী, 


- হেষিল দর্বিল পদ তুরঙ্গ, আহ্লাঁদে- 
১ নিল মাতৃ-পদধূলি পিতৃ-অন্ুমতি | 


চলে চতুরঙ্গ ঠাট, 
বন্দী করে স্ততিপাঠ, 


কত "রঙ্গ, কত নাট,-কত রথ রী: 
_ শেখুড়িছে আতসবাজি; উড়িছে নিশান, 


চি খন তুরী তেরী নাদে, 
- গবাক্ষে গবাক্ষে ছাদে - 
স্মিতমুখ রমণীর উৎসক নগর 1 


বিচিত্র খধূধ জলে নয়ন: বাধিয়া । 


* স্তা ঘষিতার,মাতা ... 
রি মাটিতে খুঁড়িল মাথা,--. 


ঘুমস্ত দৌহিত্রীমুখ চুম্বিল কানিযা! 
না অন্ধ বিদ্থাতে হামিব-__ 


t হুহু হুহু মেঘদল 
ছায়িল আকাশ-তল, ১ 


“মুনলের ধারে জী কমিয়া আসিল ।' 


১: "কল্যাণী । Eo AL 


1, 


মুহ বজ্রপাত, বটকাপকন। রি 
ছত্রভঙ্গ যাত্রিদল, . 

রর প্রাণতয়ে কোলাহল, ৪ 

চুড়ি আলো ফেলি বাদ্য করে পলায়ন। 


ব্যন্তে সবে উপস্থিত কন্তকা-ভবনে । 
দীপে গঙ্গোদকে বরি ' 

নিল পাত্রে করে ধরি, ৃ 

বসাইল সমা়রে * * মহার্ঘ আসনে। 

ক্রমে সুস্থ, পষ্টবন্্র করে পল্নিধান। 
সহসা আঙ্গিনা-পাশে | 

॥  হ্েরিল, কাপিল ত্ৰাসে, 

যত পপয়িশী তত “যেন বিদ্যমান ! 

ভ্রম বুঝি, আখি মুছি চাহিল আবার । 
সেই দৃষ্টি-_অতি দীন, 

._. মেই, মুখ_বিমলিন, _ .. 

সেই দেই__অতি ক্ষীণ,অতি দীৰ্খাকার। 


i শীত পানর তি, শুর প্রবীণ 


সুচিত্রিত কাষ্ঠাসনে * 
বসাইল ' বেদী-অগ্রে টানি 
বসি- কতিমূর্তিপ্রায়, দৃষ্টি ভয়ে স্থির ।' 
. সেই মূর্তি ধীরে এসে 4 
ছখে ঘেন ধৃদে-পড়ে--বহেনা শরীর 


১৪ || সাহিত্য । ১৬৭ বর্ষ, ১ম সংখা1। 


অনল ব্ৰাহ্মণ মাক্ষ্যে হ’লো অঙ্গীকার । প্রাঙ্গণে অশ্বখ-শিরে পড়িল অশনি । 
এলো রত্ববিভৃষিতা ',  ,- -- নারীগণ ওর্দে উঠে, | 
রূপে গুণে প্রশংসিহা '' যাত্রিগণ ভয়ে ছুটে, | জি 

সরা গন্তীরা ধীর! সত্রাজ্তী ধরার।- বাদি বাজায় বাদ্য করি ঘোর ধ্বনি | 


বসি পাত্রী পাঁত্র- -অগ্রেঁ, মধ্যে হোমানল ; জনালো ল’য়ে ছুটে বিবাহুমণ্ডপে॥ 
("সেই মূর্তি ঘুরি যেন, বর " বিদ্মিত-_গন্ধকধুমে, : 
সম্মুখে দাড়াল হেন, Ke পাত্রঅচেত্বন ভূমে, 
ভিত্ি'পরে পৃষ্ঠ চাপি--নযনন নিশ্চল. ৷. দীর্ঘ নর অস্থিমালা ছুলে চল্রাত্পে ! :, 


''"" পিন দদলবটে; ৬:৮ নিমেষে তন্ত্রার শেষে সকলেজাগিল | 


মুর্তি এলো সন্নিকটে, " * স্পর্শে পাঞ্জ-দেহ, € 
জাপন বিশু কর. দিল তদুপর, be 7 ? 
| : কোহলির 
কন্যা-কৰ্ল'য়ে পিতা পানিতে বায ৪ রঃ রা 
ই সহয়া ঝটকা এলো, সি | SLE 
আলোক নিবিয়া গেল কিট দার 
পুরোহিত অন্তমনে মালিকা জড়ায় লিক াকাশ-:বেন AAI অতি) 
5 রঃ শত দিগন্ত গায়: es 
ধু ঘই আখি দিবা es. সি 
আসে সৃষ্টি ঠিকরিয়া, রে মন্দিরে বাজে মগল-আরতি। 
দুই নীল অগ্নিশিখা--সৰ্পজিহবা সম। 
কাকী দৰ্বহ দেহ দীড়ারে কন্যানী।। 
নাপড়েনিশ্বায কারো, না নড়ে বাতাস, ৃ 
1.“ আলিসায় দিয়া তর, 


কোথা না গোধিকা নড়ে ? | ; 
ধু রহি রহি পড়ে, কপোলে দক্ষিণ কর, j 
আনাভি ঘর্ঘুরি এক গভীর নিখ্বস। ০৮৮9 


ভয়ে বারিয়ে সাব অর্দ-আচেতন, শষ পানে চাহি-অভদনা।.. 
ভিত্তিতে ছাদে ছাৱ্নে, , আর্জ পক্ষ ঝাড়ি-পাথী; 
যেতে. যেতে যেন বাধে», হেথা;হোথা উঠে ডাকি, 

শুফরক্ষহাসি এক্‌-হাঁসি চক রোদন! পত্রে পুরে ঝুরি পড়ে ধীল্কণ ১ 


বৈশাখ, ১৬১৮ * মাঁটীর বাঁধন! | (৫ 


ধীরে ধীরে তারাগুলি মিলাইয়া যায় । . লণ্ডভণ্ড বেদীমঞ্চ, ভগ্ন ঘট পড়ি । 
দূরে প্রাচী-মেইপুটে : ২. - : ছিন্ন শামিয়ানা দিয়া 

২. উষা যেন ফুটে ফুটে, ": পড়ে জল গড়াইয়া, 

অধীর সঙ্গীর, নিশা পোহায় পোঁহায়। আসন তৈজস বাস যায় গড়াগড়ি। . 

নীরবে জননী আমি দাড়াল নিকটে, উকি উঠিল বালা_বিগত রজনী ' 


চাহিল কন্তার পানে এ .. .. নহে তবে স্বপ্ন নহে! 

কি অব্যক্ত ব্যথা প্রাণে! ,... অশ্রজোত বহে বহে, . 
অশ্রু যেন পথহারা হদয়-সঙ্ষটে। : জনক আসিল ছুটে, কহিল "বাছনি 
ডাহিতে পারেনা আর বুকে টেনে লয়, ‘হয়নি বিবাহ তোর। সনতাদান-আগে 
- যেন শত বাছ দিয়া- ০ ..কভু না: বৈধ্ব্য,হয়_-. :. » 
: -, “রবে চির আলিঙ্গিয়া, , 1... এই কথ শান্তে,কয় )” . চু 


নামাইতে ভূমে আর সাহস না. হয়। .. জননীর-ভাঙা বুকে আশা-ঢেউ লাগে। 


- আঁখিতে মিলিতে আখি নতমুর্খীবালা- ‘বালিকা তুলিল মুখ। 'সমস্ত আকাল 
*:' ‘হেরিছে তোরণ-পাশে ২. '. . অরুণ-আলোকৈ হাসে, : 
, ছিন্ন তীবু জলে ভাসে: : .. - শী সমীর ভাসে: 
ছে কর্মে বনপার পূপালা। : * পিক্রষ্ঠ'কলকল-কুহ্ম-হ্বাস। + 
বদর তিক দাঁড়া প্রাদণে। . '. জনক চকিত ভীত, জননী বিহ্বল, 
. ২ পোড়া আলো, ভাঙা বান্ধ, ০. বন্জ যেন পড়ে মাথে; 
পড়ি স্ত পাকার খানক - দেখিল---ক্ঙ্কণা' 
নিঃপাৰ্ কুনু কাক নিযুক্ত জোনে । সীমনস্তে শোণিত-ধারা--সিন্ুর উচ্ছল! 
০2 এ এ রি . ীক্ষযকুমার বুড়া |. 


=~ 





কলর Et হি নাম রে, কু পাকে, 
এবং সৃগ্মর? বলিয়া নার্তিক্য বলাও উলে 1, এই শব্দের পরিবর্তে "আমরা 

" বাঁ্গলায় কুমরের-রা:মাটীর বাসন). হাড়ি কুঁড়ি বলিয়া-*থাকি।- সাহা হউক, 
| নামে কিছু সেনা ফাঁড়ি কুঁড়ি রিচ সকট্যারই আছে. দু 


নু \ “সাহিত্য ।- ১২শ বর্ষ, ১ম-নংখা!। 
এক হিসাবে হাড়ি কুঁড়ি অমরঞবটে। সাটীর জিনিস মাঁটীতে ফেলিয়া 
বা পুতিয়া ব্রাখিলে তাহার,ক্ষয় হয় না; লোহা! বা অষ্ঠ সাষান্ত- ধাতু ক্ষয় 
পায়। বহু বহু পুরাতন হীঁড়ি--এত পুরাতন যে যাহারা সেই হাড় ব্যবহার ধন 
করিয়াছিল_-সেই অতি প্রাচীন মানবকুল নির্মল হইয়াছে,--ক্িন্ত সেই 
হাঁড়ী এখনুও সেই মানবজাতির অস্তিত্ব, তাহার শিল্পজ্ঞানের -সাক্ষ্য হইয়া 
আঁছে। ইতিহান সে মানধজাতিকে জানেনা, প্রত্থতত্ববিদেরা সে জাতির অন্ত 
শন্ত্র লৌহের পরিবর্তে প্রস্তরের দেখিতে পান। কোথায় প্রাচীন মিশর, 
্রষ্টজন্মের ছুই সহস্র বৎসর পূর্বের হাঁড়িকুঁড়ি সেই প্রাচীন মিশরবাসীর নিত্য: 
ব্যবহৃত কৌলালকের নিদর্শনন্বর্ূপ হইয়া আছে। কোথায় প্রাচীন 
* বেবিলন, প্রাচীন নিনেভে ; গ্রীঃ পূঃ:দাদশ শতাব্দীর ইটে তাহাদের যুদ্ধ 
ব্যাপার, দলিল দস্তাবেজ ধাহাক্ পড়িতে পারেন; তাহারা পড়িয়া জাঁনিতে- € 
ছেন। যদি বা সামান্য মার্ভিকের বিনাশ আ্বাছে; কাচের বিনাশ নাই বলি- 
‘লেও চলে। ইটে লোঁণা লাগিতে পারে, হাঁড়ি লোণায় অর্জর হইতে পারে; 
কিন্ত’ কাঁচের কিছুই হয় না। বলা বাহুল্য, কাচও মৃত্তিকাবিশেষ ।- এ) 
ইহা মার্তিকের সামান্ত গুণ, কিন্তু অপামান্ত প্রয়োজন |. আমমাংসাশী ১ 
অসভ্য বর্বর, যাহার! রক্ধীনের ব্যাপার জানে না; তাহাদের রাধিবায় হাড়ী 
না থাকিলেও কোন না কোন মৃৎপাত্র থাকে" যে নিতান্ত নিঃস্ব, অন্নবন্ত্রের 
ভিথারী, তারও ভাঙ্গ! কুঁড়েতে বা গাছতলায় দুই একটা হাড়ি অবস্ত আছে 4 
* হাঁড়ীর প্রচলন এমন বহুব্যাপী,কিন্ত ‘যোজনাস্তে ভাঁকা”র ন্যান্র উহার রূপ / 
ভিন্ন। রূপ ব্যতীত, উহার উপাদান, উহার অলঙ্কারবিধানও সকল জাতির 
সমান নহে। এই তিন বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। 
‘এই প্রকার তিন ভাগ না করিয়া আলোচ্য বিষয় ছুই ভাগ করিলেও চলে | 
হাড়ি কলসী” শিল্পজাত ; সুতরাং উহাতে ব্যবহারযোগ্যতা যেমন আছে, 
সৌন্দর্য প্রকাশের চেষ্টাও তেমন আছে। মৃৎ্পাত্রের রূপ যেমনূ তেমন ৯ 
দিয়া, তাহার বর্ণ, তাহার দেহসৌন্ন্ধ্য উপেক্ষা করিয়া কুস্তকাঁর প্রয্নোজনীয় 
ঘট নির্মাণ করিতে পাঁরিত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত পারে নাই। প্রয়োজন- . 
সাধন করিতে গিয়া সে নিশ্চিত তাহার রচিত সামগ্রীতে নিজ্ের' সৌন্দর্য্য- 
জ্ঞান প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইকে। শিল্পভাত ভ্রব্যমাত্রেরই এই.হুই: দ্বিক ). 
দেখিবার আছে। তৈঁপভাণ্ডে তৈল রাধিতে পারিলেই হইল,এ কথা, অশিল্পী 
বলিতে পারে, কিন্ত প্রস্তর শিল্পী বলিতে পারে না, তাহাবেষ্টকেৰল,ব্যরহার-' 


নি 


| / 
‘ ধৈশাধ, ১৩.৮ । মাটার বাসন | 5১৭ 


যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে না, সৌন্দর্যম্পৃহ! ত্যাগ করিতে পারে নাঃ 
যেহেতু মানব সৌন্দধ্যতক্ত। তথাপি দৌন্বধ্যের আগে কারুজ দ্রব্যের 

=" উপযোগিতা লক্ষ্য করিতে হয়।: ' কর্্সাধনের''সম্যক্‌ উপযুক্ত না হইলে 
মার্তিকের উৎপত্তিই বৃথা । গৃহশোভার নিমিত্ত মার্ভিকের ব্যবহার এ দেশে 
নাই, অন্য দেশে পূর্বকালে ছিল না, এক্ষণে সভ্যদেশে হইয়াছে। মৃন্ময় 
পুত্তলিকা এ দেশেও আছে; শিশু সর্বত্র আছে, তাছার চিত্তবিনোদন নিমিত্ত 
পুত্তলিকা . চাই ; কিন্তু, তাহা অতি ভঙ্গুর, কর্কশকলেবর হইলে চলে না। 
তৈলরক্ষার নিমিত্ত ভাও আবশ্যক ; কিন্তু যে ভাণ্ডে তৈল রাখিলে তৈলের 
অর্দ্ধেক ভাণ্ডই শোষণ করে, অবশিষ্ট তৈল বাহিরে নির্গত হয়, সে ভাঙের 
প্রশংসা করিতে পারি না। মার্ভিক দ্রব্য অমর বটে, কিন্ত পাচক ঠাকুরের 
মতে ক্ষণভঙ্গুর হইলে তাহাতে কর্ম্ম চলে নাধ 
সৃগ্ক্স হইলেও সকল পাত্রেরু উপাদান সমান নহে ॥ উপাদান দেখিলে 
রা 
১, ১। সামান্ত মাটার। যে মাটীতে ইট হুর, সে মাটাতে গামলা,*নাদ, 
গুড়ের কলসী, জালা-না হইলেও; সকলগুলির উপাদান প্রায় এক। ইটের 
মাটার পাইট তত আবশ্তক হয় না, মাটাতে কার্কর থাকিলেও বড় একটা 
ক্ষতি হয় না, কিন্তু সেই মাঁটাই পাইট করিলে গামলা নাদ প্রভৃতি গড়িবার 

যোগ্য হইতে পারে। হাঁড়ি কুঁড়ির মাটীও এই প্রকার। তাহাতে কাকর 

থাঁকিলে গড়িবার সময় ফাটিয়া যায়, পোড়াইলে ফাটিয়া যায়। এ নিমিত্ত 
ইহাদের মাটীর পাইট করা আরও আবশ্যক । সামান্ত মাটীতে অনেক 
প্রকার পদার্থ মিশ্রিত থাকে। 'তন্মধ্যে শুদ্ধ মৃত্তিকা, বালুকা, লৌহ, চুণ 
প্রভৃতি প্রধান । চীনের বাঁসনে শুদ্ধ মৃত্তিকা থাকে । লোহাদি না থাকিলে 
মাটী পোড়াইলেও সাদা থাকে। ইটের লাল রঙ্গের কাঁরণ, লোহা। কুম- 
রেঁর বাসন পোড়াইবার পোয়ানের ধূ'য়া বাহির হইতে না দিলে সেই লোহার 
শগুণে বাসন কাল বর্ণ, ধরা বাহির করিয়া দিলে লাল দেখায়। 

২। পাথুরে মাঁটার। বঙ্গদেশের কুস্তকার সামান্য মাটাতেই সস্তষ্ট। 
| ‘ফলে তাহান্ন হাড়ি কুঁড়ি তেমন দৃঢ় হয় না, হাত হইতে পড়িলেই ভাঙ্গিয়া 
১ যায়! বাজারে এক প্রকার পাথুরে মাটীর দোয়াত, ঘটা, ভাড়-বিক্রয় হয়, 

তৎসমুর্ সামান্ত মাটীর মত ভঙ্গুর নহে। রাশীগঞ্জে বরন্‌ কোম্পানী এই 
+ প্রকার পাথুরে ফাঁটার জিনিস নিৰ্মাণ করাইতেহেষ্উ। অল-নালার নল ও 


S 


৮ \ ' সাহিত্য । - $২শ বর্ম, ১স সংখ্যা । 
চোঙ্গ এই মাটীতে হইরা থাঁকে। পাথুরে মাটী বলিয়া যে কোন -পাঁথর গুড়া 
করিয়! মাঁটা প্রস্তত হয়, এমন নহে। স্থল উপাদান দৌখিলে উহ! বালুকা- 
প্রধান সামান্ত মাটী বলিতে পারা যায় । পোঁড়াইবার গুণেও এই মাটীর ;- 
জিনিস এত দৃঢ় হয়। 

_.৩। চীনের মাটার। ডীনেরা ভি 
ছিল। এজন্য নাম চীদ্ের ৰাসন। ইহাঁদের উপাদান শুদ্ধ মৃত্তিকা ও এক 
প্রকার কাচ। চীনের একটা পাহাড়ের গায়ে এই শুদ্ধ মৃত্তিকা স্বভাবতঃ 
পাওয়া যাঁয়। ইহার সহিত অন্ত এক প্রকার মৃত্তিকা মিশাইয়া চীনের! 
তাহাদের শাদা বাঁসন প্রস্তুত করিয়া থাকে । বহু পুর্বকাল হইতে তাহারা 
এই প্রকার বাসন গড়িতেছে। যুরোপে গত ছুই শতাব্দী উহার আবিষ্ধীর.. 
ও নিৰ্ম্মাণ হইতেছে। ইটালীর* ভাষায় চীনের বাদনকে পোর্সেলেন বাঁ £ 
কড়ীর বলা হইত। * তাহা হইতে বঙ্গদেশ্রেও কড়ীমাটীর দোয়াত নাম হই- 
স্বাছে। বস্তুতঃ উহাতে কড়ীর সম্পর্কমাত্র নাই। চীনের বাসনের বর্ণ, 
দীপ্তি কড়ীর মত বলিয়া এই নামের উৎপত্তি । হুই শত বৎসর চেষ্টার পর -,. 
যুরোপে চীনের বাসন প্রস্তুত হইয়াছে। ইটালী ও ফ্রান্স এ বিষয়ে অগ্রণী ? 
হইয়াছিল! পরীক্ষার নিমিত্ত এত কাল-লাগিবার প্রধান কারণ এই যে, 
তৎকালে লোকে চীনের বাসনের মাঁটাকে একটা বহুদ্রব্যমিশ্রিত মৃত্তিকা 
মনে করিত। বস্তুতঃ চীনের বাসন দেখিতে মাটারও নয়, কাঁচেরও নয় | 
কাঁচ স্বচ্ছ, চীনের বাসন প্রায় স্বচ্ছ, মাটীর বাসন অশ্বচ্ছ। যে তাঁপে চীনের £ 
বাসন পোড়ান হয়, তাহাতে কাচ গলিয়া যায়, মাঁটা ঝামা হইয়া! পড়ে? 
বহু পরীক্ষার ফলে নানা দ্রব্য মিশাইয়! ইটালী, ও ফুব্সে চীনের বাঁদনের 
অনুকরণ হইয়াছিল। জর্ম্মানীতে এক বিচিত্র ঘটনাচক্রে চীনের মাটী 
আবিষ্কৃত হয়। আবিকাঁরে কোন রাজার অমুগ্রহও যথেষ্ট ছিল। মাটী 
অঙুসদ্ধানে নয় দশ বৎসর গিয়াছিল। যে রাসায়নিক এই কার্ধ্যে নিযুক্ত « 
ছিলেন, এক দিন তিনি দেখিলেন যে, তীহাঁর পরচুলায় মাখাইবার নিমিত্ত 
এক 'প্রকার ভারী ' মৃত্তিকাচুর্ণ আসিয়াছে। -সেই মৃত্তিকার উৎপত্তি অন্থ- 
সন্ধান করিতে গিয়া তিনি স্বাভাবিক শুদ্ধ মৃত্তিকার তত্ব জানিতে পারেন। { 
আবিষ্কারট গোপনে রাখিবার "চেষ্টা বিলক্ষণ হইয়াছিল, কারখানা জেল- 
খানার পরিণত হইলেও ডেসডেন পোর্সেলেনের উপাদান প্রকারিত হইয়া 
সড়িয়াছিল। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় জর্জ রাজার প্রসাদলাভে চায় চীনের বাস- , 


৮ 
a 


রি 


বৈশাখ ১৩০৭) ৮ মাটীর বাঁসন। / ঠ 


নের শী উন্নতি হইয়াছিল । এ. দেশে দ্রিন্লীতে চীনের মাঁটীর কুজো, রেকাৰী 
প্রভৃতি অল্পপরিমাঞ্চে প্রস্তুত হয়। কিন্ত যে কালে কুম্ভকার নিজের চেষ্টায় 


. তাহার বাসনের উন্নতি ও প্রচার করিতে পারিত,.সে কাল আর নাই । দেশে 


ধনী ও উৎসাহী লোকও নাই। ছুই তিন শত বৎসরের চেষ্টাতে যুরোপে 


' এক্ষণে মার্ত্তিকের যে উন্নতি হইয়াছে, এ দেশে সে. উন্নত অবস্থা আছে, 


৯. 


অথচ নাই। বিস্তা বগ্ও হয় নাই, তদপেক্ষা অধযু অবস্থায় আছে। 
. শুধু কুমরের বামন কেন, কাচের জ্রিনিসেরও মৃত দশ] বর্তমান। কাচও 
মাটীসাত্র, কুমরের চাকে হয় লা,.এই প্রভে্র। বঙ্গদেশে কাচের কারখানা 
জন্মিয়াই মরিয়া.. গেল।. যাহা হউক, উক্ত পশ্চিম, মাদ্রান্দ, বম্বে এখনও 
এ দেশের প্রাচীন ব্যবসায় জীবিত রাখিয়াছে। যভুর্বেদে যে কাচের উল্লেখ 
আছে, তাহা অস্তাপি জীবিত, ইহা শুনিয়াই আমাদের তৃপ্তি। যে দেশে 
শ্বভাবতঃ কাচের জন্ম, সে দেশের লোক কাচের বোতলের নিমিত্ত দুররেশের 
জাহাজের প্রতীক্ষা করে। . আরও বিচিত্র, দেশের কাচ, বন হইতে বিলাতে 
নাভির, টানি যা আর 
উপস্থিত হইতেছে ! 

এই প্রবন্ধে কাচ আলোচ্য -নহে। কিন্ত যাটীর বাসনের বা 
লাগান অর্থাৎ তাহাকে কাচল করার বিষয় আলোচ্য: ব্টে। বস্তুতঃ মৃদ্‌- 
ভাণ্ডে কাচের -লেপ লাগাইলে এক দিকে উহা! যেমন: দৃঢ় হয়, অন্ত দিকে 


£ তেমনই তৈলজলাদির নির্গমন রুদ্ধ হয়। কাঁচ স্বচ্ছ ও রঞ্জিত- হইতে পারে। 


এরূপ কাচের প্রলেপ থাকিলেও ভিতরের মাটীর বর্ণ অনৃশ্ত হয় না। স্বচ্ছ 


কাঁচের সহিত মৃত্তিকা, রাঙ্গ প্রভৃতি মিশাইলে উহা অস্বচ্ছ হয়। সেরুপ 


কাচ লাগাইলে ভিতরের মাট্রীর বর্ণ দেখা যায় না। এই প্রকার অস্বচ্ছ 
বস্তর প্রলেপকে পশ্চিমে মীনা বলে। সে দেশে, কিশেষতঃ জয়পুরে, স্বর্ণ 
ক্বপ্য অলঙ্কার মীনা করা হুইয়া থাকে ।. বল বাহুল্য, মীনা ও ইংরাজি 
এনামেল অর্থে এক ।-.ওড়িশায় এরূপ প্রলেপকে কিংবা প্রলেপমাঞ্জকে 
পুট (আবরণ) বলে। শব্দটি ভূল বোধ হইল, তাই মীনা! করা না বলিয়া 


- পুটল বল! যাইবে। 'কুঁজো' কলসী প্ৰভৃতি অল্প মার্তিক আছে, যাহাকে 


সচ্ছিদ্র রাখ! আবস্তক। এতদ ব্যতীত -য্যুবতীয় হাড়ি কুড়ি কাচল কিম্বা! 


_ -প্লটল হইলে .দেখিতে সুন্দর, ব্যবহারে যোগ্য হয়। ব্ধদেশে হাঁড়ি কলসীর 
* গলার নীচে এক প্রকার পুট দেখিতে পাওয়া চা প্র পুটের গুণে সে 


ইত | ॥ সাহিত্য TT সংশ বর্ষ, ১স সংখ্যাও 


° € ক - এ — নু 
অংশ মৃন্থধ, উচ্ছল, এবং জলের ছুশ্তবেশ্ত: হয় । কিন্তু উহা এত সুক্ষ যে; 
তদ্বারা . পুটের 'প্রয়োজন সাধিত হয়. না। ' তবে, নাই*মামার চেয়ে; রাণা 


মামা ভাল।- এ- পুটটি তেমন কঠোরও নহে.। বস্তুতঃ -উহা! কুস্তকারের + 


পোঁচমাটা মাত্র। সুতরাং উহাকে প্রকৃত-পুট বলিতে পারা যায় না./-উহার 
লালবর্ণ হইবার কারণ -উহীর লৌহাংশ। রুত্বধূমত্বার, পোয়ানে পোড়াইলে 
উহাই কৃষ্ণবর্ণ হয়। বঙ্গুদেশে এই লাল ও কাল বর্ণের-মার্তিক ব্যতীত অন্ত 
বর্ণের দেখিতে পাঁওয়া যায় না। পুজার ঘটে ও কন্যার দ্বিরাগমনের মিষ্টা- 


মের হাঁড়িতে সাঁদা রঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তেমনই ছেলেদের পুভুলগু ' 


বিবিধ- বর্ণে রঞ্জিত, হয়। কিন্ত'এ সকল রঙ্গ পুটের নহে, সুতরাং. সম্প্রতি 
বিটা দর ৮০ 

..বনেশ ছাড়িয়া তারতের জু কোন কোন, হি হত 
প্রস্তুত হয়্। কিন্তু দে সকল মার্তিক সেই সেই. প্রদেশ ভিন্ন অন্তর প্রায় 
দেখিতে পাওয়া যায় ন]। অন্ততঃ তাহাদের 'বাণিজ্য;নাই। পুটল: করিবার 
নিমিত্ত সে সকল প্রদেশে আঘশ্তক উপাদান পাওয়া ষায়। তাই, তাহাদের 
উৎপত্তি হইয়াছে। ওড়িশা এ বিষয়ে বঙ্গদেশ অপেক্ষাও- অধম । --কৃষ্ণবর্গ 
ভিন্ন অন্য বর্ণের মার্তিক প্রায় দেখিতে পাওয়া বিরান: তাহাতে 
বঙ্গদেশের ‘পোচা ও নাই 1 ২৪৭ ঃ 
* সীমান্ত -মাটার বাসনে “পোঁচ” কিংবা জানি চা নাত 


Ed 


or 


ঠুনকোই থাঁকে। পাথুরে মাটীর বাসন করা দুরের কথা, অপেক্ষাকৃত কঠিন ২৮০ 


বৃত্তিকার বাসনও বঙ্গদেশে ছুল্ল ভি - অনুসন্ধান বা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা 
আমাদের কুস্তকীকেন্র নাই। বাপ পিতামহ যে মাটীতে বা যে ভাবে বাসন 
করিত, “টাঁহাই "তাহাদের সম্বল ৷ . নদীয়া কৃষ্ণনগরের কুস্তকার সম্প্রতি 
মাঁটার দোরাতে রর্খন ধুনার পুট লাগাইয়া উহার -জলাদিশোষণ নিবারণ 
ক্ররিতেছে। কিন্ত-মাঁট যেমন, তেমনই ; এ বিষয়ে কোনও উন্নতি দেখিতে 
গাই না।- বূজনের: পুটটিও নুতন 'নহে। - পশ্চিমে বহুকাল হইতে উহ! 
চলিত আছে। সেখানে ব্রজনের পরিবর্তে গদ্ধবিরজ ব্যবহৃত হয়। তথাপি, 
মন্দের ভাল বলিতে পারা বায়। পাথুরে মাঁটার বাসন উপাদানে যেমন 
কঠিন, পুটে.আরও কঠিন ।, উহ্টুতে-হুনের: পুট বা -€পাঁড় - প্রচণ্ড-উত্তাপে 
লাগান হইয়া খাকে.।' চুরী দিরা ভাঙ্গা গায়েই.দাঁগ বসাইতে পারা যায় না, 


ব্লুটেরংউপরে ত কথাই] ৷ - ্টনের 'বাসনের চাক্চিকষ তাহার পুটের * 
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ফল। সকল পুট, কিন্তু সমান'কঠোর নহে, এবং পুট" না থাকিলে বাসন 


কেবল শাদা দেখাই, মস্থণ-হইত না। যাবতীয় পুটকে স্থুলতঃ দুই ভাগে 


- ভাগ করিতে পারা ষান্স। এক প্রকার, পুটে সীষা থাকে, .এ নিমিত্ত উহা 


ক অল্প উদ্বুপে গলিয়া ায়। সীসার পুট. তেমন কঠোর হয় না, এবং কাঁল- 


ক্ৰমে উহা বিষকর হইয়া উঠে।. অন্ত প্রকার পুট এক প্রকার কাঁচ, সুতরাং 
নির্দোষ এবং:বিলক্ষণ.কঠোর।. .লোহার, গেলাস ব্যুট্য প্রভৃতির "উপর শাদা 
পুট লাগাইয়া আজ কাল হুন্‌কো বাসনের কাজ করা হইতেছে। কিন্ত 
উহার পীসার পুটে স্বাস্থ্যনাশের আশক্ষ মনে রাখা আবস্তাক | - - 

উপযোগিতা পেল, এখন, শিল্প.সৌন্দৰ্য্য * এই সৌন্দর্য্যের: হেতু দেখিতে, 
এনীর্তিকের রূপ, বর্ণ ও অলঙ্কার অনুসন্ধান কর! আবশ্যক । এই সকল বিষয়ের, 


যধৌচিত আলোচনা বিবার পক্ষে এই কষ প্রবন্ধে স্থান নাই। -এ নিমিত্ত 


রর 


স্‌ 


সংক্ষেপে এ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হওয়া,হাইবে। ' - 
, রুপ অর্থে গড়ন বা আকার বুঝিতে হইবে। _মকংলেই দেখিয়াছেন, 
যোদনাস্তে ভাকা বদলের মত ইাড়িকলসীর আকারের ভিন্নতা হয়। *ষেমন্‌ 
“এফ প্রদেশ হইতে-অন্ত প্রদেশে প্রবেশ-করিলে লোকের "কথাবার্তা, টান- 
টোন আচার ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষ্য হয়, তেমন তাহাদের হাড়িকলসীরও. 
হুয়। ইহার কারণ বুঝা কঠিন নহে] হাঁড়িকলসী শিল্পজাত) শিল্পে 
শিল্পীকে দেখিতে পাওয়া যায়। ছুই জন শিল্পীর মনের গতি এক হয় না। 
* সনোযোগপুর্বক দেখিলে কোন জাতির হাঁড়িকলমীতে তাহার উন্নতাবনতা: 
বস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়। - যেমন হাতের লেখা দেখিয়া লেখকের প্রধান 
প্রধান ধৰ্ম্ম বুঝিতে পারা যায়, তেমনই, কোন জাতির কলসী দেখিয়া 
পিঠ জা নিন ঢা লারা ১858 

: -ভারতথণ্ডে হিন্দু ও মৌসলমান; ছুই-সম্প্রদায়ের লোকই অধিক । হাঁড়ি: 
চর ছুই সম্প্রদার বুঝিতে - পারা: Jt একটা রূপ হিন্দুর; অন্যটা 
মোসলমীনী। ..মোসলমানী: শব্দটা ঠিক হইল না। . পারস্তদেশীয় বলিলে 
ঠিক হয়।- লে-স্রাহা হউক;- ফকির: কুম্ভকারের প্রদত্ত ক্ূপ,, মোসলমান 
কুম্ভকারের প্রদত্ত র্ূপের'মত নহে। উতভ্য় জাতির রূপের যেমন প্রভেদ, 
তাহাদের-হ্বাড়িকুড়িতেও.সেই প্রভেদ-লক্ষ্য হয়। বঙ্গদেশের হিন্দু রমণী ও 
মৌসলমান-রমণী দেখিলেই চিনিতে পারা যায়।, ওড়িশার হিন্দু ও. মোদল- 


* মানেরমুখের-জপ একবারে ডিয় ৷. ৮০ 
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হ২ \ [ “সাহিত্য? ১২ বর্ষ,.১য যংখ্যা 
দৌসলমান সামাদিকতাঁ আচারে পরিচ্ছদে অনেকটা! এক, সেখানে মুখের 
রূপবৈষম্য অনেকটা অল্প, 'এবং শিল্পকল্পনাভেও উতক্ষেপ্রায় মমভা বাপর-1 
এক নিশ্বাস সাঁত কা রায়ীয়ণ রলার মত বলিতে গেলে, মোসলমানকল্পনা _ 
পরীর মত সুক্ষ, হিন্দুকল্পনা-দৈত্যের মত স্থুল.। 'মোদলমানের, কল্পনা মেন 4 
হাওয়ায় উঠে; হিন্দুর করন! শক্ত মাটীতে- বেড়ায়। - মোদলমান কল্পনার 
নিদর্শন তাজমহল, হন কনার নিপন কাশী ৰিশ্বেখরের মন্দির, পুরীর 
"মন্দির । 

শিল্পকল্পনীর সহিত শিল্পীর কূপের -যেন ক সম্পর্ক, ফেরিতে গা 
যে জাতি যত সুন্দর, তাহার শিল্পফরনাও প্রায় তত সুন্দর হয়। .ওড়িশার 
হাড়িকুঁড়ি দেখুন; দেখিলেই বলিবেন, ওড়িয্না, অন্ততঃ ওড়িগ্রা কুস্তকার: 
সুন্দর পুরুষ নহে। মাত্রাজী কুম্তুকার দেখুন, তাহার রচিত হাড়িকূড়িও 
নুঠামতাহীন ৷ :বন্বের,মীরহাউা দেখুন, আর তথাঁকার স্থাড়ির রূপ স্বরণ 
করুন।- দিলীর মোসকমান দেখিতে যেমন সুপুরুষ, তাহার গঠিত বসো 
তেমনই সুঠাম 1 77 র 

: এই নিয়ম কিন্তু সৰ্বত্ৰ ঠিক নহে।, রানার 
শ্রেণীর বাঙ্গানী সুত্রী। অন্ত ম্যালেরিয়াভোগী লাবপ্যহীন-প্লীহার 'লম্বোদয় 
বাঙ্গালীর-কথ! বলিতেছি না । কিন্ত চিত্রাঙ্কনকার্য্যে, পুত্তলিকার রূপকরনায় 

বানালী কুস্তকার অপেক্ষা ওড়িয়া কুস্তকার' শ্রেষ্ঠ। ".চিত্রাঙ্কনে ওড়িয়ার 
স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, বাঙ্গালীর সে ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। বঙ্গদেশের .* 
স্থনবিশেষে হূর্গা সরশ্বতী প্রভৃতির যে বিচি রূপ কুস্তকাঁর বা হুত্রধারের 
শিল্পকল্পনার নিদর্শন, তাহা কুঁনেকের চোখে অস্বাভাবিক সৌন্দর্য্য চেষ্টা 
বোধ হয়। তেমন আকর্ণলো্টন! মানবীকে,,কেহ সুন্দরী বলিবেন না! 
 বঙ্গদেশের সত্যপীরের ঘোড়ায়, 'বালকবালিকার পুতুলে বাঙ্গালীর লৌন্দরধ্য- 
জ্ঞান প্রকাশিত আছে। “এত বিচারে না গিয়া. বলা যাইতে পারে যে 
কুষ্ণনগরের পুতুল অপেক্ষা লক্ষৌ ও দিল্লীর পুতুলে' নৈপুণ্য অধিক, ‘মাদ্ৰাজ 
ও বধের পুতুল অপেক্ষা বাজালার ও ওড়িশার be কমনীয়তা জমক! 
17 বলা গেল'। টি . 

aR ARE অন ও হটাত লে বয় ক 
তে পরাকা'ষ্ঠা দেখাইয়াছে। . তাহার নিদর্শন প্রাচীন - গ্রীক 
দেবদেবীর ূর্তিকমননাতে (যেমন, মুৎপীন্রাদিতেও:তেমনই ব্যক্ত হইয়াছিল.। * 
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রোমও গ্রীশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল। যে বশিষ্ঠ অর্শ্ণ"ও ইংরাজ জাতি 
চীনের মাটীর বাসলে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, শিল্পকল্পনায় তাহা গ্রীসের কুৎসিত 

- অস্থকরণ। ইহাদের অপেক্ষা ফরাণীর স্বাভারিক সৌন্দ্ধ্যজ্ঞান অধিক । 
অপরূপ-রুদাকার সূর্তিকল্পনায় চীনেরা দক্ষ ; সুসভ্য জাপানের স্বাভাবিক 
রুচি তত প্রকট নহে! জিনিস সন্তা করিতে গিয়। ইংরাজের শিল্পের যেমন 
অধঃপাত হইয়াছে, বোধ করি, দ্রাপানের দশা! তাহাই হইরে। 'সম্তার দিনে 
শিল্পের মর্ধ্যার্দা থাকে না। 
মৃদ্ভাণ্ডের বর্ণবিকাশে রূপের সৌন্দর্য্য বর্ধিত হয়। যেখানে উহা পুটল 

হয় না, সেখানে মৃত্তিকার গুণে যে বর্ণ প্রকাশিত হয়, তাহাতেই কুস্তকারকে 
সন্তষ্ট হইতে হয়। কুলাঁলচক্রে কুস্তকার মৃত্তিকায় জীবন দিতে পারে, 
* কিন্তু বর্ণ দিতে পারে না। পোচ লাগাইযু, ঘষিয়া কুঁদিয়া -মার্তিকের বিষ" 
মতা দুরীভূত হইতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন মৃত্তিকা না মিশাইলে, পোড়াইবার 
সময় তাঁপের'পরিমাণ ও ধূমনির্গমনের ব্যবস্থা না কর্রিচল সঙ্গত উৎকট বর্ণ 

এ উৎপন্ন হয়। বর্ণজ্ঞানে, বোধ করি, ভারত এখনও প্রাচীন অভ্যাস, ত্যাগ 
Bee TEA বিলাতী রঙ্গের বাহুল্যে শীত্র এই গুণ লোপ পাইবার 
সম্ভাবনা হইয়াছে। পুতুলে রঙ্গ দিতে টিনের বিজাতী রঙ্গের ব্যবহার আরম্ভ 
হইয়াছে । এই হোলী খেলার আবির পর্য্যন্ত বিলাতী রঙ্গে ধণ্রিত দেখিতেছি। 
হিন্দুর দেশট! দার্শনিকের | দার্শনিক ও কবির চক্ষে বিকট উজ্জল বর্ণ 

€. কখনও শোভন বোধ হয় না। মন্দপ্রভ কিন্তু দীপ্ডিমান্‌ বর্ণের সৌন্দর্য্য উপ" ' 
ভোগ করিতে অসভ্যেরা পারে, না। বিকট হান্তে ও চারু মন্দহাঁে 
যেমন প্রভেদ, বস্তুর উপরের ঘোর উজ্জল বর্ণে ও নয়নানন্দকর দমিত বর্ণের 
“সেই প্রভেদ্দ। আশ্চর্যের বিষয়, বস্ত্রেই দেখি, মৃদ্ভাণডেই দেখি, ভোমের 
বাঁশের বাসনেই দেখি, অন্ত প্রাচীন কাককার্যেই দেখি, সর্বত্র ভারতের 
“প্রাচীন বর্ণচারুতার নিদর্শন পাই। জানে না ভাবে নাই, প্রকৃত শিল্পীর 
হাতে বিশ্রী আকার বাহির হর না, বিশ্রী বর্ণের সমাবেশ ঘটে না। জন্ম- 
“কবির স্তায় প্রকৃত শিল্পী অবস্তা ছুক্কত ১ কিন্ত জাতিগত ব্যবসায়গুণে শিল্পীর 

| পুজপৌভ্রাদি সে গুণের 'অল্লাধিক অধিকারী হইয়া পড়ে । 
মৃদ্ভাঁণ্ডে লতাপাতা ফুল জীব জন্ত মানুষ প্রভৃতির.মূর্তি আকিয়া তুলিয়া! 

), খু অস্কারের চেষ্টা ইতিহাসাতীত কাল হইতে এ পর্য্্ত চলিয়া আসি" 
* তেছে। যখন কুলাঁলচক্র উত্তাবিত হয় নাই) হাতে গড়া হাড়ি' কুঁড়ি 


২৪ \ ‘! - সাহিত্য । ইশ ধর্ষ, 5ম সংখা। | 


খুরীতেই মানবজাতি তৃপ্ত হইত, তখনও অলঙ্কারচেষ্টা ছিল। মার্ডিফের 
দেহে মৃদ্বিস্ুসমূহ খু ও ভগ্ন রেখায় শোভা 'পাইত ? এই প্রকার অল- 

| ঙ্কার আজিও বঙ্গ ও ওড়িশ্বায় একমাত্র অলঙ্কার রহিয়াছে। . প্রভেদের মধ্যে 
আদিম মানুষ বক্র ও তরঙ্গ রেখার. সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে নাই; 
"আমাদের কুস্তকার তরঙ্গরেখ। প্রচুর ব্যবহার করে। .ছুরী-দিয়া সারি সায়ি 

রেখা কাটিয়া, কখনও বা দেই রেখাগুলি খড়িসাটীতে পুর্ণ করিয়া" শোভা: 
বৃদ্ধিকরে। যাহাই করুক, এ বিবয়ে বঙ্গদেশ ও ওড়িশা অত্যন্ত হীন অব 
স্থায় আছে।-পুটের ব্যবহার না থাকাতে এরূপ অলঙ্কারপ্রয়োগের সুবিধা তত . 
নাই। একরঙ্গা লতাপাতার জীবজন্তর,সূর্তি মাটার তাড়ে করিতে গেলে 

কাত দ্রুত হয় না, অধিকন্ত ভালও,দেখায় না। এ অন্ত যে. সকল জাতির... 
মধ্যে পুটল মার্তিক ছিল বা আছে, , তাহাদেয়ই-:মধ্যে, অলঙ্কারপ্রয়াস অধিক 
দেখিতে পাওয়া বায় ।.. এ.বিষয়ে প্রাচীন. গ্রীক জাতি সর্বোৎকৃষ্ট ছিলা। 
এমন বিষয়সমাবেশ, স্মর্তির এমন স্থিরতা, এমন মাধুয্য, এমন: স্বাতাবিকত্ব. 
কেবল গ্রীক ভ্বাতিরই মনে উদ্দিত.হইতে পারিত।: বলা বাহুল্য, মাটীতে 
সুক্ম চিত্রাঙ্কণ নিশ্ষল। এই সামান্ত' নিয়ম. ভুলিয়া .গিয়া গ্রীশের' অনৃকরণ--_+ 
লালসায় জন্মাণ ও ইংরাজ কুন্তকার চীনের..বায়নে এত অমুচিত কক্স চিত্রের... 
'আড়ম্বর করিয়াছিল যে, তাহারা মাটী ও. সোনা,রূপা, মাটী ও পটকারের 
'পট.এক মনে করিয়াছিল। এখন এই বৃথা প্রয়াস, ত্যক্ত.হইলেও রামায়নিক 

দত্ত বহুবিধ নূতন রঙ্গের মৃতু পুটেন্ব. লোভ 'াংররণ করিতে পারিতেছে ১" 
'না। মার্তিকের গায়ে চিত্র আকিয়া রঙ্গ দিয়া. পোড়াইয়া.: ভাহাকে কাচ 
করিতে পরিশ্রম ও ব্যয় -অধিক হয়। তৎপরিবর্তে মা্তিক প্রথমে পুটল 
‘করিয়া তছর্পরি অন্গতাপসাধ্য রপ্রিত পুটলেপ্র ছার! চিত্রকার্য্য করা হুই- 
'তেছে। বলা বাহুল্য, ভিতরের পুটের মত উপরের পুট কঠিন হয় দা, 
'ঘষাঘষিতে চিত্রের বর্ণও যায়; মুর্তিও যাঁয়।, পূর্বেই .বলিয়াছি, সম্ভার 
বাজারে কুমরের চাকার বদলে যেষন ছণচের ;চলন বাড়িয়াছে, তেমনই 
কুস্তকারবিদ্যার 'অন্ান্ত অঙ্গের অবনতি ঘটিয়াছে।  ছ'চ সহজ উত্তম 
হইলেও প্রাণশূত্ত মূর্তি প্রসব করে, কিন্তু তাহাতে, শিল্পীর: জীবস্ত পঙ্নিবর্তন- 


'শীল ভাব প্রবেশ করিতে পারে*না। কুমারের টাচনীর এক আঁচড়ে, 
চিত্রকারের তুলির এক টানে যে ভাব প্রকাশিত, হয়, তাহা শিব ছাচে 
.সন্তবে না । .. . fir” LEE EN Se ১ Fe 
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-* আর একটি কথা বলিয়া “এই সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ আলোচনার শেষ করা ' 


যাইতেছে। . কথার্ট প্রাচীন মিশরের । কুমারের চাকায়, তাহাতে হাড়ি 
কুঁড়ি গড়িবার ধারায়; পোড়াইবাঁর পোয়ানে, প্রাচীন মিশরের সহিত ভার: 
_ তের সা্ন্ড দেখিতে পাই । ইতিহাসে দেখিতে পাই, আচার ব্যবহারে, পূজা 
পার্কণে, জ্যোতিষে, ধর্শে প্রাচীন মিশরবাসীর সহিত আমাদের, পুজ্যপাদ 
আৰ্্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল॥ এমন ‘কি, উভদ্ধকে একদেশবাসীর ছুই 
শাখা বলিয়া যনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীন মিশর কাচল ও 
পুটল বাসন করিতে পারিত.। কাঁচল করিতে সীস ধাতু দিত না, এবং পুটল 
কাজ নীল হরিং পিঙ্গলাদি নানাবর্ণ করিতে পারিত।- অলঙ্কারে কত 
প্রকার জীবজস্ত মানুষের মূর্তি শোভা পাইভ। কিন্তু এ দেশে যদিও কাচল ও 
> পুটল কাজ বহকলি হইতে আছে, তথাপি ইহার তেমন ,চলম দেখিতে পাই 
না। এই প্রকার কাজ প্রদেশরিশেষে আবদ্ধ। ই রর এর 
প্রসিদ্ধ নহে। 
২.) আর একটি কথা 'তুলিব কি? কলিকাতা রাঁধাবাজারে বাই, কেবল 
“বিলাতী বাসনে, বিলাতী পুতুলে ঘড় বড় দোকান পরিপূর্ণ দেখি। মাত্রা 
_... শু বম্বে; রাজপুতানা”ও'পঞ্জাব; উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, “এমন ক্টি ক্বঞ্চনগরেরও 
পুডুল দেখিতে পাই না। কলিকাতার: বাজারে কোথায় পাওয়া যায়, এবং 
আদৌ পাওয়া যায় কি না, জানি না। বঙ্গদেশে 'কাচল ও পুটল ' করিবার 
উপাদান নাই, কিন্তু রেল- আছে। ' আর একটি আছে।সৰ্দদেশে বিদ্ধান্‌ 
আছে,.কিস্তু -ব্যবসায়বিদ্বান্‌ নাই। কালে অন্তান্ত ব্যবসায়ের যে অবস্থা 
1 রব 
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বর্তমানে দেশব্যাপী স্থায়ী দুর্ভিক্ষ লক্ষ্য করিয়া অতীতের দিকে ফিরিয়া 

. চাঁহিতে স্বতঃই ই্হা-হ্য় 1. ১) জেয়াউদ্দীন্‌ বারণী প্রণীত তারিখই-ফিরোজ- 

রর * (১) বিগত জানুয়ারী মাসের ‘Asiatic quarterly Rov! পত্রে সিন্ধু হায়দরাবাদ 
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২৬ LE সাহিত্য । - ১২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
" এাহী ইতিহাসে ভারতে মুসলমান অধিকারকাঁলের প্রথম ছুর্ভিক্ষ সবিস্তার 
বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ে খিলিজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা “জেলালুদ্দীন ফিরোজ 
শা দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত । সমসাময়িক প্রতিহাসিক লিখিয়াছেন, সিদ্ধি; 
মৌল! নামক জনৈক সাধু দিল্লীতে আসিয়া অনেক লোককে হ্রীয় শিষ্য 
ভাবে গ্রহণ আরম্ভ করেন। সমাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও নগরের প্রধান কাজিও 
তাহার শিষ্যস্থ গ্রহণ করিহলন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক বিপ্লবের আশঙ্কা 
করিয়া! জেলানুদ্দীন সয্যাসীকে নিহত করেন । অতঃপর “কৃষ্কবর্ণ প্রলয় পবনে 
দিম্মগুল আচ্ছন্ন হইল) ( ইহা পশ্চিমাঞ্চলের “লু, ঝড় হইতে পারে) দিল্লী . 
ও শিবালিক (উত্তর দোয়াব ) প্রদেশে এ বর্ষে বিন্ুপাতও হইল না৷ দ্রব্যাদি 
বিষম মহার্ধ্য হইয়া উঠিল ; সাধারণ শশ্ত প্রতি সের এক জিতাল মূল্যে বিক্রীত 
হইতে লাগিল (২) ছু্ভিক্ষসময দোয়াব, অঞ্চলের হিন্দু গ্রজাবর্গ দলে দলে ' 
দিল্লী আগমন, করিল সুলতান ও নগরবাসী ধনাঢ্য লোকে অকাতরে দান 
করিয়াও ছুর্তিক্ষানিবারণে সক্ষম হইলেন না । অনাহারক্লিষ্ট অনেকে পর- 
শগরের হাত ধরিয়া যমুনা-দলিলে প্রাণবিসর্জ্জন করিল। পরবর্ষে অভূতপূর্ব 
বায্নিবর্ষণ হইয়া গেলে দুর্ভিক্ষের অবদান হইল ৮... - টি 
এই সঙ্গে একালের বাঁজার-দর বিবেচ্য ৷ বারণীর রই নি ছে £ 
দোর্দগুপ্রতাপ বাদশাহ আলাউদ্দীন সেনাবিভাগের ব্যয়সংক্ষেপ উদ্দেস্তে 
রাজ্যমধ্যে শস্তাদির মূল্য নির্ধারণ করিয়া, 8 
করেন। নিয়ে এই মূল্যতালিকা প্রদত্ত হইতেছে: — 


গম -.একমণ ণঞ্ জিতাল_ 
, যব নি ০ ৪ / 
শালি { ধান্য বা চাউল ? ) 
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বে অহী কুট কপ নিল কাণ্ডেন উল সলী হেগ, বর্তমান দুর্ভিক্ষ এবং 

তক্লিবারপোপায়সমূহের সহিত তুলনায় সমালোচনার উদ্দেশ্যে মুসলমান অধিকারকালে 

ভারতের এতিহাসিক দুর্ভিক্ষের এক বিবরণী, প্রকাশ করিয়াছেন) সাহেব মহোদয় এই সঙ্গে 

সেকালের “হুতিক্ষের কথা নির্দেশ করেন নাই ?অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসের জন্ত 

বর্তমান লেখক এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্ব যাহ! লিখিয়া রাধিয়াছেন, -তাহারই একাংশ বক্ষ্যমা- 
প্রবন্ধে প্রদত্ধ হইল। কী 

্ (২) জিতাল বৰ্তমানুপসায সত ফেরে নির্দেশ মত «০ নিতালে এক তা হইত; ' 

মতান্তরে ইহার ওজন ১ Fad | Bee, Thomas,—Pathan Kings, PL 159, ৯ 


[| 
িশাখ ১০৮ + সেকালের অমকষ্ট। / ২৭ 
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বাদশাহ যথেচ্ছাচারের অব্যাহত টির CO 

_ ছিলেন স্বীকার করিয়া দ্রব্যাদির তাৎকালিক মূল্য ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 

অধিক ছিল বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় নাই। সমসাময়িক অপক্ষপাতী গতি- 

হাসিক বারণী প্রজাপীড়ন বা অত্যাচার কাঁরিয়া এই দর স্থায়ী রাখিবার কথা 

বলেন না; অনস্কত্র আলাউদ্দীনের দোযোলেখেও তিনি পৃশ্চাৎপদ হন নাই । 

আলার সুদীর্ঘ রাজ্যকালে দুর্ভিক্ষ হয় নাই । এখানে স্মরণ রাখা উচিত, 

ঢ্‌ দক্ষিণাপথের লুষ্টিত ভাণ্ডারের কৃপায় এ সময়ে দিল্লীদরবারে টাকার মৃল্যও 

অপেক্ষাকৃত অন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মহম্মদ তোগলকের রাজ্যকালে দ্বিতীয় 

. ছুর্ভিক্ষ দর্শন দিয়াছিল। বিক্ৃতমন্তি বাঁদশাহের অসঙগত* করবৃদ্ধি, অকারণ 

_ব্রাজধানীপতিবর্তন,চীন প্রভৃতি আক্রমণের বুথ! প্রয়াস,তাত্রমুদ্রার প্রচার এবং 

+২ অবশেষে মূল্য আদির প্রতিগ্রহ ইত্যাদি খাম্খেয়ালীতে রা্দকোষ শুষ্ঠ হইয়া- 

ছিল । তথাপি সাত বৎসর ধরিয়া পশ্চিম ভারতে ক্রমাগত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ 

উপস্থিত হইলে মহম্মদ তোগলক মুক্তহুত্তে অর্থদান ও তাগাবী সাহাদ্্য বিত- 
রণ করিয়াছিলেন। 

_ অতঃপর তৈমুরের ভারত"আক্রমণ ও পরবর্তী বিপ্লবে ইহার অবশ্ঠস্তাকী 

ফলস্বরূপ অন্নকষ্ট ও মহামারী উপস্থিত.হইয়াছিল। এই শ্রেণীর অন্নকষ্টকে 

সাধারণ দুর্ভিক্ষের :অন্তভূক্তি করিলে সমীচীন হয় না। ক্রমান্বয়ে বিপ্লবের 

পর যৎকালে শূরবংশীয় মহম্মদ আদিল, শাহের দুর্বল হস্তে রাজদও পতিত 

- হয়, সেই সময়ে দিল, ও আগণ্া প্রদেশে.এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল 

(৯৬২ হিঃ১৫৫৪ খৃঃ) । বাদাওনী লিখিয়াছেন, “এক সের জোয়ারীর 





£2 


(9) রপণে সতুর =পশুর .তৈল। 


২: -- সাহিত্য ।.. ২২৬ বর্ষ; ১স-সংখ্যা-॥ ও 
মূল্য দুই অর্ধ+তক্ক] ৫১) হইয়া,উঠে--সময়ে তাহাও পাওযা! যায়: নাই। 
অবস্থাপস্ঈ লৌকেরও (মুসলমান) দশ বিশ জন এক এক স্মরনে মুরিয়! পড়িয়া- 
ছিল) কবর দিবার লোক ছিল না। হিন্দুগণেরও এ দুর্দশা ; অনেকে বাব-- 
লাঁর ফল, লতা: পাতা, এমন কি,মৃত বা নিহত জন্বর চর্স্ব ভক্ষণ করিয়া জীবন, পরী 
ধারণ করিতেছিল। কিয়ৎকাল পর্বে হাত পা ফুলিয়া . মৃত্যুমুখে পতিত হয়।- 
এই কয় পৃষ্ঠার লেখক পাপ চক্ষে এ সময়ে মাস্ুষকে মাহুয থাইতে দেখিয়া- 
ছেন। ছুই বৎসর এইরাঁপ দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতায় সোনার দ্রেশ ছারধার 
হইয়াছে) কৃষক ও শ্রমজীবী লোকের বিলোপসাধন হইয়াছে ৮ -.+ 

৯৮২ হিঃ অব্দে (১৫৭৪--১৭৫ খৃঃ) আকবর বাদশাহের ন্রাজ্যকালে 
গুজরাট প্রদেশে একবার. ছুর্ভিক্ষ হয় অনেকে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন , 
করে। এক যণ শম্ত ১২০ দাম (৩ টাকা ) মুল্যে. উঠিয়াছিল । : চারি যাস নস 
ধরিয়া অশ্গ্রবাদি পশুর আহার্য্য- মিলে নাই । ; একালে. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে: 
আর কোনও দুর্ভিক্ষে উল্লেখ পাওয়া যায় না. আকবরের সময়ে' দেশের 
অবস্থাজ্ঞাপন অন্ত, আইন-আকবৃরীর নির্দেশমত- সাধারধের:ব্টবহা্য খাদ্য. ২ 
. ভ্ব্যের মূল্যতালিকা. প্রত হন মনে; রাখা, রব ইহা রাজারা সি 
(দিল্লীর ) বাজারদর |: .১-:... CE 
গম . -7-ঞ্ক,মপ - : -১২ রি 5 EE HOE চি 
য়ৰ CUE 875---5 ভর 258 
চাউল: ..- ৯: 7 ০৮, ৮১, ১২ ীকাহইতে আঁট আনা-.. 2 
"কলাই দাল ১" ' ১৬।দ্ধাম. 2 ইটা 7 ০5৮7 = 
-মুগোর দাল ২-২১৮ ১০ উস 8 
বুটের দাল * » ১৬৯ » উই DDR 
“মটর দার -- ১, 2৯২ 5১ 1 কউ ২ ৮ টিক 
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(১) এই তক্কা ‘দামি’ সনে হয়। ৪* দ্বামশএক টাকা। - 7,4৪7 
{f * | 
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তরকারি ও ফলমূল এইরূপই সুলভ ছিল। , সাধারণের প্রয়োজনীয় 
অন্যান্য দ্রব্যের মুল্য ও খাদ্যের অমুপাতে ছিল, বলাই বাহুল্য ৷ নিয়ে না” 
দির বিষয় নির্দিষ্ট হইল। 


তসর কাপড় _ এক থান  ষ্ভ হইতে ২ টাকা 
এ বাত ০.০ ১৯টা হইত্তে ৫ মোহর 
*” উৎকৃষ্ট মলমল -£ = 8৪টাকা- ” 
ঢাকাই মদ্লিন . ৮. 2 "৩টা হইতে ১৫ মোহর 
সতী কাঁপড় 7 2৯0. হটীহইত্বে২ং 
পট, 7২7777707007 55 হইতে ১২ 
"কম্বল: : 727 এক ধান চারি আনা হইতে ২২ টাকা 


সাধারণ তসর বা সুতী কাপড় দিল্লী অঞ্চল “হইতে বাঙ্গালায় অধিক” 
জুলভ ছিল, এ কথার উল্লেখ সস্তবতঃ' অনাবশ্তক । : এই 'সময়ে বিবাহের 
বধূর নিমিত্ত খুঞা শাটা-( ক্ষৌম ) ৪ গণ্ডায় পাওয়া গিরীছে। (১) আকবর 
/৮ বাদশাহের সুদীর্ঘ রামরাজ্তত্বে আর অয্কষ্টের কথা শুনা যায়না । এ 
সময়ের অবস্থা বিশেষ অনুধাবন করিতে হইলে লোকের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। . 

হধর-নিক ২ ৭ দামি হইতে... দা 
আরাকোমী কোঠ করা) ' cet Te হদাম " 
ইষ্টকনিৰশ্মাভা ০ st হইতে _  ৩দ্বীম, " 
ভি ই বি * যা 
বাঁশ ডোম দৈনিক 7৮২ 5 টা ৮1 
ভিন্তীওয়ালা : এ 7 ত হইতে ২ দাম (৪০ দীম-১ টাকা) 
এক্ষণে সৈন্যবিভাগের বেতন দেখুন, দশ হাজারী সেনাপতি বার্ধিক 


$- (১) জাধব।চার্যের চণ্তী- দীনেশচন্দ্র সেন। \ 


. ॥ 
৩৪ \ ' সাহিত্য । . ৯২শ বর্ষ, ১ম সংখা1৭ 


ধরি সহল, ৮ হাজারী ৫* সহশ্র, তিন হাজারী ১০১৭ হাজার ও এক হাজারী 
সেনানী ৮.হাঁজার টাকা বেতন পাইতেন। . সাধারণ এঅশ্বারোহী সৈনিক 
৩০ হইতে ১২২ টাকা পদাতিক ৫০০ হইতে ২৪০ দাম, এবং ছারবান. এ 
হইতে ১২০ দাম মাসিক বেতন পাইত। - 

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বঙ্গ তাহার বর্তমান হিন্দু সভ্যতার উৎষ ছাদ 
দেখাইয়াছেন, পশ্চিমাঞ্চলের ডালরুটাভোজী এক জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির 


প্রয়োজনীয় মাসিক খাদ্য এ কালে নিম্নলিখিত রূপে সংগৃহীত. bil 
পারিত। 


আটা - ২৫সের * মূল্য  ৩.আনা ৯ পাঁ 
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অন্তার্ আবশ্যক বাঃ নিমিত্ত কিঞ্চিৎ হস্তে রাখিয়াও এই অবস্থার সী | 
ও তিনটি শিশু সহ এক পরিবারের পাঁচ সিকায় মাস চলিতে পারিত+% 
অতএব এক জন ভিস্তীগ্যালারও এরূপে মাসিক আট আনা পয়সা অন্য 
সংসাঁরথরচের নিমিত্ত থাকিয়া যাইত । এ কালের আট আনা! পয়সার ক্রয়-- 
ক্ষমতা পূর্বনিৰ্দিষ্ট মূল্যতালিকা! হইতেই সবিশেষ উপলব্ধ হইবে । আদর্শ 
নরপতি আকবর শাহের সুদীর্ঘ রাজ্যকালে অন্য দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পাঁওয়া যায় ২ 
না। জাহাঙ্গীরের সময়েও কোনরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় নাই। 

বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে বালাঘাট ও দৌলতাবাদ 
প্রদেশে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন- গুজরাট ও খান্দেশ প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া এক 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হস্কু ১৪০ হিঃ (১৬৩৪-৩১ খৃঃ)। মোগল রাজত্বে এই 
প্রধান অন্নকষ্ট ; ইহার রর্ষব্যাপী প্রকোপে দক্ষিণপশ্চিমের উপকূলভাগ 
বিত্রস্ত হইয়াছিল, একখানি রুটীর জন্য জীবনবিক্রয়ে লোকে উদ্ভত, 
কিন্তু ক্রেতা কেহই ছিল না। কসাইগৃণ ছাগমাংস বলিয়া কুকুরের মাংস 
‘বিক্ৰয্ন আরস্ত-করে ; ময়দায় মৃতমন্ষ্যের ছাড়ের গুড়া মিশাইয়া দেয়। 
অপরাধিগণ শান্তি পাইলেও দুর্ভিক্ষের প্রততীকার হয় নাই। আদিলশাহী 
দুর্ভিক্ষের মত এবারও লোকে নরমাংসে উদরপূর্তি করিয়াছিল। “লোকে. / 
সম্তানের সেহ অপেক্ষা রর তাহার মাংসই অধিক সুস্বাহু মনে করিয়াছিল” 


& 
শা, ১৩৯৮) -৪ সেকালের অন্নক$ । | ৩১ 


i 
লিবিয়া সমসাময়িক গ্রতিহাসিক এই হুর্ভিক্ষের, ভীষণ চিন্র অঙ্কিত করিয়া 
ছেন। কত কত প্টর্কার ভূমিখগ্ড" জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। মুসলমান 


- লেখকের বিশ্বাস, এরূপ দুর্ভিক্ষ “ন ভূতো ন ভবিষ্যতি*_ইহাঁই লোক- 
প্রসিদ্ধ হুর্ভিক্ষ বলিয়া পরিচিত রহিবে, তিনি এইরূপ ভবিষ্যৎবাণীও করিয়া- 


ছেন। এই দুর্ভিক্ষপ্রশমনের যে উদ্ভম হইয়াছিল, তাহা! সেকালের ব্যবস্থায় 
যথেষ্ট মনে হইলেও, প্রতিকার কিছুই হইয়া উঠে নাই । বাদশাহ এ সময়ে 
দেশবিজয়কামনায দক্ষিপাপথে ছিলেন। নানা স্থানে অন্সসত্র স্থাপন করিয়া 
রুটা ও ঝোল বিতরণ এবং প্রতি মঙ্গলবার ( বাদশাহের জন্মদিনে ) বুর্হান্‌- 
পুর বাদশাহ-শিবিরে পাঁচ হাজার ও আনেদাবাদে আড়াই হাঁজার টাকা 


বেদান চলিয়াছিল। পাঁচ মাসে এইরূপে অর্থাদি বিতরিত হইলেও দুর্ভিক্ষের 


৯. 


A 


অরসান হয় নাই প্রধান সুই নগরের এইরূপ দান দুরে জনসাধারণের নিকট 
পঁহছে নাই। অতঃপর বাদশাহ সম্ধদয়তা প্রকাশ করিয়া চল্লিশে এক টাকা 
হিসাবে ছুই বৎসরের রাজন্ব রেহাই দেন। পাদশা-নবামা ্রস্থকারের মতে 
সমগ্র রাজত্বের রাজকরের $$ অংশ ছাড়িয়া দেওয়া! হয় 45 
তাহার মতে প্রায় কুড়ি কোটি টাক1)। 

আরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ রাজ্যকালে. কোনও পা ব্য নাই। 


'যুদ্ধকাধ্য ও বিপ্লবে সাময়িক ক্ৃচ্ছ,তা ধর্তব্য নহে। শাহজাহানের দুর্ভিক্ষ হইতে 


সহরৎই-আম (পূর্ত ও সাধারণহিত ) বিভাগে এই উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান 


; স্থানে শস্ত মনু রাখিবার ব্যবস্থা, কিয়ৎপরিমাণে ক্লার্যে পরিণত হুইতে- 


ছিল। দক্ষিণাপথের ইতিহাসে ৪. সাময়িক ছূর্ভিক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, 
কিন্তু বঙ্গদেশে একালে কোনও অক্নকষ্টেরই প্রমাণ নাই । একালের বাদালার 
অবস্থা অন্থধাবন করিতে হুইূলে স্ুবিধ্যাত পরিব্রাজক বার্ণিয়ারের বিবরণী 
লক্ষ্য করিতে হুইবে। বার্ণিয়ার . লিখিয়াছেন, (১৬৫৬-৫৮ ধূঃ) “চিরকাল 
মিশর দেশই পৃথিবীর মধ্যে সমধিক উর্বর ও শন্তশালী প্রসিদ্ধ আছেঃ 


, কিন্ত আমি হইবার বাঙ্গালায় গিয়া স্বচক্ষে যাহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে 


বঙ্গদেশেরই এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রধান দাবী । এখানে তও,ল এত অধিক- 


'পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, নিকটবর্তী প্রদেশের কথা দূরে থাকুক, বহ- 


পরবর্তী নানা দেশের লোক - এই. অন্নে পালিত হয়। করমণ্ল উপ- 
কুলে মছলীপত্তন প্রভৃতি বন্দরে এবং সিংহল মালন্বীপ আদি নিকটবর্তী 


স্বীপদমুহে এই চা প্রেরিত . হয়া. চিনন এখানে, যথেষ্টপরিমাণে : 


রি । . 
৩হ্‌ )। 1 শোঁহিত্য।) $২শ বৰ্ষ, ১ম মংখ্যানী - 
উৎপন্ন হয়, এবং' দক্ষিণাপথে ও আরব; :সিশোপটেমিয়” প্রতি :দেনে 
প্রেরিত: হয়; নানারূপ' সুখান্ত ফল.-ও- মিষ্টায়ের অন্তণ্বঙ্গদেশ-সুবিখ্যাত। 
লোকে অরতোঁদী বলিয়া -গোধুমের-চাষ অল্প ; :মিশরের সত “না (হইলেও ১? 
গোধুম এখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।- ঢাউল,” খ্বত ও. নানাপ্রকার ভেরকারী . 
এখানে-অতি তুচ্ছ মূল্যে বিক্রীত হইয়া-খীকে। "এক টাকায়; বিংশত্যধিক 
উৎকৃষ্ট পক্ষী: পাওয়া যায় ; - ছাগল ও মেষ প্রচুর ; শূকর এতই অপর্ধ্যাপ্ত যে; 
পর্ত,গীজেরা এই মাংস থাইয়াই প্রাণধারণ করে।. নানারূপ মৎস্য-অপর্ষ্যান্ত 
মিলে। ॥এক কথায়,.লোকের 'জীবনধারণোঁপযোগী 'দ্রব্যে. বঙ্গদেশ: পরি: 
পূর্ণ,.এই জন্যই পর্ত,গী্লগণ স্থাগ্িভাবে এ দেশে বাস করিয়াছে।” : 
:, পরবর্তী'কালে বর্দের অবস্থার'ষে খঁতিহাসিক বিবরণ পাঁওয়! যায়, তাহ. 
এই ₹_বাদশাহ আরদজেবের রাজ্যকালে অ্বর্থনামা শায়েস্তা খাঁর সুশাসনে € 
কিয়ৎ কাল. বঙ্গদ্েশে টাকায় - আট মণ চাউল বিজ্রীত হইয়াছিল নবাব 
শায়েস্তা এই কারণে মহৌল্াদে ঢাকার পূর্ব দিকে একটি তোরণদ্ধার 
নিৰ্ম্মাণ. করাইয়া: তাহার শিরোভাগে 'দিব্য দিয়াঁ লিখিয়া যান, যে রাজার = 
- রাজ্যকানে পুনরায় এইরূপ স্থলত মূল্যে জব্যার্দ না পাওয়া যাইব্;েতিনি' যেন). 
দ্বার উন্মোচন । না কর্বেন'।-. অতঃপর - অষ্টাদশ শতাব্দীর-প্রারম্ভে'নবাব 
মুর্শিদ কুলীখার.রা্দত্বে তনত টারায় &৬.মণ ছিল,অন্তান্ত দ্রব্যও : - 
সেই প্ররিম়াণে সুলভ ছিল,তাহ! বলাই বাহুল্য।মুসলমীন ওঁতিহাঁসিক এজন্তই 
সানন্দে দিখিয়াছেন, (3 ).এমন;কি,'মাষে, এক টাকা আয়: হইলে-এক' জন 
লোকে হু’বেলা:উদর পূর্তি করিয়া কালিয়া পোলাও খাইতে পারিত.। দরিদ্র 
ফকীরপণ একালে সুথে সচ্ছন্দে. ভগবানের নাম .করিয়া কাঁলযাপন করিত!” 
ইহার কিয়ংকাল. পরেই মুর্শিদকুলী-খার'দৌহিত্‌, সরফরাজ খার নামে যঙ্গোবস্ত 
রায় (২.) চাকায় রটজকার্ধ্য নির্বাহ করিতেছিলেন॥' তাহার শীসনগুণে 
চিরে পূর্কবঙ্গে ক্কষিবাশিসদির' উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । ,এই সময়ে 
পুনরায়-ঢাকা' প্রদেশে টাকায় 'আট.মণ চাউল ' হওয়া তিনি সহায়ো 


উল্লিখিত আবদ্ধ 'তোরণদ্বার মুক্ত করেন ২ ' > 
. এই. কালের ইংরেজ কোম্পানীর, হিসাবের. চিক লীন নত 


70১) বিয়া উদ্‌ সালাভীন্‌ ( অজ্ঞাতনামা প্স্থকাঁরের তারিখ-বাঙ্গালা অবরম্বনে.)। RS 
। (২) র্গগত রামগতি ন্যায়রত্ব মহা, ইহাকে মেদিনীপুর কর্ণবুড়ের স্দেগাপবংশীয় 
যনোবত্তেব সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলেন ।' 'এ সৰ্বদ্ধে বক্তব্য অস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে। Et 

+ (0) Wilson’s-Early 49018 ane ahd Becords—voljE 2 or 250৯ 


= dim. 


ৰ 
"ইলা: "1 দেকাঁলের অনক্ট। ! তু 


১৭১০ ধৃষ্টাবে একবার কলিকাতা অঞ্চলে লোকের অন্নকষ্ট ' উপস্থিত হইলে" 
চাউিলের দর টাকায় গ্রীক মণ দশ সের হইয়া পড়ে । এ-সময়ে কোম্পানীর 
জালী শিকদারের বেতন মাসিক ৪২ টাঁকা ছিল. তহশীলদাঁরের তিন 
টাকা হইতে ২৯ টাকা ও পাইকের ২২ টাক! ছিল। তহশীলদার বা পদাতিক 
ইপ্রেণীর উপরি আর ছিল, প্বরণ রাখা কর্তব্য । পাঁচ টাকায় গ্রাম্য গোমস্তার 
Z খাটাতে দোল সুর্গোৎ্সব হইত।: সাধারণ লোকের দিনমজুরী তিন শতাব্দী 
১ ধরিয়া দৈনিক এক আন! ছিল, দেখা যায়। অষ্টাদশ শৃতাব্দীর মধ্যভাগে 
ব্গীর হাগ্গামায় পশ্চিমবঙ্গ বিধ্বস্ত হইলেও পূর্বদেশে লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের 
অভাব ছিল না। বর্গীর' হা্গামায় রাষ্ট্রবিপ্লর্বের সঙ্গে সঙ্গে রাড অঞ্চলে অন্ন- 
ফুট দর্শন দিয়াছিল। '১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ২০ শে নবেম্বর কলিকাঁতার কোম্পানীর 
* প্রধান তহশীলদার গোবিন্দরাম মিত্র রিপোর্ট করিয়াছেন, “যাট বৎসর ধরিয়া 
যেরূপ অগ্নকষ্ট ঘটে নাহি-_বর্তমানে ছুই বৎসর ধরিয়া তাহাছি উপস্থিত হওয়ায়, 
কোম্পানীর মাশুলখানায় অল্প জমা ধারধ্য করিতে হইয়াছেন (8) তাহার নির্দেশ 
£ মতে ১৭৫১ ও ৫২ খৃষ্টাবে যথাক্রমে চাউল ৩২ ও ১৬ সের, অন্ত শস্ত এক মণ 
7১২ মের, এবং তৈল ৮ ও ৩& সের হুইয়াছিল। কলিকাতা কীউন্দিলের 
মস্তব্যপত্রে দৃষ্ট হয়, ১৭৩৮ “খৃষ্টাব্দে কার্পাস দুই টাকা হইতে আড়াই 
টাকা মণ এবং চাউল হুই- মণ বিশ সের হইতে তিন'মণ" করিয়া বিক্রীত 
হইত ; কিন্তু ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে সকল সামগ্রীর -মূল্য শতকরা ত্রিশ টাকা বর্ধিত 
৪ হুইয়্াছিল। ' ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সরু চাউল ৩২২ ও মোট এক মণ দর হইল, এবং 
প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় ভবিষ্যৎ ভরসা বিশেষ সম্তোষজনক : হইয়া উঠিল। 
এ সময়ে খাজাঞ্চী তহশীলদারের মাসিক বেতন পাঁচ টাকায় উঠিয়াছিল। 
১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বহরমপুর ক্যাশ্টন্মে্ট নির্মাণের প্রথম প্রস্তাবে জঙ্গল পরিষ্কার 
ও মাঁটী কাটিবার কার্যে কুলীগণকে দিবার নিমিত্ত “আনা” মুত্রিত করিবার 
কল্পনা হইল। ইতিপূর্বে কড়ি দ্বারা এই শ্রেণীর* লোকের দৈনিক বেতন 
দেওয়া হইত; বহলোকের কার্য্যে-কড়ির বিনিয়োগে গোল হইবার সম্ভাবনা 
ধলিয়াই এই প্রন্তাবৰ। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ফোর্ট উইলিয়ম নির্ম্মাণে সাধারন 
| কণাগণকে মাসিক তিন টাকার অপেক্ষাও অল্প দিতে আরস্ত করিলে অনেকে 
কাৰ্য্যত্যাগ করিয়া চলিয়া! গেল ; সাধারণ ক্রযক এ সময়ে ০ টা 
অপেক্ষা অধিরু দিত । ৬? 
৪. 05) Rov, Loug’s Selections from Bengal Records. P; 38. 
৫ 


hl 


ত্শ্ত ॥ , --সাঁহিত্য ।২ £১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
। 


নৃবাধী আমলের শেষাবস্থার বিপ্লবেও বিশেষ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় নাই?" 
ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়ানী-গ্রহণের পর ইংরেজ ক্ষর্পচারী ও তদহুগতত 
মহম্মদ রেজা খাঁর বর্ধিত রাজকর আদায়ের প্রমাসে রর 
এবং কিয়ৎপরিমাণে দৈবছূর্ধিপাকে যে ভীষণ ছুর্ভিক্ষ বঙ্গভূমির, এক দেশ 
উৎসয় করে, সেই ছেয়াত্তরে মন্বস্তরের ( বাং ১১৭৬ সন) রুথা অনেকের ' 
নিকট স্ুপরিচিত। ,এই সময়, হইতে, কতিপয়বর্ষব্যাপী অয্নকষ্ট ও 
অরাজকতায় বাঙ্গালার অধদ্রসঞ্চিতি ধনভাগ্ডারের যথেষ্ট ক্ষয় হইয়া যায়. 
অতঃপর লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশসালা বন্দোবন্তের এবং, কিয়ৎপরিমাঁণে রাজ+ 
পুরুষগণের ক্ৃপাঁদৃষ্টির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম. হইতে কিয়ৎকাল . 
পুনরায়- ভ্রব্যাদির সুলভতা ও কৃষি শিল্পের উন্নতি. লক্ষিত হয়। অশীত্তি, 
বর্ষ পূর্বের বর্ধমান কাটোম্া অঞ্চলের জমা-ধরচে ও প্রাচীন লোকের মুখে 4 
জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, দ্বত কাচি ৮ দের ও তৈল ১৫ সের করিয়া মিলিত | 
আগু ধান্তের গ্রাহক. “হইত না। ত্রিশ বৰ্ষ পূর্বে লেখক এক ষষ্টিবর্ষবয়স্ক 
তদ্ভবায়কে দেখিয়াছেন। তাহার পূর্ণযৌবনাবস্থায় তাহার, পিতা জনৈক ১১ 
কৃষকের গৃহজাত কার্পাসনূত্র ছারা আটখানি বস্তু, প্রস্তুত করে। ইহার 
মজুরী এক টাকার বিনিম্কর়ে কৃষকরাজ -তত্তবায়ের গৃহ হইতে অর্ধ মাইল 
দুরে খামারে আগু ধান্ প্রদান করেন।, সমস্ত দিন পিতা পুত্রে মস্তকে : 
বহন করিয়া ও ধান্তের শেষ না হওয়ায় বৃদ্ধ তস্থবায় মহাক্রোধে অন্ত ধান্ত 
মিত্রিত-করিয়াছে বলিয়া কৃষকের প্রতি অনুযোগ করে। প্রথিত “সব ধান") 
বাইস্‌ পশুরি” প্রবচনে কাটোয়া অঞ্চলের পরবর্তী কালের শক্কের দর অবগত 
হওয়া যায়। 


জীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় | . 


মনন ও সাক্ষ্যবিষয়িণী ব্যবস্থা। ৷ 


মৎসমালোচিত রঘুবংশ গরবন্ধট লক্ষ্য কিয় এক জন র্যা SE 
_ বলিয়াছেন যে, মন্ত যখন মিথ্যার প্রশ্রয়দাতা,*তখন তাঁহার আদর্শ লইয়া 





বাড়াৰাড়ি করা ভাল হয় নাই। জানি না, এই শ্রেণীর লোক আরও 
কত আছেন। যাহাপ্ছউক, এ বিষয়ে ছু চাবিটি কথা মিরার 
বিরক্তি না হইতে পারে 


। 
বৈশাখ, ১৩৮৮। 4 অনু ও সাক্ষ্যবিষয়িণী ব্যবস্থা 7 ৩৫ 


আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, ভূগুব্যাধ্যাত মনুসংহিতার সাক্ষ্যব্যিরিণী 
ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই মহুকে মিথ্যার প্রশ্রয়দাতা বলা হয়। কথাটা 
_.পুরাতন। বিলাতী ব্যবস্থাবিদ্যাবিশারদ বেস্থাম- প্রথমতঃ এই কথা লিবিয়া- 
ছিলেন; পরবর্তী লেখকগণ সেই ধুয়াটাই অক্ষ রাখিয়াছেন। বেস্থাম সংস্কৃত 
_জানিতেন না; সেই জন্ত তাহার উক্তিটিতেও সতর্কতা আছে। তিনি 
বলিয়াছেন যে, “যদি মন সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি তাহ) যথাযথ হয়,” ইত্যাদি । 
বাশ অপেক্ষা কঞ্চির দৃঢ়তা অধিক বলিয়া, পরবর্ত্তীদিগের লেখায় “্যদি”- 
টুকুর সহিত সাক্ষাৎলাভ হয় না। বেস্থামের, কথাগুলি এই,_-0£ এ] 


the religious codes known, the Hindu is the only one, by 

f which, in the very text of it, sf correctly reported, a license 
is in any instance expressly given to false testimony deli- 
vered on a Judicial occasion. etc.eetc. —PBenthan’s Judicial 
Evidence, vol. L. pp. 2355236. . 


এখন দেখা যাউক যে, প্রক্ৃতপ্রস্তাবে মনুসংহিতায়*সাক্ষ্যবিষয়িণী ব্যবস্থা 
কি প্রকার আছে। অষ্টম অধ্যায়ে ৮০ হইতে ১০১ শ্লোক পর্য্যস্ত সাহ্ষীকে 
শপথ দিবার নিয়ম, মিথ্যা সাক্ষ্য বিষয়ের দোষবিচার, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য 
দিলে তাহার জন্য দণ্ডবিধি প্রভৃতি বিধিবদ্ধ জীছে। সৃত্য প্রমাণীরুত 
করিবার অন্ত এত চেষ্টা যে, কোন্‌ বিষয়ে কে সাক্ষ্য দরবার পক্ষে উপযোগী, 
_ কাহার কথা কি ভাবে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হুইবে, তাহ! বিশেষভাবে 
ব্যবস্থাবন্ধ আছে। এই দেখুন, 
গৃহিপঃ পুভ্রিপে। মৌলাঃ ক্ষত্রবিট শৃদ্রষে।নযঃ | 
অর্থযক্তাঃ সাক্ষ্যসহত্তি ন যে কেচিদনাঁপদি। 
পুনশ্চ, | + 
আপ্তাঃ সর্ব বর্ণে কার্য: কার্ষ্যেযু সাক্ষিণঃ। 
ডঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবিদোহলুক্ধা বিপবীতাংস্ত বৰ্জ্জয়েৎ। * 
তাহার পর অতিশয় বৃদ্ধ বা বালকাঁদি বর্জিত করা হইয়াছে, .এবং আঁক- 
শ্মিক উপদ্রবে সকল প্রকার লোকেন্ু সাক্ষ্যগ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । 
- কিন্তু এই স্থলে আবার কধনপ্রণালী প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া সত্য মিথ্যার বিচার 
করিবার ইঙ্গিত আছে, টু 
বালবৃদ্ধাতুবাণাঞ্চ সাক্ষোযু বদতাং সুবা। ৬ 
° *  ভ্রানীয়াদস্থিবাং বাচমুৎসিক্রমনসান্তখা। 


৩৬ \ - সাহিত্য । £১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


এ সকল স্থলে এত সাবধানতা থাকিবে ও, অষ্টম অধ্যায়ের ১০৪ শ্লোক 
লইয়াই চিরকাল সংহিতার প্রতি আক্রমণ চলিয়া আঁসিভেছে.!. ব্রাহ্মণের 
প্রাণরক্ষার জন্ত লোকে "মিথ্যা বলুক, এই ব্যবস্থা নাকি মনু করিয়। গিয়া-)- - 
ছেন; অন্ততঃ ইংরাজী গ্রন্থে ১:৪ শ্লোকটির এইরূপ টীকাই দেখিতে পাই। 
শ্লোকটায় কিন্তু আছে, "শুদ্রবিট ক্ষভ্রবিপ্রাণীং* ; অথচ এই অর্থ: কি করিয়া 
বাহির হইন্স, জানি না, যাহা হউক, সকলের জন্য হইলেও মিথ্যার ব্যবস্থা 
কেন, 'এ কথা উঠিতে পারে । কিন্তু এ শ্রোকের কুল কভউক্কত টাকায় দেখিতে 
পাই, "এতচ্চ প্রমাঁদস্থলিতা ধৰ্ম্মবিষয়ত্বে নত্বত্যন্তাধার্ম্িকে ফম্ধিকারস্তেনা- 
দিবিষয়ে।” প্রমাদম্মলিত অবস্থায় বধাদি করিলে একালের ব্যবস্থায় কোন 
রও নাইগ- সেকালেও প্রকারাস্তরে সেই প্রকার ব্যবস্থাই ছিব, এইরূপই ১ 
বুঝিতে হইবে। অন্ান্ত সকল প্লনাঁকের সহিত যিল রাখিয়া ব্যাখ্যা! করাই তু ২ 
নিয়ম । সকল শ্লোঁকগুবি মিথ্যার বিরোধী, আর একটি শ্লোক আপাতত 
দৃষ্টিতে ব্বপক্ষীর ? এক্নপ স্থলে কিরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইরে, তাহা এ- 
কালের আইনব্যবসাক্মিগৃণ,. axwell ‘সত Interpretation of Statutes ২ 
আদর্শ করিয়া লইলেই দেখিতে পাইবেন ঘে, আমাদের ব্যাখ্যাই উপযোগী 
বপিয় প্রতীত হইবে । * রি ২. ও 

মন্থর বিরুদ্ধে আর একটি পোক সাহ হই থাকে, লেট এই; 3 
~ ন্কীয়িনীযু বিবাহেষু EE ARS | | 
pareve শপথে নাস্তি পাতকস্‌। . s | ন 
এ স্থলে “মিথ্যা কহিও” বল৷ হুয় নাই; ব্যবহৃত কথাটি ‘নাস্তি পাতকং*। 
১১৮ এবং ১১৯ শ্লোকে যিথ্যা সাক্ষ্যের দণ্ডের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এ স্থলে 
নাস্তি পাতকং বলায় রাজদও হইবে না,ইহাই বুঝিতে হইবে। টাকাকারেরাও 
এইরূপ বুঝিয়াছেন।. যদি কেহ কামপরাস্নণচিন্তে স্ত্রীলোকের. কাছে কোন 
অঙ্গীকার করে, তবে তাহার সেই অঙ্গীকার অঙ্গীকারই.নহে, টীরাকাঁর এই 
রূপ. বুঝাইতেছেন । এই সভ্য (2) যুগেও ষে প্রকার অঙ্গীকার জন্য 
রাাহাকেও বাধ্য করা যায় কি? চুক্তি আইনের ২৬ ধারা এবং ২৩ নি 
্াবস্ার প্রতি দৃষ্টি করিলেই কথাট। হৃদয়লম হইকে। ৃ 

মন্থ্র প্রতি শ্রদ্ধা থাকুক বা নাই থাকুক, অযথা সমালোচনা করিলে 8 
প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় নাকি? এ কালের অভক্কিমান স্বদেশভ্রোহিগণ ৮ 
এইটুকু সুরু স্মরণ রাখিবেন বে ধাহার প্রতি যে প্রকার মান্য করা উচিত * 
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তাহা মা করিলে, আপনাঁদিগেরই শ্রেয়ঃ হি কবি কালিদাস 
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.& ঘা্গালা ১৯৭২-সাল..২৮ পৌষের সন্ধ্য। উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রজনীর অন্ধ- 
"ক্ষার গাঢ় হইয়। আপিয়াছে।: যশোহরের তিন চারি ক্রোশ উত্তরে একটি 
মাঠের মধ্য দিয়া. তিনটি লোক হন্‌ হন করিয়া দক্ষিণ মুখে যাইতেছে। 
মহসা তাহারা সম্বুখে কিছু দূরে ব্যাদ্রের গর্জন শুনিতে পাইল । লোক তিনটি 
মাঠের পথ.ছাড়িয়া উদ্ধখাসে পশ্চিমদিকের গ্রামে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা, 
| রাত্রির জন্ত গ্রামের কোনও বাটাতে আশ্রয় লইবে। 
এই তিনটি লোকের মধ্যে অগ্রবর্তী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ; নাম চণ্ডীচরণ 
চক্রবর্তী ৷, পশ্চাতের দুইট্‌_লোক ‘হিন্দুস্থানী ; নাম রামশরধ ও রঘুবীর সিং। 
ইহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ কয়েকটি দরিদ্র মুসলমানের বাড়ী 
৮. দেখিতে পাইল, এবং এক বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া চণ্ডীচরণ লিজ্ঞাসী করি- 
লেন, “নিকটে কোন হিন্দুর বাড়ী আছে কি না?” এক অন সুসলমান উত্তর 
রুরিল,. “সম্মুখে কিছু দুর গেলেই একটি সঙ্গতিপন্ন বণিকের বাড়ী পাওয়া 
ঘাইবে।» চণ্ডীচরণের অনুরোধে মুসলমানটি তাহাদিগকে মধু বণিকের বাড়ী 
দেখাইয়া দিতে সম্মত হইল. -বশিরের নাম: ৮ পারিবে 
ব্ললিয়া পরিচিত ৷ 
পথে যাইতে যাইতে মুসলমান কহিল, দ্আপনাদিগকে লইয়া চলিলাম 
রটে; কিন্তু মধু বেপের -ঝাড়ীতে,যে আপনাদিগকে যায়গা দিবে, তার তত 
| ভরসা নাই । বণিকের পয়সা খুব আছে। ছু পাঁচ গ্রামের মধ্যে ওর টাকা না 
ধারে, এমন লোঁরু কম। কিন্ত খরচের হাতি একবারেই ছোট । ভগবান বন্সুর 
রাড়ী গেলে আপনারা, নিশ্চয়ই যায়গা পেতেন, ক্ডিন্ত সে আরও খানিক্টা 
* পশ্চিমে যেতে হয়। তাঁর পয়সা বেশী ন! থাক্‌, ছু চারি জন লোক গেলে-তা 


ক 


৩৮ | সাহিত্য 1 ১২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 
ফেরত যাবার কথা: নাই ।” চণ্তীচরণ. কহিণেন, “আমরা একটু থাক্বার যায়গা 
পেলেই যথেষ্ট মনে করিব ।” সমান তাহাদিগকে বরন নিহত 
দিয়া চলিয়া গেল । - 

চণ্ডীচর্ণ দেখিলেন, ধুর বাড়ী সক নহে। বাহিরে কীচা ঘর, ভিতরে 
একতলা দালান। বাহিরের ঘরে একটি মাটির প্রদীপ অলিতেছে। গৃহস্বামী 
একটি চণ্ডাল চাকরের স্দে তথায় বসিয়া আছেন। তাহাদের মধ্যে কথা 
হুইতেছে। মধুর বাড়ীতে কিছু দেশী তামাক জন্নিয়াছিল, তিনি হুকুম 
দিয়াছেন, ওঁ তামাক মাখিয়া বাড়ীর খরচ-চলিবে। চাকরটি সেই তামাক 
মাখিয়! কর্তীকে নমুন! দেখাঁইতেন্ছ, এবং বলিতেছে, কেনা তামাক কিছু না 
মিশাইলে এখাওয়া যাইবে না। ব্রিক তেজে গাহি তম ত 
তোর মুখে রোচে না ?” 
| চত্ীচরণ-এত কর্ণ শুনিতে পান নাই-। “মধু হখন গরম EEE 
তিরস্কার করিতেছিল, “ঠিক সেই সময়ে ব্রাহ্মণ এবং তাহার -সঙ্গিঘয় বণিকের 
বাহিরের ঘরের বারাণ্ডায় উঠিলেন। গার পাইয়া “কে 
কে?” বলিয়া রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল 1. 
1 চত্ভীচরণ কহিলেন, জে খবৰ নত এ সানাই 

“এখানে থাকবার bed হবে না” তে বর আরও কর্কশ হইয়া 
উঠিল। ্ 

চণ্ডী ৷ এ সাতে যাই কোর ?- ঝানারীনিনী বদি ১৬ ক্রোশ 
রাস্তা হেঁটে এসেছি । আজই .যাব ঠিক. করেছিলাম পথে বাঘের ডাক গুনে 
রাস্তা. ছেড়ে গ্রামে ঢুকেছি।:; ০১4 
7. মধু, যাগ! টারগা হবে না অন্তত্র দেখুন... "7 
1 চ। হিরন রত চনয পথে বের হয়ে 
বাঘের হাতে মরব? ০ পরা: 
77. ম। ঠাকুর! আর কভ'বার বলব? 7” 27 তন ক 
ন, এই মে চলর মী ফুট অতি এক বক টি 
করিল। : 77" 
£* চণ্তীচরণ- কহিলেন, - “ইহার! হিনুস্থানী। আনা EE 
পাটের কিস্তির - খিনি -যাচ্ছি। এদের কাছে হানার বার শ টাকা 
আছে ।” | 
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স। টাকা আপনার ন’ শ” পঞ্চাশ থাক্‌, আর ছু” হাজার থাক 
সঙ্গেই আছে। আমার এখানে থাকা হচ্ছে না। 

চ। আপনার ঘর দোর আছে--ঘরে লক্ষ্মী আছেন। তিনটি অতিথিকে 
যায়গা দিতে এত কুষ্ঠিত হচ্ছেন? আমরা এই বাহিরের ঘরটায় পড়ে 
থাকৃব। 

ম। কড়া কথা নী শুন্লে আপনারা! নড়বেন্না। বলছি যে, বিদেশী 
(লোককে আমি কখনও যায়গা দিই না। 

চ। স্বদেশী লোক হ’লে আর এমন ভাবে আস্বে কেন? 

ম। ‘আপনার কথার ত বেশ বীধুনী আছে। 

চণ্তীচরণ বেগতিক দেখিয়া! কহিলেন, “আমরা কোথায় গেলে রবে 
জন্তে একটু যায়গা পাই বলতে পারেন ?* 

প্রশ্ন করিবার সময়ে চত্তীচরণ মধুর ভৃত্যের দিকে দুষ্টপাত করিলেন । 

মধু উত্তর দিবার পূর্বেই ভৃত্যটি কহিল, “মশাই,ভূগবান বোসের বাড়ীতে 
যান, নিশ্চয় যায়গা পাবেন । 

চ। পথ ত চিনি না, আর এই রাৰ্রি। 

মধুর চাকর মহেশ বলিল, “চলুন,আমি আপনর্দদ্গকে দিয়া আসিতেছি।” 
মধু এ প্রস্তাবে অসন্মতি প্রকাশ করিলেন না । ঃ 

পথে বাহির হইয়া চাঁকরটি কহিল, “এমন বাড়ীতে মান্য আসে? কি 
করিব? কতকগুলি টাকা ধারি। সুদের সুদ তার সুদ দিতে দিতে শোধ হয় 
না। গায়ে খেটে শোধ কর্ছি। এমন চাঁমারের ব্যবহার আর দেখি 
নাই। অল্প টাকা? কত লোকের গয়নাপত্র থালা বাসন বাঁধা রেখে 
রেখে শেষে বেচে নিয়েছে । , এখনও কত ঘরে মজুত আছে।” হাত পাত. 
তেই শিখেছে)_ উপুড় কর্তে আর শেখে নাই। ভলুন ভগবান বোনের 
রাড়ী। টাকা কড়ি বেশী নাই সত্য, মধ্যে মধ্যে এই বেপের টাকাও 
কর্জ করেন) কিন্ত মন কত বড়! গঙ্গাঙ্গানের যাত্রী-ব্যারাঁম হয়ে 
পথে পড়ে আছে। খবর পেলেই বন্থ মহাশয় তারে তুলে এনে বাড়ীর 
লোকের মতন তাঁর পেবা করেন। অতিথ ফকীর বৈষ্ণব গেলে যেমন 
সাধ্য দেবেনই দেবেন। মুখের কথা শুনুই লোকে তুষ্ট ।” 

চণ্ডীচরণ কেবল সায় দিতেছিলেন। বণিকের *ব্যবহারই তাঁহার মনে 


* হইতেছিল। তিনি এমন লোক অভি অল্পই দেখিয়াছেন। ভগবানের প্রশং- 
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সয় বিশ্বাসন্থাপন 'করিতেও যেন তাহার প্রবৃত্তি. হইতেছিল না।। সহসা 
মহেশ কহিয়া উঠিল, “এই সাম্‌নে বস্তু মহাশয়ের.বাড়ী ॥* - ; 


তাহারা দেখিলেন, বাহিরের ঘরে একটি প্রদীপ -জলিতেছে। কিন্ত = 


তথায় কোন লোরু নাই । .মহেশ “কর্তা. বাড়ী “আছেন. ?*. বলিয়া ডাকিতেই 
ভগবান বাড়ীর ভিতর হইতে আসিলেন। ভগবানের মুখ প্রষ্ুল' নহে 
চণ্ীচরণের মনে আশঙ্কার উদয় হইল । তিনি কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না 
করিয়াই অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত তাঁহাদের গ্রামে আগমনের কারণ ও 
বণিকের ব্যবহার সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। 'ভগবানের-গুণকীর্তন 'জ্ঞাপন 
করিতেও ভুলিলেন না। ভগবাম “আপনি, ব্রাহ্মণ, প্রাতঃ প্রণাম, বসুন” 
“এই কথা বলিয়া বসিবার আসন শিট দির! বাড়ীর ভিতরে. প্রবেশ 
করিলেন। 2 

চত্ডীচরণ আশ্বস্ত হৃইলেন ৷ এ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া 
তাহার যেমন মনে হইতেছিল,ফে,. এমন গ্রাসে সাসা আর বাঘের মুখে যাওয়া 
প্রান্ন একই কথা, দি 2 টু 

২ দি 

কিয়ৎকাল পরেই টা পা ধইবার জল.ও-তামাকু আমি দিল । 
চণ্তীচরণের পাঁকে*ছুইটি হিন্দুস্থানী থাইবে কি.না জিজ্ঞাস! . করিয়া লোকটি 
ছইটি-রন্ধনের স্থান পরিষ্কত করিতে .লাগিল। চ্ডীচরণ নিকটস্থ একটি 
পুষ্করিণীর ঘাটে মুখ হাত ধুইয়া এবং সন্ধ্যা পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া 'দেখেন, 
রন্ধনের সমস্ত প্রস্তত। গৃহস্বাম়ীকে আর একবারও দেখিতে ন!: পাইয়া 
চত্ডীচরণের মনে একটু কেমন কেমন বোধ হইল, কিন্ত তিনি তৎসন্বন্ধে 
“কোন প্রশ্ন “করিতে সাহপী হইলেন না।১ 04708 


২২" ব্ৰাহ্মণ পাক উঠাইয়াব্দিলেন |, .. | > 


সহসা গৃহস্বামী চণ্ডীচরণের রন্ধনগৃহের সন্মুখে আদিযা চাকরকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, বন্ধনের সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে কি না।,: ভৃত্য হী বলিয়া উত্তর 
করিলে ভগবান একবার ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন, |এবং কোন কথা না 
কহিয়াই : পুনরায় বাটার ভিতরে প্রবেশ, করিলেন তাত তাহার 
পশ্চাদগামী হুইল । - ES RS 

কিছুকাল পরেই একটি লোক চীচরণের রা দিয়া বাটির তি হইতে 


ঞ 


ad 


'বাহিরে আসিলেন তাহার.পরিচ্ছদ দেখিয়া চত্ীচরণ যঃ পাঁরিলেন * 


|| 
০০০৪ 'আতিহ্যণ | ১ 


যে, লোকটি হয় অন্ত স্থান'হইতে আপিয়াছেন, নয় অস্ত্র 'যাইবেন  , তিনি 
__ বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া চাকরকে ডাকিয়া তাঁমাকু চাহিলেন। চণ্ডী- 
৮ চরণও এই সময়ে তাষাকু . খাইতে বাহিরের ঘরে .প্রবেশ করিলেন। চণ্ডী- 
চরণ কক নয তি করিলে তিনি কহিলেন, “আমি 
কবিরাজ |» 
ধর রহ হী রা CEE TE 
- কবিরাজ্। আজ্ঞা হা, ভগবান বক্স মহাশয়ের একমাত্র কন্তা, তাহারই 
অসুখ । পীড়ার অবাস্থা-খুবই,খারাপ 4 আজ বৈকাঁল থেকে আমি এখানে 
আছি। রাত্রিতে ফি-হয় বলা যায়.ন!। 
রি চত্ডীচরণ আরও. ছু” চারিটি প্রশ্ন করিয়া রোগের অবস্থা EE UE 
শইলেন। কবিরাজ সমন্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া শেষে কহিলেন, “মহাশয়! 
'অনে হইতেছে যেন আমার-নিজ্ছের সম্তানের অস্থুখ হেইয়াছে। বসু মহা" 
,শয়ের ন্যায্ এমন সাধুপ্রকৃতি পরোপকারী লোক এ অঞ্চলে নাই 
ke এই একমাত্র পাঁচ বৎসরের কন্তাই বসুজাঁর ও তাহার 
হিণীর সংসারের অবলম্বন। - ভগবান আছেন--:এর চেয়ে শিরায় 
‘হয়েও ত ছু,চারিটি-রোগীকে বীচ্‌তে দেখেছি ।” * 
সমস্ত শুনিয়! .চণ্ডীচরণের প্রাণ ভগবানের প্রতি ভক্তি ও সহানভূতিতে 
ভরিয়া" গেল। তিনি ভাৰিলেন, এমন লোক রাস্তা থেকে ওলাউঠার রোগী 
» কুড়াইয়া আনিবে, ইহ! বিচিত্র নয়। তাহার মমে হইল, মধু বণিকের স্তাজ 
'লোক যেমন তিনি অল্প দেখিয়াছেন, তেমনই ভগবান বস্তুর স্তায় লোকও 
বোধ হয় তিনি দেখেনই নাই । 
‘কবিরাত্রের কথা শেষ হুইণ্যে চণীচরণ মুহূর্তমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া 
-- প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, যাক বাই) হিয় যাক 
১ অবস্তই বাঁচাইবেন ৷” 
চশ্তীচরণ যে ক্ষুদ্র গৃহে পাক.করিতেছিলেন, উহা তির নিমিত নিৰ্দিষ্ট 
রন্ধনশালা, অন্দর হইতে বাহিরের ঘরে আসিবার পথে। ভগবান পুনরায় 
। ফন্তাকে ছাড়িয়া তথায় জীসিয়াছেন, এবং চণ্ডীচরণ্‌কে দেখিতে না পাইয়া 
৫ চাকরকে উদ্দেশ করিয়া. কহিলেন, “্ঠাকুরুট কোথায় গেলেন ?. তাঁর ভাত 
বুঝি নষ্ট হয়ে গেল।» - . 
£ চওীচয়ণ হ'কা ছাড়িয়া রহ্ধনগৃহের দিকে আঁসিলেন। ভগবানের ডি 


3 


| 

৪২ | ‘সাহিত্য | $২শ বৰ্ষ, ১ম সংখ্যাও, 
“মুখ দ্খিয়া তীহাঁর প্রাণের আবেগ বর্ধিত হইল।- তিনি কহিলেন, “ 
সমস্তই শ্ুনিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, টি 
লাভ করিবে। ভগবান" আপনাকে কষ্ট দিবেন না। আমি এবার বা 
টিকে দেখিতে চাই ।” রর 

ভগবান কহিলেন, “আপনি আহার কন, ভার পর দেখিবেন ও 

গু ৩ 

'আহারাস্তে চণ্ডীচরণ বাটার ভিতরে গেলেন । বোবা ডা 
‘তিনি একবারে রোগিণীর শধ্যাপার্থে নীত হইলেন। চণ্ডীচরণ দেখিলেন, 
পীড়ার অবস্থা অতিশয় অঁশিক্ষা্নক বটে। ২১ দিনের জরে কন্তাটি কঙ্কাল- 
'সার হুইয়াছে। এখন কঠিন বিকারের অবস্থা । বালিকা রলাপ-বকি 
তেছে। তাহার সুখ ও চক্ষের ত্ববস্থা ভীতিজনক । 

' - ভগবানের গৃহিণী চণ্ীচরণের শুইবার ব্ডানা একটি চাকরের নিকট দিতে ' 
ছিলেন। 8 
ব্রাহ্মণ ঘরে আসিলেই তিনি বারাক্তায় আসিয়! দীঁড়াইলেন, এবং তিনি 
কন্তাটিকে দেখিতে পান--অথচ তীহাকে গৃহস্থিত কেহ দেখিতে না পায়, টা 

স্থানে রহিলেন। সহসাপ্দুহিতার ছ’ একটি অসম্ব্ধ বাক্য- শুনিয়া তাঁহার _ 
"লজ্জার বাধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি ফুকারিয়া কীদিয়! উঠিলেন। | 

চণ্তীচরণ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, বালিকার মাতাই এ ক্রন্দন করিতে- 
ছেন। ব্রাহ্মণের সহানুভূতি শতগুণ বর্ধিত হইল। ভগবানের অশ্রুসিক্ত চক্ষুর ১ 
₹ প্রতি দৃষ্টি করিয়! তিনি-আর হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন ন! । 
অন্তঃকরণের অন্তস্তল হইতে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত কহিয়া উঠিলেন, “আপ- 
'নারা কাদিবেন না। আমি সর্কাস্তঃকরণে সাশীর্কাদ করিতেছি,_এই কন্তা 
আরোগ্যলাভ করিবে । যদি আমি ব্রাহ্মণ হই, আমার 1 আশীৰ্বাদ পানা 
হইবে ; এ বালিক! বাঁচিবেই বাঁচিবে ।” 

চ্তীচরণ কোন্‌ সাহসে এত বড় কথাটি বলিয়া ফেলিলেন, তাঁধা আমরা ; 
বুঝাইয়া দিতে পারিব না। এই পর্য্যন্ত ্ললিতে পারি যে, মানুষের ভক্তি ভাল-.. 
বাসা ক্বৃতজ্ঞত! প্রভৃতি বৃত্তিনিচয় পবিত্র ও' ‘অক্বত্রিম আবেগময় হইলে 
অনেক সময়ে তাহা পার্থিব অনস্থার পুতি দৃষ্টি খে না, যুক্তিতর্কের ধার, 
ধারে না, এবং অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুজে। 

গৃহস্বামী অতিথি ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বা | 


৬ 


) 


| | 
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কয়েকটি ভগবানের হৃদয়ে যেন বিদ্যুতের স্তায় কার্য্য করিল। চিন্তা ও 
আশঙ্কার তিমির অপস্থত হ্ইয়া সহসা তথায় আশার আলো জ্বলিয়া উঠিল। 


} তিনিও প্রাণের আবেগে কহিয়া উঠিলেন,“ত্রাহ্মণের.মুথ দিয়া যখন এমন কথা 


bs 


+ গৃছিণীকে বালিকার নিকটে রাখিয়া তিনি ও চভীচরণ বাহিরে 


বাহির হইয়াছে, তখন আমার কন্কা অবশ্যই বাঁচিবে ।” চণ্ডীচরণের দিকে দৃষ্টি 
করিয়া কহিলেন, “আপনি এই বালিকাকে বাঁচাইতেই আমার বাড়ীতে পদ- 
ধূলি দিয়াছেন !” ° 

ভগবান নত হুইয়া ব্রাহ্মণের পদধুলি গ্রহণ করিয়া নিজের ও কল্তার 
মস্তকে লেপন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “ধরে এস, 
লজ্জ| নাই ; ঠাকুরকে প্রণাম কর,__পদধূলি নাও” 

" গৃহিণী স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং তাহার কথামতই 
জান গৃহত্যাগ করিলেন না; অবগুঠনে মৃন্তক ঢাকিয়া কন্যার পার্শ্বে বসিয়া 
তাহার শুশ্রঘায় নিযুক্ত হইলেন 
- চওীচরণ চিকিৎসক না হইলেও এক জন বহুদ্শা লোক ধটেন। তাহার 
রয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি চিকিৎসকের সহিত, পরামর্শ করিয়া 
ছু/একটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলেন। কবিরাজ তাহার অনুমোদন করিয়া 
তদনুসারে কার্য করিতে লাগিলেন। চণ্ভীচরণ* বালিকার, মস্তকে হস্ত 
রাখিয়া ছু” একটি স্তব পাঠ করিলেন। রাত্রি ছুই প্রহরের পরে বালিকার 
তক্ছার আবেশ হইল। চিকিত্সক কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। ভগবান ও 


আসিলেন। 
৪ 
a শয়ন করিলেন। তাঁহার কেবলমাত্র নিদ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে 
এক বিষম গোল শুনিয়া তিনি জাগরিত হইলেন । দেখিলেন,সঙ্গের হিন্বু- 
'হ্থানী দুই জন্‌ উঠিয়া বসিয়াছে। মানুষের চীৎকার ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। 


" ব্যাপার কি জ্বানিবার জন্ত ভগবানের এক জন সাহসী ভৃত্য যাইবার জন্ত 


প্রস্তুত হইল। 

£ রামনেবক্‌ .রঘুবীর* সিং চনতীচ্রণকে কহিল, “আপনি যদি টাকাটা 
আগুলিয়া বসিতে পারেন, তাহা হইলে কামরা একবার দেখিয়া আসি।* 
চক্তীচরণ বিশেষ আপত্তি করিলেন না। নি ভগবানের ভৃত্যের 


*সৃহিত দৌড়াইল। ৷ 
N 


j 
£ন্ন | সাহিত্য | চন বৰ্ষ ১ম সংখা? 
? স্ধু বণিকের বাড়ীতে ডাকাত গড়িয়াছে। দক্াগণ সংখ্যায় অধিক 
নহে। আট দশ জনমাত্র। ছুই জন মধুকে ধরিয়া ' রাঁধিয়াছে ও তাহাকে 
নিধ্যাতিত করিতেছে । '- অুবুশি লোকের! গৃহে প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত. 


* " অর্থের অনুসন্ধান করিতেছে? উনের বাজালী ভৃত্যের- সাহসে. কুজাইত, 


নাঁ। কিন্ত রঘুবীর.ও রামশরণের শর ' বাঙ্গালীর রক্ত নহে। তাহারা 


' তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়» অসীম সাহসের সহিত প্রাণে প্রবেশ করিল; এবং: . 


বিষম জোরে:একটা শব্দ করিয়া মধুরনটনমীপন্থ আততায়ী দস্যদবয়ের উপর 


পতিত হইল, দস্্যগণ এরূপ বাঁধার জন্ত প্রস্তুত ছিল:না। যমকিক্করসদৃশ: : 


ছুই দীর্ঘদেহ হিন্দুস্থানী "ও তাঁহাদের হন্তস্থিত বংশখণ্ড দেখিয়া- তাহারা 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইল, এবং. নিজেদের মধ্যে একটি সঙ্কেতবাঁক্য উচ্ছারণ , 
'কৰিয়া যুহূ্তমধ্যে অদৃশ্ঠ: হইয়া গ্রেল। ৪ রামশরণের TEE 0 
_পরশ্চাদ্ধাবন করা অসস্তুব ৷ 

উপস্থিত বিপদ হট্ুতে মুঞ্জিলাভ করিয়া, LATE অন্থসন্ধান করিতে 
, লাগিল, তাহার কি কি অপথত্ত'' হইয়াছে ৷: নেঁ-যখন জানিতে.পারিল.যে; 


রথ 


নগদ টাকা! ও মুল্যবান্‌ অবঙ্ধারাদি যাহা কিছু সম্তই গিয়াছে, তখন তাহার, 
পরিতাঁপের পরিসীমা রহিল না। "সে কেবল বলিতে লাগিল, “আমি কেন 


মরিলাম 'ন1) “যখন: আমাঁর' সকলই গেল, তখন আমি কেন রহিলাম। 


-. ডাকাতেরা' আমাকে মারিতে আসিয়াও কেন আমাকে মারিল না?” 


২ পৰস্ততঃ:ঘখন' রধুবীর ও'রামশরণ: মধুর বাড়ীতে প্রবেশ করে; তখন-দন্থ্যরা ১, 


তাহাদের কাজ গুছাইয়াছে। আরও. কিছু আছে কি না, তাহারা কেবল. এই 
অনুসন্ধান করিতেছিল, এবং যখন তাঁহার! পলাইয়া যায়, তখন মধুর পীর 
সৰ্ব্বস্বই তাহাদের হস্তগত হইয়াছিব। - * 


দুইটি লোক ধ্মাসিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষ।' করিয়াছে, এই টার 


পারিয়া, থাকিলেও মধু উর্ঘারকর্তাদিগের প্রতি ক্ৃতজ্ঞতাপ্রকাশের অবসর 


, বীর নাই।, হিনুস্থানীদ্বয় তাহার কৃতজ্ঞতা পাইবার প্রত্যাঁশীও ছিল না॥*. 


মধু ঘরে আগিয়াই সমস্ত দেখিয়! মাথায়ঞাত দিরা কাঁদিতে লাগিল। রর 
গখের,আগিমনসময় হইতেই তাহার মনে সংস্কার হইয়াছিল ষ্যে সন্ধ্যার পর , 
যে তিনটি লোক অতিথিভাবে জহার বাড়ীতে, 5৮, ৃ াহারাই-ডাকা2, 
ইতি করিতেছে । মধুর সে বিশ্বাস এখনও অপনীত হয় 
ধাদিতে একবার বলিল, “শালার! সন্ধ্যাকালে অতিথি ॥ 








পাৰ, ১৩০৮। ৯ আতিথ্য 8 ৰ ৪৫: 
ঘর সব দেখিয়া গিয়াছিল। তখনই আমি জানি : যে) আজ আমার সর্বনাশ: 
হবে।” মধুর সেইচাকরটি নিকটে ছিল। নে দুর হইতে সমস্তই দেখিয়া- 

৮ ছিল। মধুর কথা-গুনিয়া বলিয়া উঠিল, “সেই অত্তিথিই তোমাকে বাঁচালে।: 
তাদের-যুদি যায়গা! দিতে, তা হলে-আঁর এমন একখানা হ'ত না 

মধুর চমক ভাঙ্দিল। তাহার: মনে হইল, যে হুইটি লোক আসিয়া 

. তাহাকে হত সেই: dn cla সঙ্গের লোকের 
' ঈতন বটে । 

রঘুবীর ও রামশরণ ফিরি যাইয়া রর কহিল। তথম 

রাত্রি প্রায় শেফ হইয়া আসিয়াছে।; ইহারা” কেহই: আর নিদ্রা গেল না। 

২২ চণ্ডীচরণ প্রাতঃকৃত্যের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন. 

প্রভাতে'যশোহর যাত্রার পূর্বে চন্ত্ীচরণ একবার ভগবানের কন্তাটিকে 
দেখিয়া গেলেন। তখন'তাহার,অবস্থা কিছু ভাল.। চক্ষের অবস্থা, অনেকট। 
আশাপ্রদ। কবিরাজ কহিলেন, এখন জীবনের' আমা কদ্া যাইতে পারে।' 
id ঘ্টচিত্তে ba করিলেন:। 

2 ৫ রি 
চট রি তাঁহার সন্গীয হিন্দু 

- স্থানীদ্বয় & জমীদারেরই তৃত্যা। জরমীদাকের, নাম যোগেশচপ্্র রায়! বার্ষিক এন 
আয় ত্রিশ সহস্র টাকা হইবে । যোথেশ নাবালক । বয়ন ১৭১১ বৎসর 

_ মাত্র। তাহার মাতা জীবিতা আছেন। চণ্ডীচরপ- যোগেশের পিতামহের 
সময় হইতে ইহাদের কর্ম্ম করিতেছেন। চণ্ডীচরণ অতিশয়, বিশ্ব 
জীবনে কখনও মনিবের “হা কেনিকঞ্জি করেন নাই। তাহার 
প্রতি যোগেশের মাতার অখুণ্ড বিশ্বাস। যোগেশ তাহাকে" ঠাকুরদাদ। 

4 “বলিয়া সম্বোধন করেন,। জমীদাঁরীর সমস্ত ভারই চওীচরণের.হস্তে। এবার 
ছু, একটি মহালের 'প্রজ্া৷ উপযুক্ত সময়ে থাজন! দেয় নাই বলিয়া পৌষ কিস্তির 
রাজন্ক*দিতে বিলম্ব হইয়াছিল.।. জমজ অল্ম বলিয়া. এবং অন্যকে বিশ্বাস 
কর! ঠিক নহে বিবেচনায়, চণ্ডীচুরুণ স্বয়ং যশোহর, যাইতেছিলেন। পথে 

? এক রাত্রিতে যাহা ঘটিয়াছে পাঠক অবগত আছেন। 

নচণ্ডীচরণ বেলা এক প্রহরের' পর্বে, যশোহরে পঁহছিলেন, এবং সমস্ত 
” দিনে মনিবের কাৰ্য্য শেষ করিয়া, পুনরায় সন্ধ্যার স্ময়ে ইচ্ছা করিয়া ভগ- 

* বানের বাচীত্ত আস্নিলেন। কন্তাটির অবস্থা তখন বিশেষ আশাপ্রদ। - 

2 


চি 





টু | সাহিত্য !- ১২শ বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা) 


' চাওীচরণকে দেখিয়! ভগবান যেন তাঁহার এক অন নিকট আত্মীর পাইলেন: 
বলিয়া মনে করিলেন। এক রাত্রির পরিচয়েই তাহাদের আত্মীয়তা এতটা, 1 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ভগবান, তাঁহাকে এক জন মুরুব্বির স্তাঁয় দেখিতে লাগি- = 
লেন। ভগবানের এক খুড়ার নাম ছিল চণ্ডী, ইহার উল্লেখ করিয়! ভগবান, 
তাঁহাকে খুড়োঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন । s 

1 পরদিন প্রভাতে চণ্ডীচরণ যখন বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন, তখন কবিরাজ- 
কহিলেন, “বাহ্মণের আশীর্বাদ সফল হইয়াছে। বালিকা রক্ষা be এখন: 
নিশ্চয় এ কথ! বলা ষায়।” 

রি TE TE ভগবান রন 
লোচনে কহিলেন, «আপনার আশীর্বাদেই আমি কন্তার জীবন পাইলাম ।; 

প্রার্থনা এই ষে, যখনই এ পথে আসিবেন, যেন ছুটি পদধূলি পাই।» হি 

: দেই দিন সন্ধ্যার পরেই চণ্তীচরণ গৃহে ফিরিলেন। অন্তান্ত কথা বলিয়া) 
তিনি যোগেশ ও, তাহার. মাতার নিকট মধু'বেণের কথ! ও ভগবান বস্তুর 
. কথা কহিলেন। রাত্রিতে তাহারা কিরূপ বিপদে পড়িয়া ভগবানের, 
বাটীতে যান, ভগবান কি অবস্থায় তাহাদিগকে আহার ও 2 
কন্তার পীড়া, ইত্যাদি,সমস্ধ বর্ণিত হইল । | 

: যোগেশচন্ত্র হু” ০০০১১ নার গা 
ঠাঁওরাইয়াছিল ?” . : ! . | 

' চ্ডীচরণ উত্তর করিলেন, নহ", .- - ই 
= সো - তার.যথাসর্ধন্ব-গেছে? . : 

: চ। যথাসৰ্কস্বই প্রায় । সসে রাত্রে হয় ত ডাকাতি হ’তই । আমাদের, 
থাকৃতে না দেওয়া লোকে, ভার কারণ বলে বিশ্বাস করিল। ক্ষুধার্ত বা. 
বিপর অতিথিকে ফিব্রানো সহজ কথা নয়। , তোমার ' ঠাকুরমা. সাবিত 
ব্রতের উপবাস করে একদিন নীচের ঘরে শুয়ে.আছেন। সহসা বেলা আড়াই ES 
প্রহরের সময়ে ঘুম হইতে উঠিয়া বলিয়া. উঠিলেন,আমাদের বীরপুরের কাছারী; 
“পুঁড়িয়া গেল। এক জন ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া কাছারীতে আহার করিতে চাহিয়া- 
ছিল,তাহাকে.ফিরাইয়া দেওয়ার কিছু কাল পরেই-আগ্গন লাগিয়াছে। তিনি স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলেন। তখন তোমার ঠাকুরদাদা, জীবিত ছিলেন। তোমার 
ঠাকুরমার মত পুপ্যবতী স্ত্রীলোক আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না| তাহার 
কথায় কেহ অবিশ্বাস করিল না।- সেই দিন সন্ধ্যাকাঁলেই ষংবাদ, আঁমিল, * । 

রর 


০০০০০ ' আতিথ্য। | ৪৭ 


:কাছারীবাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুধার্ত অতিথিকে' ফিরাইবার কথা 
নায়েব অস্বীকার ঝরিলেন বটে, কিন্তু তোমার পিতামহ অনুসন্ধান করিয়া 
> জানিলেন, কথাটা! ঠিক। তদবধি নায়েবকে অতিথির খোরাঁকি বলিয়া বৎসরে 
১২০২ অতিরিক্ত দেওয়া হইয়া থাকে। কাছারী এখন পাক! হইয়াছে। 
যোগেশচন্্র মন দিয়া সমস্ত কথাগুলি শুনিয়! অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“যে বাড়ীতে আপনার! যায়গা পেলেন, সে adie iG AR 
ঠিক ?” 
চ। নিশ্চয়ই ভাল হবে। ব্য নক গাছ মেয়েটি ত নয় যেন 
মোমের পুতুল ৷ t 
<! যো। গান একখানা চিঠি শিলৰ ধৰ নেবেন। 
চ। তাঁনেব। 
এই ঘটনার পর ৭৮ বংস্র কাটিয়া গিয়াছে: চণ্ডীচরণ দশ বারে বার 
যশোহর যাইবার সময়ে ভগবানের বাড়ীতে গিয়াছেন।' ভগবান, তীহার 
গৃহিণী ও কন্তাটি তাহাকে অসীম ভক্তি করেন । চণ্ডীচরণকে বাটীতে 
; আদিতে দেখিশেই বালিকা যাইয়া মাকে বলে, “মা, সেই দারাঠাকুর আসিয়া" 
'ছেন।* বালিকা! অনেক সময় ব্রাহ্মণের পা যুইবান্র জল আনি! দেয়, বাড়ীর 
ভিতর হইতে তীহার নিমিত্ত হধ, জলখাবার, পান ইত্যাদি লইয়া. আসে। 
_. দ্ধ চণ্ডীচরণ তাহার সরল আদর ও সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। বাড়ী 
" "ফিরলে তাঁহার মুখে ভগবানের কন্তার সুখ্যাতি ধরে না। এমন জুলক্ষপা 
কন্তা আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি, যেমন রূপ তেমনই গুণ, এ মেয়ে যে ঘরে 
"যাবে সে ঘরের উন্নতি হবেই হবে, ইত্যাদি কত কথাই তিনি বজেন। 
চস্তীচরণ লক্ষ্য করিতেন না যে, যখনই তিনি ভগবানের কন্তার কথা 
ভুলিতেন; তখনই যোগেশচন্্ কান পাতিয়া তাহার কঞ্চ শুনিতেন। যোগে- 
শের সহিত এই বালিকার বিবাহ হইতে পারে,» এমন সম্ভাবনা ব্রাহ্মণের মনে 
'আসে নাই। কেন না, উভয় পরিবারে অবস্থার অতিশয় পার্থক্য । যোগে- 
শের মাতা পুল্রের বিবাহের কথা উঁঠিলেই ধনবান বৈবাহিকের কথা বলেন। 
"_ “বরের দর এই সমক্ষেচড়িয়! উঠিয়াছে।। সহরে কায়স্থের কন্তার বিবাহ 
বিষম ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে4 অনেকে পল্লীগ্রামে পাত্র খুঁজিতে- 
ছেন।,কলিকাতার কোন অবস্থাপক্ন গৃহস্থের কন্তার স্বহিত যোগেশের বিবাহের 
প্রস্তাব করিবার 'জন্ত আজ এক জন ঘটক তাহার বাড়ীতে আসিয়াছেন। 


(৪৮ | ' সাহিত্য । $২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা! 


‘চণ্ীচরণ ঘটকেরে'সহিত কর্ণীবার্তী কহিতেছেন |  যৌগেশ্রে মাতা অস্তরার্জে 
থাকিয়া সমস্ত শুনিতেছেন। যোগেশচগ্র নিকটে নাই'? - 

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পুর্কে-ঘটক উঠিয়া মুধহাত ধুইতে ,গেলেন। যোগেশচ্্র 
বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন । . তাহার আগমনের ভার দেখিয়া চণ্ডীচরুণ 
বুঝিলেন, তিনি যেন ঘটকের স্থানত্যাগেব জন্য অপেক্ষা ক্রিতেছিলেন ৷ 
'যোগেশচন্ত্র পারের প্রস্রোষ্ে প্রবেশ করিলেন, এরং চত্ত্ীচরণকে দেখিতে 
পাওয়া যাক়_-এইরপ স্থানে উপবেশন করিলেন ৷ নিজের কতকগুলি কাগজ- 
পত্র নাড়িয়া তিনি সহসা চণ্ডীচর্রণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, -“ঠাকুরদাদা,. আঁপ- 
নার সেই নাতিনীর বিবাহ হইয়ণ গিয়াছে?” 

এমন সম এমন ভাবে এই পর্ন? চাপ সুধা ইহার কর্থ বিয়া 
লইলেন, এবং কহিলেন, “কেন ? বিবাহ হয় নাই । পাত্রের অনুসন্ধান চলি- 
তেছে। আমার দে নাতিনীকে.বিয়ে করিবে দাদা ? . j 

চ প্তীচরণ যোগেশকে দাদা বলিয়া আদর করিতেন.। 

যোগেশচন্র নভদুখে উত্তর করিলেন, “আপনি যদি সাঁকে-বুৰিয়ে রা 
কর্তে'পারেন 1৮ 

চ। "হীরের আঙগটী, সোনার ঘড়ি,এ সর কিছু EE TEN 

যো। আমি কিছুই চাহি না। আপনার কাঢ়ছ যত দূর -শুনিয়াছি, এমন 
‘পিতা মাতার সন্তান কখনও সামান্ত স্্রীলোক হইবার কথা নহে। সংসারে 
আমার আপনার বলতে মা আর আপনি। আমি শৈশবে পিতৃহীর। আপ- 
‘নিই ত আমার সমস্ত রক্ষা ১করিয়াছেন। এ বিবাহে আপনার.মত হইবে, 
আমি নিশ্চয়ই জানি। যদি মার মত কুর্ভে পারেন । সেই রাত্রিতে বন্ছ 
মহাশয় আপনাকে ও আমার লোক ছটিকে বাটাতে স্থান দিয়! যে মহত্ব 
দেখাইয়াছেন, যে উপ্নকার করিয়াছেন, যদি তার বিন্দুমাত্রও শোধ হয়” 

চণ্তীচরণ যোগেশের সনুখীন হইয়া তাহার, মন্তকে_ হস্ত রাখিয়া 
কহিলেন, “এই.বিবাহুই হবে 'দাদা। আমার কথা" মা অরহেলা করিবেন 
না।» ব্ৰাহ্মণ যোগেশের মাকে মা বলিতেন। 

বস্তুতঃ চণ্তীচরণের মুখে -এই বালিকার কথা শুনিয়া অবধি বিনা 
মনে মনে তাহার. এরুটি ছবি আক্য়াছিলেন। বালিকার রয়স যত বাড়িতে- 
ছিল, চগ্তীচরণের সুখে তাহার বর্ণন! শুনিয়া যোগ্রেশের চিত্তে সেই ছবি উজ্জল 
হইতে উজ্জ্লতর.হইয়া.উঠিতেছিল,। তিনি এ পর্য্যন্ত মনের কথ! বলিবার 


দিশ৷ *  আতিধ্য। | ৯ 


যোগ পান নাই । সেই দিন-রাত্রিতেই যোগেশচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ দুরে রাখিয়ী 
চণ্ডীচরণ তাঁহার সাত্তার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। যোঁগেশের 


১ মনের ভাব তাহাকে জানান হইল। জননী ছু’ চারটি প্রশ্ন দিজাসা করিয়া 


চর 


পুত্রের ও ব্রাহ্মণের মতে মত দিলেন ।- 
উপসংহার । 


যোগেশচন্দ্রের সহিত ভগবান বস্তুর কন্তার বিবাহ হইয়া সিয়াছে। যোগেশ 
এখন অর্দ্ধবয়ন্ক। তাঁহার দুইটি সন্তান জন্মিয়াছে। যোগেশের . মাত৷ 
কাশীতে গিয়াছেন,__জীবনের শেষভাগ সেখানে যাপন করিবেন । ভগবানও 


১ জন্্রীক সেখানে আছেন । বৃদ্ধ চণ্ডীচরণের কাশীপ্রান্তি হইয়াছে। তাহার পুপ্র 


! 


এখন যোগেশের প্রধান কর্মচারী । ইহার উপর সমস্ত ভার রাখিয়া যোগেশ: 
চনত স্ত্রীপুল্র সঙ্গে কাশীতে-মাকে ও শ্বশুর. শ্বাগুড়ীকৈ দেখিতে যাইতে- 
ছেন। ডাকগাড়ীতে একখানি গাড়ী রিজার্ভ করিয়া “তাহারা রাত্রিতে 
হাবড়া হইতে রওনা হুইয়াছেন। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী ৷ বালক বালিকা! 


 দুমাইয়। পড়িয়াছে। স্বামী স্ত্রী জাগরিত থাকিয়া মধুপুরের পাহাড় ও জঙ্গল 


- 


bh 


দেখিতে দ্রেখিতে যাইতেছেন। যোগেশের পত্র নিকানা করিলেন, “এ 
জঙ্গলে বাঘ আছে ?* 
২ যো। বাঘ আছে বই ফি?_-বাঘের কথা উঠলেই আমার সেই 
“' চণ্ডী ঠাকুরদাদাকে বাবে তাড়ানোর কথা মনে হয়। এমন হার 
হবে না 

উভয়ের মুখ বিষধর হইল | আমের উদ্দেশে পতি ছু চারি বিল 
অশ্রুপাত করিলেন । 

যোঠশচজ্্ অপ্রসংবরণ করিয়া কহিলেন, “চঞ্জী ঠাকুরদাদাকে বাঘে 
ভাড়া করেছিল, আর মধু বণিক যায়গ! দেয় নাই বলেই আমি এমন রত্বের 
অধিকারী হুইয়াছি।” এমন” 'কথাটির সে সঙ্গে যোগেশচন্দ্র অতি 
আদরের সহিত স্ত্রীর চিবুক ধারণ্কারিলেন । | রী 
স্ত্রী উত্তর করিলেন, প্রত্বলাভ তোমার না আমার ?” 


যো। যারই হ'ক,-হয়েছে। এখন রঃ রাখি কম হয় 
। রঃ 
ও ৃ * প্রীচন্্রশেখর ক্‌র। 
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প্র চি: 


শতাব্দীর কবিতা । চিন 


কালের র্ঞ্চে আর এক অষ্কের অভিনয় হইয়| পিয়াছে। এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বীয় 
বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী অনস্তের জন্ধকারগর্ভে প্রবিষ্ট । উনবিংশের 
দ্অস্ত, বিংশের উদয় ;-_একের অবদান, অপরের অভ্যুদয় । উনবিংশ শতাব্দীর বিসন্জজনের 
রাদারব নীরব /.ষিংশ শতাবীর স্বাগঅত্ধ্যধ্বুনি ধ্বনিত । বিগত শতাব্দীর সালতাসায়ী হই:. 
তেছে; হিসাবনিকাঁশের সময় আনিয়াছে। এখন দেখ! যাইতেছে, এই শতাব্বীতে সাহিত্য-১ 
ভাঙারে প্রচুর সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীব বিবরণ যখন প্রত্বতত্বের অন্তর্গত 4 
হইবে, উনবিংশ শতাব্দীর দর্শন যখন, একাস্ত প্রাচীন: হইয়া দবীড়াইবে, উনবিংশ শৃতাষ্বীর . 
বিজ্ঞান যখন নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তিমাত্রে পরিণত হইবে, উন্নযিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার যখর 
উন্নত উত্তরবংশীষদিঠুর নিকট ছেলেখেলামাত্র বলিয়া বোধ হইবে, তখনও উনবিংশ শত; * 
বীর সাহিত্য বহু মানবের শোকে শাস্তি, বিজনে সঙ্গী ও সজনে আলোচ্য থাকিবে! 
৷ এক কবিতার কধাতেও বলিতে পারা যায়, এই 'শতাব্দীতে বহু কবির মানসনন্দনে'কল্পন|- . 
মন্দাকিনীকুলে প্রতিভার সন্দারকুঞ্জে বহু তিলোত্রসার আবির্ভাব হইয়াছে.। তাহারা কেহ ( 
র্বস্ষরিতাধবা ; কেহ প্রেমালোকচ্ছুর্নিতনয়ন!; কেহ ত্রীড়ামন্তুচিত।; কেহ সার্যাকুণ্ঠিতা; রি 
কেহ কুহুমকুন্তলা; কেহ ' তরলিতরত্বহার!; কেহ শাত্তিসমুক্জল!; কেহ দিব্যোদ্মাদমত্তা; 
কেহ্‌ বরাভয়দাত্রী ঃ “কেহ প্রশান্তপ্রীশীলিনী; কেহ বিলীসলাবপ্যময়ী ; কেহ বিষাদবিধুরা 
টি কেহ চিত্তাবিষ্টা ; কেহ স্তামশপ্পান্তৃত বৃক্ষচ্ছাক্সায় শ্লধকুহ্থমাকুলবুত্তল। ; .. 
(কহ কিশলয়শরননিবেশিতাঁ-_ব্মলসনিমী লিতমোচনা; কেহ উদ্ধোৎস্ষিপ্নয়না-ভক্তিবিহ্রলা) 
এই শত তিলোত্তমা উনবিংশ শতাব্দীর । ইহাঁদিগের মধ্যে কে “অতুল্যা রূপসী”, কে 
নন্দনে হুন্দরীশ্রেষ্ঠা, তাহাই বিচারের বিষয়। যে বিশ্বকর্পা রাজা ই নি 
'বাসিনীর স্রষ্টা, তিনিই উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি--কাব্যের পক্চজ-রবি। ইংলণ্ডের 
কবিদিশের মধ্যে কে সর্ধশ্রেষ্তাহার বিচারের আরম্ভ হইযাছে। অবশ্য মতভেদ অবশ্যস্তাবী । 
শত কবির শত ভক্ত, শত শিল্পীর শত উপাসক। মিষ্টার মার্ডক এ বিষয়ের যে আলোচন! 
করিয়াছেন, বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই আমাদের অবলম্বন | ৃ cr 
। প্রায় বিংশতি বর্ম পূর্বের আণল্ডণপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, শতাব্দীশেষে কবিতার রাজ্যে কাঁহা 
দের নাম প্রথম দৃষ্ট হইবে? আজ শতাব্দীশেষে সেই কথার বিচারকাল--সেই প্রশ্নের '* 
মীমাংসার সময় উপস্থিত। শতাব্দীব্যাপী সমালোচনার তরঙ্গতাড়ণে - 
এ) বহু সামাস্ত কবির যশের* রেখা কালের শিলাবক্ষ হইতে অপহৃত । 
কালের প্রভাবে খদ্যোতের ক্ষণিক দীপ্তি 'নির্বাপিত, কেবল সমুজ্ছল জ্যোতিকষরাজিই - 
দৃষ্ঠম।ন। কিন্তু 'সে তর্কের শেষ হয় নাই |১এক দল বারবণকে রত্বসিংহাসনে বসাইয়া। তাহার, 
অর্চনাবত,--ঙাহদের নিকটু ওয়ার্ডসওয়ার্থ তুচ্ছ বলিয়া পৰিগণিত। আবার মনীষী জুন. 
& হার্ট, মিল 'প্রমূশ কেহ- কেহ বায়বণকে দের দলে ফেলিয়া ওয়ার্ড দওয়া্থকেই কপ, 


চর 


নিন: সহযোগী সাহিত্য 4 ৫, 


বাঁচয হলিয়। থাকেন। সুকবি সুইনব্বপের মতে, এই ছুই জনের জপেক্ষ! শেলী ও ঝ্ীটদের 
স্থান উচ্চে। কেহ কেহঞ্রবার্ট ব্রাউনিংকেই কবিগুক বলিয়া__ভীহার রচনা লইয়। সদা 
বিত্রত। আবার ইংরাজী-পাঠকসমাজে টেনিসনের ভক্তেব অভাবমাত্র নাই। যে স্থানে 


"নান! মুনি নানা মতের প্রচারক, সে স্থানে আমদের গন্তব্য পথ কি? কোন্‌ মহাজনের 
- শ্রতানুগতিক হইব? কাহার চরণচিত্রের অনুসরণ করিব ? 


৭ এ স্থায়িত্ব । 


আদর্শ ব্যতীত বিচার হর না কবিতার কি আদর্শ লইর! বিচার কর! সঙ্গত ! কি গুণে 
কবিতার স্থায়িত্ব ? যে সকল কবিত1 কালেৰ অন্ধকার বক্ষে দেদীগ্যমান, সে সকলের গুণ 
পরীক্ষা! করিলে দৃষ্ট হইবে, যে কবিত্ণি জাতীয় আশা ও আকাঙ্ষ।র 
ক্ষেত্রে উপ্ত ও জাতীয় ভাব ও ভাবনার বসে পুষ্ট, সেই সকল কবি- . 
তাই বরেণ্য_চিরাদৃত। স্বাভাবিক ও সুস্থ জাতীয় জীবনের সহ।যতা ব্যতীত প্রকৃত কবিতাৰ্‌ 
ক্ষর্ত্জি হয় নাঁ। কি ভাষাধ_কি ভাবে কৃত্রিমত। কবিতার স্থাযিত্বের বিবোধী। আদর! 
এই আদর্শ নইয়|া উনবিংশ শতাব্দীর ইংবাঁজ কবিদিগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । 


টি এই উনবিংশ শতাব্দীতে এসন বহু ইংবাজজ কবির আবির্ভ(ব হইয়াছে, যাঁহারা সুকবি 
" সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদিগকে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ কবি বল! যায ন{। আমরা ভাহাদ্দিগের নিকট 


কৃতজ্ঞ? তাহাদিগকে ভালবাসি । কিন্তু তাহাদিগকে দেবতার সিংহ" 


‘বহু কৰিব কখ!। জনে বসাইতে পারি না। হডেব রহস্তরচনার কা! ছাড়িয়া দ্বিধা 


, Song of the shirk ও Bridge of sighs ধরিলে তেমন করুণ রস আব কোন্‌ কবিৰ 
কবিতা পাইব ? ওসর খৈয্যামের অনুবাদক ফ্রিটজিরান্ড স্বয়ং সম্ভবতঃ ওমবের অপেক্ষা বড় 


KY 


কবি । মিসেস ব্রাউনিং আবেগপ্রাচুর্য্যে ও কুমারী রসেটি সংযমে কবিতারাজ্যে অতি উচ্চ- 
স্থানের অধিকারিণী। এই দলে অক্টিন, ডবসন, ব্রাউন, বার্ণেসঞডেভিস প্রভৃতির নাম করা 
যাইতে পাবে। ই'হারা সুকবি, কিন্তু ইহাদের স্থান স্ব্বোচ্চে নহে। * 
রসেটিব স্থান সর্ব্বোচ্চে নহে। তাহার ভাষা অতি মধুব ! তাহ! অপ্নবোনুপুরনিকণের,. 
মৃত কর্ণে ন আসিয়! মিলাইয় যাক্স | সে যেন কুম্থমমধী লতিকা_ মৃত্তিকা অবলুষ্ঠিতা ; তাহাৰ 
". দ্বাড়াইবার শক্তি নাই। রসেটির কবিতাকুহুমে! বর্ণ বড় সমুজ্জ্বল । 
লেটি. ও জরি 'সেফুল মুক্তপবনম্পর্শে বিকশিত' নহে; তাহা কাচগৃহের অভ্যন্তৰে 
লালিত, মানবেৰ চেষ্টাৰ ফল । কেবল যে তীষাব ও উপমাঁধ কবিতা হয় না, কৰি তাহাই বুঝেন 
নাই। বসেটিব কাঁবাসমালোচনায় বহু বর্ষ পূৰ্ব্বে «এডিনবর! রিভিউ” যাহা কলিয়াছিলেন? 
এক্ষণে আমাদেৰ কবিদিগেব পক্ষে তাহ বিবেচনার বিধব 1 স্রিভিউ” বলিয়াছিলেন, এখন 
কি শিল্পে কি সাহিত্যে--অন্বাভাবিকের বিকাশ । চিত্রে বা সাছিতো “চিত্রিত চরিত্র মাঁনব- 
শ্ঘভাবসঙ্গত নহে; তাঁহার! কবির মানসবাসিনী_ষ্রাঁজজার" মায়কাননবিলাসিনী দুষ্ট- 
কল্পনার প্রস্থত। তাঁহাদের নযনে আলন্ত, অধরে লালসা । সে সকল সৌন্দর্যযপ্রতিমা মান- 
বেব নহে। রসেটির কবিতায় এই লালসাব আতিশব্য দেখির|'কাল1ইলের কথায় বলিতে 
ইচ্ছ! হয়,--"ধে সকল গুপ্ত কথা সকলেই জ্ঞাত, সে সকলের কথা আপনি আপনার কাছেও 
বলিও ন11” সে কবিতায় কের্বল রূপ -কেবল যৌবন। যৌবনমদিবাঁর উচ্ছলিত স্রোতে 
আর সব ভাসিয়া গিরাছে। বসেটি ভাষার অতুলনীয়--ভাবে সাসাস্ত। ভাহার কবিতাষ “গীত- 
গোবিন্দের' মাধুরী আছে, 'কুমাবসম্ভবেক গান্ভীর্য্য নাই; 'বিদ্যাহুম্দবের' কোঠলতা আছে; 
‘দশমহাবিদচুব' মেক নাই । ভাষাৰ কুনুম প্রচুর-_কিন্তু ভাবেব+ললৌরভ নাই । 
* উইলিরম্‌ মরিসও সুকবি; কিন্ত উহার আপনার কথার তিনি “শুধু শৃষ্য দিবসের অঙ্গন 


৫২ | " সাহিত্য - ১২শ বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা? 


গাঁযক ]* যে কৰি স্বেচ্ছায় সমসাময়িক গুরুতর প্রশ্ন সকল পরিহার করেন, তাহার আসন 
উচ্চে হইতে পারে, অত্যুচ্চে নহে। কবির পক্ষে তাহার সমস ্গয়িক মানসভুবনবিলোডী 
প্রশ্নেব মীনাংসার প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত কর্তব্য । ইহাই টেনিযনের সাফল্যের অন্তত কারণ) 
, জ্বীবিত কবিদিগের মধ্যে কেবল সুইনবরণ ইংলঙ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদিপেব মধ্যে আসন পাইবার+ 
মোগ্য । হার কবিতার শব্বলালিত্য অন্ুকরণাতীত; তাহার কবিতাকুপ্কে কলক কৌকিলেক' 
কলগান বহুদিন ইংরাজআী-পাঠকের চিত্রবিনোদন করিবে। তাহার 
হুইনবরণ bs নি | ভাষার পরিপূর্ণ ধ্বনি বিশ্ম্নকর। তাহা কোথাও বাত্যাবিক্ষুন্ধ 
বাবিধিব গর্জন, আবাব কোথাও উদদানগ্রহ্নাদিনী তরঙ্িণীর মৃদু কলফ্বনি ; কোথাও ভেরী- 
নিনাদ, কোথাও মধুৰ যুবলীধ্বনি।- ভাহাব ছন্দ ও ধ্বনির মাধুধ্য টেনিসনও আকো! 
ক্রিতেন। কিন্ত যদি কেবল ছন্দোমাধুবী ও শব্দলালিত্যই কাঁব্যেব উপাদান হইত, তবে 
স্থুইনব্রণের স্থান সেব্যপীযরেরও উপগ্নে। সুইনবরণের বিষম দোষ আতিশষা,__সেই দোষে 
হুইনবরণের কবিতা-কুহ্ম দুপ্তঞ্ী। এত আতিশয্য ব্রাউনিংএরও ছিল না। তিনি কেবল 
শব্মাধুবীর স্রোতে ভাসিয়! বিপুল পুলক্ডে চরণের পর চরণ বচন! করিযা থাকেন। তাহা? 
ক্রবিতাগুলি সংক্ষিপ্ত হইলে সুন্দর হইত.; কিন্ত কোন অংশ পরিহাব কবিলে ভাল হয়, তাহা 
তিনি ব্যতীত কেহ বুঝিবে না। | 
কাব্যে আরজে কৃতিত্ব বোধ করি স্থইনবব্ণই প্রথম স্বীকার করেন। সইনববণের 
রুবিতায় আতিশয়্য ও প্রাচুর্য_-আর্ণন্ডের কবিতাঁষ কঠোর সংয়স। . একের কবিতায় 
ভাঁষাভিব্যক্তি অন্পষ্ট, অপরের সুম্পষ্ট। একের চাঞ্চল্য, অপরের স্থের্যা। একের অত্যধিক 
অপ্রাসজিকতা, অপরের পুর্ণ প্রাসজিকা। সম্ভবতঃ আর্ণজ্ডের এই পবিত্রতা ও অচঞ্চলতা/ 
কালের প্রবাহে অটল রহিবেও কিন্তু ভাহার ৮৪ সঙগীতধ্বনির একাস্ত অভাব সেই 
অভাবেই তাহার ক্ষন সর্ব্বোচেচ নহে ) 
কাঁটুন-আীবিত থাকিলে হয় ত কবিকুলচূড়া তে গাবিডেন। কিন্তু যখন ভাহার মৃত্যু 
হয, তখনও তাহার “ফুটিতে অনেক বাকি।” তখনও তাহার রচনায় অপু তা: ক্ষমতার 
অভাব সুম্পষ্ট । এখন তিনি কবির কবি, অর্ধাৎ কবিঞনেব নিকট: 
কীট্‌স ও শেলী । জাদৃত। অসমাপ্ত সন্তাবনাসাত্র সকলে বুঝে না| শেলীর মাধুরী কে 
অন্বীকাব কবিতে পাবে? কিন্তু মামুষ কেবল শিশির ও অনল উপভোগ করিয়া থাকিতে 
পারে না তিনি তাহার চাতককে যাহ! বলিয়াছেন,ভীহার সম্বপ্ধেও তাহাই বলা যায়, 
*উদ্ধ হ'তে আরো উদ্ধৃতর* . 
*. মর্ত্যভূমি ত্যজ্জি' চলি’ যাও; 
অগ্নিয়য যেন জলধর ৫ 
নীল শৃন্তে উড়িবা বেড়াও ; | ৯ 
পীতরত শুন্তে উঠিব।ও ; 
উর্ঘগা মী শুধু গীত গ্মও 1” 
যেমন অনেক প্রকার আলোক আমাদের চক্ষে দেখা যায় না, যন্ত্রবিশেষে ধবা পড়ে, তেম- 
মই অনেক অনুভূতি কেবল কবি-হৃদযেই সন্ভব। যে গীত সাধারণ মানবকর্ণে অশ্ৰুত, তাহা 
কবিব-হ্বদযকুঞ্জে ধধলিত। যে দৃশ্য সাধারণ চক্ষেব অগৌচর, তাহা কবিহাদয-দর্পণে প্রতি- 
বিশ্বিত। শেলীর অনুভূত্তি সুক্ষ হইতেও সুক্ুতর। তাই তিনি সকলের পক্ষে অধিগন্য 
নুহেন। | 


শোধ, ১৬২৯] ৭৫ সহযোগী সাহিত্য । i "৫৩ 


4 কোলরিজ্স যাঁহুরর .. তিনি পাঠককে মস্তরযুক্ধবৎ রাখিতে পারেন -কিন্ত তাহার উৎকৃষ্ট" 
কবিতাব-সংখ্য। একান্তঙআম।. সেগুলি কাবার: সলবশ্বভাববিরুদ্ধ। যত দিন ইংরাজী 
ভাষ|- ধাকিবে, তত দিন বাররশের আদর অক্ষুণ্ণ রহিবে। Don 
নী i বারণ Juan রহস্তের কীর্তিত্তন্ত, 29107. ০৫ JudহজদেenE গালির চূড়ান্ত । 
ই্হা'ব্যতীত [55০০ 0দill০৮ অক্রজলপিক্ক !-"বায়রণের ক্ষমতা বহু দিকে বিকশিত। 
বাযরণের আত্বরিকত| ও ক্ষমতা অসাধারণ ।. কেবল সেই জন্তই তিনি দুর্দিনে ফ্রান্সের" 
" পক্ষ ত্যাগ করেন নাই। ফরাসীবিপ্রক যুরোপে স্বাধীনতার বিজয়-তুর্য্য | কিন্ত অদৃষ্টের 
এসনই উপহাস যে,.ফ্লাহ্ম সহন্রধাতনানিপীড়িত হইব! যাহ! “লাভ করিয়াছে, অন্ত সকল 
দেশ অতি সহজে. সেই ফল লাভ.ৰরিয়াছে। ফান্দ পরার্থে সব সহিয়াছে। যখন বিপ্লবের 
-প্রথম-প্রলয়বিবাণ বাজিয়। উঠিল, তখন বোধ হইল; যেন স্বাধীনতার অভ্তিমকাল উপস্থিত ।- 
তখন কোঁলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফাশ্সের পক্ষ আগ করেন। কিন্তু বারণ ও শেলী” 
. জটল। বায়রণের প্রকৃতি চঞ্চল.। তিনি Evil heritage of blood হুট; তাই দুঃখ" 
০ করিয়াছেন, 
" পচিত্তবৃত্বি নিরোধিতে না শিখি যৌবনে, 
5. আমাৰ জীবন-উৎস-হ'ল বিষময় 1” - 
বায়রণ জাতীয় উন্নতির কি করিয়াছেন? সাহার সাহায্য কি? যাহার! রা 
। ২ সাহায্য সন্ধান করিবে,তাহার! বাপের ক্ষ গর্ধের-অনলম্বাসে কিছুই পাইবে না । হ্যাজলিট 
"= নজিয়।ছেন, ক্ষমতাবান পুরুষ অপরের হৃদয়গঠন করিতে পারেন। বায়রণ তাহা পাবেন 
"নাই । তিনি জ্ঞানী ছিলেন না; আানদান করিবেন কোথা“ হইতে? তাঁহার কথা," 
প্আমি অহখী ১ এই কধাই তিনি অসাধারণ শক্সহকারেঞ্প্রকাশ করিক্ঝছেন। “লরা", 
‘করসেয়ার', অর ৎয়ার'---সৈও এখন পুরাতন ।  বায়রণে শিক্ষা নাই; ক্ষিত্ত তিনি চিরদিন 
কাব্যামোদীর সহচর থাকিয়া পাঠককে বিপুল পুরক দান করিবেন। - 
৷ দ্গিদ্ধ শাস্তিদানেই ওয়ার্ডসওয়ার্ধের গৌরব । সাধারণ বি নিকট স্তাহার দোষ 
২ 54 ভক্ত বলিবেন_ - 7 
৫: ll রান নাল 
যে জন মুকুতা তরে ' সন্ধান করিয়! ফিরে 
২... তাহারে ডুবিতে হবে অতল সাগরে ।* EE 
" কবির পক্ষে হাশ্তরসের অভাব ধঁড় সারাস্মক; ওয়ার্ডসওয়ার্থ সে রসে বঞ্চিত। বদি 
হাব সমস্ত কবিত! পাঠ-কর,-তবে অনেক সময় বিরক্তি অনিবাধ্য তাহার কবিতার গতি. 
ও বক্তি উভয্নেরই অভাব। তবে তিনি আ্রান্ত জনের পক্ষে.বিশ্রামবর়ী | তাহার কাঁব্যসধা-. 
পানে বহু শ্রান্ত 857 Visi clas তিনি ববিক | তাহার. 
আপনার কথায়, ee Ta 
+০" হুমা নিন টিকার 
রত গাহিতে সরল গীত চিন্তাশীল তরে ।* 
এক দরা বলেন, তিনি উৎসাহোৎকুল্স বর্শ্মযাজকসাত্র ; কিন্ত অনেকের গুক্ষ তিনি কস, 
পুজ্য, দেবতা,-_-সেক্সপীয়র ও গেটেব নমকক্ষ । 
*  ব্রাউনিং সন্বন্ধে সহজে কিছু বল! সঙ্গত নহে; কারণ, ডাহাব বহু ভক্ত ব্রাউনিং-সংহ্িতাক্গ 


Pd 


= গত &. 
৫৪ সাহিত্য |” ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) 


সাহায্যে ডাহার কবিভাষ সব পাইরাছেন। এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, ব্রাউনিংকে বুঝিতে 


পা - সংহিতার আবশ্যক কি? তাহার উত্তর এই বে, ব্রাউনিং উদ্যানের" 


ন্‌ আগাছা দুর করেন নাই, ফুলগাছের পার্থেই আগাছ। রহিয়া শিয়াছে।, 
তিনি অনাবশ্যববর্জ্জিত আবশ্যক অংশমাত্র লোকচক্ষুর গৌচর কবেন নাই। তাহার পক্ষে’ 
ছয় চরণে ভাবপ্রকাশ অপেক্ষা সহন্র চরণে' ডাববিস্তার সহজসাধ্য ছিল; তিনি তাহাই 


করিয়া গিয়াছেন। কাজেই তাহার যোড়শ খণ্ড গ্রন্থাবলীর মধ্যে পঞ্চদশথানি অনাবশ/ক ।: 


আবার তাহার অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট চরণ গদ্যের মত শগুনায্ন। তাহার মানসিক ক্ষদতা” 
অসাধারণ ; তাহার চরিত্রজ্ঞান *অনামান্ত। কিন্তু তাঁহার চরিত্র-অধ্যয়ন-প্রণালী কাব্যানু- 
মোদিত নহে । তাহার নাটকগুলিকে প্রকৃতপক্ষে নাটক বল! চলে ন। | কারণ, চরিত্র ও ঘটনা 
ব্যতীত নাটক হয় না; ঘটনাসমাবেশ ত্রাউনিংএর সাধ্যাতীভ। কিন্তু জীবন, মৃত্যু ও অমরত্ব, 
সম্বন্ধে ভাহ।ব বছ উক্তি চমৎকার | তিনি ঘদি আপনার ভাঁওর হইতে বাছির! রত দিতেন, 
তবে হয় ত মিলনের ব্বর্ণসিংহাসনের পার্শ্বে তাহার স্থান হইত। কিন্তু তিনি তাহা" 
করেন নাই । 
গত কেক বৎসর সমালোচকগণ 'টেনিমনের -সমালোচনাপ্াচুষ্যে পাঠকগশকে ক: 
করিয়া তুলিয়াছেন। ফলে তাহাদের অনুবীক্ষণতনে দোষ ও গুণ উভয়ই বড় দেখইতেছে ; 
। টেনিসন।  *টেদিসনের কবিতা কুতুহলী বৈজ্ঞানিকের নখরবিচ্ছিন্ন কুহুমের দশা 
প্রাপ্ত 'হুইতেছে | টেনিসনের যথেষ্ট দোষ আছে। এমন যে সধূত্র: 
May Queen, তাঁহার করুণ রস কৃত্রিম । D০৮৪ প্রভৃতি রচনামাধুধো চিরস্ন্দর, কিন্ত- 
তাহাতে আকর্ষক কি আছে? প্রচলিত ধর্ম্মমত ও বিজ্ঞান মধুর কবিতায় সন্নিবিষ্ট কবা কি 


প্রতিভার সদ্যবহার ? তবে তীন্ার রচনাচাতুবী অসাধারণ ; তিনি কখনও অসম্পূর্ণ দ্রব্য ' 


লোকচক্ষুৰ সন্মুখে আনন নাই । নিভৃতে সম্পূর্ণ করিয়া তবে বহির্জগতে আসিয়াছেন। 
কবিতা হীবকখণ্ড বুঝি আর কেহ তেমন উজ্দবল করিয়! তুলিতে পারেন নাই ।, তিনি শিল্পি-- 
মাত্র; তাই বখনই তিনি ‘বড় কিছু চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই বিফলমনোরধ হইয়াছেন। 


Maud ও In Memoriam সমগ্র ধরিলে সামান্ত স্বতন্ত্র গীতিকবিতার, হিসাবে অতুলনীয় ): 


10)]]5ও তেমন হয নাই ; তবুও সে Splendid failure, তাহার নাটকগুলি ভাল নছে; 


কাৰণ, তিনি গীতিকবি। কিন্তু যখন 71553এর কথায় প্রেমোন্ত্ চরিত্র স্বণ করি, যখন . 


বুঝিতে পাবি যে, সেক্সপীয়ব ব্যতীত আর কেহ উন্মাদের-তেমন চিত্র 'অঙ্কিত করিতে পাবেন 
নাই, খন বহু সমুজ্বল কবিতার হার-রূপে In Me৷০চia৷৷৷ পাঁঠ করি, যখন তাহার শত 


গীত হৃদযে ধ্বনিত হইতে থাকে, তখন সব ভুলিযা তাহাকে কবিগুরুর সিংহাসনে বসাই। ' 


সমালোচককে বলিতে ইচ্ছা কবে, কোকিলের কুহুর উৎস দেখিবার জন্ত তাহার বক্ষ বিদীর্ণ” 


কবিও না; ফুলের উপাদান বিজ্ঞান লক্ষ্য করুক,_তুমি আমি তাহার সৌন্দর্যের উপভোগ. 


কবিষ। ধন্য'হই । | 

উনবিংশ শতাব্দীর কবিদিগের অগ্রণী ওষাসওযার্থ ও টেনিসল। একেব গৌরব 
ভাবের গ্রষ্ভীরতায়, 4 ও জ্ঞানে; অপরের গৌরব পয শিল্পকলায় 
সঙ্গীতে । 


ইহ ০০ সই উপ ৫৫ 
। 
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৪ ১৫ছমায়ুন ও শের শাহ |*% 
চি রী রী ২ শপেীপিশশ Te ঠা 
BR । 
মোগলকুলতিলক বাঁবর পরলোকগমন করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুল্র নাসের 
উদ্দিন মহম্মদ হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন |. ক্ল্যের্তিযশান্তরে হুমা 
নের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল; তিনি ফলিত,.জ্যোতিষের আলোচনায় অপরিসীম 
আনন্দ অন্থুভব করিতেন। তিনি রাজদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনার 
জন্য সাতটি কক্ষ সুসজ্জিত করিয়া সপ্ত গ্রহের নামানুসারে অভিহিত করিয়া- 
_ছিলেন। এই সকল কক্ষের গৃহসজ্জা, চিত্রাবলী ও ভূৃত্যগণের পরি- 
চ্ছদ, অধিষ্ঠাতা গ্রহণের চিহ্ণ 03190) দ্বারা ,বিশেষিত ছিল।, যে দিন যে 
গ্রহের প্রভাব বিস্তমান থাকিত, সেদিন সেই গ্রহের নামানুসারে কল্পিত কক্ষে 
হুমায়ূন: দরবার করিতেন ; এতগ্তীত রাজদর্শনাভিলৃষী ব্যক্তিগণের মধ্যে 
যাহার. যে গুণের প্রীধান্ত থাকিত, তাহাকে তজ্জপগুণবিশিষ্ট গ্রহের নায়ে 
কথিত কক্ষে উপস্থিত, হইতে: হইত। "কবি, , পরিব্রাজক ও. বিদেশীয় 
ঘাজদূত 'সোমকক্ষে, বিচারক, .শাস্বেত্তা :ও কার্্যাধ্যক্ষ বুধকঙ্গে, এবং 
2 পুরুষ বুহস্পতিকক্ষে রাজদর্শন লাভ করিতেন। (১) | 
.জর্মায়ুন রাজ্জকার্য্যনির্কাহের জন্ত চতুভূ তের নামানুসারে চারিটি বিভাগের 
a রুরিয়াছিলেন,-_আতসী, হাওয়াই, আবি ও খথাকি। এই বিভাগ- 
চতুষ্টয়ের কার্য্যসম্পাদনের জন্ত চারি জন মন্ত্রী নিযুক্ত ছিলেন।, ষে সকল দ্রব্য 
(যথা, নানাবিধ যুদ্ধান্ত্ৰ,ও যন্ত্র প্রভৃতি ) প্রস্তুত করিবার জন্ অগ্নির আবশ্তক 
হইত, তাহার নির্ম্মাণকার্য্য অতেদী বিভাগের অস্তভুক্ত ছিল। * পরিচ্ছদ- 
* 1. Akbsriams, Translated into English by H. Beveridge. 
2. BRiaz-ns-salatin,. 3. Atewart’'s History ‘of Bongal. 4. Elphin- 
stone's History of India, 5. Oriantal Annuals, 6. Elliot's History 
bf India, “Vols. IV & V. 7. Malléson's Akbar, 8. Keen's The Turks 
in 10015. 9. Dow's History of Hindostan. Vol IL 10. শ্রীযুক্ত বন্জনী- 
কান্ত গুখ্েব আৰ্য্য-কার্তি ৷ 
! 0) বৃহস্তি নামক গ্রহের পাশ্চাত্য নাম মন. পাশ্চাতা' রাখা (mytho- 
logy) mars 8 ৰুং sz 
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“গৃহ, পাকশালা' ও আস্তাবল প্রভৃতি হাওয়াই বিভাগের, অধীন ছিল। 
সরবতখানা, সুন্িখান। ও খাল (০৭৪!) প্রভৃতিক্ণ -কার্ধ্য আবি বিভা- 
গের তত্বাবধানে সম্পাদিত হইত -ক্বষি, পূর্ত, খালসা ভূমি ও কোন, 
কোন গৃহকাৰ্য্যের অন্ত থাকি বিভাগের স্থষ্টি হইয়াছিল। 

' 1" অধণ্ড শাস্তির সময়েই এইরূপ নির্দোষ আমোদের উপভোগ, সম্ভব- 
পর। হুমায়ুন দীর্ঘকা্লা এইরূপ নির্দোষ খেয়ালে লইয়া অতিবাহিত করিতে 
ঃপারেন নাই৷ নানাবিধ গুরুতর ররর তাহাকে. এ সব 
পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। . 28 

বাবরের আর তিন পুল্র' ছিল; কামরান, হিন্দাল" RE 
-তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র ছমাযুনকেই দিল্লীর ' সায্রাঙ্্যভার :প্রদান করিয়া 
গিয়াছিলেন।:. সুতরাং অপর, রাজকুমারগণের রাজসিংহাসনে কোনও 
অধিকার 'ছিল ন!। - কিন্ত কামরান, বাজ্যলালস! দমন, করিতে না 
পারিয়া পঞ্জাবের দিকে সতৃষ্ক . দৃষ্টিপাত করিলেন?" তিনি বীরপ্রস্থ 
সুদৃঢ় আফগানভূমির শাফনকর্তা ছিলেন। তাহার. পূর্বপুরুষগণ বংশাঙ্- 

. ক্রমে. তথায় ' কর্তৃত্ব .করিপ্নাছিলেন | পক্ষান্তরে, হুমাঁযুন নববিজিত' 
সাত্রাজ্যের- অধীশ্বর দছিলেন। .- সুতরাং : সৈন্সংগ্রহ প্রভৃতি . বিষয়ে 
তাঁহার অপেক্ষা কামরানের অধিক সুবিয়া ছিল। হুমায়ুন এই সকল বিবে- 
চনা করিয়া কাবুল ও পঞ্জাব প্রদেশ - কাধরানকে প্রদানপূর্বক' তাঁহার 
উচ্চাশা চরিতার্থ করিলেন। কাবুল. রাজ্যকে. ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করা - সমীচীন হয় নাই। অন্থুরক্ত কারুলী সৈন্তের সাহায্য: ব্যভীত 
নববিজিত- দেশরক্ষ! ছুঃসাধ্য ছিল। হুমায়ূনের রাজত্বের, প্রারস্তকালে 
হিনুস্থানের মোগল সৈম্ত; অন্থ্রক্ত কাবুল..যোদ্ধাদের দ্বারাই গঠিত ছিল। 
কিন্ত কালক্রমে এই সকল যোদ্ধার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলকে-ভারত- 
বর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করার“্কুফল পরিস্ফুট হইয়া উঠে, এবং বাদশাহ অহথরক্ত 
সৈন্ত সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হন। কামরানকে পরিতৃপ্ত করিয়া বাদশাহ 
অন্তর্ধিপ্রোহের আশঙ্কায় হিন্দালকে সম্মুলর ও মিরা আস্করীকে মেওয়াতের 
'শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিলোন। | ৰ ক 4 

কিন্ত হুমায়ুন অস্তর্বিপ্নবন্বিরণের অন্ত এত করিয়াও নিরাপদ 
প্রারিলেন না। সিহাসনারোহণের অল্প" দিন ' পরেই বাদশাহ্রে টনক 
অন্তরঙ্গ তাহার প্রাণবিনাশ ও সাআজ্য অপহরণ করিবার করনা ষড়যন্ত্রে 
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লিপ্ত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই ছুরাকাঁজ্ফের উদ্দেন্ত -প্রকাশিত হইয়া 
পড়িল, এবং তিনি ব্র্র্থমনোরথ হইয়! গুজরাটের স্বাধীন মোসলমান অধি- 
€ পৃতি বাঁহাছুর শাহের শরণাপন্ন হইলেন। হুমায়ুন, তাহাকে প্রত্যর্পণ করি- 
৬ শাহকে অনুরোধ করিলেন। বাহাদুর শাহ আশ্রিত 
ব্যক্তিকে শক্রহস্তে সমর্পণ করিতে ৮৪১৬০০০০০০৪০০০০০০৬, 
উপস্থিত হইল। | 
ইহার পর দিল্লীর আফগানবংশীয় টির ৰা 
আলাউদ্দীন বাহাদুর শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাহাদুর শাহের পূর্ব- 
' পুরুষর্গণ লোদ্দীবংশের রাজত্বকালেই উন্নতিলবভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
এবং বাহাদুর শাহ নিজেও ইব্রাহিম লোদীর নিকট উপকৃত ছিলেন। এই 
১১, ২ সকল কারণে তিনি -'আলাউদ্দীনের উত্তেজনায় হুমায়ূনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইবার জন্ত তাঁহাকে 'র্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। আলাউদ্দীন 
তাহার অর্থসাহায্যে বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করির্া স্বীয় পুত্র তাতার খাঁকে 
সৈনাপত্যে বরণ পূর্বক হুমায়ূনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । বাদশাহ, শক্ত: 
সৈম্ত অনায়াসে হা সেনাপতি তাতার থা শত্রহস্তে নিহত 
হুইলেন। ,. ১ 
অতঃপর হুমায়ুন বাদশীহ্‌ এই ES টি রি 
শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্তে যাত্রা করিলেন। (১) বাহাদুর শাহ মন্দিস্থুর নামক 
/- স্থানে গড়বন্দী শিবির সংস্থাপন: করিয়া শক্রটসন্ত বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। বাদশাহ অর্ধবত্সর কাল তাহার শিবির অবরোধ করিয়া রহি- 
লেন। অবশেষে তিনি শক্রশিবিরে রসদপ্রেরণের' পথ রুদ্ধ. করিয়া" 
দিলেন। এই উপায় অবলম্বনের পর অচিরে বাহাদুর শাহের*.সৈন্যমধ্যে 
খাস্তাতাৰ উপস্থিত হইল। বাহাদুর শাহ বীরপুরুষেন্ধ ন্যায় আত্মরক্ষার 
চেষ্টা না করিয়া, ভয়ব্যাকুল ও নিরাশ হইয়া পুড়িলেন। তাহার অবস্থা 
ক্রমশঃ এত দূর শোচনীর হইয়া পড়িল যে, তিনি একদা রাত্রিযোগে পাঁচ জন' 
অস্তরঙ্গ বন্ধুর সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন। বাহাছর শাহের পলায়ন- 
বার্তা প্রচারিত হইয়া পড়িবামাত্র আপামর সাধারণ সকলেই প্রাণরক্ষার্থ 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 





কপিল 


(১ এজবাটঘাত্রার পূর্বে তিনি জৌনপুরাধিপতি হুলতানী মামুদকে সমূলে উচ্চিন্ 
* এবং চুনাবছুর্দ।(ধিপতি পেরকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেন; তদ্বিণরণ পরে বিবৃত হইখে। 
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* হুমীযুন বাদপাহ প্রাতঃকালে এই সংবাদ অরগত হইয়া বাহাছর শাহের 
-পশ্চান্ধীবন করিলেন, কিন্ত তাঁহাকে ধৃত করিতে গ্কারিলেন না.। . তিনি 
প্রত্যাবর্তন করিয়া গুজরাট রাজ্য অধিকার করিবার জন্য মনোনিবেশ 
-করিলেন। হুমাযুন অঁচিরে সমতলভূমি অধিকার করিয়া পার্বত্য প্রদেশ 
হস্তগত করিবার কল্পনায় চাম্পানর দুর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি 
একদা রাত্রিকালে দুর্গার আক্রমণ করিবার অন্ত অক্সসংখ্যক সৈন্য 
প্রেরণ করিলেন। এই সম্প্রদায় দুর্গার আক্রমণ করিলে দুর্গরক্ষক. সসৈন্কে 
তথায় উপনীত হইলেন। অন্ত দিকে বাদশাহ কেবলমাত্র তিন শত 
* সৈন্য লইয়া লৌহকীলকের সাহায্যে প্রাচীর উল্লজ্বন- করিয়া হূর্গাভ্যস্তরে 
প্রবেশ করিলেন। তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াও সহজে দুর্গজয় 
করিতে পাঁরিলেন না। . দুর্গরক্ষক শক্রকে বিধবন্ত- করিবার জন্ত প্রাণ - 
পণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া - 
আত্মসমর্পনকাঁলেও. শত্রুকে সুবিধাজনক সর্ভে আবদ্ধ করিয়া 'লইলেন । 
ফলতঃ, হুমায়ূন তুমুল যুদ্ধের পর বহুকষ্টে দুর্জয় করিতে সমর্থ হইলেন । 
চাম্পানর দুর্গের দর্ভেন্ত অবস্থান, -শত্রসৈন্ের সংখ্যাধিক্য ও বাদশাহের 
* অসমসাহসিকতার বিষয়, চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে ফে, তিনি এই -হুর্গ 
বিজয় সম্পন্ন করিয়া তদানীস্তন বীরেন্্রসমাজে অর্তি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । 

ুর্গাভ্যস্তরে প্রচুর ধনরত্ব প্রোথিত ছিল। কোন স্থানে এই প্রচুর ১ 
ধনরাশি নিহিত ছিল, তাহা কেবল বাহাদুর শাহের এক জন কর্শচারী 
অবগত ছিলেন। মোগল রাজপুকষগণ ধনরাশি কোথায় লুক্কায়িত আছে 
তাহা অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে যন্ত্রণা দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্ত 
বাদশাহ তাহাদের প্রস্তাব অগ্রাস্ করিয়া তাহাকে অদ্যবহারে বশীভুত করি- 
বার আদেশ দিলেন। তিনি মোগলের সদ্ববহারে একান্ত প্রীত হই- 
লেন, এবং রাত্রিকালে.তাঁহাদের কৌশলে সুরাপানে গ্রফুপ্লচিত্ত হইয়া. গুপ্ত 
ধনের তথ্য প্রকাশ করিলেন। হুমায়ুন নির্দিষ্ট স্থানে অসংখ্য ধন রত্ব 
প্রাপ্ত হইলেন, এবং প্রত্যেক .সৈনিকপুরুষকে এক ডিও বি 
বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিলেন । ( 

হুমীবুন 'গুলরাট-ব্রিজয় সম্পন্ন করিয়া বি । 
পারিলেন না । রাজধানীতে শাসনযন্ত্র বিশৃঙ্খল হইয়া পড়াতে তিনি ভ্রাতা * 


" ইবশাখ) ১৩৭৮ : হুমীয়ুন ও শের শাহ। ৫৯ 


মিরজ্বা আস্করীর হস্তে গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করিয়া রাজধানীর অভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন? তিনি গশুজরাটি পরিত্যাগ করিলে মোগল রাঁজপুরুষ- 
» গণ আত্মকলহ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইহাতে তাহারা ক্রমশঃ এত দুর হীন- 
বল ও নিস্তেজ হুইয়া পড়িলেন যে, বাঁহাছুর শাহ অচিরে বিনা যুদ্ধে পুনর্ধার 
গুজরাট রাজ্য অধিকাঁর করিলেন। 
হুমায়ুন রাজধানীতে প্রত্যাগম্ন করিয়া দেখিলেন,_-বিহারের শাসন- 
কর্তী আফগানবংশোত্তব শের খা নবোদিত হুর্য্যের স্তায় ক্রমশঃ সমুজ্জল 
হুইয়া মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । 
ই 
শের অধ্যবসায়ের অবতার । তাহার প্রকৃত নাম ফরিদ। তিনি 
একটি ব্যাস্ত স্বহস্তে বধ করিয়া শের উপাধি প্রাপ্ত হন। শেরের পুর্বপুরুষ- 
গণের আদি নিবাস আফগানভুমির অন্তর্গত রো নামক পার্বত্য প্রদেশ। 
তাহারা সুপ্রসিদ্ধ শুরবংশোত্তব বলিকা সর্বসাধারণের নিকট একান্ত গৌরব- 
ভাজন ছিলেন । শেরের পিতামহ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যপরীক্ষার 
-জ্ন্ত দিল্লীতে আগমন করেন। -শের খাঁর পিতা হোসেন স্বীক ক্ষমতাবলে 
সাসেরাম ও তাওার জারগীর প্রাপ্ত হন। ৬ 
বীর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই সিংহশীবকের সহিত বল" পরীক্ষা করিয়া 
থাকে। কর্্ী শেরও শৈশবকাঁলেই আপনার কর্ম্দোজ্ছল জীবনের পূর্বাভাষ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিশু শের একদা পিতার প্রভুর অধীনে কর্ম্ম- 
প্রার্থী হইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাদৃশ অন্বয়স্ক' বালক 
কখনও রাজকার্য্যের উপযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া হোসেন তাঁহাকে এই 
সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্বক কিয়ংকাল প্রতীক্ষা করিতে বলেন শের খা 
পিতার নিষেধবাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া মাতার নিকট মনোভিনাষ প্রকাশ করেন। 
এবং তাঁহার নির্বন্ধাতিশয্যে হোসেন পুক্রক্কে কর্মে নিয়োত্িত করি- 
বার জন্ত স্বীয় প্রভুর নিকট লইয়া যান। তর্দীয় প্রভু শিশুর এই ব্যবহারে 
প্রীত হইয়া তাহাকে একখানি গ্রাম, পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন, এবং ভবি- 
_য্যতে তাহার মনস্কামন। পুর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহাতে শিশু শেরের 
আনন্দের.পরিসীমা ছিল না। | 
হোসেন, একাধিক রমণীতে অনুরক্ত ছিলেন; সুত্তরাং একমাত্র বিবাহিতা 
পত্নী শেরের মাতার সঙ্কে তাহার তাদৃশ সপ্ভাব ছিল না। এ জন্য,.তিনি 


৫. ৯: | সাহিত্য । রি হব, ১ম সংখা 

- তাহারু গৰ্তুজ গন্তানদিগকে সযত্নে -লালনপালন Sf না, ঠা 
পিতৃক্সেহে বঞ্চিত হইয়া! অভিমাঁনভরে সাসেরাম-পরিত্যাগ করিয়া জোন. 

- পুরে গমন করেন। পিতা পুত্রকে পুনর্বার 'গৃহে আনয়ন করিবার জন্য +4 
জৌনপুরের শাসনকর্ভার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তদুসারে শীসন- 
কর্তা তাহাকে গৃহে প্রত্যাগমন' করিতে : অন্থরোধ করিলে তিনি বলেন, 
 শ্ষদি আমার জ্ঞানতৃষ্ণানিবারণের জন্যই পিতা আমাকে আহ্বান করিয়া" 
থাকেন, তাহা হইলে আমি এখানেই বিদ্যাশিক্ষা করিক। জৌনপুর বিছজ্জন- 
পূর্ণ” এই সময় জৌনপুরে জামাল -এী -শাঁসনকর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। - 
তিনি এক জন উদারহ্ৃদক্স বিদ্যোৎসাহী শাসনকর্তা বলিয়া ভ্বনসমা্জে :. 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। শের খাঁ. অচিরে তাহার প্রসাদভাজন..হইয়া সৈকত: , * 
শ্রেণীতে প্রবেশনাভ করেন। : এই স্থানে তিনি. প্রবল উৎসাহে জ্ঞানো- ১ 
পার্জনে নিরত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাকরণ ও কাব্য প্রস্থৃতি নানা - 

. শাস্ত্রে গভীর পাঁণ্ডভ্য-লাভ করেন (১) দানশীল আমাণের আর্থিক 
সাহায্য প্রাপ্ত হুইয়া তিনি অধিকাংশ সময়ই কাঁবা, ইতিহাস: ও মহৎ 
দীনের আখযািকার আলোচনার ্দতিবাহিতবরিতেন। (২), . 0 
° উই এ বাতা । 


৯ কি 





(১ ) “He Also studied thoroughly the. Kafia ( a work on grammar ) 


৷ * সক He had got by heart the Sikandarnama, the Gulistan, and 


 Bostan, &c. and was also reading the .WOrks of _ Philosophers, সি 
BherShahi." 


(২) EE TE EO ETNA TE বল্তেছিলেন বে, 
তিনি যৌবনের্র প্রারন্তেং আাত্মোন্নতির জন্ত কঠোর পরিশ্রম কবিতেন ; শিকার উপলক্ষে 
প্রত্যহ পনের ক্রোশ পদব্ৰজে জুমণ তাহার অভ্যস্ত ছিল। একদা এইরূপ ্রমণকাঁজে 
তিনি দস্্যহস্তে পতিত হইয়া সংস্গদোষে লুঠন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। তিনি এক দ্বিন সদলে 
নৌকায় উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় শক্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইব! জবগর্ডে পতিত হন, এবং 
তিন ক্রোশ সম্ভরণ করিয়া আত্মরক্ষা, করেনগ ইহাব প্র, তিনি দহ্যবৃত্বি পরিত্যাথ 
করেন। তাবিখ-ই-দাউদী নামক আছে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। . জীযুক্ত ভসন এই" 
দর্পন আস্থাস্থপন করিতে পারেন নাই । ভিনি বলেন ষে, মৌগলের আশ্রিত প্রত্যেক ইত্তি- 
হাসবেত্বাই শেরের' বাল্যজবন ihe ছিলি, বলিয়া বৰ্ণনা করিতে আনন্দ, হি 
'ক্ষনিয়ান্থেন। 





KUNTALINE PRESS. a 


সাত বৎসর পরে, ১২৯১ সালে : 
বিহণ কন: eho পয 





সা তাঁহার সাধনা সফল হউক । f 
ফাল্গুন, চৈত্র। এই সংখ্যায় 'স্বাস্থে’র চতুর্থ বৎসর 
দেদিৰ| আমর! আনন্দিত হইয়াছি। প্বাস্থা- 
‘রোগের কারণ বা. রোগপ্রবণতা”, “মন্রিকা! বা ব 
[খিত ও শিক্ষপ্ৰদ। “পিভবিকার* প্রবন্ধটি অতান্ত আবস্তক 
ৰ বোধ করি অধুনাতন সভ্যতার চির্সহচর--অপরিহার্য্য দে 
হই বাঁর কারণ ও যকৃতরোগীর পালনীয় নিয়মাবলীর 
ত করিতে পারিলাম না। ‘স্বাস্থ’ সম্পাদক 
মাদের কৃতজ্ঞত।ভাজর ইইয়াছেন। এবার, তুতি! 
নপিবন্ধ দেখিলাম স্বাস্থোর উপযোগিত 


রঃ খণ্ড, প্রথম মং, তন 





তা সে কথা যাক,--আমরা লক সখীর উচ্চ: লক্ষোর : 
রি। “শ্রীমতী আনন্দীবাই জোশীর” জীবনচরিত রি hh ৰ 


"চৈ ৮পঞ্চম ও যন্ঠসংখ্য।। এই চৈ 
| ৰুম সংখ্যার “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রবন্ধ উপাদেয়। 
জ্ঞানের ভাণ্ডার নুন করিয়া এই সন্দর্ভে বিবিধ রতু ঢালিয়া দিতেছেন। আমরা স্থান 
উদ্ধত করিতে পারিলাম না। যিনি না পড়িবেন, তিনি বঞ্চিত, হইবেন। স্ব 
করিয়া রচনাটিকে গ্রামাভাষার পরিচ্ছদ দিয়াছেন। চলিত গ্রাম্য ভাষা নহিলে সা 
বাঙ্গালী বুঝিত না, এমন মনে হয় না। যে সকল পাঠক বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে পারি 


ধল সাধু ভাষা তাহাদিগকে বাঁধা দিতে পারিত নাঁ। পাল বেশে? এ 
মৌনধীহানি হইতেছে। 


মলোচন! তাহার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু ছুই দিক না দেখিলে-টে কঠ[দকে চেনা 
“লেখক বলেন,--টেকচাদের ভাষ! নিতাস্ত তরল,” "কিন লেখক যে [ভাষায় ৃ 


A সাধের" "অধ্যাপক Wis নামক, উতর জানগর্ভ নন্দভটি এই 
। ইহাই এব পের প্রাণ । পয উপেম্্রকিশোর রায় চৌধুরীর “সৃষ্ট 


















বেদী মহাশয় যে সংশয়ের উত্থাপন কারান | 
পারিষদেই আমর! তাহার মীমাংস1 দেখিবার আশ! করি। নিখিলবাবু অতি শ্রমে যে: 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার অ’ লচন! নিতান্ত আবশ্যক ।। ally hey ক্র 
হরপ্রদাদ শাস্ত্রী, বিশ্বকোষ-সম্পাদক যুক্ত ল। 
গুরুতর বিষয়ের আলোচনা না হয় কেন! শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বন্ধ “অগা, ট 
মুকুন্দ" অবন্ধে এক জন অজ্ঞাত প্রাচীন কবি ও তদীয় পুরাতন কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন 
বৰ কবি মুকুন্দ চৈতন্যের বন্দন! করেন নাই, অতএব তিনি চৈতগ্ভের পূৰ্ববৰ্তী 
"এরূপ অনুমান প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। গ্রীযুক্ত নগেন্রনাধ বসুও 
প্রবন্ধশেষে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে লেখকের আর এক 
সিদ্ধান্ত এই যে, “চণ্তীদাসকে বঙ্গের আদি কবি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে। কিন্তু 
সাহার রচিত মাত্রাক্ষরপরিমিত কবিত[গুলি পাঠ করিলে স্বতই সন্দেহ উপস্থি 
প্রথমে [ন ভাষায় এমগ সুন্দর কবিতা রচিত হইতে পারে না। মুকুন্দের 
বিজয়ের কবিতার সহিত চণ্ডীদাসের কবিতার তুলনা করিলে মুকুন্দকে চণ্ডীদানের 
" বৃৎমর পূর্ববর্তী বলিয়। বোধ হয়। এই জন্ চশ্তীদাসের আবির্ভাবকাল ১৪২৫ 
মুকুন্দের আবির্ভাবকান্ত ১২২৫ শক ব! ১৩*৩ খৃষ্টাব্দ নিশ্চয় করিতেছি, সুতরাং | 
য়ের প্রায় ৬:* শত বৎসর পূর্বের কবি মুকুন্দ জগন্নাথবিজয় রচনা করিয়াছিলেন।" এ 
্বাপ্তও নিতান্তই অনুমানমূলক। খথ্বেদ্র অনেক ঝক্‌ পরবস্তী বৈদিক সাহিতে 
অপেক্ষা রচিত ও স্থললিত ; এই কারণে খশ্বেদকে উপনিষদের পরবর্তী বলা 
স্থতরাং কেবলমাত্র ভাষার বিচার করিয়। অনুশানবলে চপ্তীদ্বাসকে সিংহ ন 
তে আমরা সম্মত ছি? শ্রীযুক্ত রাখালদ!স নেতা ানাদানাণন | 
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- হিমারণ্য | 


শী শি 


/ অদ্য ৩১ এ হ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যার পূর্বেই মিল,হারী” আসিয়া উপস্থিত হই। তিন 
দিনের পর লোকালয় পাঁইরা মনে. বড় আনন্দ হইল » গ্রামবাসীর! আমাদের 
অত্যর্থনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কেহ ধর্শালা পরিষ্কার করিতে 
লাগিল, কেহ কাঠ কেহ অগ্নি আনয়ন করিয়া অপ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া দিল । 
আমি ধৰ্্মশালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বিশ্রাম বগিতে 

ককরিতে গ্রামবাসীদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম । কোন আহ।%) 
বস্তুর গন্ধ পাইলে মুহূর্তমধ্যে পিপিলীকাঁর দল বেমন সেই স্থানে আবিয়! 
উপস্থিত হয়, সেইরূপ গ্রামবাপী বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী সকলে আসির| 
মামাকে ঘেরিয়া বসিল। অদ্য আমি তাহাদের নিকট একটি আমোদের 
বন্ত হইরা পড়িলাম । আমি বলিলাম, “তোঁমাদেব এ দেশে বড় শীত। এই 

খ, আদ্র যদি তোমরা আমাকে ধুনি (অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড) জালাইয়া না 

, তাহা হইলে আমি মারা যাইতাঁম। এই ত গ্রীষ্মকাল, শীতে তোমরা 

করিয়া থাক?” গ্রামবাসীদের মধ্যে একটি বৃদ্ধ ৰলিল,“এখানে শীতকাণে 

১. টেকা যায় না। এই বেচারি দিকে পর্বত ও সমতলভূমি দেখিতেছেন্, 
স্* আর যত নদী নালা আছে, শীতের প্রারস্তে এ সমন্তই বরফে ডুবিয়া যাইবে ৮ 
আমাদের বাড়ী ঘর সকলই বরফে আবৃত হইয়া যাইবে । এখানে জন 
প্রাণী" কেহুই থাকিবে না।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “শীতকালে ভোমরা 
কোথায় থাক ?” ৪৫ | সম 
গ্রামবাশী। যশীমঠের ১৮ মাইল নীচে লালসা নামক স্থানে। নু 

৬ আমি। তবে ত বড়-কষ্ট! 

গ্রামবাসী । মহাশয় কষ্টের কথ! কি বলিব? ছেলে পিলে, গক, বাছুর, 
ভেড়া, বকরি লইয়া প্রতিবৎসর যাওয়া আসা বড়ই কষ্ট । 

আমি। তবে নীচে যাইয়া থাক না কেন? 

গ্রামবানী ৷ গ্রীষ্মের সময় নীচে থাকিলে আমরাও প্রাণে মরিব, ভেড়1' 
বকৃরি, গরু, বাছুরের চিই ও থাকিবে না। 

আমি-। সেই স্থানেও ক তোমাদের ঘর বাড়ী প্রস্তত আছে? 
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গ্রামবাসী | ' আজ্ঞে না এই গ্রামে আমাদের সমস্ত গৃহসম্পত্তি, সেই 
স্থানে যাইয়া আমরা. সাষান্ত কুটার নিৰ্ম্মাণ করিয়া” থাকি; কেহ কেহ 
তামুতেও বাম করেন। আর আমাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, "তা হাদে রুশ 
বাড়ীও আছে। তবে তাহার সংখ্যা অতি অল্প। 

আমি। যখন তোমরা লালসাঙ্গায় যাঁও, তখন তোমাদের গৃহসামগ্রী 

ও শশ্তাদি কি সঙ্গে লইঙ্কা যাও, না এইখানেই পড়িয়া থাকে? নীচে যাইবার 

সময় কখন ? 

গ্রামবাদী। . প্রায় আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি) যখন বরফ পড়িবার 
পূর্বাভাস পাই, তখনই মালপত্র, গৃহসামগ্রী, ধান চাউল, আটা ও গোধুম 
প্রভৃতি গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখি, এবং ব্যবহারের উপযোগী তৈজসপত্র পর 

ও আহারোপযোগী খাদ্য লইয়া নীচে প্রস্থান করি। তখন পালিত পণ্ড 
ও পরিবারবর্গ সহ আমরা লাঁলসাঙ্গায় যাত্রা করি! 

আমি। তখন তত চোরের উৎপাত হয় না! 

" গ্রামবাসী । আজ্ঞে না; তখন এই সকল গ্রাম ও রাস্তায় গমনাগমন 
অসাধ্য ; কারণ, বরফ পড়িয়া সমস্ত রাস্তা বন্ধ হইয়া যায় । চোরের ক 
দুরে থাক, গ্রাম্যু পণ্ডও এখানে থাকিতে পারে নাঁ। এই যে সম্মুখে উচ্চ 
পর্বত দেখিতেছেন, সেই সকল পর্বতে এখন নানাজাতীয় মৃগ, কন্ত,রীমৃগ, 
ও মুনাল প্রভৃতি হ্ন্নর সুন্দর বিহঙ্গমকুল বাস করিতেছে) যখন তুষারপাতে 
গ্রাম অগম্য হুইয়া যাইবে, তখন এ সব মৃগ পল্লী আসিয়া আমাদের গ্রামে 
বাস করিবে, এবং শীতের কয় মাস তাঁহারা এখানেই থাকিবে। গ্রীষ্মের 
প্রারস্তে আমরা যখন এখানে আসিব, সেই সময় তাহারা আমাদের আশ্রয় 
পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ শিখরে চলিয়া যাইবে" এমন কি, এখন যে সব সুন্দর 
সুন্দর বিহঙ্গমকুল ‘এখানে দেখিতেছেন, শীতারস্তে তাহার একটিও এখানে 
থাকিবে না। শীত আর্সিবার পূর্বেই তাহারা নীচে চলিয়া যায়। তাহার! 
নীচে যাইবার পরই আমরা নীচে যাইবার ব্যবস্থা করি। কোন কোন 
বৎসর আখিনের প্রথমেও বরফ পড়িক্তে আরস্ত হয়। কখন বরফ পড়িবে, 
আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, রা 
তাহা বুঝেশ অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, বরফ পড়িবার ১৫ দিন 
পূর্বে তাহারা এই স্থান পরিত্যাগ করে; এবং আমরাও তাহাদের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ এই খাঁন পরিত্যাগ করিয়া থাকি» | 


না, ১৩০৮" হিমাঁরণ্য। ৬৭ 


.... এই সমস্ত ও অন্তান্ত কথাবার্তার পর এক জন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম," 
“তোমরা কি তিব্বতক্যাইবার দিন স্থির করিয়াছি?” সে উত্তর করিল, *১*ই Ae 
আষাঢ় আমাদের গ্রামবাসীর! তিব্বত যাত্রা করিবে ।” এখন পাঠকবর্গের 
৷ জান। আবশ্তক যে, প্রতি বৎসরই নিতি বাটার দশবার থানি গ্রামের লোক 
বাণিজ্যার্থ তিব্বত যাত্ৰা করিয়া থাকে। তাহাদিগের যাত্রার সময় আমাদের 
৮1১০ হইতে ১৫ই পর্যযস্ত। ইহার মধ্যে মার কেহই ঘরে থাকিবে না। 
বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রী ভিন্ন সকলেই তিব্বত চলিয়া যাইবে ) আবার আশ্বিন মাসের 
প্রথম পক্ষেই গ্রামে ফিরিয়া আসিবে। .তার পর আশ্ষিনের পূজা সমাপন 
করিয়া ফশীমঠের নীচে আপন আপন নির্ণী্ত স্থানে চলিয়া যাইবে । যশী- 
আআ মঠের নীচে লালদাঙ্গ। হইতে নন্দপ্রয়াগ পর্য্যন্ত ইহাদের শীতবাসন্থান। 
৮ ইহারা নিতির পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে বাসগৃহ নির্শাপ করিয়া বাস করে, এবং 
কৃষিকাধ্য ও বাণিজ্য ব্যবপায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে। 
ইহাদের বাণিজ্যঙক্ষেত্র তিব্বত, এবং বাণিজ্যত্রব্য তঙুল, গোধূম, গুড়, মিছরী 
যাননি রঙিন বন্ত্র। ইহারা এই সমস্ত বন্ত মেষ ও ছাগলের উপর, 
“বোঝাই করিয়া বাণিজ্যযাত্রা করে। এক একটি ছাগল বা মেষ ১০ সের 
-হইতে ১৫ সের পর্য্যন্ত ভার লইয়া অতি উচ্চ উচ্চ পর্বত লঙ্ঘনপূর্বব 
-তিব্বতে বাইয়া উপস্থিত হয়। .আসিবার সময় পূর্বোক্ত দ্রব্যের বিনিময়ে লবণ * 
সোহাগ! উল লইয়া আসে। এই সব ছাগ ও মেষ গ্ৰীষ্ম খতুর মধ্যে 9৫ 
৫. বাব নিতি সীমা হইতে তিব্বতে যাতায়াত করে। বন্ত্রাদি নগদ মূল্য 
বিক্রয় করে, উন, নগদ মূল্যে ক্রয় করে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায, 
/ছুইট| ছাগল বা মেষের রোঁম ১২ টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে । এই সব উল্র, 
- নিকটবন্তী, পর্ধতবাসীরা। ক্রয় করিয়া শীতবস্ত্র প্রস্তুত করে, এবং কাণপুর 
ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে চালান দিয়া থাকে। তিব্ৰতীয় ছাঁগল ও মেষেৰ 
* রোমে শাল, বনাত ও ধোসা প্রস্তুত হয়।* কমায়ুনের যোহার, বৃটিশ 
গাঁড়োয়ালের নিতি ও ত্বৎপার্খবর্ী কর়েকথানি গ্রাম, বদরীনারারণের 
উপরবর্তী মান! গ্রাম, গাড়োয়ালেৰু গঙ্গোত্রীর নিকটবর্তী কয়েকখানি গ্রাম, 
_ 'বেসোয়ার ও নেপালসীীস্তবাসী লৌকধিগেরই ভিব্বতে গিয়া বাণিজ্য করি- 
বার অধিকার আছে। অন্তস্থানীয় লোকের! বহুকাঁলাবধি এ অধিকার হইতে 
বঞ্চিত, হইয়! রহিয়াছে। বৃটিশ প্রজাদিগের মধ্যে কমাধুনের যোঁছারীর! 
- মিলং পাস দিয়া, নিতি পায়ের লোকের! নিতি ও হোতির পথে, এবং -টিরি 


প্ঠ 


৩৮৫ 


কোন্‌ পথে গেলে মানসসরোবরে শীঘ্র শীঘ্র পহুছিতে পারিব; সেই বিষয় “) 


ডি bd এ 
৬৮ সাহিত্য । ১২শ নদ, হয় নংপা। 


গাড়েফালের লে।ক ও বেসোরারীর! নিলং পাঁস দিয়। তিব্বত ষাইবে। অন্ত 


গাস দিয়া.ইহারা কখনও তিব্বত যাইতে পারিবে না ৷ *ইহাদিগের বাণিজ্যের 
জন্য নিন্ললিখিত স্থানে :বাজাব বসিয়া .থাঁকে। সিবচিলুম্‌, দ্বাপা, জ্ঞানিম।, _ 
খুলিং, ছক্করা এবং খুলিং। বাজ্ধারকে' এই দেশীয় লোকেরা ‘যঞ্ডি” কহেন | 
‘নিতি’ পানের লোকেরা সিবচিলুম্‌ ও.দ্বাপার মত্ডিতে আসে । মানা পাসের 
লোকদের মণ্ডি খুলিং। * ‘মিলিং’"পাসের লোকদিগের মণ্ডি থুলিং ; এতন্তিন্ 
তব্লাখারে এক মণ্ডি হয়। এই সকল মণ্ডি বা বাজারের যথাযথ বৃত্বান্ত 
পরে লিখিব। এখন যে গ্রামে বসিয়া এই সব বিবরণ সংগ্রহ Ue: 

সেই গ্রামের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। 

"'ইতিপূর্কে গ্রামবাদী লোকদিগের সহিত আমার যেকূপ কথোপকথন « 
হি তাহ! বলিয়াছি। এখন সমস্ত লোক আমাব নিকট হইতে 4 
চলিয়া" গিয়াছে, তিন চারিটি বুদ্ধ আমার নিকট বসিয়া আঁছেন.। 
আমি এদিক. ও দিকু দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, আমার আহারের জন্ত 
স্বথেষ্ট খাদ্য বস্তু সংগৃহীত হইক্বাছে। একটি বৃদ্ধ' বলিলেন, “আপনি -এই 1 


~ 


সব আহাধ্য গ্রহণ করুন।” আমি সাদরে ততসমুদয় গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধকে 


বলিলাম, “আমি এক জন তীর্ঘষাব্রী; আমার গন্তব্য তীর্থ মানসসরোবর 


'ও কৈলাস তিব্বতের অন্তান্ত তীর্থে যাইবার ইচ্ছা আছে।' তুমি বৃদ্ধ 


ও তিৰ্বতে অনেকবার" গিরাছ, আমাকে পথের বিষয় কিছু উপদেশ দাঁও। 


Dt 


তোমার কাঁছে জানিতে ইচ্ছা করি।* বৃদ্ধ উত্তুব করিলেন, “স্বামীন্দী, এখন 


'সানসসবোবরে যাওয়া বড় কঠিন ও প্রাণপণ না করিলে তথায় যাওয়া যায় 


না। কেৰল প্রাণপণ চেষ্টাতেও কুলাইবে না; রাজভয় ও বিলক্ষুণ দস্থ্যভয় 
আছে।” আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম, “রাজভয়ট! কি ?” বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, 
পপূর্বে এই পথে অথব! অন্ত পথে সাধুবা অনায়াসে যাইতে পারিতেন ) কিন্তু, 
কিছুদিন হইল ছুই চারি জন ইংরাজি রাজার লোঁক সাধুবেশে তিব্বতে প্রবেশ 


করিয়া তিব্বতের নক্‌স! লইয়াছে ও স্বন্তান্ত ওঁতিহাঁসিক বিবরণ সংগ্রহ 
করিয়া: প্রকাশ করিরাছে, এই সংবাদ রাজধানী *লাসায়’ প্রকাশ হওয়াতে , 


‘লাসা” হইতে এই ছকুম আসিয়াছে যে, সম্্যাসীরাও বিনা জামিনে তিব্বতের _ 
সীমা লঙ্ঘন করিতে *পারিবে না, ' মানসমরোবর ত দূরের কথা৷” আমি - 


. হরিম্মঙ্গের সহিত বলিলাম, “তবে কিএ্সামার যার! হইবে না-?* সে বলিল, 


জো, ১৩০৮) হিমারণ্য | ৬৯ 


“কেন হইবে না?” আমি উত্তব করিলাম, “আমার জাগিন কে হইবে ?” 
বৃদ্ধ উত্তর করিল, “আপনি সাধু, যে গ্রামে যাইবেন, সেই গ্রামের প্রধানেরাই 
টা জামিন হইতে পারে। এই গ্রামের প্রধানও আপনার জামিন 
হইতে পারে।. তবে কথা এই যে, এই গ্রামের ও নিকটবর্তী অন্তান্ত 
গ্রামের দোকেরা নিতি পাস হইয়া দ্বাপ! যাইবে ; কারণ, আমাদের বাণিজ্য- 
স্থান দ্বাপা । আর “মরগাওয়ে'র. লোকের! “চোবুহুতি” হইয়া! ‘সিবচিপুম’ 
যাইবে ; তাহাদের বাঁণিজ্যস্থান ‘সিবচিনুম্‌ ৷ আপনার পক্ষে ‘চোরহুতির্‌* 
রাস্তাই সুগম । আপনি এখানে ২৪ দিবস- অবস্থিতি করিয়া “মরগাও+ যান । 
এখান হইতে “মরগাও ছুই মাইল । -সেই* গ্রামের প্রধানের নাম কেদার 
এ সিংহ । কেদার সিংহ অতি ভাল লোক ; দে আপনাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে 
৮ ও জামিন হইবে ; আর “মররগাও+ পর্য্যন্ত আমি আমার পুজরকে আপনার সঙ্গে 
দিব; সে আপনাকে তথায় পহুছাইযা আসিবে 1” আমিও মনে মনে স্থির 
করিলাম, কল্যই এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ‘ম্রগী ৪’ যাইব । এই সব কথা 
ও-অন্তান্ত কথাতে রাত্রি অধিক হইয়া গড়িল। বৃদ্ধের! গৃহে চলিয়া গেল। 
আমি আহারান্তে নিদ্রা গেলাম । 
- -পরদিবস প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিয়! গ্রাঙ্গদর্শনে বাহির হা 
এই অঞ্চলের একটি বিশেষত্ব এই'যে, যেখানে স্বভাবের বিচিত্রতা, যেখানে 
_ দেবদাক, চীর প্রভৃতি বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশ, যে স্থানের অদূরে তুষার- 
6৮. ম্ডিত উচ্চ, হিমালয়, যেস্থানের নিয়ে কলনাদিনী শ্োতস্বতী, যে 
স্থানের. নিম্নে ও উর্দ্ধে কৃষির উপযুক্ত উপত্যকা ও অধিত্যকা, সেই স্থানে 
এক একখানি গ্রাম। আমি যে গ্রামে আছি, সেই গ্রামের নাম 
£মল্হারী+ |, “মল্হারী” প্রকৃতির ধনভাওার,' শোভার অক্কে* প্রতিষ্ঠিত ; 
পশ্চিমে ‘ধোলী’ নদী ভীষণ গর্জনে গ্রাম কম্পিত ককরিরা বিষ্ণুপ্রয়াগের 
দিকে চলিয়া গিয়াছে । দক্ষিণে দোঁনাগিরি বাণ গন্ধমাদন” ।' দোনাগিরির 
উচ্চতম চূড়া ২৩১৮১ ফিট উচ্চ। দোনাগিরির উচ্চ শিখর চিবতুষারাবৃত'। 
দোনাগিরি হইতে একটি নদী -উ্বিত্‌ হইয়া এই গ্রামের দক্ষিণ দিক আলিঙ্গন 
পূর্বক ধৌলীতে মিশিয়াছে । গ্রামের পুর্ধর্দিকেও অভ্রভেদী পর্বতরাজি ৷ 
গ্রামের প্রায় চতুদ্দিকে শস্তক্ষেত্র । শস্তক্ষেত্রের মধ্যে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত । এই 
গ্রাম ১০২০০ ফিট উচ্চ। যশীমঠ হইতে যে. পথ-*ধাঁলী উপত্যকা ভেদ 
করিয়া ‘নিতি’ পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই পথের উভয় পার্শ্বে এই গ্রামের সন্নিবেশ। 


৭০ সাহিত্য । চপ বর্ম, ব্য সংখা! 


‘এই গ্রামে শতাধিক গৃহস্থের বাস । গ্রামবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষত্রিয়; 
দু’চারি ঘর ডোম ও দর্জি আছে। ক্ষপ্রিয়েরা বাণিজ্য ও কষিকর্ম্ম করে, 
ডোমেরা দেবালয়ে বাদ্য বাজার, দর্জির বস্তু প্রস্তুত করে। ইহাদের গৃহগুলি-_ 
প্রায়ই দ্বিতল, মধ্যে দু'চারি খানি একতলা গৃহও দেখিতে পাইলাম! তবে / 
তাহার সংখ্যা অতি অল্প। প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্বারা একতলা প্রস্তুত করে, 

এই একতলাব উপরে কুষ্ঠ দ্বার! দ্বিতীয় স্তর নির্মিত হয়। প্রত্যেক গৃহে 
ইইখানি করিয়া চাল? চালগুলি খড় বা খোলার চালের অনুরূপ ; কিন্তু এই 
দেশীয় লোকেরা কাঠ বা প্রস্তর দ্বারা গৃহের চাল প্রস্তুত করে। অধিকাংশ 
পর্বতে প্লেট প্রস্তরের ন্যায় একপ্রকার প্রস্তর হইয়া থাকে । এই প্রস্তরের 

দ্বারাই ইহারা গৃহের চাল ছায়। যেখানে এই প্রস্তর সুলভ নহে, সেখানে » 
কাঠ ছারাই চাল হুইয়া থাকে। এই পল্লীবাসীদিগের গৃহগুলি শ্রেণীবদ্ধ, < 
মধ্যস্থলে ছোট খাট রাস্তা ; রাস্তার উভয় পার্শ্বে গৃহ । প্রত্যেক গৃহে ছুটির 
অধিক গবাক্ষ নাই।, গবাক্ষগুলি গবাক্ষ নামের উপযুক্ত ; কেবল শ্বাস 
প্রশ্থাস পরিত্যাগ না কবিলে চলে না, তাহার অন্তই পর্বতীয় গৃহস্থের গৃহে 
গবাক্ষের স্থষ্টি। গবাক্ষ দিয়া অল্পাধিকপরিমাণে আলো! ও বায়ুর সমাগম 
হইতে পারে। এই স্থানের বায়ু এত শীতল যে, গৃহের মধ্যে একটুমাত্র বা 
প্রবেশ করিলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। দ্বিতল গৃহ গুলির নিম্মতলে গো, মেষ, ছাগল 
প্রভৃতি পালিত পশুদের স্থান। দ্বিতলটি গৃহস্থের আবাসস্থান। গ্রামের 
ঠিক মধ্যস্থলে ধর্মমশালা ও দেবালয়। কোন কোন গ্রামে একাধিক ধর্ম. ৯৮ 
শালাও দেখিতে পাওয়া যায় । অদ্য আমি যে গ্রামে আছি, এই গ্রামে তিন- 
খানি ধৰ্ম্মশালা ও দু'টি দেবমন্দির। নিয় হিমালয়ে পঞ্চপাগুবের বড় আদর । 

উক্ত স্থানের আঁধবাসীদিগকে পঞ্চ পাওবের উপাসক বলিলেও চলে! প্রায় 
প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চ পাগুবের মন্দির আছে ; মন্দিরে রীতিমত পুঁজাঁও হইয়া 
থাকে । এই গ্রামে দুইটি দেবমন্দির, একটি পঞ্চ পাগুবের, অপরটি কুল- , 
দেবতার। ইহাদের কুলদৈবতা নন্দাদেবী। সধ্চশতী চওীতে নন্দাদেবীর 
উল্লেখ আছে। ইহারা আপনাদিগক্ে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। হিন্দু- 
শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীতে ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কিন্তু আচার ব্যবহার অহিল্দু / 
ভুটরাদ্ের- অনুরূপ । অপরাপর পর্কতবাসীরা যেমন সরল ও. সত্যবাদী, ₹. 
প্রবঞ্চনার নামও জাঙ্কন না, ইহারা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাদের 
গুর্ণের মধ্যে প্রধান গুণ ইহারা অতিথিসেবায় তৎপর ; দেবতা ও সাঁধুব ভক্ত। 


জোন, ১৩০৮ { হিমাঁরণ্য। "৭১ 


ইহাদের পুরুষদিগের প্রধান কার্য্য বাণিজ্য ও ক্ৃষিকার্য্যের মধ্যে ভূমিকুর্ষণ। 
} অন্তান্ত যাবতীয় কাৰ্য্যই স্ত্রীলোকের করিয়া থাকে । j 
চি গ্রামবাসীদের বিশেষ অনুরোধে আমি এই গ্রামে একদিবস ও একরাত্রি 
' বাস করিয়া ৩১শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্থে “মরগাও” আসিয়া উপস্থিত.হইলাম। 
“মরগাঁও একটি ক্ষুদ্র গ্রাম । ১৫১৬ ঘর গৃহস্থের বাস । এই গ্রামে ক্ষত্রিয় 
ভিন্ন অন্ত জাতি নাই। গ্রামবাসীরা সকলেই দরিদ্র! ইহার মধ্যে কেদার 
সিংহ অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন। আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়াই কেদার সিংহের 
বাটাতে উপস্থিত হইলাম । কেদার সিংহ আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া 
তাহার ভূৃত্যদ্দিগকে আদেশ করিল, পস্বামীজীর অবস্থিতির জন্ স্থান প্রস্তুত 
শঙ্খ কর।” অনুমান অর্ধ ঘণ্টার পর ভূৃত্যেরা আসিয়া বলিল, “স্থান প্রস্তুত 
" হইয়াছে।” কেদার সিংহ আমাকে লইয়! সেই স্থান.দেখাইয়া দিল। স্থানটি 
প্রস্তরের প্রাচীরে বেষ্টিত, উর্দ্ধে বস্ত্রাবৃত । চারি দিকে অপ্রশস্ত মাঠ)পূর্ব দিকে 
পার্কতীয় নর্দী। স্থানটি আমার খুব মনোনীত হইল। , আমি আমার নূতন 
২ গৃহে যাইয়া আসন করিয়া- বসিলাম। অবিলম্বে একটি ভৃত্য চা, ছাতু ও 
অর্ধসিঙ্ক মাংস আনিয়া হাজির করিল। আমি চা পান করিয়া হুরস্ত শীতের 
হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত-হইলাম। ছাতু ও মাংস স্পর্শ করিলাম না। ইহা 
দর্শন করিয়া কেদার সিংহ বলিল, “ও কি করিলেন! আপনি তিব্ৰতযাত্ৰী, ০ 
= ছাতু ও মাংস না খাইলে বাঁচিবেন কি করিয়া ? তিব্বতের পথে চা, মাংস, 
১ ছাতু ভিন্ন অন্ত বন্ত ছুর্নভ | আপনাকে ছাঁতু ও মাংস খাইতেই হইবে ।” কিন্ত 
ভবি ভুলিবার নয় । আমি সেই দিবস ছাতু ও মাংস থাইলাম না। কেদার 
সিংহের স্ত্রী ও ভূত্যেরা আমার আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল, কেদার 
সিংহ আমার নিকটে আনিয়া বসিল। আমি একটু বিশ্রাম করিয়া কেদার 
সিংহকে বলিলাম, “আমি এখন তোমার অতিথি; তুমি 'অতিথিসেবার যথেষ্ট 
» উদ্যোগ করিতেছ । তোমার ষত্ব ও উদ্যোগ দেখিয়া বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি। 
কিন্ত তোমাকে আমার একটি বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে । আমি তিব্বতের -, 
মাঁনসসরোবর ও কৈলাস প্রভৃতি তীর্ দর্শন করিতে বাহির হইয়াছি, তুমি 
আমার সহায়তা না করিলে আমার তীর্ঘদর্শন হইবে না।” সে বলিল, 
“আমার যত দূর সাধ্য, তাহাতে কোনপ্রকার ক্রটী হইবে না, কিন্ত এখানে 
॥ আপনাকে আরও দশ দিবস অপেক্ষা করিতে হইবে ।* ছাপা হইতে পুলিশের " 
লোক আনিগ়্াছে, পথে আর তত বরফ নাই। ৯ই আষাঢ় ‘ফুলিয়া’ যাইবে। 


২ | সাঁহিত্য ] ] ১২শ বর্ষ, ২ধ সংখ্যা । 


১১ই,আষাড় আমরা যাত্রা করিব।* বহু দিবস হইতে ‘নিতি’ খাটাতে এই- 


রূপ প্রথা আছে যে ‘গমশালী’ গ্রামের প্রধান, কাঠা অর্থাৎ উচ্চ শৃঙ্গ লঙ্ঘন 


~ 


করিয়া তিব্বতসীমায় প্রবেশ করিবে, পরে সেই রাস্তায় অপর সাধারণের, 


গমনাগমনের অধিকার হইবে। গগমশালী”র প্রধানকে ফুলিয়া কহে? 
ফুলিয়া কাঠা লঙ্ঘন করিলেই নিতি পাস .খোলা হইবে । আরও একটি 
সুন্দর নিয়মের কথা গুনিতে পাইলাম । আধাট়ের প্রথম সপ্তাহের প্রথম 
ভাগে ভোট হইতে এক জন রাজকর্মচারী আসিয়া সংবাদ দিবে যে, “ভোটে 
কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি বা পশুপীড়া নাই,। তোমবা ভোটে যাইবার 
জন্য প্রস্তুত হও 1” সেই ব্লাজকম্মচারী সীমাস্তদেশে কোনও প্রকার 
ংক্রামক ব্যাধি বা পশুপীড়া আছে কি না, ইহা! অস্ুুসন্ধান করিয়া দ্বাপার 
রাজাকে সংবাদ দিবে! দ্বাপার রাজা এই . সংবাদ পাইয়া! তিব্বতের প্রবেশ. 


' দ্বারে পুলিশ পাঠাইরা দিবেন, এবং সীমাস্তবাদী লোকদিগকে বাণিজ্যের জন্, 


ক]. 


তিন্বত-প্রবেশের অনুমতি দিবেন। কেদার সিংহ বলিল, 'দ্বাপা’ হইতে 
'সড়জী+ অর্থাৎ পুলিশ আসিয়াছে । পুলিশের থানাঁও বসিয়াছে। ৯ই' 
আষাঢ় ফুলিয়া যাইবে । ১১ই আষাঢ় আমরা যাইব ।” সুতরাং বাধ্য হইয়া' 
আমাকে দশ দিনু এই খাঁনে অবস্থিতি করিতে হইবে. আমাকে একাকী: 
এই দশ দিবস কাল কাটাইতে হইবে । অন্ত লোক; হইলে ভাবিয়াই অস্থির 
হইত, আমার অভ্যাস আছে, শিক্ষাও আছে, আঁমি বাতাসের গলায় দড়ি? 
দিয়া নিকটে বসাই, এবং তাহার সঙ্গে নানাপ্রকাঁর কথারার্ভী কহিয়া থাকি ; 
এই আমার প্রতি । কিন্ত-এখানে আসিয়া আমাকে-সে প্রকৃতি পরিত্যাঁগ' 
করিতে হইল। দূর দুর গ্রাম হইতে গ্রামবাসীরা দলে দলে আমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল। আব পূর্ণানন্দ গিরি নামক জনৈক সন্ন্যাসী, 
তিব্বত বাইবার জন্য+আমার আস্তানায় আসিয়া জুটিলেন। লোকটি বড়ই 
ভক্ত । প্রথমতঃ ইহাকে ভক্তবিটল বলিয়া বোধ হইয়াছিল, পরে কথাবার্তায় ও 
আচার ব্যবহারে, আমার সে ভ্রম দূর হইল। পূর্ণানন্দ আমার শিষ্যত্ব স্বীকার, 
করিল, এবং প্রাণমনে 'তিন্বত-যাত্রার *আযোজনু করিতে. লাগিল । পুর্ণা- 
নন্দের বয়স ২৬২৭, শ্যামবৰ্ণ, মস্তকে 'ক্দটাজুট, “ও. কৌপীনধারী ৷ পূর্ণা- 
নন্দের জন্মস্থান কুমায়ুন; এতদ্দেশীয় ভাষাঞ্--সুন্দর জানে, সুতরাং 
পূর্ণানন্দের দ্বারা আমার*সঙ্গীর অভাব দূর হইল, এবং নানাপ্রকান্ত কথা- 
ধার্ভীয় সময় কাটাইতে লাগিলাঁম। পূর্ণানন্দের পর আর. এক জন শিখ 


DY 
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 সঙ্ধ্যাদী আসিয়া. আমার সঙ্গী হন। কিন্ত এই শিখ মহাশয় বড়ই উগ্র, তাহা 
সঙ্গে আসার তত মিথ থাইল নাঁ। তথাপি পূর্ণানন্দের অনুরোধে তাহাকেও 


9796 এ দিকে পূৰ্ণানন্দ ও শিখ সন্ন্যাসী গ্রামাস্তরে ভিক্ষার 


এ 


জন্ত যাইত, আমি বাসায় বসিয়া স্থানীয় লোকদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার কথা- 
বার্তায় দিন কাটাইতাম। এই দশ দিবসের মধ্যে এখানকার রীতি নীতি 
চালচলন যাহ! কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহ! নিযে প্রকাশিত হইল। 

এই সীমাস্ত প্রদেশের লোকেরা নীতির ধার ধারে না। তাহার পর - 
ধর্দ্ব-_ইহারা বাহক ভাবে দেব-উপাসক, কিন্তু তাহা কেবল ভয়ের খাতিরে, 
ভক্তির সঙ্গে ইহাদের বিশেষ বিবাদ । এই পার্ধত্য জাতির মধ্যে অধিকাংশই 
বিষ্ণুমন্ত্রী। কিন্তু ইহারা অতিরিক্ত মদ্যপায়ী। মদ্য ইহারা ঘরেই প্রস্তুত 
করিয়া থাকে, এই স্থান ব্রিটিশসাত্রাজ্যতৃক্ত হইলেও স্থানীয় প্রজাদিগের 
মদ্য প্রস্তুত .করিবার অধিকার আছে। ইহারা গ্রাম্যদেৰতা, কুলদেবতা . 
ও উপদেবতার কাছে ছাগ মেষ বলি দেয়। এই বলির উদ্দেশ্য এই যে, এই 
সব দেবতারা বলিতে সন্তষ্ট হইয়া ইহাদের পালিত পণ্ড ও পরিবারবর্গকে রক্ষা 
করিবেন। - ইহাদের কুলদেবতার নাম নন্দা; কুলদেবী শক্তি ।. উপাস্য 
দেবতা বিষণ । ইহার ভাব বুঝিতে পারিলাম নাপ. তবে এরূপ অনুমান কর! 
যাইতে পারে যে, ইহাদের পূর্বপুরুষের শাক্ত ছিলেন, ইহারা বিষ্ণুমন্তর 
পাইয়াছে। কিন্তু আচরণ ঘোর শাক্তের। ইহারা অতিশয় লোভী । টাকার 
থাতিরে স্ত্রী কন্তা প্রভৃতি কুলস্ত্রীদিগকে শিকারী সাহ্বেদিগের সঙ্গিনী করিয়া 
দেন্ধ। প্রতি বর্ষের আষাঢ় হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত কতকগুলি সাহেব এই সীমান্ত 
প্রদেশের কন্ত,রীম্বগ, নানাজাতীয় হরিণ ভন্গুক প্রভৃতি হিংস্র জ্রস্ত শিকার 
করিবার জন্য তিব্বতসীমাস্তে 'উপস্থিভ হইয়া থাকে । এই মহাশয়ের বাছিয়। 
বাছিয়া স্থন্দরী যুবতী কুলী নিযুক্ত করে। এইরূপ একটি সাহেবের সহিত 
আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ইহারা! স্ত্রী পুরুষে মদ্যপান করিয়া, থাকে । 
এ জাতির মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই; , বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ আছে, 
বিবাহাদি কাৰ্য্য হিন্দুপদ্ধতি অনুস্যরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলে 
কি হয়? পতিসত্বেও এতজ্জাতীয় স্ত্রীলোকের! অন্যপুরুষ গ্রহণ করিতে লজ্জিত 
হয় না। সমাজে ইহাদের কোনপ্রকার শাসন নাই। ইহাদের মধ্যে 
বিধব্মুবিবাহ আছে। এই দেশের স্ত্রীজাতি বড়ই প্রবণ] । শ্ত্রীজাতির পরিধান 
ঘাগরা, অঙ্গাবরণ জ্যাকেটের অনুরূপ, ইহার উপর সর্ধাঙ্গ আবরণ করিয়া 

টির 
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একখানি কম্বল 'পরিধান করে, এবং মাথায় পাগড়ীর অনুরূপ বস্তু কীধে 
ইহারা বৎসরাস্তে একবার বস্ত্রপরিবর্তন করে। এই ষ্জাতীর পুরুষদিগের 
পরিচ্ছদ পাজামা, লম্বা চাপকান, পাগড়ী বা টুপি, কেহ কেহ চাপকানের 
পরিবর্তে লম্বা কোট ব্যবহার করিয়া থাকে । ইহাদের মুখ মিষ্ট, হৃদয় হলাহল- 
পুর্ণ। ইহার! তিব্বতীয়দিগের অন্ন গ্রহণ করে বলিয়া ব্রাহ্মণ ও অপরাপর 
স্থানের ক্ষত্রিয় পর্য্যন্ত ইডাদের জলম্পর্শ করে না। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে এক 


স্‌ 


দল ব্রাহ্মণ বাস করে|, এই ব্রাহ্মণের! পর্য্যায়ক্রমে ইহাদের পৌরোঁহিত্য ও 


চিকিৎসা করিয়া থাকে, কিন্ত ইহাদের জলবিন্দুও স্পর্শ করে না। এই সব 
ব্রাহ্মণের! ভিন্নদেশীয়। এই শীমাস্তপ্রদেশে ক্ষত্রিয় ও ডোম" ভিন্ন অপর 
জাতির বাস নাই | ইহারা মেষ ও ছাগলের লোম দ্বারা কম্বল প্রস্তুত করে। 


এই কম্বলেই ইহাদের পরিধেয় বস্তু সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে ৷ পুরুষেরা সুত} 


প্রস্তুত করে, স্রীলোকে তাতে কম্বল-বোনে। এ দেশে ধোঁপা কা নাপিত 
নাই, মেয়েরা ধোপার রুহির রর রর 
করিয়া থাকে। 

- আজ্গ কাল প্রান্তবাদীরা কাজে উন্মভ্ত। দিন রাত্রি ভেদ নাই-। দর্জি 
শীতবস্ত্র শেলাই করিতেছে; গৃহস্থেরা তান্ু ও-পাঁল রিপু ‘করিতেছে; 
স্ত্রীলোকের! ছাতু প্রস্তত করিতেছে । অপরাপর পর্বত হইতে ভারবাহী 
মেষ ও ছাগল আসিয়া গৃহস্থের গৃহাঙ্গন পূর্ণ করিতেছে। গৃহস্থেরা এই সব 
পশুদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছে, নিকটবর্তী পর্বত হইতে ঘোড়া, 
“বব্ব,” চামর প্রভৃতি পশুগণ আসিয়া হাজির হইয়াছে। সকলেই প্রফুল্রচিত্তে 
আপন আপন ঘোড়া, চামর,ও বব্ব, বাছিয়া লইয়া আপন আপন গৃহপ্রাঙ্গনে 
বাধিতেছে। অপর দিক হইতে ভারবাহী মেষ ও ছাগ গোধুম,. তণু,ল ও 
অপরাপর বাণিজ্যদ্রব্য পৃষ্ঠে বহন করিয়া প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে । 
পুরোহিতের! চণ্তীপাঠ করিংতছেন, আর ছাগ ও মেষ বলিদান করিয়া 


যজমানের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছেন। গ্রাম্দেবতা ও কুলদেবতার 
নিকট অসংখ্য- বলিদান হইতেছে । ভোমেরা বড় বড় জয়চাক স্কন্ধে করিয়! 
বেতাল বাজনা বাঁজাইয়া কান ঝালাপাল! কর্িতেছে। ছেলের! তাহাদের 


সঙ্গে বিকট নৃত্যে হিমালয়কে মাথায় করিয়! তুলিতেছে। গ্রামখাঁনি উৎসব-. 


ময়ী নগরী হইন্সা দাড়াইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ বালক সকলেই মদের নেশায় বিভোর, 
কিন্ত কেহই নিজের কার্য ছাড়িতেছে না। আমি এই দকল দেখিয়া 9 
অবাক হইলাম। 


Lt 


< 
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- ইহারা - ছোট ছোট হুইখানি থলিয়! শেলাই করিয়া তাহাতে পণ্যরব্য 
বোঝাই করে, এবং এই ছুইথানি. থলে ছাগ ও মেষের হুই পার্খে বুলিতে 
গাকে। এই সব পশুই পর্বতীয় -জাতিদিগের বাণিজ্যের প্রধান সহায় । 
যে সকল পর্বতে বহুপরিমাণে ঘাস থাকে, সেই স্থানেই মেষ ও ছাগলের 
আড্ডা । মেষ ও ছাগ রক্ষার জন্ত দুই চারিটি কুকুরও থাকে, এবং ছুই 
চারি জন তৃত্যও নিযুক্ত হয়। কুকুরগুলিই প্রকৃত প্রহরী, ভৃত্যগুলি উপলক্ষ্য- 

'মাত্র। কুকুরের প্রতাপে সে অঞ্চলে কোনও প্রকার হিংস্র জন্ত বা অপর 
লোকের যাইবার উপায় নাই। ছুই একটি পশ্ত বা পপ্তশাবক দলত্রষ্ট হইলে 
কুকুর তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দলে মিশাইয়া দেয়। হিংঅজস্ধর গন্ধ পাইলে কুকুর 

৮ বিকট শব্দে সকলকে সতর্ক করিয়া তুলে। পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, 
৮ কি পদার্থ? যেমন ঘোড়া ও খাধা হইতে ধচ্চরের, সেইরূপ 

তিব্বতীয় চামর ও দেশীয় গাই হইতে ঝববুর উৎপত্ভি। ঝাববু পরিশ্রমক্লাস্তি- 
রহিত ও তুষারময় উচ্চ শৃঙ্গ লজ্ঘনে সুপটু । এই শ্রেণীর গো জাতি ও 

{ চাঁমর এখানকার প্রধান বাহন । ইহারা আরোহী লইয়া নীহারময় উচ্চ 

_ পর্বত লঙ্ঘন করে ও পার্বতীয় নদী অতিক্রম করে। ইহারা ২।৪ দিন 
আহার ন! করিয়াও বরফের মধ্যে চলিতে পারে । *ইহাঁঘ্বের আর এক অপূর্ব 
শক্তি আছে। যখন বরফ পড়িয়া পথ ঘাট পর্বত নদী ডুবিয়া সমতল হয়, 
তখন ইহারা অনায়াসে পথ চিনিয়া আরোহীকে নিরাপদ স্থানে উপস্থিত 

₹' করিতে গারে। 

‘সকলেই তিব্বতযাত্রার বন্দোবস্ত কর্িতেছে। আমিও আমার দ্রব্যাদি 
ও আহার্ধ্য বস্তু লইবার অন্ত ছুইটি ঝব্ব, ভাড়া করিলাম। একটি আমার 
দ্রব্যাদি ও অপরটি আমাকে বহুন করিবে। প্রত্যেক ঝব্বূর দৈনিক ভাড়া 
ছয় আনা । এই সব ঠিক করিয়া ১১২ আধাড়ের জন্তু অপেক্ষই করিতে 
লাগিলাম! এখানে অধিক দিন অবস্থিতির সন্ত কেদার সিংহের সহিত 
আমার বেশ সন্তাব হইল। সেই আমার সমস্ত আয়োজন, করিয়া 
দিল। এবং এক দিন নির্জনে বলিল, “এক! বিষ্ণু সিংহের সহিত আপনাকে 

' ছাড়িয়া দিব না; সে ন্দো্ষ তত ভাল নহে। আমার ত্রাতুশ্পুক্র থঙ্জগাসিংহকে 

আপনার সঙ্গে দিব। সে আপনার সঙ্গে€লমস্ত তীর্থ ভ্রমণ, করিবে, এবং 

মানসদূরোবরে পিতৃপিও দিবে :* প্রীস্তবাসী লোকেরা সাঁনসসরোবরে 
পৃতৃককত্য করিয়া থাচক। আমি কেদার সিংহের বাক্যে সম্বত 
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হইলামু। এখন 'আাব, সঙ্গে ছুই জনু ভৃত্য হইল,_বিষ্ণুসিং ও খড়াসিং । 
বিষ্ণু সিং বুদ্ধিমান, চতুর, 04 ১০758 
পরিশ্রমী । ডঃ 1 
বাজার 
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সে আজম পাঁচ বৎসরের কথা ।* SE: মেদিনীপুর ie কার্তিক 
মাসে আবার: উড়িষ্যার 'বন্দোবস্ত কার্যে বদলী হইলাম । মিঃ: খোড়দা- 
মহকুমাঁয় একরাজাত মহালের বন্দোবস্ত কার্ধ্য আরস্ত করিয়াছিলেন, তিনি 
যার কারন হয জানেন হন Li হা 
উপর। 

রিদম উতর দেবের উড টিন 
সমস্ত গবর্মেণ্টের খাস 'মহাল--তাহার মধ্যে জগন্নাথ মহাপ্রভুর এই সম্পত্তি: 
টুকু-বিশাল সমুদ্রবক্ষে 'কঁয়েকটি ব্ীপপুঞ্জের স্তায় ভাসমান । এই”খোড়দা 
খাস মহাল ও একরাজাত মহালের ছোট খাট একটি ইতিহাস আছে । "যদি ১ 
পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি না'জন্মে, তবে একনিশ্বাসে তাহা এখানে, [বলিয়া 
ফেলিতে পারি। নট 

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে য বখন ইংরেছ মাক্রা্ হইতে চিল.কা হ্রদের রা 
উড়িষ্যায় প্রবেশ 'করেন, তখন: উড়িষ্যা দেশ মারাঠা শাসনকর্তাদিগের 
এলাকা ছিল তাহাদের অধীনে আবার উড়িষ্যায় অনেকগুলি, ছোট বড় ' 
স্বা্গা ছিলেন। ইংগ্জেজের আগমনবার্ডা শ্রবপ' করিয়া তাঁহারা সকলেই ভয়ে 
. জড়সড় হইয়া ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করিটেন। কেবল করিলেন & 
না খোড়দার মহারাজা (বা পুরীর মহারাক্সা )। তাঁহার যে তত.দুর'সৈন্তবল ' 
ছিল বা তিনি যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারুদর্শা ছিলেন; তাহা নহে। তাঁহার ' 
মন্ত্রীরা তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাঁহার তীরধন্থকধীরী বন্ধ অসভ্য সৈম্তগণ : 
দেখিয়া ইংরেজ ভয়ে পলাইয়া যাইবে । তিনি সেই স্বুবুদ্ধি মন্ত্রিবর্গের কথাত্স । 
বিশ্বাস করিয়া ইংরেজেশ্খ সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাহার ফুল ০ রর 
ছইল বে, ছেলেব হাতের মোয়াব স্তাব ইংরেক্স তাহার বাগ হটুক রঃ 
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লইলেন। আর অন্তান্ত যে সকল রালা বিনা যুদ্ধে ইংরেজের' বশ্যতা স্বীকার 
করিয়াছিলেন, তাঁহাদিশের নিকট ভইতে বৎসর বৎসর কয়েক হাজার কড়ি 
558 তাহাদিগকে নিজ নিজ রুজ্যে বহাল 
| রাখিলেন। ইহারাই হইলেন উড়িয্যার Tributary Chief বা গড়জাতের 
রানা । 
থোড়দার মহারাজার রাজ্য গ্রাস করিয়া গব্মণ্ট তাহ! একটি মহ- 
কুমায় পরিণত করিলেন । মহারাজ! পুরীতে গিয়া বাস. করিতে লাগিলেন। 
এই রাজ! আবার জগন্নাথ দেবের সেবাইত | সেই স্যত্রে উড়িষ্যা, সান্জ্রাজ ও 
অন্তান্ত দেশের রাজগণ এক সময়ে ইহার অধীনপ্তা স্বীকার করিতেন। এই 
এজন পুরীর মহারাজার উপাধিটি বিলক্ষণ লম্বা, যথা,__*বীর্রীগজপতি গৌড়েশ্বর 
‘ মবকোটি কর্ণাটোৎকলবর্ণেশ্বর বীরাধিবীরবরপ্রত্তাপ শ্রীীত্ীপ্ীপ্রী অমুক মহা- 
রাজা।” এখমও পুরীর মহারাজা উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের রাজাদ্বিগকে গবমেন্টর 
স্তায় উপাধি প্রদান করেন । গবর্মেণ্টের দরবারে ও উড়িষ্যার রাজাদিগের 
মধ্যে ইহার প্রথম আসন। যাহা হউক. রাজার ত রাজ্য গেল, এখন. জগন্নাথ 
সেবা পূজ্জা করে কে? কাজেই গবর্মেন্ট বাধ্য হইয়া তাঁহার সেবা 
পুজ| চালাইবার জন্ত বৎসর বৎসর পুরীর রাজার হস্তেণ্৬* হাজার টাকা দিতে 
স্বীকার করিলেন। গবমেন্টও আবার পূর্বপ্রচলিত্ প্রথা অন্ুসাবে পুরীর 
যাত্রীদিগের নিকট হইতে একটা ট্যাকৃস (11811006৪3৫) গ্রহণ করিতে 
* লাগিলেন। ১৮০৮ সনে এই রকম বন্দোবস্ত হইল, এবং কতক বৎসর পর্য্যন্ত 
এইরূপ কাজ চলিতে লাগিল। পরে এক গোল বাধিল। ইংরেজ রাজত্বের 
তভ্যুদয়ে মে সকল ্রীষ্ধর্্প্রচারক এ দেশে আলোক বিতরণ ও ধর্ম্মপ্রচার 
করিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা দেশে ফিরিয়া গিয়া এক আন্দোলন উপস্থিত 
করিলেন । “কি সর্বনাশ ! . আমরা যে পৌত্তলিকতার রমন করিতে চেষ্টা 
, করি, ইংরেজ গবমে-্ট নিজেই. টাকা দিয়া তাহার পোষকতা করিতেছেন! 
আমাদের চেষ্টা! বৃথা 1 এই কথা শুনিয়া ইংরেজ জাতি খেপিয়া উঠিল। তখন 
গবর্মেন্ট সাঁপও মরে, আর-লাঠি-ও-না-ভাঙ্গে রকমের এক ফিকির করিলেন। 
: জগরাথদেবের সেবাপুস্বার জন্ত প্রথমতঃ ৬* হানার, টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহা কমিতে কমিতে ২৩ হাজারে নামিয়াছিঘ, আর 
) যাত্রীর উপর করও উঠিয়া গিয্নাছিল। গবর্মেটট খোড়দ! খাসমহাল হইতে 
সেই বার্ধিক ২৩ হাতার টাকা আয়ের উপযুক্ত কতকগুলি মৌজা জগন্নাথের 
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“সেবা পুজার জন্য রাজার হাতে দিয়া পৌত্তলিকতার অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি- 
লাভ করিলেন। এইরূপে ১৮৪* সনে একরাদাত মঙ্কালের সৃষ্টি হইল । 

যাক সে সব পুরাতন কথ! । আমি মেদিনীপুর হইতে কটকে পচ্ছছিস্কা._ + 
এই একরাজাত মহালের বন্দোবস্ত কার্যের ভার পাইলাম । কিছু দিন পরে <! 
কাগজপত্র তাবু প্রভৃতি লইয়া খোড়দ! আসিলাম ৷ মিঃ-_ যেখানে শেষ কাজ 
করিয়! প্রিয়াছিলেন, অমি সেই গ্রামে গিয়া “ডের! পাকাইলাম।” (১)সে 
গ্রামটির নাম হাড়পদ্ধা। তাহার নিকটে এখন মান্্রাজ্ কটক রেলওয়ের 
একটি বড় ষ্টেশন-হইয়াছে, নাম নারায়ণগড়। আমরা যখন সেখানে যাই, 
তখন রেলের রাস্তা কেবল প্রস্তুত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে Ballast train চলি" 
তেছে ) আর প্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে রাস্তার ধারে আসিয়া হাল 
করিয়া তাহা দেখিতেছে, কেহ বা সভয়ে দ্বওবৎ করিতেছে। টস 

খোড়দ! পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ । প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছুই একটি 
ছোট ছোট পাহাড় আছে, সেগুলিকে এমুক্তিয়া” বলে। তাহার কোনটার 
উপরে গাছপালা আছে, কোনটা টাকপড়া মাথার ভ্ায় একেবারে খালি । ; 
এই পাহাড়গুলি প্রস্তরসয়, ইহার একটিও চট্টগ্রামের পাহাড়ের রাত ফেব 
মাটীর চিপি নহে। তঃব কোন পাহাঁড়ের প্রস্তর খুব শক্ত- কাল, য়া 
*অকৰ্ম্মশিলা” বলে । আর কোন পাহাড়ের প্রস্তর লালবর্ণ, (গৈরিক ) বেশী 
কঠিন নহে। খোড়ুরা অঞ্বে প্রারই কাল ঘাটি দেখিতে পাওয়া যার: না 
অনেক গ্রামের মধ্যে কেবল লালমাটি ও পাথর। শীকসবজীর বাগান 
করিতে হইলে অন্ত স্থান হইতে কাল মাটি আনিয়া ফেলিতে হয়, তাহার 
" উপর পাছ লাগান হয়। হাড়পদ| প্রামে আমাদের তাবুর খোঁটা গাড় 
কঠিন হইয়া উঠিল। অনেক খোটা ভাঙ্গিয়া গেল, মাটিতে, বসিল না। 
অবশেষে এক জন "বঢ়ই৮-( স্থত্রধর )-এর শরণাপন্ন হওয়া- গেল। তাহার, 
সহায়তার, কোনক্রমে সেই কাপড়ের 'ঘর প্রস্তুত করিয়া আমর! তাহার 
মধ্যে বাস করিতে লাপিলাষ । 

মেদিনীপুরে এক জন বন্ধুর নিকট হইতে ' ধারক কিনিয়াছিলাম। : 
বন জঙ্গলের কাছে কাপড়ের সরে বাস করিতে হইবে, স্থানে স্থানে বাঘ/ 
ভালুকের ভয়ও আছে, এই জন্ত সেই বন্দুকটা সঙ্গে আনিয়াছিলাম । কিন্তু 

(১) তাবৰু-ফেলিলাঁস। "পকা" কথাট! উড়িয়া ভাষার অনেক অর্থে খুব হয়। । 
সাধাবর্ণতঃ "পকা? অর্থ ফেল।। বোধ হয় “প্ৰক্ষেপ” শব্দের অপন্রংশ। 


প্র 
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কেবল বন্দুক সঙ্গে থাকিলেই ত বাধ ভালুক আমাকে ভয় করিবে না? একটু 
শিকার শিখিবার সথ হইল। কিন্তু শিকার করিব কি? কোন পণ্ড কিংবা 
পক্ষী ? তাহাদের অপরাধ ? সখের শিকার করিব আমি, আর মরিবে 
- তাঁহারা, এটা বড় ভাল কথা নয়। সেইজন্ত দিন কতক আমগাছের উপর 
চাদমারি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতে বিপদ আছে। পুলি যদি 
আমগাছে না লাগিয়া কোন লোকের গায় লাগে, তখে উপায়? একদিন 
প্রাতঃকালে বন্দুক লইয়া হাড়পদা গ্রামের একটি “মুণ্ডিয়ার” দিকে 
চলিলাম। মতলব এই যে, সেই পাহাড়টির গায় চাদমারী করিব, তাহাতে 
কোন বিপদের আশঙ্কা নাই ; আর আমগাছে বন্দুক মারিলে সব গুলি কিছু 
-ঘগাছে লাগে না (আমার হাত এমনি ঠিক!) কিন্ত পাহাড়ের গায়ে গুলি 
< ছাড়িলে তাহা না লাগিয়া যায় কোথায় ? | 
আমার সঙ্গে এক জন বন্ধু ছিলেন। আমরা ছুই জনে সকালে শীতে 
 ক্কীপিতে কাপিতে ( খোড়দা অঞ্চলে বড় শীত পড়ে"), আমার কোটের 
পকেটে কতকগুলি টোটা পুরিয়া নিয়া সেই “মুণ্ডিতমুগু” “মুণ্ডিয়ার” 
চলিলাম। তবে মুত্ডিয়াট একেবারে মাথা-কামান নহে, তাহার 
শিরোভাগে একটি তেঁতুল গাছ বিরাজ করিতেছিল। আমরা সেই পাহাড়ের 
নিকট গিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিস! ছুই একটি গুলি চালাইলাম । আমি 
এআহলাদের সহিত জানাইতেছি যে, আমার একটি গুলিও ব্যর্থ হইল না, 
" অর্থাৎ পাহাড়ের কোন ন! কোন স্থানে লাগিয়াছিল। আমার সঙ্গের বন্ধুটি 
একজন ভাল শিকারী ছিলেন। তিনি পাহাড়ের পাদদেশ হইতে সেই 
তেঁতুল গাছটিকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুলি ছুড়িলেন । সেটা যেই গাছে 
লাগিল কি না; .আহা দেখিবার 'জন্ত আমরা পাহাড়ে উঠিলাম। পাহাড়টি 
বেশী উচ্চ নহে, প্রায় ১০১/১৫* হাত হইবে৷ উঠিবার বেশ একটি পথ 
* আছে,_-সে পথটা খুব ঢালু, এমন কি, গরু বাছুর সেই পথ দিয়া পাহাড়ের 
উপরে উঠিতে পারে । আমরাও ক্রমে ক্রমে উঠিলাম। 
পাহাড়টির চারি দিকে যে ঢালু জায়গা আছে, কৃষকগণ তাহার উপর বাগান 
বার জন্ত আম কাঠালের চারা গাছ রোপণ করিয়াছে দেখিলাম। আর 
বাছরে সেগুলি খাইয়া না! ফেলে, এই অন্ত পাথরের উপর পাথর 
রি দিকে প্রাচীরের মত বেড়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা সেই 
সত গাছের কাছে উঠিলাম। দেখিলাম, সেই গুলিট তেঁতুল গাছে লাগি- 
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য়াহছ। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। কিন্তু আরও আনন্দ হইল সেই তেঁতুল 
গাছের পাদদেশে একটি ৭গুম্ফা” দেখিয়া । ie 

গুষ্কাটি সেই পাহাড়ের মধ্যে কাটা একটি ছোট ঘর (1০০% )। তাহার 
একটিমাত্র দ্বার, তাহ! এক সময়ে একথান কাষ্ঠের কপাট দিয়। বন্ধ .করা -' 
যাইত, তাহার চিহ্ন দেখিলাম। ঘরের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলাম । 
উহা চতুক্ষোণারুতি । *্মধ্যস্থল ৭০ হাত দীর্ঘ, ৭ হাত প্রস্থ ও ২1০ হাত উচ্চ । 
দরজাটি পূর্বমুখ। ভিতরে দেওয়ালের গায় দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বুদ্ধদেবের 
মুর্তি খোদিত রহিয়াছে; তাহার উপরে ছুই পংক্তি অক্ষর খোদিত, তাহার 
বাম দিকে একটি চক্র আক! ! বাম পার্শ্বে মেজের উপরে একট ছোট 
চতুষ্কোণের মধ্যে যুগল চরণ সুস্পষ্ট খোদা রহিরাছে। তাহার ¥ন হাত 
পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র অগ্নিকুও ; উহার ব্যাস ই হাত হইবে । দক্ষিণ পার্খের kb 
পশ্চিম কোণে দেওয়ালে প্রদীপ রাখিবার জন্ত একটি ছোট গর্ভ কাটা! ৷ দেঁও- 


সালের স্থানে স্থামে হুই একটি অক্ষর লেখা আছে উহু ইজি 
প্রবেশের দ্বারটি ছুই হাত উচ্চ, ও দুই হাত প্রস্থ । 
আমি গুন্ফার মধ্যে বসিয়া পকেট-বুক খুলিয়া এই সকল বিবরণ লিখি 


লইলাম। ' বুদধমূর্তির উপরে যে ছুই পংক্তি লেখা আছে, tracing pap)” 
তাহার উপরে ফেলিয়া, তাহার অবিকল প্রতিলিপি অশকিা লইলাম। সেই, . 
অক্ষর গুলি এই 


গাঁঘন্ল শা টড 
mAs ND 


এই অক্ষরগুলি দেবনাগর অক্ষরের স্তায়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দেবনাগর 
নহে । আবার উড়িরা অক্ষরের সহিত ইহার কোনটার সাদৃপ্য থাকিলে 
উহা উড়িয়া নহে। বোধ হয়, পালি অক্ষর হইতে প্রারে। শেষের দুই 
অক্ষর গুস্ফা, ইহা স্পষ্ট চেনা যার, কিন্তু অন্ত অক্ষরগুলি পড়া আমার বিদ্য 
কুলায় না! বিজ্ঞ পাঠক পড়িয়া দেখিতে পারেন। 
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গুক্ষার মধ্যে যাহা দেখিলাম, তাহাতে অনুমান হয়, এক জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 
ধা ভিক্ষু এই গুহাঁতৈ বাস করিতেন। বদি হণ্টার সাহেবের ( WW. ছা. 
৮_Hunter ) অনুমান ঠিক হয়, তবে এই গুল্ফাটি বীশুগ্রীষ্ট জশ্মিবার প্রায় ৫০০ 
বৎসর পূর্বে নির্ল্মিত হইয়াছিল । (১) 
| আমরা গুল্ফার বাহিরে আসিয়া তাহার উপরের দৃপ্ত দেখিলাম । শুষ্ফার 
উপরিভাগ সমতল, তাহার স্থানে স্থানে কতকগুলি গর্ত কাটা। বোধ হয়, 
এই গর্ভগুলিতে গুহাবাসী ভিক্ষু তাহার ব্যবহারের জন্ত বৃষ্টির জল ধরিয়া 
রাখিতেন। আমি সেখানে তেঁতুল গাছের ছায়ায় পা ঝুলাইয়া দিয়া বসিয়া 
চারি দিক দেখিতে লাগিলাম, আঁর মনে কত কল্পনা করিতে লাগিলাম। 
স্* তখন হৃর্ষ্যের কিরণ প্রথর হইয়া উঠিয়াছে। যে দিকে চাই, প্রকৃতির 
২ সুখচ্ছবি উ্জ্বলবৰ্ণে আলোকিত। চতুর্দিকে বিস্তৃত ধাত্তক্ষেত্র সকল সুপক 
ধান্তের সুবর্ণ রাগে রঞ্জিত হইয়াছে । আকাশের এক প্রান্তে নীলশৈলমালা 
উদ্দ্ল নীলাকাশের সহিত মিলিয়া গিয়াছে, অপর- প্রান্তে গাঢ় কৃফবর্ণ 
« ধনরাি ও স্থানে স্থানে বিস্তৃত আত্রকানন। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি 
৮ সেই শ্তক্ষেত্রের মধ্য হইতে যেন সন্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে। প্রক্ব- 
তির এই হাশ্তমধুর মুখী দেখিয়া আমি মোহিত হইলামু। আর সুদুর 
অভীতকালের সাক্ষী সেই বৌদ্ধবোগীর আবাসগৃহ গু্কার কথা ভাবিতে 
_ ভাবিতে ডেঁৱায় ফিরিয়! আসিলাম। আমার সেদিনকাঁর এই শিকারে 
“ যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, এক জন প্রকৃত শিকারীর একটা প্রকাণ্ড বাঘ 
শিকারেও সেরূপ আনন জন্মে কি না সন্মেহ। এ 
শ্ীতীন্রমোহন সিংহ! 


(১) হন্টার সাহেব এই সকল গুক্ষাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়! তাহাদের সময়- 
নির্দেশ করিয়াছেন।. - ১ম, সন্যাসী যুগের গুন্ষা ( "৪০০৮৫ ৪৫৪৮ )__কেবল একটিমাত্র 
* ছোট গুহা, তাহাতে কষ্টে প্রবেশ করা যায় । ২য়, ceremonial ageর শক্ষা, খুব বড় 
প্রকোষ্ট, তাহাতে সভা সমিতির জন্য অনেক লোক সমবেত হইতে পাঁরিত। ওয়, fashion- 
রা 219 ৪৪৩এর গুক্ষা-_হিতল প্রাসাদের স্তায়। এই সকল ভক্ষ! ৫০০ খ্ংপুঃ হইতে ৫** থ্‌ষ্টা- 
বের মধ্যে নির্শ্মিত হইয়াছিল । * “Their sculptured galleries belong to & more 
recent date, but even the most elaborate, and probably the most recent; 
‘2 them, cannot be placed. after the first Century 4. 2. *— Hunter's Orissa 
‘ya I pi 178 
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এল মুসলমানসমাজে জাতিভেদ। 
বর্তমান বৎসরের সরক]রী লোকগণনা বা সেন্সস বাঙ্গলাঁর ইতিহাসের 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । সেন্সস দ্বারা এক দিকে যেরূপ জনসাধারণের 
সংখ্যার সহিত তাহাদিগের ধর্ম, সমাজ, ভাষা, আচারব্যবহার, রীতিনীতি 
ও ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুন্ধ আবস্তজ্ঞাতব্য বিবরণ সঙ্কলিত হইয়া প্রকৃত 
ইতিহাঁসরচনার উপকরণস্ংগ্রহ সহজসাধ্য করিবে, অপর দিকে সেইরূপ 
হিন্দু ও. মুসলমান এই ছুই বৃহৎ সমাজের উপর বর্তমান যুগ কিরূপ প্রভাব *- 
বিস্তার করিয়াছে, তাহাও নিৰ্ণীত হইবে৷ বর্তমান মেন্সস উপলক্ষে বঙ্গীয় 
সমাজে, যে বিপ্লবের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, এঁতিহাসিক আলোচনার, 
সৌক্্ার্থ এই প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইতেছে । 
fl অন্যদেশ বা প্রদেশের কথা বলিতে পারি না, তবে এই বঙ্গদেশে জাতি-। 
ভেদপ্রথার. প্রবল আধিপত্য দৃষ্টিগোচর হয়। বৈদিক ও বোদ্ধ কালের 
কথা জানি না, পৌরাণিক কালে বঙ্গীয় সমাজ বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্দেবের প্রভাবফলে _বৈষ্ণবগণের, 
মধ্যে জাতিভেদের শ্মার্ডদত্ত বন্ধন শিখিল হইলেও, বর্তমান কালের “বৈরাগী, সস 
সমাজে যে "পন্গৎ» বিভাগ প্রবেশ করিয়া নৃতনতর জাতির সৃষ্টি করিতেছে, 
তাহার- শক্তি ও প্রভাব হিনুসমাজের পুরাতন জাতিবিভাগের শক্তিও - 
প্রভাব অপেক্ষা ন্যুন নহে। মুসলমানগণ তাহাদের সাম্যমূলক মহচ্সদীয় ধর্ের- 
অয়পতাকা উভডীন করিয়া অষ্ট শত বৎসর এ দেশে বর্তমান থাকিয়া বলৈ 
ও প্রলোভনে সহস্র সহস্র উচ্চ ও নিশ্নজাতীয় হিন্দুকে ইসলাম ধর্সের 
ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া সাম্যনীতির ঘোষণা করিলেও, মুসলমানসমাজ 
ক্ষ বৃহৎ বহুসংখ্যক উচ্চ ও নীচ জাতিতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। যুদশমান 
ধর্মে দীক্ষিত নীচজাতীয় হিন্ুগণ আশার্রূপ সামাজিক সন্মানলাভ করিতে 
না পারিয়া মুসলমান সমাজেও হেয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমান সেম্সসে 
হিন্দু ও মুসলমানসম্বজভুক্ত সামাজিকসম্মানহীন নীচজাতীয় ব্যক্তিগণ. 
উচ্চ সামাজিক মৰ্ধ্যাদালাভের ভরসা জাতিনামপরিবর্তনের চেষ্টা করিতে 






৯.০ 


লষ্ট ১০৮।  *  সেম্সস ও সমাজ। ৮৩ 


জাতিভেদের ফলে. হিন্দুসমাজে যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, বর্তমান 
সেন্সসে মুসলমানমম্মজেও সেইরূপ অনৈক্য ও SEI হি 
হইয়াছে।, 

বাবসায়বৈষম্যে হিন্দুসমাজে জাতিভেদের সৃষ্টি হয়। সেম্সসের ফলে জানা 
পিয়াছে, মুসলমানসমাজেও সেইরূপ ব্যবসায়গত, জাতিভেদের প্রভাব 
বিদ্যমান। গত ১৮৯১ থৃষ্টাব্দের লোকগণনাকালে কোন কোন বিচক্ষণ 
কুক্মদর্শী রাজপুরুষ লক্ষ্য করেন, মুসলমানগণের মধ্যে হিন্দুগণের' স্তায় স্বত্ত 
স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব আছে। ঢাকার মাজিষ্ট্রেটে সেম্স-বিজ্ঞাপনীতে 
লিখিয়াছিলেন, “The lower classes .of Mabammadans are 
divided into commaunities according to. the occupations 
they follow and some of these are 0016৩ as exclusive 
4s the Hindu castes in regard to marrying and eating with 
each 068৩৮ অর্থাৎ, “ব্যবসায় অনুসারে নিম্শ্রেণীস্থ মুসলমানগণ নানা 
বন্প্রদায়ে বিভক্ত। ভোজন ও বিবাহ ব্যাপারে “ইহারা ঠিক হিন্দুর 
ল্লাতিমমূহের মত আপন সম্প্রদায়ের বাহিরে যাইতে পারে না।» 
ডাক্তার ওয়াইজ লিথিয়াছেন, “Ihe Mahamnadans of Bengal 
have followed in many respects the system of caste 
as prescribed by the Hindus, although the principle that a 
son must carry on the trade or occupation of his father, 
has never been reduced to a formula. Still, they have placed 
many honest and useful handicrafts under a bar, while others 
of a more objectionable nature have been rendered hanorable”. 
সর্থাৎ, “বাঙলার মুসলমানগণ হিন্দুগণের মৃত অনেকটা জাতিভেদপ্রথার 
অনুসরণ করে। তবে পুত্রকে যে পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতেই হইবে, 
তিদ্বিষয়ে হিন্দুগণের মত ইহাদিগের মধ্যে: ততট! বাধাবীধি নিয়ম নাই। 
তবুও অনেকগুলি সৎ ও প্রয়োজনীয় বৃত্তিকে ইহারা নিন্দনীয় ও অপর 
কতিপয় কুৎসিত্‌ ব্যবৃদায়ুকে প্রশংসনীয় করিয়া তুলিয়াছে।» শ্রীযুক্ত 
নেসফিল্ড উল্লেখ করিয়াছেন, উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা গ্রদেশেও মুসল- 
মানগণের মধ্যে বাবসায়গত জাতিভেদ দৃষ্ট হয়। বান্তবিকই কেবল 


বাদলায়* নহে, সমগ্র ভারতরর্ষেরই মৃত্তিক! জাতিতেদ-পাদপের উৎপাদন- 


) 
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পক্ষে বিশেষ উর্কর। হিন্দু ও মুসলমান ০০০০৮ 
প্রথার অন্কুরোদগষ না হইতেছে, এমন নছে। রি 
. হিন্দুগণ যেরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুক্র, এই টা তে 
বিভক্ত, মুসলমানগণও সেইরূপ শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান, এই শ্রেণী- টি 
চতুষ্টয়ে নামতঃ বিভক্ত । বঙ্গীয় সুষলমানগণের সংখ্যা ১৮৯১ অবের 
লোকগণনায় ২,৩৪,৩৭,৫৯১ নির্দিষ্ট হয়, এবং তন্মধ্যে ২,০৬১৪৪,২৯৪ 
জন শেখ বলিয়! আপুনাদিগের পরিচয় দিয়াছিল। এই ষংব্যা হইতে 
ত্বতঃই অনুমিত হয় যে, মুসলমানগণের মধ্যে উক্ত শ্রেণীবিভাগ সঙ্গত ব! 
সমীচীন নহে। মুসলমানগণক্রে উক্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত বলিলে সত্যের, 
অপলাপ ঘটে, এবং-ভাবী ইতিহাসরচনায় অলীকত! প্রশ্রয় পাইবার আশঙ্কা. 

ই মধ্যে পাডিতেরতথার NE যারা 
বর্ষের সেন্সস বিভাগের বিচক্ষণ সত্যান্থরাগী রাজপুরুষগণ মুসলমানসমাজের 
সামাজিক অবস্থার সম্যক পরিজ্ঞানমানসে উপযুক্ত কর্ম্মকুশল, কর্ম্মচারিগণের 
সহায়তায় নানারপ অন্থসন্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন। উক্ত, বিষয়ের 
অনুসন্ধানসৌকর্ষ্যার্থ ম্বেন্দসের কর্তৃপক্ষ কতকগুলি প্রশ্নপ্রণয়ন রা 
অধীন কর্ম্মচারিগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ।' ও সকল ্শ্নেরমধো ১ 
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১। জাতির নাম কি? LL 

২। জাতির উত্পতি ও রাাছিক রিকি 
‘ ৩। জাতির ব্যবসায় কি? তাহা কত দূর বংশগত ? - CS 
*- ৪1 জাতিব্যবসায় ত্যাগ করিলে জাতি-নাম পরিত্যক্ত হয় কি না? 

৫। কালো ত্যাগ কারা শে বা পরিচিত হাম 
কিনা? 

*। মুসলমানসমাজভুক্ত অন্ত জাতির গিত এই তির দেবে প্র 
জাতির) ভোজন ও বিবাহাদি হয় কি না? 

৭। অস্থসন্ধেয়জাতিভূক্ত লোক খন্তজ্াতীযু সুসলমানগণের হা 
যাইতে পারে কি না? 

: সেম্সস* কর্তৃপক্ষগণের প্রদত্ত এই সকল প্রশ্নের বরাত 
অন্ত মফস্বলের সেল্সসবিভাগীয় অফিসরগণ অনুসন্ধান আর্ত করায় 


হৈ, ১৬৮৷ 7৭ মেক্সস ও সমাজ। ৮৫; 


মফশ্বলের মুসলমানসমাজে বিশেধ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে । নিক্নশ্রেণীস্থ" 
মুদলমানগণ তাহাদ্দিগের ভাবী সামাজিক মর্যাদার হানি ও প্রতিবন্ধকতা 
উগস্থিতির আশঙ্কায় জাতি-নাম পরিত্যাগ পূর্বক সেদ্দসের কাগজপত্রে 
€ আপনাদিগকে শেখ বলিয়া অভিহিত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা 
করিতেছে (ও তজ্জন্য উকীলের সর্ধভূক উদরেরও পূর্তি হইতেছে! ) 
" নিস্তশ্রেণীস্থ মুসলমানগণের অবলম্থিত ব্যবসায় সংখ্যায় অল্প নহে। এই' 
সকল ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকার. ফলে ভিন্নভিন্বব্যবসায়তক্ত মুসলমানগণ এক 
এক স্বতন্ত্রাতিভূক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। জাতিপরিচয়ে হিন্দু বলিলে 
যেরূপ যথেষ্ট হয় না, ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয়, কায়স্থ, ব্রৈদ্য আদি জাতি-নামে পরিচয় 
দেওয়া! আবশ্যক হয়, মুসলমানগণের পক্ষেও কেবল সেইরূপ মুসলমান জাতি 
টি” পরিচয় যথেষ্ট নহে; তাহারা শেখ কি সৈয়দ,কি কোলা, কি পাঁজরা,তাহা বলা 
আবশ্যক হয়। ফলতঃ দেখা যাইতেছে, হিন্দু ও' নিত আখ্যা ধর্মুজ্রাপক- 
মাত্র, তাহা জাতিপরিচায়ক নহে । পু 
বাঙ্গলার অন্তান্ত অঞ্জনের বরা বধকের মিনা টা 
|, জল পাঠান জাতীয় মুসলমানের সংখ্যা অতীব বিরল । 
অধিকাংশ মুসলমানই অতীত কালের মুমলমান ধর্ম দীক্ষিত নিয়জাতীয় 
ছিন্দুগণের বংশধর। এ অঞ্চলে পাজরা, কুপ্রড়া, মোসীনঠ জোল! প্রতৃতি 
নামে পরিচিত যে সকল মুসলমান দৃষ্ট হয়, তাহারা কেহই শেখ উপাধি 
aa কথনও ব্যবহার করে নাই, বা এখনও করেনা। এই সকল নুমলমানিজাতীয় 
ব্যক্তিগণের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই, ইহারা হাট বাজারে গমনাগমন ও 
জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয় করে! ইহারা পূ্বপুরুষান্ুক্রমে জাঁতিব্যবসায় 
চালাইয়া 'আসিতেছে। কুঞ্জড়াকে সবজিফরস এবং পাজরাকে 'মাহিফরসও 
বলে, এবং যথাক্রমে সবজী ও. মতন্তবিক্রয়ই ইহাদিগের ব্যবসায়। ইহা- 
দিগের সপন আপন জাতির মধ্যেই কন্যার আদান প্রদান ' ও ভোজ প্রভৃতি 
* নির্বাহিত হয়।' ইহারা শ্ব স্ব জাতির - নির্দিষ্ট 'মসজিদেই উপাসনা 
করে। বিবাদনির্পত্তির 'জন্ত' ইহারা আপন আপন জাতিপঞ্চায়তেরই আশ্রয় 
লইয়া থাকে । বিশেষক্রপে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাহ্মণকায়স্থাদি হিন্দু 
সায় ইহারা মুসলমানসমাজের অন্তর্গত এক একটি স্বতন্ত্র 
জাতি। বর্তমান সেন্সস উপলক্ষে ইহারা জাতি-নামু ত্যাগ করিবার জন্ত 
_/ বিশেষ ব্যগ্ৰ হইয়াছে। 
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*. সকল ব্যবসায় সমাজে, সমান সন্মানিত নহে। ব্যবমায় অনুসারে : 
ব্যবসায়গত জাতি সকল সমাজে হীন ব1 উন্নত বলিয়া পরিগণিত হয় সামা-: 
জিক সন্মান. বিবেচনা করিলে পাঁজরা ও কুঞ্রড়াগণের, সহিত হিন্ুজাতীয়,_ “ 
মালে! ও. চাঁরাগণের-সাদৃশ্ত আছে। . সম্ভবতঃ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত মালো- 
গণই পাজর। ও চাষাগণ, কুঞ্জড়া নামে পরিচিত হইয়াছে। বর্তমান বর্ষের 
মদনে: “শেখ” হইৰার জন্ত ইহারা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া 'দিল্লী 
প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান স্থান..হইতে মৌলবীগণের ফতোয়! সংগ্রহ করিবার” | 
জন্ডও অল্প চেষ্টা করিতেছে না। এদিকে অপর মুসলমানগণ বিধিমতে ইহাদিও 
গের শেখ-উপাধিগ্রহণে বাঁধা দিতেছে ইহার ফলে মুসলমানসমাজে বিষ, 
সংঘর্ষ উপস্থিত হুইয়! হেযাঁঘেবি. রেধারেষির সৃষ্টি করিয়াছে । একতা প্রাণ 
মুসলমানগণ, ইহার ফলে, বহু ,দলে বিভক্ত হইয়া. যাইতেছে; সরা বিষম. সট 
অনর্থের ক্ুত্রপাত হইতেছে।, শিক্ষা ও জ্ঞানপ্রচারের যুগে মুস্লমানগণের, 
স্বাভাবিক এঁক্য ও সাম্যভাৰ দূরীভূত হইয়া তাহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ; ' 
বৈষম্যের ' বিষময় .বীপ্র উপ্ত হইতেছে । এই বীজ কাপে. বিশাল বিষবৃক্ষে 
পরিণত হইয়া সুসলমানসমাজের যে কি অনিষ্ট করিবে, তাহা এক্ষণে বল! 

যায় না! 

'' এক দিকে মুসলসানসমাজ উক্তন্ধপে সেন্স ' দারা আন্দোলিত, ' অপর- 
দিকে হিন্দুমমাজেও এই আন্দোলন অল্প প্রবল নহে। . হিন্সুদমাজডুক্ত নিয়- 
শ্রেণী কতকগুলি জাতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাযে পরিচিত হইবার চেষ্টা করি- 
তেছে এবং তজ্ঞন্ত গবর্মেণ্টের মেন্দস বিভাগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। ৯ 
এই হিন্দুসমজিতুক্ত জাতিগণের এই নামপরিবর্তনমূলকু আন্দোলন এক্‌ 
স্থানে ৰ! এক জেলায় আবদ্ধ নহে। মেদিনীপুর, চাকা, যশোহর, পাবনা, 
রাজনাহী, “মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার নানাজাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে এই' 
আন্দোলন প্রসারিউ হুইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজ শাসন” এই 
আন্দোলনন্বোতের মুল উৎস হইলেও, বর্তমান সেন্দসে, তাহা. প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলার ইতিহাসরচনা বা আলোচনা বাহাদিগের, লক্ষা, 
তাঁহাঁদিগের পক্ষে বর্তমান বর্ষের সেন্দসণঅবস্ত, অধীতব্য | | E 
সেক্সে হিনদুমমাজ কত দূর আন্দোলিত হইয়াঁছে ও তাঁহার ভাবী ফল. 
কিরূপ, বারাস্তরে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিব।, 


ভ্রীরাধেশচজ শেঠ। 


টু 7 
i af 


গু  সতী।. 





নপ্রপদ'সবকার-_-বিষ॥ আনন, 


১ 
প্হে' পুজ, মাতার তব জীবনে মরণে . . ক্ষিতিতলবিনিহিত কাতর নয়ন । 
আছে শুধু এক স্থান_-পতির চরণে । _,  পুণা রজান্বর পরি পুত উষা প্রায় 
বহুদিন--পিতৃগৃহে আশী্ক্বাদ লয়ে জননী আদিলা--শব শায়িত যেথায় । 
এসেছিনু নববধূ পতির লয়ে আবরিল সব দৃষ্টি নয়নের জল। 
নেই দিন হ'তে নিত্য পুজিনু যাঁহায় : জননী প্রফুলমুখ-নীরব--নিশ্চল। 
সখান্মপে, পতিরূপে,_দেবতার প্রা, ‘ 

সি ভাহার চরণ ছাড়া গতি নাই আযর।  :. তীরে ধীরে শব বহি' শববাহিগণ -.. 
চিতাশয্য! রচ, পুত্র, সুহ আখি ধার : অতিক্রম করি’ গেল গৃহের প্রাঙ্গন । 

₹ যার জননী চলিলা সাথে । রহে বোধি দ্বাব 
বিকল পড়িল! পুত্র চরণযুগলে ঃ লা, কন্যা। ' কর রাখি’_শিরে ছু'জনার 

এ. নঙ্েহে তুলিল! মাতা; ; মুছিল1 অঞ্চলে সন্গেহে কহিল। মাতা 'আশীষবচন-_ ৃ 
_অবিরল অশ্রধারা। “লভিয়াছ জ্ঞান, . “চিরহ্খে রহ; যাপে| পবিত্র জীবন $ 
শাষের আদেশ জান, পুণের বিধান; . সহিত না হয় যেন বৈধব্য-অনল ৷" 
তোমারে কি বুঝাইব বাঁধি অশ্রডোরে,  কাঁদিয়! উঠিল! দৌহে। “জননী নিশ্চন। 
শেষধৰ্মচযুত, পু, করিও না মোরে। 

১ পুত্র তুমি, শেষ কর্ম করাও মাতার। শিশুপোন্প জাঙুযুগ জড়াইল আসি” 

"_ আমার কল শেষ ; সংসার তোমার” . অননী চুমিলা স্নেহে!” ধীরে উঠে ভাসি” 
নি ৰত্ন কা কালা হি, আশি অপর ধোন 
ফসল ধুলায় বৃিতা। বন্ধনে বাধিতে চাহে পার্ঘিব সংসার । 
পুত্রবধূ _অশ্রমাখি-_কাদিলা চরণে-., সংসার ডাকিল বৃথা; গতির জীবন 
অসহায় আমি, মাতা, তোমার বিহনে।* ছিল শুধু সংসারের হুদ বন) . 


শবের পশ্চাতে মাতা গেল! চলি? ধীবে- 


* জননী তুলিল! বক্ষে, স্নেহে শির চুমি'-- উঠিল রন গৃঁহে_ঢাহিল না ফিরে। 


পস্থ্রন্বক্রপিণী, বৎসে, এ সংসারে তুমি, 


থাক সুখে পুপ্যবপে সংসার উজলি’ এ i 
পতিপ্রেম-গর্বের সৰ্ব্ব অনল দলি।” শ্রশানের পথ’পবে পুত্রনারীগণ 

২ ভক্তিভতরে লজ গলি করিল! বর্ষণ ; 
আসিল আত্মীয়গণ--বিশদবসনে- কেহ বিছাইল পূথ রক্তপুষ্পভাঁরে, 


ল'য়ে যেতে শবদেহ শ্মশ|ন-শয়নে । কেহ বা মঙ্গলবট স্থাপে গৃহস্বারে। 


৮৮ সাহিত্য । 


*পুরুপথে অক্তিভরে গ্রণমিল। পায় 
পুররনীরী, পুরবালা--দেবতীর প্রীয়। 


আশীষিল! মাতা সবে। শোতিছে আননে 


কি দিব্য পবিত্র প্রা ঘর্গীয় কিরণে ! 


শ্মশানে আঁমিলা সবে । শুনি’ এ বারতা 
বিশ্মিত- স্তপ্তিত--আসে উদ্‌প্রীব জনতা; 


রৌগ্রকরোজ্জল দিবা । বের্ন হুঃখভরে 
কাদির শ্মশান-তরু কাতর মর্ম্মরে। 
হেরি’ পুণ্য আত্মদান যেন তরঙ্গিণী 
নিবারিজ কলধ্বনি শ্বশানবাহিনী। ” 
নীরব বিহগ্রব--জনতা নীরব ; 
একদৃষ্টে চাছি' যেন চরাচর সব। 
সজ্জিত হইল চিত|।' পতির চরণে 
বৃসিলেন, সতী, যেন গহন_কাননে 


সাবিত্রী পতিরে লয়ে । শোভে ভাল'পরে | 


উজ্জ্বল সিদ্দ,ররেখা_-প্রভত-অন্বরে 
উষারক্তরাগসম ৷ আঁখিযুগ জায় 
বিচ্ছুরিত-রবিকর জলধর প্রায়__ - 
সিদ্ধ শ্রেহরসে আর, পুণ্যসমুজ্ধল। 
পতিপদ-অক্কে সতী বসিলা টি 1 
8 

সপ্তবার পরিক্রমি' অপ্নিনংযোজন 
করিল! চিতায় পুত্র--সম্জলনয়ন । 


চি) ক. 
১২শ বর, হয় সংখ্যা । 


অলে অপ্নি--রক্তশিধা পবনে চঞ্চল | 
উটচ্চারিল! ব্বস্তিক্ণী ব্রাহ্মণ সকল । 

শতকণ্ঠ উচ্চারিল দেবতার নাম 5 
-জনতা জুড়িল পাণি করিল প্রণাম । 

লেলিহান অগ্নিশিখ। ধরে পরম্পরে। 


জননী নিশ্চল হাসি শোভিছে 'অধরে! . 


ধূসপুষ্ট অগ্নি মাঝে শোভিতেছে সতী 
অনলহদয়গত। ন্বাহা মূর্তিমতী। 
ক্ীড়ামত্ত অগ্নিশিখা! ষেন-আচম্থিতে 
মুহুর্ত রহিল স্থির সে দেহ স্গর্শিতে ; 
ধীরে ধীরে অগ্রদরি” যেন সসআমে,_- 
পৰশিল পৰ্তল--ভক্তিভরে নমে। 
নিষ্ষম্প কোমল তু অনলদহনে, 
দিয়াছে জীবন যেন পতির জীবনে ! 
" সর্ববশুচি আপনার পুণ্য আবরণে | 
আবরিলা পুণ্য চিতা। সতীর নয়নে 
স্থিব অচঞ্চল দৃষ্টি, চাহি পতিসুখে 
একত্র অনস্তযাত্রা অপার্ধিব সুখে। 
জীবনের প্রেমরাশি মরণ সন্বল। | 


স্ত্যপ্রে সৃর্যাতীতে স্থির অচঞ্চল। চা 


ভন্মসাৎ মরদেহ ;--চিতা নির্ব্বাপণ।' 
ধূলায় মিশিল ধূলা! জীবনে জীবন। 


শ্রহেমেন্্প্রসাদ ঘোষ । 


Ie 





শি 


ডি, 


হি সপ 
+ ৯ 


* সহধর্ষিণী। ' ৃ 
দ টার প্রথম পরিচ্ছেদ্‌। 
্রীতগবান্বাচ।-. . 
রো নাতি যা কাদান্‌ সরান পার্থ মনোগতান্‌। 
. আত্মন্যেবাস্ন| তুষ্টঃ স্থিতপ্রল্মস্তদে চ্যতে ॥ 


শ্ীত্গবান্‌ উবাচ ।--হে পার্থ, আত্মনি এব, কিন! পরমানন্দরূপে, আস্মন! 
কিনা শ্বয়মেব--” 

“তোমার ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা রেখে দাও । ভুমি নি 
আমি শুনি” 

“দেখ শৈল, তোমাকে এত ক/রে বোঝালুম, তবু তোমায় একটুও চৈতন্য 
হ’ল না। তুমি আমার সহ্ধর্শিণী, কোথায় আমার ধর্ম্মকর্ম্মে সহায়ত! করবে, 
আমার পরকালের সদগতির জন্ত চেষ্ট] করবে, ভা, না, তোমার কেবল চেষ্টা 
_+ আমাকে মায়াজালে জড়িত করে রাখবে । সাধে শাস্ত্রে বলে--কামিনী 
কাঞ্চন ব্যিবৎ-পরিত্যজ্য।” . ° 

“পরিত্যাগ কর্‌তে হয় সকাল বেল! কোরো; এখন রাত্"বারোটা, একটু 
এ যতে দাও" এই [ৰলিয়৷ শৈল তাম্ক লগৃদ্ধমোদিত অধরপ্রান্তের একটি 
* কৃ ৎকারে আলো নিবাইয়! দিয়া! খাটে গিয়া! শুইয়া পড়িল। 

“গুরুদেব, অবলাকে সুমতি দাও,” বলিয়া উপেন আলো জালাইয়া, 
পুনরায় পড়িতে বসিলেন। ৰ 

-কালীঘাটে উপেনের গুরু রাস করেন। নাম বিমল । গুরুই বল আর 
বয়ন্তই বল, উপেনের ইনি সবই। প্রেসিডেন্সি কলেজ্জ যখন এক সঙ্গে 
পড়িতেন, তথন হইতেই ছুই,জনে খুব মাখামাখি সৌহার্দ্য ছিল। তখন 
বিমল সুরেন্দ্র বাঁড়য্যের এক জন খুব গোড়া ভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিল ;. 
গমন কি, এক সময়ে কলেজের কোন ছাত্র সুরেন্দ্র বাবুর নিন্দা করাতে 

ক উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু পলিটিক্স শেষে গীতা 
ও বেদাস্তদর্শনে পর্যবসিত হইল। কলেজ ছাড়িয়া উপেন কণ্ট্ণোলার 
ক্াফিস ঢুকিল, বিমল মংসারের অসারত্ব হৃদয় করিয়া ভগবচিন্তা ও 
পান্না মনোনিবেশ করিল। ৃ 


১২ 


১৬ - সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, য় সংখ্যা? 


.বিমলের পিতা বড়মানুষ্‌।; এশর্য্যের প্রলোভন দেখাইয়া ও নানারূপ 
চেষ্টা করিয়াও তিনি পুভ্রকে oi বাধিয়া 'রাখিতে“পারিলেন না। বিমল * 
সমন্ত ত্যাগ করিয়! কালীঘাটে গঙ্গার ধারে একটি পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া 
বাস করিতে লাগিল। অন্থান্ত সাধু সন্্যাসীর স্কায় বিমলের কোন বাহিক 
তড়ং ছিল না। গৈরিক বসন, কমগুলু, ছাইভস্মের সহিত তাহার কোন? 
সম্পর্ক ছিল না৷ সংসারী ভদ্রলোক যেরূপ ধুতি জামা পিরাণ পরে, বিমলও 
তাহাই পরিভত। এই জন্য উপেন তাহাকে আরও শ্রদ্ধা করিত । উপেনকে 
বিমল যে কি যাদ্মন্ত্রে বশীভূত ;করিয়াছিল, লোকে তাহা বুঝিরা উঠিতে 
পারিত না। বিমল উঠিতে বলিলে উপেন ওঠে, বিমল' বসিতে বলিলে: 
উপেন বসে । ' বিপদ. আপনে সমন্ত কাঁজে বিষলৈর পরামর্শ না লইয়া উপেন 
এক পাও চলেন! । বিবাহের প্রতি বিমলের জাতক্রোধ ছিল, এবং উনাকে = 
বিবাহ করিতে অহগিশ নিষেধ করিত'। কিন্ত ভবিতব্য কে- রোধ করিবে ? 
বৎসরের-পূর্কে বিমল যখন পশ্চিমে তীর্ঘভ্রমণে বাহির" হইয়াছিলেন, উপেনের 
পিতা জোর করিয়া -উপেনের' বিবাহ দেন। বিমল তীর্থ হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া যখন :বিবাহের কথা শুনিল, আন্তরিক ছুঃথ প্রকাশ করিয়া বলিয়া-“ 
ছিল, “উপেন, ভাই হে সাধ করে পাকে ডুবলে.!” উপেনও লেই অৰি 
কেমন হুশ্তত্তাগ্রস্ত, ত্রিরমাণ। . : । 

ভোর হইতে না হইতে উপেন বিষলের নিকট উপস্থিত ইইমা বলিল, | 
 প্ভাই, বিয়ে করে কি ঝাকৃমারিই করেচি। আমার ধর্ম্জীবনট। একেবারে * 
মাটা হল! আমি যত দুরে দুরে ' ধাকৃতে চাই, আমার স্ত্রীর ততই আমাকে 
পেড়ে ফেলবার চেষ্টা । আমার গীতা বেদান্তদর্শন লণ্ডভণ্ড করে কোথার 
যে ফেলে দৈয়, তাঁর ঠিক নেই।: আজকাল আরও সাজসজ্জার দিকে বেশী 
মনোনিবেশ, হয়েছে দেখ চি । বিকেল -হ’লেই লাল নীল কত রঙ বেরঙের 
ফিতে দিয়ে চুলটি বাঁধা ০মাছে,ভিনোলিয়া সাবান নইলে মুখ ধোওয়া হয় * 
না, এসেন্স, মাসে. তিন চার শিশি খরচ কর্চে। 'এ ছাড়া খোঁপায় বেলফুলের 
মালা, হাতে মেদিপাতার রঙ--আমি১ত ভাই আর পেরে উঠ চিনে, এখন 
উপায় কি!” | * 5 
।;'বিমল গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, “উপেন, সাবধান) সাবধান, মায়াকুহকে' 
পড়িয়া বেন ধর্স্মভ্রষ্ট হুইও না। স্ত্রীলোক হইতে শত হন্ত দুরে থ্যুকিবে।' 
ইহাতে যদি একান্ত নিষ্ঠুর হইতেও হয়, তাহাঁও হইবে, তবু যেন পদব্খলন: 
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ন! হয়। তোমার স্ত্রীর বিলাসিতানিবারণের উপাঁদ সে ত তোমারি হতে) 
১ তুমিই ত সংসারের, কর্তা, তোমার জ্বী সমস্ত থরচপত্র বন্ধ কবিয়া দাও। 
১-ধন্ঙ্গীবনের সমস্ত কণ্টক নিম্মুল কর। যোগবাশিষ্ঠে রামচন্দ্র বলিয়াছেন, 
টির দয ংসরক্রবস্প।ম্ব, পৃথক কৃত! বিলোঁচনং ৷ 
| সসালো কষ বম্যং চেৎ কিং মুধ! পবিমুহাসি এ 
যুবতীর চর্ম মাংস রক্ত বাষ্প বাঁরি পৃথক করিয়া যদি কোন সৌন্দর্য্য 
দেখিতে পাও, তৰে দেখিতে থাক, নচেৎ মিথ্যা মুগ্ধ হইও না।” . 
উপেন কহিল, “বিমল, তুমি ঠিক্‌ বলিয়াছ।» উপেন বাড়ী ফিরিয়া মাকে 
বলিল, “মা, আমার যা” ইচ্ছা করব, তোমরা! আমাকে বাধা দিতে পারবে ন|। 
যদি বাঁধা দাও, আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব। আমি মাছমাংস থাব না, 
সমস্ত 'রাঁত ধবে যোগ অভ্যাস করব, তোমরা মাথা খু'ড়লেও তোমাদের 
কেপা শুন্চিনে 1৮. - 
বৃদ্ধা মাতা! মুখখানি ভার, করিয়া বলিলেন, “বাছা, তুষি যা” ভাল বোঝো! 
4 টিভির 
উপরে গিয়া উপেন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, “দেখ শৈল, আমাব সন্ 
এ রকম ফচ.কিমি আর চলবে নাঁ। এবারে যদি ধই টই লুকিয়ে রাখ, হয় 
আমি বেরিয়ে যাব, নয় তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব। এবার পেকে 
সাবান এসেন্স, বাজে খরচের জন্য আর এক পয়সাও দিচ্ছিনে |” 
শৈল শাস্তভাবে দৃঢ়স্বরে “আচ্ছা” বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। 
:: স্বামী আফিসে চলিয়। গেলে শৈল উপরে গিয়া আলমারী “খুলিল ৷ 
এপেন্স, সাবান ও অন্তান্ত বিলাসদ্রব্য বাহির করিয়া ছোট' ননদটিকে দিল 
ধুল| ঝাড়িরা উপনিষদ শঙ্করভাগ্য বেদান্তদর্শন . প্রভৃতি যথাস্থানে গুছাইয়া 
রাখিল। গীতার যে.কয় পাতা আল্গা ছিল, আটা দিয়ঃ জুড়িয়া হিক কবির! 
রাখিল। এই সকল কাঁজের মধ্যে দুই,ফৌটা চোরের জলও ফেলিল |, ০ 
আফিপ হইতে আসিয়া উপেন, যখন দেখিল শৈলের.আঁব বেশপাবিগাট্য 
নাই, এবং নিল শাস্গ্রস্থগুলি পতিছ্কত হইয়া, যথাস্থানে বিরাজ. করিতেছে, 
তখন তাহার আননের আর পরিসীমা রছিল:না! সন্ধ্যাব.সময-ষখন.সাধু 
সন্ল্যামীরা উপেনের বাড়ীটিকে মঠ রুরিয়া তুলিল, তখন উপেনকে বাদ 
দিনের স্তায় আর চায়েব জন্য হাঁকাহাঁকি কবিতে হইল*্ন1) ন। বলিতে বলিতে 
মৃত পেযাঁল। চা.মআব্গ্তক অযাচিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কাহারও 
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‘চায়ে চিনির বদ্বলে সুন কিংবা দুধের অভাব লক্ষিত হইল না। শৈলর মি 
ফিরিয়াছে, এই স্থির করিয়া, উপেন মনে মনে ভগবানর্কে অশেষ ধস্তবাদ দিল। 
উপেন যখন এইরূপ সাধুমঙ্গ ধর্ম্মালাপে মণ, শৈল শয়নগৃঁহে ধুন! জ্বালা" 
ইল। তাহার পর স্বামীর বসিবার মৃগচর্ম্বখানি পাতিয়! সন্মুখে জলচৌকির 
উপর বইগুল! ঠিক করিয়া রাখিল। উপেন উপরে আসিয়া ইষ্টদেবতার 
নাম স্মরণ করিয়া ষঞ্চন গীতাদ্দিপাঠ আরম্ভ করিলেন, শৈল ঘরের চৌকাটে 
বসিয়া একমনে শুনিতে লাগিল। মাঝে একবার দক্ষিণে বাতাসের দমক। 
লাগিয়া আলে! নিবিয়া যায়, শৈল তাড়াতাড়ি দেশলাই খুঁজিয়া আলাইয়। 
দেয়। রাত্রি হুইটার পর উপেন, নীচের বিছানায় বিশ্রাম করিলে তবে শৈল 
স্বামীর পদপ্রান্তে মাদুর পাতিয়া শয়ন করিল। | | জঁ 
অতি প্রত্যুষেই উপেন বিম্লের. সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "ভাই! ওষুধ ১ 
ধরিয়াছে। তোমার কথা মত কাজ করিয়া এক দিনেই শৈঁলের মতি গতির 
আশ্চর্য্য পরিবর্তন -দেখচি।.' তাহার সমস্ত চপলতা ধীর গাতীর্য্যে পরিণত 
হইয়াছে। আমার সাধন পক্ষে আর ই ব্যাঘাত bh এ | 


বিমল খুব আনন্দিত হইল। ". { 
হৈল দাসীর ন্যায় “সেবা করে, উপেন শাস্াবোচনা কংরন।। কৃ 
ছুই বৎসর কাটিয়া গেল । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | তু 


বিমল এক্ষণে আর কাঁলীন্ঘাটে নাই | গ্রয়ায় গিয়া বাস করিতেছেন ॥ 
সেখানে দরিদ্র অনাথ! ব্ধ্বা যাহার! তীর্ঘদর্শনে আসে, তাহাদের ছুর্দিশঃ 
দেখিয়া হুঃখৈ তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিলি। কেহ রোগে কাতর, রাস্তায় 
পড়িয়া ছট্ফুট করিতেছে, সুখে এক ফৌঁটা জল, দিবারও লোক নাই | 
এবপ অবস্থায় পাষণ্ড দুর্কত্তের৷ আবার অনেক সময়ে ইহাদের প.(জপাট! * 
যাহা থাকে কাড়িয়া লয় । বিমল ফহবের ধনীদের দ্বারে দ্বারে, গিয়া বুঝাইয়া, 
তাহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবারু চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে 
সকলের সাহায্যে ও নিজের ফছে একটি আশ্রম ও দাতব্য . চিকিৎসাল 
খুলিল। পিতার নিকট চিঠি লিখিয়া ম্থাসিক অর্থসাহায্যেরুও বন্দোবস্ত করিল; 
স্কুলের ছাত্রের! এই ব্ণর্য্য তীহার বিশেষ সহায়ত! করিল তাহারা পথে 
গ্রথে ঘুরিয়া বিপন্ন রোগী, দেখিলেই কোলে করিয়া আশ্রমে লইয়া আসে৷. - 
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একদিন সকাল বেলায় রোগিপরিদর্শন কার্য্যে বাহির হইয়া বিল" 

দেখিল, পথের ধারে*গাছতলাম্ম একটি সুন্দরী বালিকা মৃতপ্রায় পড়িয়া' 
। নির্বাগোশ্ুখ প্রদীপের ন্যায় বলিলে ঠিক হইবে না,--নবোত্তিন্ 

বস্তুত কুস্থম ব্যতীত ইহার সৌন্দর্য্যের আর তুলনা সম্তবে না। 

বিমল ইহাকে বাড়ী আনিল।. তাঁহার অশ্রান্ত সেবা শুশ্রীধার গুণে 
বালিকা ৰাচিল। সুস্থ হইয়া গাঁয়ে একটু বল-পাইলে বালিকা বিমলকে 
বলিল, . “দেখুন, অপিনি আমার প্রাপদান করিয়াছেন, দয়া ক’রে আপনার 
সেবাত্রতে আমাকে দায়ী নিযুক্ত করুন, আমি আর অন্তত্র যাইব না।* বিমল 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বালিকা অনাথা ত্রাঙ্ণকন্ত! এবং অবিবাহিত! । 

বিমল এখন প্রায়ই কেমন অন্যমনস্ক হইয়া .থাকে। পুজা আহিকের 
তিন ঘণ্টা কাল এক্ষণে সংক্ষি্ড হইয়। পনের মিনিটে দীড়াইয়াছে। শাস্তরগ্রন্থ 
প্রায় আর কুলুঙ্গি হইতে নীচে নামে না। বিমল বড় একটা বাড়ীর বাহির 
হয়না । বালিকাকে রোগমুক্ত করিতে গিয়! বিমল স্বয়ং উৎকট মানসিক 
ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। 

আকাশের মেঘ যত্তক্ষণ পারে, বারিকণা বক্ষে ধরিয়! রাখে, কিন্ত শীতল 
রাতাস বহিলে জলভার ধারণ করিবার তাহার আর সামর্থ্য থাকে না। 
যত দিন পারিল, বিমল মনের আবেগ চাপিয়! রাখিল ; কিন্ত অবশেষে যখন, 


অসম্থ হইয়া উঠিল, একদিন বালিকাকে ডাকিয়া বলিল, “দেখ, আমাদের আর 


্ 


নি 


এক্সপ ভাবে থাকা শোভা পায় না। আমি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা 
করি, কি বল?” বালিকা দুই গণ্ডে রক্ত ছুটাইয়া অধোবদ্ধনে মৌন সন্মত্তি 
জ্ঞাপন করিল । ূ 
বিমল সমস্ত খুলিয়া পিতাকে, একখানা চিঠি লিখিল। পিতা চিঠি পাইয়া 
আনন্দে আটখানা হুইয়। সেইদ্দিনই গয়াভিমুখে যাত্রা ক্রিলেন। গয়ায়: 
পঁহ্ছিয়া দু’ একদিনের মধ্যে পুত্রের বিবাহ :দিহলন, এবং ক্রমে সংসারের 
ভারও তাহার উপর স্তন্ত করিলেন । 
উপেন বিমলের বিবাহের কথ! র্েছুই জানিত না। সেদিন সকালে 
নীচের ঘরে তক্তার:উপর.বঁসিয্বা উপেন জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিল, 
একাগ্রমনে গ্রহ নক্ষত্রের সহিত মানবজীবনের রহক্তময় সথন্ধের নির্ণয়ে 
নিযুক্ত ছিল, এমন সময় গাড়ী করিয়া বিমল ও ভাহাগ স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত 
হইল্‌। উপেনকে দেখিয়া বিমল বলিল, “ভাই ! তোমাকে সর্প্রাইজ, কর্বার 
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ইচ্ছ ছিল। তাই তোমাকে কিছু লিখিনি, আমি বিবাহ করিয়াছি, ইনি 
আমার স্ত্রী! সে সব অনেক কথা আছে, কাল আমদের বাড়ী যেও, সব. 


রলব। - আমরা, এখন ভবানীপুরে থাকি ।” রি বব 


বিমনের সমক্ষে উপেনের বাড়ীর মেয়ের] সকলেই বাহির রা 
বিমল ও. তাহার স্ত্রীকে লইয়া উপেন উপরে গেল। শৈল খুব আদর অভ্য- 
না করিয়! তাহাদের ব্সাইল, এবং আলাপ পরিচয় কথাবার্তার পব বাজার 
হইতে ভালো জলখাবার আনাইয়া খাইতে দিল। উপেন-সমস্ত ক্ষণ ঘাড় 
হেঁট করিয়া ঘবের এক পার্শ্বে অপরাধীর স্তায় দাঁড়াইয়া রহিল। এক দিকে! 
সালঙ্কানা সুবাসম্নাতা বিলাসিনী বিমলের স্ত্রী, অন্ত দিকে বিরসবদন। দীন" 
ময়না তৈলহীনকুক্গকেশী শৈল- ছুঃগ লজ্জা . অনুতাপ ধিক্কারে উপেনের 
ৰক্ষের বাধন খসিয়া যাইতে লাগিল। বিমল জিজ্ঞানা করিল, “উপেন যে 
এত চুপ্চাপ্‌ ?” ' উপেন বলিল, আমার শরীরটা ভাল নেই?” 

বিমল ও-তাহার স্ত্রী চলিয়া গেলে, উপেন, কি'ভুলই করিয়াছি বলিয়া 
ছুই হস্ত প্রসারণ করিয়া আবেগকম্পিতবক্ষে শৈলকে আলিঙ্গন' কবিয়! 
চুম্বন ‘করিতে গেল। শৈল ঘাড় ফিরাইয়। ছুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়! 


| 


be 


বলিল, "আমি তোমার' সহধর্শ্মিণী, কুহকিনী বা মায়াবিনী নহি।” কোন 
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মতেই চুম্বন কবিতে দিল.না। 
ইলা গহ | 





Eo আবহবিদ্য। 
আবহ শব্দে বায়ুঁগ্ুল বুঝায়, যাহাকে ইরা atmosphere বলে এ 
বিজ্ঞানের যে শাখা বায়ুগগুলের প্রকৃতি ও তত্বের অনুশীলন করে, তাহাকেই' 
775669£0195% বলে ; এবং এখানে তাহাই আহি নামে ‘অভিহিত 
হইল । 
. আবহ সম্বন্ধে, আমাদের কত িভানিরীর i তে টানি 
স্ঞানলাভের, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনধারণোপযোগী প্রয়োজনও যথেষ্ট 
সাধিত হইয়া থাকে? কোনওু-স্থানে বৎসরে. সর্বোচ্চ: ও সর্বনিন্ন উত্তাপ 
কত হয়, সেখানকার বায়ুতে জলীয়- বাপ কি পরিমাণ, থাকে, বায়ুব বেগ কত, 


চে 
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কোন্‌ দিক হইতে সাধারণতঃ, বায়ু বহিয়া থাকে, দিবসের কোঁন্‌ সময়ে.বায়ু 
গুরু বা লঘু হইয়া থারঞ্চে, বৎসরে কত ইঞ্চ বৃষ্টি হয়, ইত্যাদি বিষয় জানা সকল 
" “লোকের আবশ্যক না হইতে পারে, কিন্ত এই সকল তত্বের আলোচনা দ্বার! 
হয় ত, আমরা প্রক্কতির এমন::তত্ব, এমন নিয়মের আবিষ্কার করিতে পারি) 
যাহাতে মানবজাতির সুখের বৃদ্ধি ও দুঃখের হাস হইতে পারে! 
{সমস্ত "'সভ্যদেশের ন্যায়. ভারতবর্ষেও বাঙ্গন্থা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, 
মান্রাজ ও বোথাই প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্েন্টের অধীনে এক এক 
অল, meteorological reporter বা আবহ্সংবাদজ্ঞাপক কর্্চারী 
আছেন। এবং সমুদয়ের উপরে ভারতবর্ষীয় গবমেণ্টের অধীনে এক জন 
" আবহবিজ্ঞানবিদ্‌ পরামর্শদাতা আছেন | প্রাচীনকালে যেরূপ রাজাদের 
সভার এক এক জন জ্যোতিষী থাকিতেন,এবং নূতন বৎসরে রাজার শারীরিক 
"৪ রাদ্যসম্বঙ্ধীয় ইঠ্টানিষ্টের ও ফলাফলের বিষর রাজাকে শুনাইতেন, সেই- 
রূপ আবহসংবাদজ্ঞাপক কন্মচারী মহাশরও আগামী বৎসরের ফলাফল 
কয়েক মাঁস পূর্বেই ভারতবর্ষীয় গবর্ষেন্টকে শুনাইয়া থাকেন। ইহার! 
কেবল বৃষ্টি স্বপ্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কোন্‌ 
দেশে 'অতিবৃষ্টি, কোন্‌ দেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, কোন্‌ দেশে 
উপযুক্ত বৃষ্টি হইয়া কৃষকের আনন্দ বর্ধন করিবে, ইত্যাদি বিষয়েই অনুমানের 
সাহায্যে বৎকিঞ্চিৎ বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন ; কিন্ত আবহবিদ্যা এখনও 
$- অন্ঠান্ত বিদ্যার ন্ায় সম্যক উন্নত হর নাই বলিয়া অনেক সময়েই এই ভবিষ্য- 
বাণী নিশ্ষল হইয়া থাকে ।. 
; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রায় সমুদায় শাখারই উদ্দেশ্য এক-_এবং তাহা 
এই যে,-_প্রক্তির অতীত ও “বর্তমান কার্ধ্যাবলীর পর্যালোচনা করিয়া 
প্রকৃতিসধর্বীয়, ভবিষ্যৎ জ্ঞান লাভ করা। এবং সেই'ভবিষ্যৎ জানিবার 
* চেষ্টাও সম্ভবপর হইয়াছে অন্ত একটি সত্যের উপর অটল বিশ্বাস থাকায়। 
সেই সত্যটি কি? বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে বে,কারণ সমান থাকিলে 
কাধ্যও সমান হইস্কা থাকে; দেশক্মালভেদে কাধ্যের ভিন্নতা হয় না। 
কর, আমি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখিলাম, যে কোন প্রকার বাসনে 
কোনরূপ উত্তাপে ছুধ রাখিয়া দিলে ৬ ঘণ্টায় জমির! দই হইয়া যার,। বিজ্ঞান - 
বিদ্দের বিশ্বা এই যে, এইরূপ অবস্থায় সর্বদাই স্বর ৬ ঘণ্টায় দুধ জসিয়া 
দই ইইয়া যাইবে; কিন্তু যদি অবস্থা সমান থাকিয়াও আমার বাড়ীতে দই 


j } 
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“জমিল, তোমার বাড়ীতে জমিল না, গোয়াণার বাড়ীতে অমিল, ব্রাহ্মণের 
বাড়ীতে জমিল না, আজ অমিল, কাল জমিল না,-শুক্রবারে জমিল, রবিবারে 
জমিল না, এরূপ হইত, প্রকৃতির এরূপ থামখেয়ালি রকমের কার্য দেখিতে -) 
পাইলে প্ররুতিচচ্চা বৃথা ও প্রক্ৃতিতত্বান্থণীলন নিশ্চল হইত। সুতরাং “ 
বৃথা চেষ্টা কেহ করিতও না। ই লই 
জ্যোতিক্ষমণ্ডলীর গতি পরিজ্ঞাত থাকায় ১০ বৎসর পরে শুক্র.কি-বৃহস্পতি 
রাশিচক্রের কোন্‌ স্থানে অরস্থিত থাকিবে, দ্যোতির্বিদ্যা তাহা বলিয়া দিতে 
সমর্থ । অন্তান্ত বিদ্যা এখন থাকুক--এক ; আবহবিদ্যা যদি কখনও 
পূর্ণ বিজ্ঞানর্ষপে পরিণত হয়, তাহা হইলে মানবজাতির যে কত সখ সুবিধার 
বৃদ্ধি হয়, তাহা! বলিয়া শেষ করা যায় না। যদি আমরা বল 
জানিতে পারি, কোন্‌ দিন কত বৃষ্টি হইবে, এবং সেই-- অমুসারে ক্ষেত্র: 
কর্ষণাদি, ধাম্ভবপনাদি মম্পশ্ন করি, তাহা হইলে আর আমাদের পেটের জালায় 
মরিতে হয় না। মাড়োয়ারীদের বৃষ্টিসম্বন্ধীয় ভুয়া খেলায় দশ হাজার টাকা 
জ্রিতিবার' আশা বিজ্ঞানসন্মত নয় বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও, বৃষ্টিতত্ব- জানিতে - * 
পারিলে ক্ষিপ্রধান ভারতের যে কত.কল্যাণ হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই । 
ভারতবর্ষের যে যে "স্থানে আবহমানাগার ( meteorological obser, 
৪৪০7 ) আছে, সেই সেই স্থানে সাধারণতঃ দিনে তিনবার মাত্র আবহের "4 
অবস্থা দেখা হয়। প্রাতে ৮ টার. সময় .একরার .যন্্রাদি পড়িয়া সিমলাতে 
টেলিগ্রাম করিতে, হয়।. সেখানে Indian, daily weather repoit PS 
নামক দৈনিক গবৰ্মেন্ট কাগজে ভারতবর্ষের প্রায় ১৫০ স্থানের বায়ুর চাপ, 
পূর্ববর্তী দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপ, বায়ুর রেগ ও বৃষ্টিসম্বন্ধীয় বিবরণ 
ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। তৎপর ১* টার সদয় একবার ও অপরাহ্ন ৪ টার 
সময় আর একবারখযস্বাদির তত্তৎ সময়ের পাঠ লিবিয়া রাখা হয়। আজকাল 
যন্ত্রাদিনির্মাণপ্রণালীর এত*দুর পরাকাষ্টা হইয়াছে যে, প্রায় সমুদয় যন্ত্র এরূপ * 
ভাবে নিশ্বাণ করা যাইতে পারে এবং করা দিয়াছে, যাহা: সংলগ্ন কাগজে 
একাদিক্ৰমে ২৪ ঘণ্টা আবহের অবস্থা ললিখিয়া রাখিতে সমর্থ কিন্তু এরূপ যন্ত্র 
রনুব্যয়সাধ্য, সুতরাং সকল আবহ্মানাগারে তাহাঁ-থাকে না । সাধারণতঃ এই! 
কয়টি মাত্র থাকে ;-€১) বারুষান- মন্ত্র ( Barometer ) যাহ! ছারা বায়ুর! 
গুরুত্ব লখুত্ব জানা যাঁয়। (২) বাধুবেগমান যন্ত্র (Anemometer ) যাহা, 
বাযু ঘণ্টায় কয় সাইল চলিতেছে, কোন্‌ দিক হইতে বহিতেছে; তাহার 


ল্য, ০৩৮) আরহবিদ্য! A ৯৭ 


নির্দেশ করে। (৩) ছয়টি তাপমান যন্ত্র (Thermometer ) একটি বায়ান 
যন্ত্রেসংলগ্ন থাকে ; *একটি দিবসের সর্কোচ্চ তাপ, একটি রজ্রলীর সর্ব 
৮ দিয় তাপের নির্দেশ করে। অন্ত তিনটির মধ্যে একটি সাধারণ-তাঁপমান যন্ত্র; 
ৰ যখন পড়া যায়, কেধল নেই সময়ের তাপ নির্দেশ করে। অন্ত ছুইটির পারদ 
স্থলী সিক্ত বস্ত্রথণ্ড দ্বান্পা আবৃত থাকে, এবং সেই অবস্থায় আবহের উত্তাপ 
দেখায়। -এতভিঙ্ প্রত্যেক আঘহ্মানাগারে, এমন এক, ভারতবর্ষের প্রায় 
প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনেও এক একটি বৃষ্িপরিমাপক যন্ত্র থাকে। 
, সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে, বায়ুর বুঝি কোন ওজন নাই $ 
কিন্ত তাহা নহে,। ভূপৃষ্ঠ হইতে শত শত-মাইল ব্যাপী বাঘুর-ওজন আছে,এবং 
:তহাই মাপিবার বত নাম বায়ুমান যন্ত্র । পারা কি জল অপেক্ষা বায়ু 
অবশ্যই খুব লঘু তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও সমস্ত বায়ুর ওজন 
অল্প নহে; ষে-.বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে আচ্ছাদন -করিদ্লা রহিয়াছে, তাহ! 
মাপিলে এক প্রকাণ্ড পর্ধতমালার যত ওজন প্রায় তত ওজন হইবে । পাঠক 
যদি কখনও পাহাড়ে গিয়া থাকেন, এবং এক হাজার নয়, এক. লক্ষ নয়, 
এ ওজনের একটা ছোট খাট পাহাড় দেখিয়া থাকেন, তবে 
ঘাযুমণ্ডলের ওজন কতকটা ধারণ! করিতে পারিবেন সমস্ত বায়ুমওলের 
ওজ্জন এক কোটি নয়, ১১ কোটি নয়, চৌদ্দ শত করোটি এইরূপ ছোট খাট 
পাহাড়ের ওজনের সমান হইবে। “১৪ এই .সংখ্যার পৃষ্ঠে যোলটা শুষ্ক 
:* বমাইলে যত মণ হয়, বায়ুমগ্ুলের ওজন তত যণ। বায়ুমণ্ডল আমাদের 
, মস্তকোপরি কত ভার চাপাইয়া রহিয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি ভাব 
দিতে হইলে এই বল! যায় যে, ২] ফিট উচ্চ পাপা কি ৩৪ ফিট উচ্চ জল 
যত ভার, আমরা সর্বদা ততটা. ভার মাথায় করিয়া চলিতেছি'। বায়ু- 
মণ্ডল পৃথিবীর উপরে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ স্থানে প্রায় সাত সের ভার চাপাইয়া 
* থাকে । তুলা ধুনিয়া রাখিলে মনে হয়, ষেন বায়ুর মত পাতলা, কিন্তু তাহা 
ত্বারাই লেপ প্রস্তুত করিয়া! গায়ে দিলে ভারী বোধ হয়। যদি উপরে চাপ দিয়া 
__ বায়কে ঘন করিয়া লওয়া যাইত; তাহা! হইলে ২৷১ মাইলের মধ্যেই রাখ! 
হ্বহিত। এবং আমর! যেকুপ' জলের মধ্যে চলা ফেরা করা কঠিন বোধ. 
(করিয়া থাকি, কতকটা সেরূপ হুইত। . নীচের বায়ু যেরূপ ঘন, উপরকার 
বায়ু সেরূপ নহে; ক্রমেই পাতলা ও লঘু. হইয়া গিয়াছে। বায়ুমান. যন্ত্রের 
দ্বারা বায়ুর গুরুত্ব মাপা হয়। নমুত্রের, উপরে বায়ুমান যন্ত্রের ভিতরে পারা 


- 


৯৮5, : সাহিত্য + ১২শ বর্ষ, ২য় নৃংখ্য। ' 
"55 হঞ্চ বা ২৷৷ ফিট উপরে উঠে। কলিকাতায় কিছু কম; ক্রমে হিমালয়ের. 
দিকে লইয়া আসিলে কমিতে কমিতে দার্জিলিংএ কেবল ২৩ ইঞ্চ ;'" যদি 
এভারেষ্ট শূঙ্গের-উপরে লওয়া যাইত (যাহার উচ্চতা ২৯ হাজার ফিট )-- 
'তাহা হইলে দেখা যাইত যে, কেবল কয়েক ইঞ্চ মাত্র উচ্চ। ক্রমেই সমুদ্র . ) 
হইতে উৰ্দ্ধে উঠিতে থাকিলে বায়ুমান যন্ত্রের পারাও নামিতে থাকে।' প্রায় ' 
এক হাজার ফিটে এক ইঞ্চ নামে। দার্জিলিং পাহাড় ৭*** হাজার ফিট, 
উচ্চ বলিয়া সেখানে ৩০--৭=২৩ ইঞ্চ উচ্চ। এইরূপে কত উচ্চতায় কত. 
ইঞ্চ পারা নামিয়া থাকে, তাহার একটা পরিমাণ আছে। সুতরাং বায়ুমান- 
ন্ত্রস্থিত পারার উচ্চতা দ্বারা সহজেই সেই স্থানের উচ্চতার নির্ণর করা যায়। 
জলে ডুব দিয়া থাকিলে যেমন সব দিকে সমান চাপ পড়ে বলিয়া বিশেষ .. 4৪. 
অসুবিধা বোধ হয় না, সেইরূপ বাযুমগুলের-চাপও আমাদের শরীরের সব- সী 
দিকে সমানভাবে পতিত হয় বলিয়া চাপ টের পাওয়া যায় না॥ - দার্জিলিং 
কি হিমালয়ে গেলে কলিকাতা অপেক্ষা বায়ুর অল্প চাপ সহিতে- হয়, এবং. 
তাহাতে শরীরেরও খুব উপকার হয়। বিশেষতঃ ফুসফুসের উপর কম চাপ পড়ে . 
বলিয়া যাহাদের উরি কোন রোগ আছে, তিমির বকে 
জায় ্ 

সমুদ্রে যেমন দিবসে ET ও দুইবার ভাট! হইয়| থাকে, ' 
বায়ুমণ্ুলেও সে রূপ জোয়ার ভাটা লক্ষিত হয়। সামুদ্রিক জলের জোয়ার " 
ভাটা প্রতিদিন .এক সময়ে হয় না, কিন্তু আবহের জোয়ার ভাটা 'প্রত্যহই ' -শ্র 
প্রায় এক সময়ে হইয়া থাকে। পূর্বান্কে-১*ট। ও রাত্রিতে ১* টার সময়: 
বায়ুমণ্ডলের জোয়ার আসিয়া থাকে ; অর্থাৎ, বায়ুমণ্ডলের চাপ সর্বোচ্চ হয়। 
এবং অপরাহ্ধ ৪টা ও শেষরাত্রি ৪ টার সময়.-মর্কনিম্ন চীপ হইয়া থাকে। 

. আবহ সম্বন্ধে জানিতে গেলেই ঝড় ও বৃষ্টির বিষয় সর্বাগ্রে, আমাদের ' 
মনে পড়ে । বড় জলে স্থলে আমাদের কত না ' অনিষ্ট করে।- 'কত বাড়ী: , 
ঘর ফেলিয়া দেয়, কত জাহাজ ডুবাইয়! শত সহস্র লোকের প্রাপনাশ করে। 
যদি আমরা পূর্বে ঝড়ের আগমন; জানিতে পারি, তাহা হইলে 'সভর্কত! 

- অবলম্বনপুর্ব্বক ধন প্রাণ রক্ষা করিতে পারি। এই সেদিন' টর্পেডো হইয়! 
চাকায় কত.না ধন ও জন বিনষ্ট হইল ৷ বায়ুমান যন্ত্র দ্বারা কয়েক ঘণ্টা পূর্বে. 
বড়ের আগমন টের পাওয়া যায়। যে সকল সমুত্রোপকুলস্থ বাণি্লযুপ্রধান * 
হ্থানে-বাষ্সীয় পোত নিরাপদে নঙ্গর করিয়া রাখিবার স্থান নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, 





নি আবহবিদ্যাঁ। . 7 ৯৯ 
সেই সেই স্থানে বায়ুমাঁন. যন্ত্র দ্বারা ঝড় প্রভৃতি হুচনা প্রকাশ করিবার, অন্ত 


লোকও নিযুক্ত আছে যদি ঝড়ের আশঙ্কা বুঝা যায়, তাহ! হইলে পতাকাঁবি- 


*._&শেষের উত্থান দ্বারা জাহাজের কাণ্ডেনদ্দিগকে জাহাজ ছাড়িতে নিষেধ করা হয়.। 


a 


পর, 


সমুদ্রোপকুলে কোন প্রবল ঝড় উখিত হইলে তাহার গতি ও দিক নির্ণয় করিয়া 
কবে কোন্‌ সময়ে সে ঝড় অন্ত অন্ত স্থানে প'হুছিবে, তাহা গণন। দ্বার! 

স্থির কর যায়) তদমুসারে অন্তান্ত স্থানে পূর্বেই সংবাদ প্রেরিত হয়। 
আমরা খন, মুস্থরি পাহাড়ে ছিলাম, তখন একবার গবর্মেন্টের আবহ: 
বিজ্ঞাপক কর্মচারী এক দিন পুর্বে আমাদিগকে এক প্রবল ঝড় আসিতেছে 
বলিয়া টেলিগ্রাফে সংবাদ দিয়াছিলেন। 

- বৃষ্টিতত্ব সর্বাপেক্ষা মূল্যবান । কোথায় কখন কত ইঞ্চ বৃষ্টি হইবে, ইহা 
জানা অত্যন্ত আবশ্তক।' দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ের ভবিষ্যৎ জ্ঞান এখনও 
আয়ত্ত হয় নাই। পাশ্চাত্য আবহবিদ্যার সাহায্যে এইমাত্র জানা যায় যে, 
মন্স্থুন ( ৭০3001.) নামক একটা সাময়িক প্রভঞ্জন দক্ষিণ-পশ্চিম দ্বিক 


হইতে আসিয়া বোখাইয়ের দিক দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। বর্ধাকালের 
কয় মাস এই প্রভঞ্জন বহিয়| থাকে, এরং আসিবার সময় সমুদ্র হইতে যে 
'সকল জলীয় বাষ্প পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া আসে, তাহাই» পাহাড় পর্বতে ঢালিয়া 


থাকে। সেই মনঙ্ন্‌ প্রথমতঃ পশ্চিমউপকূলস্থ পশ্চিম" ঘাটগিরিমালায় 
বাধা প্রাপ্ত হইয়! কিছু বর্ষণ করে ) তৎপরে চলিতে চলিতে হিমালয়,আসাম ও 
বন্মার পাহাড়গুলির মন্তকেও যথাক্রমে বর্ষণ করিয়া থাকে। সেই প্রভঞ্জন 


.বোদ্বাইয়ে আসিলে পর আমরা জানিতে পারি । সাধারণতঃ জুন মাসের মধ্য- 


ভাগেই মনস্থন্‌ বহিতে আরম্ভ হয়। এবং তখনই বর্ষারস্ত হুইল 
বলা যায় । কিন্তু এই মনস্থন্রে আগমনবার্তী মাস দ্র মায কি“সপ্তাহ দুই 


'সপ্তাহ পূর্বে জানিবার, কি কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ, করিবে তাহা! 


জানিবার মত আমাদের কোন যন্ত্রও নাই, বা গ্নেক্ূপ কোন ভ্ঞানলাভও হয় 
নাইন সম্প্রতি কুর্য্যমধ্যস্থিত- দাগের সহিত ভারতীয়. বৃষ্টি রা সম্বন্ধ 


} স্থির করিবার চেষ্টা হইতেছে। 


A ভরিতে দিক এ বে বের 2 বরুণ ইত্যাদি 


দেবতার স্তুতি আরাধনা হইয়া আসিতেছিল,তাহা নহে। আবহবিদ্যা কতকটা 


উন্নতও হইয়াছিল। বৃহৎসংহিতায় বরাহমিহির *অনেক আবহতত্ববিদ্‌ 
খযির নাম করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে একবিংশ হইতে - অষ্টাবিংশ 


১০০ Ay সাহিত্য 1 ১২শ বর্ষ হয সংগ্য। | 


“অধ্যায় পর্য্যন্ত বৃষ্টিসহব্ধীয় ভবিষ্যৎ জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন । 
যে সকল গ্রন্থ হইতে বরাহমিহির আপন গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকন্প 
গ্রন্থ আজ কাল ছণ্রাপ্য ও অপ্রাপ্য। আবার বরাহ্মিহির যাহা লিি 
ছেন, তাহাঁও অতি সংক্ষিপ্ত । বুহৎসংহিতাঁর একবিংশ অধ্যায়ে যে নিয়ম 
উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা অস্ততঃ ছয় সাস পূর্কো কোন বিশেষ স্থানে বিশেষ 
দিনে বৃষ্টি হইবে কি না, এরং হইলে কয় ইঞ্চ হইচব, তাহা বলা যাঁয়। নিয়মটি 
এই £_মনে কর, ১৯৭০ সনের ৮ই ভিষেম্বর আদ্রনক্ষত্রে তোমার বাজ- 
স্থানের শীর্ষস্থানে কতকগুলি মেঘ দেখিলে । বরাহ্মিহির বঞিচতছেন, যদি 
সেই মেঘগুলি কোন বিশেষলক্ষণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ইহারা গর্ভধারণ 
করিবে, আর প্রায় ১৯৫ দিন পরে সেই নক্ষত্র ১৯০১ সনের ১৭ই জুন _ 
তারিখে বৃষ্টি্ূপ সন্তান প্রসব করিবে ; কত সন্তান প্রষব করিবে বা কয় EE 
ইঞ্চ বৃষ্টি হইবে, তাহাঁও বলা যায়। এই নিয়মটির সত্যাসত্য পরীক্ষা! সম্বন্ধ 
আমি গত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ কিছু না কিছু করিয়া আসিতেছি। বুঝিতে 
পাঁরিয়াছি, ইহাতে এক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তত্ব নিহিত আঁছে। কিন্ত উক্ত 
গ্রন্থে উহ! অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া আছে। এই তত্বটিকে পূর্ণাবস্থায় আনিয়া 
বৈজ্ঞানিক জগতের সন্ত ধরিতে হইলে অনেক মহিফ্ণুত! চাই, অনেক 
অর্থও সময়ব্যয়ের আবশ্যক ভবিষ্যতে এই তথ্বের সম্যক বিবরণ বাহক 
বর্গকে জানাইবার ইচ্ছা রহিল। 

এ স্থলে উল্লেখ না করিলে ক্ৃতজ্ঞতাপ্রকাশে ক্রটি হয় , বরোদা রাজ্যের +*- 
বড় আদালতের জজ রায়বাহাহুর জনার্দন স্থখারাম গেডখিল মহাশয়ই প্রথমে 
এই বিষয়ে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ধেন্সন লইয়া দেশপর্য্য- 
সনের পরপ্দাক্ষিণাত্যের ওয়াই নামক-স্থানে, বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি 
ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন । কিন্তু ইহার অভিজ্ঞতাপুর্ণ যে সকল চিঠি ও 
কাগজপত্র আমার নিকট আছে, তাহ! অতি মূল্যবান । প্রন্কতির বৃষ্টিতন্ব 
যদি কখনও কথঞ্চিৎ উদদঘাটিত হয়, তরে সর্ধপ্রথমে তাহারই চে ও 


উদ্যমের ফল বলিয়া! স্বীকৃত হইবে ' 
*ভ্রীঈশানচন্ত্র দেব । ft 


দই 


5 





* কবিতা-কুগ্জ। : " 


১ I 
bs বিলাপ । 
তোমার জগতে দেব] কত ফোটে ফুল, 
তোমার আকাশ-কোঁলে কত হাসে তাঁবা, 
নিদারুণ পাযাপের বক্ষ ভাসাইয়। 
তোস্বার সাগবে কত ছোটে প্রেমধারা 1-- 
আমারে কি তারি মাঝে পাঠায়ে দ্বিয়েছ 
আজীবন বর্ষিবারে শুধু অশ্রজল 1” - 
লংসারেৰ সধাভর! সমুদ্রের মাঝে 
আমাবে হবি এক ফৌটা ফেলেছ পরল ? 
আঁধার বনের হাদে ফুটে যে কৃষ্ণ, 
সেও গো ঝৰিনে প্রীতে হাসিতে হানিতে, 
হ্াধীনতা-অভিমানী শ্রেষ্ঠ নর. সি, 
আমি শুধু যাব কি গো কাদিতে কাদিতে ? 
এরচিব-বসন্তে আমি- হায় হুরদশ। !-= 
ম]মি কি পুষিব প্রাণে অনস্ত বরষা? 
নিত্যকষ বস্তু! 


জে 


আসিও তখন । 
দাঁধাহু-সিন্দ,বলি্ যবনিকী| যবে 
চাঁকিবে রবির দীপ্তি বিশ্বদ]হকর, * 
অলসলুলিত প্রিপ্ধ মীবপ রবে 
লুটায়ে শিশিরসিক্ত তৃণেব উপর, 
হৃদবে পরিয়। পরিয়ে বাঁসনা:বসলগ 
স্দ্পদে একাকিশী আসিও তখন | -. 
bY দ্রলিতঅঞ্জনহ্যতি গগনের তলে , 
নিস্তব্ধ (মল বনে, বিহ্গকুজজন 
বলহিবে নীববে যবে; স্তব্ধ সব-জলে 
? নিঃশব্দে কৌমুদী যবে করিবে শয়ন 


i 





দূবে ফেলি লাঁজ-বাস আঁমর! হ' জন 
মিলিব বিজনে আসি ;--আসিও তখন । 


নিড়ায় মুদিবে্নর বিদ্বেষ-ন্যন, 

ভাঁসিষে জ্যোছনা সুধু, হাঁসিবে অন্বর ; 

কোমলকরুণ-প্রেমে তারক! যখন 

বিকাশিবে প্রেমদিঠি বিশ্বমোহকর,-- ' 

লরভিয়ে পরাণে প্রিয়ে প্রেসজাগিবণ 

ছু' জনা জাগিয়া রব,--আসিও তখন। 
শ্ীবিজয়চন্ত্র মজুমদার ! 


পাপ জাপা 


আবাহন । 

গহ তুদি--জগুতে ঝুবিবে হুধাঁধারাঃ 
চাহ তুসি--নিখিল হইনে আত্মহারা ; : 
হাস তুমি--হাসিবে অযুত পুশ্পরাশি, 
তোমারি সৌন্দর্য্য শোভা বিশ্বে পরকাশি। 
কোকিল কুহরি মরে তোমার আহ্বান ; 
ভ্রমর গুপ্পরে ফিরে তব স্তবগান ; 
তোমার স্থর্ভিশ্বাস চুৰি কবে লয়ে 
ছড়াইছে সৰ্ব্ব বিশে সধুব মলৰে ; 
রূপে, বসে, গন্ধে, 'পূর্শে, শব্দে ভাগ করি 
ধ্বণী বিলায় সে যে তোমাবি মাধুবী। 
অভাবে তোমার আজি সকলি বৃথায় ; 
প্লুনস, ছায়াসস, চিত্রসম ভায়। 
বিশ্বশোভা তাই আজি তোমারে ডাকিছে, 
স্পাতুমি" না আসিলে সখি বসন্ত ত মিছে। 

গ্রীষতীজমোহুন বাঁচী। 


জিপ সস 


১০২ সাহিত্য |. "১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা), 


আবেদন। ৩... 
” ১ ৰ বাতুল সে ক্রি? প্রেম-প্রবাছে 
হার, প্ৰেয়সী, উপাসকের লভতে চাহে কুল?” ৮ বি 
এই কি পুরক্কার? " অকুলের ত কুল মিলে না ; সি 
ক্ষাব্য-কল। সকল গেল ! বিষস সেষেসুল!. - ২, 
| তোমার ধ্যানে তার? জীবন-ভর1 - কেৱল 'তুমি-) ' ; 
তোমার কবি তোমার প্রেমে ক্ষুদ্র হদে তা'র 
পানিতে চাহে গীত, তোমায়তবু :... রাখতে চাট , 
ভাষার রণ্ডে লিখতে নারে এ কি অহঙ্কার!" রে 
হদয়-সঙ্গীত ! ' " তাইতে বুঝি সায়ালোকের' '' 
ভাবের রাশি স্ৃদয়-তটে মরীচিকার ছলে, ' 
, বন্যা. সম বয়, . নিত্য নব , - শে(ভার়ুফুটি' : 
তোমায় চেয়ে রয় ! বিশ্ব-শোভা- তৃপ্ত নছে -; 
" স্বদয় ভরা ভাবের রাশি ভক্ত সে তোমার ; 
ভাষার বন্ধ টুটে; ‘নূতন শোভা . তাই কিতা'রে 
কেবল বুঝি - এ অধরে .  দ্বিচ্ছ Hes ২.4 
চুম্বনেতে ফুটে ! 
| হু তোমায় লয়ে - হৃদয় মাঝে yy 
বাতি দিব| * শ্রান্তি নাহি, বিশ্ব-শৌভা. জী 
| বিন বোৰ পৌঁভার রাশি : রা গন Rp 
মেখায় সেকি হেরে? -বিশ্ব-শোভা চক্ষে দেখে পে 
চিত্তে তুমি প্রেম-প্রভ্তাতে ' চক্ষে নাহি ধরে, 
প্রথম দেখা বধু; হান্ত প্রভা " ফুটিয়া উঠে 
প্রণয় আকে ভৌমাব মুখে তোমার আঁথি'পরে। 
নিত্য নব মধু ! (তোদাদ্স তরে বিদায় দেছে 
তোমায় হেরে আশ মিটে ন! কাব্য-_চিরসাধী 
দেখেই তবু মুখ; * তোষার তরে আমন করে ্ 
তিলেক হ’লে নয়ন-ছাঁড়া-- হৃদয় দেছে-পাঁতি'। 
জীবন শুধু হধ! তোমার আলে বিদায় দেছে 
দীর্ঘ দিবা ক্র অতি * ,সরুল সাখী আবার 
তোমায় পেলে পাশে ; তোমার প্রেমে পূর্ণ রেখ 


তোমার আযখি- কিরণ পেলে শুন্য হৃদি ভার । 
" বিশ্ব-শোভ| হালৈ | ও শ্রীহেমেজজপ্রসাদ ঘোষ |, . 


লে, সহযোগী সাহিত্য । ১০৩ 


.. আত্মবিস্থৃতি। সম্ভাষণ । ্ 
যে গথে পথিক যায় সঙ্লনননে বলি বলি করি যেন পারে না বলিতে, 
মধুর প্রিয়ার নাম দপিয়! বদনে, মুহূর্তে সরমে বেধে মরমে লুকায় 1 
সেই পথে__মর্ত্যলৌকে--আমীর নিবাস, কত আশা কত হৰ্ষ ;-_আকুলিত চিতে 
সে কাতর-মর্ম-মাঝে আমি সপ্রকাশ। মুখরিত করিতেছে মুক বাঁসনায়। 


ধীরে ধীরে, পায়ু পায়, সরষে শঙ্কায় 
ভরিয়! হদয়-ধালা প্রীতি-বিল্লে- 
এসেছে পুজিতে, আঁহা, ঘেগ দেবভাঁয় চল 


যে পথে অধীরে ধায় অম্ৃতের তরে 
নিরখি চকোরবধূ পূর্ণ সুধাকরে, 
সেই পথে--ম্বর্গলোকে- আমার নিবাস, 





সনীর ন্রজ-নেত্র মুছিযা অঞ্চলে । 
সে হৃবম। সুখন্তীরে লতি গো বিকাশ । রানির ভা 
টি যে গথে কল্পনা আসে ফুল্লভভাবময়ী নিসেষের তরে দেখা, দৃষ্টিবিনিমন্র1__ 
স্বৰ্গ মধ্য ব্যাপ্ত করি’ দিব্যালোকময়ী, নবীন জীবনে আজ নব অনুরাগে 
সেই পথে--স্বপ্লোকে--আমার নিবাস, বাঁসন|-বাস্থিত-করে সঁপিতে হৃদয় । 
মত জ্বালি বিশ্বৃতির বাতি, পশ্চাতে লাবণাময়ী পূর্ণাঙ্গী কল্যাণী | 
বিরহে, মিলনে, স্বপ্নে অমুত্তাপভাঁতি । 
| গুহ ।, 
শ্রমন্থনাথ সেন। ভীনলিনীভূষণ b 
পহযোগী সাহিত্য । 
বিবিধ । 
রেলপথ ও দুর্ভিক্ষ। 





* ভারতে রেলপথের জটিল জাল ইংরাঁছের সৃষ্টি-_অতি অল্পকাঁলের । বমিতে গেলে বিগত ' 
পঞ্চাশ বৎসবেই এই রেলপথ বিস্তুত হইযাছে। করিপৃষ্ঠে, নরবাহ যানে, বা অঙ্বারোহণে পথ 
তিক্রম এখনও ইতিহামের পৃষ্ঠাগতমাত্র নহে। এখনও স্থানে স্থানে হস্তী কেবল 
পশ্বধ্যচিহ্ৃমাত্র নহে? এখনও অন্বেক স্থানে হুদীর্যপথ নরবাহ যানে অতিক্রম করাই হুবিধা- 

; এখনও অনেক স্থানে গ্রামাপথে অশ্বারোহণে বা ধীরগতি গোবানেই পথ অতিক্রান্ত 
ঘাকে। . 

৮/ কর্মবাহলাই লৰ্ড ড্যালহৌসীর ভারতশীসনের বিশেষত্ব ।* ইংরাজ রাজের ভিত্তি * 

দৃঢ়ীকরণ হইতে পাদপহীন স্থানে বৃক্ষরোপণ, জ্ঞানবিস্তারের উপারনির্দ্ধারণ, কাবাগারের 


১০৪ ॥ সাহিত্য |, - ১২শবর্ষ ২য় সত্যা। 


“নিযমনংশোধন, রেলপথ ও টেশিগ্রাফের প্রবর্তন ডাহার কার্য্য। তিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিস্তৃত 
মন্তব্যে এ দেশে রেলপথপ্রবর্তনের প্রস্তাব লিপিবন্ধ করেন। ১৮৬২ক্চষ্টাফ্দ পর্যাস্ত ভারতবর্ষে ১৩৬* 
মাইল মাত্র রেলপথ নির্শিত হয় । সিপাহীবিত্রোহে ইষ্ট হঙিয়ান রেলপধ রাণীগঞ্জ পযন্ত 
বিস্তৃত -হইয়াই বন্ধ ছিল; পরে কাধ্য অগ্রসর হয়। ১৮৭* বৃষ্টাব্দের শেষ দিন ইষ্টারণ বেঙ্গল 
রেলপথ গে।যাঁজন্দ পর্য্যস্ত বিস্তৃত হয়। এখন রেলপথ প্রায় ২৫০০* মাইলেরও উপর বিস্তৃত) . / 
পনের কোটীরও অধিক যাত্রী রেলপথে গমনাগমন করে | দুবতব তিরোহিত--কবির 
“অশ্বমনোবধের* কল্পনা এখন লৌহ ও বাস্পসংযোগে বাস্তব রাজ্যের সীষাস্তবর্তী। এখন 
আর কৃষক ক্ষেত্রপার্্গানী*ট্ণের দিকে চাহিয়াও দেখে লা; নিঃশব্দে রোমস্থনবত গাভীও 
আর ট্রেণের শব্দে মুখ তুলে নাঁ। টেণ এখন পরিচিত-_নিত্যব্যবহৃত_-একাস্ত আবস্তক । 

ন্নেলপথে হুবিধা- সহস্র । ব্রেলপথপ্রসাঁরণ মতেব পৌবকগণ ইহ1ও বলেন যে, এক স্থান 
হইতে স্থানাস্তরে শশ্ত।দি লইয়।, যাইবাব সুবিধাব্শতঃ রেলপথের সাহীষ্যেই ভার- 
তের ভুর্ভিক্ষদমন সম্ভব হইয়| আসিতেছে । কিন্ত বিশ্ময়ের বিষয় এই যে, ভারত গরভর্মে- 
ণ্টের ভূতপূর্ব্ব বেলপথের 0০080150৫ (4081009০য মিষ্টার্র হোরেন বেলের মত অভিজ্ঞ hl 
ব্যক্তিও এই অভিমত প্ৰকাশ করিতেছেন যে, রেলপথের সহিত এ দেশের দুর্ভিক্ষেব সম্বন্ধ 
অতি নিকট--প্রকৃতপক্ষে এ দেপে রেলপথবিস্তারের ফলেই দুর্ভিক্ষ বদ্ধিত হইতেছে। নিয়ে 
উহার প্রবন্ধ আলোচিত হইল | 
অনেকে বলেন, রেলপথ ছুর্ভিক্ষদূমনের প্রকৃষ্টতম উপায় ; কথাটা কতকটা সত্য হইলেও: 
সৰ্ব্বত্ৰ নহে। দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে রেলপথের বিস্তারসত্বেও বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষপ্রকোপে 
বহুলোক প্রাণ হারাইতেছে ; বহু পশুর কঙ্কালসার দেহ হইতে জীবন বাহির হইয়! যাইতেছে। 
কারণাহুমন্ধান। এখন হূর্ভিক্ষকালে পীড়িতেব সাহাধ্যমাত্র না করিয়া দুর্ভিক্ষ- 
* নিবারণের উপায়বিধানই শ্রেরঃ | তারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের সর্ব্বপ্রধান 


কাবশ”-অনাবৃষ্টি। স্বপ্পপবিসর স্থানে অনাবৃষ্টিসঞ্রাত দুর্ভিক্ষ সহজেই দুব কর! যায় ; কিন্ত 
যখন বিস্তৃত স্থানে উপযুক্ত বারিবর্ষণের অভাব হয়, তখনই ধ্বংসকেতন দুর্ভিক্ষের বিকট চমু -.৯. 
দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হর । কেহ কেহ বলেন, জ্মীর উপর সংস্থাপিত করের আতিশযাই € 
ইহার কারণ ; অর্থাৎ, থাজন। এতই অধিক ফে,হ্জন্ম।র সময়েও কৃষক সঞ্চয় করিতে পরে না। 
বিচাব করিয়া দেখিলে ভাঁবতের খাজনা অল্প; দেশীয় শাসনে ও বৃটিশ শাসনে প্রজার 
অবস্থাৰ ভুলনা করিলেই ইহ!ম্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। প্রবদ্ধলেখকের এই কথার সহিত মুল 
প্রন্তাবেব সঙ্বন্ধ নাই বলিয়া! আমরা এ স্থলে প্রতিবাদ হইতে বিরত হইলাম । 

তাহার পর কেহ কেহ বলেন, পূর্তবিভাগেব আরন্ধ কার্ষ্যেব বিস্তারই ছুর্ভিক্ষনিবাবণের 
একমাত্র উপান্ন। সার আর্থার কটন এই-সতের পৃষ্ঠপোষক ছিজেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে 
গভমেন্টের মত এই যে, খাল কিয়! জলসেচনেব ব্যবস্থা করিলেও কেবল ৪*০**০০ একাব ৯ 
ভূমিৰ উপকার হইতে পারে। তাহাতে এই বিশাল দাআজ্যের কি উপকার হইবে-- 
কতটুকু উপকাব দর্শিবে? 

প্রবন্ধলেখকেব মতে ভাবতবর্ষ হইতে আইহীর্য্য শস্তের অতিরিক্ত রপ্তানীই এই নিত্য 
ছুর্ভিক্ষেব কাবপ। ইহার জন্ত রেলপধই দায়ী; রক্ষকই ভূক্ষক। রেলপথ ভারতে অসম্ভব 
সম্ভব করিয়াছে ; তাহার বিস্তার প্রার্থনীর ; কিন্তু দেশেব অবস্থা--জগ্ত্র হইতে শম্তসাহায্য ৯ 
প্রাপ্তির সম্তবন! প্রভৃতি বিছাঁব কবিলে বোঁধ হয যে, হজন্মাব সমর রেলপথবাভিত রপ্তানীব 
জন্তই কৃষক শন্ত সঞ্চয় করিতে পারে না । হতরাং থাদা শস্তের রপ্তানীসক্ষৌচের উপায়”, 


লো, ১৩৩৮ 1, ? সহযোগী সাহিত্য || ১০৫ 


বিধান আবস্তক। ১৮৭৯ -৮০ খৃষ্টাব্দে দর্ভিক্ষকসিশন এই মত ব্যক্ত কবিযাছিলেন যে, আধ 

৯৮ মাইল রেলপথ নির্শ্মিত হইলেই ভাবতে দুর্তিক্ষদমন “সহজ- 

4 সাধ্য হইবে । সাব হেনরী কলিংহাস স্পষ্টই বলিষাছেন যে, ভাবতে 

-স্ছর্ভিক্ষনিবাবণ কেবল বেলপখবিস্তাবের উপব নির্ভর কর্িবে। সে ১০*** সাইল রেলপথ 
বিন্তাব সত্বেও দুর্ভিক্ষ দুর্দশা অন্ত নাই । আসল কথা, ক্কোনকপ বাঁধাবিহীন বপ্তানী 
বিপজ্জনক । এখন রেলপথের কৃপায় দুর্ভিক্ষকালেও শসা পাওয়া যায; কিন্ত তাহা জগ্রিমুল্য । 

বেলপথবিস্তারের ' ফলে শস্যোৎপাদনেব জন্য কর্ধিত ক্ষেত্রের বিস্তাব সংস।ধিত হইয|ছে। 

-সহ্ঞ্জেই মনে হব, ইহাতে সুজন্মাব সময অজন্মীব জন্য সঞ্চবেব সুবিধা হইবে ; সঙ্গে সঙ্গে 

‘রেলে দুর্তিক্ষহীন দেশ হইতে শস্ত অ।নিবাব ও লে।কেব পক্ষে দুর্ভিক্ষপীডিত দেশ ত্যাগ 

রপ্তানী। কবিবার সুবিধা! হইবে। কিন্তু সুযেজ খালের হুবিপায় এখন অনেক 

শন্ত বিদেশে রপ্তানী হয়। বিদেশের ক্রেতা ঘকিদ্র নহে-সে অধিক 

মুলা দিতে সক্ষম । আবাৰ অনেক আমিতে খাদাশস্য ব্যতীত তিসি পাট প্রভৃতিবও চাষ 

হুইতেছে। এ সকল রপ্তানী হয়। অর্থনীতিবিদ বলিবেন, সে ত ভলই--কৃষকেব ধনবৃদ্ধি 

হইতেছে, সে টাক! দিয়! খাদা জ্রধ কবিবে। দুঃখের বিবয, ছুর্ভিক্ষকালে ভাবতে শস্য অপ্রাপ্য 

বা ছুর্মূল্য। কৃষকেব দাবিদ্র্য আছেই | ব্প্তানীতে কৃষকেব লা অল্প-_বাবসাদাবেবই 

অধিক। আ।বার--দুর্ভিক্ষক(লে আবাদ ন| হওয়া ষাছাবা দিন আনে দিন থাষ--এমন 
শমজীবীরা! কাজ পায় না, তাই খাইতেও পাষ না। 

৬২. ভাবতবর্ষে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে শস্ত জানবন দূবত্বহেতু সহজসাধ্য নহে। তাহাতে 
বাধ যথেষ্ট । আবার ভাবতে বৃহৎ জাহাজের, উপযোগী বন্দবের সংপ্য! অতি অল্প ।” এক 
ব্ৰহ্ম ব্যতীত অন্ত দেশ হইতে খাদ্যশপ্যনংগ্রহ ছুক্ষর। গত হুর্জিক্ষেব সময সধাপ্রদেশে ৪** বা 

৫০* মাইল দূব হইতে পন্ড আনিতে হইযাঞ্ছিল। সেও বড় চড়! 
দবে। তখন খাদ্য শম্ত পচ টাকা সণে বিকাইধ।ছিল | ভাবতে 
সাধারণতঃ গৃহকর্তীব মাসিক আয় ৭, টাকা। সুতবাং এ দব তাহাদেৰ পক্ষে স।সান্য নহে। 
এইকপ লোকই শতকরা নব্বই অন। সুজন্সায শস্ত মণ করা ১* বিকায়। ভাবতে 
সাধাবণ লোকের অভাব অল্প, তাই ও সামান্য আয়েই সুজন্ময চলে । কিন্তু দুর্তিক্ষের 
নামান্ত তাড়নেই তাঁহার! নিবন্ন হইয়! সবিতে বসে । 

ফাহাদের সংস্থান নাসান্ত, তাহাদের পক্ষে বিদেশে রপ্ত।নীকাবের নিকট সালবিক্রয়ে 

প্রলোভন প্রবল। ইহাতে জমিদ।ব€ ব্যবসাদ।ব ও বেলকোম্প।নীর লাভ; কিন্তু কৃষকেব 
গোলাষ আব শস্ত সঞ্চিত হয না। গোল! শৃম্ত--তাই অজন্ম। হইলেই অন্নভাব হয়। লেকে 
পরবস্তী ফসলেব সসয পর্য্যন্ত আহ!রের উপযোগী শত্ত বাখিযা আব সকলই বিক্রয় কবে । 
ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে খাদ্যশস্ত আমদানী হয়--সে সকল" দেশে ইহাই শ্বাভাবিক। ভাবতে 
অবস্থা স্বতস্ত্র। ভাবতে ভুর্ভিক্ষে শস্ত আমদ]নী কবিরা! দুৰ্তিক্ষনিবাবণ সহজ নহে । কাষেই 
ভাবতে দুর্ভিক্ষকষ্টনিবাবপেব পক্ষে লোকের এই সঞ্চয়বিতৃঞ্চার নিবাবণই একান্ত আবশ্যক । 
b আবগ্তক সমযে খ।দা শস্তেব রপ্তানী সক্কোটচেষ্টায় প্রভৃত উপকাঁবেব সম্ভাবনা, সন্দেহ নাই.। 


রেলপথ । 


অ[ম্দ।নীব সম্ভ।বনা। 


রি 


কথাটা একটু বিশদভাবে বুঝাইতে হইবে । অবাধ বাণিজ্যে ইংলণ্ডেব গবৃদ্ধি? বাণিজোব 
শোত শত বন্দরে প্রধাহিত-_দুবদুবান্তব হইতেও খবদা শঙ্ত অ।সি- 
ভেছে,_-ইংলওবানীবা ভবিষ্যৎ ভাবিধাঁ বাধ্য কৰিতে শিবিযাছে-- 
তাহার! মিতবায়ী। তাঁহাদের কথা আব ভাবতশনীব কথা স্বতস্র । আশঙ্কা! আছে যে, 
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| রপ্তানীব নিবারণ! 


- ১৪৩ ূ সাহিত্য 1 ১২৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা? 


পৃপ্তানীর সঙ্কেচচেষ্টা্ থাদ।শস্য উৎপ।দিকা তুমিরও আরতনসঙ্কোচ হইবে । কিন্ত হুর্ভিক্ষ- 
সন্তারনাকালে রপ্তানীব সঙ্কোচচেষ্টায় তাহা হইবে না; কাবণ, তরুন দেশেই দেশজের বিক্রয় 
হইবে। এ প্রথা একান্ত নৃতনও নহে। ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রণালী অবলম্বনীর জি 
স্বক্পপ সম্্রতিবিধিবদ্ধ পপ্রাবের জমিসংক্রান্ত আইনের উল্লেখ করা যাইতে পাবে! সে 
‘ব্যবস্থা অমিতব্যরী ভারতবসীরই জন্ত। ভারতে খাদ্যশস্তসমস্তাও বিশেষত্বব্য$ক ; কাষেই 
বিশেষ বিধির আবশ্যক । দুর্ভিক্ষকসিশন ইহার বিচার কবেন নাই। কিন্ত রেলপথের 7 
সাহায্যে ছুর্ভিক্ষকালেও ভাবতবর্ষে খাদ্য শস্ত হুপ্রাপ্য হইয়াছে, ইহ! শ্রমাঁপিত না হইলেই 
বুঝিতে হুইবে যে, রেলপঞ্ঠে বিপরীত ফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে। ভারতে নেকালেও 
দুর্ভিক্ষ ছিল সতা, কিন্ত দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ ছিল--দন্ত স্থান হইতে শক্ত আমদানীর. অনু 
বিধ1। এখন সে অস্থবিধা নাই | আর দেই অঙুবিধানিবারণের সঙ্গে সঙ্গেই রপ্তানীও বর্ধিত 
হইয়াছে। যুরোপের বাবস্থ। ভারতে চলিবে না; বিদেশ হইতে খাদ্য শস্তের আমদানী সন্তব 
নহে। এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য স্থান হইতে শশ্ক আনয়ন চলে ন]। আবার ব্রক্ষ হইতে শস্তের 
আনযনও ব্যয়সাধ্য, কাষেই সে শশ্ত অপ্রিমূল্য । 

ছুর্ভিক্ষকমিশনেব মতে, রেলপখে যদি ছুর্ভিক্ষতুষ্ স্থানের প্রসার হইয়া থাকে, তবে এ কথাও দূ 
অবশ্ঠন্থীকা ধ্য, হর্ভিক্ষের তীব্রতা কমিয্াছে। কমিশনের মতে শল্ত রপ্তানী বিবেচনাব বিষয় 
বটে ; কিন্তু ছুর্ভিক্ষনন্তাবনায় শস্তের দব চড়িবাব সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানী রহিত হয়। আর 
রপ্তানী কেবল দেশে উদ্ধত খাদ্য শস্ডের পরিমাণের উপরই নির্ভয কবে না। তাহারা ভারতে 
উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ, আহার জন্ভ আবশ্ঠকের পরিস।ণ, এবং উ.দ্বত্তের পরিমাণের বিচার করির। ৬ 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছিলেন যে, ছুর্ভিক্ষকীলের জন্য সাধারণতঃ উদ্ধ্ত শস্তই যথেষ্ট। ৮ 
যত দিন জনসংখ্যার বৃদ্ধি হেতু এই উদ্ধ ত্ত নিঃশেষ ন! হয়, ততদিন-_-“মাভৈ3।” কিন্তু গত 
ভীষণ দুর্ভিক্ষে এই আঙ্/সকীশী নিক্ষল হইয়াছে; দেখ! সিয়াছে, এই উদ্ব ত্ত একান্তই 
অনৃগ্ঠ। সুতকাং ভরদাব লেশমাত্র নাই। 

সাধারণতঃ বোধ হয, ১৮৮, খ্‌ অৰ্দে নির্দিষ্ট উদ্ধ তুই বর্তমানেও প্রীপ্তব্য | সুজন্মায উদ্ব স্ব 
বার্ষিক ৫১৬৫০** টন । ইহারই কতকাংশ রপ্যানী হয়। এক বর্ষের উদ্বৃত্ত এই; কিন্তু ১৮৯৬ 
খৃষ্টাব্বে উৎপন্ন শক্ত ১৯**০** টন কম হইয়াছিল। পববর্তা দুই বৎসরে বোধ হয় আরও i 
কম হইয়াছিল। অথচ তখনও রপ্তানী বাঁড়িতেছে ভিন্ন কমিতেছে ন|।: ১৮৯৮ বো 
১৫১*০০০ টন গোধূমই রপ্তানী হইরাছে। গববস্তী বৎসরে সর্ববিধ রপ্যানী শসোর ওজন 
১*৫***০ টন্‌। সুতরাং হৃজদ্মায় উদ্ধৃত প্রায় ৫**০৯** টন; অঙ্রন্মায় কম প্রায় ১৯৯৯৯০৯৯ 
টন। আবার অঙ্স্থার রপ্তানী বাড়িকাছে বই কমে নাই। ভরসা কোঁধার ? 

১৮৯৮ খৃষ্টানদের হুর্ডিক্ষ কমিশনের সাক্ষ্যবিববণীতে দেখা যাঁর যে, পূর্বে সুঙ্ৃন্দার সকয় 
কবার প্রথা! এখন মাল স্থানান্তবিত করাঁব সুবিধার ও রপ্যানীর প্রখলো কসিয়া গিয়াছে। 
আবার দেখা যায়, পত কয় বৎসরে খাদ্যন্্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে 
পাঁবি্রসিক বাঁড়ে নাই । কাযেই ধাদ্যত্রব্য হুর্ম,ল্য হইলে তাঁহাদের আব 


উপায় থাকে না। প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষকালে পারিশ্রমিকের হার বর্ধিত হওয়া] দুবে থাকুক, 

বরং কসিযু! যায--তাহাব কারণ কর্মের অভাব । সাধারণ লোশ্চের অবস্থা এই। আবার পূর্বেই 

উক্ত হইয়াছে, আবশ্যক কালে চেষ্টা করিয়া কেবল ব্রহ্ম হইতে খাদ্য শস্ত আনিয়া ক্ষু ধাতুর 
ব্ভাবতব।সীব ক্ষুল্নিবৃত্তি করা | যাইতে পারে। সুতরাং এ কথা সর্ব শ্বীকার্ধা যে, ভারতেও 
সাধারণতঃ যে খাদাশস্ত উদ্বব্ত হয, তাহা অঙ্রম্মায কুলাঁয় না। অর্ধাৎ--( ১) অতিরিক্ত 

সুন্নী ব্যতীত ভারত হইতে খাদ্য শস্যের রপ্তানী হওয়। অফওঁবা ; ( ২) এখন খে ২/ 


কমিশনের কথা) 


সপ 





ষ্ঠ, ১০১৮ - সহযোগী সাহিত্য । - ১০৭ 


বিশ্বৃত ভূমিতে রপ্তানীব জন্য শস্য উৎপন্ন কর! হয়, তাঁহাঁতে দেশের লেকের খাদ্য এয্যের 
উৎপাদন কবা কর্জব্য। ৬ 
৮ ছুর্ভিক্ষদঘনদক্ষ সার জর্জ ক্যাম্পবেল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বনিয়াছিলেন যে, মাল 


স্টানাস্তর করিবার সুবিধায় যেমন ছুর্ভিক্ষদমনের হবিধ| হইয়াছে, তেসনুই দুর্তিক্ষনিবারণের 


উপায় শস্যমঞ্চয়ের প্রথা ও বিলুপ্ত হইতেছে । ইহাব দৃষ্টান্ত প্রচুব। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে 
কুষ্কালসাব জনগণ মরিবার দেড় মাস পূর্বেও শস্য বপ্ত।নী হইযাছে। মহাজনের) ভুল করিয়!- 
ছিল। বঙ্গদেশে হুর্ভিক্ষকলে এর দিকে গভমে্ট খাদ্যশস্যের আমদানী করিধাছেন, আর 
এক দিকে মহাজনেবা রপ্তানী করিধাছে। অর্থনীতির বিঞ্ররে হজন্স।র় উত্বত শস্য 
জনাত্র দবে বিক্রীভ হওয়াই ভার, সন্দেহ নাই; কিস্ত তাহাতে অজন্মাব সময় লেকের 
ক্িনিবার সামর্থ্য থাকে ন|। ইহাই ভারতে দুর্ভিক্ষ বিষয়ে লক্ম অভিজ্ঞত|। যে স্থানে সঞ্চিত 
শস্য থাকে না, সে স্থানে গতের্সে্টকে বিপুল ব্যবে শস্য দ্বিতে হয়, বা অর্থ দিতে হয়। 
এ বায ক্রমেই বৰ্দ্ধিত হইতেছে । ইহ।ব উপায় কব! কর্তব্য । 

এই বকুব্যে ছুর্ভিক্ষকলে অন্য দেশ হইতে খাদ্য শস্য আববনের অহ্বিধার কথ! 
ও রস্তানী সক্কেঠচ করার কর্তবোব কথা নাই । 

এবার নূতন কমিশনও ছুর্ভিক্ষনিবাবণের উপ!যবিচার অপেক্ষ! ছুর্ভিক্ষকালে লোকের 
কষ্টনিবাবণের উপাধনির্ধীবণেই অধিক মনোযোগ দান করিযাছেন। বলা বাহুলা, দুর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হইলে সাহাবাদ।ন প্রথ। সর্ব্বাঙ্গনন্দবকপে সুসম্পন্ন করা কর্তব্য, কিন্তু ছুর্তিক্ষনিবারণের 
উপ।ধ কবিজ্ছে বড়ই ভাল হয় । অবাধ রানীর বিষম টানে ভারতবর্ষের ভীষণ দুর্দশ1 অদুর- 
৯ বার্তনী বলিয়া সন্দেহ হয়! 

এ কথ। নিশ্চয় ষে, রেল্পথবিষ্ত।বে ভারতে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয নাই । তবে কি ডারতেত 
ভাগাবিধাতৃবর্ত্ন দাকণ দুর্ভিক্ষের পুনরাসমনকাল পর্যন্ত কেবঙ্গ দুর্ভিক্ষে সাহাধ্যদানপ্রণালী 
সব্ধ।ঙনুন্দর করিবারই প্রযাস পাইবেন? তাহার! কি দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান কবিধ! 
তাঁহাব ন্বিবাবগ্রচেষ্ট। কবিবেন ন।? এখন সভ্যব্রগৃতে ব্যাধিব কাঁবণ ঘূব কবিয়। মৃত্যুব হার 
কন(ইবার জনা স্বস্থ্যোম্নতিচেষ্টায় বন অর্থ ব্যগ্মিত হইতেছে । ভারতে লক্ষ লক্ষ সানবজীবন- 
বাণক এই ভীষণ রাক্ষসের বধেব কি কোন চেষ্টাই হইবে ন1? লেখকেব সতে দুর্ভিক্ষের 
আশঙ্কা দেখিলে খাদ্য শস্যের রপ্তানীমক্কোচই এই ছূর্ভিক্ষনিব।বণের প্রকষ্ট উপায় । 

লেখকের মতে রপ্তানীব উপর সর্বকলেব জন্য__-মস্ততঃ দুর্ভিক্ষের আশক্কাব সমধ কৰ” 
স্থাপন বিধেষ। ইহাতে প্রথমে কিছু অহৃবিধ। ঘটবে, কিন্ত কলের তুলনায় সে অহ্বিধ 
অকিঞ্চিংকব। ্ 

বর্তম।ন প্রবন্ধে মিষ্টাৰ বেল ষে ওকতর বিষষেব প্রতি লোকেব দৃষ্টি আকৃষ্ট কবিবাব চেষ্! 
ক্বিতেছেন, সে অন্ত তিনি ভাবতবাদীমাত্রেবই কৃতক্রতভ।জন--সন্দেহ নই । এই বিপদ- 
তূর্য্য পূর্বেও ধ্বনিত হইধাছে, ছ্ষিন্ধ গভসেন্ট এ বিষষে নিশ্চেষ্ট । প্রবন্ধকাব মহাশয়কে 
ধন্বানদ দিহ। জম! সসস্্রসে এক স্থলে বতাস্তব প্রকাশ করিতে সাহসী হুইতেছি। অ।মব। 
দুর্ভিক্ষমৃস্তাবৰায় খদ্যশসোর বপ্তানী বন্ধ কৃবিবাঁব জন্য কবস্থাপনের সমর্থন কবি,কিস্ত অনা সময় 


_. তাহাৰ সমর্থন করি না । কাবণসতাহাতে যে উদ্দেশ্যে প্রবন্ধকাব সে কবন্থ।পনেৰ ব্যবস্থ। করিতে 


বলেন, সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্য হইযা যাইৰে । যঙ্দি সকল সমবেই খাদ্যশস্য রপ্তানীকব দিতে হয়, 
ভবে তাহার মুলা করিবে,_-ওবং ভাবতে কৃষক আব সাহাব উৎপাদনে তেমন উৎসাহী 
হইবেন! কাজেই তাহাতে বে ভূমিতে এখন খাদ্য শসা উৎপন্ন হইতেছে, সেই জমিতে 
তৈলবীল, পাট হত্যাদির চাব হইবে। ফলে এ দমকল জ্রব্যেব উৎপত্তি ন! কৰিয। বরং 
স্বাড়িযা যাইবে । লাভ না থাকিলে কৃষক আব খাদা শস্যের চাৰ কবিবে কেন? এই অন্য 
আমর! কেবল দুর্ভিক্ষসস্তাবনায় খাদ্যশস্যেব উপর রপ্তানীকরসংস্থাপনের প্রস্তাব করি। 
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২/ হুমায়ুন ও ও শেরশাহ । ৫ 


এই ভাঁবে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইবে শেরের যশঃপ্রভা বিবখির্ণ হইয়' ' 


পড়ে। জৌনপুর হইজে প্রত্যাগত আস্মীয় হ্বজনের মুখে পুল্রের অনন্ত- 


সাধারণ গুণরাশির বিষয় অবগত হইয়া হোসেন তাহাকে গৃহে আনয়ন" 


করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠেন। তিন বৎসর অতিবাহিত হইবার 
প্র পিতা পুরে পুনর্শিলন হইয়াছিল । 

শের খাঁ গৃহে প্রত্যাগত হইলে হোসেন তাহাব হস্তে জায়গীরের শাসন" 
ভার অর্পণ করেন। তিনি শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া বলেন, “স্তায়বিচারই 
রাজ্যবক্ষার প্রকৃষ্ট উপাষ; নির্দোষ দুর্বলের পীড়ন ও অত্যাচারী সবলের- 
সমর্থন কবিয়া আমি কখনও ন্যায়পথভ্র্ই হইব ন! ৷” এখানেই তাহার 
অসাধারণ শাসনশক্তি ও কার্য্যতৎপরতা পরিস্ফট হইরা উঠে। তিনি. 
পৈতৃক জাবগীরের' শাসনসংরক্ষণের অভিনব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; 


তাহার এই কঙ্কাপসদৃশ ধন্দোবস্তের আদর্শেই আকবরের তাদৃশ স্ফলপ্রদ' 


রাজস্বনীতি গঠিত হইয়াছিল শেরখা তহশীলদার, পাওয়ার (০০০: , 
ant) ও সীকদাঁববর্ঁকে আহ্বান করিয়া ভূমির' যথার্থ পরিমাপ ছারা ' 


রাজস্বনির্ধারণ পূর্বক প্রন্ছার অভিপ্রায়মত নগদ অর্থ অথবা শল্য গ্রহণ 


করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “আমি রাজস্বনিদ্ধীরণ .' 


করিবার সময প্রজার হিতপক্ষে বত্রশীল হইব, কিন্ত তাহার পর কঠোর হন্তে 


বাজস্ব সংগ্রহ করিব। তোমরা রীতিমত “রানস্ব প্রদান করিলে আমি ' 


তোমাদের নালিশ গ্রহণ করিব। কেহ তোমাদের ফেশাগীও স্পর্শ করিবে 


না। কৃধককুলের সন্তোববিধান করিতে পারিলেই ক্বষিকার্য্যের উৎকর্ষ : 


সাধিত হইয়া দেশ উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া থাকে |” বস্তুতঃ শের কার্য্য- 
ভাব গ্রহণ পূর্বক ন্যারান্গগত হইয়াই শ্টানমতরক্ষণ কার্যে নিরত্ব ছিলেন । 
তাহার শাঁদনকালে অত্যাচারী জমিদীরবর্গের * বিষদস্ত ভগ্ন হইয়াছিল; 
দুর্বল কৃষকপ্রেণী নিরুপদ্রধে বাস করিত । তরুণবয়ুস্ক শের অসাধারণ 
যত্ন ও পরিশ্রমে কৃষিকার্ম্যৈর উৎকর্ষপাধন এবং নিযমিতবূপে রাজস্বসংগ্রহ 


করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রত্যেক বিষয়েই কাঁধ্যপটুৃতা ও না 


ll 


A 


টি হুমায়ুন ও শেরশাহ। ১০৯১ 


পবিচয় প্রদান করেন; তীহার যশঃপ্রভা অচিরে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া! |] 
পড়ে । কিন্ত শেরের সৌভাগ্যোদয়ে হোসেনের প্রিয়তমা উপপত্ধীর হৃদয়ে 
|" প্রজলিত' হয়। তীয় গর্তজাত পুভ্রগণের হস্তে শাসনভার প্রদান 
করিবার জন্ত হোসেন-খাঁ নানারূপে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত হন । অবশেষে 
তিনি তদীয় বাক্যযন্ত্রণ সহ করিতে ন! পারিয়া শেরখাকে শাসনকার্ধ্য 
হইতে অপস্থত করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি পিতৃসদ্ধল্লের বিষয় অবগত 
হইয়া বিনা 'মাপত্তিতে শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া আগ্রাতে গমন করেন। 
শের থা আগ্রাতে গমন করিবার কিয়দ্দিবস পরেই পিতার মৃত্যুসংবাঁদ 
বিদিত হন; এবং তদানীন্তন সম্রাটের.নিকট হইতে পৈতৃক সম্পত্তির ফার-. 
প্লাগ গ্রহণ করিয়া শেশাবামে প্রত্যাগমূনূ, করেন। এখানে উপনীত হইলে: 
হোসেনের শ্রিরতমা, উপপতীর জাত) পুজগণের সঙ্গে তাহার বিবার্দ- 
আরস্ত হয়। - ৮ 22 
»  ভ্রাতৃবিরোধ মীসাংসিত হুইবার পূর্বেই সমগ্র হিন্দুস্থান রাজবিপ্রবে' 
আলোড়িত হুইয়াছিল। মোগলকুলতিলক বাবর সসৈন্ে ভারতবর্ষে উপনীত: 
হুম) পাঁপিপথের বিশাল ক্ষেত্রে মোগল- আফগাঁনের তুমুল সংঘর্ষণ উপ- 
। স্থিত হয়। সুলতান ইত্রাহিম লোদী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপরিত্যাগ,করেন, এবং- 
দিল্লীর দুর্গে মৌগলের রাঁজপতাঁকা উজ্ভীন হয়। এই রাজ্বিপ্রবের 
1 _ সুঘোগে শের একবার ভাগ্যপরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হুন। 
১ তিনি আপন ভাগ্যপরীক্ষার.নিমিত উপযুক্ত ক্ষেত্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া 
বিহারাধিপতির অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় সুলতান মাসুদ 
স্বাধীনভাবে বিহারের শাসনকার্য্যে নিরত ছিলেন। শের অসাধারণ কার্ধ্য- 
পঁটুতা ও প্রতিভার বলে ক্রমশ: “তাহার একাস্ত প্রিয়পা হইয়া উঠেন; 
এমন কি, তিনি রাজকুমার জালাপকে শিক্ষাপ্রদান করিবার "জন্ত নিযুক্ত 
* হন! কিন্তু সুলতানের গশুভদৃষ্টি দীর্ঘকাণস্থাকী হপ্প নাই। তিনি কোন 
কারণে শেরের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত'হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করেন। 
৮৯. বিপদ কখনও একাকী আইসে লা। এই সময় শেরের গৃহকলহও 
টপ্রবলাকার ধারণ করে। তাঁহার জ্ঞাতিশক্র মহম্মদ বৈসাত্রেয় ত্রাতৃবর্গের 
এ, সঙ্গে যোগ দিয়া তাহাকে পৈতৃক জায়গীর হইতে দূরীভূত করিবার জন্য 
মত্বশীণ হন। কিন্তু শের বাহুবলে গৃহকলহ প্রশঙগিত করিয়া পৈতৃক 
সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন।: গৃহকলহ প্রশমিত হইলে তিনি আস্বো:. 


১১০ | - সাহিত্য । -- ১২শ বৰ্ম,-২য সংখ্যা | 


* মূতিদাধনের 'জন্ত আগ্রায় গমন করেন, এবং চিরে বাদশাহ বাবরের রি 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। 

ইহার কিয়দ্দিবস পরে পাদশাহ চিন্দির বিরুদ্ধে অভিযান করিলে; পা 
তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করেন। এই সুযোগে তিনি সাম্রাজ্যের শাসন: - 
সংরক্ষণসন্বন্বীয় যাবতীয় রহস্তু অবগৃত হন, এবং ব্রাজ্যলালস! "তাহার হৃদ 
অধিকার করে। এক্ট দিন তিনি তদীয় জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট মনো 
ভিলা প্রকাশ করিয়া বলেন, “মোগুলদিগকে অর্দচন্ত্র প্রধান করিয়া ভারত-- 
বর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সহজসাধ্য। পাদশাহ নিজে এক জন 
রাঁজনীতিবিশারদ বিচক্ষণ শাসনকর্ত। ; কিন্ত তিনি নবাগত বলিয়া ভারত: 
বর্ষের শাসননীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ।” প্রধান মন্্রীই প্রকৃতপক্ষে শাসন 
কাৰ্য্য পরিচালনা করিতেছেন; তিনি নিজের স্বার্থসংসাধনার্থ রাজ্যের 
মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। অতএব আমর! গৃহকলহ বিস্বত' 
হইয়া এ্রক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিলেই রাজলক্ষমী সোগলকে পরিত্যাগ 
করিয়া আফগানেরম ্কশায়িনী হইবেন । এ কাধ্য এক্ষণে যতই স্বপ্রবৎ বলিয়া 
প্রতীয়মান হউক না কেন, ভাগ্যলক্ষ্মী জুপ্রসন্না হইলে আসি সফলকাম হইর্তে 
পারিব।” কোন ঘটনাস্থত্ৰে বাবর  তীহার মনোতিলাষ অবগত হওয়াতে 
তিনি পলায়ন করিয়া পৈতৃক জায়গীরে উপনীত হন । (১) "7 

শের খা সোগল-শিবির পরিত্যাপ ফরিম্না পুনর্কার বিহারে উপনীত" 
হইলে সুলতান মাসুদ তাঁহাকে আবার সাদরে গ্রহণ করেন। ইহার ২ 
অব্যবহিত পরেই তিনি কাঁলপ্রাসে পতিত হন, এবং তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক 
পুত্র জানাল থা সিংহাসনে 'অধিরোহণ ৰুরেন। রাজনাত! সুলতানা দা 





(১) যেস্ুত্রে শেব খু জানিতে পাবেন যে, বাবর স্তাহার সৰোভিলায পরিজ্ঞাত হইব , 
ছেন, তাহ! কৌতুকাবহ । একদ| বাদশাহের সঙ্গে একত্র আহারকালে শেবখাকে- সংঘ 
প্রভৃতি :কঠিন ভেজা দেওয়। হইযাছিল। কিন্তু হ'ব নিকট কেবল চাসচ ছিল । এ জন্য - 
তিনি ভূতাদিগকে ছুবি দিতে আদেশ করিলে তান্ধাব। বাববের ইল্সিতে ছিলনা ৮1 
শের ইহাতে অগ্রতিভ ন! হুইয়। নিনের ছোরা কে।যোস্ুক্ত করি! সাংস কর্তন করিয়াছিলেন /4 
পার্থ - ব্যক্রিপৰ্ব তাহার এই বিসদৃশ ব্যবহাবে বিস্মিত হইযাছিলেন। কত্ত তি 
সেদিকে, ুক্ষেপ করিলেন ৰ! ৷ তাহাব আহার শেষ হইনে বাবর বলি ছিল 

“এই যুবক কৃখ্নও লক্ষ্যত্র্ই হইবে লা, এবং কালে এক জন বড় লোক হইবে ।» 





মোঠ,১৩,৮।, হুমায়ুন ও শেরশাহ। ১১১ 


প্রতিনিধি-পদে গ্রতিষ্ঠিতা হইয়া শেরকে অধিকাংশ কাঁর্য্যভার সমর্পণ করেন। 
সুপতানা দাহ ইহার অজ্ঞন্প কাল পরেই প্রাণপরিত্যাগ করেন, এবং শের 
বিহার রাজ্যের সর্বেসর্ধা হইয়া উঠেন। 

এই সময় সুলতান মহম্মদ বঙ্গ সিংহাসনের অধিপতি ছিলেন। বঙ্গ 
রাজ্যের অস্তরভু ক্ত- হাজিপুরের শাসনকর্তা মকহুম আলম বিদ্রোহ্পতাকা 
উজ্ভীন করিয়া শের খাঁর সঙ্গে সৌহদ্যসুত্রে আবদ্ধ হনু। এজন্ত সুলতান 
মহম্মদ -বিহার জয় ও মকছুম আলমকে বিনাশ করিতে সেনাপতি কুতুবকে 
নিযুক্ত. করেন. বঙ্গসৈন্তের সঙ্গে তুলনায় শের খাঁর সৈম্ভসংখ্যা নিতান্ত 


নগণ্য ছিল বলিয়া তিনি সহ্ধিসংস্টাপন করিবান্প জন্ত যত্রশীল হন) কিন্তু 


তাহাতে সফলকাম হইতে পারিলেন না। শের সন্ধিসংস্বাপন করিতে 

৮ অকৃতকাৰ্য্য হইয়া আপন নগণ্য সৈম্তের সাহাব্যেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে মনন 

করেন। সমরক্ষেত্রে তাহার অপূর্ব রণকৌশল ও বীরত্ব পুরস্কৃত হয়; তিনি 

জয়মাল্যে বিভূষিত হন) এবং সেনাপতি কুতুব শক্রহস্তে প্রাপপরিত্যাগ 

গন লোঁহানী-বংশঙ্জাত কতিপয় সেনানায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে শেরের সহগামী 

ছিলেন। কিন্তু তিনি লুঠিত ধনরাশির অংশ তাহাদিগকে প্রদান ন! করিয়া 
নিজেই সমস্ত গ্রহণপূর্বক ধনশালী হইয়া উঠেন।  * 

' বিহারাধিপতি জালান খাঁর লোহানী আত্মীয়স্বজনগণ শের খাঁর টি, 

নি পূর্ব হইতেই ঈর্্যাস্থিত ছিলেন ) এ জন্ঠ লুণ্ঠিত ধনরাশির অংশলাভ 

১7 করিতে না পারিয়! ঈর্য্যাবিষে আক পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার অনিষ্ট- 

সাধনের জন্য যদ্্শীল হন। প্রথমতঃ তাহার! শের খাঁর প্রাণসংহার করিবার 

অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ঘটনাক্রমে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত 

॥ হইয়া পড়ে। ইহাতে শের খাঁ বুঝিতে পারেন যে, আপন ক্ষমতা অপ্রতিহৃত 

না রাখিলে অন্ত কোন উপায়ে নিরাপদ হইতে পারিবেন না। এ জন্ত তিনি 

১ শ্বেচ্ছাক্রমে আপন 'ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া ব্রিপক্ষকে সঙ্কুচিত করিয়া 

তুলেন। জাপান খা পুর্ব হইতেই গোপনে শের খাঁর বিপক্ষ দলের সঙ্গে 

-_এলন্মিলিত ছিলেন। সুতরাং তিনি শেরের হস্ত হইতে পরিত্রাপলাঁভ করিবার 

, টপায়াস্তর না দেখিয়া তাহাক দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার উপায় 

গু উদ্ভাবন করিতে আত্মীয় শ্বজন সমভিব্যাহারে বঙ্গ দেশে গমনপুর্বক সুলতান 

মহশ্মদের শরণাপন্ন হন। শের অনায়াসে বিহার রাজ্য গ্রাস করেন। 
জালান থার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুলতান মহল্মদ শেরকে বিনাশ 


১১২ ,. * "সাহিত্য | ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা! 


-করিবার জন্ত বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। শের ধশ ভুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হন । 
'শক্রুমৈন্ত দুৰ্গাবরোধ করিলে শের খা সাহস ও ক্রৌশলের একশেষ প্রদর্শন 
করেন। তাহার কৌশলে ও বীরত্বে বঙ্গসৈম্ত, পরাজিত-হইয়া! পৃষ্ঠ প্রদর্মন 
-করে। ‘ইহার পর তিনি চুণার দুর্গ শ্বাধিকারভূক্ত ক্রিয়া শক্তিশালী হইয়া ১ 
উঠেন, এবং সমগ্র বিহারে তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য সংস্থারিত হয়। . ' 
এই সময় জৌনপুরাধিপতি সুলতান মামু বাবরের পুল্র হুমায়ুন বাঁদ- 
শাহের হস্তে পরাজিত ও রাজ্যচাত :হইয়া নানা. স্থানে পরিভ্রমণ পূর্বক 
বিপুল সৈন্ত সহ বিহারে উগনীত হন । শের 'থার :জোনপুরী সৈন্তপ্রবাহের 
গতি রুদ্ধ করিবার সামর্থ ছিল না.। সুতরাং তিনি উপায়াস্তর:ন! দেখিয়! 
তাহার সঙ্গে-সসৈন্তে মিলিত হন॥। স্বাতান মামুদ শের ধার ব্যবহারে গ্রীতি- 
“লাভ করিয়া জৌনপুর পুনর্কার .অধিকৃত.হইবার,পর.বিহার প্রদেশ পরিত্যাগ 
“করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাকে ফারমান প্রদান করেন।. সুলতান সসৈন্কে 
‘জৌনপুরে উপনীত হইলে মোগল সৈন্ত তথা হইতে পলায়ন করে. .মামুর 
. ।জোৌনপুরে -পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মোগলাধিক্কৃত, লক্ষৌ 'পূর্য্যস্ত বিস্তৃত সমগ্র 
দেশ বিধ্বস্ত ও স্বাধিকারভুক্ত করেন। 'হুয়ায়ুন এই সংবাদ ইসা 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্া করেন। .শের খাঁর .বিশ্বীসঘাতরতায় মামুদ 
পরাভূত হন? তীহার সমস্ত শক্তি পর্যন্ত হইয়া! যায়, পুনরুখানের ক্ষমতা 
বিলুপ্ত হুইয়! পড়ে । 
অতঃপর শের শাহ পুনর্বার বিহারে দিনত করেন। হুমায়ুন ৯ 

,চুণার দুর্গ অধিকার করিবার কল্পনায় বিহার প্রদেশে উপনীত হন। শের থা 
তাহার অধীনে ছর্গশাদন করিতে স্বীকৃত, হওয়াতে এবং গুজরাট যুদ্ধের 
অন্তই -সমগ্র শক্তি নিযোজিত করা আবশ্যক হইয়া পড়াতে, বাদশাহ চুণার 
পরিত্যাগ করেন।. (১) 

, এই অবসরে শের খু শক্তিলঞ্চয়ে.নিৰিষ্টচিত্ত হন। :মোগলের শাসনে 
যে সকল" আফগান .ঘোদ্ধা ফকিরী গ্রহণ. করিষা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল, তাহারা শেরের আহ্বানে নবোৎসাহে পুরর্বার অসিধারপ করে| 
কোন আঁফগান. সৈনিক শ্রেণীকুক্ষ” হইতে স্বশ্বীকৃত হইলে তিনি তাহা 
.প্রীণদপ্জ বিধান করিবেন বলিয়া ঘোষণা প্রচার করেন। আফগান যোদ্ধা) 
যাহাতে অনর্থক নিহিত না হয়, তৎপক্ষে তাহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। এইরূপ, 








পলি এ 





(১) গুজবাট যুদ্ধেব বিব্বণ পূৰ্বেই বর্ণিত হইয়াছে। 


ইনগাষ্ঠ, ১৩০৮। হুমায়ুন ও শেরশাহ। ৯১৩ 


নানাবিধ উপায় অরলম্বন করিয়া তিনি সৃস্মিলিত আফগান শক্তি সংগঠিত 
ক্করিতে প্রবৃত্ত হন। *তিনি আফগান সেনার সাহায্যার্থ মুক্তহস্ত ছিলেন । 
এই সংরাদ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে দলে দলে আফগান সৈস্ত চতুর্দিক 
হইতে তাহার পভাকাসূুলে সমবেত হয়| সম্মিলিত আফগান শক্তির গঠন 
করিয়া তিনি বঙ্গদেশ স্বাধিকারভুক্ত করিবার মনন করেন। 
এদিকে হুমায়ুন বাদশাহ গুজরাট হইতে প্রত্যানর্্তন করিয়া শেরকে 
প্রতাঁপশালী ও সাস্্রাজালোনুপ দেখিয়া তাঁহাকে অস্কুরেই বিনাশ করিতে 
স্কৃতদক্কন্প হইলেন। তিনি বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে শের খাঁর বিরুদ্ধে 
যাত্রা করিলেন। শের খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া সাতিশয় বিজ্ঞতাদহকারে 
, হুদায়ুনকে পরাস্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। শের খাঁ দেখিলেন 
টি বে, বঙ্গবিজয় সম্পন্ন করিতে পাঁরিলে তাহার সামরিক বল শতগুণে বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইবে, তখন মহুজেই তিনি মোগলকে বিধ্বপ্ত করিতে পারিবেন । 
এ জন্য তিনি প্রথমতঃ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া শক্তিসঞ্চয় করাই কর্তব্য 
এ বলিয়া নির্ধারণ করিলেন। -বঙ্গবিজয়ে ব্যাপৃত থাকা কালে মোগল সৈম্তকে 
বিহারের প্রান্তভাগে আটক রাখিবার জন্য শের খ"! চুণার দুর্ণে পরাক্রমশালী 
সৈন্ত স্গিরিষ্ট করিলেন । ° 
অতঃপর শেরশাহ ৰঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। আফগান সৈন্ত বঙ্গদেশে 
উপনীত হইলে মহম্মদ শাহ রাজ্যরক্ষার জন্য প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে 
“_" লাগিলেন , কিন্তু কিছুতেই পরাক্রান্ত শক্রর গতিরোধ করিতে পারিলেন না; 
তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া হূর্গসধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শের খ" গৌড় 
নগরের অবরোধ করিলেন। কিন্ত গৌড় নগর অধিকৃত হইবার পূর্বেই 
'বিহারের জনৈক জমিদার বিদ্রোহ 'অবলম্বন করাতে তিনি স্বীয় পুঞ্জ জালাল 
খাঁকে বঙ্গদেশে রাখিয়া বিহারে প্রত্যারদ্ধন ক্করিলেন। মহম্মদ শাহ জালাল 
১ খাঁর হস্তে বারংবার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন । .ইহার 
পর শের 4 বিহারে শৃঙ্খলাস্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন, এবং 
. অভি সহজে রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন । 
টি শের খা! বঙ্গদেশ অধিক্কার ও বিহারের বিভা 
₹. এরই অবসরে হুমায়ূন বাদশাহ বিহারের প্রাস্তভাগে উপনীত হইয়া চুণার দুর্গ 
৯. আক্তষণ করেন। ছূর্ণরগ্ষক রুমি বিপুলবিক্রমে ক্ষ্ারক্ষা রুরিয়াছিলেন। 
মর্দবৎস্রর্যাপী অবরোধের পর.রুমি, ধা শক্রহস্তে আত্মদমর্পণ করেন । 
১৫ 
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হুমায়ুন চুণার দুর্গ হস্তগত করিয়া বঙ্গদেশীভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন? 
বন্গাধিপতি মহম্মদ শাহ শের খাঁ! কর্তৃক পরাজিত হয়| পাটনার নিকটবর্তী . 
স্থানে হুমায়ুন বাদশাহের সঙ্গে নিলিত-হইলেন। তিনি বাদশাহের সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়া স্বীয় দুর্দশার কাহিনী বিনীতভাবে নিবেদন করিশেন। বাদশাহ্‌ ১ 
তাহার করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া একাস্ত ব্যথিত হইলেন ও ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে 


বঙ্গদেশাভিুখে ধাবিতু হইলেন। শের খণ! এই সংবাদ অবগত হইয়া জালাল 


থাকে বাদশাহের গতিরোধের জন্ত প্রেরণ করিলেন। কিন্ত তিনি তাহার 
গতিরোধ করিতে না পারিয়া. সসৈন্যে পলায়ন করিলেন. হুমায়ুন শনৈ:- 
শনৈঃ 'অগ্রসর হইতে লাঁগিলেন।. মহন্মদশাহও মোগল সেনার সহযাত্রী 
ছিলেন। মোগল সেনা কাহালগাঁও নামক স্থানে উপনীত হইলে, তিনি 
শ্রহস্তে স্বীয় পুত্রের নিহত হইবার সংবাদ অবগত হইলেন.। গৌঁড়দর্ের ক 
অবরোধ কালে জালাল খা! এই পুক্রত্বয়কে বন্দী করিয়াছিলেন। মহম্মদ শাহ্‌ . 
পুজশোকে ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া প্রাণপরিত্যাগ -করিলেন। : 

শের স্বীয় সৈন্তের পরাজয়বার্তা- -অবগত -হইয়া পূর্ববর্থী নরপতিগণ ৮ 
কর্তৃক সঞ্চিত ধনরাশি সহ গৌড়নগর পরিত্যাগ করিয়া! পৈতৃক জ্রায়গী 
শেশারামে প্রস্থান কর্পিলেন। হুমায়ূন বাদশাহ অনায়াসে গৌড়নগর অধি- 
"কার করিয়া স্বঁনামে থোতক ও শিক! প্রচলিত করিলেন । .-: 

হুমায়ুন বাদশাহ বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়া বিলাদে.রত হইলেনটী, 
কিন্তু অপর পক্ষে শের খাঁ! পিতৃজায়গীরে উপনীত হইয়া হমায়ুনকে বিনাশ ১২ 
রুরিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ রোটাস হুর 
হস্তগত করিয়া পরিবারবর্গের নিরাপদ. অবস্থানের উপায়বিধান করিবার 
মনন 'করিলেন। এই সময় রাজ! বীর্কেশ, স্বাধীনভাবে -রোটাস দুর্গে 


: আধিপত্য .করিতেছিলেন। শের খর বীরকেশের সঙ্গে সৌহদ্যস্থত্রে-আরদ্ধ 


'ছিলেন। -শের থা! তাঁহুুকে বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি পুনর্ধার বঙ্গদেশ 
অধিকার করিবার জন্ত গমন করিতেছি। আমার পরিরারবর্গ ধনরাশি সহ 
আপনার ছুর্ভেদ্য দুর্গে স্থানপ্রা হইলে আমি নিশ্চিস্তচিত্তে অতীষ্টসিদ্ধির < 
জন্য প্রবৃত্ত হইতে পারি।” রাজা “বীরকেশ বন্ধুর অগাধ ধনরাশি হন্তগত 
করিবার অভিপ্রায়েই হউক, অথবা তাঁহার উপর রসাধন করিবার উদ্দেশ্যেই রি 
হউক, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন । শের খা! পরিবারস্থ মহিলাদিসকে 
ডুলির দ্বারা ও ধনরাশি ভারদংযোগে দুর্গে লইয়া যাইবার. ব্যপদেশে তথায় 
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সৈম্ত ও বুক্োপকরণের সমাবেশ কত্রিয়া অকস্মাৎ দুর্গ আক্রমণ করিলেন 10১) | 

ছুগ্বাসিগণ এই আকত্পিক আক্রমণে বিভ্রাস্ত হইর| যে যে দিকে পারিল 
টি. করিল।. অতি সহজে পৃথিবীর একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ শের খাঁর হস্তগন্ড 

হইল । হুূর্গষধ্যে বহুকালসঞ্চিত. ধনরাশি প্রোথিত ছিল ; শের খ"! তৎসমুদয় 
লাভ, করিলেন। এই প্রতারণামূলক কৌশল শের খর নিজের উদ্ভাবিত 
নহে; ইহার পূর্বেও খান্দেশের শাদনকর্তা আসের ছ্ছর্গ এই ভাবে হস্তগত 
করিয়াছিলেন। রোটাস, দুর্ঘবিজয় সম্পন্ন করিয়া শের খা! পরিবাববর্গের 
জন্ত নিরাপদ স্থানের সংস্থান করিতে সমর্থ হইলেন। এই ঘটনায় তাঁহার 
বন্ধুগণও প্রোৎসাহিত হইয়া একে একে তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে লাগি- 
,ল্েন। এই ভাবে তিনি পুনর্ধার সামরিকবলের সঞ্চয় করিয়া হুমায়ুনকে 
আক্রমুণ করিবার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন । 


বডি 


শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত। 
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।  হাবড়া হইতে রেলপথে পপাঁঞ্জাসাহেব” (হোসেন্আবদাঁল ) ১৪৭৩ মাইল 1 
"৮ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও নর্থওয়ে্ট রেলপথ হইয়া! যাইতে হয়। হোসেনআবদাল রাওল- 
পিন্তী ও আটকের মধ্যগত। তথা হইতে উত্তর প্রান্তের যে ভূভাগ উত্তরে 
হিমালয়ের পাঁদপ্রান্তে বিস্তৃত, পুর্বভাঁগে রাওলপিণ্ডী ও. শেয়ালকোট জেলা, 
।  প্রশ্চিমে পুফলের মহাবল, ও আ্বরাজ্য, উত্তরে পাঙ্গী ও ইয়ারকন্দ ও 
। কাশ্মীর রাজ্য, দক্ষিণে কোহাট ও সীমাপ্রদেশ _যাহা মুতন রাজ্যে পরিণত বির 
করিবার জন্ত গবর্মেন্ট সংকর করিতেছেন, এই বিস্তৃত ভূমিথণ্ডের নাম 
“হাজার!” । বর্তমান জনসংখ্যা ৭১*,৬৬৪, (১৯০১ সালের জনসংখ্য)-. 





(১) তাবিখ-ই-শেবশীহীর বচয়িত! এই বিগ(নধাতকতাব উল্লেখ কবিশ্লছেন, কিন্তু তিনি 

বিবরণ অমূলক বলিযা! প্রতিবাদ কবিষা গিয়াছেন। ভারিখ-ই খানজাহান, আক- 

৷ ববনাঁমা ও ফিবিস্তাতে ডুলিব বিবরণ লিপিবন্ধ আছে। তাঁবিখ-ই-শেশাহী, প্রন্থে হমা- 

বুন কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইবাঁব পূর্বের শেষ বাঁ বোটাস দূর্গ “অধিকার ফরেন বলিয়} 
বৰ্ণিত হইয়াছে। আমরা আকবরনামু! ও ফেরিস্তার অনুসরণ কৃরিলাম।. 


5১৬ সাহিত্য ). ১২শ বর্ষ, বয় সংখ্যাঃ 


* হাক্গারা পাঁচটি তহশীলে বিভক্ত, আটক, হরিপুর; আবটাবাদ, মানসেরা ও 


১৫৯, 


গড়ীহাবিবুল্লা'। জেলীস্থান ' আবটাবাদ, তথা” ডেপুটি কমিশনর ও 
পুলিশ বিভাগের হেড কোরাটার অবস্থিত। -সীমাপ্রদেশে শান্ডিঙ্গা়সং 
জন্য কয়েক পণ্টন দেশীয় সেনা স্থায়িভাবে অবস্থিতি কক্ষিতিছে ১ তছ্যতীত * 
জঙ্গলবিভাগ, পুর্তবিভাঁগ ও প্রীন্তসীমার সামরিক হৈভ কোয়াটার 
( Deputy 09155 master Gerieral Punjab Froniter forces) 
বর্তমান। আৰটাবাদে এই সকল কৰ্্মচারীদিগের আঁফিস' আঁদলিত থাকায় 
স্থানটি সর্বক্ষণ গুলজার থাকে। তাহার পর কাশ্মীরত্রমণকারীর! প্রায় 'এই 
পথ দিয়া গমনাগমন করেন বলিয়া, স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর পাস্থনিবাস 


আছে। খাস অবিটাবাদে অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত সামান্ত হইলেও, গ্ব- 


মেট কর্খচারীদিগের আঁবাস ও বিস্তর দোকান পসারীর সমাবেশে, ১. 
স্থানটি নগরের স্তাক্ জনপূর্ণ। এখানে জেলান্বল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও . 
একটি ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যানিটি আছে; তাহার সভ্যগণের অধিকাংশ নিরক্ষর 
দোকানদার। জেলার রাজকর্ম্চারিগণ তাঁহার প্রাণস্বরপ হইয়া সকল কাৰ্য্য 
নির্কিবাদে সম্পাদন করিতেছেন। সমন্ত সীমাপ্রদেশ বন্দোবস্তের বহিভূ্ত 
(non-regulated Provinces) বলিয়া এ প্রদেশের রাদকার্য্য অভি 
অপুর্কভাকে সম্পর হয়। তাহার বিৰরণ পরে লিখিত হইবে। 
এ প্রদেশে হিন্দু অংপক্ষা মুসলমানের বাস অধিক । হিন্দুর সকলেই _ 

শ্রীয় দোকানদার ৷ মুসলমানের! ক্ষেত্রকর্ষণ ও পশুপালন করিয়া জীবনযাপন ৭ 


করে ৷ ইহাদিপের মধ্যে শিক্ষার নিতান্ত অভাব দেখিয়া আমাদের স্তায়পর 


গবর্মেন্ট অনেকগুলি গ্রীম্যবিদ্যালয় সংস্থাপন করিফা দিয়াছেন ; তাহাতে 


পারশী, উর্দু ও সামান্ত ইংরামী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তাহার পর গ্রাম্য 


' বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইলে,জেলাস্কলে আসিয়! মিডিল্‌ (মধ্যছাত্রবৃত্ি) 


ie NE একপ্রকার সমাধ হয়। ইহাতেই যে শিক্ষালাভ * 
| তাহাই অবলম্বন করিয়া বালিকগণ কর্মক্ষেত্রে গমন করে। বায 


১ শি 


“প্রধান “হাসপাতাল আফিসের প্রধান কর্মচারীর পদে উন্নীত হইয়াছে 
' কয়েক জনু রূড়কী ইন্ীনীক্ষারিং কালেজে শিক্ষালাভ করিয়া, ওভরশীয়ার ও 
* অকগভরশীয়র হইয়ীছে। আর একটি বালক আজকাল তহশীলদারী 
_ (ডেপুট্ট কাবেউর ও মাজিছে,টের কার্য) করিয়া পরশংসালাভ করিয়া এখন 1 





লো, ১৬০৮7 হাজার । ১১৭ 


একট? আসিষ্টা্ট কমিশনরের কার্যে মনোনীত হইয়াছে । আর কয়েকটি * 
বালক সৈনিকবিভা্গে প্রবেশ করিয়া এক্ষণে চীন দেশের সমরে বিরাজ 
এ ইহাতেই অনুমিত হইবে যে, প্রকৃত শিক্ষা পাইলে হাজার।- 
বাঁদিগণ শীঘ্রই সকল সমাজে বরণীয় হুইয়! দাড়াইবে । 
হাজারায় তিনটি খতু প্রধান-_হেমন্ত, বসন্ত ও ৰর্া। সেপ্টেম্বর হইতে 
চিনি এপ্রেল, মে, বসন্ত; এবং জুনের কয়েক 
দিন (প্রায় ১৩ তারিখ পর্য্যন্ত ) একটু গ্রীষ্মের আভাস দিলে বর্ষ আরম্ভ 
হয় ; তাহার প্রকোপ অগষ্ট পর্য্যন্ত থাকে ; সমস্ত হাজারা প্রদেশের খালধিল 
নদী পূর্ণ হইয়া উঠে। তখন দুরদূরান্তরে গমনাগমন দুর হইয়! পড়ে । আট- 
সে কের সিন্ধু ঘোরগর্জ্জনে প্রবাহিত হুয়। পুরাকালে এই সময়ে আটক পার 
হওয়া অদাধ্য ছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহ সেই সময়ে অশ্বারোহণে সসৈন্তে 
এই আটক পার হুইয়া ইতিহাসে অমাঙহুষিক অবদান রাখিয়া সিয়াছেন, 
‘এই সেই ভয়াবহ সিন্ধু রোয়র সেতুর পদতলে পড়িয়া ভীমগর্জন করিতে 
করিতে সাগরে মিলিয়া শাস্তিলাভ করিতেছে । বাম্পরথ নির্ভয়ে তাহার 
'মুস্তকে পদাঘাত করিয়া সীমান্তে প্রবেশ করিতেছে। হেমস্তের প্রথর প্রকোপ 
নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত থাকে । তখন হাজান্ব! তুষারে আচ্ছন্ন হয়। 
সে শোভা অতীব রসণীয় ! হাজারা সমতল ভুপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৫*০* ফুট উচ্চ। 
ইহার চতুদ্দিক পর্বতমালায় সমাকীর্ণ। পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম সীমায় গগন- 
তু. ভেদী উচ্চ উচ্চ পর্বত সকল অক্টোবর হইতে তুষারপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 
হাজার! প্রদেশকে আলিঙ্গন করিতে আইসে। সে সুচনা অপুর্ব/-_প্রথমে 
শিখরাগ্রে শুত্রবর্ণ মেঘ ঘনীভূত হইতে থাকে; তাহার পর ক্রমে স্ফীত হইয়| 
আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ; তাহার পর বায়ু গতিশৃন্য হইলে একট! 
ভয়ানক গুমট হয়; এই গুমটের পরেই মেঘরাশি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়! তুষার- 
* রূপ ধারণপূর্বক উৎক্ষিপ্ত তুলারাশির ন্যায় অলবরত বর্ষিত হইতে থাকে । 
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ সকল শ্বেতবর্ণে সজ্জিত হয় । ঘর, ঘাট, পথ, মাঠ শুভ্রা 
কারে পরিণত হয়। নদী সকল মজিয়া ষায় । তখন শীতের প্রকোপ অত্যন্ত 
কমিয়া যায়। তাহার পর পথ ঘাট জমির! প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া উঠে । তুষার- 
বর্ষণের প্রশমন হইলে আকাশ নির্মল হয় । তখন মার্তগু প্রধরকিরণ 
> বিকীরণ করিয়া যেন তুষারধবলিত জনপদকে ভঞ্চদনা করিতে থাকে ১ 
'_ তাহাতেই জনপদ জাগিয়া উঠে। কিন্তু লাগিলে কি হইবে, প্রবল বৌদ্রতাপে 


১১৪৫, সাহিত্য ।.- ১২শ বক সংখ্যা. 


*তখন বরফ. গলিতে আরম্ভ . হয়, সুতরাং - বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় ধারাসারে. সেই, 
বরফগলা! জল বৃক্ষশাখা হইতে. ও গৃহের ছাদ হইতে ঈ্‌.টস্‌ করিয়া পড়িতে, 
আরন্ত-হয়,-পর, ঘাট. দ্রবতুষারে বজ্‌ বজ্‌ করিতে থাকে । অনেকক্ষণ এ 
অবস্থায় কেহই ঘরের বাহির হইতে পারে না। তাহার পর শীত শতধা বিভক্ত, 





হইয়! জীব জন্তকে আক্রমণ করে। তখন গৃহস্থ চিমনী জ্বালিয়া শীতনিবারণের ' 


উপায় উদ্ভাবন করে। এই জন্য পূর্ব হইতে কাষ্ট সংগ্রহ করিয়! রাখিতে হয় ।. 
জঙ্গলবিভাগের কর্শচারীর! প্রচুর জালানী কাষ্ঠ ও কয়লার গুদাম . খুলিয়া 
বিক্রয় করিতে. থাকেন; তাহাতে সাধারণের বিশেষ:উপকার,হয়। পর্বতে, 
বর্ষার জল দাড়াইতে পারে নাব্বলিয়া সে জল কৃষিকার্য্যের তত.উপকারে আসে. 
ন|। কিন্তু এই সাত, মাস বরফের,জলে. ভূমি সিক্ত থাকে বলিয়া. কৃষিকার্যের, 
বড়ই. স্থবিধ! হ্য়। কৃষকেরা অল্নায়াসে একবার হুলচালন করিয়া বীজ. 
ছড়াইয়! দেয়, তাহাতেই; প্রচুর শিস্ত উৎপন্ন.হইয়া থাকে! এ দেশের প্রধান, 


শস্ত যব, মকাই) (জনার ) বাজরা ৷. ধান্য.ও গোধুম অল্পই জন্মিয়া থাকে 4 


কিন্ত প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়। জঙ্গল আবাদ করিয়া আঙ্জকাল ইউরোপীয় 
সওদাগরের! স্থানে, স্থানে চা-ক্ষেত্র-প্রস্তত করিতেছেন। এ দেশে "কাবুলের, 


টি 


রি 


মেওয়া যথেষ্ট জন্মিয়া প্থাকে,--তন্মধ্যে,.' বটগ্গা,. বেদানা, ( কিন্মিস্‌ ) ও. 


আলুবোখরা. উত্তম ; সর্দা যথেষ্ট জন্মে বলিয়া কাচায় তরকারীতে ব্যবহৃত! 


হয়। পার্বতীয় নানাজাতীয় বৃক্ষের মধ্যে দেওদার বিশেষ প্রয়োজনীয়; তাহার: 
কড়ী, বরগা, দ্বার-জানালার জন্য তক্তা বহু মূল্যে বিক্লীত.হয়। বর্তমান কালে, 
রেলবিভাগ- শ্লীপারের. জন্য দেওদার প্রায়, একচেটিয়। করিয়া ফেলিয়াছে।' 
চিল বৃক্ষও এ গ্রন্দেশে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়; তাহার কাঠ বড়ই .পন্ধা, এবং অগ্িসধ 
স্পর্শে অচিরাৎ জলিয়া-উঠে- পাহাড়ীরা ইহারই শাখা জ্বালাইয়! মশালের কার্য 


সম্পন্ন করে; ইহার আটাই গন্ধবিরজা, ফল চিলগোজা, পাতাগুলি বাটার 
শলাকাঁর মত, সরু. বলিয়া, ভোরতভূজীরা (যাহারা ভাজা ভাজে ) তাহ! সংগ্রহ্‌- 


১১ 
র্‌ 


করিয়া ভাটা জালায়। সুতরাং এমন পরোপকারী বৃক্ষ এ-দেশে দ্বিতীয় নাই 1 


ফুরাস নামক: এক প্রকার, বৃক্ষে স্থলপদ্দের মত বৃহৎ বৃহৎ ফুল, হয়। এক একটি, 


বৃক্ষে সহস্রাধিক ফুল -য্খন.ফুটগ্বা উঠে, “তখনকার শোভা অপূর্ক। যে সকল: 


বৃক্ষ জলের, ধারে, তাঁহার _রক্তিমাভ ফুলের.. প্রতিবিম্ব: জলের উপর পড়িয়া 
যে অন্থপম শৌভার, স্বষ্টি করে, তাহা দেখিলে বিমোহিতগ্রায়,হইতে হয়, 


$f 


) 


এইরূপ শত শত সহঅ সৃহন ছুলে যে বন আলোকিত, তাঁহার সে নব্য চিত্রা 


জো, ১৩০৮) হাঁজারা। ১১৯ 


স্কিত করিতে কবিকল্পনাও পরাভূত হয়! এই ফরাশ বৃক্ষের কাষ্ঠ কি পত্র ভাল* 
জলে না, জালাইলে ৫শালপোড়া হইয়। কেবল ধুম নির্গত হইতে থাকে, কিন্ত 
ই কাষ্ঠের উপর উৎকৃষ্টরূপে ছবি খোদাই (০০৫০৮) হইতে পারে। 
< আটক্ষুলে ও ছাচের কার্ধ্যের জন্ত বিদেশ হুইতে “বক্সউড১ আসে। কিন্ত যদি 
'এই কাষ্ঠ একবার ব্যবহার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বোধ হয়,' আর 
কাহারও ভবিষ্যতে পরদেশের 'মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে 
হয় না। - : : - 
- বমস্তের সমাগমে এপ্রেল ও মে, এই ছুই মাস কাল নানাজাতীষ বৃক্ষ 
পুষ্পিত হইতে থাকে । তাহার সৌন্দর্য্য ও *সৌরতে বনভূমি -আমোদিত 
, হয় | প্রকৃতিদেবী সুন্দর মুক্তি ধারণ করেন। মধুমক্ষিকাগণ গুণ গণ রবে 
গান করিতে আরম্ভ করে পুষ্প সকল যেন সেই রবেই উৎফুল্ল হইয়! 
বিকশিত হয়। তখন মন্ত্রণীকারী মক্ষিকাগণ দল বাঁধিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ 
করে। কিন্তু সে আক্রমণে তাহারা ভীত বা চমকিত হয় না, প্রত্যুত 
আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া তাহাদের হৃদয়ধন “মধু” বিতরণ করে। পরের ঘরে 
(অপরিিমিত মধু পাইরা প্রাণপণে মধু আহরণ করিতে থাকে, তাহার পর 
‘চলিয়া যাক্স। তখন ফুলগুলি কিয়ৎক্ষণ আড়ষ্ট * থাকিয়া যেন বিরহে 
-বিশীর্ণ হইতে থাকে। তাহার পর প্রচণ্ড: বর্ষা আসিক্সা তাহাদের শ্রী 
“সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত করিয়া দেয়। পুষ্পগুলি শুষ্ক হইলেই তন্মধ্যে ফলের 
” অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহার পর একটি ফল তেমনই শত শত ফুল উৎপন্ন 
করিবার জন্য বৃক্ষবূপে পরিণত হইয়া বন গহন করিয়া তুলে । তখন আবার 
পুষ্প, আবার মধু, আবার ফল, এই চক্রেই প্রকৃতির অন্থুপম শোভা, মধুমক্ষি- 
কার জীবনসাধন ও জীবের মধুসেবন অনস্তকাঁল হইতে চলিয়া আদসিতেছে। 
1; * হাজার! প্রদেশের বনে এই দন্ত সধুচক্র বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়? মধুও 
১ প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যাক্স। সচরাচর চাকের মধু-খ। বু! /৩ সের টাকায় কিনিতে 
পাওয়া যার। আমরা একবার অনেক মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছু 
, 'দিন পরে তাহা সুন্দর মিছিরীরূপে পরিণত হইয়াছিল । দুগ্ধে মিশাইয়া! পান 
করিবার সময় কেমন একটু সুগন্ধ ‘ও সুমিষ্ট বোধ হইত, সেরূপ আমাদের 
দেশের মধুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্ত কাশ্মীরের কেশর (জাফরান ) 
' ক্ষেত্রে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, সে স্থানের তৃণ ভক্ষণ্র করিয়া গাভীগণ যে 
দুগ্ধ প্রদান করে, তাহাতে ইহা-অপেক্গীও একটু মধুময় আস্বাদ পাওয়া! 


১২৩ সাহিত্য | ১২শ বর্ষ, ২র সংখ্যা? 


* যায় ঃ এমন কি, সেই প্রদেশের মেষ ও ছাগের মাংসে এমন একটু মধুর তার 
আছে যে, তাহা যিনি একবার আস্বাদ করিয়াছেন তিনি, কখনই তাহা | 
ভুলিতে পারেন না। ১ 

বসস্তের পরেই বর্ষা আরন্ত হইয়া অগষ্টের HONE অনবরত ১ 
সুষণধারে বধিতে থাকে! তৎকালে দেশের খাল, বিল, নদ নদী প্লাবিত হইয়া 
খায় পার্বতীয় ঝরণা.সকল প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া. পথ, ঘাট বিচূর্ণ 
করিয়া দেয়। তখন পথিকদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ; 
এমন কি, সময়ে সময়ে প্রাণের হানিও হইয়া থাকে । এক একটি শুষ্ক 
নদীর- চরভূমি স্থানে স্থানে অর্থ মাইলের ও অধিক হয়। সেই নদী পার 
হইবার সময় যদি আকাশে ঘন মেঘের উদয় হইল, তখনই দেখিবে, পর্ক্মত- 

'শিপ্রর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ত ; মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে, তাহার কিয়ৎ- রি, 

ক্ষণ পরে সেই বর্ধাজল ঝর ঝর শবে নিঃস্থত হইয়া, ন্দীকুল ভাসাইয়৷ তুলে; 
স্ঞাহার স্বগ্রে সপ্রে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরপণ্ড, খণ্ডবিখন্ড হন দৌড়িতে থাকে। 

“তখন যে জীব তাহার সন্গুথে পড়িবে, তাহার আর নিস্তার নাই। কয়েক বৎসর উর 
গত হইল, এই অবস্থার পতিত হইমা এক ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ অশ্ব সহ 
প্রাণ হাঁরাইয়াছিলেন£ এই. জন্তই রর্যাকালে এইরূপ গরার্বতীয় 
,গ্রভারাত এক প্রকার বন্ধ হুইয়া যায়। এরা সত শত গার্ষতীর নদী এব ১২. 
এবেগে প্রবাহিত হইরা ব্রহ্ধাবর্তে পঞ্চনদী প্লাবিত করিয়া ফেলে। তখন 
নিমভুমি উচ্চভূমি সমান ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। পূর্ককালে পঞ্জাবের 
এই পঞ্চনদী পার হইতে পাঁচ দিন লাগিত, এবং তাহাতে আশঙ্কার শেষ ছিল 
না ৷ বড় বড় বহরী রেড়ী (এর তলা মান উচ্চ বৃহৎ বৃহৎ নৌকা )নদ্বীতীরে 
উপস্থিত খারিত ৷ মানুষ, গরু, মহিষ, ঘোড়া, গর্দন ও উষ্ একত্র হইয়া পার 
হইতে হইত ৷ প্রাতে আরম্ত করিয়! বোঝাই শেষ করিতে প্রায় দেড় প্রহর, 
কাল অতীত হইত । তাহার পর প্রায় দেড় মাইল ছুই মাইল উজান 
টানিয়া, নাবাল দরীদ্ায় লইয়া যাইতে হইত । এই ছর্‌হ কার্য্যে-প্রায় তিন প্রহর 

ফাল অতীত হইত । তাহার পর স্রোতের মুখে বেড়ী (নৌকা) ছাড়িয়া মাল্লারা . 

,(নারিকপ্বণ ) নৌকার চড়িয়া বসিত এইরূপ «মতের মুখে পড়িয়া তীর. 
বেগে নৌকা বন চলিতে থাঁকিত, সেই সয়য়ে আতের গতি ফিরিয়া দীড়া- 
ইলে আর রক্ষা থাঁকিন্ত না,দেখিতে দেখিতে ভরা ঘুরিতে আরম্ত করিত,তাহার 
পর শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া রসাতলে গমন করিত। এই অবস্থায় পড়িয়া পাঞ্জা- 











ই, ১৩৮৭ “ছাঁজীঁরা। ১২১ 


বের ভূতপূৰ্ব সুযোগ্য ডাইরেক্টর কর্ণেল হলরয়েড প্রার ৩০৩২ বৎসর 
£4 অতীত হইল, প্রাণ হাঁরাইয়াছিলেন। এখন আর কোথাও সেরূপ আশঙ্কা 
মাই) বৃহৎ ক্ষুদ্র সকল নদীর উপর লৌহসেতু নির্ষিত হইয়াছে। ধন্ত 
২ বিজ্ঞানবিৎ পপ্তিতগণ, ঘন্ত বৃটিশ গবর্মেন্ট, ধাহাদের কৃপায় আজি আমরা 
নিঃসঙ্গ হইয়া, পঞ্জাবের এই পঞ্চ নদী কয়েক মিনিটে পার হইযা প্রায় ১৫০০ 
শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হাজারার ইতিবৃত্ত পর্ণখিতে বসিয়াছি। 
আবটাবাদ ৷ 
হোসেন আঁবদাল হইতে ৪২ মাইল উত্তরে আবটাবাদ নগরী সংস্থাপিত 
সমতল সমুদ্রকুল হইতে স্থানের উচ্চতা প্রান চার হাজার ফুট হইবে। 
৮ পঞ্চাশ বৎদর পূর্বে আবটাবাদ জনশূন্ত অরণ্য ছিল। সীমাস্তপ্রদেশ 
এ. বুটিশের করায়ত্ব হইলে কাণ্ডেন আবট সেনানিবাসের জন্য প্রথমে এই স্থান 
নির্ণয় করেন। পর্বতাকীর্ণ অতিবিস্তীর্ণ এই ভূমিথণ্ডের শোভা অপূর্ব 
বলিয়া, সিবিল বিভাগের কর্মকর্তীরাও এই স্থানটি মনোনীত করিরা 
লইরাছেন; আর আঁবট সাহেৰ সৰ্বপ্ৰথমে এই স্থানের আবিষ্কার কবেন 
বলিয়া তাঁহার নামেই স্থানটি নামিত হুইরাছে।' কালে আবটাবাদ হাজার।র 
রাজধানী হইয়া পড়িয়াছে। এই আবটাবাদের উত্তর স্্রীমা মানামরা 
তহশীল, দক্ষিণ হরিপুর (পুরাতন হাজার!) নগরী, পশ্চিমে অশ্বরাজ্্য এবং 
_ পূৰ্ব্ব সীমা মরী পাহাড় একথান সরাবের স্তায় ভূমিখণ্ডের চতুর্দিকে পর্বত 
চ. এক অপূর্ব ভাবে বিস্তারিত। কাশ্মীরের মহানগরী শ্রীনগর যে ভাবে 
হরিপর্কত ও শুক্রচার্ন্যের পাদদেশে বিলুঠিত, আবটাবাদ ঠিক সেই ভাবে 
না হউক, তাহীরই অনুকরণে যেন গঠিত হইয়াছে । নিকটস্থ বটগ্ীর 
শিখরোপরি দণ্ডায়মান হইলে এইরূপ অন্থমান হয়। সৈনিকনিবাস সকল 
যথাক্রমে উপত্যকা ভূমি হইতে নামিতে নামিতে সমতল ভূমিতে আসিয়া 
* বিস্তৃত হইয়াছে । এক পণ্টন গুরখা, এক পণ্টন শিখ ও এক পল্টন গোলন্দাঞ্ 
( mountian Battery) সমাবেশিত । তাহার সম্মুথস্থ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড 
প্যারেড গ্রাউও নামে পরিচিত, সেই প্যারেডেব চতুঃসীমায় সুন্দর সুন্দর 
উদ্যানমণ্ডিতি অফিসারদের আবাসস্থান, বারুদখানা, তোপথানা, 
কোয়াটার গার্ড, মেস্‌কোর্ট (01955 ০০৪৫৮) এবং শঙ্াগার। * ইহাঁকেই 
দৈনিকনিবাস বাঁ ক্যাণ্টনমেন্ট কহে। এই নিবাসের* দক্ষিণাংশে সিবিল 
লাইন সংস্থাপিত । তথায় সকল প্রকার আফিন আদালত, ডাকঘর, ডাঁকবা- 


২২ সাহিত্য । শব্ধ, ২য় সংখ্যা 
* জলা, ও জেলার অফিসারদিগের আবাসস্থান। মধ্যে বাজার, স্কুল, মদ্জীদ, 
হাসপাতাল ও মন্দির । তাহার চতুম্পার্শে দেশীয় -ক্ম্পচারী ও ‘দোকানী 
পশারীদিগের বাদস্থান। সমস্ত স্থানের আয়তন ছুই আড়াই মাইল: হল 
জনসংখ্যা ৮০০০ আট হাজারের অধিক নহে। . 
ইতঃপূর্কে কাবুলের অনেক" সর্দার এই স্থানে নজরবন্দী ছিলেন, এক্ষণে 
তাহারা স্থানান্তরিত *হইয়াছেন। এখন কেবল ভূখারার রাজকুমার আলি 
আহেদ আবছল মালিক সাহেব অবস্থিতি করিতেছেন; রাজকুমার আবদুল 
মালিকের জীবনপ্রসঙ্গ অপূর্ব্ব বলিয়া সর্বাগ্রে তাহার কথাই লিখিতেছি!।*-, 
রাজকুমার আবহ্ুল মালিক । = 
ভূখারার আমীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকুমার আবদুল মালিক তৃথারায় 
“কাটিতুরা* নামে পরিচিত। ভূখারার ' উত্তরাধিকারী রাকুমারকে+ 
“কাঁটিতুরা” কহে। বর্তমান কাটিতুরা পিতৃরাক্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন । 
ইনি যৎকালে ভৃখারার সীসাপ্রদেশ- রক্ষা করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার 
সহিত রুস গবর্মেণ্টের বিবাদ হয়। রুস সম্রাট তাহাতে বিরক্ত হইয়া আমীর ১ 
সাহেবকে পত্র লিখিয়া কাটিতুরাকে সীমাস্তপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যাইতে অনুরোধ করৈন। তৎকালে মধ্য এসিরায় রুমের দোর্দগুপ্রতাপ। 
আমীর সাহেব নিজ পুত্রকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বলেন, কিন্ত কাটতুর! 
-সে কথায় কর্ণপাত করিলেন ন|। কুমসত্রট আবার ভূখারায় পত্র লিখিলেন। 
আমীর তখন ভীত হইয়া কুমারকে আদেশ করিলেন যে, ক্ুসের প্রচণ্ড 
প্রতাপ, তাহার সহিত বিবাদ করিও না। কাটিতুরা পিতার কথায় কর্ণপাত 
না করিয়া রুসের সহিত সংগ্রাম ঘোষণ! করিয়া দিলেন ৷ “্চারজুই” নামক 
স্থানে যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার ফল্পে রুস জেলায় আতঙ্ক জন্মিস্বাছিল। 
রস আবার আমীর সাহেবকে সতর্ক হইবার জন্য পত্র লিখিলেন। ,ষে পত্র 
পড়িয়া, আমীরের দয় কাপিয়া উঠিল, তিনি রুসভয়ে নিতাস্ত ভীত ও চকিত রর 
হইয়া কুমারকে দেশে ফিরিয়া আসিতে বারংবার আদেশ করিলেন। কাঁটিতুরা 
রুহেন, ঘরের মটকা যখন জিয়া উঠিগ্নাছে তখন জলের সন্ধান বৃথা, কাঁজেইং 
পিতার আদেশ পালন করিতে, পারিলেন না, প্রত্যুত গ্রজপিত অনলে ম্বত 
সুতির স্তাদু সমরানল প্রধূসিত করিয়া তুলিলেন। অগত্যা আমীর পুক্রকে বিদ্রোহী 
বলিয়া" ঘোষণা! করিয়া দিলেন, এবং পুত্রের বিরুদ্ধে সমজ্জ হইয়া রুসের- সহিত 
যৌথ দিলেন । তখন আর কাটিতুরা দাড়ান কোথায় ? অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়া 
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পলায়ন করিলেন । প্রথমে তুরস্কের সুলতানের আশ্রয্ন গ্রহণ করিয়াছিলেনু। ' 
'সে স্থানে রুসের তার্ঠনা সমধিক দেখিয়া আমাদের স্বর্গগতা মহারাণী 
/ভিষ্টোরিয়ার শরণাগত হন। দয়াময়ী ভারতেশ্বরী তথান্ত বলিয়া তাহাকে যে 
‘ আশ্রয় দান করিয়াছেন, তাহাতেই কাটিতুরা নিরাপদ । ভারত গবসেণ্টের 
আদেশে কুমার আবদুল মালিক এখন আঁবটাবাদে অধিষ্ঠিত । আবদুল 
মালিক সৈয়দ, মহামতি আলির বংশাবতংস বলিয়া মুসলমানসমাঁজে তাহার 
যথেষ্ট সন্মান, সেই জন্য তাঁহার হস্তে অনেক ভদ্র মুসলমান কন্তাবত্ব উৎসর্গ ; 
করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে কুমারের সংসার. বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। 
কুমার শিকারে, অশ্বচালনে ও রণকোশলে বিশেষ নিপুণ । তাই সময়ে 
(সস আশ্রয়দাতা গবর্মেন্টের সেবা করিতে চাহেন। কয়েক বৎসর গত 
হইল, আমাদের বিখ্যাত সেনাপতি লর্ড রবাটসের সহিত একত্র হইয়া 
আটক সেনাবিহারে ( Camp of Exercise at ১6৮০০) নিজে শৌর্ধ্য 
বীর্ধ্যর কথঞ্ধিৎ পরিচয় দিয়াছিলেন। ভূথাঁর! এখন রুসরাজের করায়ত্ত প্রায়, 
আমীর দ্বিতীয় পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া লোকাস্তরিত হইয়াছেন, 
সুতরাং কাটিতুরা নিরাশ। তাই ভবিষ্যতে তাহাকে আমরা রাজকুমার 
আবদুল মালিক বলিয়া উল্লেখ করিব। আবছল মালিক পিতৃধনে বঞ্চিত 
হইয়াও অণুমাত্ৰ ভগ্নোদ্যম নহেন। চারজুই সিংহের ন্যায় ভূখারার দিকে 
চাহিয়। রহিয়াছেন। | 
যে সকল সন্ত্রান্ত বংশে আবদুল মালিক বিবাহ করিয়াছেন, তাহাদের 
ধনধান্যের অভাব নাই। ভগবানের কৃপায় .আবছুল মালিকের জ্োষ্ঠ 
পৃজ্রের নাম কুমার তৈমুর কাটিতুরা, আবছুল মালিকের হৃদয়াকাশে ষে 
ভূথারা রাপ্য অঙ্কিত, তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে বলিয়া তানি নিজে 
কাটিতুর৷ নাম পত্রের প্রতি আরোপ করিয়া যে মহান উদ্যোগ আর্ত 
* করিয়াছেন, ভগবান তাহা কিরূপে সম্পন্ন করিবেন, কে বলিতে পারে? 
কুমার তৈমুর বয়োবৃদ্ধির সহিত স্বীপ্ন পিতৃদেবের পদমর্য্যাদা বুঝিতে পারি- 
- তেছেন, এবং সেই জন্তই কায়মনোযত্থে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন । 
তিনি মন স্ুরীর ইংরাজী স্কুলে ইংরাজ বালকগণের সমপাঁঠী থাকিয়া শিক্ষা 
করিয়াছেন, সম্প্রতি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংলণে যাত্র। করিতে প্রস্তুত 
হইতেছেন। তথায় তিনি শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রণর্কৌশল শিক্ষা করিবেন, 


৯২৪ ক ্ সাহিত্য || ১২শ বধ, হয সহ্য) - | 


“তাহার পর অবশ্তই ফোন ও বিশিষ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হুইক্সা সম্রাট তৃতীয়- 
এড ওয়ার্ডের সেবা করিয়া পিতৃখণ পরিশোঁধ করিবেন; তাহার পর বৃটিশ 
সিংহের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করিতে সচেষ্ট হইবেন ১-4" 
কুমার আবছুল মালিক এখন বুদ্ধ, এই বুদ্ধ বয়সে তাহার শরীর অবসন্ন হয় ১ 
নাই, স্থির ও ধীর ভাবে ভগবানের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া নিজ পুত্রত্বিগকে 
প্রস্বত করিতেছেন। , 

ও জমশ: I 
শীয়ারদাপ্রদাদ ভট্টাচার্য্য । 





চিত্রশালা। 7 





প্রেমের প্রলোভন। ২. 
“প্রেমের ফাদ পাতা ভুবনে, - ও ০১৮ 
কে কোথা ধরা পড়ে কেজানে। _ 
৪. গবব সব হায় কখন টুটে যার 
" সলিল বহে যায় নয়নে !* 
মকর-কেতন বিজয়ী । তাহার কুহুমশর অব্যর্থসন্ধান; তাহার “জমরের ছিল৷ কুহুসচাপ" 
সকল অন্ত্রের অপেক্ষা ভীষণ। 
- ওকুকপ! প্রেদিকা, তবু প্রেমিকের কাছে ৪ নি 
তাঁর মত সুন্দরী কি ধরাঁতলে আছে ?* 
আযাচের প্রথম দিনে রামগিবিব বিরহী শ্রসে ক্রীড়ামত্ত গজের স্তাধ মেঘকে দেখিবা 
শাগাস্তগমিতদহিসা অবলাবিবহদুঃখকাতর বক্ষের চিত্ত সেই দূব অবাকার শিশিরমধিতা 
পদ্মিনীর মত 
তম্বী স্ঠাম, হুদশনা, ওষ্ঠাধরে বিশ্ব রহে ফুটি, 
. আীপমধ্যা, নিম্বনাক্তি চকিত-হরিণী আখি দু'টি, 
প্রোণীভা রমুন্দপতি, স্তনভ।রে ঈষৎ আনত! *' 
পড়ীর বিরহে একান্্ চঞ্চল হইয়! উঠিধ।ছিল। তাই সে "ধুম, জ্যোতি, জল, বাযুব 
সন্গিপাতে” লব্ষজন্ম মেঘকে দূতপদে বরণ করিয়া পত্নীর নিকট সবার, পাঠাইতে 


ধ্যগ্র হইয়াঁছিল। 

হায় এ 

রঃ এবিচ্ছেদ-উল্লাদে প্রেমিকমকাশে 
৫ সৃন্গীব নির্জীব বিচাৰ কোণ?” 


প্রেমের এসনই মহিমা * 
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- কিন্তু "ভিন্নরুচির্থি লোকঃ" ৷ নহিলে__সকলেই যদি একই রূপ সৌন্দর্ধ্যে মুগ্ধ হইত, তাহা * 
হইলে বৈচিত্র্য সম্ভব হইত-নঠ/ একের কাছে যাহার রূপ নাই--সকলেব চক্ষেই সে কুরাপা 
প্যকিত। একের কাছে যাহার কৌন আকর্ষণ নাই-_সে কাহীকে আকৃষ্ট করিতে পারিত ? 
লেকের কুচি ভিন্ন; তাই রুচিভেদে প্রেমের প্রলৌভনও তন্ত্র । সে বিষয়ে সেম 
সিদ্ধহস্ত ৷ 
+ সংপ্রতি ফবাসী চিত্রকর লুই শ্রিউ প্রেমের গ্রলোভনের একখানি চিত্র অস্কিত করিযা- 
ছেন। চিত্রধানি চমৎকার রূপক. । লাবণ্যপ্রমধুর সৌন্দর্য্য সংস।রসমুদ্রের কূলে দীড়াইয়। 
ছিপ ফেলিতেছেন ; গার্খে দ্াড়।ইরা, বালক সদন আপনি বাঢ়ুয়া টোপ পর!ইতেছেন। 
মংসারব।রিধি বিহারীর সাধা কি যে, সে প্রলোভন সংবরণ করে 1 মদনের পক্ষে ইহা একান্তই 
ক্রীড়া তাই তাহাব বালসুলভ আননে স্মিত ঘেন ফুটিয়। উঠিতেছে। সৌন্দধ্যের পক্ষে ইহ! 
ত্রীড়ামাত্র নহে-_ভাই মে আননে আশঙ্কা ও শৎস্থকাসপ্লাত গান্তীধ্য চিত্রিত। তবে স্ববং 
গদন যখন সহায়--ভখন এ কথ! বলাই বাহুল্য যে, মে আননের গান্তীর্যচ্ছায়া শীঘ্রই অপনীত 
ও ছইবে, এবং বিজয়গর্বের পরফুললডায় সে হন্দর মুখ সেঘাত্তে শশীর মত দ্বিগুণ সৌন্দধ্যময় 
হইব! উঠিবে। | এ 
- "আমরা" 'সাহিত্যের পাঁঠকদিগকে ফরাসী চিত্রকরের চিত্রের প্রতিলিপি উপহাৰ দ্বিলাম। 





{, . মাসিক সাহিত্য সমালোচন৷। 


মা রঃ ৮ হর. ও প গু 
প্রবসী। বৈশ।খ ; প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্য।। দাসী: ও প্রদীগের ভূতপূর্বব হযোগ্য 
সম্পাদক জীধুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যার এম. এ. মহাশয় এলাহাবাদ হইতে এই নূতন সচিত্র 
_ মাসিক-পত্রধানি প্রচারিত করিতেছেন | 'প্রবাসী-নম্পাদক চিত্রের বাহুল্যে ও 
_ বৈচিত্র্যে স্বপ্রবর্তিত 'প্রদীপে'র চিত্রগর্তব খর্কব করিয়ছেন | প্রথম সংখ্যার সমস্ত চিত্র. 
উৎকৃষ্ট নয় সত্য, কিন্তু অধিকাংশই মনোন্। আশ! কবি, রামানন্দ বাবুর এই প্রবত্ব- 
সফল' হইবে | সংক্ষিপ্ত সুচনায় দেখিলাম।_-০প্র।রস্তের" আড়শ্বর অপেক্ষ। ফল দ্বারাই 
কার্ধোর বিচার হওয়া ভাল ।" এই জন্য আমরা আপাততঃ আমাদের আশ! ও উদ্দোপ্ত - 
সন্বন্ে' নীরব রহিলাম। : যুক্ত: দেবেন্দ্রনাথ সেনের" “আবাহন” কবিতাটি “মন্দ নছে। - 
মধ্যে মধ্যে ছুই একটি ‘চরণ’ উজ্জ্বল হীরকের স্তায় সমুজ্বল। “বক্তব্য বিষয়ের তুলনায় - 
একটু বিস্তৃত, তাই রসহানি হইয়াছে। “প্রয়াপধামে কমলাকাত্ব' কি রসিকতা ন! রসের কথ।? 
' আমরা এই ব্যর্থ রচনাটির রদগ্রহ করিতে পারিলাম ন!1 এত কাল পৰে চিরপ্রিয় মৌতাতী - 
বুড়া কমল।কান্ত শৰ্ম্মার প্রতি এরূপ অত্যাচার দেখিলে কাহার ন! ছঃখ হয়? মানিলাম, 
এ পয়াগতীর্থে কমল[কাস্ত্েব মন্তকসুণ্ডন অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাহাতে যে 
7 হান্যরমের পরিবর্তে করুণরসের প্রবাহই উচ্ছলিত হইয়া উদ্ঠিতিছে। যিনি কমলাকান্তের 
5 মুখোন পরিয়াছেন, সেই ছন্মবেশীহ ত এই সংখ্যায় “আদর্শ কবি” নামক একটি রোম্যান্টিক 
গল্পের সূত্রপাত করিয়াছেন? গল্পের ভাষ! ও বর্ণনাডঙ্গী-মনোরম। আখ্যানবন্তর পরি- 
} পতি না দেশিয়! আব কিছু বল! যায় লা। এবারকার প্রবাসীর’ একমাত্র প্রবন্ধ - 
দঅজপ্ট। গুহা-চিত্ৰাবলী |” উচ্চাবণ কি--অজত্ত। ন! অদণ্ট1?- মার অর্জ বার্ডউড 


টি 


৯২৬ ২ এ সাহিত্য. । " ১২শ বর্ষ, হয় নংখ্যা। 


. ‘সম্পাদিত প্রসিদ্ধ Journal of Indian Art পত্রের ১৮৯৮ খৃষ্টানদের জ।মুারী সংখ্যায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধের অতিরিক্ত অধিক কিছু নাই। অর্ণালে সুজিত চিত্রাবলীর অনেক - 
চিত্র প্রবাসী পত্রে 'পুনমূদ্রিত দেখিতেছি। মে যাহা হউক, লেখকের লিপিকে সহ 
প্রশংসনীক্স। অস্ত! গুহার ইতিহাস ও চিত্রাবলীর বিবরণ যেমন রমণীয়, তেমনই হা 

আমব] কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলসি। 

, "ইউরোপীয় সমালোচকদিগেৰ মতে অল্পপ্টাচিত্রপগ্ুলির কতকগুলি বিশেষত্ব" (7 
৪০6 ) আছে। আমাদের দেশে পুর/কাল হইতে আকর্ণ বিস্তৃত অর্থাৎ পটোলচেরা ব! টান! 
চোখের বড় আদর। বাস্তচবকই যে অ[ফূতলোচনাদিপের চক্ষু কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহ। 
নয়। কিন্তু অন্টাগুহাচিত্রাবলীতে চিত্রকরগণ অনেক স্থলে ললনাদিগের চক্ষু বড়ইটদীর্ঘ 
করিয়ছেন। টানা চোখের মত আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পীনপয়ে(ধর ও গুরু ' নিতম্থে বও 
প্রশংসা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কিছুতেই দ্বভাবকে অতিক্রম কর! উ চিত নয়। অজপ্টী- 
গুহার ছবিগুলিতে নারীগণের স্তন ও নিতম্ব স্বাভাবিক অপেক্ষ। পীনভর ও পৃথুতর কুবিয়া 
আকা হইয়াছে। কিন্ত নরনারীদেহচিত্রণে অপরাপর বিষয়ে এই প্রাচীন চিত্রকরগণ 
অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন! অঙ্গুলিভঙ্গী যে কত প্রকাবের আছে, বল! যায় নাঃ 
মিনতি, রোধপ্রদর্শন, আদর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কাধোব অন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভঙ্গী: কিন্ত 
ওই প্রাচীন শিল্পিগণ ভাল কবিযা প| আকিতে পারেন নাই । লাবীগণকে প্রাযই বিবসনা 
ব। অর্ধনগ্ন! আক! হইয়াছে, কিম্বা! এপ বস্ত্র পরান হইয়াছে, যাহাতে দেহের গঠন বুঝিতে 
পাবা যায়। দাসীদের পবিহি বস্ত্র চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু রাণী ও সন্জাস্ত। মহিলাগণ 
অতিশয় সুন্মবন্র পবিতেন বলিয়া তাহ! অনেক চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। iE 
রসণীমুর্ত্ি চিত্রিত হুইবাছে বলিয়| কেহ মূনে করিবেন না! যে জলপ্টাচিত্রগুলি অন্লীল। বস্তুতঃ 
চিত্রগুলিতে অল্লীলতাঁব কোপ গন্ধ নাই । হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরুষমাত্রেবই সালকৌচ। মারিয়! ধুতি 

পর!। নারীগণের পরিচ্ছদও অধিকাংশ স্থলে তাহাই । কেহ কেহ সাড়ীপরিহিত!। ধুভি 

ও সাড়ী প্রায়ই ডুরিয।। স্ত্রী পুরুষ যাহার! কাছ! দিবা কাপড় পরিয়াছে, তাহাদের ধুতি J 


পান 


উরুর নীচে নামে নাই। রাজা! প্রজা সকলেরই এই বেশ.। মহাবাষ্দেশে এখনও স্ত্রীলোকের! 
কাছা দিয়া কাপড় পবে। কেশবিন্যাসেব রীতি যে কতপ্রকার ও কি বিচিত্র, বর্ণনা রুর1 
যায় না। আমাদেৰ দেশে ফিরিঙ্গী খোপা চলিয়াছে। বহার প্রাচীন জিনিষ ভালবাসেন, 
তাহারা একবার অজন্ট। খোঁপ! চালাইবার চেষ্টা করুন না। জঙ্গলী মেয়েদের চিত্রে চুলে 
নানাপ্রকাব ফিতা ও মদুবপালক দেখা যায়|" * * * এই চিত্রগুলিতে বুদ্ধদেবের 
জীবনের আঁধিকাংশ ঘটনা বিবৃত হুইয়াছে।"- বুদ্ধেব সমুদয় ছবিতে কাঁণের নিক্ষভাগ 7 
লম্বা দেখা যায়। কেহ বলেন-বুদ্ধেব কাঁণ স্বভাবিতঃ কতকটা এই প্রকার ছিল। কেহ কেহ্‌- 
বলেন তৎকালে কাণেব এ অংশে ভারী অলঙ্কার পরিবার রীতি থাকায়. কাপ 'এরূপ হৰয়া 
যাইত। এই রীতি এশনও . আছে। অঙ্জন্টার একটি চিত্রে এক জন-পুরুষ ছুই কাণে ছুইটি- * 
ইন্দুরাকৃতি গহন! পরিয়াছে, দেখা যায়। জঙ্গলী লৌকদের মুখাবয়ব, "অস্ত্রশক্্র ও পরিচ্ছদ 
অজন্টায় কুচিত্রিত হুইয়।ছে। এই সকলের সহিত বর্থসান: গোও- ও ভীলদিপের চেহারা 
“ও পবিচ্ছদ।দির অনেক সানৃশ্ত দেখা ষায়। সাঁগীনীয় বা প্রাচীন পারসীকদিগের যে সকল 
চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শিল্পীদিপের - সানবচবিত্রজ্ঞান বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। গৃহী 
ও শ্রসণদিগের চেহা বা১ও পবিচ্ছদের পার্থক্য চিত্রগুলি দেখির। বেশ বুঝ! যায়। সৈন্য ও 
বাধগণেব মুখ খর্বাকৃতি ওককর্কশ, উচ্চশ্রেণীব লে।কদিপেব মুখ” দীর্ঘতর, ডিন্বাকৃতি ২ 
অধিকতব কোমল । গোর, সাম, নানাবর্ণের নরনারী অক্কিত হইয়াছে। ' 


'দোষ্ঠ১৩**।. - মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । . ১২৭ 


-, ঞনাগদিগের আকৃতি মামুবেরই মৃত। প্রভেদ এই যে তাহাদের ঘাঁড় হইতে সাধারণতঃ 

৫টি কি "টি সাপ উঠিয়া মাথুর উপর ফণা ধরিয়া আছে। কোন কোন নাগের মাথার উপর 

7 কেবল একটি ফণা আছে। নাগিনীদের মাথায় কেবল একটি ফণ1। স্থলে নাগনাগিনীদের 

শক্ৰ এইকপ আঁকা হইয়াছে। জলে কিন্তু তাহাদের সাপের মত লেন্স দেখা যায়। এক এক 

১ জনের মুখের ভাব বড়ই সুন্দর | কেহ বা করষে।ড়ে উপাঁসন! করিতেছে, কেহ বা প্রেসাস্পদের 

পদতলে বসিয়! যেন কি গভীর বিষা্মিশ্রিত হাদক্ধনিহিত কণা সুন্দর অঙ্গুলিভঙ্গি সহকারে 

ঈষৎ উদ্ধনেত্রে নিবেদন করিতেছে ইত্যাদি । রাক্ষস রাক্ষসীর ছবিও অনেরু আঁছে। 

তাহারা শূন্যমর্গে বিচরণ করিতে সমর্থ । মুখে বরাহের মত স্ুদিকে দুটা বড় বড় দীত। 

গন্ধব্ব কিন্নরের ছবিও অনেক আছে । গছ্ছর্কগণের মুখ মানুষের মত, হাত মানুষের মত, 
কিন্তু শরীরের নিন্নদেশ পাখীর মত। কিন্নরগণ মনুষ্য।কৃতি, কিন্ত মুখ ঘোড়ার মত।" 

[র চিত্রাবলী হইতে প্রাচীন ভারতের এইক্প বিবিধ ছবি সংগৃহীত হইতে পারে। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “প্রবাসী” কবিতাটি কষ্টকল্পনার কলঙ্কে অত্যন্ত মলিন। কৃত্রিম ভুষপের 

ভারে কবি আপনার 'মানসী'কে নিতান্ত পীড়িত করিয়াছেন ।_স্বচ্ছন্দলীতা ও সুষমার 

ষ্ঠ অতাবে কবিতাটি ব্যর্থ হইয়াছে। শ্ধুক্ত যে(গেশচল্র রায়ের “জীববিদ্য1” একটি উল্লেখযোগ্য 

বৈজ্ঞানিক রচনা । | 
ভারতী । বৈশাখ; ২৫ ভাগ, প্রথম সংখ্য। | প্রধমেই শ্রীযুক্ত রবীন্্রনাথ 


ঠাকুরের “সগবসঙ্গমে* নামক কবিত|। বোধ করি, কবিবরের নবকল্পিত গীতিকা ব্য 
a 'ব দেবোদ্দিষ্ট উপকরণের অনাতর,-_আধ্যাত্মিক। নিতান্ত ‘চিনির পুলি’ নয়। 
আত্রকাল ভাবের সায়া কাটাইর] নিপুণ শিল্পীর সত কবিতার প্রত্যেক চরণ অনবরত 
‘পালিশ’ করিতেছেন। তাহার ফলে কবিতীগুলি ‘চক্চকে '‘কফ্ঝবকে' হইতেছে বটে, কিন্তু ভাব 
বেচারীর চক্ষে অল দেখিয়াও কি তাহার কবিহৃদয়ে করুণার উত্তেক হয় ন1?” হকশীবাসিনী” 
নামক ক্ষুদ্র গল্পটি প্রযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের বচনা। গল্পের আখানবন্ত মন্দ 
নয়, কিন্ত লেখক শেষরক্ষ। করিতে পারেন নাই। প্রযুক্ত প্রমধন।থ চৌধুরীর “নূতন বন্দনা? 
রঃ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও বাঙ্কাত রর অদ্ভুত অনুকরণ । প্রযুক্ত রমেশচন্্র দত্তের “হিন্দু- ' 
হর্শন” মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চত্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার সহাঁশয়ের প্রণীত প্রথম খণ্ড 
*বেদাস্তদর্ণনের' তথাকথিত সমালোচন!। প্রযুক্ত বতীন্দ্রমোহন সিংহ প্উড়িষ্যাব সঠে' মঠের ও 
মোহস্তেব যে ছবি অক্কিত করিয়াছেন, তাহ! হন্বর। ভাবাব প্রতি লেখক ক্রমে উদাসীন হইতে 
ছেন কেন? “বিস্বদর্তি“ই যথেষ্ট, ভাহার উপর আবার “বিগ্রহ” কেন ? “দ[তাগশ”অপেক্ষ। দাতার 
লিধিলে ক্ষতি কি ছিল? “মহার্াপীর অস্তোষ্টিসমারোহ* প্রবন্ধটির প্রথম অংশ-_"বিলাতে” 
যুক্ত প্রভাতচন্ত্র মুখোগাধ্যায়ের ও দ্বিতীয় অংশ "ভারতে" শ্রীমতী সরলা দেবীর রচিত। 
সংবাদপত্রে শোভা পাইত। যুগ্ম-রচন।র বৈচিত্র্য ব্যতীত আর কিছু উল্লেখযোগ্য নহে। 
প্রযুক্ত সধারাস গণেশ দেউক্করের *তিহাসিক পত্রাবলী* 'পাঁঠযোগ্য। প্রযুক্ত রাজেন্রচন্তর 
বন্ন্যোপাধ্যায়ের -“ছট্পরব ও চকচল্ন” উপাদেয় |] “রবায়াৎ* ওমার খইয়ামের অনুবাদ 
__ গ্রদ্য অনুবাদ শ্রীমতী সরল! দেবীর ৮ অস্ত “বাঙলা পদ্য যুক্ত লোকেন্ত্ৰনাধ গাবি- 
তের = 
রমন পরি টিন কত ঈখর যে ক’ট দিল দিয়েছেন কঙ্জ, 
৭ তার কাছে কোথ। লাগে মরণের ডঙ্কা। সহান্তে শুধিব যবে পূর্ণ হুবে সংখ্যা ৷” 
তা সত্য; কিন্ত এমনতর পদ্য পড়িতে হইলে শ্রশ্ববদত্ত *দিনভলিও সংক্ষিপ্ত হইয়। 
আসবার সন্তাবন!। “নষ্টনীড়” রবীন্্র বাবুব একখানি নুতন উপস্থাস । এই সবে আগন্ত। 


২৮ | HE সাহিত্য 1. রঃ রি চট ঠা ব্ধ, মু সংখ্যা? 
». প্রদীপ । বৈশাখ । -জীযক্পরিয়নাধ সেনের “কতদিন” কবির পুত্রাত্ন রচনা 
যু হীরেনাথ দত্তের *্ান্মবিদাা”, বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক যুক্ত উপেন্রকিশোর. : 
রায়চৌধুরীর শির বিশীলব নামক উপাদের বৈজ্ঞানিক সনর্ভটি এই সংখ্যায় সম 
হইয়াছে। জ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের “বেদে বালিক!" নামক রচনার শীর্ষে লিখিত আঁছে, 
প্রল্।* জতএব ইহা একট গল্প । এমন অগাধ অসীম দুরবগাহি' স্বববিধ মালদশল্লপূর্ণ - 
রচনা সর্বদ1 দেখা যায় না, এই যা ছুঃখ। লেখক ‘গল্প’ বলিয়া 'লেবলঃ মারিয়া 
ঘা! দিলে “বেদে বালিকা উপস্থাস, নবস্তাস, রহোন্তাস প্রভৃতি! যে কোনও 'স্তাসে'র অন্তর 
বলিয়া অনায়ামে পরিচিতি হইতে পারিত। আবার গল্পটি 'মত্যঘটনামুলক.! " উপস্থা- 
তীয় রচনাক্ন যে যে উপাঁদ্বানেব অন্তিত সম্ভব, লেখক তাহা একত্র নিবন্ধ করিয়া নৈষধকার 
গরহর্ষের স্তার বাঙ্গল! ভাষার ভবিষ্যৎ মন্মটের বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন। :“মহীশুরে - 
রাজো।দ্বাহ” জীধুক্ত কর্ণেল সহিমচন্দ্র দেব বর্ম্মার রচন1। “মিলিটারী” দেখিয়া পাঠকের 
পলায়নপর হইবার প্রয়োক্সন নাই। কর্ণেল মহিমচন্ত্রের বর্ণিত রাজোদ্বাহের বিবরণ বিলক্ষণ . 
কৌতুকাবহ--সুখপাঠা রচন!। লেখকের ভাষা গ্রামাতাদুষ্ট, এবং ব্যাকরণ বোধ করি be 
. সঙ্গীনের তয়ে তাহার কাছে ধেঁবিতে পারে 3।। ‘প্রদীপে'র আলোর আনিবার পূর্বে একবার, 
 ভাষাটির, অঙ্ররাগ কর্তব্য ছিল। এ/ বিষয়ে (প্রদীপের অত্যন্ত ওদাসীন্য;-রচন।র "" 
সংস্কার দূরে থাক, বরং সময়ে সময়ে তাহাতে প্রদীপের কালী লাগিয়! যায় 1 কর্ণেলেব স্যায় 
- পদস্থ ব্যক্তি বাঙ্গলা লিখিতে আঁরন্ত করিলে অনেক আশা কর! যায়, এবং বক্ষ্যমাণ রচন।টিও হি 
"আশাপ্রদ, তাই ভাষাৰ বিষযে লেখকের অবধান প্রার্থনা করিলাস। "কবি-সস্তাযষণ” কবিতাটি 
ব্যক্তিগত, সাধারণের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? অন্ততঃ তাহ! আমাদের সমালোচনার বিষয়ী,” 
ভুত হইতে পারে ন!। প্রন ভক্তি ও ছাঁপাধানার মধ্যে প্রাচীর বা মারহাঠা ডিচে'র, ব্যব-. . 
ধান নাই বটে, তকু মনে হয়,. একটু অন্তরা নিতান্ত 'অনাবগ্ভক নয। কোনও ভাবের . 
বাহুলোই সেই সুর সীমার অতিক্রম শোভন বা সঙ্গত নয়।- যুক্ত জল্ধর সেনের “প্রবাসে. 
এক রাত্রি” বিবিধ বক্তৃতার বিরাট নির্বর;--কেব্ল প্রবন্ধের - বিষয়ীভূত, হিমালয়ের কথাই ' 
অল্প। ‘হিমালয়ে'র লেখককে আর একবার হিমালয়ের বনে নির্ব্বাসিত না করিলে আমাদের | 
ক্ষুধা মিটিতেছে না। “প্রবাসে এক রাত্রি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য জলধর, বাবুর ছবিখানি? এই চিত্রে ? 
জলধর বাবুর ভগবন্ধত্ত মুর্ঠি অনেকট। অন্তরূপ দেখিলাম ১_-তাহার কারণ হয় হিমালয়, নর ' 
চিত্রকর | বোধ করি, শেষোক্তই এই অসাধাসাধন করিয়াছেন ; কেন না, হিমালয় অচেতন, . 
তাহার হাত্তে তুগিও নাই, 'বুলি'ও নাই। উপবিষ্ট জলধর বাবুর গায়ে কোট, পায়ে বিলাতী " 
জুতা, পাশে ছাতাটি (বোধ করি সিক্কের 1) গর়িগ্না 'আাছে। সম্মুখে স্ুবসন!. ধৃতাভরণ! 
খোপাক্রনা ভাণ্ড হইতে দুগ্ধ ঢালিয়। দিতেছে, এআর শ্রমক্লাস্ব জলধব বাবু কৃতাঞ্জলিপুটে-সেই . 
দুক্ধধাব। পান করিতেছেন !?হায়ণ হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গে কুন্তের উপর কন্কপনিকণ শুনিবাব টি 
লোভে ‘কোন্‌ বীর হিয়া নাহি. চাহে রে পশিতে” হিমালয়ে ? বিশেষতঃ এইরূপ একখানি -" 
অমবচিত্রে চিত্রিত হইয়া থাকিবার, প্রলোভন বড় অল্প'নয় ! ' বৈকুণ্ঠ বাবু বিজ্ঞনবলে না যাছু-' 
বলে ন! মন্ত্রবলে জলধর বাবুর এই ছবিখানি সংুধুহ করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? ' 


পা 











EKEUNTALINE PRESS. 


 হিমারয 


শশী 


দ্বিতীয় অধ্যায় |, 


; দেখিতে দেখিতে আষাঢ়ের একাদশ দিবস আসিয়া উপস্থিত নু উৎ* 
দাহে রাত্রিতে আর নিদ্রা হইল না.। , কখন প্রভাত -হইবে, কথন মানস- 
-. সরোবর ও কৈলামের অভিমুখে যাত্রা করিব, ইত্যা্দি- নানাপ্রকার চিন্তায় 
" স্কাত্রি শেষ হইল | চারি.দিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল ; ভাটের! দেবস্তুতি 
পাঠ-করিতে লাগিল; পল্লীবাসীরা জয়ধ্বনিতে, গ্রাম মাতাইয়া তুলিল। 
আমিও শযা! পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলাঁম।' আমার ভৃত্য..বিষ্ু সিং 
| চা লইয়া হাজির হইল আমি গরম.চা পান করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলাম! 
উঠিয়া দেখি, পল্লী উৎসবে আনন্দময়। তিব্বতযাত্রীরাঃগরম .পোষাক: পরি" 
ধান করিয়া-সুসচ্জিত হইতেছে ; তলোয়ার ও বন্দুক পরিক্ষার, করিয়া, ঘা" 
স্থানে রাখিতেছে ; কেহ কটবন্ধ কসিতেছে 5 ..কেহ পাগড়ী, বাধিতেছে ঃ 
be কেহ টুপি পরিষ্কার করিতেছে ; কেহ কেহ গলবন্ত্র হইয়া দেবমন্দিরের' অভিৎ 
মুখে সোঁৎসাহে ছুটিতেছে ;. কেহ সন্তান সস্ভতিরে কোলে .করিয়া ভালবাস! 
জানাইতেছে $-জবননীরা সন্তানের ভাবী বিরহে কলাদিতেছে* যুবতীর। বিরস- 
বন্ধনে স্বাসীর .তির্বতযাত্রার উদ্যোগ করিতেছে, বর্ষীয়সীরা নববস্তর পরিধান 
-" ক্ষরিয়া দেখালয়ে- গমনপূর্বক মেষ, ছাগ, গো, -অশ্ব-+ও আত্মীয়দিগের 
' ক্কল্যাণের-জন্ত- প্রার্থনা করিতেছে ; "পুরোহিতের! বাণিজ্যে যজ্রমানের লাভের 
জন্য দেবালয়ে বলি দিতেছে, এবং যজমানের মঙ্গলের অন্ত. হন্তে রক্ষা বন্ধন: 
করিতেছে। ও দিকে ভৃত্যেরা আপন আপন মেষ ও ছাগের্‌ পৃষ্ঠে পণ্য 
. বোঝাই.ররিয়া' তিব্তাভিমুখে যাত্রা করিতেছে, আর .পল্লীবাসীরা এই: 
, লব দৃপ্ত সানন্দচিত্তে দেখিতেছে - 
. ;  দেখিতে' দেখিতে . প্রভাত হইল, আর "আমার . বাসস্থানের নিকট 
* ছুইটি 'ববব৮ আসিয়া উপস্থিত হইল । বিষ্ণুসিং বেবব্তে জিনিমপত্ 
বোঝাই করিতে লাগিল ।. আমার ' দ্বিতীয় ভৃত্য খড়া সিং আহারীয় 
প্রস্তুত করিতে গেল। সামি বসিয়া আছি, এসন সময় কেদারি সিং আসিয়া! 
বলিল, “আমরা প্রস্তুত হইতেছি, আপনি নয়টার মধ্যে আহার করিয়া 
২. প্রস্তুত হউন ; বেলা এগারটার সময় আমরা, গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া তিব্বত. 
্ ১৭ রঃ 


২ মাহিত্রা, ০98, 


চিএ 


১৩০৬ ূ সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, শুর মংখ্যা। 


যাত্রা করিব।* আমি কেদার সিংহের কথা অনুসারে প্রস্তুত হইয়া যাত্রার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে তুসুলরবে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। 


পুরোহিতের! উচ্চরবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। ' একু 


জন লোক আসিয়া বলিল, “আমরা! প্রস্তুত হইয়াছি; আপনি চলুন ৮: 
নামি বাহিরে আসিয়া দেখি, বাদ্যকরের! কেদার সিংহকে ঘেরিয়া বাদ্য 
করিতেছে। আমি আর আমার সঙ্গী সাঁধুরা কেদার সিংহের নিকটস্থ 
হইলাম ।, কেদার সিংহের ইঙ্গিতে বাদ্যকরেরা নৃত্য করিতে করিতে 
আমাদের.অগ্রে অগ্রে চলিল ; তাহার পর পুরোহিতেরা স্তুতি পাঠ করিতে 
করিতে চলিলেন। আমাদের পশ্চাতে ' গ্রামের প্রধান, প্রধানের পশ্চাতে 


অপরাপর গ্রামবাসীর! চলিল ; গ্রামবাসীদের পশ্চাতে গ্রাম্য বৃদ্ধ, বালক ও 


স্রীলোকের! অনুসরণ করিতে লাগিল। গ্রামবাসীদের” মধ্যে কেহ ববব্‌তে, 


সত 


কেহ ঘোড়াতে, কেহ চামরে সোয়ার হইয়া, আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ - 


চলিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বাদ্যকরেরা ও পুরোহিতেরা গ্রামে প্রত্যা- 


J 


বর্তন করিল ; বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকেরাও গৃহে ফিরিল। আমরা গন্তব্য 
পথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখন দেখা গেল, ছুই জন বৃদ্ধ ও 
খালক ও স্বরীলোক ভিন্ন গ্রামবাসীরা সকলেই তিব্বত যাত্রা করিয়াছে। 


আমি কের সিংহের সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে একখানি 


K 
৯ 


গ্রাম অতিক্রম করিয়া ‘পম্শালি’ গ্রামে উপস্থিত হইলাম ।-প্রামবাসী বাদ্য- 
করেরা দুর হইতে কেদার সিংহ ও “মারগাঁও,-বাসীদিগরকে দেখিয়! বাদ্য 
' াজাইতে বাব্দাইতে আসাদের গতিরোধ করিল। ইহাদের বাদ্য শ্রবণ করিয়া 
আমাদের সঙ্গী ও সোয়ারেরা যান হইতে অবরোহণ পূর্বক বিকট নৃত্য আরস্ত 


করিল। ব্মদ্যকরেরাও তদনুরূপ বাদ্য বাজাইতে ক্রটি করিল না। ইহা 
বল! বাহুল্য যে, একমাত্র কেদার সিংভিন্ন অন্ত সকলেই মদ্যপানে উন্মত্ত । ' 


ইহাদের মধ্যে এক জন আসিয়া আমার নিকট বলিল,০শ্বামীজী, আজ আসা 


দিগকে ক্ষমা করুন ; আজ আঁমাদের আনন্দের দিন ; আমরা আনন্দ করিয়া 


Ee 
7২ 


লই... এই-আনন্দ প্রায় এক ঘণ্টা কাল চলিল। তার পর আমরা “গম 
শালীর অদুরে একটি প্রস্তরথণ্ডের উপক্ণ বসিয়া পড়িলাম। ইভঃপূর্ব্বে যে 
“ফুনিয়া”র কথা বল! হইয়াছে, এই গ্রামে তাহার বাস। ৯ই আধা “ফুনিয়া” 


ও গ্রামবাসীরা চলিয়া. গিয়াছে। গ্রাম শুন্ত ; কেবলমাত্র বালক, বৃদ্ধ”. 








গ্রীলোক' ও. বাঁদ্যকরেরা গ্রামের মচ পরিচয় দিতেছে। গাও গে 
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বাসীরা গ্রামের পার্শ্বে উপস্থিত হইলে গ্রামবাসী একটি বৃদ্ধা মদ, দধি, ফাঁপ 
র আট! { (একপ্রকার ঘাসের দানার আটা) উপহার দিয়া ‘মরগাও”- 
/ বাসীদিগের অভ্যর্থনা করিল । “মরগাঁও"-বাসীরাও অতি আদরের সহিত 
বৃদ্ধার উপহার গ্রহণ করিল । আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে চারি পাচ জন 
লোক এত মাতাল হইয়াছিল যে, অদ্য তাহাদের এই গ্রামে থাকিতে 

হুইল ৷ ls 

আমরা টিমরসিং নামক আড্ডায় চলিয়া গেলাম। টিমরদিংএর 
বাম দ্রিকে ‘নিতি’ গ্রাম ও ‘নিতি’ পাস। ‘নিতি’ গ্রাম হইয়া 
‘নিতি’ পাসের পথ 'দ্বাপা’তে চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে ‘হোতি’ বা 
4 ‘চোরহোঁতি’র রাস্তা । আমরা 'হোতি+র রাস্তা দিয়া যাইব বলিয়। টিমর- 
সিংএ বিশ্রাম করিলাম । এই স্থানে যথেষ্ট কাষ্ট ও নিকটে জল পাওয়া 
যায়। এখানেই ব্রিটিশ রাজ্যের শেষ সীমা। আর পথও নাই; পথিক- 
দিগের কোনওপ্রকার সুবিধাও নাই । এমন কি, নিকটে কোন গুহাও নাই । 
পাঠক জিজ্ঞাসা, করিবেন, “এমন স্থলে আড্ডা হইল কেন?” এ হিমালয়ের 
পথ ৷ এ পথে যাইতে হইলে প্রায়ই মাঠে পড়িয়া থাকিতে হইবে। মধ্যে 
মধ্যে গুহা আছে সত্য, কিন্তু তাহার সংখ্যা অল্প । যেখানে জল ও কাষ্ঠ ও 
কতকটা সমভূমি আছে, এবং সেই সমভূমিতে প্রন্তরখণ্ড পাওয়া যায়, সেই- 
খানে হিমাঁলয়যাত্রীদের আড্ডা হইয়া থাকে । আড্ডাতে উপস্থিত হইবামান্র 
সঙ্গীরা কতকগুলি প্রন্তরধণ্ড সংগ্রহ করিলেন) ওর প্রন্তরথণ্ড দ্বারা সমতল- 
ভূমির তিন দিকে তিনটি অনতিবৃহৎ প্রাচীর উঠাইলেন। সেই প্রাচীরের 
উপর একটি পাল থাটাইয়া আমাদের থাকিবার স্থান প্রস্তুত হইল। সন্মুখে 
যাতায়াতের স্থান রহিল ; সেই স্থা'নও কম্বলে আবৃত হইল । এইরূপ আড্ডা 
প্রস্তুত হইলে পর কেহ কাষ্ঠ আহরণ করিতে গেল; কেহ অল. 
* আনিতে গেল। আমি অল্প বিশ্রাম করিয়া এদিক ও দিক ভ্রমণ 
করিতে লাগিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে দেখি, আমাদের ন্তায় বহু- 
‘সংখ্যক যাত্রী এই স্থানে সমবেত হইফ্ণু আছে। সকলেই “হোতি”র পথে- 
” তিব্বত যাইবে ৷ ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভূটিয়া ; হু” চারিটি অন্তদেশীয় 
_ লোক আছে; কিন্ত তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ইহাদের সঙ্গে আলাপ 
-$' করিতে ইচ্ছা হইলেও আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না; কারণ, তাহারা সক- 
লেই আপন আপন কাৰ্য্যে ব্স্ত। কেহ জল আনিতে যাইতেছে; কেহ 31 
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কৃষ্টি আহরণ করিবার ন্ট ছুটিতেছে ; কেহ বা তান্বু খাঁটাইতেছে ; কেহ কেহ 
বা. বাহনদিগকে উম্মুক্ত করিয়া! - সন্মুখস্থ প্রাস্তরের দিকে' যাইবার ইত ২ 
করিতেছে । আমি এই - সব. দেখিয়া - আশ্রয়স্থানে' ফিরিয়া আসিলাম ঢু ৪৭ 
আসিয়া দেখি, আমাদের, আশ্রয়স্থানের সম্মুখে প্রকাণ্ড: অগ্রিকুণ্ড; প্র্খলিভ- 
হইয়াছে; অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে ১০1১২ জন ' লোক বসিয়া. অগ্নির উত্তাপ. 
লইতেছে, আর চা প্রস্তুত করিতেছে । আমি আসিয়া তাহাদের পার্শ্বে 
বসিলাম । : কিছুক্ষণ নানাবিধ কথাবার্তার পর চাঁ পাঁন করিস! 'সকলে- 
নির্দিষ্ট স্থানে, চলিয়া গেল। আমি বাসস্থানে চলিয়া আঁসিলাম। * এই স্থান 
সমুদ্রতল,হইতে, ১৪২৫* ফিট উচ্চ । অতিরিক্ত শীতের জন্ত. রাত্রিতে নিদ্রা: 
আপিল না; সকলেই অগ্নির সাহায্যে জীবিত - (রহিনাম মার" ষাটের ৯ 
একাদশ দিবস এই প্রকারে চলিয়া গেল ০ জি 

-* প্রভাত হইবার পূর্বেই - আমাদের যাত্রার আয়োজন হইতে -লাগিল। 
অদ্যকার পথ বড়-কষ্টের। কাষ্ঠ নাই,.জল “নাই, বিশ্রামের স্থানটুকুও' নাই 3: 
আড্ডায়-না গেলে বসিয়া হীপ ছাঁড়িবারও উপায় নাই। এত চড়াই থে; 
ছু” পা চলিতে না চলিতৈই হাঁপ ধরিয়া যাইবে, আর দুই চার হাতি চলিলেই 
দাড়াইয়াঁ ছু” ষার' মিনিট বিশ্রাম করিতে হইবে ।--এই সব কথা ' বলিয়া 
কেদার সিং আমাকে বঝব্ব,তে' সোয়ার' হইতে ' অনুরোধ করিল । ‘আমি 
বলিলাম, “একে আমি হিন্দুর ছেলে, তাহাতে গরু সোয়ার; মনে কেমন বাধ? 
বাধ ঠেকিতেছে ; যত দূর পারি; চলিতে থাকি ; অবশেষে 'অচল ' হইলেই 
গোৰানে চলিতে আঁরস্ত করিব ৷” সুতরাং আমি বাহনে নি না কমি 
পদজেই: চলিতে লাগিলাম । । 

- সকলেই' ধীরে' ধীরে চলিতেছি ; সকলেই oy ভর করিয়া বিশ্রাম 
করিতেছি) ক্লান্তিবশতঃ কাহারও মুখে বাকান্কুর্তি নাই। এইরূপ ভাবে 
অনুমান বেলা ১১টা পধ্যস্ত ক্রমাগত চলিয়া একাস্ত ক্লান্ত .ও অধীর * 
হইয়া পড়িলাম । অবশেষে “কালাজাবর, ' নামক আঁভ্ডাঁতে : উপস্থিত 
হইলাম.। আমার এত পিপাসা পাইয়াচ্ছে যে, সেইখানে যাইয়াই প্রশ্রবপের 
দিকে চলিলাঁম। কেদার সিংহ বলিল,”কোথায় যাইতেছেন 1” আমি বলিলাম, এ 
পঞ্জল খাইতে যাইতেছি।” সে বলিল, "এখন জল 'খাইবেন না) এত ঠাণ্ডা 
জল খাইলে এখনই জ্বর হইবে ; আমরা শীস্্ই চা’ প্রস্তর্ত করিয়া দিত্টেছি।” | 
সেখানে কাঠ -নাই। -পূর্বদিবসের আড্ডা টিমরপিং হইতে কাঠ. আনিতে 
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হইরে। ” সে এখান-হইতে ৩।৪ মাইলের কম হইবৈ না । - এখন কাষ্ঠ পাষ্ট 
= ₹০ এইরূপ-ভাবিতেছি, এমন সময় সঙ্গীয় লোকেরা" অপরের পরি- 
_-ত্যক্ত কাষ্ট খুঁটে সংগ্রহ করিয়া অগ্নি গ্রজ্বলিত করিল ও চাঁএর জল 
- বসাইয়া দিল। .-অস্থমার্ন এক ঘপ্টার.পর চা'প্রস্তত হইল; চার. সঙ্গে ' কিছু 
ছাতুও-পাইলাম / “গরম ' চা দিয়া ছাতুভিজাইয়া তদ্দারা ক্ষুধার' নিবারণ 
করিলাম + এখন :আঁর-ক্ষধার তত উদ্রেক নাই। পুর্বপ্রিবসের- স্তায় আমার 
সঙ্গীরা আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া দিল। "শামি আমার আশ্রয়স্থানে যাইয়া" শুইয়া? 
পড়িলাম। ইহা বলা :বাছুল্য, শয়ন করিবামাত্র নিদ্রা আসিল,.এবং সুদে 
আসলে কল্যকার,রাত্রিজাগরণ শোধ করিলাম ৷ অনুমান পাঁচটার সময় আমার 
৮ সঙ্গীরা আমার নিত্রীভঙ্গ করিয়া 'দিল। আমি উঠিয়া আহার করিলাম। এখন 
আর শরীরে কোনও-ক্লীস্তি নাই ; শরীর খুব-সচ্ছন্দ বোধ হইতে লাগিল । 
। ,এখন আমার প্রধান পানীয় চা, প্রধান আহাধ্য ছাতু ; চাকেও প্রধান 
খহার্য্যের মধ্যে.ধরা যাইতে পারে । এই দারুণ শীতে হস্ত পদ অসাড়, 
|, শ্বাস-প্রশ্বাস একাস্ত' কষ্টকর হইয়া উঠে; এমন সময় উষ্ণ ও তরল 
ার্থ-অতি উপ্রাদের বলিয়া বোধ হয় ;-ছাতু, বা অন্য বস্তু খাইবার ইচ্ছাও 
হয় না। আবার এই. দেশে মন্তরূপে চা. প্রস্তত হইয়া “থাকে৷ 'কাচা জলে 
চা দেয়.। সেই চাঁ খুব সিদ্ধ হইলে, তাহার মধ্যে অল্পপরিষাঁণ লবণ ও মাখন 
=> দিয়া-মস্থন.করে ;' মন্থন করিয়া আবার গরম করে। : এই: চাই এ'দেশে 
স্ুখাদ্য ও:সুপেয় ।. :নিয়দেশীয় চার এখানে ।আদর' নাই । এদেশীয়েরা 
ভূটিয়া চাই'খাইয়া থাঁকে।- ভুটিয়া চা-খুব গরম ও.পুষ্টিকর । -সে যাহা হউক, 
অদ্য আমরা ৩।৪ মাইল চলিয়াই “হোতি+-পাসের. নীচে বিশ্রাম করিলাম । 
কল্য “হোতি” পাস অতিক্রম, করিতে হইবে । 'র্রাত্রে। “হোঁতি” পাসের যে 
বর্ণনা শুনিলাম, তাহাতে মনে ভয়ের উদয়' হুইল ; এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা 
* করিলাম, জীবন যদি যায়, তথাপি ভীত "হইব লা) কৈলাসপতির দর্শন ও 
-মানসসরোররে' অবগাহন করিবার অন্ত, যদি প্রাণ যায়, তাহা হইলেও শঙ্কিত 
"ও:ভীত হইব না| ৷. আর,হিমাঁলষে, প্রাণ- পরিত্যাগ করিলেও, মুক্ত হইব । 
আমার ভয় নাই, ভাবনা নাঁই ৷, ইবির বি ble হইলাম । 
‘এইরূপে.১২ই আষাঢ় চলিয়া গেল। 11. | 
! £ ইহার অৰ্দ্ধ মাইল উর্দে.এহোতিঃ-নামক এক আড্টা আছে । এই আড্ডা 
! কহোতি’ পাসের .অব্যবহিত. নিয়ে.:।-..- আমরা- “কালাজাররে, রহিলাম ; 
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আমাদের অনেকগুলি সঙ্গী -হোতি'তেই আও্ডা করিল।- ই আড্ডাকে, 
“হোতি” বা ‘চোরহোতি’ কহে। ‘হোতা সমু্তদমতল হইতে" ১৫০ 
ফিট উচ্চ। - : - চি 

7 “অদ্য ১৩ই - -আযাঢ়। অন্য Ee ‘হোভি”.পাস অতিক্রম করিতে 
রা: এই পাস জীবনমরণের সন্ধিস্থল। : পথ-অতি হুর্গম ও তুষারাকীর্ণ ॥ 
এই পাসের .উচ্চ শু সমুদ্রসমতুমি হইতে ১৮৩০০ ফিট উচ্চ. -এই, 
দেশীয় লোকেরা উচ্চ শৃঙ্গকে : “কাঠা” বলে। . এই “কাঠা, অতিক্রম করিরারঃ. 
সময় যদি বাতাস উঠে, তাহা হইলে আরোহীদিগকে উড়াইয়া লইয়া যাইরে 1: 
যদি মেঘ হয়, তবে বরফপাতে আরোহীরা চাপ! পড়িবে, বাহন ও মেষ 
ও ছাগের চিন্ধ থাকিবে নাঁ। আবার অতিরিক্ত শীতেও রিশেষ ক্লেশ "৯ 
প্রাইবাঁর সম্তাবন! ৷ মনুষ্য বা পণ্ড যাহারই পদস্বলন হইবে, তাহারই শরীরের'.. 
চিহ্নমাত্র থাকিবে না । রাপ্তার ত এই নমুনা, 'আর অদ্য নয় মাইল না 
চলিলে বিশ্রামেরও স্থান মিলিবে না । সুতরাং রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতেই: _ 
সকলকেই উঠিতে হইল |”. আমাদের, দলপতি মহাশয়-কেদার সিং চীৎকার 
করিয়া সকলের নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিল) বলিল, ০, আজ “কাঠা” পার হইর্জে 
হুইবে।” সকলেই' শষ্য! পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। শীষ 
আপন আপন 'প্রাতঃকৃত্য সমাথ করিয়া, যাত্রার উদ্যোগ কর্লিতে.লাগিল। ১/ 
আমার আরোহণের অন্ত “বব্ব,' প্রস্তুত হুইল? - আমার ভূত্যদ্বর আসিয়া, টে 
বলিল, “অদ্য আপনাকে পাজামা ও “লাম” প্ররিতে হইবে৷” তিববতদেশীয়, 
জুতার নাম ‘লাম’ 1'এই ‘লাম’ পশমে রশি হা্টিং বুটের অপ ইহাতে, , র্ 
জুতা ও মোজ! উভয়ের কার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, আমি ‘লাম’ পরিলাম, 
পাজামা পরিলাম, এবং অপরাপর গরম পরিচ্ছদ পরিতৈ ক্রাট করিলাম না ।-. 
গরম টুপি ছার! মস্তক ও কর্ণ আবৃত করিলাম, খুব কসিয়া পাগৃড়ী বাধিলায় ॥ _' 
এইরূপ অদ্ভূত সাজে সাজিয়া 'ঝবব/তে আরোহণ করিলাম । আমার ভৃত্য_ 
আমার হাতে গোলমরিচ ও মিছ রি দিল, এবং বলিয়! দিল, “যদি ঠাণ্ডা রোধ. 
হ্য়, এই গোলমরিচ ও মিছরি সুখে দ্বিবেন।” আলি তথা বিয়া গ্রহণ এ 
করিলাম, টি 
অন্তান্ত- দিন নাহ সম সকলেরই খে প্রা থাকে, এবং 
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নিরুৎসাহব্যঞ্জক । এই, ভাবে' আমরা, সকলে শ্রেণীবদ্ধ হুইয়া চলিতে 
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/ লাগিলাম। আমার বব্দুর লাগাম খড়গ সিংহের হাতে রহিল ? মে অগ্রে 
অগ্রে লাগাম ধরিয়া চলল পশ্চাতে বিষ্ণুসিং বববুকে প্রহার করিতে 
করিতে চলিল । তার পরে কতকগুলি ঝব্ব,, 'পাঁচ ছয়টি চামর, চাঁর পাঁচটি 
আড় চলিল। এই. লব গণ্ডর়ের উপর এক এক জন করিয়া সোয়ার ছিল? 
ইহার পশ্চাতে অনেকগুলি লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। আমার 
_অগ্রে কেদারসিং ও আর পাঁচ ছয় জন লোঁক ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল? 
"এই পথটি এমন সঙ্ধীর্ণ যে, এক সঙ্গে পাশাপাশি হইয়া ছুইটি লোক বা ছুইটি 

রী পশ্ড যাইতে পারে না; সুতরাং একের. অনুসরণ অপরকে করিতে হুইল । 
এইরূপ, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আমরা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম । কাহারও 
মুখে কথাটি নাই, সকলেই সতর্ক ভাবে চলিতে লাগিল। সুর্যের উদয় 

হইল, হিমালয়ের অপূর্ব দু সন্মুখে উপস্থিত). কিন্তু তাহা দেখে কে? 
সকলেই ধীরে .ধীরে পদবিক্ষেপ করিতেছে ; আর মনে মনে - ইষ্টমন্র জপ 
করিতেছে। ‘এত ক্ষণ আমি বেশ ছিলাম । অতঃপর আমার হস্ত পদ হিম 
{হইতে লাগিল? শ্বাস প্রশ্থাসের গতি অতি মন্দ হইয়া পড়িল । ঝব্ব,র পিঠে 
-র টেকা যায় না) কিন্তু কি করি, উপায় নাই । ঝব্ব, হইতে অবরোহ্ণ 

_ এরিবার স্থান নাই ; এমন সময় বৃষভরাজের গতিরোধ হইল। বৈগতিক 
দেখিয়া আমার ভৃত্য, আমাকে বুষের পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়৷ এক পাশ্বে 

। রাখিল ;.আমি কিংকর্তব্যবিমূ় হুইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম |. সম্মুখে যাহা 

দেখিলাম, তাহা বড় ভয়াবহ ! যে পথটি ছিল, তাহা বরফপাতে ধ্বসিয়া 
গিয়াছে। তাহা দেখিয়াই আমার বাহন নিশ্চল হইয়া দাড়াইরাছিল । এখন 
আমার ভার হইতে মুক্ত হইয়া বাহনবব সোজাসুজি পর্বতের,উপর উঠিতে 

| লাগিল ; অপরাপর যান বাহনও সেই দিকে চলিতে লাগিল যাত্রীদেরও গতি 
সেই দিকে। আমি অবশের স্কায় দাঁড়াইয়া রহিলাষ। আমার স্ৃত্যত্বর আমার 
ছুই হস্ত, ধরিয়া বলিল , “করেন কি? চলুন, এই স্থান বিশ্রামযোগ্য নহে; 
‘বেলা হইলেই বিপদ) এখন বাতাস বা মেঘ উঠিলে আমাদের মধ্যে এক- 

I টিরও জীবনরক্ষা হইবে না.।” এই বলিয়া! তাহারা আমার ছুই বাহু ধরিয়া! 

উঠাইতে লাগিল। শাখামুগ যেমন ঠুই হস্ত দ্বারা বৃক্ষে. আরোহণ করে, 

মও. সেইরূপ আমার ছুই সঙ্গীর সহায়তায় চলিতে লাঁগিলাম, এবং পর্বত 
হপে সক্ষম হইলাম । প্রায় এক ঘণ্টা কাল এইরূপ অবস্থাতে চলিয়া 






টি, 


| অপেক্ষাকৃত ভাল পথ পাইলাম ১ অর্থাৎ এখন অন্তের সাহায্য ভিন্ন চল্লিতে - 


সমর্থ হইলাম । এইরূপ ভাবে কিছু ক্ষণ চলিয়া” দেখি,--সন্মুখে পর্কতশৃঙ্গ, 
শৃদের. নিয়ে, নীহাররাশি । আমাদিগকে এই তুযাবুময় হ্থান.অতিক্রয় করিয়া 
শের উপরে -ভঠিতে' হইবে। না অতিক্রম. করা বড়. হি 
মারাত্মক ।- SSE TRE ২৭৯ 
এখন আমরা রি অগ্র. গশ্চাৎ। শ্রেণীবদ্ধ" হইয়া চলিতেছি। | বেহু 
যানারোহণে নাই সকলকেই স্ব স্ব যান পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে চলিতে 
হইতেছে ; যানবাঁহনেরাও আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে।- এইরূপে কিছু 
দুর অগ্রসর হইয়া আমরা তুষারের নিকটবর্তী হইলাম ।এ্রধানে পথের কোনও 
চিহ্ন নাই ; তুষারপাতে সমন্ত ভূমি অনৃস্ হইয়াছে; আরার স্থানটি বড়ই পিচ্ছল 4 
এই বরফময় স্থান ভেদ করিয়! .এক মাইল না গেলে-আবার রাস্তার চি 
প্াইব'না। এমন সময় রেদার সিং আসিয়া.বলিল,“ামাদের '.অগ্রে . বাব 
ও চামর যাইবে, পরে আমরা যাইব ; আমাদের:পরে ভেড়া ও ছাগল যাইবে 
কারণ, বব্ব, ও চামর রাস্তা. চেনে, তাহারা নিরাপদ.রাস্তা বাছিয়া লইতে 
পারে। অগ্রে -ঝবব ও. চামর, গেলে. তাদের পদচিহ্ন পড়িবে ; সেই; 
পদচিহ্ন -পদনিক্ষেপ করিয়া আমরা নিরাপদে, এই, দুর্গম স্থান অতি 
করিব।” কার্য্যতঃ তাহাই হইল । আমরা নিরাপদে: এই.স্থান অতি 
করিয়া পথে" আসিয়া পড়িলাম। এখন-আর তত ভয় নাই ।. নির্ভয়ে 
বার্তা কহিতে' কহিতে: অনুমান -বেলা-:১১টার 'নসমুয়-.আমরা পর্বতশিখরে " 
 যাইয়]' উপস্থিত - হইলাম ।. এই শিখরপ্রদেশ -মুদ্রসমতল-হইতে .১৮৩০*- 
ফিট উচ্চ এখন সকলেরই মুখে হাসি দেখা :গেল । সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'শ্ব স্ব ইষ্টদেবতার' নাম শ্মরণপুর্বক. জয়ধ্বনি করিতে 
করিতে বলিতে লাগিল, “আর ভয় নাই “কাঠা” পার হুইয়াছি।»- a 
এই খানের পিডিবি অতীত চারি রিকশার 
অত্যুচ্চ - তুষার-ববল শৃঙ্গমাল!. স্তস্তন্বক্ূপে বিরাজমান. উপরে নীল আকা: 
শের নীল চকন্দ্রাতপ, যেন 'পরিশ্রাস্ত গথিকদিগের বিশ্রামের ললন্ত সজ্জিত হইয়া 
রহিম্নাছে। নির্মল ও প্রশস্ত, প্রস্তরগুলি যেন মণ্ডপমধ্যস্থ আসনরূপে কল্পিত 
হইয়াছে ; অদূরে -গিরিনদী ম্িগ্ধ “ধুর ধ্বনিভে:পরিশ্রাস্ত পথিকদিগের ক্স 
বিজ্ঞাসা.করিতেছে; নানাজাতীয়-পার্কতীয় রিহঙ্গুকুল: অমিয়মধুর.কুজনে ক্লা 
প্থিকদ্দিগকে, সাদরে অত্যর্থনা, করিতেছে. আমি এক জন :পরিশস্ত - পুথিক 
“প্রকৃতির সাদর অভ্যর্থনা উপেক্ষা! করিতে না পারিয়া সেই, স্থানে, বসিয়া 
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প্রভিলাম। আদার সঙ্গীরাও, সেই স্থানে বিশ্রামার্থ বসিল। এখন সমুদিভ 

৷ সুর্যের উত্তাপে শীত উপশষিত হইয়াছে ) আকাশে মেঘের রেখামাত্র. নাই? 
চারি দিকে তুষারময় পর্কৃতগুলি সর্য্যের কিন্বণস্পর্শে সুবর্ণপর্কৃত বলিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছে ; নিৰ্ম্মল ও নীল আকাশ যেন সুবর্ণবৎ হিমশৃঙ্গগুলিকে 
গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য মেঘাবরণ হইতে বিশাল বক্ষঃস্থল উন্মুক্ত করিয়া 
পর্বতাঙ্গে,ঢলিয়! পড়িয়াছে। আমি এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে. হিমালয়ের 
‘আলীম শোভার মধ্যে আত্মহারা হইয়া গেলাম। আমার সঙ্গীরা আর 
থাকিতে পারিল না। এক জন আমার হাত ধরিয়। টানিয়া উঠাইয়া বলিল, 
“এখানে আর বসিলে চলিবে না ; এই পর্বতে কাষ্ঠ তৃণ জল কিছুই নাই; 

.. আর চার মাইল না গেলে কাষ্ঠ মিলিবে না, চা”ও প্রস্তুত হইবে না। চা 
}-- পান.ও আহার না করিলে প্রাণ যাবে বে! চলুন, এখন হইতে ‘ওতরা? ; 
অদ্যকার্ ‘ওতরাই’'চড়াই*অপেক্ষা কষ্টকর 1” আমি তাহাদের তাড়নায় উঠিয়া 
পড়িলাম। তাহারা অগ্রে অগ্রে চলিল । আমি তাহাদের অনুসরণ করি- 
le কিছু দুর যাইয়া দেখি, আমাকে আকাশ হইতে পাতালে নামিতে 
৷" গো অশ্ব মেষ ছাগের দল অনেক. দূর চলিয়া গিয়াছে। অনেক 
বাত্রীও অপ্রে গিয়াছে। তাহারা পিপীলিকার দলের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতেছে । আমি ধীরে ধীরে নিয়ে অবরোহ্ণ করিতে লীগিলাম। মধ্যে 
সন্ধীর্ণ পথ। সে পথও গো ও মনুষ্যাদির পদচিহ্নেই পথ বলিয়া জানা যাই- 

৮. ভেছে। দক্ষিণে অভ্রভেদী পর্বত, বামে বরফাবুত অসম স্থান; এই স্থান 
এড চালু ও পিচ্ছল যে, অন্যের সাহায্য ভিন্ন চল! যায় না। আমার বাম হস্তে 
দীর্ঘ যষ্টি । এই দীর্ঘ ষষ্টি বরফের মধ্যে চালাইয়া দিতেছি, আর তাহার উপর 
নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছি.। কিছু ক্ষণ যাইয়া দেখি, বরফের মধ্যে 
আমার পা বসিয়া যাইতেছে | যেমন দেশে কাদার মধ্যে পা বসিয়া গেলে 

এ চলা ফেরা কষ্টকর, এখানেও ততোধিক কষ্ট হইতেছে। বরফের মধ্যে 
' চলিতে চলিতে শীতে পা অসাড় হইয়া গেল, আর বরফের ভিতর হইতে 
পা উঠাইতে পারিতেছি না । এমন সময় দেখি, আমার সম্মুখ হইতে একটি 

হি অশ্ব পদশ্থলিত হইয়া নিয়ে গাড়াইয়া ধাইতেছে। তাহার পালকও তাহার 
সঙ্গে যাইতেছে । মুহূর্তের মধ্যে পালক ও অশ্ব অনৃশ্ত হইয়া গেল! ইহার 

১ পর তাহাদের কোনও সংবাদ পাইলাম না । এই দৃস্ত দেখিয়া আমার মনে 
দারুণ ভীতির সঞ্চার হইল । মনে, করিপাম, অদ্য এই স্থানেই জীবন শেষ 
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হইবে, তথাপি জীবনের আশী ছাড়িতে পারিলাম না) ধীরে ধীরে :চলিতে 
লাগিলাম। ‘এমন সময়ে আমার পদ স্বলিত হইল । ক্ষিন্ত তৎক্ষণাৎ এক জন 
'সহ্যাত্রী:আমার.হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইল।- আমার বাহনেরও পদস্থলব ' 
হইয়াছিল, সেও এ যাত্রা প্রাণে রক্ষা -পাইল-।, অহুসান বেলা ১২:.টার সময্ন 
কমর! সকলে বরফময় স্থান অতিক্রম করিয়া নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হই: . 
লাম। এখন জীবনের আশা হইল । কিন্তু ক্ষুধা ও পিপাসায় এত ক্লান্ত হইয়া 
পড়িয়াছি যে, এক পদ চলিবার শক্তি নাই ॥-সম্থুখে-যথেষ্ট জল, কিন্ত বরফের 

মত শীতল, পান করিবার সাধ্য নাই) এই পর্বতে কাঠের - লেশমাত্র নাই 

যে; চাঁ প্রস্তুত. করিয়|। পিপাসানিবারণ করিব! আর'হুই . মাইল না গেলে 
কাষ্ঠ পাইব না, স্থতরাং আমাকে বাধ্য. হইয়া “বব্ব তে আরোহণ করিতে _, 
হইল! হিন্দুর পক্ষে গোপৃষ্ঠে. আরোহণ কত.দুর কষ্টকর -ও হৃদয়বিদারক; টি 
' তাহা হিনুমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । তবে .কি না, প্রশ্মিন্‌ দেশে যদাচারং 
পারং পার্য্যং বিধীয়তে ।” শাঙ্ত্রীয় এই বাক্যের বহর করিয়া! পুনর্ধার 
গো-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাঁম। - চর 
,  এইরূপে EE দিলারা ks এক: 1 হত 
চড়াই কতক নাবাই/তার পর ' একেবারেই. নাবাই, সুতরাং" বাধ্য হইয়া 
আমাকে" যান *পরিত্যাগ করিতে ; হইল.। অতিরিক্ত 'পরিশ্রম, ক্ষুধা ও. | 
পিপাসাস্ব এত 'ক্লান্ত হুইয়া পড়িয়াছি যে, আরুপা-উঠে না ৷. রাঠের প্রা? 
যায়ও না-। প্রাণের. দায়ে অতিকষ্টে চলিতে লাগিলাম, কিছু দূরে যাইয়া, ৯ 
দেখি, পথিপার্শ্বে কতকগুলি বণিক বসিয়া আছে।- 'আমি তাহাদের-কাছে 
বসিয়া পড়িলাম । তাহাদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ অতিংযত্বের সহিত; আমাকে 
বসিবার আসন দিল ও অবিলম্বে গরম চা পান করিতে দিল ; 'পরে আহা: 
বার্থ ছাতু ও গুড় দিল।. পান ও ভোজন পাইয়া আমার দেহে জীবন 
আসিল ।-বিশ্রামাস্তে তাহাদিগকে জিজ্ঞাস করিয়া জানিলাস,ইহাঁরাঁও তিব্বত; 
যাত্রী। ইহারা এক দিন পুর্বে এখানে আসিয়াছে ।;'অদ্য এইখানে বিশ্রাম, 
করিবে; কল্য প্রত্যুষে “হোঁতি/র প্রথে দ্বোগা+ যাইবে। এই স্থান, হইতে (_. 
আমাদের -আজিকার, আড্ডা 'বংখিং* অর্থ মাইল ॥. আমার সা 
আমার. অগ্রে চলিয়া গিক্ষাছে। আমার ' জিনিসপত্র লইয়া এক জন ভৃত্য. 
অগ্রে গিয়াছে । অপর এক জন আসার সঙ্গে আছে। আমি ভূতোর 1 
সাহায্যে অতিকষ্টে অনুমান বেল! হুইটার,স্ময় আমাদের অদ্যকার. আড্ডা 


৯৬০৯ 
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“ঝংখিংএ উপস্থিত হইলাম। অদ্য এখানে আমাদিগকে থাকিতে হইবে 
[আমাদের আড্ডা একটি ছোটখাট পর্কাতগহবরের মধ্যে । এই গহ্বরের প্রায় 
Eh মাইল দূরে একটি নদী । সেই নদীর উভয় পার্শ্বে ঘাস ও যথেষ্ট কাঠ 
‘পাওয়া যায়। আমি আগায় উপস্থিত হইবার পৃর্কেছি আমার ভৃত্য আমার 
আন্ত খাদ্য ও'চা প্রস্তুত রুরিয়া রাখিয়াছিল, এবং ভারবাহী পণুদিগকে 
আহারার্থ ছাড়িয়া .দিয়াছিল। আমি -আড্ডায় আসিয়াই আহারান্তে শয়ন 
করিলাম । আর উঠিবার শক্তি রহিল না। এখানে ৮১০টি তাবু পড়িয়াছে,_- 
ইহার মধ্যে প্রায় এক শত লোক । তামুর বাহিরেও লোক ছিল। এই 
'সকল লোকের সঙ্গে দুই সহশ্রেরও অধিক *ভারবাহী ছাগ ও মেষ এবং 
'অনেকপ্তলি চামর, ‘ঝবব! ও অশ্ব ছিল। $ 
i আগ্রা ্যামাদিগ্রকে জার অধিক যাইতে হইবে না। তিন মাইল যাইয়া 
আড্ডা পাইব.। সুতরাং তাড়াতাড়ির কোনও প্রয়োজন হইল না। ধীরে 
'ধীরে সমস্ত আয়োজন- করিরা! সুর্য্যোদয়ের পর যাত্রা করিলাম । কিছু দুর 
‘ যাইয়াই ‘হোতি’ পুলিস ষ্টেশনের বাম দিক দিয়া অধিকাংশ যাত্রী “দাপা” * 
অভিমুখে চলিয়া গেল।- আমরা অল্পসংখ্যক. যাত্রী “হোতি” পুলিস ষ্টেশনের 
“বক্ষিণ-দিকের নদী পার হইয়া ‘হোতি’তে আড্ডা করিলাম । অদ্য আমাদের 
আড্ডায় ৫/৬ট:তাস্থ পড়িল:। ‘আমি কেদার সিংহের তাম্বুতে আশ্রয় লইলাম। 
এই যাত্রীর্দিগের মধ্যে অধিকাংশই বণিক ও সীমাস্তবাসী, এবং ইংরাজরাজের 
প্রজা। আমরা যে পথ দিয়া যাইতেছি, সেই পথ দিয়া যাহার! তিববতে যায়, 
তাহাদের বাণিপ্্যস্থান বা ‘মণ্ডি’ 'দ্বাপ!” ও “শিবচিলুয়” | ‘হোতি” হইতে 
“বাপা” যাইবার যে পথ 'আছে, তাহাতে দুই তিন. দিবসের মধ্যে “দ্বাপায়” 
যাওয়া যাক়। আমরা যতগুলি লোক প্রাস্তদীমায়- সিলিত হইয়াছিলাম, 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ‘দবাপা”র পথে চলিয়া গেল। এখন আমর! অল্প- 
সংখ্যক লোকই বরহিলাম। ইহার মধ্যে “মরগাঁওএর ব্যাপারীগণই 
প্রধান মরগাও’এর ব্যাপারীগণ “শিবচিলুম্‌’- যাইবে । “শিবচিলুম’ 
, মগ্ডির প্রধান আয়াদের পূর্বপরিচিত কেদার সিং। কেদারসিংহের দল, 
B আমার-ছই জন দোভাষী ভৃত্য, এক জন সাধু ও আমি, আমরা “হোঁতি'ভে 
৷ রুহিলাম।. ‘হোতি’তে একটি পুলিশের "আড্ডা: আছে। আষাঢ় হইতে 
কার্তিক পর্য্যন্ত এই পথ খোলা থাকে । পুলিশও ‘আষাঢ় হইতে কার্তিক 
পর্য্যন্ত এই পাঁচ মাস “হোতিংতে থাকিয়া দ্বাপায় চলিয়া যায়। এই দেশীয় 


১৪৩ সাহিত্য । ' ১২শ বর্ষ, তষ মংপা। 


পুলিসের - প্রধান কর্তার নাম “সড়জি”। এই .‘সড়জির’ আদৈশ-ভিন্ন এই 

পথ দিয়া কোনও ব্যবসায়ী, তিন্বতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।. 'আবার 
যাহারা ‘নিতি’ পাসের লোক,তাহারাই এই.ঘাটাতে তিব্বতে প্রবেশ করিতে 
পারিবে, অপরদেশীর লৌকদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ। "পূর্বে সাধুর! অনা- খ্‌ 
স্বাসে সকল ঘাট! দিয়াই তিব্বতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিতে পারিতেন, 
এখন আর তাহার উপায় নাই। সাধুদিগকে জামিন দিয়া তিব্বতে প্রবেশ 
রুরিতে হইবে । অপরের পক্ষে তিব্বত যাইবার আদেশ নাই। যদি ইংরাজ: 
রাজের কোনও অমুচর সাধুর ছদ্মবেশে তিব্বতে প্রবেশ করে, তাঁহা নিবা- 
রণের জন্যই এই জামিনের সৃষ্টি এবং সাধুদের প্রতি “হোতি” পুলিসের বিশেষ, 
দৃষ্টি । আমি “হোতি'তে আসিবার পূর্বেই, পুলিসের লোকদিগের _ 
নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল )-_”এই রাস্তা দিয়া এক জন সাধু আসিতেছেন।” 
আমরা যেখানে আড্ডা করিয়াছি, এ স্থান হইতে পুলিসের আড্ডা 
প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে। আমাদের আড্ডা ঠিক হইতে না 

“ হইতেই “হোতি”র পুলিস আসিয়া হাজির ! কেদার সিং আর টিং 
লোক তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ ভোজন দিয়া বিদায় করিয়া দিল, এবং ব 

দিল, “আমরা অদ্য এখানে থাকিব ; আহীরান্তে আমর! পুলিসে যাইতেছি 3 
তথায় যাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিব ।” এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার 
প্রাণ শুকাইয়া ,গেল। তখনই .কেদার সিংকে বলিলাম, “এই পুলিসের 
নিকট হইতে উদ্ধার পাইবাঁর উপায় কি?” সে বলিল, “বাবা ভয় কি? 
যেমন করিয়াই হউক, আমি আপনাকে পুলিসের নিকট হইতে তিব্বত- 
ভ্রমণের অনুমতি লইয়া দিব ।” অনুমান বেলা '১১ টার সময় কেদার সিং 
পুলিস ষ্টেশনে চলিয়া গেল, এবং অপরাহ্ে ফিরিয়া আসিল । আমি এতক্ষণ . 
স্বর্গ মর্ভ্য পাতাল ভাঁবিতেছিলীম। তাহাকে দেখিয়া আগ্রহের সহিত. 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “খবর কি?” সে বলিল, “খবর ভাল; আমি আপনার ' 
জামিন হইয়াছি ; পুলিস আপনাকে তিব্বতে যাইবার অনুমতি দিয়াছে; 
এখন আপনি অবাধে ' মানসসরোবর ও কৈলাস প্রভৃতি, তীর্থে যাইতে | _ 
পারিবেন” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি সুর্ভে জামিন হইয়াছ, ' এবং £ 
জামিনের প্রণাঁলীই বাকি ?” কেদার সিং উত্তর করিল,প্আঁড়াই সের ওজনের. : 
এক খণ্ড প্রস্তর সমভাগে ভাগ করিয়া উভয় ভাগ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত, করা. / 
হইয়াছে; তাহাতে শীলমোহর করিয়া - সেই সেই প্রস্তরখণ্ডে এইরূপ: ' 


আযাচ, ১৩০৮২ হুমায়ুন ও শের শাহ । ১৪১ 


লিখিয়া দিয়াছি যে; যদি এই সাধু ইংরাজের ছন্মবেশী চর বা কম্পাসওয়াল] 
বলিয়া তিব্বতের কোনগু স্থানে ধৃত হন, তাহা হইলে গর প্রস্তরের ওজনের 
“অর্পরিমাণ শ্বর্ণ দিব ; অথবা রাজা ইচ্ছা করিলে জীবনও লইতে পারেন। 
আর আপনাকে ফিরিবার সময় ‘ঘাপা’ হইয়া যাইতে হইবে । আমি এই 
মর্খে চুক্তিপত্র লিখিয়! আপনার জামিন হইয়াছি।* আমি কেদার সিংকে 
আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলাম, “তুমি আমাকে মানস সরোবর ও. 
কৈলাস প্রভৃতি দর্শন করাইলে ! কেবল তোমার জন্যই আমি তিব্বত প্রবেশের 
অধিকার পাইলাম । আন্তরিক কৃতজ্ঞতা! ভিয় আর কিছুই ইহার প্রতিদান 
নাই।» এই'দিবস আমরা তিন মাইল মাত্র পথ চলিয়াছি ; কোনও ক্লেশ 
পাই নাই ; মহাননে দিন কাঁটাইলাম। 

* ধহোতি, সমুদ্রসমতল হইতে ১৫০৯০ ফিট উচ্চ। এখানে অত্যধিক 
শীত । অগ্নির সাহায্য ভিন্ন থাকা যায় না। . অগ্নির সাহায্যে কোনও প্রকারে 
রাত্রি কাটাইলাম। এই প্রকারে আঁধাদ়ের চতুর্দশ দিবস অতিবাহিত 
করিলাম । | 

ENE প্রীয়ামানন্দ ভারতী । 
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১.5. মারুন ও শেরশাহ । 
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{2 j . 
বর্ষাকাল সমাগত হইলে মোগলটসুস্ত বঙ্গদেশের জলবায়, সহ করিতে না 
পারিরা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। তদ্যতীত বহুসংখ্যক অশ্ব ও উষ্ট 
'মৃত্যুমুখে পতিত হুইল । এই দুর্দশার সময় বাদশাহ অবগত হইলেন যে, 
শাহজাদা হিন্দাল কলহপ্রিয় অমাত্যগণের ' পরামর্শে বিদ্রোহী হইয়া 

।প্রভূভক্ত রাজপুরুষগণকে হত্যা করিয়৷ শ্বনামে খোতবা প্রচারিত করিয়া- 
ছেন, এবং কামরান সসৈন্যে লাগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি 
জাতৃগণের বিদ্রোহের সংবাদ শ্রবণ করিয়া! চিন্তাকুল হইলেন, এবং জাহা- 
ীর কুলী বেগকে বান্গলার- ০ নিযুক্ত করিয়া রাজধানীর অভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন। 


১৪২ ‘- - - সাঁছিত্য 1 _ ১২শ র্ষ, এয সংখ্যার . 


১ শের খা দেখিতে পাইলেন যে, মোগলসৈন্ত অনবরত: রোগভোগ করিয়া 
দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, এবং বাদশাহ নিজেও. ছিন্দালের. বিদ্রোহ দমন 
করিবার অন্ত রাজধানীতে প্রতিণমন' করিতে, ব্যগ্র.হইয়াছেন:। ইহাই 
উপযুক্ত:-সুযোগ মনে করিয়া 047 'জন্ত 
রোটাস দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন । - ২ - 

৮. শের চৌস! নামুক স্থানে উপনীত হইয়া! রিপনের গতিযোঁধ, 
রুরিলেন। তাহারা তথায় :তিন মাস কাল প্রতীক্ষা: করিল । -অবশেষে শের 
সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। হুমায়ুন-আগ্রা-পমনের অন্ত ব্যগ্র ছিলেন বলিস) 
তাহাতে স্বীকৃত হইলেন *শের রোরাপ. স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন 
যে, তিনি সম্রাটের নামে খোতবা ও শিক্ষা প্রচলিত রাখিয়া কেবলমাত্র বঙ্গ _ 
দেশ ও বিহার শাসন করিবেন, কোনও মোপগলের অধিক্কতৃ, স্থান স্বাধিকার- 
ভুক্ত "করিবেন না: 'মোগলসৈন্ত শেরের -অঙ্গীকারবাফ্যে আস্থাস্থাপন 
করিয়া,অসতর্ক হইলে তিনি তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ, করিলের ৭ ৫১.) 
তাহার! যুদ্ধের জন্ প্রস্তুত হইবারও অবকাশ পাইল না। হুমায়ুন গঞ্গানদী, ; 
উত্তীর্ণহেইবার জন্ত'যে সকল নৌকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আফগা_ 






(১) এই বিশ্বাসঘাতকতা ব্যাপারে জাস্মদৌধক্ষাপনের জন্ত শের খঁ বাহা 
জামবা এখানে তাহ] তারিখ-ই-শেরশাহী গ্রন্থ হইতে উদ্ধত ওকরিতেছি। তিনি 
বলিয়াছিলেন, “আমি বাদশাহর “নিকট; শাস্ডিসংস্থাপ্র.' করিতে প্রতিজাবন্ধ হইয়াছি। | 
কিন্তু এ পর্যন্ত আমি ডাঁহাব যত উপকার করিয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্রও ফলোদয় হয় নাই । 
আমার সাহায্যেই তিনি জৌনপুরাধিপতি সুলতান মামুদকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ . 
হন। কিন্তু ইহাব অব্যবহিত পরেই তিনি আমাকে চুণার দুর্গ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্ত 
বৃরুশীল হইয়াছিলেন। গুজরাট যুদ্ধ উপস্থিত হওুয়াতেই তিনি-অন্তীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন - 
নাই-। তিনি গুজবাটে গসন কবিলে- জ্যমিমোগল.লধিকারে হস্তক্ষেপ-করি নাই-। কিন্তু তিন্নি 
গুরাট হইতে প্রত্যাগত হইয়াই আমাৰ অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত সৌভাগ্য- 
করসে .কুতকাধ্য , হইতে পারেন নাই। তিনি বঙ্গদেশে আধিপত্যস্থাপন করিয়াছেন; তাহার * 
সঙ্গে মন্তাবে অবস্থান করিবার জাপ! নাই দেখিয়া আমি তাহাৰ পরতিকুলাচরণ ফবিতেছি। 
যদি আমি এখন তাহাব সহিত শাত্তিস্থাপনকৰি, তবে তাহ! কত কাণ অব্যাহত থাকিবে ? 
তীয় ভ্রাভৃগণ আপ্রাতে বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে এঁধং মৌগলসৈল্ত - রোগাক্রাত্ত হইয়া 
ছর্বল হওয়াতেই তিনি আমার সহিত সন্ধিস্থপিনের অতিলাধী হইয়াছেন । কিন্ত 
আর বিদ্রোহ দমিত-ও উপযুক্ষসংখ্যক . টৈন্ক সংগৃহীত: হইলেই. :-ভিনি আমাকে ; 
সঙ্গুলে বিনষ্ট করিতে নিশ্চিতই যত করিবেন” PEE 1৭ চলত হা 


রঙ 


আধা) ১৩৮1? হ্যায়ুনও শেরশাহ । | ১৪৩, 


সৈনা তাছার- অধিকাংশ "হস্তগত: করিল। বাদশাহ পাঁত্রমিত্র সঙ্গ 
শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলেন ' বিংশ সহস্র সৈন্ত নদীগর্ভে নিমজ্জিত 
“হইল'। বাদশাহ স্বয়ং-নদীগৰ্ত্তে' নিমজ্জিত-হইয়া:ও -জনৈক ভিস্তিওয়ালার 
সাহায্যে'জীবনরক্ষা করিলেন। (১) অতঃপর সি - হতাবশিষ্ট সৈম্ত 
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রিনিতার ভিন গমন করিলেন। তিনি 
তথায় উপনীত হইয়া জাহাঙ্গীর কুলি বেগকে শিবিরে. আহ্বান করিয়া! পাত্র- 
মিত্রসহ*বধ'করিলেন। - তদনস্তর তিনি ্বনামে 'থোতবা,ও শিক প্রচলিত 
করিয়া বাদলা/ও বিহার শাসন করিতে নি হইলেন, এবং শাহ উপাধি 
ধারণ-করিলেন। .. 

- শাহজাদা কামরান. মোগলসৈল্তের.- পরাজ্য়বার্ড অরগত আল- 
ওয়ার হইতে অগৌণে আশ্রাতে উপনীত হুইলেন। তিনি দেখিলেম যে, 
আফগান ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিয়া. মোগলসাম্রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত 
LT তিনি হুমায়ূনের সঙ্গে যে -ছূর্ব্যবহার করিয়াছিলেন,.-তজ্জবন্য 
মদত ও পতিত রা আঞ্চগানশক্কিরবিলোপদাধনের জন্ত . সাধ্যাম্থদারে 


(১ ) রাইন ফলেন যে, এই ভিত্তি ওয়াল| পুবন্ধারপ্রারধী হইয়া দিল্লীতে উপনীত 
হইনে হুমায়ুন তাহাকে বার ঘণ্টার (কাহার কাহার মতে ছুই বকা) জন্য সিংহাসনে 
উপবিষ্ট করাইয়া পুরস্কৃত করেন ভিত্তিওয়ীলা এই অল্প সসক্ৈর অষ্টম কর্তৃত্ব 
লাভ করিয়| নিজের ও আন্মীরম্বজনের ভরনপৌধণের ঈুবন্দৌবস্ত'করিয়। লইয়াছিল। ' 

" (২) এই: যুদ্ধেপলক্ষে শের খাঁ”বিশ্বাসধাতকতা ' করিয়।ছিলেন ; . কিন্তু “পক্ষান্তরে 
তিনি,মহ/মুভবতার পরিচয়ও , প্রদান, ।বরেন ।:-সোগলজৈস্ত বিধ্বস্ত হইলে এবং বাদশাহ 
পলায়ন করিলে: মোগলমহিরী, ও বহুসখ্যেক: . সন্ত্রাপ্তমহিল! পূর্দাব অন্তর/ল হইতে বহির্ত 
হন ।-- শের থাঁ-তাহাদিগকে দেধিবামাত্র অন হইতে অবতৰণ কবিয়া যথোচিত -সম্দানপ্রদর্শন 
ও সানাপ্রদান' করেল। _ তাহার পর তিনি মোগলরম্ণী, “শিশু অথবা জীতদাসকে এক 
নীনারিকগণ ভাহীর “আদেশ প্রতিপালন কন্িধা প্রত্যেককে আহার্য্য প্রদান কবেন | 
হার পর 'কিযম্দিবস অতিবাহিত হইলে হুমায়ূনের সহিষী হোসেন.খাঁ.নিরাকরের-তত্বাবধানে 
রোটাস হর্সে প্রেরিত হন, এবং অন্যান্য মোগলমহিল! শের -খীর 'অর্থসাহায্যে' আগ্রাতে 
মন কবেন। 'মোগলমহিষী কি জন্য রোটাস দুর্গে প্রেরিত হইয়।ছিলেন, তাহা কোধাও 
লিপিবদ্ধ হয় নাই'। 


১৪৪. ... সাহিত্য । = সং ফৰ্ম, অ-এসংখ্যার 


যত্ন করিতে মনন করিলেন। যে সকল , মোগল ওমরাহ বিভিন্ন 
প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহারাও আফগীনহস্ডে . মোগলসৈল্লের 
পরাভবসংবাদ শ্রুত হইয়া, শক্রনাশ করিয়া. মোগলসাআজ্য অক্ষুর্নী- 
রাখিবার অন্ত, নানা স্থান. হইতে রাজধানীতে সমবেত হইতে লাগি 
লেন। ভ্রাতৃত্রর পরস্পর মিলিত. হইয়া . আফগানশক্তিবিনাশ্রের, উপায় 
উদ্ভাবনের জন্ত প্রত্যহ পরামর্শ করিতেছিলেন। কিন্ত পরস্পর মিলিত হই" 
বার জন্ত -কামরানের তাদৃশ আগ্রহ ছিল না বলিয়া তাহাতে কোনও 
ফললাভ হইল না। এই ভাবে. কিয়ৎকাল অতিবাহিত. হইলে. কামরান 
লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিবাঁর অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। অনর্থক বাক; 
বিতঙ্ায় অর্ধ বৎসর কাল অতিবাহিত . হইবার পর কায়রান সাংঘাতিক _ 
রোগে আক্রান্ত হইলেন, এবং বিষপ্রয়োগে রোগগ্রস্ত- হইয়াছেন 
বলিয়া হুমায়ূনের উপর দোষারোপ করিতে লাগ্িলেন। ইহার পর তিনি 
দুর্ভাগ্য ভ্রাতার সাহাধ্যব্যপদেশে এক সহস্র সৈম্ত আগ্রাতে রাখিয়া লাহোর 
অভিমুখে . যাত্রা করিলেন। এই ঘটনায় নগরবাসিগণ. যুদ্ধকল প্রতিকূল 
হইবে আশঙ্কা করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, এবং. কামরানের , গ্ররোচন'' 
অনেকে তাহ্]র সহ্যীত্রী হইল।. বস্তুত: কামরানের আগ্রা-পরিত্যাগ_ পে 
শাহের হস্তে মোগলশক্তিবিনাশের একটি প্রধান কারণ বনিয়! পঞ্চ 
গণিত হুইতে পারে । | 
, হুমায়ুন শক্রুয় বিনাশের অন্ত ্রাতৃগণ সহ অনর্থক বাকবিতঙায় কালযাপন: 
করিতেছিলেন। অপর পক্ষে শের শাহ বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ শাসন- 
প্রণালী শৃঙ্ঘপাবন্ধ করিয়া মোগলসাম্রাজ্য অধিকার করিবার অন্ত আয়োজনে 
প্রবৃত্ত ছিলেন। ১৫৪ খৃষ্টাব্দে শের শান্ধ বিপুল সৈম্ত সমভিব্যাহারে আগ্রা, 
অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং গঙ্গার পার্শ্ববর্তী প্রদেশে অধিকার' 
বিস্তার করিলেন । বাদশাহ এই সংৰাদ অবগত হুইয়া শক্ষর গতিরোধ করিবার « 
জন্য সেনাপতি হোসেনকে সসৈন্ে প্রেরণ করিলেন। কাসীর নিকট উভয্ন 
নৈক সন্মুখীন হইল। আফগান সৈশ্তের কিয়দংশ পযুর্তদস্ত হইয়া গেল, এবং _ 
শের শাহের পুক্র কুতুব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করিলেন.। মোগল 
" নায়কগণ শেরের বিষদস্ত ভগ্ন করিয়া গৌরবড়াজন হইবার জন্ত Eu! 
আহ্বান করিলেন।, | jঃ ১.০ 
তদনুদারে হুমাযুন এক লক্ষ অ্বাযোধী সৈন্ত সম্ভিব্যাহারে মাএ 
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পরিত্যাগ করিলেন, এবং কনোজেন্সগনিকটে গপ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া আফগান 
[সৈন্টের মীগবর্তা হইন্কেন। ফিন্ধ.উভয় পক্ষই প্রথমে অগ্রসর হইয়া! -আন্র- 
“মধ করিতে - ইতস্ততঃ..কর্পিতে; লাগিল . এই ভাবে, এক মাঁস- অতিবাহিত 
হইলে বিশ্বাসঘাতক ও-কতগ্র সেনাপতি সুলতান মীরজা মহম্মদ সসৈন্যে শত্রুর 
সহিত মিলিত হইল। তাহার অনুসরণ করিয়া আর: কতিপয় ।সেনানায়ক 
'শক্ষর সঙ্গে মিলিত হইলেন । বাদশাহর বিপদের অবধ্য রহিল না। ইহাতেও 
ছ্গশার, একশেষ :হয় নাই, বলিয়াই যেন বর্ষাকাল সমাগত হইল । তাহার 
শিবির জলমগ্ন হইয়া গেল।.. এই সকল কারণে তিনি আর বিলম্ব না 
করিয়া. শের শাহের 'সৈন্য আক্রমণ করিলেন ১. মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে 
বিধ্বস্ত হইয়া গন্গাগর্ডে. বিতাড়িত হইল! হুমায়ূনের অশ্ব 'আঁঘাত প্রাপ্ত 
হইয়াছিল) যদি তিনি সৌভাগ্যক্রমে একটি-হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে না 
পারিতেন, তাহা হইলে . নিশ্চয়ই 'শক্রুহন্তে পতিত -হইতেন। ' বাদশাহ 
রহ কষে অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদ হইলেন? এ 

:এই সময় হিন্নান ও মিরজা -আস্করী আসিয়!- বাদশাহের . সঙ্গে দিলিত 
কুইলেন। হুমায়ুন পূর্ববর্তী মোসলমান অধিপতিগণের পথান্ুসরণ করিয়াই 
শাসনকার্য্য ৬ .কোন অভিনব:পন্ধতির উদ্ভাবন . করিয়া 
প্রজাসাধারণের প্রীতি; আকর্ষণ করিতে- পারেন নাই ,1, *তিনি নিজে 
এক অন কোমলহৃদয় প্রজাহিতৈথী শাসনকর্তা, ছিলেন; কিন্ত তাহার শাসন- 
পদ্ধতি, উৎকৃষ্ট ছিল. ন] তাহার ক্ষমতা দৰ্শন--করিয়যও প্রজাসাধারণ মুগ্ধ 
হয়, নাই! এজন্ত তিনি: কাহারও অনুরাগ অথবা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে 
পারেন নাই। - আফগান : রাজ্য: হিনুস্থান: হইতে বিচ্ছিন্ন, থাকাতে 
বিদেশ হইতে সৈন্ত সংগ্রহ করিবারও: স্থবিধা ছিল না।- সুতরাং হুমায়ুন 
শক্ৰ কর্তৃক পরাজিত হইয়া আগ্রাতে গমন পূর্বক শের শাহের গতিরোধের 
কোন উপায়বিধান - করিতে 'পারিলেন না।- তিনি নিরুপায় হইয়া 
আগ্রা: পরিত্যাগ করিলেন. এক্ষণে কামরান. আপন .অবিমৃ্যকারিতার 
ফুল বুঝিতে পারিলেন। জ্যো ভ্রাতার সৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়! তাহার 


য়ে যে ইর্য্যানণ প্রজশিত হইয়াছিল, £তাহাতেই মোগল সামান্য ভস্মীভূত 
| হইয়া গেল। সর্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত অৰ্দ্ধেক পরিত্যাগ করিয়া 
থাকেন) কামরান এই নীতি অবলম্বন- করিয়া কাবুল ও কান্দাহায় রক্ষার 
জন্ত পঞ্জাব প্রদেশ শের শাহকে অর্পণ করিয়! তাঁহার সহিত সন্ধিসংস্থাপন 
ইফরিলেন। ভারতবর্ষে পুনর্কার আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল । 
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হুমায়ুন শের শাহের বিনাশসাধন করিবার উপযোগ বল সংগ্রহ করিতে না 
পারিয়া আগ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি আগ্রা পরিত্যাগ, করিস, 
ভারতবর্ষের , নানা স্থানে - বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় ঘৃণিত হইতে " 
লাগিলেন। . এই সময়ে হুমায়ুনের দুর্দশার একশেষ হইয়াছিল সে 
করুণকাহিনী পাঠ করিতে করিতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত, হইয়া উঠে। ঘটনাচক্রে 
পতিত হইয়া পৃথিবীর অনেক নরপতিই পথেয় ভিখারী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা 
ভোগ করিয়াছেন ; কিন্ত, ঈদৃশ মৰ্ম্মান্তিক বৃত্তান্ত সমগ্র ইতিহাসেও হুল্লভ। 
অস্তরঙ্গ ও আশ্রিত ব্যক্তিগ্রণ পূর্বক খণ বিস্বত হইয়া তাহাকে অনাদরে 
'প্রত্যাধ্যান করিয়াছিল। ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ে তিনি যে সকল ক্ষুদ্র রাজার 
শরণাপন্ন হন, তাঁহারা তাহাকে অপমানিত. করিতেও .কুন্টিত হয়েন :* 
নাই।- কেবলমাত্র কতিপয় অন্ুরক্ত অনুচর ব্যতীত আর 'সকলেই তাহার 
সহিত দুর্ব্যবহার করিল। (১) 
" হুমায়ুন অকুল সমুদ্রে তৃণের ন্যায় ভাসমান হইতেছিলেন) এমন সময় ' 
যোধপুরের রাণা মালবদেব তাহাকে আহ্বান করিলেন তদনুসারে 
তদীয় রাজ্যের প্রাস্তদেশে উপনীত হইয়া-দূত প্রেরণ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা 
করিলেন। বিপন্ন নরপতির উদ্ধারসাধনের জন্ত-অতি অল্প লোকই" 
অর্গীকারবাক্য প্রতিপালন করিয়! মহত্বের পরিচয় দিয়া থাকে । মালবদেব 
বিবেচনা করিয়া! ' দেখিলেন, হুমায়ুনকে প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি'.সে - 
অবমাননার প্রতিশোধ লইতে পারিবেন ন! ১: পক্ষান্তরে তাহাঁকে বন্দী 
করিয়া শের শাহের হস্তে সমর্পণ করিলে রাজদরবারে ' প্রতিষ্ঠালাভ 
হইবে। এই সব কারণে রাজা তীহাকে বন্দী করাই কর্তব্য, বলিয়া 
নির্ধারণ করিলেন। হুমায়ূন দৈবাৎ এই ছুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হয়া 
ঘিপ্রহর রাত্রিকালে অমরকোট অভিমুখে ধাবিত হইলেন । - ই 
পথিমধ্যে হুমায়ুদকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার 
অশ্ব শ্রান্ত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলে তিনি 'তাঁরদি বেগ নায়ক 


(১) হুমামূন: বাদশাহ শেব শাঁহ কর্তৃক পরাজিত হইলে মীর: আম্করী ও হিন্দাল 


'ভাহীর সঙ্গে মিলিত হইরাঁছিলেন। কিন্তু তাহারা পরে সা অতাকে নিচু? 
'করিয়াছিলেন। - | 
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সামন্তের নিকট একটি অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি অত্যন্ত 
সন্কীর্ণচিত্ত ছিল, 'বাদপাহের প্রভাবও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল ; এ জন্য 
রাজার অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। হুমায়ুন অগত্যা উর্পৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া অগ্রসর হইতে. লাঁগিলেন। অবশেষে এক ব্যক্তি আপন মাতাকে' 
' অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইয়া সেই অশ্ব বাদশাহকে প্রদান করিল। 
হুমায়ুন অনুচরগণ সহ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইতেছিলেন। অচিরে প্রবল 
৷ জলকষ্ট উপস্থিত হইল। কেহ বা জলের জন্য উন্মত্ত-হইয়! উঠিল, কেহ 
' বা জলতৃষ্ণা সহ করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুথে পতিত. হইল ; তৃষ্ণাতুর 
ব্যক্তিগণের' চীৎকার ও কাতরোক্ষিতে চতুর্দিক ধ্বনিত হইতে লাগিল ॥ 
_ এমন সময় শক্তসৈন্যের আগয়নসংবাদ প্রচারিত হইল; বাদশাহ ব্রংকর্তব্য-; 
বিমুঢ় হইয়। পড়িলেন। কিন্ত সৌভাগ্যক্রমে শত্রসৈন্য তখনও দুরে ছিল বলিয়া 
মোগলগণ ' রক্ষা পাইল । .অবশেষে। বাদশাহ একটি জলপুর্ণ কূপের পারে 
উপনীত-হইলেন'। তাহার হৃদয় আনন্দে, উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। তিনি ভূমিষ্ঠ 
' হুইয়া ঈশ্বরকে সহস্র সহ ধন্যবাঁদ প্রদান করিলেন। তাহার পর তিনি 
সমস্ত চর্পাত্র জলপূৰ্ণ করিয়া যে সকল তৃষ্ণাতুর অন্ুচর পশ্চাতে আসিতে 
রনির হারা রাজ্য করিজেন। (১) 
-পরদিবস প্রাতঃকালে. মৌগলগণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর 
টন লাগিল। আবার জলকষ্ট উপস্থিত. হইল। এবার তাহার! 
পুর্বাপৈক্ষাও অধিক কাতর হইয়া পড়িল। ছুই দিন পর্য্যন্ত একবিন্দু জলও 
কেহু,পান করিতে পাইল না। (২) চতুর্থ দিবসে তাহারা একটি ভ্রলপূর্ণ 
৭0) হুমাযুনের অনুচরগণের মধ্যে এক ম্লন ধনাচ্য বণিক ছিলেন; তিনি তৃষ্ণাষ একা ত্ত কাতর 
' হই! ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার উদ নশক্তি ছিল না। তদীয় পুত্র পিতার জীবনা- 
' শুর জলাঞ্জলি দিবা ব্যবিতডিতে সাহার পার্খে দওারমান ছিলেন ॥ বাদশাহ স্বয়ং জলপানে 
পরিতৃপ্ত হইয়া অনুচরপণকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য পন্চাৎগামী হইয়। পধিপার্্বে বণিকক্ষে 
ভুলুঠিত দেখিতে পান। বাদশাহ ডাঁহার নিকট অনেক টাকা খণ লইয়াছিলেন ৷ বাদশাহ. 
এই সুযোগে খণসুক্ত হইবার আশাত বলেন, “বদি তুমি আঁমাকে খণমুক্ত কর, তবে তোমার 
, হত জলের প্রয়োজন, তাহা তোমাকে দিতে পারি ।” বণিক প্রত্যুত্তরে বলেন, বর্তমান অব 
সস্থা এক গ্লাস জল পৃথিবীর অগ্স্ত ধনরাশি অপেক্ষা অধিক বন অতএব আমি 
জাহাপনাব প্রস্তাবে সম্মত হইলাম 1 হু 
(২) এই সময় একদা রাত্রিকালে হমাযূন অনুচরদিগকে পটগৃহ ও অঙগুলির চারি- 
দিকে উষ্ ঘারা চক্র স্থাপন করিয়! মতর্কভাবে রাত্রিযাপন করিবার আদেশ দেন।- তিশি: 
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কূপের নিকট “উপনীত; হইল! ..কুপ. অত্যন্ত গভীর ; জল. তুলিকার 
ডাগও. তাহাদের একটির, অধিক ছিল না। এ জধ্য জল তুলিতে অত্যন্ত 7 
বিলঘ্ব-. হইতেছিল। সকলেই . সর্বাগ্রে, জবপান করিবার জন্ত ব্যগ্র ৮" 
এ জন্য ১ভুম়ায়ুন্ধ -কুপপা্ষে জনতার -নিরারণ করিবার" কল্পনায় ছাহ ৯ 
দিগকে (দূরে অবস্থান. করিতে আদেশ করিয়া নির্দেশ করিলেন যে, জন 
উত্তোলিত হইলে ঢকা নিনাদ্রিত হইবে; এবং তদসসারে, মোগলগুণ পান্থ. 
ক্রমে কুপ্র নিরুট উপনীত হইয়া জলপান করিবে। . কিন্তু তাহার! তৃষ্ায়.. 

এড কাতর; হইয়া পড়িয়াছিল যে, জল উত্তোধিত হইতে না! . হইতেই: 
একবারে ৯৭১২ জন; কুপপাতস্থব বদ্ধ হইল, এবং তাহাঁদের আগ্রহাতিশফেকে '- 
ছড়িংছি'ড়িয়া ভাও কৃহীগর্তে পড়িয়া গেল, এবং. উহার সঙ্গে ;সক্গে কয়েক -.-₹ 
জন্‌: তৃষ্ণাতুরও- কুপন্নীৎ- হইল" . এই দুর্ঘটনায়, মোগলের আর্তনাক্টে' _ 
চতুর্দিক শব্দায়মান- হইয়া উঠিব ২. কেহ.কেছ ব্রা: সহ . করিতে ন" 
গ্ারিয়া, জিহ্বা! বাহির.করিয়া উত্তপ্ত বালুকার উপরে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, 
আর, যাহারা একুপগর্তে, পতিত .হইয়াছিল,, মৃত্যু আসিয়া: তাহাদের _ 
স্লকল :স্ত্রণার 'অবসাঁন -করিল। - ছর্ডাগ্য, হুমায়ুন আপনার বিশ্বস্ত অন্থচর- | 
দিগকে এইরূপ শোচনীয়, অবস্থায় :সুত্যুমুখে পতিত _ হইতে দেখিয়া একান্ত * 
ব্যথিত হইলেন্। পরদিন তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র নদীর:তীরে উপনীত হইতলন । *-. 
কিন্ত এখানেও-তাহাদের-ছু্দশার সীমা ছিল. ন1।-ভারবাহী উষ্রগুরি উপযুর্ণক্র- 
গরি-কয়েক দিন জলপান করুরিতে না... পাইয়া একান্ত. তৃঙশতুর হইয়াছিল 7. " 
তাহাদের. অধিকাংশই ' অতিরিক্তমাত্রায় জলপান” করিয়া “স্বত্যুমুখে পতিত 
হইল | ,মোগল্গণও জলপান করিয়া বক্ষে-যন্ত্রণা “অনুভব করিতে লাগিল, : 
এবং তাহাতেই অর্থঘন্টার মধ্যে অনেকের মৃত্যু ইইল । * এই. অভাবনীয় ' 
দূর্ঘটনার পর কেবলমাত্র দাত জন অনুচর সহ বাদশাহ অমরকোটে উপনীত 
হইলেন। . ২ প্লিরামপ্রাণ গুপ্ত) fl রী 
নিলেও সম বাতি লাগি কারি সর লি দিকে, পাহাল দিবার. অভিলার এক 
ক্রেন ;, কিন্তু প্রভূভক্ত শেখ আলী, সে প্রস্তাবে সম্মত হনু নাই-। তাঁহার অনুরোধে. তিনি + 
গৃহে, বিশ্যমার্থ শয়ন করেন.।. তিনি নির্জীভিতৃত, এন সূময়, এক অন তত্ষর . তথায়! 
প্রবেশ করিয়া সাহার প্রাথনাশ করিতে উদ্যত হয়. এ-জন্ত বরাধ্ম বাছমীহেরুং 
উপাধানেরনিজ হইত -তববারি বাহির, করিয়া. কোষ, হইতে রদ গু কৰিয়াছিল ৭ 
ভা তয় পাইয়া সে আরব কাঁধ না.করিয়াই প্রস্থান করে|, , 4. 47 ৩) ও 
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ক্ষঘূদ্‌ পতির গৃহে আ।সিবে খন, - = পতিগৃহ-হ'তে যবে ফিরিল কমল, 

লখীগণ কর্ণমূলে করিল ওপ্রন-. 7 কুতুহলে লখীগণ-_কৌতুকচঞ্চল-_ 

সহঅ আশার কথা,--নৃূতন জীবনে - সিল তাহারে ঘিরি'। শত প্রশ্ন ঝরে 
প্নমণী কি লাভ করে,বিকাশে কেমনে ;  শরতমুধে, বরষার জীধাব অস্বরে 

পতির আদরে আর পতির সোহাগে- ; আজন্্র ধারার মত।- হেরি' নিরুত্তর 
নারী-হৃদি-রক্তোৎপল অরুণেব বাণ্ধে। 7  মখীবেফুটয়ন| উঠে যত আঁখি "পর 
আপনার অভিজ্ঞত। অলঙ্কৃত করি’ - _  বোষদীপ্তি'; যেতে চাহে যে যাঁহার ঘরে-- 
কহিল সখীব কর্ণে যত্ত ঘহচবী। :  জভিমানে। কোনরূপে নিবাঁবি' অন্তরে 
মহত অভূক্ত-আশচঞ্চল হৃদয়ে -- : চঞ্চলতা, আঁখি পরে সব্রপ্রবাহিণী-- - 
যুবতী আঁমিল তা'ৰ পত্র জআলয়ে।. ; কমল কহিল ভা'ব দুখের কাঁহিনী। 
আর পতির গৃহে, দেখিব কল, - } শুনি তুঁব ছুঃখকথ। যত সখীগণ 

সহস্র আপার আশ একান্ত নিশ্মল; যা... চাহিল বিশস্মিতনেত্ৰে। করিল বর্ষণ 
প্রফুল কুহমবনে আষরের মত... সতীক ঘৃণার বাণ লক্ষ্য করি' সবে" 
জীবনদ্বেবতা তার নিমগ্ন নিয়ত "১ পত্তিরে তাহার? "বল কে শুনেছে কৰে" - 
সহল গ্রন্থের যাঝে,--দীর্ষ দিন-যায় 7 যুবক গত্বীরে ছাড়ি? পন্থে পরে মন? 
গ্রন্থের রহস্তভেষে,_হুীর্থ নিশায় > বিশুদ্ধ জ্ঞানেব তৃষ্ণা! ট্জাপনি যে ত্রন 
প্রদীপসঙুখে বসি” একাস্ত তন্ময় - =  যাচিয়.চরণতলে ন! দেয় হদ্বয়_ 

জটিলে সরল করি করিতে সঞ্চয় -  ওষধে কৰিতে হচব ভাব চিত্তজয় 1৭. -- 
৪927 রত অধ্যয়নে ; _ _  দ্ুঝিল না যুঢাগগণ কত মুৰ্তি ধৰে 

হব্ধোধ স্থবোধ হ’লে সখ শুধু মনে { _  কামবপী বিশ্রী বিশ্ব চরাচরে । 

সহন্র অলন্ধ তা'র লভিবার আশে - পল্লীপ্রাস্তে জীর্ধ গৃহে বৃদ্ধ। করে বাস ॥ 
অজ্ঞাতে কমল আসি’ দ্বাড়াইলে.পাশে ‘১ অস্ত্রে ও উধে তার গুণেব প্রকাশ 

গ্রন্থ ছাড়ি করিত ন! তাহারে দর্শন= - নারীদনলে। সখীদেব শুনি কুমন্তরণ 
পরেমক্ষুধা দীপ্ত-মুগধ ছু'ধানি নয়ন। - - কমল লইল শেষে.তাহাঁর শরণ 


ক্বাদিত সে। দেখ! হ'লে ছু'খানি অঙ্গুলে, পতিপ্রেসলাভ তয্ে। অতৃপ্ত হৃদয্ন 
ঘোলাইলে আভরণ শ্রবপ্ব মূলে --- ৪লভিয়। শ্েচ্ছায়দত্ত গভীর প্রপনন 


নী ফিরা’ত যুধ-।. দ্বিত নাউন্তৰ - চাঞ্চজ্যুবিহীন_স্থির জলধি যেমন । 
লঙ্নেহ কুশলপ্রশ্নে। সিল্সিলে অধর ॥-  কৰ্মল কহিল ভারে দুঃখবিবরণ । 
অধরে--ভাঁবিত সরে নহে এ চুম্বন অর্থলেতে আশ্বাসিল বৃদ্ধা বারংবাব,-. 


প্রেমন্ুরভিত { ' হায়, দুর্ব্বহ জীবন ! ওঁষছে ফিরিবে পতি আলিঙ্গনে তা'র। 
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সন্ধে গুল্মের মূল করিয়। চত়ন-- . -. ...আবন্ধ বিযেই ক্রিয়া স্বামীর শরীরে । 

বহুবিধ, করি’ বহু মন্্রউচ্চারণ .. __কদল করিল লক্ষ্য, স্টুগ্ ধীরে ধীরে ৰ 
রচিল উবধ বৃদ্ধা। উদ্তাত্ত--চঞ্চল 7" স্মৃতিশক্তি; কোন সতে নাছি পড়ে মনে “ 
প্রণয় ফিরায়ে আনে, হেন তাঁর বল। - চিরপরিচিত-পশ্লোক, অমন যতনে 

একান্ত বিখস্তচিত্তে করিল গ্রহণ - - -  অধীত ্রন্থের মর্্ব) শিক্ষল আকোশে ' 
কমল উবধ তাঁর অধ্বাসবচন - . 7 ' ছু'খানি আঁখির "পরে অশ্রধারা আসে; 
উচ্চারিল বৃদ্ধা; শুনি’ আনন্দে আশায় রসনার ফুটে শুধু সহস্র, ধিক্কার ': " 
কমল চঞ্চলচিত্ত। বৃদ্ধা ঘরে যায়." আপগন'শক্তিব পরে। বয়ে অশ্রুধাব- :" 
শীর্ণ আমি.“পবে তা'র হর্যদীপ্তি 'ঘলে - না পারি সমাপ্তপ্রীয় রচনা সকল : 

স্ব্ণমু্রা লাত করি” শীর্ণ করতল্গে |... ::= .. সমাপ্তির তুলিপাতে করিতে উদ্দল। EE 
সখীগণ বাব বার কবে সাবধান, 7 ছবস্ত বৰ্মার রাত্রি-মেযে অন্ধকার, RN 
কোন ফ্রুট নাহি ঘটে; প্রয়োগবিধান চমকে চপলা,--বস্ ভাঁকে বারবার। . ov 
যতনে পালিলে ফলে অভীপ্সিত ফল, বিনিত্র উঠিল! পতি ; ছালিল। স্বরিতে ' 
নহে ত'সকল শ্রস নিতান্ত নিশ্ষল.  দীপখানি, রচনায় চাহিলা ধরিতে "1 
উষবে বপন সম । যাপিযা রজনী রবিকর-পান-ফুল প্রজাপতি প্রায় কি 
শুদ্ধাচাবে--উপবাসে, সশাবে আপনি, "  ভাবখানি। ' বৃথা! আশা} আক।শেব গায় 
আহার্য্যে উষধ & যেন হৃদযে তাঁহার দ্বীপ্তিদস--নি্ব্বাপিত! চিহ্ন নাহি তার |) 
কোন" মতে নাহি হয় শঙ্কার সঞ্চার! আপনারে প্রদানিয়! সহস্র ধিকার "++ 
কৌশলে ওষধ তা'রে করাইলে পন, 5 তীক্ষছুষিকা লগ্নে-ডাঁগি দৃচ বলে b 
আপনি হৃদয় তাঁর করিবে সে দান। উল | 
কমল পতির গৃহে ফিরিল তাহা; কমল আসিল ছুটি; চাপি! বক্ষ 

আশায় প্রফুল্ল চিত্ত; হধার ভাওাব '_ তপ্তরক্রসয দেহ, অ্ব্ধস্বরে - | 
করতলগত যেন। প্রয়োগবিধান "_ কৃছিল, শনির বলি” হয তোসার ্ 
সধক্ষে পালন কবি’ করিল প্রদান - না জানি দিকলাছি-বিষ; পিশাচী আসাব রর 
উধধ আহাধ্য সাথে। ক্ষণেকের তরে ক্ষম পাপ। প্রিয়তম, ছুরাশাভাড়নে ' 
জানিল না, কি বিষম বিষগুণ ধরে ' হারাইন্থ অভাগিনী রমণীজীবনে | 
দে উবধ-_ক্রমক্ষয়কাবী ভয়ঙ্কর । সকল সুখের আশ!--* অশ্রুর উচ্ছ্বাসে “7 
আশার ইন্ধনে ভা'র চঞ্চল অন্তর ' * বদ্ধ ক, কাপে হৃদি তণ্ড দীর্ঘাসে | 177 
অভিমান-বক্ধিশির্ধা দীপ্ত করি তুলে; মৃত্যুমুখে ওঠাধরে ক্ষরিল কেবল, - ... 
সাধি পতি প্রাণ আনি দিবে পদমূলে |, ' - “পাপ! ক্ষমা! মিধ্যা তি নুহ আঁধিজ ৷” / 
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“পিসীম!, আমি তোমার কাছে আর শোখ না।» 
| - কেন বাবা, কি হয়েছে? আমার অপরাধ 1” * 

“তুমি মাথ! ন্যাড়া কোলে কেন, গয়না খুলে ফেলে. কেন, বির মত 
কাপড় পরলে কেন? তোমার কাছে আমি শব না।» 
| চারি বৎসরের ছেলে পটলার অভিমান হইয়াছে ! সে ত জন্মাবধি আমার 
এ বেশ দেখে নাই । কিন্ত সে যদি বুঝিত, পৃথিবীর লোকে যদি বুঝিত, 
কত দুঃখে, কত কষ্টে, কি আত্মমানিতে দ্ধ হয়ে আমি আজ এসব 
"ছেড়েছি । মা বাবা কাদিতেছেন, দাদা চক্ষের।. জল ফেলিতে ফেলিতে 
অনাহারে আফিসে গেলেন ; বউদিদির অমন হাসিমুখ মলিন! 
২. সাত বৎসর বয়সের সময় বিবাহ. হয়, সে দিনের কথা ভাল .করিয়| 
“মনেও পড়ে ন! ।, ছয় মাস যাইতে না যাইতেই 'সংবাদ আসিল; "আমি 
বিধবা হইয়াছি। কুমারী ছিবা, হঠাৎ একদিন্‌ বাদ্যভাও.করিয়া আমাকে 
যাহারা সধবা সাজাইয়াছিল, আবার ছয় মাস :পরে .তাহারাই ঘোর কান্না" 
কাটি করিয়! আমার সি'তির সিশ্দুর মুছিয়! দিল__বলিল, “আমি বিধবা । 
নিজের ইচ্ছায় সধবা! সাজি নাই, নিজের ইচ্ছায় বিধবাও সাজি নাই ৷" 

সাত বৎসর বয়সে বিধবা ।' কলিকাতা সহরে বাঁড়ীড বাবা হিন্দুসমাজ্জ- 
ভুক্ত হইলেও উদারমতাবলম্বী ; দাদা তখন কলেজে পড়েন বাড়ীতে, হিন্দু 
চাল চলন ঠিক রক্ষা হয় না। "সৃতরাঁং আমি. বিধরা হইলেও :বেশতৃষ! 
পরিত্যাগ করি নাই ; বরঞ্চ আমার বৈধব্যের বাহবিকাশ ঢাকিয়া রাখিবার 
জন্ত।মা, আমাকে সর্বদাই সুন্দর বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত .করিতেন। 
আমাকে.পড়াইরাঁর জন্য মাষ্টার ' নিযুক্ত ছিল? বিধবা হইবার পর আমার 
শিক্ষার ভার বাবা ও দাদা শ্বহস্তে গ্রহণ, কত্িলেন। আমি ইংরাজী, -বাঙ্গলা ও 
সংস্কৃত পড়িতে আরস্ত করিলীম।. এখন আমার বয়স ১৯ বৎসর । এতদিন 
একই ভাবে দিন যাইতেছিল,_ পিতামাতার আদর, দাদার স্নেহ, বউদিদির 
যত্ন, পটলার-আবদার--আমি এই সব লইয়াই ছিলাম। আজ হঠাৎ লামার 


৩ ৫হ সাহিত্য || , ১২শ বর্ষ, ওসব সংখ্যা} 


বেশপরিবর্তন দেখিয়া সকলেই অবাক্‌ হইয়া গেলেন। কেন এমন কাজ 
"করিলাম, তাহাই বলিতেছি।' . 3 ত 
a oe 
আনার দাদা,_পৃথিবীতে এত গুণ কার ? আমার দাদ! শাপত্রষ্ট দেষতা। * 
ULM Un VELA od EON A 
দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। . 0, 7382, 
আমার বয়স যখন পনর বৎসর, তখনও আমি বালিকার- টায় সরলা 
ছিলাম ).আমার মনে কোন অভাঁবই ছিপ না; দিনরাত্রি আঁমোদ 
আনন্দ ও পড়াগুনা“করিয়াইু কাটাইতাম.। : পড়াতেই 'ামার "সুখ আমি 
সংস্কত মহাকাব্যে বিভোর. হইয়! .থাকিতাম.). দাদার: কৃপায়,.ভাল. ,ভাল 
ইংরাজী পুন্তকও অনেক পড়িতে. পাইতাম মার মনে “হইত, পৃথিবীতে -: 
ক্ঞানাহুশীলনই সুখের- চরম .উৎস)- 'আমি' দেশ বিদেশের মনীষিগণের 
অতুল' জ্ঞানসাগরে নিমগ্ন : থাকিয়! সংসারের 'শোকতাপ টির “অমুভব 
করিতে পারিতাম না ।. : Pinte HEL A 
| তবে একটা. অশাস্তি মধ্যে মধ্যে: আমাকে বড়ই; কাতর, করিত? 
দাদার বিবাহে অনিচ্ছা!" । : দাদা, এম্‌:*এ- পাশ হা 
পরীক্ষায় উজীর্ণ হইলেন ; ছোট আদালতে বাহির. হইলেন'। - ' খন 
দাদার. বয়স ২৭ বৎসর: , কিন্তু ।.দার্দীকে, ..কেহ-. বু 
করিতে পারিল ন! ৷; কেহ ' বিবাহের প্রস্তাব করিলেই. দাদ! বলিতেন, ~ 
"এতদিন ত বাপের পয়সাই, ব্যয় করিতেছি:) 'নিজে..-দশ টাকা আনিতে 
শিখি, তখন বিবাহ, করিবার: কথা. ভাবিয়া! 'দেখা। .যাইবে 1, আমীরের 
অৰস্থা-এমন ‘নয় যে, দাদ! দশ টাকা. না, আনিতে-।পারিলে সংসার অচল 
হয়। ,রাবা স্মিথ কোম্পানীর, বাড়ীর-* হোড, :কেলিয়ার :তিনি: যাহা! 
উপার্জন করেন, তাহাতে, আমাদের শরংসার::চলিয়া সায়, বরঞ্চ কিছু কিছু 
মঞ্চিত হয়। ₹ তাহা ছাড়া.আমার পিতামহের আমলের কিছু কোম্পানীর * 
রাগ আছে. বাড়ীখানি আমাদের নিবন্ধের 1 'চোরবাগানে আরও একং 
খানি রাড়ীআছে, তাহার ভাড়া ও..ন্তিতাস্ত -ক্ম-নহে,। তরাং-সগংসারিক”€ 
সম ্বচ্ছলতা সামাদের মোটেই ছিল না ),কিস্ত দাদার, সেই এক-করা, “দশ: [ 
টাকা আনিতে'ন! শিখিলে বিবাহের কথা ভাবিরার.সময়.হইবে না।€ “এই 
প্রন্ত.মধ্যে মধ্যে .আমার .একটু কষ্ট হইত.।» আমার ইচ্ছা, -দাদার-.একটি £ 
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বেশ সুন্দর বউ আসিবে, সে আমার সঙ্গিনী হইবে, আমি তাঁহাকে কত 
সুন্দর পুস্তক পড়াইব।-ধখন একেলা! বসিয়া থাকিব, তখন দে আমার 
“সঙ্গে গল্প করিতে আসিবে ।' দাদা! এ সব কথা মোটেই বুঝিতে চাঁন না। 

শেষে এ আপন্তিও আর টেকে না। দাদার বেশ পশার হইয়াছে, 
মাসে ষেমদ করিয়া হউক দাদা ছুই শত টাকা রোজ্রগার করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। আমি একদিন বলিলাম, প্দাদা ! মাসে ছুই শত টাকা ত বড় 
ফম টাকা নহে; ছুই শত টাকায় কি একটা বউয়ের ভরণপোধণ চলে ন! ?% 
দাদা আমার কথার কোন উত্তর করিলেন না, তাহার মুখ যেন মলিন হইয়া 
গেল। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়! বিষগরভাবে সেখান হইতে উঠিয়া 
কার্য্যাস্তরে চলিয়া গেলাম । 

সন্ধ্যার সময়ে ছাতে বেড়ান আমার কেমন একটা অভ্যাস। আমি 
প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্বে ছাতে উঠি, আর ছুই এক ঘণ্টা রাত্রি না হইলে আর 
ছাত হইতে নামি না । নীল আকাশ দুরবিস্ৃত, আকাশের কোলে ছুই এক- 
খণ্ড শুত্র মেঘ, মেঘের পাশে পাশে পথহারা হুই একটা পাখী, এই সকলে 
হত অন্য একটা স্বপ্নরাজ্য প্রস্তুত করিয়া দিত) আমি সেই 

লে বসিয়া স্র্গহৃথ অনুভব করিভাঁম। . * 

একদিন সন্ধ্যার পরে ছাত হইতে নামিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে 
ঘাবার ঘরে কথাবার্তা শুনিতে পাইলাম । অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, 
তবুও বাবার ঘরে আলো দেয় নাই,-অন্ধকারেই কথাবার্তা 
হইতেছে । স্বরে বুঝিলাম, ঘরের মধ্যে মা, বাবা, দাদা, তিন জনেই 
আছেন। অন্ধকারের মধ্যে তিন জনে এমন কি গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ 
করিতেছেন জানিবার জন্য আমার*বড়ই ইচ্ছা হইল। আমি দ্বারের পার্খে 
চুপ করিয়া ঈাড়াইলাম। | 

দাদা, বলিতেছেন, “আমি বিবাহ করিতে পারিবনা। এ বাড়ীতে 
আবার বিবাহের আমোদ ! কমল চিরজীবন বৈধব্যযন্ত্রণ ভোগ করিবে, 
আর আমি বিবাহ করিয়া সুখে. ঘর, করিব, তাহা হইতেই পারে না। 
। কমলের জীবন যে ভাবে যাইতে, আমার জীবনও সেই ভাবে কাটাইব ৷” 
খাবা এই কথা গুনিয়া বলিলেন, “নলিন, তোমার মনের কথা আমি 
,বুঝিয়াছি। ইহার উপর আমার মতামত প্রকাশ করা বড়ই 
কঠিন ।” 'মা বলিলেন, “তবে কি আমার অদৃষ্টে সুখ নাই? সোনার মেয়ে 


"১৫৪ সাহিত্য। ১২শ বর্ষ, ওর, সংখ্য।1 


“কমল, তাঁর"এই অদৃষ্ট; তাঁর পর তোমার এই পরণ। আমার কি-আর 
সাধ আহ্লাদ করিতে ইচ্ছা! হয় না ? 'না বাবা, এমন, প্রতিজ্ঞা. করিওনা। 
বিবাহ ..কর, বৌ আন্ুক) আমার, -কমলও তাতে সুখী হইবে? 
কমল আমার কোথাও যায় না, কাহারও সঙ্গে মেশে না। যদি একটা 
“বউ আসে, তবে তার সঙ্গে গল্প আমোদ আহ্লাদ” করে, তার-জীবনটা 
বেশ কেটে যেতে প্মরে |” . 
৯ এমন সময়ে তামাক লইয়া হরিদাসকে আসিতে দেখিয়া আমি দিশৰে 
ছাঁতে চলিয়া গেলাম । সেখানে সেই অন্ধকার রাত্রে একাকিনী.. বসির 
আমি ভাবিতে লাগিলাম।' আমার দাদ! সভ্য সত্যই দেবতা--এমন করিয়া 
কে আত্মন্থধ বিসর্জন দিতে পারে? আমার ছুঃখ কি?. আমি ত বেশ. 
আছি। কিন্ত ইহাতেও দাদার মন উঠে না'। কেন? দাদা বিবাহ করিয়! 
সুখী, হইলে আমার ত আনন্দই, বাড়িবে। বউদিদিকে কত আদর:যত্ 
' করিব';--শেষ যখন দাদার, ছেলে কি, মেয়ে হইবে, তখন তাহাদের 
লালনপালন করিয়া আমার দিন সুখে কাটিয়া যাইবে। দাদার মস্ত ভু 
হইয়াছে। আজ দাদার সঙ্গে মহা তর্ক করিব _. .. ধব 
৩ 

দাদা বলিলেন, “তুই আজ যে ভাবে বদলি, তাতে দেখছি বিপুল আয়ো- 
অন! মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি ছুই একখানি অমোঘ অন্ত -বাহির ‘করিব 
নাকি ?* 

আমি গম্ভীর EE না দাদা, সে সর ER 
বঙ্কিম বাবুর ‘দাম্পত্য দণ্ডবিধি”র ধারা লইয়া তর্ক” 

দাদার মুখ মলিন হইয়া গেল, . তিনি গম্ভীর রা বিনে 
আমি বলিলাম, “দেখ দাদা, তোমরা এই একটু আগে যে সব কথা বলাবলি 
SUG OLR i a HALA তোমার শেষ বক্তৃতা , 
আমি গুনে ফেলেছি।” . 
| যা জামার সুখে দিকে কারি ঢাহিলেন ' আমিও. ধামিয়_ 
‘গেলাম । কথাটা পাড়িয়াছি, রাবার 
যো পাইতেছি না। শেষে হঠাৎ বলিয়া বসিলাম্‌, “দাদা, তোমাকে বিবাহ 
করিতে হইবে।” কথাটা বেশ দৃঢ়তার 'সহিতই বলিলাম। স্থির করিলাম,// 
যুক্তি তর্ক করিব না, বিচার বিতণ্ডা মোটেই করিব না; আমি জোর 
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করিয়া দাদাকে বিবাহ করাইব। আমি দাদার অতুল স্নেহের অধিকারিণী $ 
সেই দেহের খাতিরে দাদ! আমার কথা ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবেন না। 
“দাদ! চুপ করিয়া রহিলেন, কোনও জবাবই দিলেন না। আমি আবার 
অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, “তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে ।” 
এইবার দাদ! উত্তর করিলেন, “কাজটা কি বড় সহজ মনে করলে 
কমল !” a 
আমি। সহজ ?--এমন কঠিন কাজ কেউ কখন করে নাই ; কলিকাতা 
' বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়োদের মধ্যে তুমিই এ ব্যাপারের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখাচ্চ। 
বাপ রে, বিয়ে করা কি সহজ কাজ! 
দাঁদা। কমল, তুমি কথাগুপি মোটেই তলিয়ে বুঝলে না। 
আমি। তা আমার না হয় বুঝিবাঁর শক্তি নাই, অবুঝ ছোট বোনের 
অন্থরোধ, না দাদা তোমার পায়ে পড়ি, তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে । 
তুমি যদি এই মাসের মধ্যে বিবাহ না কর, তাহা হইলে ভাল হইবে না। 
যে জন্য তুমি বিবাহ করিতে অনিচ্ছ,ক, তাহা আমি শুনিয়াছি। এখন 
থা শোন, এই বৈশাখ মাসের মধ্যে যন্দি তুমি বিবাহ ন! কর, 
তাহা হইলে ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে যেষন করিয়া হয় আমি মরিব। আমার 
প্রতিজ্ঞা ! | | 
আমি আর কথা কহিতে পারিলাম ন!; ধীরে ধীরে গৃহাস্তরে চলিয়! 
গেলাম । কিছু ক্ষণ পরে আসিয়া দেখি, দাদা টেবিলের উপর মাথা 
দিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমি দাদার পাশে আসিয়া দাড়াইলাম, 
অতি মৃছম্বরে ভাকিলাম, “দাদা !” | 
দাদা মুখ তুলিয়| চাহিলেন$ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আমার বড়ই 
কষ্ট হইল । আমি বলিলাম, “দাদা, ভালর জন্যই আমি তোমাকে বিবাহ 
করিতে বলিতেছি ; আমার জন্ত তুমি তোমার জীবনের সুখ নষ্ট করিবে ? 
তোমার কাছে আমার কিছুই গোপনীয় নাই ; তুমি সুধু আমার দাদা নহ, 
"আমার খেলার সাথী, আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী । দাদা, তোমাকে সত্য 
॥ বনিতেছি, আমার ত কোন দুঃখ নাই | তোমার মত দাদা যার আছে, 
- তাঁব ছুঃখ কি দাদা, আমার কথ! শোন, বিবাহ কর। আমার মরণ যদি 
. দেখিতে না চাও, তবে বিবাহ কর।* 
। দাদা বুঝিলেন, আমি. দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; তিনি বপিলেন, “কমল, তোমার 


১৫৬ সাহিত্য | ১২শ বর্ষ, ওয় সংখা। } 


ইচ্ছার বিকদ্ধে আমি কিছু করিব না। কিন্ত এখনও ভাখিয়া দেখ, কাজটা, 
ভাল করিলে.না।” 

“আমি বেশ ভাবিয়া দেখিয়াছি; গা দুম এল হাল কি 

পারিবে না ।* 

দাদা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ডি “কমল, তোমার যাহ 
ইচ্ছা তাহাই হইবে । * তোমার কথা উড়াইবার সাধ্য আমার নাই ।» 

8 

বৈশাখ মাসেই দাদাব বিবাহ হইয়া গেল। বউদিদি সকলেরই মনের 
মত হইলেন । আমার যে কর্ত আনন্দ হইল, তাহা আর বলিবার নহে। এক 
বৎসর পরেই দাদার খোকা হইল-আমার কাজ বাঁড়িল। এখন আঁ - 
পড়াশুনায় তেমন আগ্রহ রহিল না; দিন রাত্রি শুধু খোঁকাঁকে লইয়া থাকি। 
আমিই আদর করিয়া তাহার নাম পটলা দিলাম । 

এই সময়ে এক দিন আমার যেন কি হইল । কেন হইল, তাঁহা জানি নাঃ 
তবে কিসে কি হইল, তাহ! বলিতে পারি । একদিন অপরাহে আমি দাদার 
ঘরের সন্বু দিয়া ছাতে যাইতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ চাহিয়া দেখি, 
মধ্যে দাদা আর বউদ্দিদি। দাদা আদর করিয়া বউদিদির.চিবুক ধরিয়। 
ঘুখচুঘন করিতেছেন । এ দৃশ্য আমি কখনও দেখি নাই, আমার চক্ষে 
ইহা কখনও পড়ে নাই। হতভাগিনী আমি, এই দৃপ্ত দেখিয়া আমার 
বুক কপিক্সা উঠিল, আমার প্রাণের ভিতর দিয়া কি যেন একটা বহিয়া 
গেল। আমার সমস্ত জবদয়ের নির্বাপিতপ্রায় ক্ষুধা তৃষ্ণ! যেন জাগিয়! উঠিল। 
আমি তাড়াতাড়ি ছাতে গেলাম। পূর্বের মত চাঁরি দিকে চাহিয়া আপন 
মনে গুণ, গুণ, করিয়া সেই দৃষ্ঠ ভুলিতে চাহিলাম ; কিন্ত আমি যতই চেষ্ট! 
করি, ততই যেন সেই দৃশ্য আমার সন্মুখে আসিয়া! উপস্থিত হয়। আমার 
প্রাণের অতৃপ্ত বাসনা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। আমার এই ১৮ বৎসর 
বয়সের মধ্যে একদিনও যে ভাব আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার পণ পাহ 
নাই, আর্জ সেই বাসনা আমাকে আচ্ছন্ন করিল। আমি এক মুহুর্ে _ 
যৌবনের সাধ-বাসমার দাস হইয়া পণ্তিলাম । নে হইল, কি পাপে আমার 
এ শাস্তি? এমন করিয়। আদর করিবার আমার যে কেই নাই! জীবন 
যেন বৃথা বোধ হইতে লাগিল? দারুণ পিপাসায় আমার ছাতি ফাটতে 
লাগিল । লাত বৎসরের সময় বিধবা হইরাছি, জীবনের কোন জুখেরই 
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যেন আস্বাদ পাই নাই ; আদ আমার লালসাবহ্ি প্রজ্লিত হুইয়া উঠিল ৮ 
আকাশে--গ্লেই অনন্ত "নীলিমার দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহাতেও যেন 
সামার অতৃপ্ত বাসনা আমার মৌবনকামনার শত বহিয়া যাইতেছে; 
সান্ধ্যপবনহিলোল যেন কোথা হইতে যৌবনের অতৃপ্তি আনিয়া আমার গায়ে 
ঢালিয়া দিতে লাগিল। শুধু মনে হইতে লাগিল, আমায় সোহাগ করিবার 
কেহ নাই৷ মায়ের স্নেহ, পিতার .আঁদর, দাদার অপুরিমেয় ভালবাসা, সব 
যেন সাযান্ত বোধ হুইতে লাগিল। রমণীর যাহা সর্বস্ব, যৌবনের যাহ! 
কামনা, সেই আদর সেই ভালবাসার জন্য আমার ভূষিত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল '--আমার সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আঁজ আঠার বৎসর যে চিন্তা 
কোন দিন আমার মনে উদিত হয় নাই, আজ নূতন করিয়া-_তাহা মনে 
হুইল ১ বোধ হুইল, জীবন বৃথায় গেল, কোন সাধ কোন বাঁসনাই পূর্ণ 
হইল না। আমি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। 
৫ 
আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়াই একটা গলি গিয়াছে। গলির অপর পার্থ 
কারদিগের বাড়ী। এত দিন তাহারা এই বাড়ীতেই বাস করিত, কিন্ত 
এই সময়ে তাহাদের অবস্থা মন্দ হওয়ায় তাহার শ্তামধাজারে একটা ছোট 
ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিয়া গেল। তাহাদের বাড়ী স্থল কলেজের ছেলেরা 
ভাড়া লইয়া মেস, করিল। আমাদের ছাতে উঠা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল ; 
কিন্ত আমার এতকালের-অভ্যাস, আমি সন্ধ্যার পরে ছাঁতে না উঠিয়া থাকিতে 
পারিতাম না। সন্ধ্যার পরেও মেসের ছেলেরা ছাতে বসিয়া নানা বিষয়ে 
তর্ক বিতর্ক করিত, কিন্তু তাহাতে আমার কোনপ্রকার লজ্জা বোধ হইত 
লা ।- আমি ছাতের এক পাশে, বসিয়া কখনও বা তাহাদের তর্ক বিতর্ক 
শুনিতাম, কখনও বা আপন মনে বসিয়া নিজের অনৃষ্টের কথা ভাবিতাম। 
সরকারদের তেতলায় সবে একটি ঘর । ঘরটি খুব ছোট । সেই ঘরে সোনার 
চশসা পরা দিব্য ফুটফুটে গৌরবর্ণ একটি ছাত্র থাকিতেন। তাহার দেই 
ঘরের পশ্চিম দিকের জানালা খুলিলে আমাদের ছাঁত বেশ দেখা যাইত। 

১ ছাত্র মহাশয়েরা পৃথিবীর সমস্ত বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিয়া ক্ষান্ত 
য়া যখন নীচে নামিঘা যাইতেন, তখন প্র ছাত্রটি ধীরে ধীরে সেই তেতা- 
শব ঘরে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম দিকের জানাল! খুলিয়া দিতেন ; তাহার 
পক টেবিলের উপরের কেরে সীন-ল্যাম্পটি জালিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া 


১৫৮ সাহিত্য ৷ ১২শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিতেন; পড়িতে পড়িতে যখন ক্লান্তি বোধ 
হইত, তখন কখনও বা বই-হাঁতে ছাতে আসিয়ী পাইচারী করিতেন, 
কখনও বা পশ্চিষ দিকের সেই জানালায় গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া "সখ 
থাঁকিতেন। জ্যোত্শারাত্রে আমি খুব কমই ছাঁতে বসিয়া থাঁকিতাম, কিন্ত 
অন্ধকার রাত্রে আমি ছাতে বসিয়া সেই ছাত্রটির সুন্দর মুখখানি. দেখিতাম: 
তিনি যখন পাঠে নিব্রিষ্টচিত্ত হইতেন, আমি তখন হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের 
দিকে চাহিয়া! বসিয়া থাকিতাষ ।'কেমন শিষ্ট শীস্ত, কেমন নতগ্রকৃতি ! ছাতে 
যখন ছাত্রগণের পার্লিয়ামেট বসিত, এবং তাহাতে বার্ডসায়ের মূল্য হইতে 
আরম্ত করিয়া থিয়েটার, কংগ্রেস, ব্রিটিশ পার্পিরামেণ্ট, টেনিসন, সেক্সপীয়র, 
বরবীন্্রনাথ, সাহিত্য, ভারতী প্রভৃতি, হরেক রকমের আলোচনা হইত, তখন _ 
প্র তেতালার ছাত্রটি কিন্ত তাহাতে যোগ দিতেন না। আমি দেখিতাম, তিনি - 
এক পার্শ্বে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি চিন্তা করিতেন। তাহার গর ভাবটি আমার 
বড়ই ভাল লাগিত। আমার মনে হইত, এই ছাত্রট ঠিক আমার দত 
মানুষ ; আমি যেমন এখন দিনরাত্রি বসিয়া ভাবি, ই'হারও তাহাই |, কিন্ত ; 
তিনি কি ভাবেন, কে জানে? 

, এমন করিয়া ক দিন যাইবে ? শেষে তেতালার ছাত্রটি 
দেখিয়া ফেলিলেন। একদিন হঠাৎ আমাদের চারি চ্ষুর মিলন হইল ; 
তিনি অমনি মুখ নত করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমি ছাঁতেই 
বসিয়া রহিলাম। আমার হৃদয়ের মধ্যে কি যেন একটা বহিয়া গেল। 
ইহার পর হইতে যখন ছাতে অন্য ছাত্রের থাকিভ, তখন আমি মোটেই 
উপরে যাইতাম ন1; সকলে চলিয়া গেলে আমি চোরের মত ছাঁতে যাইয়া 
বসিতাম। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে তিনি আমাকে ভাল করিয়! দেখিতে 
পাইতেন না, আমি তাঁকে বেশ দেখিতে গাইতাম ৷ মা 

_ শেষে আমি যেন অধীরা হইয়া উঠিলাম। দিনের বেলায় ত্বিপ্রহরে 
পথের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, কখন তিনি কলেজ হইতে ফিরিবেন। যখন * 
" দেখিতাম, তিনি সেই রৌন্রতপ্ত রাজপথ বহিয়া মেসে আসিতেছেন, তখন 
আমার আর আনন্দের সীমা থাকিত না । আমি চুপে চুপে সেই দ্বিপ্রহর 
রৌদ্রে ছাতে উঠিতাম, এবং তাহাঁকে দেখিতাম। প্রথম প্রথম 'তিনি 
যেন কেমন অপ্রতিভ ও মলিন হইয়া যাইতেন ; তাহার পর ক্রমে 


সেসস্কোচ চলিয়া গেল। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা ইতি সারির 
অতি গোপনে, অতি সাবধানে,! - 











আষাঢ়, ১৩০৮ । - মোঁহ | ‘১৫১৯ 


Re. ৬ পু, ১ 8৮ 7৯ 
এমন করিয়া আর কতর্দিন চলে ? শেষে দুই জনে ছই ছাতে বসিয়া পরা- 
ণহর্শ আটিলাম, পলায়ন করিব । আমার তখন মনে হইত, এমন করিয়া 
স্বর্গের দ্বারে তৃষিত অবস্থায় বসিয়া থাকি কেন ? একটু সাহস করিলেই ত 
*নরেজ্রনাথ চিরজীবনের মত আমার হুইয়! যায়_আমার সব সাধ বাসন! 
পুর্ণ হ্য়। 
_ পলায়ন স্থির হইল। আমি কিছুই লইয়া যাইব না; টাকাকড়ি গহনা- 
পত্র কিছুই লইব না। দরকার কি”? যে টি অধীশ্বরী হইব, তাহার 
নিকট টাকাকড়ি কি ছার ! 
গতকল্য রাত্রি ৯টার সময়ে একখানি চন EE 
আমাদের গলির মোড়ে দাড়াইল ; আমি অন্তের অজ্ঞাতসারে খিড়কীর দ্বার 
'দিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিলাম--গাড়ীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ। 
' ' আমি নরেন্ত্রনাথের পার্খে উপবিষ্ট হইলাম। নরেন্দ্রনাথ গাড়ীর দ্বার 
বন্ধ করিয়া দিল, এবং গাড়োয়ানকে হাবড়া ষ্টেশনে যাইতে হুকুম দিল। 
পর--তাহার পর--সে পাপ কথা বলিতে প্রাণ বাহির হুইয়া যাই- 
তেছে--তাহার পর নরেন্দ্রনাথ আমার মুখচুম্বন করিল।. সেই মুহূর্তে 
আমার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, আমার মাথার মধ্যে যেন অগ্নি 
.অলিয়া উঠিল, আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় যেন বিষের শত 
প্রবাহিত হইতে লাগিল, আমার মাথায় যেন বধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি 
সঙ্জোরে তাহার মুখ সরাইয়া দিলাম, হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একীভূত 
করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। গাড়োয়ান ভীত হইয়া হঠাৎ গাড়ী 
থামাইয়া ফেলিল। আমি মুহুর্তের মধ্যে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া লাফাইয়! পড়ি- 
লাম। একেবারে রাস্তার উপরে পড়িয়া গেলাম। “কি কর, কি কর !* 
বলিয়া নরেন্ত্র--সেই পিশাচ--গাঁড়ী হইতে নামিতে গেল? আমি এক ধাকায় 
তাহাকে পথের উপর ফেলিয়া দিয়া যে দিক হইতে গাড়ী আসিয়াছিল, 
সেই দিকে ছুটিতে লাগিলাম। পথে তখন লোক ছিল না; একটু 
*যাইতেই পথ চিনিলাম, আমাদের বার্তী হইতে বেশী দূরে যাই নাই। সম্বুখে 
দেখি, কে যেন আসিতেছে ; তখন. মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া জড়সড় 
-ভাবে পথের এক পার্ে দঁড়াইলাস। লোকটি আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত 
করিয়া চলিয়া গেল। আসি আবার চলিতে লাঁগিলাম। একটু দিয়াই 


১৬৩ রঃ সাহিত্য. 1 ১২শ বর্ষ, ওয় নংখ্যাঁ। 


আমাদের গলির মোড় পাইলাম । তখন এক দৌড়ে আমাদের খিড়কীতে 
প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। কেহই কিছু জানিতে পারিল না। 


RR 
সমস্ত রাত্রি যে আমাব কি যন্ত্রণায় কাটিল, তাহা বলিতে পারিনা। “্ 
আমার মনে হইল, কে যেন আমার ওঠে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে ; আমার 
মুখ যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল। হান্ন ! ইহারই .নাম সুখ, ইহারই নাম 
প্রেম! কে জ্বলন্ত আুিশিণ আমার ওঠে মাথাইয়া দিল! একবার মনে 
হুইল, গলায় দড়ি দিয়া এ জীবন শেষ করি । কিন্তু পারিলাম না ; কেন পারি- 
লাম না? তাহা হইলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল কৈ? যত দিন বাঁচিব, 
তত দিন আমার এমনই করিয়া সমস্ত মুখ অদৃশ্য অগ্নিতে পুড়িতে 
থাকিবে--চিরজীবন আমি অন্তের অগোচরে ধিকিধিকি করিয়া তুষানলে 
দন হইব, তবে ত আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! আমি সেই প্রারশ্চিত্ত গ্রহণ = 
করিলাম। মরা হইল না। 

আর আমার এই ব্বপ--ইহাই আমার কাল। কাল রাত্রে আমি প্রতিজ্ঞা 
কৰিয়াছিলাম, বিলাস ত্যাগ করিব, রূপের বাসাক্স আগুন লাগাইয়া দিব। 
তাই আজ প্রাতেই আমার সেই নরকের সঙ্গী কেশপাশ কাটিয়া ফেলি- ; 
স্কাছি, অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছি, সাদা কাপড় পড়িয়াছি। ছয় মাস 
অন্ন গ্রহণ করিব না; সামান্যি ফল মূল খাইয়া জীবনধারণ করিব । 

মা বাবা কাদিতেজ্ছন, দাদা কাদিতেছেন, বউদ্দিদি বিষ, পটলা আমি 
এ পরিবর্তনে কাতর, কিন্ত আমার যে কি যন্ত্রণা--সমস্ত মুখটা যেন পুড়িয়া 
যাইতেছে। হা ভগবান ! | শ্রীলধর সেন। 





স্ৃতিস্তস । 





মাহি বটে সম্রাটের ধন রত্ব স্ত,পীকৃত, 

যাহে রটি' মসতাজ--ছুমিস্বর অতুলিত, 

ঘতনে স্থাপিত করি ক্ষুদ্র বরতমুথানি, 

মৃত্যুরও মাঝাবে ভুমি রবে হয়ে রাজবাণী। ৬ 
নেহারিয়। সর্তা অলে ভাঁবিবে বিস্মিত হবে, 

কোন বিশ্ববিমোহিনী শিল্প-পাঁরিজাতে শুষে ! 

তবু যাহা আছে মোর হ'লেও তা সামান্য ত লস 
বালিক! লাঁলার জীড়াগৃহ হবে মনোমত । 

নব অক্রুমুক্তাহাঁরে বেধ দিব কেশভার 
খাক মের অস্তঃপুরে লীলাবতী সা আমার ! - 


ীগিরীন্রমোহিনী দাসী ।. 
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রী ৬৫ বিজ্ঞান ও বেদ। 

১। বিজ্বানশান্ত্র ও বেদশান্ত্র। 
যে শাস্ত্রের সকল কথাই প্রমাণের নিকষে, কষিয়া লওয়া যায়, তাঁহার নাম 
_বিজ্ঞানশান্ত্র। আমাদের জ্ঞান ছুই ভাগে বিভাজ্য ;- সত্য গু মিথ্যা । পণ্ডিতেরা 
সত্য জ্ঞানকে “প্রমা+, এবং মিথ্যা জ্ঞানকে ‘ভ্রম’ বলেন। কেন না, সত্য জ্ঞান 
প্রমাণমূলক, এবং ভ্রম জ্ঞান প্রমাণবিরুদ্ধ। সত্য জ্ঞানই উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া 
ইহাকে বিজ্ঞান বলা যায় । আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যতই উৎকর্ষলাভ করিতে থাকে, 

/ ততই তাহার নিকট বিজ্ঞানের আদর বাড়িতে থাকে। আর কেবল অসার গল্প 
উপন্তাসে তত শ্রদ্ধা জন্মে না। স্বাধীন চিন্তা দ্বারা অন্তের মতামত পরীক্ষা করিয়া 
লইতে ততই স্পৃহা জন্মে। যুক্তি ও স্তায়ের একাধিপত্য ততই হৃদয়ে দিন 
‘দিন বর্ধিত হইতে থাকে । যুক্তি ও ন্তায়ের বিকদ্ধ হইলে বেদবাক্যও তখন 
শুভ ও মলিন ভাব ধারণ করে অতএব বলা বাহুল্য যে, বিজ্ঞানশাস্ত্রই 
ল'শান্্ের শীর্ষস্থানীয় রি, বেদ ও বিজ্ঞান একই কথা। কিন্ত 
কদা যাহা বেদ বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহার, মধ্যে 2এতই অসার কথা 
প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, এক্ষণে বেদ অপেক্ষা বিজ্ঞানেরই মর্ধ্যাদা অধিক। বেদের 
মধ্যে যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, যাহার শ্বপক্ষে গ্রচুরপরিমাণ অনুকুল প্রমাণ 
-্প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহাকে বেদবিজ্ঞীন বলা যায়। সাধারণ বিজ্ঞান- 
শান্তের চরমসীমাঁয় উপস্থিত হইলে আমর! কতকগুলি অপ্রমেয় সত্যের 
সম্মুখীন হই । ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, পরলোক আছে, ধৰ্ম্ম আছে; 
এই সকল দিদ্ধান্ত, এই সকল সত্য; বিজ্ঞানশাস্ত্রের চরমসীমায় অবস্থিত । 
যুক্তি ও স্তাঁয় সে সীমা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। যখন আমরা সেই সীমায় 
"উপস্থিত হই, তখন আমাদের হৃদয়ের কবাট উদ্ঘোটিত হইয়া যার, এবং তথা 
হইতে নানাবিধ অপূর্ব ভাবের লহরী প্রবাহিত হইতে থাকে । বিশ্ব, প্রেম," 
শা, আনন্দ ও ভয় যুগপৎ আপন* আপন আধিপত্য হৃদয়ে স্থাপন: 
ট্িকরিয়। আমাদিগকে ভক্তিরসে নিমগ্ন করিয়া দেয়।--এই ভক্তিই বেদ-: 
বিজ্ঞানের প্রাণস্বরূপ। ইহা একটি জটিল ও মিশ্র ভাব; নান! বর্ণে বিচিত্র 
হইয়া ইহা অনন্তকাল ব্যাপিয়া মানব-মনকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে । যেমন 
যুক্তিপ্রাণ বিজ্ঞানশান্্র সকল শাঁত্রের শীর্ষস্থানীয়, তেমনি ভক্তিপ্রাণ বেদ. 
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* শান্ত বিজ্ঞানশীন্ত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে | সময্যের মনে এই দুই 
শাস্ত্রের সামল্স্ত স্থাপিত হইলে তাহ! আত্মার শান্তিনিকেতনে পরিণত হয়, 
আর বিসংবাদ থাকিয়া গেলে তাহার বড়ই দুর্দশা ঘটে। ৰ 
মরুভূমি এবং ভক্তি তখন মরীচিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। )লতঃ, বেদ- 
শাপ্কে-বিজ্ঞানের অবিরোধী এবং বিজ্ঞানশাস্তকে বেদের অস্থুকূল দেখিতে 
পাইলেই চিত্তে স্বৈৰ্ধ্য জন্মিবার সম্ভাবনা ;-_ইহার অন্তথায় শীল বা চরিত্রের 
বিকাশ অসস্ভব। যাহার বিজ্ঞানে বেদ নাই, অথবা যাহার বেদকে যুক্তি 
দ্বারা খণ্ড থণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেল! যায়, সে অন্ধবিশ্বাসে ক্ষণমাত্র অটল; - 
চরিত্রসম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, সংসারে দৈনন্দিন প্রলোভন হইতে 
কোন মতেই চিরদিন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারে. না। কঠ উপনিষ”- 
দের ভাষায় তাহারা l 

“অবিদ্যায়ামস্তরে বর্তমাঁনাঃ 

স্বয়ং ধীরাঃ পঙ্ডিতম্মন্তমানাঃ। 

দংদ্রম্যমানাঃ পরি যত্তিমূঢ়াঃ 

, _ অদ্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥* 
২। বিজ্ঞানশাস্রের চরমলীমা । . . 

বিজ্ঞানশান্ত্রের চরম সীমায় প'ছছিতে যে বিপুল পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা 
আছে, তাহা নহে। সহজ মনুষ্য বাল্য হইতে বার্ধক্যে পহুছিলে সহজেই' 
একপ্রকারে বিজ্ঞানের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়, দেখা যায়। প্রকৃতির 
বিদ্যালয়ে আমরা কেবল উন্মুক্ত চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা গুরূপদেশ ব্যতিরেকে 
যে বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া লই, তাহারই সীমাস্তে পহছিলে আসাদের 
মানসিক অবস্থা কীদৃশ ভাব ধারণ করে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখ। 
' ভূমিষ্ঠ হইয়াই আমরা নানাবিধ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ অনুভব করিতে 
থাঁকি। বান্ধ অগতের আকার অবয়ব আমাদের ইন্জিয়ে প্রতিবিষ্বিত হয়। * 
বাস্ব জগতের ক্রিয়াতে আমাদের নিজ শরীরে বিবিধ বৈলক্ষণ্য সংসাধিত; 
হইতে আর্ত হয়। জীবন যেমন লক দিকে, একটি অপূর্ক' মধুময় অবস্থা 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অন্ত দিকে সঙ্গে সঙ্গে তেমনই শীত গ্রীষ্ম ক্ষুৎপিপাসা! 
অনুভব করিয়া সেই জীবনের রক্ষার্থ আমরা বিবিধ কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হই। “টি 
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহে কিয়ৎকাঁল. নানাবিধ শক্তির বিকাঁশ- 
হইতে থাকে। আবার ক্রমে ক্রমে জীবনের সঙ্গে স্দে সেই সকল শক্তির 
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নির্বাণ হইয়া যায়। অবশেষে মৃত্যু নামক ঘোর ভাবাস্তর আসিয়া উপ-. 
স্থিত হয়। আমরা নেই ভাবাস্তর আমাদের সদৃশ অন্ত জীবে দেখি, এবং * 
,এয়াদের ঘটবে, ইহা নিশ্চিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করি; কিন্তু সেই ভাবাস্তরের 
' মর্ম কি, তাহ! পরিগ্রহ করিতে পারি না। প্রাণের তরঙ্গ কিরূপে আমাদের 
দেহে প্রবিষ্ট হইল, ভাহারও যেমন অবধারণ করিতে পারি না, কিন্দুপে তাহা 
বাহির হইয়া যাইবে, তাহারও অবধারণ করিতে পারি না। জীবনের আদি 
অন্ত ঘোর কুজবৃটিকায় আবৃত ;-_-সেই নীহারের আবরণ ভেদ করিয়া দৃষ্টি 
চলে না । ঘোর পঞ্ডিতের৪ এই দশা, ঘোর মূখেরও এই দশা। 

.. আমার হস্ত, আমার পদ ইত্যাদি ভাষাতেই প্রকাশ যে, মন্থষ্যের আদিম 
_ বিশ্বাস অনুসারে ‘আমি’ ও “দেহ, স্বতন্ত্র । কিরূপে এই বিশ্বাসে আমরা 
সব্ঘতোভাবে আদিম অবস্থাতেই উপনীত হই, তাহা হৃদয়দম করিতে অধিক 
প্রয়াসের আবস্তকতা নাই। বাল্যাবস্থার “আমি” ও বৃদ্ধাবস্থার “আমি'তে 
'অণুমাত্র ভেদ নাই, কিন্ত উভয় অবস্থার দেহে আকাশ পাতাল ভেদ। একটি 
নিত্য পরিবর্তনশীল-_অপরটির কিছুমাত্র পরিবর্তন নাই। এমন দুই পদার্থ কি 
ক হইতে পারে? কদাচ নছে। জন্ম মৃত্যু ত দেহেরই ১ তাহার আদি 
৫ কিন্তু আত্মার ত আদিও প্রত্যক্ষ নহে, তস্তও প্রত্যক্ষ নহে? 





. ঘোর পত্ডিতেরও এই দশা, ঘোর মুর্খেরও এই দশা । £ 
৬উমেশচন্্র বটব্যাল। 
সহযোগী সাহিত্য। 
সাহিত্য । 
রবার্ট বুকানন । 


সমপ্রতি ইংরাজী সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রবার্ট বুকাননের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মৃত্যুব 
স্ষনৃতৈ অল্প দিন পূর্বে সিষ্টার ওয়াকার “নুস্তন বিদ্রোহের কবি রবার্ট বুকানন” নামক গর 

ফবিতার আলোচনা করেন। বুকাননের কৃতিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, 
তিনি যে ক্ষমতাশালী লেখক, সে কথা কেহই অন্বীকার করিবেন না। তাঁহার পিত! *নোসির!- 
লিষ্ট” বক্তা ও সম্পাদক । বুকানন ধ্লাসগে| বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত । যৌবনে যশেব 
অন্বেঘ্ণে বন্ধু গ্রে ও বুকানন্‌ লগ্ডনে.অ।সের। নে কথা! পরে বলিব। গ্রে অসুস্থ হই 


১৬৪: :.-সাঁহিত্য,। . ১২শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা) 


প্ৰটলঞ্ডে,প্রতিগৃদন কবেন।.- সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। . যুকাননের প্রথম -পুস্তৰ 
“Undertones ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তক হৃদ গ্রের উদ্দেশে উৎস্থষ্ট 1 
London Poems বুকাননের সাফল্যৰ প্রথম সোপান। ইহাতে কর্মময় নগরে দরিস্র- 
দিগেব চিত্র “যধাযথভাবে,' অতি করুণ বসে ও হাস্তোদ্দীপকরূপে চিত্রিত। ইহার 
লেক বহু কবিতা, উপন্যাস ও নাটক প্রকাশিত কবেন। 'সামরির পত্রে তাহার. বহু। রচনা 
প্রকাশিত হয়। তাহার তীব্র আক্রমণের বেপ্বত্বী ভাষ! স্বতঃই মনোযোগ আকৃষ্ট করে | 
ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি The Fleshy Sohool of Poetry বলিয়। রসেটিকে আক্রমণ 
করেন। সে প্রবন্ধ 'এধনও' অনেকে পাঠ করিয়া প্রচুযু আনন্র লাভ করেন। তিনি 
কিপলিংকে ,লইযা Hooligan in Literature নাগক যে প্রবন্ধ অল্পকাল পূৰ্ব্বে প্রকাশিত 
করেন, তাঁহাতেৎ তীঁহার স্াহিত্যতন্বে কৃতিত্বের, পরিচয় পাঁওয়। প্িয়াছে।, ডাহাব তীর 
আক্রমণ কঠোর কশাধাতের, মত কষ্টাবহ। তাহার বহ উপন্যাস পাঠকসমাজে সমাদৃত - 
হইয়াছে। 'সৈগুলিতে চিত্রীঙ্কনী* প্রতিভার ও নাটকরচনাশক্তির পচ সি পা 
যাক্স। তাঁহার কতকগুলি নাটকও বিশেষ আদৃভ। '- _. 5 4 

.বুকানন মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই রোগকাতর ছিলেন। ০০৭২ - 

কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি “আমার প্রথম পুস্তক” শীর্ষক মে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, তাহা 
ইহতে তাহার সীহিত্যাজীবনের আবস্ত ও মতামত অনেকট1 অবগত হুওয়! যায়। 

'. বুকানন: এককালে" দুইখানি পুস্তকের বচনাক্গ প্রবৃত্ত হন। ঘটনাক্রমে Undertones 1 
অগ্ৰে প্রকাশিত' হইলেও, Idyls and Legends of Inverburn তাহার সমমাময়িক,-স; 1~ 
যমজ-। এই ইইধানি পুস্তকের প্রকাশকালে তিনি সাহিত্যসং 
পরিচিত হয়েন। ' যত দূর মনে পড়ে--্রসথকার হইয়। যশো লট 
বাঁসন! শৈশব ' হইতেই 'ভীহাব সহচব। 'গ্লাসগোয় বাল্যকালে তাহার! সহিত ডেভিড গ্রের 
পরিচয় হয়। শেঁ তখন যশের সন্ধানে কর্দ্কেন্্র লণ্ডনে যহতে প্রস্তুত । - লণুনের “অবহেলা 
মৃত্যু ;.তা’র হাস্তে যশ ফুটে 1* প্রের বিশ্বাস ছিল, তিনি ইংলগের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি্ণের সম।ধি- 
ক্ষেত্র ওয়েষ্টসিনষ্টার আ।বিতে সমাহিত হইবেন। বুকাননের বিশ্বাস ছিল, টেনিসনের পর 
তিনিই রাজকবির পদ. .পাইবেন। সংসারজ্রানানভিন্ঞ উচ্চাশাদীপ্ত বালকেব স্বপ্ন এই- 
জ্লপই বটে! হায়! 













' আরস্ত; বন্ধু রে ৷: 


“কৃত যুব! যৌবনেতে চড়ি’ আঁশা-বিমনেতে 
ভাবে ছড়াইবে তর্বে যখঃপ্রন্তা আঁভা রে। রি 
তুলিবে কীর্তিব মঠ, ll * স্থাপিবে মঙ্গল-ঘট, ০ 


প্রধত ধরণীভল দিবে নিত্য পুজা রে |, 

ছুই বন্ধু লগ্নে অ(দিলেন ; কিন্ত ভ্রয়ক্রমে দুই-জনে হুই স্টেশনে ট্রে ধরেন, ডাই কেহ 
কাহাবও সন্ধান পান নাই। কয় সপ্তাহ পরে উভয়ে সাক্ষাৎ হয়। ইতিমধ্যে বুকানন অনেক: 
কষ্ট পাইব! একটি বাড়ীব সর্বোচ্চ তলায় একটি কক্ষ ভাড়া করেন। ভাড়া সপ্তাহে সাত 
পিলিং। বুকাঁনন- তখন প্রায় নিরন্ন। . প্রেও এই বাসায় আসিলেন। তখনই তিনি, 
দবণাহত--এক দিন হাইডপার্কে নিশাধাপনেক্.কুফল। তিনি দেশে ফিরিয়া! সেখানে মৃত্যু 
মুখে পতিত হইলেন। বুকাননের দীন কক্ষ জাবাব জনসমাগমহীন হইল। তিনি শ্মভ। বন্তত 
চাপা ও স্বাতস্ত্াপ্রিয় ;'একপ লোকের বন্ধুলাত্ত দুর্ঘট । তিনি সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে 
লিখিরা ‘যাহা পাইতেন, তাহাতে কোনওবগে 'অন্নদংস্থান হইত । তবু তখন সুখের অভাব 
ছিবা-না| কব্যিশংপ্রার্থী মূবকের পক্ষে কবিতার সঙ্গই যথেষ্ট সুখদ--বহুসাধনার ফল ।. কাব্য 





যা, ১৩০৮। ' সহযোগী সাহিত্য । ১৬৫ 


সাহুচর্ধোই তখন তিনি লন্কধকাস । এ দিকে, কষ্টের অস্ত ছিল নাঁ। সময়ে সময়ে সুদীর্ঘ। 
পঞ্চদশ দিন একবার পূর্ণাস্তার জুটিত না; সন্ত! হোটেলে আহাব করিয়া দক্ষ ৌদব পূর্ণ 
করিতে হইত। 

47 প্ঞধিনিয়ম” পত্রে সমালোচন! লিখিয়া “কলম” পিছু সাড়ে দশ শিলিং উপাজ্জন।, 
ওষেলিংটন অ(ফিসে যাই! বুকানন কলম মাপিয়া প্রাপ্য অর্থ আনিতেন। জন সে তখন 

*লিটারেবি গেজেটের* সম্পাদক । তিনি একটি বৃহৎ কুক,ব লইয়! 

সাছিত্যক্ষেত্রে। আঁফিসে আসিতেন। গেজেটে লিখিয়া বুকানন কলম পিছু সাড়ে 
সাত শিলিং পাইতেন মাপের সময় উদ্ধৃত অংশগুলি বাদ দেওয়া হইত। তখন লণ্ডনে 
ডিকেঙ্গেব অপ্রতিহত প্রতাপ ও অসামা্ক প্রভাব ; ভাহার বিশুদ্ধ হান্তের কিরণে লগ্ডনে সমা- 
৫€জব সকল শ্রেণীৰ লোক আনন্দিত ; তাঁহার রচনাষ অতি নিম্নন্তবচারীবও অশ্রুব উৎস মুক্ত ) 
সপ্তাহে দুই তিন দিন তিনি ব্যাগ হস্তে লইয়| চেরিংক্রণ খন হইতে «অল, দি ইয়ার র(উও” 
পত্রেব আফিসে ( ওযেলিংটন স্ট্রীট ) আাসিতেন। তাহার স্রেহমধুর সাহায্যে বুকানন নিব 

« উপকাব লাভ করিযাছিলেন। 

_. প্রথম হইতেই বুকাননের সঙ্কল্প ছিল, কেবল খ্যাতি শুনিয়া কাহাকেও দেবে টি 
কবিবেন না। আপনি দেখিয়া যাহাঁকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইবে, তাঁহাকেই ভক্তি করিবেন; 
! অপরকে নহে। তখন ওয়েস্লা।ওড মার্স টনে সাব্স্বতসম্মিলন হইত । 
"  পরিচয়। u lg 7 
| তথায় বুকানন “জন হালিফান্স” গ্রন্থের রচিয়ত্রীর স্বেহলাভ করেন । 

ভিনি বুকাননকে গৃহে লই! গিয়া আপনার পুস্তক পাঠ করিতে দিতেন । কিন্তু কবিভাবচনার 

-বুকাননের অন্য পরিচিতের অভাব ছিল ন1। পথে কত লোক য।ইত-_যুবক তাহা! দেখি- 

| সেতুব উপর কৃত্রিমবর্দের সাহায্যে রূপ উজ্জ্বল করির$ রূপজীবিনীরা দীড়াইয়। 
থাকিত--যুবক তাহাদেব সহিত কথ! কছিতেন। তিনি রঙ্গালয়ের অভিনেত। ও রঙ্গীলয়ঙ্থারে 
সমাগত জনগণকে লক্ষ্য করিতেন । লগুন তখন তাঁহার চক্ষে মায়াকানন। . 
₹ এই সময বুকানন টেমস-তীরে চাটনীতে গমন কবেন। শেলীর হহদ, গ্রীক সাহিত্যে 
সুপণ্ডিত পিকক তখন সেই স্থানে বাস করিতেছেন। তিনি প্রাচীনপন্থী ; এমন কি, প্র।চীন- 
গথগরিত্যাঙ্গী বলিষা ক্বীট্স ৪ শেলীকেও তিরস্কার করিতেন।. i বাছলা, বুকানন ০ 
নিকট বহুবাৰ তিরস্কৃত হইব(ছিলেন। 

১১ তখন বুকানন ৮ হের বহুদিল পূর্ব্বে 
তিনি অর হেনরী লুইসকে কতকগুলি, কবিতা! পাঠাইয| জিজ্ঞাসা করিক্সছিলেন, "আমি 
কবি কি না?” উত্ভবে তিনি লিখিযাছিলেন, “ইহাতে প্রকৃত কবিত্ব আছে ; হয় ত আপনি 
ভবিষ্যতে কবি হইবেন ৷ “হয ত’ বলিলাম, ক।বণ আমি আপনাব বয়ন কত তাহ] জানি না॥' 
এবং অনেক কবিতা-মুকুল বিকশিত হয় না” তিনি বুকাননকে লিখিতে বলেন? কিন্তু 
অন্ততঃ দুই বসব কাল প্রকাশ কবিতে বিবত থাকিতে উপদেশ দেন। তিন বৎসর পরে 
বুকানন লিখিলেন, তিন বৎসর অপেক্ষ। করিয়া তিনি প্রস্থপ্রকাঁশে উদ্যত। লুইসের 

আহ্বানে তিনি তাহার সি রর রর ফলে জর্ল্ম ইলিয়টের - ১০০54 
গবিচয় হয় । 

ইতিমধ্যে পিতৃপৃছে বুকাঁননের বাল্যবন্ধু গ্রের ত্য হয়। একখানি কবিতা্রস্থমাত্র 
প্রকাশ করিয়া_-বিকশিত হইবাঁৰ পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে । নিশীথে নিদ্রাভঙ্গে বুক।ননের 

মনে হইল, গ্রে আর নাই। তিনি এক জন বন্ধুকে আশঙ্কার কথা 


-" প্রহথণক্শ।  ব্লিলেন। সত্য সত্যই তখন গ্রের মৃত্যু হইয়াছে। বুকানন লুইস 


১৬৬ ' সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা? 


ও জজ্্র ইলিঘটকে-মৃতবন্ধুর জীবনের ইতিহাস বলিলে লুইস মে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া 
প্রকাশিত কবিবার পরামর্শ দেন! তর্দনুস।রে বুকানন সেই কন্তুণকাহিনী “কর্ণ হিল্‌* পত্রে 
প্রকাশিত করেন। এই সময় বুকাননের ঢ৫০:০%৪৪ প্রকাশের বন্দোবস্ত হয়। অপর 
পুস্তকখানির প্রকাশেব ব্যবস্থ। তখনও হয় নাই। ক্ষচ ভাষায় অমিত্রাক্ষরে লিখিত কবিতা ত 
নুতন। পড়ি দুইস অত্যন্ত প্রশংস। করেন ও প্রকাশক স্থির করিয়া দেন। শেষে অন্য, 
প্রকাশকের সহিত বন্দোবস্ত স্থির হয়। 

“করুণূহিল্‌* পত্রে সুহৃদ গ্রেব বিবরণ প্রকাশিত হইবার অতাল্পকাল পরেই জর্জ ইজিরটের 
পৃহে বুকানন উপাসিত ব্রকটনিংকে দেখেন। প্রথম দর্শনে দুবদৃষ্ট উপাসিতকে আদর্শের, 
মত বোধ হয় নাই, ঘনিষ্ঠ পবিচয়ে সে ভাব কাটিয়! ষায়। 

. সে সময়েব পরিচিতদিগের অনেকেই এখন ম্বৃত--ডাহাব শ্বতিমাত্র এখন, বর্তমান; 
অনেকের ষশঃসৌরতে দাহিতা-মুদিব আমোদিত। বুকানন শেষজীবনে যে গৃহে বাস 
কবিতেন, তখনও সে গৃহ নিৰ্ম্মিত হয় নাই। সেই শক্পাত্তৃত ভূমিতে জৰ্জ্জ ইলিরট ও হার্বার্ট 
স্পেঙ্গর বেড়াইতে যাইতেন।' সেই গতযুগের অমরবৃন্দমধো এখনও স্পেন্সর বর্তমান । তি 
: সমধিক পত্রে বুকাননের পুস্তক্ত্ প্রশংসিত হইয়াছিল । “এধিনিয়মণ “ফর্টনাইটলিতে” কু 
পুস্তকদ্ধয় বিশেষকপে প্রশংসিত হইয়/ছিল। বলা বাহুদ্য, সে প্রশংসায় তরুণ কবির চিত্ত 
? , একান্ত প্রফুল্ল হইবাছিল। উহার মনে হইত, বেন জগতে ডা হার প্রশংসা 

সাহিতো। . আর ধরে না। লোকে তাহাকে গর্বিত বিবেচনা করিত। একবার 


নিমন্ত্রণসভাষ তিনি হবেদের কবিত্বে সন্দিহান হওয়াক্স আন্টনি টুলপ তাঁহার মস্তক লক্ষ্য 
কবিল্না একটা ডিকাণ্টার ছুডিতে চাহ্যাছিলেন । এক জন প্রকাশক তাহার 
সাক্ষাতের পৰ বলিয়াছি্ষেন, “যুবকটির ভাব, যেন তিনি ঈশ্বর ব! লর্ড বায়রণ।* . প্রকৃতপক্ষে 
তিনি পর্ব্বিত ছিলেন না, কেবল অল্প কথ! কহিতেন ও সহজেই সাহিত্যসমাজের কৃত্রিমতা 
ও আন্তরিকতাব অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন । তাহার বিশ্বাস ছিল, সহিত্যব্যবদীয়ে- 
সহানুভূতি ও মানসিক শক্তি উভয়ই ক্ষত্ৰ হয়। প্রসিদ্ধ লেখক লেখিকার অভি তুচ্ছ 
সমালোঁচন! কিকপ মুল্যবান মনে করেন; প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা ষশঃসংরক্ষণ ও আ'জ্মগোপন- 
কল্পে কিবপ চেষ্টা করেন, তাহ! দ্রেখিয়া সহজেই বুকাননের যৌবনের ভ্রাস্তিকুহেলিকা 
অপস্থত হহয়! প্ৰিয়াছিল। 

টু সেই সময় হইতে বাল্য ভে প্ররোচনায় অধমদবিত সাহিতাধ্যবযায়েই বুকানন কখনও 
স্বচ্ছন্দে, কখনও কষ্টে, জীবন কাঁটাইয়াছেন। 

; ভাহাঁর সতে, সাহিত্যসেবায় অর্থলাভ সামাল্ত_মানসিক ক্ষতি প্রচুর। তাহার সহ- 
যোগীদিগের পবীক্ষালন্ধ অভিজ্ঞতা! হইতে তিনি বলিতেন, সাহিত্যসেবায় প্রায় সকলেরই 
ভবনতি হইয়াছে। সমমাময়িক খ্যাতি লাভ করিতে হইলে লেখককে স্রোত বুঝিয়! বাহিতে 
হইবে; আপনার মতামত পরিতাগ বা গোপন করিয়া পাঠকসস।জেব ইচ্ছামুরাপ ষতামত 
ব্যক্ত কবিতে হইবে। তিনি বাহার বিকদ্ধবাদী, তাঁহাকে তাহাবও বিরুদ্ধবাদ হইতে বিরত 
হইতে হইবে। তাহাকে নিশ্চয় বুঝিতে হুইবে, জগতে প্রশংসালাভ করিলে তাঁহাব মূলা- 
হরূপ আপনাৰ আস্মা দান কবিতে হইবে 1-+স্বাতস্ত্য বলি দিতে হইবে। সাহিত্যসেবক 
সফল হইতে পাঁরেন ; যশেব মুকুট লাভ করিয়! পুজ্য হইতে পাঁরেন ; সর্ববোচ্চি সম্মানের 
অধিকারী হইতে পারেন ; লোকে বলিতে পারে, তিনি নিপুণ শিল্পী, সসনাময়িক 'মত্তেৰ 
সবতাব ইত্যাদি ;--কিন্তু তিনি আপনি জানেন ঘে, যশের ললন্ত তিনি কি ত্যাগ করিয়াছেন। 
॥ যে লেখক রচনালন্ধ অর্থে জীবন্রধারণ ও সংসারপালন করিতে চাহেন, উহাকে সহ 
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।বোধ্য ভাবে আপনার কথা প্রকাশ করিতে হইবে 1 - কষ্ট, করিয়া! কে তাহার কথা বুবিক্? 
পাঠকসাধারণ অলস শয়নে তক্দ্রাতুর ;" তাহার! চিত্তবিনোদনের অন্ত, অবকাশরগ্রনের 
আশায়, আঘিদুরীকরপসালসে পুস্তক পাঠ করে। - তাহার! পুস্তকে বিদ্নবের তুধাধ্বনি 

শুনিতে চাহে না। 

টেনিসনের সাফল্যের প্রধান কারণ এই ষে, তিনি তাহার কবিতায় কোথাও ইংলগডের 
সাধারণ পাঠকের মত অতিক্রম করেন নাই। এই গুণের অভাবেই হুইটুম্যান অনাদূত ; 
জর্জ ইলিয়ট প্রশংসিত; কিন্তু রীড অবভ্ঞাত। আবার রচন! যেন respectable হয় | 
ধর্ম, নীতি, রাজনীতি,__কোনও বিষয়েই 'পষ্টবাদ সমীচীন নহে “ইংলগ্ডের মত দেশ আর 
নাই,’ ‘যুদ্ধে জাতীয় মহত্ব বর্ধিত হয়, ‘প্রটেষ্টাণ্ট যহত হত 
নিতাস্ত respectable. 

সামান্দিক মতের বিরুদ্ধব।দ যে যশের পক্ষে নানি শ্রান্ট আলেনের [১৩ Woman 
wh০ 010 প্রস্থেই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়! গিয়াছে। 

বুকাননের মত যদি একদেশদর্শিতাহুষ্ট না হয়, তবে সাহিত্যসসাজের অবস্থা একান্তই 
শোচনীয় । ইহার প্রতীকার কি অনন্ত 1" : 


জমণরৃতান্ত 
++ 


সস ভ্রমপারদান। পু 


দর বাঙ্গালী বহু অপবাদ বহু. কারি ক জি 
এক প্রান্তে অবস্থান করিয়া কৃপমণ্ডকের মত স্থদর্লভ মানবজীবন কাটায় দি। বাঙ্গালী 
আমরা যতক্ষণ অবরুদ্ধ গৃহে বসিয়া ক্ষুদ্র কলহ সংশয়ে বিব্রত, আর ফাঁকি দিরা সর্গলান্ের 
কল্পনায় নিমগ্প থাকি, ততক্ষণে মমুয্যপদবাচ্য জাতি মুক্ত বিরাট আকাশতাল বিচরণ 
রিমা! বিচিত্র জগৎকে দেখিয়া 'লয় ; ছুরস্ত ছেলের মত সহাস্যমুধে জোর করিয়। 
প্রকৃতিঅননীর স্তন্য-সুধ| পান করিয়া অমরতা লাভ করে। আমাদের এই হিশাপ্রিকিরীটিশী 
ফলপুস্পশোভিতা৷ পুপ্যহ্সধুব৷ ভারতভূমির কনকরক্বৌজ্বল খনি-অস্তঃপুরে, বনম্পতি: 
“সুরক্ষিত অরপ্য-ুর্গে, বিহঙ্গ-বিরাজিভ শ্রোতব্বিনীর কুলে” কুলে ভ্রমণ করিয়া, পরবাসী জন 
আমাদেরই পূর্বতন মঠ মন্দির প্রাসাদের ভগ্ন অবশেষ হইতে উপেক্ষিত ইতিহাসের উদ্ধার- 
সাধন কবে, মণিরদ্বমাল। সংগ্রহ করিয়! লয়, জীবস্ত উল্লাসের সহিত আমাদেরই পুরাতন 
কবীর্তি সৌনা্্যের ‘সঙ্গে নূতন পরিচয় করাইয়া দিয়া যায়--কাহারা? হায় | বহুদুরাগত 
পরদেশবাসী-স্বদেশী নহে! ধিকার আসিয়া আমাদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যায়; 
তাহ আমরা জানিতেও পারি ন--আমরা যে পরলোকচিন্তায় একান্ত নিমগন 
: কিন্তু পর্সিতাপ করিয়! লাভ কি? তত ক্ষণে যদি 'এক জন অসামান্য অধ্যবসায়ী নিংশস্ক 
“ক্র্মযোগীর ল্রসপকাহিনী শুনিয়! লই, তাহঠৃত পুণ্য আছে। তাদের দেশে বেলেঘাটা- 
, যাত্রীর পত্রও প্রকাশিত ও পঠিত 'হয়। এ অবস্থায় ভাক্তাব হেডিদের পর্যাটনকথ! পাঠকেরী 
আনন্দবিধান করিতে পারিবে বলিয়া আশ! করি। 
- অন্প্রতি রয়াল জিওপ্র/ফিকাঁল সোসাইটার একটি অধিবেশনে প্রসঙ্গক্রমে প্রসিদ্ধ 
পর্যাটক। ডাঙ্কার হেডিনের সম্বন্ধে সামাস্ত আলোচন! হইয়! গিয়াছে। কোনও ইংরাজ 
সহযোগীর প্রবন্ধ হইতে আমরা তাহার ভ্রমণাবদ।নের সারসংগ্রহ করিয়া'দিলাম। - :* 





১৬৮ 1, সাহিত্য । ; ১২শ বর্ষ, অয সংখা? 


"* ডাক্তার হেডিন ইতংপূর্বে আর একবাব মধ্য আঁসিয়ায় আসিয়া বছ পরিশ্রগ শ্বীকার 
করিয়া! তখাক।র বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন । (১.) প্রথম অর্ব্দানসমাপনাস্তে তিনি হ্বদেশে 
ফিরিয়! প্রভূত বশ অর্জন করেন । - তাহার বঞ্জতা শ্রবপ-করিয়া, উত্তর ও পশ্চিম ইউরো প্রের 
অধিকাংশ ভৌগোলিক সমান্ই তাহাকে উচ্চতম প্রশংসাপত্র দিগ্লাছিপেন ; রয়াল' 
জিওগ্রাফিকাল দোৌসাইটী ভাহাকে সুবর্ণপদ্ধক পুরস্কার দ্বির উৎসাহিত কবেন। 
: অষ্টাদশ মাস হইল, এই, অসাধাবণ কর্ম্মবীর হ্থিতীয়বার সধ্য আসিয়া আসিয়াছেক? 
ইচ্ছা, প্রাথমিক অনুসন্ধানের সাঁকলাবিধান ; যাহা অসম্পূর্ণ আছে, তাহার সমাপনসাধন। 
এবার তিনি তিব্বত অর্তিক্রম করিয়! সিন্ধুনদেব জন্মস্থান পরিদর্শনাস্তব ভারতবর্ষ হইয়। 
ইউরোপে ফিরিবেন। তাহার এই দ্বিতীয় জভিষানেব, সাফল্যসস্তাবনায বিশ্বাস, করিয়া, 
সকলেই আশাদ্িতহৃদরে ভাহার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। : 
1 সদাশয় নৃপতি অস্কার প্রথসবার তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন; এবারও ডাক্তার 
ডাহারই অর্থে এসিরাব আগমন করিয়াছেন। ক্লুশিয়ার জার হেভিনের অধ্যবসায় ও 
শ্লাফল্যে সন্তষ্ট হইয়া, ছার সহিত চার জন কসাক নেন! পাঠাইয়াছেন। ত 
গতপূর্ধ বৎসবের ১ল! সেপ্টেম্বব তারিখে 'ডাক্তাব হেডিন খাশগড়ে পহছির়! কর্তব্য: 
ব্যবস্থ।য় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি অধিকাংশ অনুচরকে উত্তর পথ অবলম্বনে অকন্ছু ও 
ফর্ল। অতিক্রম করিয়া লবনর্র অভিমুখে যাইতে আদেশ দিলেন। তাহাদের সহিত পরে , 
লবনরে সম্মিলিত হইব, এই স্থিব করিয়া, তিনি নিজে 'বল্পমাত্র অসুচরের সহিত লইজিক ৫ 
উদ্দেশে অগ্রদব হইলেন । খাঁশগড় হইতে তথায় যাইতে পাঁচ দিন লাগিল । |] 
সেখানে তিনি একখানি নৌকা ক্রয় করিয়া ইক্সারকন পার হইলেন! তিন ম 
তাঁহাকে নৌকায় অতিবুহিত করিতে হয়। চার. জন: মাঝি নৌকা" ধীরে ধীরে 
চালাইতে লাগিল, মার হেডিন নৌকার উপর একটি ছে।ট তাবু খাটাইয়া চারি দিক, . 
পর্ধাবেক্ষণ করিতে করিতে চলিলেন। ফটো গ্রাফ, তুলিবাব জন্তও তিনি নৌকায় একটি 
অন্ধকার কক্ষ করিয়া লইরাছিলেন। জলপথে একবারমাত্র তাহাকে বিপদে পড়িতে 
* হুইয়ছিল। এক স্থানে চড়ায় নৌকা আটকাইয়। গেল। উপায়াস্তর না দেখিয়া, তিনি 
তথস্থানীয় এক শত জন লোক নিযুক্ত করিলেন; তাহার! চরের উপর দিয়া নৌকা 
লইয়া গেল। আর কোন বিপদ ঘটে নাই। তিনি নিরাপদে ইয়াঙ্গিকুলে পঁহছিলেন। . 
ডাক্তার বলেন, ইয়ার্কণ্ডেরিয়া ও তারিম নদীদ্বয়ের উপব দিযা যাত্র| বড়ই আনন্দকর . 
হইয়াছিল। লীলাম্বিত তরঙ্গিণী অকিয়। বাঁকিয় ঘুরিয়। ফিরিয়। কত দিক দিয়! চলিয়াছে; 
আর, আলেখ্যস্থলর কি চমৎকার দৃপ্তরাজি | সমস্ত নদীপথ তিনি ৬০খানি বড় বড় কাগজে 
অঁকিক্না লইয়াছেন--পুষ্থান্ুপুষ্ধন্ূপে সমস্ত অক্কিত করিয়াছেন) ইউরে।পেও এমন 
অনেক নদী আছে, যার গতিপথ এত বিস্তুতভবে জানা নাই বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের ৪ 
সাহায্যে তিনি ৬* বার জলের গভীরত্ব মাপিয়াছেন। স্থানে স্থানে তীরভূমিতে অবতরণ 
ক্রিয়া বহুসংখ্যক ফটো তুলিয়াছেন। কত না ভূভ।গ-রেখ।চিত্রে অঞ্চিত করিয়াছেন । ইয়াঙ্গি- 
ফুলে উপস্থিত হ্ইক্সা তিনি দ্েখিলেন, প্রাক্‌ প্রেরিত সহচববর্গ তথায় পূর্বেই পঁহছিয়াছে। 
সেখানে তিনি ১*দিন মাত্র অবস্থান করির্মী. কেবল চার জন -অসুগামী ও সাতটি উষ্ = 
জইয়। মরুপারস্থিত চর্চেন্‌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুড়ি দিন ধরিয়া অনন্ত বালুকা- 















(১) সে ৃত্াস্ত ১৩৯৪ সালের মাঘ মাসের “সাহিত্যে” সহযোগী সাহিত্যে আ্টব্য ++ -১ 
লাঁহিত্য-সম্পাদক । 


ছা ১৩০৮ । বহযোগী-সাহিত্য ৷. ৯৬৯ 


রি । মক্ষপদ্থে 
একটি উষ্ দানা] গিবাছিল্ড; ভিনি বাক্ী ছয়টি উদ্ট ও অন্ুচর লইয়া নৈখতকোণস্থ 
আন্ডিয়ার অভিমুখে চলিলেন। এবং আড়াই মাস. যাবৎ ত্রম্ণ করিয়া, গত বৎসরের 
/২৪এ ফেব্রুয়ারী ছবিবনে প্রধান শিবিয়ে ফিরিলেন। . 

মার্চ মাসের পঞ্চম দিবসে তিনি পুনব্বার বহির্গত হইলেন । এবং কুরুকৃতাজ পর্বত- 
শ্রেণীর দক্ষিণ প্রদেশ অনুসরণ করিয়! ও কুম্ডেরিয়। বা ‘মঙ্ক-নদীর’--পরিপ্ডন্ধ গর্ভ অতিক্রম 
ক্রিয়া, তিনি একটি প্রাচীন হৃদগর্ভে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, স্তপীকৃত 
লবপ আব বহুসংখ্যক ম্বৃত বনস্পতি ও শুদ্ধ তৃণপুপ্র ! দেই পুৰ্ঁতন হদরগর্ভের ভটভাগ্গে 
একটি নগ্বরীর ধ্বংসাবশেষ এবং ভাক্ষরকার্ধাহদার দাকখণ্ড ও ' একটি পুরতিন পুরপথ দৃষ্ট 
হুইল। ডাক্তার হেডিন ইত:পূর্বেবেই ০78, 435” নামক স্বরচিত গ্রন্থে লিখির।ছিলেন, 
আধুনিক লব,ন্র হইতে পৃথক আর একটি অৰ্নর আছে । তাই, এই অভিনব হুদগর্ 
দেখিতে পাইয়া তিনি আনন্দে অভিভূত হইলেন! এই হুদগর্তের নিফটেই আরও একটি 
নুতন ই বেখা খেল . সেটি তাপ্লিম নদীর একটি শাখা হারা পরিপুষ্ট। 

১ ইহার.পর, দে-মাসে একটি স্বতন্ত্র পথ দিয়া তিনি ইপ্সাঙ্গিকুলে ফিরিলেন.। তথা হইতে 
শিবির উঠাইয়া, তিনি বছতর অনুযাত্রীকে আব্দল নামক স্থানে পাঠাইলেন, এবং স্বয়ং পূর্ব: 
ক্রীত নৌকা .বোগে তথায় বাইবার সক্ষল্প করিলেন। এ জলযাত্রাও বিফল হইল না! 
তিনি পথে তারিষনদীপুষ্ট পশ্চিমস্থ সমস্ত 'হ্দগুলির আঁবিদ্কার করিয়া গেলেন। সেখানে 
কিছু দ্বিন খাকিয়া, মন্দরলিক নামক পার্ববত্য প্রদেশে তাবু ফেলিলেন। 

, ২*শে জুলাই তারিখে তিনি উত্তর তিব্বভ.পরিভ্রমণ করিবার অন্ঃ ছয় জন পরিচারক, 
টি উট ও ১২টি অশ্ব জইঙ্কা-বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রায় সম্পূর্ণ নুতন পথ দিয়া, ৯৬৫ 
ইল ভ্রমণ করিয়া, তিনি তিন মাস পরে শিবিবে ফিরিলেন। এক জন আুফগ।ন শিকারী 
পৰিচাবক এবং বছ পশু বিনষ্ট হইয়া গেল । তিনি অগ্নিকোণে এত দূর গিয়াছিলেন 
যে, ৮৪ দিন যাবৎ জনমানব দৃষ্টিগোচর হয় নাই ! কি ভয়ঙ্কর, বসতিহীন পরিত্যক্ত স্থান 
. শুধু তাই নয়।-- শীত অতিশয় প্রথর, তুষারপাতে ভূমি সমাচ্ছন্ন, ঝড়ে সে স্থান ভয়ঙ্কর 
তথাপি ডাক্তার হেডিন দিনে তিন্‌ যায় কবিয়! বন্ত্রদাহায্যে বাঁরবিক অবস্থাব পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন; তন্দেশজীত উত্তিদের ও পণ্ড প্রভৃতিব অনুসন্ধান লইয়াছিলেন ; এবং 
পর্বতের . উচ্চতা মাপিয়াছিলেন। সেখানকার -সানচিত্র অক্কিত কবিতেই ১৯৪ থানা 
ব্ড় কাগজ লাগিয়াছে। ফটো ত অসংখ্য। . ডাক্তার হেডিন শেষ পত্রে আলন্দো ৎফুর- 
চিত্তে লিখিয়াছেন, “আমার প্রাধসিক পক্জিশ্রমের অপেক্ষা এব।বকাব শ্রস বহুগুণে সফল ।* 
 গতবৎসরের অক্টোবরের পত্রই তাহার শেষ পত্র। তিনি তাহাতে -লিখিয়াছেন, 
এবাবকার জরমণ সমাপ্ত -করিবার পূর্বে, তিনি অর একবার তেমিরলিকের পশ্চিমদ্দিকস্থ 
' পূর্বতপুঞ্জ পরিভ্রমণ ক্করিব্নেঃ এবং তথা [হইতে ফিরিয়া পুনরাষ লবনর প্রদেশে বাইয়া 
পূর্বকৃত 'দনুসন্ধন সম্পূর্ণ করিবেন-_সংশঙ্েব আর কোনও কারণ রাখিবেন না। পূর্বোক্ত, 
ভগ্নাবশেষ দেখিব| তিনি পূর্বেই স্থিব করিয়াছিলেন, উহা চৈনিক বুদ্ধনন্দির । আৰ 
।একবার ষাইরা তাহা ভাল করিয়া দেখিবেন।' ৪ 
| - ভাক্তাব.হেডিন জারের এক জন সেনাকে বায়বিক ও অন্তান্ত পবীক্ষা করিতে শিখাইরা- 
ছেন। তাহার অনুপস্থিতি কালে সে প্রধান শিবিরে থাকিয়া, যাবতীয় পরীক্ষা! সম্পাদিত করে। 
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| লব বিন্দদাঁসের করচা। .. Et 


(এপ্স 


হয গোবিন্দ দাসের হিলের মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা 
প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি। চৈতন্তভাগৰবত,. চৈতন্তচরিতামৃত্‌, 
চৈতন্তমঙ্গল প্রভৃতি পুস্তক চৈতন্তগ্রভূর তিরোধানের 
অনেক পরে লিখিত হ্ইয়াছিল। আমাদের দেশে 
মহাজনগণের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে অলৌকিক গল্পসমূহ শী সী অনামান্ প্রতি- 
পত্তি লাভ করে) সুতরাং লোকমুখে আখ্যানগু নিয়! তাহা গ্রস্থান্তর্গত করিতে 
“হইলে, সত্য ও কল্পনার সীমা নির্ধারণ করিয়া পুস্তকথানির ধ্তিহাঁসিক 
প্রামাণ্য অক্ষু্ণ রাখা সহজ কার্য্য হয় না। গোবিন্দ দাস মহাপ্রভুর সঙ্গে, 7. 
সঙ্গে ছুই বৎসর ভ্রমণ করিয়াছিলেন ; এই ছুই বৎসরের পুত্থান্পুঙ্ঘ বিব 
[তিনি লিপিবদ্ধ করিসাছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, সমস্তই তাহার 
ঘটনা,_তত্বর্মিত কাহিনীতে অলৌকিক অংশ অত্যক্প। এই সক্ল.কারণে 
আমাদের এই পুস্তকথানির উপর বিশেষ আস্থা, অন্মিয়াছে। দৃষ্টাস্তসণে 
বলা যাইতে পারে, 'চৈতন্তভাগবত, চৈতন্তচরিতামৃত প্রতৃতি গ্রন্থে যে 
সকল স্থানে চৈতন্তপ্রভূ কর্তৃক কোনও ব্যক্তিবিশেষের -উদ্ধীরসাধনের, 
জাপার নেন সরা 
ব্যাপারের অবতারপ! করা হইয়াছে । আমাদের মতে, উহা দ্বারা বর্সিত' 
আখ্যানগুলির অর্ধেক সৌনারধ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। 
চৈতন্তপ্রছুর ভগবতপ্রেমের আবেশ, তাহার ব্দনপ্ন-. 
প্রাবী নয়নাক্র যেন পাঁপীর উদ্ধারের পক্ষে যথেষ্ট নহে, এই, অন্ত * 
লেখকগণ কোথাও সুদর্শনচক্রের আবির্ভাব, কোথাও যড়ভুজ্প্রকাশ 
প্রভৃতি ব্যাপারের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আমরা সাধুজীবন মু 


১ করচার প্রামাণিকতা। 







ধশ্বর্্য ও প্রেম। 


সুতরাং সাধু মহাব্দনগণ জীবনে যে গরশ্বর্্যলীলা প্রকটিত করেন, তৎসম্বন্ধীয় 
আখ্যানগুলিতে সম্যক্রূপে আস্থাবান হইতে পারি নাই। গোবিন্দ দাসের" 
বর্ণিত দুইটি বৎসরের বৃত্তান্তসংবলিত এই ইতিহাসখানিতেও অনেক পাপী 


আধা, ১৩*৮। " গোবিন্দ দানের করচা। ১৭১ 


ভাপীর উদ্ধারের কথা উল্লিধিত হইয়াছে; কিন্ত সেই সকল স্থানের প্রায় 
কোনও অংশেই অলৌকিক ব্যাপারের অবতারণা নাই। চৈতন্ত 
“প্রভুর অত্যাশ্চর্য্য, ভগবৎপ্রেমই সেই সকল স্থানে পাপীর উদ্ধারে সমর্থ 
দেখিতে পাই। তিনি বটেশ্বরে তীর্ঘবামকে উদ্ধার করেন, মাধবীবনে 
ভীলপন্থী নামক তক্করকে, গীরণার পাহাড়ের .নিকট মুরলী বেশ্যাদিপকে, 
চোরপন্থী নামক স্থানে নরোলী নামক দস্থ্যকে, ঘোগচ্গ্রামে বারমুখী নামক 
বেশ্তাকে ভক্তি প্রদান.করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে তাঁহার সুদর্শনচক্র 
কিংবা ষড়ভুক্প্রদর্শনের কোনও আবশ্তক হয় নাই। , 
"" প্রশ্বর্্যপ্রকাশ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে এই বলিতে হইবে, সেই : 
। সময়ে যাহার! দেখিয়াছিলেন, তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিলেন । কিন্ত 
তাহার প্রেমলীলা সেকালে যেরূপ সত্য বলিয়া গৃহীত ছিল, সর্ধকাঁলেই 
তাহ থাকিবে,.এ বিষয়ে মতদ্বৈধের কোনও আশঙ্ক। নাই । 
I তাহার পর চৈতন্তভাগবতাদি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তিনি যখন. মহাভাবগ্রন্ত 
হইয়াছেন, তখন আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়! বৃদ্ধাচার্য্যগণের মন্তকে 
, চরণ প্রদান করিতেও সঙ্কোচ বোঁধ করেন নাই,__ 
,গোরিন্দ দাসের করচায়ও ত* তাহার মহাভাবের 
বৃতবাস্ত অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে স্পরদ্ধাসহকারে 
আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতে দেখা যায় না। এই পুস্তকখানিতে 
দেখা যায়,যে কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়! স্তুতি করিতে গিয়াছে, তিনি অমনই 
|সবিনয়ে :ও .লজ্জাসহকারে তাহাকে ভথ্খগনা করিয়াছেন) মুদ্রিত গোবিন্দ 
দাসের করচার ৯২, ৯৬, ১২১, ১২৫ ১৪২, ১৯৪, ২২১ পৃষ্ঠা দেখুন । এরূপ 
হইতে পারে, আমরা মহাপুরুষগণের জীবনের আশ্চর্য্য শক্তি ধারণা করিতে 
অসমর্থ, এবং স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন অনেক ব্যাপার ঘটতে পারে যে, আমা- 
।দের মানবীয় দর্শশাস্্রাস্থসারে তাহার একটা ব্যাখ্যা হয় না_.কিস্ত অসম্ভব 
‘ঘটনা সম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইলেও আমাদের চিরকালই এই ধারণ! বদ্ধমূল 
১থাকিরে যে, এরখবর্য্য অপেক্ষা প্রেম ও ভক্তির লীলাই পৃথিবীর শুভসাঁধনের পক্ষে 
অধিক উপযোগী, এবং কোন স্বর্গের দেঁবতাকেও যদি সমুয্যসমাজে আসিয়া 
কাজ করিতে হয়, তবে তাহাকে. সুদর্শনচক্র ব! শঙ্খ পদ্ম প্রভৃতি স্বর্গাষ 
।হাতিয়ার না আনিয়! :এই পৃথিবীর জন্ত কিছু করুণ! ও প্রীতি লইয়া আসি- 
লেই ভাল হইবে ; মানুষীয় গুণের দ্বারাই. মাহ্থয়কে সহজে পরাভূত করা যায়। 


সহাভাব। . 


১৭. 1... সাহিত্য ১ অশ্রু সংখা $ 


'গোবিন্দের কর্চার. আর: এক গুণ, ইহাতে সাশ্রদায়ির, সঙ্কীর্ণভার মলিন) 
+ ke নাই।: এই, অনাবিল রচনা *সর্কত্র- স্রুচিসঙ্গত ও 
অসি ভান? 'সুস্বাছ। পরবর্তী-: লেখকগণের বৈষ্ণবী বিনয়ও স্থলে 
- স্থলে সাম্প্রদায়িকতার মিশ্রণে ছুষ্ট হইয়াছে; কিন্ত ৯ 
বাহার নাম.করিয়া সম্প্রদায় সৃষ্ট, হইয়াছিল, তিনি নিজে অসংশ্লিষ্ট, ও 
অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তাহার প্রিয় অনুচরের- রচনাতে অদাপ্প্রদায়িক 
উদারতার প্রীতিফুলভাব শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের মনোরঞ্জন করিবে) 
চৈতন্তপ্ৰভু যেখানে যে দেবত1 দেখিয়াছেন, সেই দেবতাই ' তাহার 
চিরারাধ্যি ভর্গবানের স্কতি 'উদ্রিক্ত .করিয়া দিয়্াছেন। পরবর্তী সাম্প্রদায়িক 
বৈষ্ণবগণ তাঁহার এই জগৎপৃজ্য, পবিত্র চরিত্রকে একদেশদর্শি'নী সংকীর্ণতায় y 
“সংক্ষুব্ধ, করিয়া শাক্ত.বৈষ্ণবের কোঁলাহলময় দ্বন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই 
“বিদ্বেপ্রণোর্দিত সাম্প্রদায়িক 'ভাবের অপুমাত্রও তাহার অনুমোদিত 
£ ছিল না; নারায়ণগড়ে তিনি “ধলেশ্বর* শিবদর্শনে-- | 
"০. “হর হর বলি প্রভু উচ্চরব করি। আছাড় খাইয়া পড়ে- ধরণী উপরি £৮ 
জলেশ্বরের বিলেশ্বর শিবের দর্শনেও তাহার ভাবোচ্ছাঁস হইয়াছিল ; বেক্কে 
"নগরের 'নিরুট ঠগিরীশ্বর* শিবের দর্শনের কামনায় তিনি 
‘পথ পর্যটন করিয়াছিলেন ; পাটস গ্রামের নিকট ভোলেশ্বর শিবদর্শনে 
"প্রভৃব-প্রেম উপজিল। + অজ্ঞান হইয়! গোর পড়িয়া ধরায়। - 
জৌড়হস্তে স্তব স্তুতি বহুত করিল | উট পালটি কত.গড়াগড়ি যায় ০৮ 
এবং সোমনাথদর্শনে তাহার যে ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া! শেষ 
'করা যায়,.না। জিমুকের নিকট রামের, চরণচিহ্ দেখিস! পঞ্চবটী বনে 
*চরণের চিহু প্রভু করি পরশ । * অবশেষে মোর কণ্ঠ আকড়ি ধরিয়া। 
গাঢ়তর প্রেমভরে হইল! অবশ । , কোথা মোর রাম বলি উঠিল কান্দিয়া 0 
যাইয়া ভিনি ‘গণেশ’ বিগ্রহ দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হ্ইয়াছিলেন। , 
-প্রন্নকোট তীর্থে দেবী অষ্টভূঙ্লা ভগবতী দেখিবার জন্ত গমন করেন, এবং 
. “সেখানেই প্রভু গিয়া করিল প্রণতি।” দমননগরের নিকট ' সথরথপ্রতিষ্টিত 
অষ্টভুল্লা শক্তিমর্তি “দেখি প্রভু ধরণী লুটায়”, এবং সেই -ুষ্তি 
‘দেখিয়! নযনে তিন দিন বাস করে প্রভু সেই স্থানে ।” 
"এইরূপ, বছ স্কলেই তাহার উদ্ারভক্তিমূলক॥ধর্দ্ের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ‘ 
* “না করিব অন্ত দেব নিন্দন বন্দন* এই কথায়, চৈতন্তদেবের "স্বাক্ষর 







»* “গোবিন্দের চরিত্র । 


সাবা, ১৬, 7: গোবিন্দ দাসের করচা। ১৭৩ 


কোথায় ? ভিনি.ত শ্রীকৃষ্ণের সেবক, শিবের সেবক,রামের সেবক, অষ্টভুজার 
যঢ্লেবক, গণেশের সেবক/৮-কিংবা এ সকলের কাহারও সেবক নহেন। এই” 

বিগ্রহ চিহুস্বরূপ বাহার কথা আভাষে জ্ঞাপন করিতেছে, তিনি 
তাহারই প্রকৃত সেবক ; যে কথা তাহার বিরহমথিত হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে 
চির্লিখিত ছিল, সেই অস্তঃপ্রবাহিত চিরনির্ম্মল ঈশ্বরকথা--ষে স্থানে 
লোকভক্তির চিহ্থিত স্থান,__তীর্ঘভূমি, সেই স্থানে কিংবা সর্বত্রই উদ্রিক্ত 
হইয়াছে । এবং ইহা নিশ্চিত যে, শ্রেণীবিশেষকে ধিশেষরূপে আপ্যায়িত 
“করিবার জন্ত তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। 

গোবিন্দের সরলতা ও আড়ম্বরশূন্ততা করচাঁতু সর্কাত্রইঃবিশেষরূপ দ্রষ্টব্য । 

সামান্ত ঘটনাগুলি নিপুণ কবির স্পষ্ট ও সংযত বর্ণনায় 
উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার নিজসন্বস্থীয় বর্ণনাগুলি 
এত দূর অক্ুত্রিম ও অভিমানশৃন্ত যে, সময় সময় তাঁহার চরিত্রকে তিনি 
অনাহতভাবে নিজেই।উপহাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন ; কোথাও একটা! 
'পরেটা ফল”, একট! “লাঁড্ড ও গুড়সংযুক্ত “ুক্রান: দেখিয়া . খাইবার 
প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তিকে তিনি নৈতিক চক্ষে দেখিয়া অতিরঞ্জিত 
অপরাধের শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন। নিজে অবৃ্য স্বচরিত্রকে একটু 
-সভ্যভব্য ও স্ুমার্জিত করিয়! বর্ণনা করিতে পাঁরিতেন, কিন্ত তাহা তিনি 
আদৌ করেন নাই । চৈতন্তদেবের সন্ন্যাসের সময় গোবিন্দও সন্যাস গ্রহণ 
করিয়াছিলেন; তিনি যতই কেন ক্ষুদ্র হউন না, এই বিষম সংসার- 
, কারাগৃহের শৃঙ্খল তাহার পক্ষেও প্রভৃতশক্তিশালী ছিল, সন্দেহ নাই। 

*সোনার শৃন্থল মায়া লৌহের শৃহ্ধল।  ন্বর্ণমত মনোরম লৌহ মত দৃঢ় ৷” 
“ইহ! চ্ছেদন করা তাহার পক্ষে সহজ কার্ধ্য ছিল না; কিন্তু তিনি তৎসম্বন্ধে 
‘ একটি কথাও বল! আবশ্যক মনে করেন নাই। অনেক কবিই এতছৃপলক্ষে 
বৈষণবোচিত বিনয়ের ছদ্মবেশে আত্মবিজ্ভ্তণ করিতে ছাড়িতেন না। 
'গোবিন্দের মুখে এই সম্যাসের কথা বহুদিন পরে অপর এক প্রসঙ্গে 
_ “অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়াছিল,-_কাঞ্চন-নগরে পুনঃগ্রত্যাবর্তনের কথা 
শুনিয়া তিনি এই বলিয়া শিহরিয়! উঠিয়াছিলেন, 

পপ্রভুর সন্নযাসক।লে ধরেছি কৌপীন । অহঙ্কার ত্যমিয়! হয়েছি অতি দীন! 
| আর ত বাসন! নাই সংসার করিতে ।” 
তর স্ত্রী যখন মর্স্মভেদী দুঃখের কথা বলিয়া তাহাকে গৃহে ফিরাইতে 


১৭৪ সাহিত্য । ৮ ১২শবর্য, ওয় সংখ্য 


চাহিয়াছিলেন, তখন সংসার আবার- সুন্দর ও করুণ: আহ্বানে তাঁহাকে 
"শৃঙ্খল পরাইতে আসিয়াছে, এই ভয়ে ভীত হুইক্স গোবিন্দ ঈশ্বরের শ শরণ 
8 - 
5. শুনিয় তাহার কথা সাধা হেট করি! হরি-শ্রণেতে কটি যতেক বন্ধন। 
1- সনে, মনে বলিতে লাঙিনু হবি-হরি। তে-কারণে মনে করি হরির চরণ।* : 
- মিষ্টার্ব্যবসায়ী মিষ্টের স্বাদ ভুলিয়া যায়, কিন্তু তথাপি মিষ্টদ্রব্য লইয়া 
নাড়াচাড়া না করিয়া থাকিতে পারে না, উহা তাহার 
আপনি জীবিকা ও মুখ্যচিন্তা; চৈতন্যদেবের ভক্তির উচ্ছাস, 
যাহা দেখিয়া! সমস্ত লোক অুর্তসিক্ত . হইয়াছে, যে ভক্তির উচ্ছাস দেখিয়া 
গোবিন্দ প্রথম দিন বলিয়াছিলেন--“ইচ্ছা অশ্রজলে মুঞি পাখালি চরণ", _ 
সর্বদা সাহচর্য্যহেতু সেই ভক্তিবিহবলতায় গোবিন্দ একাস্তরূপ' অভ্যস্ত হইরা ্ 
পড়িয়াছিলেন ৮ তাহার সম্মুখে ধরিত্রী প্রবল ভক্তিবন্যায় টলম্ 
ক্ষরিতেছিল,কিস্ত তিনি সর্বদা সে দৃশ্টে উচ্ছ সিত হইয়াছেন, এ কথা বলেন .. 
নাই। কিন্ত: কোনও কোনও মুহুর্তে স্বর্গীয় ভাবে তাহার.হৃদয় অভিভূত 
উদ্দাম হয় নাই, এমন নহে-। .অগস্তযকুণ্ডতীরে.একদিন চৈতন্তপ্রতুর, ভি: 
দর্শনে গোঁবিন্দ এই দুইটি ছত্ৰ লিখিয়াছেন,_- . £ টু 
, “প্রভুর মুক্ধেতে নাম শুনিয়াছি কত। আজি কিন্তু দেহ মোর হৈল পুলকিত ll 
নিত্য দেবলীলা দেখিতে দেখিতে তিনি লীলারসের নিত্য নূতন আশ্বাদ ভুলিয়া 
-গিয়াছিলেন, কিন্ত তজ্জন্ত, তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত ভক্তির হাস হয় নাই ; 
যেমন গঙ্গাতীরবাসী লোক মফঃস্থলের লোকের ন্যায় গঙ্গাদর্শনে হঠাৎ আনন 
বোধ করে না, অথচ গঙ্গাতীর ছাড়িয়া! অন্যত্র থাকিতে পারে না। ছুই দিনের . 
অন্ত প্রতুসঙ্গবিচ্যুত হইয়া মনের দুঃখে গোবিন্দ “মোর চক্ষে শত ধার! | বহিতে 
লাগিব ” বলিয়া কাতরতা দেখাইর়াছেন। * 
- গোবিন্দের নৈতিক জীবন বড় নিন্দল ও বিশুদ্ধ ছিল। তাহা : রা 
UES পরম্পরায় তিনি নিজে কীর্তন. করেন নাই, কিন্ত 
॥ * *স্ীবন। - - সহসা ছই একটি বাক্য. তাহার সমগ্র চরিত্রের উপর , 
এক পবিত্র মধুর আক্লোকপাত করিয়া-দিয়াছে। . চৈতন্ত- 
দেব দস্থ্য, তস্কর প্রভৃতির নিকট গিয়াছেন, গোবিন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার 
পশ্চাৎগামী হইয়াছেন । চৈতন্যপ্রভুর কোনও অভিপ্রায়ে তিনি ইঙ্গিতে ও 
বাধা দেন নাই, কিন্ত.বেদিন প্রভু মুরলী বেহ্ঠাদিগের নিকট যাইতে . উদ্যত, 









~~! 


(আধাড ১৮) -- গোবিন্দ দাসের করচা । ১৭৫ 


সেদিন.গোবিন্দ একটু আপত্তি করিয়াছিলেন । এই একমাত্র আপত্তি, 
২ 7 “সে-ছ্বানেতে শিয়া কাজ্জনাই ॥ . না শুনিল মোর বাণী চৈতন্ত গৌসাই ॥* j 
হার নৈতিক সাবধানতার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি, বলিয়া! গ্রহণ করা যায় । 

গোবিন্দ যে স্থলে চৈতন্তদেবের রূপের বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সে স্থলে 

' তাঁহার হৃদয়ের গাঢ়ভক্তিপ্রণোদিত কবিত্ব উদ্িক্ত 

হইয়াছে £-.  ' 

.. প্যদ্যপি দাড়ায় প্ৰভু অন্ধকার ঘর়ে। : শরীরের প্রভ।য় আঁধার নাশ করে ॥* 
এ'সব কথায় একটু কল্পনা না আছে এমন নহে, ইহা! স্বাভাবিক ; কিন্ত 
দৈনন্দিন ঘটনা তিনি কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করেন নাই। সেরূপ অতিরঞ্জন 
সত্যনিষ্ঠ, বিষয়নিঃম্পৃহ তক্তির অবতার চৈতন্তদেবের অহুচরের অনুপযুক্ত 
হইত । - মহারাষ্ট ও তয়িকটবর্তী অপরাপর দেশের লোকের কথা গোবিন্দ 
বুৰিতে পারেন নাই। বগুলাবনে 

১" “একজন লোক আসি কাই মাই করি। তার বাকা বুলি সব প্রভু সমধিয়া। 

. কি বলিল আমি সব বুঝিতে না পাক্রি। কাইদাই বলি তারে দ্বিলেন বুঝায়ে 0” 
চা চৈত স্তপ্রভু স্বর্গীয় শক্তির প্রভাবে পৃথি- 


জার সাত 


র যাবতীয় ভাষা বুঝিতে পারিতেন, কিন্ত গোবিন্দ সেরূপ অলৌকিক কল্পনা 
করিবার আদৌ সুবিধা দেন নাই। কিছু পরেই লিখিয়াছেন £-= .'' 
.. “এই দেশে ভ্ৰমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর ছুল[ল'॥* 
চৈতন্ত প্রভুর ব্গীয় ভক্িগ্রভাবের আশ্চর্য্য মোহিনী- শক্তিতে দস্থ্- 
তন্কর, বেস্তা উদ্ধার-পাইয়াছে ) যেখানে সে ভক্তির বস্তা প্রবাহিত হইয়াছে, 
সেস্থান তীর্ধামের' তুল্য পবিত্র হইয়াছে; পাষণ্ড নাস্তিকের মন ফিরিয়া 
গিয়াছে। কিন্ত দুই এক স্থলে বিষজ়বুদ্ধিছুষ্ট, অর্থযৌবনস্পর্থিত, ব্যক্তি সে. 
প্রভাবে প্রভাবিত হয় নাই, নরসমাজে এমন ছুই এক জন আছে, ' সম্যক" 
অভিব্যস্ত সাধুজীবনের সৌন্দরধ্য ও সৌরভ যাহাদের ইন্রিয়গ্রাহ নহে। 
ভুবন পশুকে পুষ্পশোভা ও পুষ্পগন্ধ উপভোগ, করিবার শক্তি দেন নাই। 
হাব্সিপুরে কেশব সামস্ত, . চৈতন্তপ্রভুকে কট,ক্তি করিয়াছিল, কিন্ত চৈতন্তপ্ৰভু 
তাহাকে ভক্তি দিতে পারেন নাই, তাহার চেষ্টা সে স্থলে বিফল হইয়াছিল, 
গোবিন্দ তাহা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। কেশব সামস্তের ব্যবহার দেখিয়! 
চৈতন্তপ্ৰভু হাজিপুর ত্যাগ করিলেন £_- 


, “নারায়ণগ্রড় গানে চল মোরা বাই। সেখানে গেলে.যদি কোন সুখ পাই” - * 


t 
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এইরূপ ভাবের কথ! চৈতন্থপ্রভূ সম্বন্ধে অন্ত কোন পুস্তকে আছে বলিয়া 
আমর! জানি না, কিন্ত ইহা সত্বেও আমরা পুনরায় * বলিতেছি , এই সত্য- 
ভাষী সেবকের লেখনীতে চৈতন্তদেবের প্রকৃত সৌন্ধ্য যেরূপ প্রস্ফ,টিভ, 


হইয়াছে, অন্তত্র তাহা বিরল । 
বহুদিনের কৃচ্ছ,সাধনে কৃশশরীর, সমস্ত দানি পর্যটনে উপবাসে 


ও ভক্তিবিহ্বলতায় ব্যাকুল চৈতন্তদ্েবের পরিমৃদিতকমল- 
নিভ সুক্ষীণ অথচ মনোহর দেহ্যষ্টিতে ছিন্ন বহির্বাস ও 
পরিক্ষিপ্ত ধূলিরেণু বিরাজ করিতেছিল, এবং তাহা যুগ্রপৎ কারুণ্য ও .ভাল- 


বাসার পরিকর্লিষ্ট লাবপ্যে হেমস্তের পদ্মের শ্রী ধারণ করিয়াছিল, 
“ছিন্ন এক বহিবান পাগলের বেশ । সদ! উন্মত্ত প্রভু কৃষ্ণতে আবেশ 7 
সব অঙ্গে ধূলি মাখা মুদিত নযন।* + 


এই শ্রীমূর্তির দর্শনলোলুপ সসপ্ত বঙ্গদেশ, নবত্বীপ ও উড়িষ্যার পণ্ডিত 
ভক্ৰমগুলী--চিরবিরহক্ষিধ্ হইয়া ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, প্রভু ত 
তাহাদিগকে স্মরণ করেন নাই,--কিন্তু তাঁহারা প্রভুদশন ভিন্ন অন্ত কোন 
উদ্দেশ্যে জীবনধারণ করে নাই। এই সুদীর্ঘ ছুই বৎসরের মধ্যে চৈতন্য 
দেব একদিনমাত্র গ্রলাপে নরহরির নাম করিয়াছিলেন, .. 
“কখন বলে এস “প্রাণ হরি। কৃষ্ণনাম শুনে তোরে আলিঙ্গন করি ॥ 
তাহারা ত দিবারাত্র গৌর-নাম লইয়া! কাদিতেছিল, সঙ্গে যাইবার অনুমতি ' 
পায় নাই ; কিন্তু সেই স্বর্গীয় সঙ্গের স্থৃতিস্থে তাহারা পার্থিব কষ্ট ভুলিয়াছিল। 
তিনি দুই বৎসর পরে আসিতেছেন, এই সংবাদ চকিতে বঙ্গদেশময় পরি: 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই অসম্ভব সুখাস্বাদনের প্রত্যাশায় প্রত্যেক ভক্তের 
হৃদয় বিহ্বল হইল । চণ্ডীদাস শ্রীরুষ্কাগমনতৃষিতা রাধিকার এই অবস্থার 
বর্ণনা করিয়! লিখিয়াছেন, 
“চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে, পুলক যৌবন ভার 
বাষ অঙ্গ অ'খি, সঘনে ছুলিছে হিবার হাঁয় ॥* 
ছুই বৎসর পরে ভক্তগপের জীবনে এই শুভ মুহূর্ত ফিরিয়া আসিল। 
তাহারা যে সমারোহপূর্ণ আনন্দোৎমবের সহিত প্রভুর অভ্যর্থনা করিল, 
তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব সুখের চিত্রপটের প্রায় গোবিন্দ দাস আকিয়! দেখাই- 
য়াছেন। আমর! সেই অংশটুকু উদ্ধত করিলাম £-- 


আলালনাথেব কাছে প্রভু যবে আসে। খঞ্জন আচার্য আসে গাঁচ অনুরাগে । ' 
গদাধব মুবাবি ছুটিয়া! আইল পাশে ॥ বোঁড়। বটে তবু 'আইসে নকলের আগে ॥ 







পুরীতে প্রত্যাবর্তন! 







আঁযাঢ়, ১৩৮। 


সার্বভৌম আসে ছুই ভঙ্কা বাঁজাইয়া। 
নরহরি দেখা দেয় নিষ্জান লইয়া 


হরিদাস রামদান আর কৃষ্তদ্বাস। 
ব্যগ্র হইয়। আসে সবে ঘন বহে শ্বাস ॥ 


অগলগাথ দাস আর দেবকীনন্দন। 
ছোট হরিদাস আর গায়ক লক্ষ্মণ ॥ 


বিষ্ণুদাস পুরীদান.আর দামোদর | 
নারায়ণ তীর্থ আর দাস গিরিধর ॥ . 


গিবিপুরী সরস্বতী অসংখ্য ব্রাহ্মণ । -. 
প্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন ॥ 


রামশিঙ্গ। বাঁজাইতে বড়ই পণ্ডিত ।_ 
বলরামদাস আসে হয়ে পুলকিত ॥ 
শতশত'পত্ডিত গৌন।ই দেখা দিল। 
আনন্দে আমার চিত্ত নাচিতে.লাগিল ॥ 


কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গান গাঁয়। 
এক মুখে সে আনন্দ কৃহনে লা যায় ॥ 


হাজার হাজার লোক প্রভূকে যেরিয়।। 
লাম আরদ্ভিল! সব আনন্দে মাতিয়া ॥' 
মুরারি মুকুন্দে প্রভু. কোল দিতে গেল।। 
হাঁটুর নিকটে গুপ্ত চলিয়। পড়িল ॥ 
সিদ্ধ কৃষ্ণদাস আসি প্রণাম করিল। 
হাত ধরি তুলি তারে প্রভু আলিঙ্গিল ॥ 
একত্রে মিলিয়া আর আর ভক্তগণে। 
প্রভুকে লইতে সবে করে আগসনে ॥ 
মাদল বাজায় যত বৈফ্ণবের দল'। 
আনন্দে করয়ে প্রভুর আঁখি ছল ছল 
কীৰ্ত্তন করয়ে যত বৈষ্ণব মিলিয়া। 
মাথা তুলাইয়। নাচে গৌর! বিনোদিরা॥ 
খপ্জনে দেখিয! প্রভু দিয়! হরিবোল। 
ছুই বাহু পসারিয়। দিল! তারে কোল ৪ 
নাচিতে দাপিল| গোরা বাহু পসারিয়। 
 সার্বন্তৌম পদতলে পড়িল লুক") 

হাত জোড়ি সার্বভৌম কহিতে লাগিল । 
তোমার বিরহ-বাঁণ হৃদয়ে বিন্ধিল! 


গোঁবিন্দ দাঁসের করচা ।. 5৭শ্ 


বড় মূঢ় বলি তব বিরহ সহিয়া । ” 
এত দিন.আছি মুহি পরাণ ধরিয়া! £ 
শ্বেত নীল বিচিত্র পতাক! শত শত । 
গুড়, গুড়, শব্ধ করি তাঁকে বাজে কত॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে মাতিয়া। 


. একদৃষ্টে কত লোক রহিন চাহিয়া ॥ 


হেলিতে দুলতে যায় শচীর ছুলাল। 
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥ 

হস্ত তুলি নাচিতে লাগিল গদাধব । 
রঘুনাথ দাস নাচে আর দামোদর! 


"প্রভু পুছে রঘুনাথে আদর করিয়া। 


বড়ই আনন্দ পাই তোমারে দেখিয়া ॥ 
রযুনাথে কোল দিতে যান পোরা রায়। 
বঘুনাধ পদতলে পড়িয়া লুটায় ॥ 

মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায় । 
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌছায় ॥ 
অপরাছে মহাপ্রভু পুরীতে পৌছিলা। 
কোটি কোটি লোক তথ আসি ঝাকি দিল! । 
বূলাপায় প্রভু বহু লোর্ক করি সাথ। 
হেরিলেন মদ্িরে প্রবেশি জগন্নাথ ॥ - 
একদৃষ্টে মহাবিষ্ণু দেখিতে দেখিতে । 


. দর দর প্রেসঅশ্র-লাঁগিল বহিতে ॥ 


একবারে জ্ঞানশৃহ্য হয়ে গোর! রায় । 
অসনি আছাড় থেরে পড়িল ধরার ॥ 
ধন্য হইলাম আজি এই কথা বলি। 
আনন্দে সকলে নাচে দিয়ে করতালি ! 
বড় পটু রামদাস ভেরী বাজাইতে। 
এই জন্ নিত্য আসে কর্তনের ভিতে ॥ 
বড় ভক্ত রামদ।স প্রেম জন্রাপে । 
ভেরী'বাজাইক়। চলে কীর্তনের আগে ॥ 
আনন্দে প্রতাপ রুদ্র ছাড়ি বাজাপাট। 
মিশ্রের ভবনে আদি নিত্য দেখে নাট & 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন । 


AAA পম 
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পুরাণপাঠকালে কখনও কখনও বোধ হয়, পুরাণলিখিত দেশ ও নদী প্রভৃতির 
নাম বুঝি কাল্পনিক ; কিন্ত বৈদেশিক ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তাস্ত পাঠ 
করিলে আমাদের সে ভ্রম্বিদুরিত হয়। অদ্য আমরা গ্রীক ভৌগোলিক 
টলেমির গ্রন্থ অবলম্বনে ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা 
করিব । টলেমি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে আলেক্জেত্ডি,য়া নগরে 
প্রাদ্ভূতি হইয়াছিলেন। 

বো সিন্ধুনদীকে ভারতের পশ্চিমদীমা ধরিয়াছেন, কিন্তু টলেমি আঁফং-- 
গানিস্থান ও বেলুচিস্থানের কিয়দংশকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত -বিবেচনা 
করিয়াছেন। টলেমির বর্ণনা! অসঙ্গত নয় ; কারণ, ও সকল স্থানের নাম 
সংস্কতভাষামূলক, এবং মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্য্যন্ত এ সকল স্থানে: 
হিন্দুরা্গণ রাজত্ব কক্সিতেন। প্রাচীনকালে 'আফগানিস্থানে গান্ধার, 
কপিশা ও কুভা প্রভৃতি হিন্দু রাজ্য ছিল। বাল্থের প্রাচীন নাম বাহলীক,। 
মহাভারতে দেখিতে পাই বাহলীক. রাজ্যে, কুরুবংশের এক শাখা রাজত্ব 
করিতেন। পেশোয়ারের প্রাচীন নাম পৌধ্যপুর ও পুরুষপুর। গজনীরাজ 
সবক্রগিণের সময়ে এই রাজ্য মুসলমানদের অধিকৃত হয়। টলেমি ইমায়ুদ্‌ 
পর্বতকে ভারতের উত্তরসীমা ধরিয়াছেন। ইমাধুস্‌ হিম শব্দের আকার- 
বিশেষ । বোখারা ও সমরখণ্ডের “মধ্যবর্তী প্রদেশের নাম সগ্দিরান]। 
সগ্দিয়ানার আধুনিক নাম পামীর মালভূমি । পামীর' অধিত্যকার অন্ত নাম- 
ব্ৰহ্নডাঙ্গা । সগ্দিয়ানার পূর্বভাগে শকেইদের - দেশ। এই রাজ্যেত্ 
কিরাতাই জাতি যাযাবর আশ্রমী। পৌরাণিক গ্রীন্থে এই জাতির কিরাত 
নাম লিখিত আছে। শকেই ও কামোদেই জাতি যে শক ও কাম্বোজ জাতি, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও হিস পর্বতে কাম্বোজ জাতি বাদ 
করিতেছে । 

টলেমি সৌরাষ্ট্র রাজ্যের "উর্করা * ভূমি, টি অধিবাসিবর্ণ-ও A 
কার্পাসবন্ত্ের প্রশংসা করিয়াছেন। গুক্সরাটের প্রাচীন নাম' সৌরাষ্টর ; 
সুরাষ্্র' নগর, সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত । ন্ুরাষ্ট্রের স্থানে এখন জুনাগড় 
অবস্থিতি করিতেছে। জুনাগড়ের পুরাতন নাম জীর্ণনগর | ইহার নিকট 





আষাঢ়, ১*৮। খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ভাঁরতবর্ষ। ১৭৯ 


গীর্ণার পাহাড়। এই পাহাড়ে অশোক, স্বন্দগুপ্ত ও রুদ্রদাসের অস্থশাসন 
ক্ষোর্দিত আছেণ ভবনগরের নিকট, প্রাচীন বল্লভীনগরের ধ্বংসাবশেষ 
ৃষ্ট হয়। 

লারিক রাঞ্যের সংস্কৃত নাম রাষ্টক। ইহা গুর্জর দেশের এক অংশ । 
গুজরাটের এক নাম লাটলেন। এ দেশের সংস্কৃত রচনার রীতিকে লাটী 
বীতি বলে। লাটদেশের নাগর ত্রাহ্গণেরা স্তাগরী অক্ষরের সৃষ্টিকর্তা । 
'টলেমির বারিগাজার সংস্কৃত নাম ভৃগুকচ্ছ। ভূগুকচ্ছের আধুনিক নাম 
বরোচ । মগধ সাম্রাজ্যের উন্নতির সময় পূর্ব ও অপরাস্ত সমুদ্রকুলে তাত্র- 
লিপ্ত ও ভূগুকচ্ছ দুইটি প্রধান পোৌততীর্থ (বন্দর) ছিল। রাজধানী 
পাটলীপুত্র হইতে এই ছুই নগর পর্যন্ত প্রশস্ত রাজবস্ম বিসারিত ছিল। 

টলেমির আরিযাকি বা আধ্যকী, মহারাষ্ট্র দেশ। দৃক্ষিণাপথের 
:আনার্ধ্যদেশের মধ্যে আধ্য রাজ্য মহারাষ্ট্র দেশের আরিরাকি নাম হইয়াছিল। 
"এই রাজ্য অংশত্রয়ে বিভক্ত ছিল। উপকুলাংশ একটি বণিক্সমিতি কর্তৃক 
শাসিত হইত। অন্যান্ত অংশ অন্ধুরাজগণ কর্তৃক শীসিত হইত। কল্যাণ 
নগর তখন মহারাষ্ট্রের প্রধান নগর ছিল। 
" ক্ষপার নামক বাণিজ্যস্থানের অবস্থাননির্ণন্মি পৃণ্ডিতগণের বিস্তর 
মতবৈষম্য দৃষ্ট হয়। সৌবীরের রাজনৈতিক অংশ, তখন সমুদ্রোপকুল 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুপার, সৌবীর শব্দের, এবং অফির আভীর শব্দ 
'হুইতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। অপরাস্ত সমুদ্র (আরব সাগর) তৎকালে 
জলদন্যযগণের উপভ্রবে বিভীষিকাময়ী ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া! 
যার, অন্ুরগণ সমুদ্র হইতে জনপদে আপতিত হইয়া তাহার 
সর্বনাশসাধন করিত ।' জলদস্থ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা 
হইয়াছে । দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অন্থরেরা সমু 
পলায়ন করিয়াছিল, ইহার এইরূপ অর্থ হওয়া সম্ভব যে, আধ্যগণ কর্তৃক 
রষ্টাধিকার ও নির্ব্বালিত অনাধ্যগণ সমুদ্র আশ্রয়ে আধ্যগণকে উৎপীড়িত 
করিত। মঙ্গলুরের প্রাচীন নাম নিত্রাবন্দর, ইহা জলদস্থ্াগণের একটি 
'প্রধান আড্ডা ছিল। ৪ 

মলবার উপকূলে ব্রহ্মাগার নামক স্থানের নাম লিখিত হইয়াছে । 
প্রাচীনকালে ত্রাহ্মণগণ, আধ্যাবর্ত হইতে দক্ষিণাপথে উপনিবিষ্ট হইতেন। 
প্রবাদ আছে, পরশুরাম আর্্যাবর্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয় এই এদেশের 
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৬১টি গ্রামে উপনিবেশিত করান। তাহাদের আগমনে অনার্ধ্যদিগের 
মধ্যে সভ্যতার বিস্তার হয়। অগস্ত্য খষির নিকট সমুদায় অনার্য্যগণ খবণী । 
ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের নাম অগ্রহার। ব্রাহ্মণের! অনার্ধ্যগণের সঙ্গে না মিশিরাও | 
তাহাদের উপকারসাধন করিতেন। অগ্রহারগুলি সাধারণতন্্র প্রণালী 
অনুসারে শাসিত হইত । 

টলেমির কুমারিয়! বর্তমান কুমারিকা । হুর্গার এক নাম নমর 
কুমারীদেবীর মূর্তি থাকাতে এই প্রদেশের কুমারিকা নাম হইয়াছিল। 
প্ল্‌সিকোরেই”র বর্তমান নাম তুতিকোরিণ। তুতিকোরিণ একট প্রধান 
বন্দর ।. তৎকালে মুক্তা উত্বোলহনর জন্ত এই নগরের নিকটবর্ত্তা সমুদ্রভাগ 
খথ্যাঁতিলাভ করিয়াছিল । ইহার তামিল নাম কল্কি। এই নগরে 
পাপ্যরাকগণের প্রাথমিক রাজধানী ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্ত 
পাণ্যরাজ্য শ্রবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল । টলেমির গ্রন্থে তাত্রপদীকে সোলেন 
বলা“হইয়াছে। পালিভাষায় তাত্রপর্ণীর নাম তাম্বাপাণি। কি জন্য তাত্র- 
পর্ণী নাম হইয়াছে, জানা যায় ন।। তাত্রপর্নী সমুদ্রসঙ্গমে পূর্বকালে মুক্ধ! 
উত্তোলিত হইত। রঘুবংশে লিখিত আছে,--এদেশীয় রাজগণ তা্প্ণী 
সঙ্গমের যুক্তাফল, দিয়া*দিগ্‌বিজয়ী রঘুরাজের সস্তোষসাধন করিয়াছিল। 
টলেমির পাণ্ডিয়ন্‌ রাজ্য, পাঁও্যরান্ম্যের নাম । এই রাজ্য তিনিভেহি 
জেলার অধিকাংশ লইয়া! কোইম্বাটুরের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
ময়ে সময়ে এই - রাজ্য অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতিলাভ করিত-। মছরা নগরে 
এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। তামিল ভাষার রীত্যন্থসারে মুখুবার উচ্চারণ 
'মছরা । আধ্যগণ গুর্জর হইতে আসিয়া এই রাজ্যের, স্থাপন করেন। 
কোরি অন্তরীপের, আধুনিক নাম কাঁলমিয়র। মান্নার উপসাগরে, লঙ্কা. 
ও ভারতের মধ্যবর্তী অর্ধচন্্রাকৃত্বি দ্বীপসমূহ রামধন্থু নামে উক্ত হইত। 
ধনুকের প্রান্তদ্ব়কে কোটি বলে । এই কোটি হইতে কোরি-শব্ষের উৎপত্তি 
হইয়াছে কোড়ি, গুড়ি প্রভৃতি শব্দের মূল সংস্কৃত কোটি শব ।, টলেমির 
গ্রন্থে ত্রিবাক্কোড়ের নাম প্যারালিয়া । ত্রিবাঙ্কোড়ের এক প্রাচীন নাম 
পুরালী, তত্রত্য রাজার উপাধ্ধি পুরালীশ্ন ছিল। ভ্রাবিড়রাজ্যের উত্তরাঃশ 
সে সময়ে চোল জ্বাতির অধিকৃত ছিল। কাবেরীর নাম খাবারম্‌ লিখিত 
হইবাছে। কাবেরীর অপর নাম অর্থগঞ্জা। অনুমান হয়, গঙ্গাত্তীর হইতে 
এই প্রদেশে আধ্যগণের আগমন হইয়াছিল। কণ্টকোদিলার সংস্কৃত নামু 
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কণ্টকস্থল।  নানিগ্েইলার আধুনিক নাম পুরী। টলেমি উড়িষ্যার-্যে 
চারিটি নদীর নাম লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে সানদা, মহানদী, ব্রাঙ্গণী, 
=বৈতরিণী ও সুবর্ণরেখার নামের-সহ তাহার প্রদত্ত নামের কোনরূপ বর্ণ- 
সাম্য নাই। ন্ুবর্ণরেখা নদীর মোহনায় কুশাম্ব নামক যে নগর ছিল, 
এখন তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া! যায় না। পূর্বকাঁলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে 
যমুনাতীরে কৌশাম্বী নামী একটি বিখ্যাত নগরী ছিল। হস্তিনা গল্গাগর্ভে 
প্রবেশ করিলে এই নগুরে -কৌরব সাত্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। 
রামায়ণ, মহাৰধশ ও কালিদাসের মেঘদূতে . কৌশা্্বীর নাম আছে। 
কৌশাদ্বী, বৌদ্ধদিগের একটি পবিত্র স্থান। * বোধ হয়, এই হি 
কেহ স্ুবর্ণরেখা তীরে কোশাস্বনগর স্থাপন করিয়াছিল । 
টলেমি, গঙ্গার যে পাচটি শাখার নাম লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্বপশ্চিম 
শীথ। বোধ হয় হুগলী নদী । ইহা তাঅলিপ্তির নিকট সাগর স্পর্শ করিয়া 
ছিল। সর্ব পুর্বশাখা বোধ হয় ঢাকার নিকটবর্তী বুড়িগঙ্গা । টলেমির 
প্রদত্ত নামের সঙ্গে গঙ্গার কোন শাখার বর্ণ-সাম্য বা ধ্বনি-সাম্য নাই। 
হিন্দু ভৌগোলিকেরা ভারতবর্ষের মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শুক্কিমান, থাক্ষ, 
ও বিদ্ধ্য,--এই সাতটি কুলপর্বতের নাম কারিয়ান্ববেন। টলেমির 
গ্রন্থে কেবল উইন্দিয়নের অর্থাৎ বিশ্বের নাম পাওয়া যায়। অপকোপ 
আর্কলি শৃঙ্গ অর্ক্দ অর্থাৎ আবুগিরি। কোন সময়ে ভূমিকম্পে এই 
পর্ধতে একটি প্রকাণ্ড ছিদ্র উৎপন্ন হয়। : তখনকার "লোকের বিশ্বাস 
হইয়াছিল যে, দেবতাদের কোপে এইরূপ ঘটন! ঘটিয়াছে। টলেমির গ্রন্থে 
পঞ্জাবের বিস্তর নদীর নাম আছে। খগ্বেদে পঞ্জাবের সিন্ধু, সরস্বতী, 
শুতুপ্রি, পরুষ্ি, মকুদ্বৃধা, অসিকী, আজিকীয়া, সুসোমা, তৃস্তোমা, সমর্ভ,, 
রসা, শ্বেতী, গোমতী, কুৰ্ম্ম, কুভা, যেহেতু, নদীর নাম আছে। টলেমির 
গ্রন্থে কুভার নাম কুরা লিখিত হইয়াছে। মহাভারতে শ্বেতীর নাম স্থবাস্ত; 
ইহার আধুনিক নাম সোয়াট্‌। পূর্বে পঞ্জাবকে. সপ্চসিন্ধ বলিত। ' সিন্ধু 
সিন্ধুর পঞ্চ উপনদী ও সরস্বতী, এই সপ্তনদী যে প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত, 
তাহারই .নাম সপ্তসিন্ধ। কেহ কেহ্খ বলেন, . অক্সস্‌ নদীর সপ্তপ্রধান 
1 নোতের নাম সপ্তসিদ্থ। তাহা হইলে, সপ্তসিন্ধু আদিম আর্ধ্যস্থানে শিয়! 
পড়ে । বাইভাদ্পেস, ' সিন্ধুর সর্বপশ্চিম উপনদী। এখন ইহাকে 
বেহাৎ ও বিল্ম বলে।: আলেকজাওারের অমুচরেরা ইহাকে হাইদাস্পেস, 


5১৮২ পু | সাহিত্য |. তি _ ১২শ বৰ্ষ, তর সংখা 
কলিত | কাশ্মীরে ইহার নাম বিদস্তা,, ইহা বিতস্তা শব্দ হইতে উৎপর'। 
বিতন্তা শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণ।। চান্দাবল, 'চন্রভাগার *্নাম। ইহার বৈদিক 
নাম অদিরী। 'কষ্চবর্ণজ্লের অন্ত অসিক্লী ( অসিতা-অসিরী ) নাম হইয়!-- 
ছিল। আলেক্ল্েণ্ডারের সঙ্গিগণ ইহার তুমুল জলকল্লোল শ্রবণ করিয়া 
" ‘বিস্মিত হইয়াছিল। বিপাশা, ইরাবতী ও শতজ্রর আধুনিক নাম বিয়াস, 
ভ্রাবি ও শতলেজ.1। *শতক্র কোনও সময়ে স্বতন্ত্রভাবে শতমুখে সমুদ্রে 
পড়িয়াছিল। শতক্র ও বিপাশায় বশিষ্ঠ ও খিশ্বামিত্রের স্থৃতি জড়িত আছে। 
টিলেশির- জায়ামৌনা, সারাবস, ও শোয়া, যমুনা, সরযূ ও শোণের 
নাষ। ভাগীরথী . গঙ্গার * মূল শাখা না হইলে হিন্দুর নিকট ইহা 
পদ্মা অপেক্ষা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত না। ভাগীরথী 'তিন-ভাঁগে 
বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে: পড়িয়াছে। পশ্চিম শাখা সরস্বতী জলেশ্বরেব“নিকট 
সমুদ্রে পড়িয়াছে। টলেমি এই মোহনাকে কা্বিসন্‌ বলিয়াছেন। জ্রলেশ্বর 
নদীর সংস্কৃত নাম শক্তিমতী । উহার অন্য নাম কহুজ্জা। শন্ধোৎপত্বির 
জন্য উহার কথুদা নাম হইয়াছিল। কাদ্িসন্‌ এই কথুজা-শবজ। সরস্বতী 
ও ভার্গীরথীর নিয়ভাগ পুর্বে বূপনারায়ণ নামক প্রবাহ হারা সংযুক্ত ছিল-। 
টলেমিও গঙ্গা প্রকী্ড পূর্বগামিনী শাখা পদ্মা বা পদ্মগঙ্গার ন 

লিখিয়াছেন। এই শাখা হরিণঘণ্টা মোহনার দ্বাপনমাকীর্ণ, সমুদ্রে প্রবেশ 
করিয়াছিল।: , yj ০ 2 
1 টলেমি CE ৯ নন CY যে-সকল দেশের : “নাম 
লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ের অধিকাংশের নাম মহাভারতে ও পুরাণে পাওয়া 
যায়। তাহার সময়ে মেঘবাহন -কাশ্বীরের -শাসনদণ্ড পরিচালন 
করিতেন। তাহার রাজ্য গঙ্গা ও যসুনানদী স্পর্শ করিয়াছিল। - গঙ্গা ও 
শতক্রুর; উত্তবস্থানের মধ্যবর্তী দেশের নাম কিলিঞ্জিনি।. ইহার সংস্কৃত 
নাম কুলিন্দ।. কুলিন্দ জাতি যুধিষিরের রাজসুয়' যক্সে সুবর্ণ উপহার, 
দিরাছিল।-. বিপাশার প্রথমাংশ ‘যে দেশ দিয়! গ্রবাহিত,১.' বরাহসংহিতায় 
তাহার কুলৃত নাম দৃষ্ট হয়। জোলামাবাদের নিকটবর্তী ময়দান পূর্বে 
নগরহার নামে কথিত হইত। এই প্প্রদেশে বৌদ্ধকীর্তির প্রচুর ধ্বংসাবশেষ 
পরিদৃষ্ট হত । গান্ধার রাজ্য সিদ্ধুর পূর্বক ও পশ্চিম দিকে বিস্তৃত" ছিল। 
গান্ধার: অভি প্রাচীন রাজ্য । গান্ধার রাজা বৌদ্ধধর্পের একটি প্রধান 
স্থান ছিল। তক্ষশিলা ও পুঙ্করাবতী গান্ধার রাজ্যের ছুইটি প্রধান নগর”! 


আয়া ১৩০৮৮ ২০, ্রীীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ভারতবর্ষ। ১৮৩; 


ভরতের পুত্র পুর নিন্ধুতীরে পুষ্করাবতী স্থাপন করেন - আলেক্দেওাবের 
সময় এখানে হন্তিনষ্ঠাক সামস্তরাজার রাজধানী - ছিল। ইনি আলেক- 
__ জোগারের মবরোধ হইতে, ত্রিশ দিন নগররক্ষা করিয়া নিহত হন। 
আনস্তর বিজেতৃগণ, কর্তৃক তৎপুত্র সঞ্জয় রাজ্যে 'অভিষিক্ত হন । আলেক- 
'জাগারের , দিগবিজয় মুসলমান-বিজয়ের ন্যায় নিষ্ঠ্রতাপুর্ণ নয়। গ্রীক 
জাতিও মুসলমানদের ন্যায় হিংস্র ছিল না। গ্রীক্দের : বিজ্রয়ব্যাপারে 
পৃথিবীর উপকার ভিন্ন অপকার. 'সাধিত- হয় নাই । কনিষ্ক, পুরুষপুরে 
( পেশোয়ারে ) রান্গত্ব করিতেন । গান্ধারের বহু স্থানে রাজেন্দ্র অশোকের 
কীর্তিকলাপ বিদ্যমান ছিল। সিন্ধু ও বিতস্তার মধ্যপ্রদেশে তক্ষশিলার 
ন্যায় প্রকাণ্ড নগর-ছিল না।. তক্ষশিল] একটি. পার্বত্য নগরী । বহু 
প্রাচীন গ্রন্থে এই নগরের নাম পাওয়া যার। কোন কোন বিদেশীয়- 
পর্যটক ইহাকে 'নিনেভার সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন। রামায়ণ বলেন, 
ভূরতপুজ তক্ষ কতৃক তক্ষশিলা স্থাপিত হয়। এখানকার রাজা আলেক্‌-- 
। জাগারের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। ৮০ বৎসর পরে অশোক কতৃক - 
গ্রীকদের হস্ত হইতে এই নগর আচ্ছিন্ন হয় । এই নগর দীর্ঘকাল শকদের ' 
ধক্কৃত ছিল। বোৌদ্ধেরা তক্ষশিলাকে পরিত্র নগর*মনে: করিত। বৌদ্ধ 
পুরাণে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব এই নগরে আপনার মন্তক দান করিয়া- 
ছিলেন। ফাহিয়ান্‌ ও হিউএনসিয়াং এই নগর দর্শন করিয়াছিলেন। মুসল- 
- মানদের কোন গ্রন্থে তক্ষশিলার নাম নাই । ইহাতে বোধ হয়, ভারতভূমিতে 
মুসলমানদের প্রবেশের পূর্বেই তক্ষশিলা বিনষ্ট হয়। 

. টলেমির পাই রাজ্য পাওব রাজ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । আমরা -এই 
বিষয়ের কিছু আলোচন! কৃ দেখি ৷ ললিতবিস্তরে আছে, যখন শাক্য মুনি 
জন্মগ্রহণ করেন, তখন হস্তিনাক্স পাওবেরা রাজত্ব করিতেন। পৌরাণিক 
মূতে রাজা জনম্জেয়ের পুত্র কি পৌজ্তের সময় হস্তিনা, সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ 

* রুরে। সে ঘটনা বুদ্ধের জন্মের পূর্বে হয়। তবে ললিতবিস্তরের বর্ণনা. খাটে 
কই? টলেমির সময়েই বা পাশুবদের রাজধানী কোথার ছিল? পাওবদের 
মূলশীথা নন্দবংশের রাজত্বকালে বিনষ্ট হয়, টলেমির সময় পাওবেরা ' 
কোথা হইতে আসিল ? আমাদের বোধ হয়; ইক্ষীকৃবংশ.-ও কুরুবংশ, নানা 
ভাগে বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব করিত। টলেমি তাহারই 
এক শাখার নাম করিয়াছেন। 


৮৪: | j সাহিত্য I ১হশ বর্ষ, ওয় সংগা 


= টলেমির সাগল নগর-শাঁকল নগরের নাম মহাভারতের অনেক স্থানে 

শাকল নগরের নাম আছে। ইহা মদ্র দেশের রাজধানী ছিল। লাহোরের 

৬০ মাইল পশ্চিমে এখন সাঙ্গলওয়ালা। টবা নামক যে স্থান দৃষ্ট হয়,-- 
শাকল নগর সে স্থানে ছিল। আলেকজেগ্ডার- কর্তৃক শাঁকল বিধ্বস্ত ' হয়, 
কিন্তু ছ্যমিত্র (ভেমিটি,য়ম্‌) কর্তৃক উহা! পুননিৰ্শ্মিত হয়। টলেমির লবোর্লা 
“লাহোর নগরের নাম! লাহোরের প্রাচীন নাম লবলোঁক বা লবকোট । 
রাম তনয় লব এই নগর স্থাপিত করেন।' মদৌর! মথুরার বিকৃত নাম! 
মথুরা চিরন্ুন্ররী। পাঞ্চালরাজ্য হিমালয় হইতে চম্বল নদী পধ্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল। টলেমির গ্রন্থে পঞ্চালের অধিবাসিবর্গ পাঞ্চাল নামে উক্ত হুইয়াছে। 
এখনকার রোহিলথণ্ড পঞ্চালের অন্তর্গত ছিল'। সম্ভলগ্রামের নাম পাওয়া 
যায় । হিন্দুদের বিশ্বাস, এখানে কন্কি অবতারের জন্ম হইবে। টলেমির 
আদিম্দারা, পঞ্চালের অন্যতম নগরী অহিচ্ছত্র। কান্যকুজ কানাগোর! 
নামে উক্ত হইয়াছে। কান্তকুজের প্রাচীন নাম রাজা কুশলাঁভের এক শত- 
কুক্জা কন্যার নামানুসারে কান্কুজ' নাম হইয়াছে । টলেমির-সময়-সিদ্ধু 
কাবুলসঙ্গম হইতে: সিদ্ধুদাগরসঙ্গম পর্যস্ত সমুদয় দেশ হিন্দু: সিরীয়: অর্থাৎ 
হিন্দুধশ্াবলন্বী শক “জাতির অধীন ছিল। আভীর জাতি এই প্রদেশের 

দক্ষিণভাগে বাস করিতেন। 

* সিন্ধুনদী সদা পরিবর্ভনশীল। অনেক প্রাচীন নগর' জলপ্রাবনে রর 
হইয়া গিষাছে.। শক জাতি দীর্ঘকাল, সিন্ধু নদের: উভয়-পার্খে রাজত্ব করিয়া- 
ছিল। বাক্টি,য়ার গ্রীকেরাও অল্প দিন রাজত্ব করে নাই। পরে ইউচি” 
নামক তুরাণী জাতি তাহাদের স্থান অধিকার করে। মহাঁভারতে-যুক 
নামক যে জাতির উল্লেখ আছে, তাহারাই ইউচি জাতি । টলেমির-গ্রন্থে 
উত্তর সিন্ধুর মুষিক রাজ্যের নাম আছে। সিদু দুই প্রধান ভাগে সমুদ্রে 
পড়িয়াছিল। -সিদ্ধু বর্ধীপে পাতালপুর অবস্থিত । কেহ আধুনিক ঠঠা; কেহ 
বা হায়দরাবাদকে পাঁতালপুর মনে করেন। টলেমির উদ্জিলির সংস্কৃত নাম 
উজ্জয়িনী। এই নগরের: প্রাচীন নাম অবস্তী। হিন্দুদিগের সাতটি পবিত্র 
নগবীর মধ্যে অবস্তী একটি । এই নগরে যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্যের রাজধানী * 
ছিল। উজ্জয়িনী কালিদাস ও বরাহ্মিহিরের লীলা-নিকেতন,। ভারত ' 
বর্ষীয় জ্যোতির্বিৎ পশ্ডিতগপ এখান হইতে ভ্রাঘিমার, গণনা করিতেন। 
এই নগর হইতে ভৃগুকচ্ছ পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাঁঞবন্ঝ নির্ন্মিত হইয়াছিল ।' 


আধাচ। ১১৮। স্বীন্রীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ভারতবর্ষ । ১৮৫ 


কোনও সময়ে মালব অনাধ্যদের অধিকৃত ছিল। ভোঁজবংশীয় ক্ষভ্রিয়গণ 
'মালবে আর্্যরাজ্যের বিস্তার করেন। কথিত আছে, বাণ নামক অনাধ্যরাজাঁ 
মহাকাল শিবের স্থাপন করেন। ব্য্র্টর, সহ যদুব্‌ংশীয়দের বিবাদের অর্থ 
“ আৰ্য্য ও অনার্ধাদের বিবাদ । 

“্টলেমির নাসিক নগরের নাম পরিবর্তিত হয্ব নাই। এই প্রদেশে কোন 
সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল। রামায়ণের সময় ইহা! 
'পঞ্চবটা অরণ্যের অন্তর্গত ছিল। কচ্ছের উত্তরপূর্বে পুলিন্দেই জাতি 
খাস করিত। পুলিন্দেই জাতির সংস্কৃত নাম পুলিন্দ। এই জাতি ভারত- 
'বর্ষের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলোর পোদ জাতি, পুলিন্দ 
জাতির বংশন্গাত। টলেমির ফিলিটেই জাতি ভীল জাতির পূর্বপুরুষ ! 
ভীলের৷ পুর্বে এখন অপেক্ষা বিস্তীর্ণ স্থানে বাস ক্রিত। ভীল জাতির 
সংস্কৃত নাম ভিল্ল। ভিল্ল শব্দের অর্থ ধ্ুক। এই মৃগয়াপ্রিয় ধন্ুদ্ধর জাতির 
তজ্জন্ত ভিল্প বা ভীপ নাঁম.হুইর়াছে। কাঁগডালই বোধ হয় গণ্দের দেশ। 
র্ামান্ণের সময় এই দেশের নাম দণ্ডকারণ্য ছিল। রামায়ণের উপাখ্যান 

বিশ্লেষ করিলে জানিতে পারা যায় যে, এখানে প্রথমে যে আর্ধ্যরাজ্য 
পিত হয়, অন্তৰ্বিপ্বে এবং কোন আকস্মিক দৈবঘটনার তাহা নষ্ট হইয়! 
যার । পুরাণে কুস্তল নামক যে রাজ্যের নাম দৃষ্ট হয়, পরবর্তী সময়ে এই 
স্থানে সেই রাজ্য স্থাপিত হয় । | 
আস্বাষ্টেই অন্ষ্ঠ জাতির নাম। এই জাতি গদাযুদ্ধে নিপুণ ছিল। 
মন্ুংহিতায় অম্বষ্ঠ নামক যে মিশ্রজাতির নাম দৃষ্ট হয়, তাহারা মহানদীর 
উদ্ভবস্থানের দক্ষিণে বাস করিত। বাঙ্গালার বৈদ্য জাতি কি এই অম্বষ্ঠ 
জাতি? ফেনবংশের পূর্বপুরুষের! দক্ষিণাপথ হইতে বাঙ্গলায় আগমন 
করেন। * * * টলেমির সময়ে আরাবলী ও.সিদ্ধুর মধ্যে ভাই- 
ওলিগ্গেই জাতি বাস করিত পাণিনির গ্রন্থে এই জাতি ভূলিঙ্গী নামে উক্ত 
হইয়াছে। ভূলিঙ্গী জাতি শান্বজাঁতির এক শাখা । শান্বদের সহ ষছবংশীয়দের, 
বিবাদ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। টলেমির পালিম্বোথরা বা পালিবোা 
. পাটলীপুত্রের নাম। মহারাজ অজাজশক্র কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয় । 
পাটলীপুত্র এক প্রকাও সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। সমুদয় উত্তর ভারত 
সিন্ধুনদীর পশ্চিমপার্খস্থ বহু স্থান ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থান লইয়! এই সাম্রাজ্য 
গঠিত হয়। তাত্রলিপ্ড এই সাআজ্যের একটি প্রধান বন্দর ছিল। ভারতীয় 
২৪5 


৯১৮৬ Ls সাহিত্য । ২ বর্ষ, ওর সৃখ্যা। 


_বাণিজ্যপোত এখান, হইতে যব,-স্থমাত্রা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে গমন করিত । 
উলেমির কার্টিনাগ ও কার্ট সিনা, বঙ্গদেশের কর্ণয়ড়গও কর্ণস্ূবর্ণগড় হইবার 
'সম্তারনা। শবরেই জাতির সংস্কৃত নাম শবর জাতি । এই জাতি মধ্য ও 
দক্ষিণ ভারতের আরণ্য প্রদেশে পুলিন্দ জাতির প্রতিবেশিরূপে বাস: করিত, ২ 
‘এই অন্ত প্রাচীন গ্রন্থে পুলিন্দ-ও শবরের নাম পাশাপাশি লিখিত হইয়াছে, 
দেখিতে পাওয়া যায়। টলেমির গঞ্গারাঢ় বোধ হয় রাঢুভূমি | -রাঁটের লোক 
“আঁলেক্‌্জেণ্ডারের সময় বিলক্ষণ সমরকুশল ছিল। . বর্ধমান -গঙ্গারাছের 

একটি প্রধান নগর ছিল। গঙ্গারাঢ়ের রাজধানী গঞ্জি। বাঙ্গালার, অধি- 
কাংশ স্থানকে গঙ্গারাছের অন্তর্গত ধরিয়া কেহ কেহ, গঙ্গ1. ও. ব্রহ্মপুল্রের 
সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হত্তিমালা. নগরীকে গঞ্জিনগর বিবেচনা, করিয়াছেন) 
'মেয়েলি ছড়ায় হস্তিমাপার দেশের নাম .গুনিতে পাওয়া. যায়।..কিরাদিয়া 4৫ 
কিরাত জাতির নাঁম।. কিরাতেরা . লৌহিত্য অর্থাৎ বরক্মপুত্রনদতীরে রায় 

“করিত । কিরাতেরা এখন ভোট ও নেপালে, বাস করিতেছে । : কোন 
সময়ে তাহারা বাঙ্গাল! দেশের সমুদ্রোপকুলে বান করিত ৷ আসামের দক্ষিণ-- - 
অংশকে পুর্বে নরক দেশ বলিত। পুরাণে বর্ধিত আছে, নরকাক্সুরের . রা 
সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তুতন্ছিল। ত্রিপুরার প্রাচীন নাম কিরাত রাজ্য । ক্ম 
চল ও রক্ষিয়াং; এই তিন: দেশ-অস্জুরদিগের তিন পুরী সঃ 

পেগুর সংস্কৃত নাম স্বর্ণভূমি। ব্রহ্মদেশের সরকারী কাগন্ষপত্রে বহ্ধ- 

দেশকে স্থবর্ণপ্রাস্ত বলা হইত। রেঙ্গুণ ইরাবতীর যে.সুখে অবস্থিত, প্রাচীন- 7 
কালে তাহাকে সুবর্ণ নদী বলিত। টলেমির গ্রন্থে খাইসোলা নাম দৃষ্ট হয়। 
বিদেশীয় প্রাচীন পর্য্যাটকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা 
যায় যে, গঙ্গার পৃর্বতীর হইতে সিনেই অর্থাৎ চীন পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ, 
নগর ও নদীর নাম-সংস্কতত ভাষার শব্বান্ুসারে রচিত হইয়াছিল । ভারতীয় 
ধর্ম ও আচার ব্যবহাঁর্র ও সকল দেশের উপপর.আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। 
“বৌদ্ধ ধর্ম, & সকল স্থানের পশুপ্রকৃতি মানবগণের মধ্যে সভ্যতা সঞ্চারিত 
করিয়াছিল শ্যাম ও কোচীন চীনে পরাক্রমশালী .বৌদ্ধরাল্য; প্রতিষ্ঠিত 

“হইয়াছিল, ৷ ' কোঁচীন চীনের দক্ষিণঞ্দিকে চম্পা ও কায নামক দুইটি] 

পরাক্রাত্ত বৌদ্ধরাজ্যের নাম পাওয়া যায়। | 

' হিমালয়ের পূর্ববাংশের নাম দামন, পর্কৃত।. ইরান তামস। 
গিরি... হিয়ালয়ের, পুর্বাংশের প্রকৃতি সাধারণের অগ্তাত ছিল বলিয়া 


পাশা 






আাঘঢ,১*৬। খ্রষ্ীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ভাঁরতবর্থ । ১৮ 


তদংশের তামস নাম হইয়াছিল। দোঁয়ানস, দিহং নামে প্রথিত ব্রহ্মপুত্রের, 
অংশবিশেষের নাম । রীমায়ণে ব্রহ্মপুত্রের নাম তৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, রামা- 
/রণের নলিনী নদী ব্রক্ষপুত্র হইতে পারে । 
পূর্বকালে গঙ্গা বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াই সমুদ্রে মিলিত হইয়াছিল । 
সমুদ্র হইতে দ্বীপাকার ভূমিথণ্ড মস্তকোত্তোলন করিলে ছুই দ্বীপের মধ্যবর্তী 
সমুদ্রভাগ স্ুবৃহৎ্ নদী হইয়া দাড়ায় । এইক্‌পে গঞ্গ। শতমুখে নমুদ্রগামিনী 
হইয়াছিলেন। শতশব্দ এখানে বহুসংখ্যান্ব দ্যোতকমান্র। বাঙলার অধি- 
কাংশ নদনদী, গঙ্গার শাখা গ্রশাখা। গঙ্গাব পূর্বশাখা চট্টগ্রামের ও পশ্চিম 
শাধা তমলুকের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছিল বলিলে, বোধ হয়, ভূল হয না। 
গঙ্গার প্রণমাংশের পূর্ব দিকে পূর্বে গঙ্গানাই ব! তাঙ্গানই নামক জাতি 
বাম করিত। তাঙ্গানই তঙ্গণ শব্দের গ্রীক সংস্করণ। এই পার্কত্য মোগল 
জাতি আধ্ধ্যদিগের আগমনে স্থানভ্রষ্ট হইয়া উত্তর ভারতের নানা স্থানে 
ব্যাপ্ত হইয়া.পড়ে ৷ বাঙ্গালার ধাঙ্গড় জাতি এই জাতির শাখামাত্র। মালদ- 
হের নাগর ও ধান্ুক জাতিও এই জাতির অন্তর্গত বলিয়া! বিবেচিত হয়। 
৪ গঞ্গানদী, মালদহ জেলার কালিন্দী নদী দিয়া টলেমিব সময় প্রবাহিত 
ইত। গঙ্গা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলে তৎকালে ক্রেলদ্‌না নামক নগব 
অবস্থিত ছিল। এখন সে স্থানে পুরাতন মালদহ নগর বিদ্যমান । পাঠান 
- রাজত্বকালে পাও্ড,য়া নগরে কিন্নৎকালের জন্ত রাজধানী স্থাপিত হয় ১. সেই 
সময় মালদহ নগর নির্শিত হইয়াছিল। মালদহ শব্দটিকে মলদ শব্দের 
রূপান্তর মনে হইতে পারে। রামায়ণে মলদ নামক স্থানেরও নাম আছে, 
কিন্ত মলদ রাজ্য শাহাবাদ জেলার কোন স্থানে ছিল বলিয়া অনুমিত হুয়। 
মেগাস্থিনিসের মলিন্দেই মালদহ নহে, উহা অন্য নগর। গঙ্গারেজিয়া, 
পালরাজধানী গৌড়ের নিকটবর্তী কোন নগর। পুরাতন মালদহ নগরের 
অবস্থান ও ব্যাপ্তি দেখিলে, উহা যে কোন সমষে একটি প্রকাণ্ড নগর ছিল, 
তাহাতে সন্দেহ থাকে না। যেখানে সেপানে গঞ্জি নগর খঁজিয়া না বেড়া- 
ইয়া মালদহ নগরকে সেই নগর বিবেচনা করিলে ক্ষতি কি? ? টলেমির গ্রন্থে 
গৌড়নগরের নাম পাওয়া যায় না। গঙ্গা ও মছাননীর সঙ্গমস্থানে নাম 
আছে, তৎকালে গৌড়নগর থাকিন্ট্রে তাহারও নাম থাকিত। টলেমির 
গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা অনেক পৌরাণিক দেশ, নগর ও নদীর অবস্থান 
জানিতে পারি । পৌরাণিক নামগুলি যে পিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক নয়, তাহা 
জানিতে পারি। ইহাও দাত অল্প লাভ নহে । 
শ্রীর্রনীকাস্ত চক্রবর্তী । 


এ 





| চিত্রশালা। « রাযি 
নিজ | স্‌ 
ভগবন্তভগীণ রলিয়া, থাকেন, অরষ্টার করুণী .সাগর্বে মত সীমাহীন, এই বিশাল বিশে 
আপনার বুদ্ধিগর্ক্বিত, মানব হইতে সামাস্ত কীট পর্যন্ত তাহার অপরিসীম স্নেহের ও করুণাৰ 
পরিচায়ক । যাহাব' সম্সেহ বসছে সুপ্ত বীজ অঙ্কুবিত হইবে বলির সুদৃঢ় আববণে আপনাব. 
জীবনীশক্তি 'অব্যাহত রাখে; ধাহার কৃপায় সম্ভান ভূমিষ্ঠ "হইবার পূর্ব্বেই'মাতৃবক্ষে সুখ! 
সঞ্চিত হয়-তাঁহার, করুণার তুলনা নাই !। পৃষ্টধর্ম্মবলম্বীরা.. কল্পনা . করেন, দেবদুভগণ ' 
সমর সময় স্বর্গ ত্যাগ করিয়া ধরায় অবতীর্ণ হয়েন, এবং .শোকার্ডকে সান্ত্বনা! দান কবেন, 
বিপন্নের উদ্ধাবসাধন কবেন, শিশুদিপকে রক্ষা করেন। তাহাঁদেরই বাণী বিবেককপে 
কুপথগাসীদিগকে সুপখে পরিচালিত করিবার চেষ্ট! করে৷ 
* জর্দান, চিত্রকর দকহর্ট' ( Plockhorst ) সৃহদেবতার ষে চিত্র- অঙ্কিত করিয়াছেন, 
তাহার প্রতিলিপি সাহিত্যের পাঠকদিগকে উপহার প্রদত্ব হইল। 

_ছুইটি চঞ্চল বালক ' ফুলবনে খেলা করিতেছে।' যেন'কুক্ছমরাশির মধ্যে মধুরতম কুহুম- 
যুগল! কিন্তু :কুহুমের পার্শ্বে কণ্টক আছে; স্যামশপ্পাস্কৃত ভূমিতেও কঙ্কর থাকিতে পারে। , 
শিশুযুগলের .কমলকর- কণ্টক।ঘ।তে ক্লিষ্ট হইতে- পারে,তাহীদের কোসল পদ খু 
কঙ্কর কণ্টকে বাধিত হইতে পারে। তাহা হইলে তাহাদের হাস্তপ্রভাসমুন্ছল 
প্রভাত কুহমে 'শিশিরবিল্দুব মত অশ্রু দেখা দিবে ।' তাই গৃহদেবতা তাহাদের- হদৰ 
তেছেন।' সাহাব: প্রদাঞ্সিত পঙ্গপুটে রবিকর সধত্বে 'অপস্থত ; 'তাহার বাহযুগল শিশু 

দিগকে আসন 'ধিপদ ' হইতে - মুক্ত করিবার জস্ত প্রস্তুত । হার আননে আশঙ্কা; নয়নে 
করুণা 1৩ ১ ১ ARN 
(৷ এই দেৰীযূৰ্্জিব দেবরের সাক্ষী, পক্ষদ্ধষের বৰ্জ্জন করিলে HERE) 

সংসারে ধাহার স্নেহ জগতে শ্বর্গেব আভাষ, খাঁহার নিঃস্বার্থ স্েহ অস্তে একান্ত দুপ্প্াপা 
অথচ অনায়াসলন্ধ বলি! সস্তান ' একান্তই প্রাপ্য বলিযা বিবেচন! 'করে, সেই হ্বননীর মুর্তি 
দ্রেখা দেয়। .বে-জননী' সন্তানের সামান্য সুখের অন্ত প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত ; সংসারের 
কক্ধবকণ্টকিত,পথে তাঁহার পৃদতল অক্ষত রাখিবার জন্য বক্ষ পাতিয় দিতে ইচ্ছুক) যে 
জননীর দয় স্নেহের আগ্ার-- ee Le 
 দুৱকুল যথা সৌরভ-আগার ৩ Ets | 
| "২... 'গুক্তি মুকুতার ধাম, নণিময় খনি" 2 
a জননীর দিবাদীপ্রিসমুজ্ছল মূর্তি নয়নসমক্ষে' পরিস্ষট হই! উঠে। Ha ps ৫ 
পুণ্যময়ীর পদতে অবনতজম্থ হইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, 

" “মম অপরাধ যি কব, মা গ্রহণ, । 
আসি তবে বাঁচি কতক্ষণ? - ER 
সম বুদ্ধি, বল যাহা ... সব তুমি জানু তাহী যর ২.০ 

অবোধের দোষ পাঁয পাষ! ূ 
প্ৰসীদ, প্রমস্ন-মন1 জননী, আমার ! 
১ tts metnatnnemaummnme) 







পি 
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PRESS. 


ব্ণীয়, হইযাহে কনকোচে বল! মায় রক্ষার উন্নতি 
তের গৌরনবদ্ধন করিত । “কার, মাহাত্ম্য" মন্দ নয়, কিন্তু, 
- “প্রবাসী” কৰিতাটির-- 
অনাদি অঃশষ আত্মা, আস্থার জগৎ" 
াস্মিক বাপার আমর বুঝিতে পারিলান ন।। 
ভারতী জাত সব্বপ্রথমে জীবুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
21 কৃত্রিমতার আতিশয্যে আহত ইইয়া কবির “মানস 
ত বাধা বৃতি অতিক্ৰম করিয়া? কবিতায় ৬প্ত জরক্ষিত : গাঁয় অমৃত পা 
ৰ ন{ দুর্ভাগা আমরা অসমর্থ! গরুড়ের সামর্থ্য নহিলে অমৃত আহ৷ 
হে! শ্রীযুক্ত নগেন্নাখ গুপ্ত, দেখিতেছি, প্রহেিক-রচনায় সিদ্ধহ 
নধর প্রবাসীর 'সর্যাসী"র জট! হিমালয়কন্দরে অদৃশ্য হইতে ন! হই 
‘সোনার কিঃ শু রুপার কাঠি" বাজাইরা হী ও জি রাজনৈতিক ইনি 


37" আমরা ত চেষ্টার ক্রটা করি নাই. কথায় বলে; দু কা 
নগেন ৰাহু ত আগেই ছুকাঠি বাজাইয়া রাধিয়াছেন hs 


তীশচন্স বাতির “ক্ষ-কার পন তিত্পূ্ণ করছ । ত 
| বাবুর এই ৰদিযাদী ক্ষ-কার! নগেনবাবুর “সোনার ৰ কপ! 


বলস্বে বাহিতোর দঃ 
ঁ বিদ্যাসাগর, তাহার, উচ্ছেদ { 
হইয়া গিয়াছে । প্রাচীনভার খ্যাতি ছিল 
টু মালা: হইতে রা করেন নাই 


শচিরকুমী রসভা” নামক গল্পটি ম নাটকে ' 


গুটী পোকার মত গল্পটির প্র কৃতিঃ টিসি 





ৃ নে কে নারে'--ইত্যাদি। সা নষ্ট 
দক: এক খাতে চলিতেছে। | 


টুর প্রবন্ধ eS Hie তাহাতে আলোচনার 
J | ধ্জাধীনত্রিপুরাধিপতি ভবীরচন্দ্র মাণিক্য ' 


1 চিরসহচর বসন্তুক যদি বৎসরাঁজ উদ্য়নের চরিতকাহিনী লিপির 
[ও এত সন্ধান দিতে পারিতেন না। প্রারস্তে লেখক বলেন,-“একটি সাধি 
এবং একটি স্বাধীন রাজার জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে ও বিভিন্ন আদশে গা 
কত্ত লেখকের চিত্রপটে স্বর্গীয় বীরচন্দ্র দাণিকোর যে চরিত্র প্রতিস্তুলিত হইয়।ছে, ত। 
রর উপাদানে গঠিত বলিয়। মনে হয় না। রাজ-জীবনের টা কিকেনং 





j লেন! নিযে বিষ বটে ! হাটের কলায়' নেদো 
থকে তুষ্ট করিতে পারেন বৈকুষ্ পতি ‘ভাল খাব”, 
কলর ক্ষতি যে অনিরাধ্য ! রাম-বাবুর পূঙ্জায় এমনতর 
মনে করিবেন? আজকাল লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ পাকা চি ঢা 
| বলিতে পারি না! 


নয গর নমালোচন! এবার প্রকাশিত হণ না I 
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. নতি 
25 0.. তৃতীয় অধ্যায় । 


ECA নিলা OR 'ভাহুত-" 
_ বর্ষের-সমস্ত পুপ্যক্ষেত্র দর্শন করিয়াছি: তারতরাজ্যে পথ,; ঘাট, পাশ্থশালা, 
'দাতব্যসলা,:চিকিৎসাঁলয়ের অভ্যক নাই । :এত-দিন ইংরাজরাজ্যে থাকিয়া 
ইংরাজের প্রতাপ বুরিতে পারি নাই।;--ইংরাজ প্রব্ার "সুখ." সৌভাগ্য' অনু, 
ৰৈ ভবও রুূরিতে,পারি নাই। অদ্য পর্রাজ্যো আসিয়া, ছু' হাত. তুলিয়া -মহা- 
ঝাঁণীকে আশীর্বাদ : করিতেছি, অন্য: যেখানে আসিক্সছি,, সেখানে পথ 
নাই, ঘাট নাই, মাথা গু'ঞ্জিবার স্থান; নাই৷ কিন্ত -জাছে'দস্্যতয়, রাজভয়, 
. আরার [বর্ফপাতের '.মহাঁতয় ৮... ইংরাজরাজ্যে ;. ইহার, কিছুই নাই? 
আমি চিরপথিক্‌,. চিরদিনই: পথে .গরে.বেডাইলাম ; ইংরক্রি:'রাজের.বিচার 
ee "তাহার: সঙ্গে আমার: দম্বন্বও: নাই]: চিনি পথ, ঘাট; 
লা," ধৰ্ম্মশালা,.. চিকিংসাশালা:।, "ইংৰাজ রাজ্যের ের্কত্রই.. এই 
উরে তাই আজ ইংরাজ্ রাজ্যের; প্রশংসাংরুরিয়া, আপনাকে 

ইংরাজ গ্রজা বলিয়া গৌরবাঁন্বিত;মনে করিতেছি :.- 7. 
চি এখানে আক্র ইংরানের প্রবেশাধিকার রাইটার বিধাতা । 
. এখন চার :গঁচমাঁস এই. রাজ্যেই থাকিতে হইবে); স্র্ধ্যোদয় হইয়াছে; 
রৌন্রও খুব উঠিয়াছে,, তথাপি শীত-যায় : নাইন .অতিকষ্টে শয্যা .পত্রিত্যাগ 
" করিলাম,ও ষথাবিহ্ত প্রাতঃকৃত্য)সমাধান- করিলাম .'হিমালয়" পর্যটক 
" 8 বুজতে হইয়া... পরিত্যাগ .করিতে, হয় ৭: স্নান নাই; 
* বন্ত্রপরিত্যার্গ নাই,.পোাতঃকাল হইতে না হইতেই ক্ষুধায় পোণ জ্বলিয়া উঠে; 
, আর কিছু'আহাঁর না রুরিয়া চলাও; যায় ন:।, আহারের. মধ্যে -প্রধান চা; 
ছাতু, মাংস ৷: এখানে অল্পমূন্যে ছাগ ও. মেষ পাওয়া যায়, কিন্ত কাচের 
অভাবে মাংস সিদ্ধ করা-যায় না; অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস খাইতে হয়। অদ্য উঠি- 
বার পূর্বেই খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল । কারণ, আট মাইল না গেলে আড্ডা 
” শ্বাইব ন!।৷ এই আট মাইল চলিতে আট খণ্টা লাগিবে। এক ঘণ্টার কম 
এক মাইল চলা অতীব ছফর। সুতরাং সকলকেই আহার করিতে ' হইল। 

২৫ Dl 


ই 
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"এখানে জলের ও কাষ্ঠের অভাঁববশতঃ সকলেই প্রীতঃকালে একবার 
আহার করিয়া লন। তাহার পর যখনই জল ও কাঁঠ পাওয়া যায়, তখনই 
আহার করিতে হয়। ঘনঘন আহার না করিলে হিমালয়ত্রমণকারীদের 
প্রাণ বাঁচে না। আহারাদিসমাধান ও যাত্রার আয়োজন করিতে অনেক 
বেলা হইয়া পড়িল। অনুমান নয়টার সময় আমর! “হোতি” পরিত্যাগ 
করিলাম । * Cr 
একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। “মর্গীও” আসিয়া জানিতে 
পারিয়াছিলাঁম, ইংরাঁজরাজ্যের কোনও বস্তু সঙ্গে লইয়া গেলে তিব্বতী- 
সেরা ইংরাজের অনুচর বলিয়া! সন্দেহ করিয়া থাকে। সেই জন্ত কম্বল 
ভিন্ন আমার সঙ্গের জিনিসপত্র, যথা বাসন বর্তন, ইংরাঞ্জী শীতবস্ত্র, দেশীয় .» 
বিনামা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম; এক কমগুনু ও এক- : 
মাত্র কাঠের বাটি সঙ্গে ছিল। .তিব্বতযাত্রীদিগকে এই সব বিষয়ে 
মনোযোগী হইতে হুইবে। পরস্ত আমার সঙ্গীরা আমাকে এ কথাও 


বলিয়াছিল, আপনি তিব্বতীয় লামার সাজে সজ্জিত হউন) কেশ ও শুক্র 
মুণ্ডন করুন। আমি বলিলাম, তাহা হইবে না; আমি সু 





সন্ন্যাসীর বেশেই যাঁইব, অন্ত বেশ গ্রহণ করিবার আমার অধিকার নাই। ' 
অদ্য ১৫ই আষাঢ় বেল! নয়টার সময় আমর! হোতি ছাঁড়িলাম। পথি- 
মধ্যে নানাপ্রকাঁর দুরারোহ পর্বত অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ণ ছইটার পর 
‘সাক’ নামক আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। ‘মাক’ একটি পার্কতীয় নদীর 
পরপারে । আমরা নদী অতিক্রম করিয়া “সাকে’ গহুছিলাম। এখানে 
দেশীয় আড্ডা বা চটার স্তাক্স কিছুই নাই) গৃহের চিহ্তসাত্রও নাই 
লোকাঁলয়ের নাম গন্ধ নাই; অধিক লোকের সমাগমও নাই. কেবল 
আমরা যে ১০১২ জন যাত্রী আসিয়াছি, তাহারাই পরস্পর কথাবার্তা 
কহিতেছি, এবং একে অপরের তত্ব লইতেছি। অন্য কেদার সিংহের এক- » 
মাত্র তান্ু আমাদের সকলের আশয়স্কান। কেহ বা তা্ুর মধ্যে রহিল, কেহ 
বা বাহিরে পড়িয়া রহিল। এই স্থান সমভূমি ; নিকটে জল; গবাদিপঞ্জ- 
চারণের স্থান বলিয়া যথেষ্ট ঘু'টে গ্বাওয়া যাঁয়। আর অদূরে কন্টকবৃক্ষ / 
আছে, তাহাতে জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্য চলে। সুতরাং তিব্বতষাত্রীরা- এই 
স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করে। অপরাপর আড্ডার স্তায় - এখানে প্রন্তরের  : 
ঘেরও নাই। আবার এই নদীতীর হইতে ছুরারেহ পর্বত আরোহণ 


FF 
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করিতে হইবে। সমস্ত রাত্রি এখানে বিশ্রাম করিয়! অতি প্রত্যুষে পর্বত. 
“রোহণ করিলে তত ক্লেশ হইবে নাঁ। আমরা এখানে আসিয়া দেখি যে, 

ও কতকগুলি যাত্রী এখানে অবস্থিতি করিতেছে । তাহারা আমাদিগকে. 
কতকগুলি ঘু'টিয়া ও কাষ্ঠ দিল; তাহাঁতেই আমাদের চা প্রস্তুত হইল। 
আমরা সকলেই চা পান করিয়া পিপাসানিবারণ করিলীম। কিছু ক্ষণ 
বিশ্রামের পর ছ তিন জন লোক. নিকটবর্তী জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ ও ময়দান 
হইতে খুঁটিয়। সংগ্রহ করিয়া আনিল। 

অদ্যকার বিশ্রামস্থান বড়ই সুন্দর | একে হিমালয়ের উপত্যকা, তাহাতে 
চআবার নদীতীর, চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণী প্রাচীরের স্কায় স্থানটিকে বেষ্টন 
করিয়! রহিয়াছে। প্রায় ছুই মাইল যাইয়াই নদী পর্বতাঙ্ষে গাঢাকা 
দিয়াছে, কেবল কুলুকুলুরবে নদী আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া পিপাসাতুর্‌ 
-পথিককে আশ্বস্ত করিয়া সেই দিকে আসিতে ইঙ্গিত করিতেছে ।. এই 
. নর্দীতীরে নানাজাতীয় হরিণ, বন্ত অশ্ব, হরিৎ পীত রক্ত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি 


মন সময়ে একটি বন্ত অশ্ব দেখিতে পাইলাম । বন্ত অশ্ব গন্দভবৎ খর্ব, 
শ্বেত ও রক্তবর্ণে সুরঞ্জিত, দেখিতে নয়নানন্বকর। সে স্বাধীনভাবে বিচরণ 


চি: বর্ণের বিহদ্দকুল সর্বদা বিচরণ করিয়া থাকে। আমরা বসিয়া আছি, 


করিতেছে, আর এ দিকে ও দিকে ছুটিতেছে। এইরূপ প্রায় অর্থ 
ঘণ্টা ক্রীড়ার পর হঠাৎ আমাদের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। আমাদের উপর 
দৃষ্টি পড়াতে সে ভীত হইয়া ক্ষণকাল চিত্রার্পিতের মত-চাহিয়া রহিল, পরে 
।,তীরবেগে পর্বতের মধ্যে লুকাইল ; আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। 
এখানে ছইটি কাকও দেখিতে পাইলাম। এদেশীয় কাক দেশীয় দাড়কাক 
“অপেক্ষা প্রায় চতুগুণ বৃহৎ, শব্দও তদনুরূপ গুরুগস্ভীর ও আকামপ্রদ, 
“বর্ণ গাড় কৃষ্ণ । এখানে মুনাল্‌ প্রভৃতি অসংখ্য পার্কতীয় বিহঙ্গ ও কস্তরী বগগ - 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই সকল জন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সা হই আসিল। 
আমরা অগ্নি জালিয়া অগ্নিকৃণ্ডের চতুষ্পার্থে, শীতের ভয়ে আপন আপন 
,শীতবন্ত্রের ভিতর লুকাইলাম। রাত্তে কাহারও নিদ্রা আসিল না.) শীভা- 


“ ধিক্যই নিদ্ৰা না আসিবার কারণ। প্রাতঃকাল হইবার পুর্কেি শয্যা! 


। পরিত্যাগ করিলাম ও প্রাভঃক্ৃত্যসমাপন করিয়া যাত্রার অন্ত প্রস্তুত হইলাম। 
।১ , অন্য ‘চড়াই’ তিন মাইল, তার পর বরফময় সমতলভূমি, পরে ‘উৎরাই? । 


১৯৩ 'সাহিতা। ১২শ বর্ষ: ওখ সংখ্যা = 
এই আরোহণ ও অবরোহণ সমেত, আমাদিগকে :নয়. মাইল পথ" চলিতে- 
হইবে ।১ এখন আমরা “চড়াই’এর নীচে।আছি-।" এহ স্থান হইতে “উত্রাই?:- 


h 


আরম্ভ 'হইয়াছে। ' আমি “ঝব্ব:তে ,আরোহণ..করিলাষ, আর রা 


ৃ জিনিমপত্র আমার অপর "্ববু+তে বোঝাই, করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হুইয়া-»ধীরেন 
ধীরে চলিতে লাখিলাম'। . অন্নক্ষণ চর্িয়াই : সকলে; ঘর্মাক্তকলেবর "হইব: 
'আর.এভ ক্লন্তহইয়া»গড়িল যে,-আর” এক--পদও- অগ্রসর হইবার ক্ষমতা 


রহিল না। এই পর্বত অত্যন্ত ছুরারোহ-।- :বসিয়া বিশ্রাম করিবার :উপ্ায্ম 


নাই,হৃতরাং-পচলত্যেকেন. :পাদেন! ভিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্*_ শাস্ত্রীয় এই 
ব্চনানসারে যান, বাহন, ফেষ, ছাগ, মানুষ, গরু; সকলকেই; বুদ্ধিমান হইয়া. 
এক.পদে অশ্রয়র, আর এক 'পদে স্থিতি, করিয়া; চলিতে হইল-।: নিয়স্থৃ" 
.নূদ্দীতীর হইতে, .পরতশৃঙ্গ পর্যন্ত একটি .স্ত্ররেখার স্তাক্স. প্রতীয়মান: হইতে 
বাগিল।. এই রেখাবৎ অপ্রশস্ত স্থানই আমাদের পৃথ।.: পথের - উভয়-গী্্ে. 
জুন). এই শশৃষ্তা, * * দৃষ্টিপথ। রুদ্ধ ..করিয়া মৃহাশুন্তে, “মিশিয়াছে ; সুতরাং 


bh 


বামে বা দক্ষিণে দৃষ্টি করিলে, মস্তক বুর্ণিত হইয়া পড়িয়া! যাইবার, সম্ভাবনা: - 


কাঁজে.কাছেই দৃষ্টিশক্তি অনন্কগতি হইয়া, সম্মুথস্থ :পর্কাতশৃদ্গে আবদ্ধ রহিল.” 
'যান'রাহন-ও মানবন্সকলেই.আপনার-শত্রীর ছাড়িয়া দিয়া চলিতে লাগিল: 
আরোহণে একাস্ত ক্লান্ত হইয়া প্তদিগেরংজিহ্বা:রীহির হইয়া -পড়িল,,: আর- 
ঘনঘন নিশ্বাস বহিতে-লাগিল।..আমার.সঙ্গীদের-মধ্যেসকলেই হাপাইয়া, 


:পড়িন শ্বাস প্রশ্বাসও কেশকর হইয়া উঠিল,. স্থতরাং 'অন্প-কিছু অগ্রসর. ও 


‘হইতে হইতে হাঁপ. ছাঁড়িবার' জন্য মধ্যে মধ্যে সকলেই ৫1৬. মিনিট “বিশ্রাম 


দকরিতে লাগিলেন] "এই প্রকারে ৫৬ ঘণ্টা চলিয়া, আমরা. ‘রেলে’: পাস: 
অতিক্ৰম করিয়া,পর্কতশিথরে উপস্থিত হইলাম।-“মেলসেল? পাস সমুক্রসমতল 
*- হইতে, ১৬৩৯১ ফ্রিট.উচ্চ।১ এই পাসের . উর্ধদেশের.. সমতলভূমিতে' একট 


স্তূপ আছে। এই জ্ূপটি প্রন্তরথণ্ডে রচিত ও নানারর্পের, লতা-রনমালান্র , 


[স্থসত্জিত,.; যে এই -প্রর্থ দিয়া; যাইবে, সেই” একখণ্ড প্রস্তর: তেই ও সপে 
ননিক্ষেপক্ষবিবে ও-একটি. নিশান ঝুপাইয়া -দ্রিবে।- আমরাও -.-এই, - জপে 
“অনেকগুলি, -প্রস্তরধন্ড :নিক্ষেপ করিলাম ও; নিশান" রুলাইয়া, দিলা! 


[হিম্মাবয়ের উচ্চাসৃর্গে এই স্তুপ অপুর্ধ'শোভা যম্পাদন.করিতেছে। -আমরা; 
এই:স্ত,পের-দমী পন্থা হইটত' না! হইতেই আমার এই: সঙ্গীর! অভি উচ্ৈংদ্বরে - 


তিব্বতীয়' ভাষায় -্রার্থনা-.করিতে লাগিল 4. আমি. আহার: বিস্বুবিসর্গ ও 
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বুঝিলাম না। অবশেষে তাহাদের, নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে; . 
তাহারা দূর হইতে কৈপীসশিখর দর্শন করিয়া কৈলীসপতির নিকট এই 
২. প্রীর্শনা, করিল, “হে কৈলাসপতি ! আমাদিগকে' বরফপাত হইতে রক্ষা কর, 
ছাগ, সেষ:ও' অপরাপর পণুদিগকে সংক্রামক ব্যাধি হইতে. রক্ষা, কর 3 
পশ্ুদিগকে ঘাস দাও শু নিয়মিত বাৰ্ি বর্ষণ। কর ।”' “তাহারা! প্রার্থনান্তে 
আমাকে কৈলাসের উচ্চ শিখর, দেখাইয়া দিল ।-আস্ষি কৈলাসপতিকে শু 
কৈলাসকে সাষ্টাঙ্গে: প্রণিপাত করিস্বা . মঞ্চ প্রদক্ষিণপূর্বক মঞ্চের নিয়ে 
বসিয়া প্রড়িলাম।: সুঙ্গীরাঁও তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । আমি 
একান্ত পিপাসাতুর হইয়াছিলাম, কিন্ত অনেক অন্ুসন্ধানেও এখানে জর্ল 
». পীন্যয়া গেল না । - কাজে কাজে জলাভাবে প্রাণ আই ঢাই করিতে লাগিল । 
আমার সঙ্গীদের পরামর্শে গোলমরিচ ও মিছরি মুখে দিয়া মুখশোষ নিবারণ 
করিলাম এখানে” কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম 

. এখন আমরা চড়াই চডিতেছি ॥ . কিন্তু এ চড়াই 'তত কষ্টজনক-নছে। 

এই প্রকারে প্রাক্ম হুই ঘণ্টা চলিয়! “মালচাঁক” নামক স্থানে-উপস্থিত হুইলাম। 
স্থান জমুদ্রসমতল' হইতে ১৮১০০ ফিট উচ্চ। . এই.“মালচাক* হইতে 

অর্ধ মাইল চলিয়াই দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি বন্য অশ্ব বিচরণ 
করিতেছে ।- তাহারা আমাদিগকে: দেখিতে পাইয়া প্রথমতঃ নিস্তক্ধভাবে 
চাহিরা রহিল ; জানি না, পরে কি মনে করিয়া তীরবৎগতিতে অদৃশ্য ' হইয়া 
১ গেল।. আমরাও কিছু দূর যাইয়া চড়াই ছাড়িয়া “উত্রাই” ষরিলাম। ' এই 
এউত্রাই” নদীতীরে যাইয়া শেষ হইয়াঁছে। এখানে আর পথের কোনও 
চিহ্ন নাই ।' "সুতরাং নদীর তীরে তীরে চলিতে হইল। অই ' নদীর উভয় 
তটই বরফ দ্বারায় আবৃত ।ব্রফের উপর দিয়াই চলিতে লাগিলাম 1-মধ্যে মধ্যে 
নদীর পর পারেও যাইতে ,হইল। - বরফময় সেতুতে নদী পার হইলাম ৷ 

» এইরূপ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ভাল, গ্রথ. পাইলাম । 'এইটি হিমালয়ের উপ- 
ত্যকা ভূমি । উপত্যকা ভূমিকে আলিঙ্গন করিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাছিতান 
নদীর তীরভূযি অবলম্বন করিয়া আমরা চলিতেছি, এমন সময় আমার 
'বাঁহন ভীত [হইয়া উর্ধদিকে ছুটিল। আমি নিয়ে পড়িয়া গেলাম, -কিস্ত 
ইহাতে আমার কোনও প্রকার আঘাত: লাগে নাই) অতিরিক্ত ক্লান্ত হইয়া 

[| পড়িয়াছিলাম মাত্ৰ ।” আমার সঙ্গীরা "আমার দশা, দেখিয়া,আমাকে বাহনে 
“ আরোহণকরাইল, আর অতি ধীরে ধীরে তাহাকে চালাইতে লাগিল । এই 





“১৯৮ " "সাহিত্য । ১২শ বর্ম, ৪র্ঘ নংখ্যা) 


» প্রকারে চলিয়া! প্রায় ২টার সময় আমরা ‘ডাকয়’ নামক আজ্ঞা উপস্থিত 
হইলাম ' টু 
রনির ডিক নি? মধ্যে সমভূমি ; ডে 
প্রাওয়া! যায়, ও. নিকটবর্তী পর্বতে প্রচুরপরিমাণে কাঠ ও জল আছেন ২, 
এই সমভূদিভে ৫৬টি তান্মু। এই তাদ্ধুতে তিব্বতীয়দিগের বাঁস।, এই 
তোধুনিবাসী তিব্বতীয়েরা বাণিজ্যব্যবসায়ী গৃহস্থ। ইহাদের প্রত্যেকেরই 
18০০ হইতে ২০০০ পর্য্যস্ত মেষ ও ছাগল আছে, এবং চামর পাই, ঝব্ব, ও 
২৪টি ঘোটক আছে। যেখানে ঘাস জল ও কাঠ আছে, - সেখানেই 
ইহার! থাকে । ইহার! প্রায় বার মাসই তাম্বুতে বাস করে। গ্রীশ্নের সময় 
উপরে উঠে, শীতের সময় নিয়ে চলিয়া যায়।' ইহাদের সম্পত্তি ছাগ, মে 4 
ও চামরী গাই । ছাগ ও মেষের রোম বিক্রয় করে। এবং চামরী গাই; 
এর রোম দিয়! তামু প্রস্তুত করিয়। থাকে । চামরী গাইএর রোমের ভাঁু 
'বড় গরম। “ডাকরে, আসিয়া আমরা! একটি তাঁশ্ুর নিকটে আড্ডা 
“করিলাম । 2 








এই প্রকার তাবু থাকে, তাহাকে এ 'দেশীয়ের! “ডং বলে। 'ডুং” বি 
দিগের আড়ত বই*আর কিছুই নহে। প্রাস্তসীমার ব্যবসায়ীরা আসিয়া, এ 
সৰ তামুতে থাকে, নিজের জিনিসপত্র তাঁমুতে রাখে, এবং এই দেশ হইতে 
যে সমস্ত বস্তু ক্রয় করে, তাহাও এই সব আড়তে জমা হয়। পরে মেষ; 
ছাগ, চামর ও ঝববুর পৃষ্ঠে .বৌঝাই করিয়া. দেশে চালান দেয়। আমরা যে 7 
ভার নিকট আড্ডা করিয়া ছিলাম,সেই তাস্ু কেদার সিংএর আড়তণ সুতরাং : 
'তাদুওয়ালার সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ প্রীতি ছিল। এখানে আমরা পাল খাটাইয়া 
"আড্ডা করিয়াছিলাম। কিছু ক্ষণ পরেই বাতাসে পাল উড়াইয়া লইল.; 
‘ভয়ানক বাতাস উঠিয়া আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত ক্রিয়া তুলিল। শীতে বড়ই 
কষ্ট পাইতে লাগিলাম ৷ এই সব দেখিয়া শুনিয়া আড়তদারের মনে দয়া , 
হইল; সে আমাদিগকে আর একটি তাবু খাঁটাইয়া দিল; আমর! সেই ভাস্কর 
"ভিতর গিয়া রক্ষা পাইলাম । তাম্থুটি চাষরীগাইএর রোমে প্রস্তুত, সুতরাং খুব 
গরম ও আরামপ্রদ। এখানে কাঠ সংগ্রহ করিতে বিশেষ আয়াস পাইতে 
হইল ন। | নিকটেই যথেষ্ট ধটিয়া ও কাষ্ঠ পাইলাম, লও নিকটে পাইলাম 
এই রাস্তায়. আরামের যত কিছু উপকরণ. পাওযা যায়, সকলই আম্রা 
পাঁইলাম। আঁড়ত হইতে মাখন, দুধ, ঘোল ও ছাতু আসিল, আড়তদারের : 
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মত দুর সাধ্য, আঁমারে অত্যর্থনা করিল। আহারের জন্ক যথেষ্ট মেষসাংস . 
দিল।. আমরা অতি কষ্টে আসিয়াও আড়তদারের যত্বে সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া 
8 গেলাম । এখানে আড়তদার নিজে, তাহার স্ত্রী, স্ত্রীর পুর্বপক্ষের একটি 
পুস্প, আড়ৃতদারের ২1৪টি ভৃত্য আমাদের সেবায় নিযুক্ত রহিল। এখানে 
সকল বিষয়েরই সুবিধা, কেবল ভয় কুকুরেন্স। আড়তের রক্ষার জন্ত 
৮১০টি কুকুর আছে। তাহার! ব্যান অপেক্ষা ভীষণ। একাকী তাষুর 
বাহির.হইতে সাহস হয় না। যাহাদের ভুটিয়া পরিচ্ছদ, অথবা প্রাস্তবাসীর' 
পরিচ্ছদ, তাহাদিগকে দেখিয়া কুকুর তত তাড়া করে না। কিন্ত আমার 
পরিচ্ছদ দেখিয়া কুকুর বড়ই তাড়া করিতে লার্গিল। আমি ভয়ে আর 
= তাম্ুর বাহির. হইলাম না । আমার ভৃত্য বলিল, আহারাস্তে আপনি স্বহস্তে 
কুকুরদ্রিগকে আহার দিবেন, তাঁহা হইলেই কুকুরগুলি আর আপনাকে 
বিরক্র.করিবে না। বস্তুতঃ তাহাই হইল। বেল! ৪টার পর আহারাদি 
সমাপ্তহইল। আহারাস্তে বসিয়া আছি, এমন সময় কতকগুলি ভুটিয়া ও 
ই আমার সঙ্গে দেবমুর্তি ছিল; 







দেবমূর্তি দেখিয়া তাহারা প্রণাম করিল, এবং ভোগের জন্ চা, ছাতু ও 
নখন আনিয়া! দিল, এবং ৭থুথু+ অর্থাৎ এক প্রকার মিষ্টান্নউপহার দিল। এই 
নিষ্টায়ই এ দেশের উপাদেয় খাদ্য। ইহার! ঘোল, ছুগ্ধ-ও গুড় জাল দিয়া 
এই মিষ্টাকস প্রন্তত করে। - ইহারা আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। 
৮ আমি ইহাদের ভাষা জানি না, কেবল অনুমানে উত্তর করিলাম, "আমি 
কাশীর সন্গ্যাসী ; তীর্থত্রমণের জন্য মাঁনসসরোবর ও কৈলাস যাইতেছি।» 
আমার দোভাষী ভৃত্য তাহাদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিল, এবং তাঁহাদের 
» কথা আমাকে বুঝাইয়া দিল। অবশেষে জানিতে পারিলাম, আমি অনুমানে 
যাহা উত্তর করিয়াছি, ইহারা তাহাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। 
» আমার উপাস্য দেবমূর্তির দর্শন করিয়া! তাহারা “মহাকালী” শব্দ মুখে উচ্চারণ 
করিল, এবং আমার ত্রিশূল দর্শন করিয়া তাহারা ‘শক্তি' এই শব্ধ উচ্চারণ 
করিল। এই দুইটি শব আমি বুঝিয়াছিলাম। ইহাতে অনুমান করিলাম, 
ইহারা ষে কেবল বৌদ্ধ, তাহা নহে; আমাদের দেব দেবীও মানিয়া থাকে। 
আমার দীর্ঘ শ্শ্র দর্শন করিয়া এক জন বুদ্ধিমান তিব্বতীয় বলিয়াছিল, ইনি 
বোধ হয় ইংরাজ, ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছেন। -ইহার উত্তরে আর এক জন 
সেই দেশীয় লোক-এই কথা বলিয়া তাহাকে নিরম্ত করে, “দাড়ি থাক্ষিলে ' 


২০৪ | ‘সাহিত্য! ১২শ বর্ষ, চর সংখ্যা? 

. যে ইংরাজ হইবে, তাহা নহে।: ইংরাজের চক্ষু. কটা, রং. সাদা, তাহারা 

দেব দেবী..মানে না'।' আর, আমাদের কৈলাসের “মঠে.:যে:'সব লামার 4 
প্রতিমূর্তি আছে, তাঁহাদের অনেকেরই: দ্বাড়ি'আঁছে। ” ইনি:কখনই হিস 
নহেন 4” সামার রেজোমা ভা অজিত ভা দিযারিদ! 
আমার যান বাহন এখান হইতেই বিদায় দিতে হইবে | ১.০.71 

; এখন'হুইতে আ]বার-নূতন "বন্দোবস্ত এখন -আমি EET Ot 
আসিয়া পড়িয়াছি ।.হিমালয় পরিত্যাগ: করিয়া 'খাস' তিব্বতে 'আসিয়াছি। 

এ দেশীয় .কথাবার্তা -কিছুই.বুঝি না, তৃত্য-যাহা বুঝাইবে ; তাহাই, বুঝিব ; 
ভৃত্য যাহা করাইবে, তাহাঁই করিব ; ভৃত্য যে পথে টা্দাইিবে,' সেই পথেই 
চলিব'। . কেদার সিং. এখন: .এখানেই থাকিবে । এদিক ও দিক হইতে ৬-৫ 
উল, খরিদ করিয়া এখানে . জমা.’ করিবে।' পরে সিবচিলুম-.যাইবে । 
অপরাপর- সঙ্গীরাও" এখানে: থাকিবে ।..আমি,- আমার সহযাত্রী সাধু 
পূৰ্ণানন্দ গিরি, ও. ছইটি: ভৃত্য আমরা এই ক- অন তিব্বতের . ভিতরে 
প্রবেশ করিব। এখানে আমাকে একদিন বিশ্রাম করিতে হইল 1. কারণ, ২৫ 
এখান হইতে কিছু, কিছু ' জিনিসপত্র কিনিয়া লইতে হইবে | .:৫৬ দি 
মধ্যে আর ।লোকালয়-, পাইব না। : এখানে হাটবাজার: ,কিছুই নাই' 
লোকালয় হইতে “জিনিসপত্র কিনিয়া লইতে হয়।: আঁবার.বকল লোকালয়ে 
জিনিসপত্র পাওয়া . যায়. না।' যে গ্রামে দুই এক জন: সচ্ছল লোঁক-আঁছে,) । 
অথবা সীমাস্তবাসী' ব্যবসায়ীর! বাণিজ্যার্থ ভ্রমণ করিতে: করিতে কোনও খু 
স্থানে: আড্ডা করিয়াছে, :সেখানেই.:ষৎসামান্ত খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় 
আমি এখানে কিছু জিনিসপত্র রাখিলাম ও এখান হইতে কিছু.কিছু কিনিয়া 
ল্লইলাম। কিছু চাউল ছিল, তাহা এখানে 'রাখিয়া-. দিলাম. কারণ, উপরে 
আর চাউল-সিন্ধ হইবে না। নীচের চা ও আটা এখানে রাখিয়া দিলাম; 
এবং দেবালয়ে ও লামাদ্িগকে। উপহার:দিবার 'জন্য কিছু মিছরি কিনিলাম, * 
এবং নিজের ব্যবহারের জন্ত দুটিয়া-চা ও. মা মাখন. BS হা 
ছিল, কিছু ছাতুও লইতে হইল . ...:,- | 

; এই সব বন্দোবস্ত. করিতে এন্কু- দিন, হানি এখন আমরা 
হিমালয়ের, শৃঙ্গ" সকল, অতিক্রম - করিয়াছি.।- ।আর "আরোহণ; বা' 
অবরোহণের কষ্ট পাইতে, হইবে.না, ঈমভূমিতে;-চলিতে “ 'পাইব,। ভয়) 
19 ,বিভীষিকা . চলিয়! . গিয়াছে ». যাহা. “আছে, “তাহা, . অল্প ; যথা 
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ইহ | ‘ সাঁহিত্য। _ ১২শ বৰ্ষ, শ্ব সংখা! 
লাম। ' যখন 'প্রাতঃকালে এক আড্ডা হইতে অপর:আঁডডীয় ষান্া করিতাম; 
তখন মনে হইত, হয় ত আড্ডায় যাইতে পারিব না! ।' ধখন আড্ডায়-যাইয় 
বিশ্রাম করতাম, তখন মনে হইত, আজি. বোধ হয় চিরবিশ্রাম হইবৈ।- 
এখন পথ ত এইরূপ । এই পথে. একে ত শরীর লইয়া চলাই কঠিন, ২ 
"তার উপর আবার বোঝা! - আমার ভৃত্যদের "সঙ্গে কথা ছিল, তাহারাই 
আমার সমস্ত বোঝা, বহন করিবে; এখন দেখিলাম, এক জন ১০1১২ 
সেরের অধিক লইতে পারিবে না । সুতরাং আঁর একটি কুলি -সংগ্রহ করি- 
লাম। প্রাতঃকাঁলে উঠিয়া আমার হুই ভৃত্য ও কুলিকে জিনিসপত্র ভাগ 
করিয়া দিয়া ‘(ডাকর’ হইতে “পাংটাং যাত্রা.করিলাম। অদ্যকার পর্থে বেশী 
“চড়াই” ও ‘উৎরাই” নাই, তথাপি ক্রুতপদে. চলিতে পারিতেছি না, অতি. 14 
ধীরে ধীরে চলিতে.হইল ।-এইরূপ চলিয়া বেলা ১১টার সময় একটি নদীতীরে -. 
আসিলাম। সেখানে দ্বান আহ্কিক ও আহারাদি, করিয়া কিছু বিশ্রাম 
করিলাম। বিশ্রাম করিয়া! আবার চলিতে. লাগিলাম ) এক মাইল চলিয়াই 
আর চলিবার শক্তি রহিল না । -সেই নদীর-পর পারেই আড্ডা করিলাম।  ) 
আমাদের সন্মুখে পূর্কোক্তরূপ একটি. ডুং ছিল। ডুংএর কাছে আমার 
আড্ডা। এখানে আঁরও কিছু পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন হইল । 'ভুংএ 
লোক পাঠাইয়া দিলাম, সেখান হইতে একটি মেষ আনীত হইল । আমার 
সঙ্গীরা বিধিপূর্কক বলির আয়োজন করিতেছে,-এমন সময় এক জন ভুটিয়াঠ 
আসিয়া বলিল, বাহিরে বলি দিবেন না। পশুর রক্ত,দর্শন করিলেই মেঘ ' * 
হইবে, এবং বরফপাত হইবে। এই অসমক্বে বরফপাঁত হইলে. আমাদের 
ভেড়া ও ছাগল সমস্ত মরিয়া যাইবে ॥ আয়ি বলিলাম, তবে উপায় কি? 
সে বলিল, আপনি: দেবতাকে বলি নিবেদন.করিয়া দিন, আমরা আমাদের 
তাম্বুর মধ্যে লইয়! গিয়া ছেদন করিয়া দিব। আমি তাহাই করিলাম'। তাহার, 
অরক্ষণের মধ্যেই পণুটিকে ছেদন করিরা আনিয়া'ঘিল।' পণ্ডবলির পর * 
. আমার সঙ্গীরা লবণ ও. লঙ্কা দিয়া কাঁচা মাংসই খাইতে লাগিল! আমাকেও 
খাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্ত আমার তাহা খাইতে প্রবৃত্তি হইল ন 
আমরা আর অদ্য আঁড্ডাতে প'ছছিতে পারিলাম . না; পথিমধ্যেই বিশ্রাম 
করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া শতদ্ নদীর একটি শাখা পার "হইয়া: 
চলিতে আরম্ভ করিলাম । এই দ্বিবসেও পূর্ব দিবসের মত. দশা, সুতরাং, 
“পাংটাং’ নামক আড্ডার আসিয়া বিশ্রাম করিলাম। এই ছুই দিবসে ছয় 
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মাইল পথ চলিয়া আিয়াছি। “পাংটাং” হইতে অদ্য ‘গম, নামক. আড্ডায় 
যাইবার সংকর । কিন্ত'পথিমধ্যে আর.জল নাই, একটু ঘুরিয়া. গেলে দল 

যা যায় সত্য, কিন্তু সেখানে ভাল পথ নাই। সুতরাং আভ্ডাতেই যাইব, 

৷ এইক্সপ-সংকল্প করিয়া চলিতে লাগ্লাম ৷. বেলা হইয়াছে, রৌদ্রের উত্তাপে 
আর চলিতে পারিত্বেছি না । সকল্লেই আড্ডার আশা পরিত্যাগ.করিয়া জলের 
দিকে চলিল, এবং রাস্তা হইতে ঘুটিয়া সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইল। এক জন 
ভৃত্য দৌড়িয়না গেল. সে যাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, এখানে জল আছে, 
শীঘ্র আন্ুন। - আমরাও খুব ক্রুতবেগে যাইয়া জল পাইলাম! সেখানেই 
বিশ্রাম .করিলাম, এবং সকলের: পরামর্শ অনুসারে স্থির হইল, অদ্য" আর 
চলিব না, এই রই রাত্রিযাপন. করিব এইরূপে আষাচের অষ্টাদশ 
দিবস চলিয়া, গেল।- 


রি  জীযামান্ জী 


০ অবস্থান | ১%) 


এক্ষণে প্রাচীন সী নগরের আয়তন ও বিস্তৃতি নির্ণন করা বড়ই হন 
ধৃষ্টীয় শকের প্রারস্ত বা পুর্ব হইতে এই অঞ্চলে রাদধানী ন!- হউক, 
ধবাণিজ্যকেন্রস্বর্নপ যে একটি বৃহৎ নগর বর্তমান ছিল, তাহা টলেমী ও 
ষ্রাবোর গ্রন্থ হইতে নির্ণয় করা যাইতে পারে। ধৃষ্টপূর্কা অষ্টম শতাব্দী- 
তেই, গৌড় এই প্রদেশের রাজধানী হইয়াছিল, কোন কোন পুরাতত্ববিদ 
পঙ্িত এরূপও অনুমান করিয়াছেন । সেই অতি প্রাচীন কাল হুইতে বহু- 
সংখ্যক রজিবংশ গৌড়ের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া অবশেষে গৌড়- 

,  ভুঁমিতেই সমাহিত হইয়াছেন। বিজয়লক্ষীর বরদৃ্ধ নৃপতি ফেশরিগণ সম্ভ- 
বতঃ পুরাতন বিজিত ক্লাজবংশের অধ্যুষিত প্রাসাদে বসবাস আপনাদিগের 
গৌরব ও সম্রমোচিত মনে ন! করিয়া স্থানাস্তরে নূতন রাজপ্রাসাদ নির্শ্মাণ 

“ করিতেন। বল্লালসেনের পুত্র হইয়া লক্ষ্মণসেন পিতার সহিত এক বাসে না 
ধাকিয়। তিন ক্রোশ দুরে আপনার জন্ত স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্শ্মাণ করিয়াছিলেন, 
এরূপ জনশ্রুতি বা প্রমাণের অভাব নাই। গৌড় নামের সহিত গৌর কথার 
ভচ্চারণসাম্য লক্ষ্য করিয়া ভাবী অকল্যাণের আশঙ্কায় মুমলমান শাসনক্তব- 
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বিশেষের গৌড় হইতে/ রাজধানী স্থানাস্তরিত করিবার উল্লেখও ইতিহাসে দৃষ্টি. 
হয়। এইরূপ কাল হইতে পুনঃপুনঃ -রাজবিপ্রবাদি; বহৃতর- কারণে 9 . 
গৌড়রাজগপ এক স্থানে বনবাস- করিতে পারেন লাই, এবং তাহার: ফক্োেঞ২ 
কোন দিকে গৌড়ের আয়তন: সংপ্রসারিত, "আবার: কোন-দিকে বা. সঙ্কুচিত: ১১ 
হইয়াছে : তাই এক্ষণে গৌড়ের . প্রস্কত, অবস্থাননিপ়্ ই হইয়া ১ 
উঠিয়াছে। ,. , ৮৪37 
৪ টান লোন জার দা “2 
ইংরেজবাজার টাউনের আট মাইল দুরবর্থী রামকরেণী নামক গ্রাসের অনতি- 
দূরে ও পার্শ্বে পরিদৃষ্ট হয়। * সেই জন্ত 'ভগ্নাবশেষপুর্ণ রামকেণী গ্রাম ও"7াল 
তৎপার্খবর্ভী স্থানই . এক্ষণে গৌড় নামে :পরিচিত,। “কিন্ত :উক্ত স্থানের, ; 
বাহিরে ইংরেজবাজারের নিকট পর্য্যন্ত উন্নত গড়-ও পরিখা বর্তমান আছে 141. 
ইহাতেই-কেহ-কেহ- উক্ত গড়বেষ্টিত ০ প্রাচীন গৌঁড মধ 
বলিয়া অঙ্গুমান করেন । ৮ 
পর্ভ,গীজ পৰ্য্যটক ফরিয়াই সৌঝা 0) নামক ইতিহানিক রাত 
যাছেন, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাৰীতে গৌড়নগরে দ্বাদশ লক্ষেরও অধিক অধিবাসী - eo) 
ছিল। একটি ক্ষদ্ৰায্নতন নগরে এত অধিক লোক থাকিতে পারেনা ।. 
উপনগর সহিত" বর্তমান - কলিকাতা ও. রি সহরেও. লোকসংখ্যা এত; 
অধিক নহে।, se 5 
গড়ের ভগ্নাবশেষ পরীক্ষা করিয়া সিমতে ছু মানি খি্ঠার, ১4 
রাভেন্সা প্রাচীরবেষ্টিত নগর দৈর্ঘ্যে ১* মাইল ও বিস্তারে এক কি দেড় মাইল :. ৰ 
এবং নগরোপকঠ দৈর্ঘ্যে ২৪ মাইল ও বিস্তারে তিন কি চারি মাইল পর্য্যন্ত, :১ ' 
বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমান, করিয়াছেন। 4 ও 
. বঙ্গেশের ভুতপুর্ব সারের জেনেরল মেনর রেণেলের মতে, দিন 2 
গৌড় নগর বর্তমান ভাগীরধীর পরিত্যক্ত খাদের তীরে দৈর্খ্যে ১৫ মাইল" ---. 
বিস্তারে ২৩ মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। . .. 3- (27 
প্রাচীন গৌড়ের আয়তন ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অগ্রবর্তী লেখকগণের : 
মতামত আলোচনা করিয়া, সার উইলিয়ম হণ্টার .লিখিয়াছেন যে, না 
প্রাচীর দারা সুরক্ষিত প্রাচীন গৌড়নগঁর, উত্তর-দক্ষিণে ৭ মাইল ও ুর্বর্য. : 
পশ্চিমে এক হইতে ছুই, নাইল পর্যযস্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব সীমায় ) 
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১:0১), Fariny Souza, 
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মহানন্দা; পশ্চিমে ভাঁগীরথী গল্গা, এবং দক্ষিণে গজামহাঁননীর সম্মিলনফলে, * 
উক্ত দনিকত্রয় স্বভাবতঃ ' স্থরক্ষিত ছিল। কেবল উত্তর দিক হইতে শক্ত- 
pr 'আাক্রমণপ্রতিষেধের জন্য উত্তরপশ্চিমকোণস্থ সৌনাতলার নিকটবর্তী 

ভাগীরথীগর্ভ হইতে পূর্বোত্তরকোণবর্তী মহানন্ানদীতীরস্থ ভোলাহাট 
পৰ্য্যন্ত পূর্কপশ্চিমব্যাপী বক্রাক্কতি ইষ্টকনির্শ্মিত গড়বন্দী আবশ্যক হইয়া- 
ছিল। এই গড়বন্দী এখন পর্যযস্ত বর্তমান আছে। এই*গড়বন্দীই হণ্টার 
প্রভৃতির মতে গৌড়ের উত্তর সীমা. 
, মালদহের ভূতপূর্ব..কলেক্টর মিঃ রাভেন্সা ও মিঃ পোর্চ গৌড়ের ভপ্না- 
বশেষ ও পার্শ্ববর্তী ভূমিবিশেষ সতর্কতার সহিত পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। 
৯ মিষ্টার 'রাঁভেন্সা গড়শ্রেণীকে উত্তরসীমা বলিয়া গ্রহণ করিলেও, তিনি সে- 
গুলিকে শক্রসেনার. আক্রমণরক্ষার .উদ্দেস্টরে নির্শ্মিত বলিয়া মনে.করেন 
নাই। প্রগুলি গঙ্গার প্লাবন হইতে গৌড়নগরের রক্ষার উদ্দেপ্টে. বীধন্বরূপ 
নির্শিত হইয়াছিল, রাভেন্সা ও পোর্চ সাহেবের এইরূপ মত। গঙ্গাপ্রবাহের 
গ্রতিপরিবর্তনের ইতিহাস ও গড়গুপির প্রক্কৃতি ও . অবস্থানের বিষয় 
চন! করিলে এই . মতেরই পোষকতা হয়। আবুল ফজলের সুপ্র- 
(আইনই-আকবরী গ্রন্থেও এই গড়গুলি বাধ বণিয়! বর্ণিত হতুক্সাছে। . 
: গঙ্গার গতির অস্থিরতা চিরগ্রসিদ্ধ। এক্ষণে যে গল্জ। ২০ মাইল দুরে 
হের পার্শ্বে প্রবাহিত, তাহাই খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
< গৌড় নগরের, প্রাচীরপার্খে প্রবাহিত ছিল । (5) সুলতান সুজার রাজত্ব- 
. কালে গঙ্গা গৌড়কে ত্যাগ করিয়া রাজমহলের গিরিপার্শ্ব als করিয়া 
প্রবাহিত হন। রঃ 
খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৰকতে নাজিব নামক পারণী ইত্তি- 
হাম গ্রন্থের: প্রণেতা মিনহাজউদ্দীন স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, 
: ন্বাঙ্ষৌতী সহর গঙ্গার উভয় পার্শ্মে অবস্থিত ছিল ও তাহার পশ্চিম পার্খে দুর্গ 
বর্তমান ছিল। লাক্ষৌতী হইতে এক্‌ দিকে দেবকোট ও অপর দিকে নাগর 
পযন্ত তিন দিবসের পথব্যাপী একটি উচ্চ বাঁধ নির্মিত হইয়াছিল। এই বাধ 


না থাকিলে লক্ষৌতীর দর্শনযোগঠ মন্দিরাদি অট্টালিকা বর্ধাকাঁলে 
কার সাহায্য ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যাইত না। 
(১) £ ‘The course of the Ganges was along the northern bank, 
running under the walls of Gaur ; but since that period, it pours its 
torrents against the rocks of Rajmebal"— Stewart. jy 


















২০৬ :. (সাহিত্য: সপ বৰ্ণ; সংগ্যা চ 


< মিষ্টার পোর্ট - গৌঁড়ের 'ভুভাগ ও জঙ্গলাদির পরীক্ষা করিয়া এই" 
ধসে উপনীত. হইয়াঁছিলেন) যে; খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ * শতান্দীতে অমৃত 
হইতে প্ররাহিত-নর্ভমান-ু্র -জললোতের: ভীরবর্তা সোনাতলা হী. 
বামবাড়ীর,পার্খ দিয়া . গন্দরআইল নামক. স্থান ভেদ করিয়া :সোনারায়ের' 
গড়ের পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী:প্রবাহিত ছিল? মালদহের. কলেররীর সম্প্‌ক্তঃ 
গুস্তকালয়ে রক্ষিত রভেন্সার গৌড় নামক পুস্তকের গৌড়ের মানচিতে মিষ্ট 
পোর্চের স্বহস্তে পেন্সিলচিন্ন ছারা প্রকটিত- গঙ্গা প্রবাহচিত্র হইতে, স্পষ্টই 
প্রতীত হইবে যে; বর্তমান ভাতিয়া বিল এককালে গঙ্গারই গর্ভদেশের অস্তর্গত, 
ছিল, এবং প্রকৃতপক্ষে গার, প্লাবন হইতৈ নগরীরক্ষার '.অন্তই পুর্কোজ 
গড়রন্দীর নিৰ্ম্মাণ আবশ্যক, -হইয়াছিল-।'' খাঁহারা - হিন্দু ও মুসলমান: গার 
গত কবল সহিতে রর মিষ্টার পোর্চের, গদি বাশযানে চিন 
হাতের রণ রাখা কর্তব্য ০4১ ১ 7." 

 সিষ্টার পোর্টের অঙ্গমিত গল্গাপ্রবাহের দক্ষিণ: দিকে Ns বব 
দরশনবোগ্য ভগ্মাবশ্ষণ বৰ্দ্ধমান অছি। ৷ এই সকল ভগ্নারশেষের: মধ্যেও. 
একটিও হিন্দুকীর্তির ন্মারক নহে? মসজিদ বা অন্ত কীর্তিচিফের ভা? 
শেষের মধ্যে ছুই 'চারিধানি প্রস্তরে হিন্দু দেবদেবীর বা হিন্দুকীর্ভিজা, 
জীবজন্ত বা পদ্ম আদি পুপ্পের' ক্ষোর্দিত চিত্র পাওয়া, যাইতে পারে; কিন্ত ও - 
কলের অবস্থান-অনুসাঁরে; তাহাদিগকে মসজিদ আদি নিষ্দাণের জন্ত স্থান? । 
স্তর হইতে নীত' বলিয়াই অধিক মনে হয়? স্থলতঃ আপাততঃ বিবৃত বজ” 
গঁলাপ্রবাহ ও তৎপাৰ্্বৰৰ্তা 'গড়বন্দী বা বাঁধের দক্ষিণেই - পাতার 
রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা স্বতঃই প্রতীত হয়। 5 

'ইংরাজবাজীর, টাউনের পশ্চিমে এক মাইল দুরে' 'রাজমহল্‌ রোডের. 
পার্খেবাঘবাড়ী নামক একটি স্থান ' 'আছে। এই স্থানের নিকটে: রাজা, 
-বল্লালসেনের "প্রাসাদ ওঁ দুর্গ থাকার জনশ্রুতি: মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত, 
আছে।” এখনও উক্ত স্থানে রাজগ্রাসারের ভাবশিষ্ ইঞ্টকগ্রস্তরাদি পতিত, 
ও গড়' পরিধাদি ছুর্গচিহ্ বর্তমান আছে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে মি, 
বুকানন'হামিন্টন ইহারই অনতিদুরে ' রাজা 'আদিশুরের প্রাসার্দ থাকা: 
ক্রিম্বদন্তী লোকমুখে শ্রবণ ও তৎপরিচায়ক মূল্যবান ক্ষোদিত- প্রস্তর ও. ই 
কারি তথায় পতিত ছিল,. দর্শন করিয়াছিলেন। অর্দ্ধশতাবী পরে আনি 
শুরের রাজকীয় বাসভূমি বলীবর্দের স্কুর ও কৃষকের হলা খৃষ্ডিত-ও বিদা: 






আপ, ১৩৯৮) 2 গোড়ের অবস্থান I হ০৭ 


বর্নিত হইয়া চাষ আবাঁদের উপযোগী হইয়াছিল ।.0১) এক্ষণে আঁবার তৎসময় 
হইতে শৃতাব্দপাদের মধ্যে আদিশুরের স্থৃতি কিছ্বদস্ভীর রসনাতেও আর স্থান 
ছনা। স্বনামধন্ভ.বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের স্থৃতিও আর 
কিশ্বদস্তী অধিক কাল বহন করিবে, বোধ ‘হইতেছে না? আদিশুর ও 
বল্লালের এই স্বতিক্ষেত্র গৌঁড়ের গড়বন্দীর বাহিরে প্রাচীন গঙ্গাপ্রবাহের 
উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। - 
“মহানন্দা ও কালিন্দী রি হি নি 
রা গৌড়ীয় ইষ্টকগঠিত স্তম্ভত আছে। ইহার সম্বন্ধে মুসলমান সময়ের 
কোনও কিম্বদন্তী প্রচলিত নাই। কেবল এইমাত্র জনশ্রুতি আছে যে, ইহা 
সস্দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নির্শ্মিত, এবং ইহার উপর প্রদত্ত দীপালোক গড়ের 

বাদশাহগণের অন্দরমহল পর্য্যন্ত পঁহুছিত বলিয়া গৌড়ের কোনও বাদশাহ 

ইহার উপরার্ধ ভাগাইয়া দেন। ইহা. হইতে. নিমাসবাই স্তম্ভ যে গৌড়ের 
. বর্তমান ভগ্নাবশেষসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম ও মুপলমানগণপের . সময়ে নির্মিত 
নহে, ইহা" সহজেই অস্ুান করা যাইতে -পারে। গোৌড়ন্তস্তকে পাঠান- 
বলিয়া প্রাচীন স্থাপত্যকৌশলাভিজ্ঞ পর্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন} 
সতত নিমাসরাই ত্তত্ত সম্বন্ধে এ পর্য্যস্ত কেহ তদ্রপ- অনুমান করেন নাই? 

স্থানীয়" রাজমি্ত্রীগণ ' ইঞ্টকব্যবহারকাঁলে গৌড়ীয়: ইঞ্টকগুলিকে? 
RE পিছলি পঙ্গারামপুরের ইষ্টক ও পাঁঙুয়ার ইষ্টক, এই তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করে। উক্ত ত্রিবিধ ইষ্টকের যে গণনার ক্রম পৃথক, তাহ! 
নহে; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ওজনও গঠনেরও কিছু বিশেষত্ব আছে। 
নিমাসরাই.স্তস্তের ইষ্টকের সহিত পিছলী গঙ্গারামপুরের ইষ্টকের অনেকটা 
সাদৃশ্ত আছে.। পিছলী গঙ্গারামপুরের কাঠালে প্রাচীন পালবংশীয় বৌদ্ধ 
রাজগণেক বাসস্থান ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে” জ্তরাং _নিমাসযাইি 









0) ‘To ine Hoh of. the rampart nnd therefore entirely apart from 
the city, are two isolated ruins, which  aré connected with’ the nanvés 
of .Adisur and Ballnl Sen, early Hindu kings of Bengal. The first has 

en. levelled with the ground, aud the Bough has passed over it; but 

LB. Hamilton observed that a considerable field ‘was covered ith 
রা 70 bricks ‘and 790... the surface. ihe founda; block of carved 
granite which seemed to have formed part of an ভিন Close by 
are the paléce where Ballat Sen, the successor of Adisur, is said to have, 
resided; — Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol vith P66. 


২০৮ ". সাহিত্য 1. ১২শ বর্ষ, ৪র্ধ সংখ্যা!" 


* স্তস্তকে পাণবংশীয় -নরপতিগণের সাময়িক বলিয়া নির্দেশ , করা নয 
পারে। ৃ 
এই ই SE গড়ের . বহু দূরে অবস্থিতী- 
শত্রুর আগমনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার 'অভিপ্রায়ে প্রহর্িগণের অবস্থিতির জন্ক 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে অনুমান করিলেও, ইহ! গড়ের নিকট. থাকা আরশ্তক হইত" 
সেই অন্ত আমার* অনুমান যে, নিমাসরাই স্তম্ভ যদি .-প্রহরিগণের জন্ত 
নিৰ্দ্দিত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিতই তাহার, অনতিদুরেই রাজধানী ছিল। 
যদি এই অনুমান অসঙ্গত না হয়, তবে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগর্ণ্র, রাজধানী 
১ গৌড়নগর উত্তরে কাণিন্দী,ও পূর্বে মহানন্দ! দবারাংপরিবেষ্টিত ছিল - ন্দীই 
শত্রুর আক্রমণ হইতে বাজধানীরক্ষার,পক্ষে ্বভাবতঃ, সম্যক্‌ উপযোগিনী।€ 
এমন অবস্থায়, স্বভাবনিদ্দিষ্ট- সুগভীর প্রশস্ত কালিন্দী, নদীকে :ত্যাগ করিয়া 
'হিন্দুরাজগণ, কৃত্রিম গড় ও শ্বল্পগভীর:পরিথা দ্বার! 051 বন্দোরস্ত 
করিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিতে বি না। . - | | 

ইংকেজবাঁজারের উত্তরপশ্চিম কোপে চারি: ক্রোশ দুরে রা 
নামে একখানি প্রাচীন গ্রাম আছে। এই অঞ্চলে পুরারালে বৃহৎ ই্টক 
পূর্ণ নগর নিদ্যমনি ছিল, তাহার প্রচুর চিহ্ন পরিষৃষ্ট.হয়। লোকেও 
লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী. এই স্থলে;ছিল বলিয়া উল্লেখ:করে,,এবং. . বাঙলার 
আগত প্রথম মুসলমান সাধু হজরত মকহুম সাহ, জালালউদ্দীনের “তকিয়া”ও 
এখানে আছে। এই. গঙ্গারায়পুর কালিন্দী. ও ভাগীরথী হইতে. অধিক < 
দূর নহে। জেনেরল কনিংহাম এই গঙারামপুর, গ্রামে ৬৪৭ হিজরী -ব! 
১২৪৯ খৃষ্টীয় শকের একখানি -প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, | (১) 
ইহারই ন্যুনাবিক ৫* বৎসর পূর্বে মুসলমানগণ গৌড় অধিকার করেন। ইহা 
হইতেও অঙহুমিত.হ্য় যে, সেনরাজগণ এই অঞ্চলেই, বাস করিতেন। . ৮ 

স্থানীয় অভিজ্ঞতা, ভগ্নাবশেষসমূহের পরীক্ষা, বিভিন্ন ভগ্লাবশেষ-পরী* 
ক্ষকগণের মন্তব্যের আলোচনা ও স্থানীয় কিন্বদন্তী .বিশেষরূপ বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, গঞ্জার, গতি পুনঃপুনঃ পৃরিবর্তিত এবং তৎ 
সহ পৌড়রান্্ধান্টীরও অবস্থান *করুমশঃই পরিবর্তিত হইয়াছে। এইর' 
আলোচনা দ্বারা গৌড়ের প্রি সম্বন্ধে আমরা এই বটি সিদ্ধাং 
উপনীত হইঃ_, 


(১) Cunningham’ 8 শি Survey হজ Vol XV, P 45, 1 
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+ (১ম) কালিন্দী, মহানন্দা ও গঙ্গায় বেষ্টিত ত্ৰিকোণ ভূখণ্ডে পান ও 
সেন রাজগণের গৌড় রাজধানী ছিল। . 
২. (২য়) পাল-রাজ্গণের সময় পিছলী গল্গারামপুরের কাঠালে ও সেন. 
 স্বাজগণের সময় বাঘবাড়ীর নিকর্ট রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ অবস্থিত ছিল। গঙ্গা 
| 52 ভাতিয়া বিলের মধ্য দিয়া 

প্রবাহিত ছিল। . 

(৩য়) মুসলমানগণ বর্তমান সময়ে সোঁ লালি লারিচিত: রী 

দক্ষিণ, ভাতিয়া বিলের পশ্চিম ও ভাগীরধীর পূর্ব এই. সীমান্তর্গত ভূখণ্ডে 


রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন | J) 
রা জামিন রর 
পিন 3 সি 
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- 2, এ 
তখন আমি দশ বৎসরমাজ্র ডেপুটিগিরি করিয়াছি, অর্থাৎ সদীর্র দশ বৎসর- 
কাল হুর্কল শ্বদেশীয়ের প্রতি চক্ষু রাঁঙাইয়াছি ও প্রবল বিদেশীয়কে. দেখিলে 

= ভাঁহার পাছকার অগ্রভাগ পর্যাস্ত নমিয়া সেলাম করিয়া জান ও মান 
ববাচাইয়াছি, দাসত্ব ও ডেপুটিত্ব অব্যাহত -রাখিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে 
আমাকে গবর্মেণ্টের, বাঞ্ছলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নানা 
জেলার জল পান করিয়া পরিবার. লইয়া বিব্রত হইতে হ্ইয়াছে। ভগ্নস্বাস্থয 
হুইয়| আমি কয় মাসের ছুটি লইয়াহ্িলাঁম ৷ ছুটি ফুরাইবার সময় কলিকাতায় 
আসিয়া বড় কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়! জানিলাম, আমাকে যশোহর 

* জেলায় বাটোয়ারার কাযে যাইতে হইবে ।, রি 

' = বাটোয়ারার কাযে যাইতেছি, সুতরাং অগত্যা একাই চলিলাম। গৃহিণী 

-” বলিলেন, “তোমার এই নূতন শরীর ; একা বড় কষ্ট হইবে। কষ্ট সহিবে 
না।” কিন্ত চাকরের স্থানকাঁলবিচারু হইয়া উঠে না। অগত্যা গৃহিণী 
আমার বাক্স পেটরা গুছাইয়া দিলেন ; শতবার শত প্রকারে সাবধান 
করিয়া বিদায় দিলেন। আমি জেলার সদরে রওনা! হইলাম 1 
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_ ট্েণে বসিয়া এক জন সতীর্ঘকে মনে পড়িল।- সহজ্র সহপাঠীর মধ্যে 
* অাঁহাকে মনে থাকিবার কারণ ছিল। তাহার, বাড়ী যশোহর ' জেলায়, 
মরুহ্দনের সেই মাতৃতৃমিস্তনে দুঞ্চল্রোতঃস্বরূপা কপোতাক্ষীর তীরে ।- A 
বৃথা লইয়া সে গর্ব করিত। আমরা তাহার পূর্ববঙ্গবাঁস লইয়া বিজ্ধপ, 
বরিলে সে দ্বার হাঁসি হাসিয়া বলিত, “কিন্ত অন্ত কোন জেলায় মধুর 
জন্মে নাই ।” তাহার সেই হাস্যে যেন আমাদের প্রতি, ক্বপা প্রকাশিত 
হইত । ° 

জেলায় যাইয়া আনিলাম, আমাকে বাতির 
যাইতে হইবে, তাহার পূর্বসীমা__কপোতাঙ্ষী। বন্ধুর সন্ধান লইলাম। 
ভাহার গৃহ সেই পরগণার' আড় পারে; তিনি সে দিকে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি! 
ভূম্বামী। আমি অশ্বারোহণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম ) কিন্তু দেহের, 2 
বিপুলতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই ছুঃসাধ্যসাধনের আশা ত্যাগ করিয়া, 
. ন্বরবান্থ যানই অভ্যাস করিয়াছিলাম। পদ্লীগ্রামে তাহাই বা কোথায় 
প্রাই ? জেলার পাকা ডেপুটিরা পরামর্শ দিলেন, সে অঞ্চলে কিছু আবশ্যক 
হইলে আমার সেই বন্ধুই সরবরাহ করিয়া থাকেন। নথ 






তাহার আতিথ্য শ্বীকার করিয়| পরে পরগণায় যাওয়াই স্থির করিলাম । 
এক দিন,প্রর্ভাতে আসিয়! বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইলাম । আমি একে সর 
সতীৰ্থ, তাহাতে ডেপুটি, সুতরাং অকালপক সুমিষ্ট আত্রফলের মত আমার : : 
সাদর ছিগুণ। বন্ধুর গৃহে আহার ও আদর--উ্ভয়েরই আতিশয্যে বিত্রত . “৬ 
হইয়া উঠিলাম। অপরান্কে বন্ধু নৌকায় - বেড়াইবাঁর প্রস্তাব করিলেন। ' 
ব্রঝিলাম, উদ্দেস্ত--সেই কপোতাক্ষী দেখান। দেখিয়া তৃপ্ত হুইলাম। 
ক স্বচ্ছ সলিল-_নদীগর্ভে বালুকণ! পর্যন্ত দুষ্ট হয়! নদী মন্থরগতি-- 
এখন ক্রমে শৈবালদলজড়িতা হইয়া পড়িতেছে ; কক নেই গাছ জল ]--" 
তাহা কবির মাতৃভূমির উপযুক্তই বটে। .' ke 
সংবাদ আসিল, আমার বাসা আমার শুভাগমনপ্রতীক্ষায় * 
স্পস্তত । ০০০০০০৪৪৮০০ | 
হইবে। 2 
বন্ধু বলিলেন, «এ প্রদেশে নীলকুঠীার অভাব ছিল না) গত কল্য ৫ 
তোমাকে আদার গ্রামেই ছুইটা কুঠীর ভগ্নাবশেষ দেখাইয়াছি। : যশোহ্র : 
জেলা 'নীলকর বিষধরে’র লীলাভূমি ছিল) এই 'নীল-দর্পণের, আদিস্থান। 


{ ৰণ, ১০৮। পাগলিনী। ২১১ 


তুমি যে কুঠীতে যাইতেছ, সে কুঠী যিনি ক্রয় করিয়াছেন, তিনি বালাখানাটি * 
ভাঙ্গিয়া ফেলেন নাই। সেই গ্রামে খাজনা আদায় করিতে আসিয়া 
কর্মচারীরা তাহাতেই কাদ করে। স্থানটি মনোরম) গৃহটিও রম্য । 
নীলকরগণ ইংরাঁজের সব হারাইয়াছিল, হারায় নাই কেবল সোৌন্দর্য্যপ্রিয়তা_ 
পরিচ্ছন্নতাসক্কি! তাহাদের কুঠীগুলি প্রায়ই জলের কুলে, উচ্চ স্থানে, 
হুন্দর। তবে সে কুঠীতে তোমার বড় ফাঁকা বোধ হইবে” 
আমি বলিলাম, “উপায় নাই। চাকরীর জাল! বড় জালা |” 
যাইবার সময় বন্ধুকে বলিলাম, “নিঃসঙ্গ প্রবাসে অবকাঁশযাপনের জন্ত 
খানকতক পুস্তক দাও ।” 

৯; বন্ধু খানকতক ইংরাজী উপন্যাস দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একখানি 
“নীলদর্পণ’ দিয়! হাসিয়া বলিলেন, ‘নীলের যমের’ কুকীর্ত্ধির শ্মশানে 
বসিয়া পাঠ করিও । ভাল লাগিবে ।* 
আমি বলিলাম, “আমার “বাঁড়া তাতে ছাই’ পড়িবে না ত ?* 

ক ২ 
মি উপস্থিত হুইয়া দেখিলাম, সত্যই স্থানটি মনোরম। গৃহের দ্বার 

বাতায়ন বৃহদায়তন ;--কক্ষগুলি বৃহৎ; চারি দিকে বারান্দা দক্ষিণে 
বিস্তীর্ণ জলাঁশয়--কপোতাক্ষী তাহার জলবাহ প্রসারিত করিয়া বছদূর পর্য্যন্ত 
দেশ মিপ্ধ ও উর্বার করিতেছে । উত্তরে, পুর্বে ও পশ্চিমে শ্যামশশ্পান্তৃত 

ও পাভ প্রাস্তরমধ্যে ছুই একটি বৃষ্ষলতা-_ পূর্বতন সবরূ-রক্ষিত উদ্যানের 
অবশেষ; রঙ্গন, চম্পক, কুটজ, পারুল প্রভৃতি বৃক্ষ ; কচিৎ বা কুপ্রলতার 
অধন্রবর্ধিত ঝোপ, কোথাও বা কীটালী চাপার ঝাড়। এখন বসস্তে 
প্রায় সকল ফুল গাছেই কুসুমস্ষমা। রাস্তার ছুই পার্শ্বে বাউ ও 
_ দেবদাক ; পবন একটু বেগে বহিলেই ঝ্াউগুলি শে শৌ করে। 

৩  কুঠীটি যে জমিদারের, তিনি এক জন বৃদ্ধ কর্মচারীকে, আমার তত্বাবধাঁন 
করিতে পাঠাইয়াছিলেন। সেই গ্রামেই তীহার বাঁড়ী। তাহার আদেশে 
জমীদারের লোকজন আমার জন্ত ডিম্ব হইতে ডাব পর্যযস্ত সমস্ত সংগ্রহ করিয়া! 
আনিত ; সে পক্ষে আমার বিশেষ ক্লোনও অসুবিধা ছিল না। কেবল 

ণীর রন্ধিত ব্যপ্জন--তা’ আর সেখানে 'কোথায় পাইৰ ? বৃদ্ধ কৰ্ম্মচারীয 

? স্বয়ং নীলকরদিগের কষ্ট দেখিয়াছিলেন। তিনি আমাকে সে সকল গল্প 
শুনাইতেন। সে অমান্থৃধিক অত্যাচারের বর্ণনা শুনিলে শরীর শিহ্রিয়া! উঠে) 


৯ 






২১২ সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা? 


আমি লক্ষ্য করিতাম, এক জীর্ণচীরধারিণী বৃদ্ধ! দ্বিবাঁভাগে যে স্থানেই 
থাকুক, রাত্রিতে আসিয়া কুঠীর উত্তরের বারান্দায় শয়ন করিত । প্রথম প্রথম 
আমার চাপরাশীরা তাহাকে ভাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে কীদিত. 
আমি তৃত্যদিগকে নিষেধ করিয়! দিয়াছিলাঁম, তাহারা তাহাকে ন! তাড়ায়। 
সে তাহা! শুনিয়া ছুই হাত তুলিয়া আমাকে আশীৰ্ব্বাদ করিয়াছিল । 

আমি একদিন্ জর্মীদারের কর্ণচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বৃদ্ধা কে?” 

বৃদ্ধ কর্মচারী উত্তর করিলেন, “লোকে উহাকে পাগলিনী বলে? কিন্ত 
ও পাগলিনী নহে, ছুঃখিনী। এই নীলকুগী আপনার সহ্ম্ম অত্যাচার, 
বন্ধনে উহাকে এমনই বন্ধ করিয়াছে যে, ও জীবন থাকিতে লে বন্ধন ছির 
করিতে পারিবে না । উহার বৃত্তান্ত শুনিবেন ?” রী 

আমি সাগ্রহে বলিলাম, “শুনিব ।* 


৩ 


সেদিন সন্ধ্যায় আমি দক্ষিণের বারান্দায় স্বন্নে উপেক্ষিত ও বিজনে আত, 
ডেকচেয়ারখানিতে বসিয়া পূর্বদিক্চক্রবালে পূর্ণিমার tt 
দেখিতেছিল্লাম !* জলাশয় হইতে প্রস্ফুটিত পদ্নের মৃতু সৌরভ ও 
হইতে বিকশিত বাতাবীফুলের মধুর গন্ধ সেই শাস্ত সন্ধ্যায় যেন মায়ামাধুরীর 
সঞ্চার করিতেছিল। আর সেই সান্ধ্যবাতাসে ঝাউগাছগুলি যেন কি 
গভীর মর্ম্মব্যথায় দীর্ঘশ্বান ত্যাগ করিতেছিল। আমার কর্শরলাস্ত জীবনে 
সেরূপ স্িন্ধ অনুভূতি দুপ্রাপ্য । চন্দ্র দরিক্চক্রবাল হইতে. মস্থরগমনে উত্থান 
করিয়! শতশাখ বৃহৎ বটবৃক্ষের চিক্কণ স্যাম পত্রাবলীর মধ্যে কখনও দৃশ্য 
কখনও অবশ্য হইতেছিল। আমি , ুগ্ধনয়নে, তাহাই দেখিতেছিলাম। 
এমন সময় জমীদারের কর্মচারী আসিয়া বলিলেন, "আপনি পাগলিনীর 
কথা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। সে আসিয়াছে। এখন শুনিবেন কি? ২ 

আমি সাগ্রহে উঠিয়া উত্তরের বারান্দায় আসিলাম। পাগলিনী সেখানে 
বসিয়াছিল। ভৃত্য আমার ও কর্মচারীর জন্ত চেয়ার দিয়া গেল। তখন 
চন্দ্র বংশঝাঁড়ের সমুন্নত বহ্কিমশ্থিরের পশ্চাতে,_কে যেন চিত্রে জমুজ্জ 
শ্বেত গোলকের উপর বন্ধিম গ্রাম শাখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। 

আমি উপবিষ্ট হইলাম। কর্মচারীর অনুরোধে" পাগলিনী বলিতে 
লাঁগিল 


শিট তি পাগলিনী | ২১৩ 
সে আজ অনেক দিনের কথা । আপনি যে গৃহে অবস্থান করিতেছেন, 
তখন এই গৃহেই নীলকর.‘সাহেব’ বাস করিত । চাঁরি দিকে আজ মাঠ) তখন 
চারি দিকে কেবল ঘর ছিল। পাপের অগ্নিতে সে সব ভক্বসাৎ হইয়া 
₹ গিয়াছে। ; 
সেবার অজন্মার বংসর। et কিন্ত অজন্মাই হউক আর 
সুজন্মাই হউক, যমের-দ্বারও বন্ধ থাকে না । নীলকরের নীল করাও কামাই 
যায় না৷ . আমীন সঙ্গে যাইয়+গ্রামে চে'টর! দিয়া “আসিল, _-নিয়ম মত 
নীল করিতে হুইবে ৷ প্রজারা দল বাঁধিয়া দেওয়ানের কাছে গেল, পায়ে 
ধরিল। . দেওয়ান বলিলেন, “নীল বুনিতেই ,হইবে। সাহেবের হুকুম | 
=  প্রল্গারা সাহেবের কাছে গেল? বলিল, ' “এ বৎসর নীল করিলে আমর! 
না খাইয়া মরিব। দোহাই হুজুর,_এ'বৎসর মাপ করুন? আগামী সনে 
আমরা নীলা বুনিব-_এবার_ হু* মুঠা ধান করিয়া লই ।” সাহেব বলিল, 
“মার না খাইলে তোমরা ছুরস্ত হইবে না। নীল বুনিতেই হইবে৷ 
প্রজ্ারা কাদীকাটি করিল, সাহেব তাহাদিগকে প্রহার করিল। প্রন্থত 
-সারমেয়ের মত তাহারা গৃহে ফিরিল। 
. পরদিন প্রভাতে আমীন নীলের বীজ লইয়া গ্রামে আসিল। প্র্ঞারা 
কুঠী হইতে নিরাশ হইয়া! আসিয়া দল বাঁধিয়াছিল, আমার গ্বামী তাহাদের 
মোড়ল । তাহারা লাঠীয়ালদ্বিগকে মারিয়া তাড়াইল, আমীনকে গাছে বাঁধিয়া 
৫... ব্রাখিল, নীলের বীজ বীওড়ের জলে ফেলিয়া দিল | 
সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমি ও কয়জন প্রতিবেশিনী বাঁওড় হইতে জল 
লইয়া! আসিতেছিলাম | কুঠীর কয় জন লাঠিয়াল লইয়া অশ্বারোহণে সাহেব 
. সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা কলস ফেলিয়া পলাইবার 
. চেষ্টা করিলাম। সাহেবের * আদেশে লাঠিয়ালরা আমাদের ঘিরিয়! 
ফেলিল। সাহেব অকথ্য কথা কহিল ; শেষে বলিল, “শালার! এইবার 
জব্দ হইবে ।» | 
আমরা কু্ীর গুদামে কারের হইয়া রহিলান - 
Rd পরদিন পরাতে গ্রামের অনেকে আসিয়া কাদাকাটা করিয়া নী বুলি 
স্বীকৃত হইল । ' সাহেব তাহাদের প্রত্যেকের বিশ জুতার ব্যবস্থা করিল। 
ভাহাদের স্ত্রীরা খালাস পাইয়া গ্রামে গেল। জার আন কু 
আদেন'নাই। আমি গুদামে কয়েদ রহিলাম। | 


২১৪ । সাহিত্য ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য.) 


. কুঠীতেই জানিলাম, আমার স্বামীকে ধরিয়া আর এক কুঠীতে চালান 
"দিয়াছে। আমাদের ঘর ভাঙ্গিয়া ভিটায় নীল বুনিয়াছে। আমার 


পিত্রালয় বহু দুরে.১-আমার স্বামীর আর কেহ ছিল না; আমি বন্ধ্যা । বিট, 


আমাকে খালাস করিতে আসিল না। আমি সেই গুদামে রহিলাম | . 
, ক্রমে .কয়েদের কঠোরতার হ্রাস হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রলোভনের আরস্ত- 
হইল। . আমি আশ্রয়হীনা, জাতিচ্যুতা, দ্বণিতাঁ_ আমার পক্ষে কত দিন 
সে প্রলোভনসংবরণ” সম্ভর?- আমার ফীঁড়াইবার স্থান. নাই, আমাকে 
আশ্রয় দেয়,,এমন কেহ নাই আমি কাঁদিল্য়। সে-অবস্থায় আমার 
মধ্যে ও পতিতার মধ্যে, প্রভু কতটুকু ? আমি কুঠীতেই রহিয়া গেলাম। 
কম্মযকনুষিত বিলাসে আমার দিন্‌ রাটিতে লাগিল । - | 
বর্ষামিককাল পরে একদিন শুনিজ্াম, দাত RT আসার সথাীকে 


এই কুঠীতে আনিয়াছে। শুনিয়া আমারমনে কি. হইল, প্রকাশ করিতে :. 
পারি না। আমি সাহেবকে অমুরোধ করিলাম, “যথেষ্ট, হইয়াছে । এই 


বার ছাড়িয়া দাঁও।” .সাঁহেব শুনিল না। আমি কীাদিলাম, সাহেব 


হাসিল--সে হাঁসির অর্থ,_-তোমার যে খুব দরদ দেখিতেছি !. সে আমাকে ্ 


ক 


বলিল, “ও আমাকে বড় জালাইয়াছে। RN মতি 
উহার মাথায় নীল বুনিব। আমার সঙ্গে বেয়াদবী [*. | 
; আমি যাইয়া দেওয়ানকে.ধরিলাম। 'কুঠীর কর্পচারীরা, আমার খাঁতির - 


বাখিত। তাহারা আমার .হইয়! সাহেবকে অস্থরোধ .করিল। .কাহার'ও ' 


অনুরোধে কোনও.ফল হইল ন|। সাহের চাবুর বাহির করিল ) কর্মচারীরা 


প্রস্থান করিল। সেই দিন সন্ধ্যায় সাহেব গুদামের চাবি চাহিয়া লইয়া 


আপনার কাছে রাখিল) সন্দেহ,--পাছে আমি নাই করিয়। গুদাম 
খুলিয়া দিই। 


সেদিন সমস্ত দিন আমার AR al RES 


কে স্থির হইয়া থাকিতে পারে? দুঃখে, কষ্টে, ক্রোধে আমার ' হৃদয় যেন 


ফাটিয়া যাইতেছিল। আমি আমার সৰ্ব্বস্ব দিয়াছি, আর .প্রতিদানে আমি" ' 
কাদিয়াও আমার স্বামীকে মুক্তি দিতে পারিলাম না ! হায়, আমার সর্বস্ব কি : 


এমনই স্থূলভ, এতই তুচ্ছ] আমি কি* করিয়াছি! ক্রুদ্ধ সর্প যেমন আপ- 


“নার দংশনে আপনি.ছটফট;করে, আমি তেমনই করিতে লাঁগিলাম.। আমার - 


যন্ত্রণার অবধি রহিল ন!। : আমি. বুকফাটা যাতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। 


ই ৮ পাঁগলিনী । ২১৫ 


. শেষে আমি স্থির সঙ্কল্প করিলাম, যে “কৃরিয়াই হউক, স্বামীর উদ্ধার, 
সাধন করিব। তাহাতে এ কলঙ্ক লাঞ্চিত” জীবন যায়- সেও স্বীকার; 
ও আমি কাতর হইব না। তখন সরল পথ ছাড়িয়া কুটিল পথ 
টি অবলম্বন করিলাম, উপরোধ অনুরোধ ত্যাগ করিয়া চাতুরীর আশ্রয় লই- 
লাম। সম্কল্প ও সঙ্কল্পসাধনের উপায় স্থির করিয়া আমি আনন্দিত হুই- 
লাম; কিন্ত হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর হইল না। | 
সেই দিন রাত্রিকালে আমি কৃত্রিম যত্বে অন্ত দিনের অপেক্ষাও সাছে- 
বের শুশ্রধা করিলাম ; কৃত্রিম গ্রফুল্পতা দেখাইলাম। তখন বুঝি নাই, তাহা- 
তেই পাপিষ্ঠের সন্দেহ উৎপাদিত হইয়াছিল। ,আমি নিদ্রার ভান করিস! 
শয্যায় রহিলাম--অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম । 
কিছু ক্ষণ পরে বোধ হইল, সাহেব ঘুসাইয়াছে । আমি ধীরে ধীরে শব্যা- 
ত্যাগ করিলাম ; সাহেবের পকেট হইতে গুদামের চাবি লইক। বাহির 
হইলাম । 

আমি শঙ্কীসম্থচিতগমনে বেপমানহৃদয়ে ধীরে ধীরে গুদামের দ্বারে 

পনীত হইলাম, যথাসন্তব নিঃশবে--অতি সাবধানে দ্বার খুলিলাম। সেই 

নরকের এক কোণে একটি অতি ক্ষুদ্র দীপ ক্ষীণ জালোক দিতেছে। 

প্রথমে সে অন্ধকারে আঁমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না; পরে অভ্যস্ত হইয়া 

পড়িলে দেখিলাম, আলোকের নিকট শীর্ণ মনুয্যমুর্তি। মস্তক মুণ্ডিত, 

রর তাহাতে তখনও কর্দম রহিয়াছে। বুঝিলাম সাহেব মন্তক সুড়াইক়া কর্দিম 

-* দরিয়া তাহাতে নীলের বীজ বপন করিয়াছে । এইন্সপে পাঁচ ছয় দিনে মন্ত- 
কের উপর নীলের বীজ অস্কুরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যবিধ শারীরিক যন্ত্র- 
পাও ব্যবস্থা থাকে। তত দিনে কাতর হইয়া কয়েদী সাহেবের আজ্ঞা, 
পালন করিতে চাছে। দেখিলাম, স্বামীর সে বলিষ্ঠটদেহ ভাঙ্গিয়| পড়িয়াছে ) 
দেহ অস্থিসার। আসার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। 

* আমি নিঃশব্দে কক্ষদ্বারে আসিয়া দাড়াইলাম। তিনি আমাকে দেখিতে 
পান নাই । আমি মৃহ্স্বরে বলিলাম, “পলাও !” তিনি চমকিয়া ঢাহিলেন |. 
সেই অন্ধকারে তাঁহার নেত্রঘস্ব সর্পিণীর মস্তকন্থিত মণির মত জলিয়! 

৷ তিনি ছুটিয়া আমার দিকে আিলেন। আমি নিশ্চল হইয়া দীড়া- 
ইয়া রহিলাম। “কলঙ্কিনী হইবার পূর্বে কেন তোমার জীবনের অবসান 
হয় নাই?” বলিয়া তিনি দক্ষিণ করে আমার গলদেশ আঁটিয়া ধরিজেন। 
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+ এখনও যেন আমি সেই কুলিশকঠোর স্পর্শের অনুভব করিতেছি। হায়, 
তখনও কেন এ জীবন যায় নাই! 
আমি বারান্দার মেজেয় পড়িয়া গেলাম। তিনিও সঙ্গে. নি 
ঠিক সেই সময় সাহেব আসিয়া পড়িল। সাহেব তাঁহাকে আক্রমণ 
করিল; তিনিও ক্রুদ্ধ শার্দলের মত তাহাকে ধরিলেন। ততক্ষণে আমার 
সংক্ঞালোপ হইয়া আসিল । / 
যখন আমার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, প্রাঙ্গণে_-এ 
কিংশুক তরুর নিকটে অগ্নি জলিতেছে। নিন্তন্ধ নিশীখিনী-__নিশীথের 
স্থছচিভেদ্য অন্ধকারে সেই অগ্নির আলোক যেন প্রেতভূমির শ্বশানাঁনলশিখার 
মত বোধ হইল। অন্ধকার আকাশের কতক অংশ সেই পৈশাচিক আলোকে 
রঞ্জিত। কুঠীর ভৃত্যগণ রাশি রাশি শুষ্কাষ্ঠ ও বংশখণ্ড দিয়া সেই অনল- 
কুণ্ডের আহার যোগাইতেছে। বংশের গ্রন্থি সশব্দে. বিদীর্ণ হইয়া অনল 
ছুড়াইয়া পড়িতেছে। 
সেই অনলের পতপিখা নত রকনাগিনীর মত কম্পিতশিরে গণনের দিকে ূ 
উঠিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে কুঠীর কয় জন বলিষ্ঠ লাটিয়াল ধরাধ 
করিয়া একটি সিন্দুক অগ্নির নিকটে আনিল,--অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ্ 
সেরূপ সিন্দুকে কি থাকে, তাহা কুঠীতে থাকিয়া আমি জানিয়াছিলাম। 
যে সকল প্রজা! একান্ত অবাধ্য--কিছুতেই নরম হয় না--বরং অন্য . প্রত” 
দিগকে নীলকরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, তাহাদের ভাগ্যে রূপ মৃত্যু 
পৈশাচিক,--নারকীয় । আমি বুঝিলাম, আমার স্বামী হীন প্রাণীর মত 
সেই অনলে প্রাণত্যাগ করিতেছেন । যিনি অজন্র অত্যাচারেও সাহেবের 
কাছে নত হন নাই, তিনি এ কাষ্টপ্রাচীরমধ্যে আবদ্ধ--অঙ্গসঞ্চালনেও 
অসমর্থ । আমি উন্মত্তের মৃত সেই অগশ্নিকুণ্ডের দিকে ছুটিয়া চলিলাম। 
সাহেব বারান্দার সোপানের উপর দাঁড়াইয়া চুরুট টানিতে টানিতে 
আপনার হুকুম তামিল হওয়া দেখিতেছিল। আমি ছুটিয়া যাইতে সেই * 
সোপানশ্রেণীতে আসিবাসাত্র সে আমাকে সবেগে পদাঘাত করিল। আমি 
আঘাতে ঘুরিয়া প্রাঙ্গণে পড়িলাম ; প্রাঙ্গণের শম্পোপরি রক্ত বমন করিতে 
লাগিলাঁম। দেহে এমন বল নাই 'ষে উত্থিত হই ; কিন্তু মানসিক শক্তি 
অব্যাহত | লুনপক্ষ বিহগ যেমন দূর হইতে দেখে, বিষধর তাহার নীড়ে 
৷ প্রবেশ করিয়া তাহার সর্বনাশ করিতেছে, আমি তেমনই দেখিতে লাগি- 
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লাম, সেই অনলে কি সর্বনাশ হইতে লাগিল। আমি দেখিতে লাগিপাম,। 
যাতনার আতিশয্য আঘাতের আতিশষ্যের মত একটা অবস্থার অতীত হইলে 
.. শ্জঙ্ৃভূতির সীমা অতিক্রম করে। তাই বুঝি সেদিন--সেই স্তব্ধ নিশীথে 
আমার প্রাণ বাহির হয় নাই। 
আমি দেখিলাম, অনলশিখা যেন ব্রীড়াচ্ছলে পরস্পরকে ধরিতে লাগিল, 
তাহার পর আসিরা-দেই সিন্ুকটিকে বেষ্টিত করিল! 
সেই সহম্রশিথা যেন এখনও দ্বিবারাত্র আমাকে দগ্ধ করিতেছে। তাহার 
বিরাম নাই, নির্ধাণ নাই। 
উঃ! কি যাতনা! কি-- 
| ৰ সং স্ন * £ 
বলিতে বলিতে বৃদ্ধা জলাশয়ের দিকে ছুটিয়া গেল। আমরাও তাহার 
অনুসরণ করিলাম । আমরা নিবারণ করিবার পূর্বেই সে জলাশয়ের কুল 
হইতে সেই বিকশিতবিসকুস্ুম জলাশয়ের জলে পড়িল। 
টু আমার ভূত্যগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই জলে পড়িল। তাহারা যখন্‌ 
ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধাকে কুলে তুলিল, তখন তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত । 
সেই রবিকরপ্লাবিতি অন্বরতলে, মৃহ্মন্দবায়ে *অপ্পরার কেশদামের 
মত কুঞ্চিতসলিল জলাশয়ের কুলে--স্তামশম্পান্ৃত ভূমিতে বৃদ্ধার দেহ শায়িত 
করিয়া আমরা তাহার চেতনাসঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম ৷ দেখিয়। 
বোধ হইল না, সে দেহে আর প্রাণ সপ্লীবিত হুইয়া উঠিবে। 
ধীরে ধীরে পুর্বাশার গগনসরোবরে উষারাগের রক্তোৎপল বিকশিত 
হুইরা উঠিল । দধিয়াল দিবসের শ্বাগতগীতি গাহিতে আরম্ভ করিল, বাতাবী 
ফুলের সৌরভ যেন আরও একটু ঘোরাপ হইয়া আসিল। দেই উধানিল- 
বীজনে প্রকৃতির মত বৃদ্ধার দেহেও জীবন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা 
ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিল! 
জ্ঞানসঞ্চারের পর বোধ হুইপ, বৃদ্ধা যেন লুদীর্ঘকালব্যাপী প্রগাঢ় 
নিদ্রাভঙ্গে জাগরিতা হইল। তাহার পর আমরা তাহাকে যত কথা জিজ্ঞাসা 
করিলাম--কিছুতেই উত্তর দিলন্ম। -শেষে একটু সুস্থ বোধ করিলে দে 
উঠিয়া প্রান্তর পার হইধা গেল । 
' শ্রীহেমেন্ত্রপ্রসাদ পোষ। 





নর 


হুমায়ুন ও শের শাহ। 
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অমরকোটের সহৃদয় রান! হুমায়ূনকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার. 


দুর্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া ব্যথিতচিত্তে তদীয় সমস্ত অভাব,বিদুরিত করি- 
বার জন্ত ষত্রশীল হইলেন । তাঁহার সদয় ও উদার ব্যবহারে হুমায়ুন শাস্তিলাভ' 
করিলেন। তিনি বাঁদশাহকে *রাজ্যোদ্ধারকল্লে ছুই সহজ-সৈম্ত দিয়া সাহায্য 
করিতে স্বীকৃত হইলেন। হুমায়ূন অমরকোটে সার্ধ এক বৎসর: অতিবাহিত 
করিয়া পরিবারবর্গকে তথায় রাখিয়া রাজসৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধু প্রদেশ 
অধিকার করিতে গমন করিলেন। এই সময় তাহার প্রিয়তমা মহিষী 
হামিদা গর্ভবতী ছিলেন। অভিযানের দ্বিতীয় দিবসে তিনি এক. 
পুফরিণীর তীরে সসৈন্তে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় আকবরের 
জন্মসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই আনন্দসংবাঁদ শ্রুত হুইয়া ওমরাহবর্গ রাজ্ম- 
দর্শনাকাঙ্ছায় সমূবেত “হইলে, হুমায়ুন অনুগত ভৃত্য জহোরকে যে সকল 
দ্রব্য তাহার নিকট ছিল তাহা আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। 
তদমুসারে জহোর ছুই শত মুদ্রা, একখানি রৌপ্যালঙ্কার ও একটি মৃগনাভি 
কন্তরী আনয়ন করিল। বাদশাহ মুদ্রা ও অলঙ্কার প্রত্যর্পণ, করিয়া কস্ত: 
বীর দানা সমাগত সামস্তবর্গকে উপটৌকনস্বরূপ প্রদান করিলেন। তাহার 
পর তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমার পুত্রের জন্মো- 
পলক্ষে তোমাদিগকে উপহার দিবার জুন্ত কেবলমাত্র এই কন্তরীটি 
অবশিষ্ট রহিরাছে ; ক্তরীর স্থগন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়াছে; আমি আশা 
করি, আমার পুত্রের ষশঃসৌরভে এক দিন সমগ্র পৃথিবী পুলকিত হইবে ।* 
হুমায়ূন পুত্রের জন্মসংবাদ শ্রুত হইয়া সবিশেষ আনন্দিত হইলেন, 
কিন্তু তাহার ছুরবস্থার অবসান হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। হহার পর 
অচিরে তাহার সৈম্ভমধ্যে বিদ্রোহ উঞ্নস্থিত হইল, এবং অনেকেই তথা 
হইতে প্রস্থান করিল ; এমন কি, মোগল ওমরাহবর্গ৪ শিবির পরিত্যাগ 
করিলেন। শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে হুমায়ুন পরাজিত হইলেন, 
এবং তাহার বিশ্বস্ত অন্গুচর আলী যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনবিসর্জন করিল। তিনি 


2851 হুমায়ুন ও শের শাহ। ২১৯ 


নিরুপায় হইরা কান্নাহারের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে বীন্প- 
শ্রেষ্ঠ বৈরাম খাঁ গুজরাট হইতে আসিয়। তাহার সহিত মিলিত হইলেন। 
- এই সমর কান্দাহার প্রদেশ মিরজা আস্করীর অধীন ছিল। তিনি কাম- 
রানের প্রতিনিধিভাৰে এই দেশ শাসন করিতেছিলেন। তিনি হুমাযুনকে 
আশ্রয়, প্রদান করিলেন না; পক্ষান্তরে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বিব্রত 

করিয়া তুলিলেন |" ৯ 
ছুমাযূন আস্করীর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়া পারস্তরাঁজের আশ্রয় 
গ্রহণ করিবার জন্ত পারস্তে গমন করিবার মনন করিলেন । তিনি ফিস্তানের 
প্রান্তর্দেশে উপনীত হইলে তত্রত্য শাসনকর্তা পারগ্তরাজের পক্ষ হইতে 
এস ঘসম্মানে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন) তাহার পর তাহাকে আর্থিক সাহায্য 
প্রদান করিয়া সুলতানার পরিচর্যার জন্ত ক্রীতদীসী নিযুক্ত, করিয়া 
দিলেন। হুমায়ুন তথা হইতে হিরাঁটে গমন করিলেন। তথায় পারস্তরাজের 
জ্যেষ্ঠ পুজ্র সাদরে তাহার অভিনন্দন করিলেন। মহম্মদ অতিথির সুখ- 
্বাচ্ছন্যবিধানের জন্ত যত্বের ক্রটি করিলেন না। তিনি হুমাযুনকে পারস্ত- 
দরবারে উপনীত হুইবার উপযোগী উপকরণ প্রদান করিলেন। হুমায়ুন 
তথা হইতে পারস্তের রাজধানীর অভিমুখে যাত্রী করিলেন । সমস্ত 
প্রাদেশিক শাঁসনকর্তৃগণ তাহার দর্শনকামনাক্স পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া 
ক ভাহাকে রাজোচিত সন্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি কিজাধ 
নামক স্থানে উপনীত হইয়া পারস্তদরবারে বৈরাম খাঁকে প্রেরণ করিয়! 
প্বরং তথায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহার পর হুমায়ুন পাঁরস্তদরবারে 
উপনীত হইলেন, এবং পারন্তরাজ তাহাকে যথোচিত সন্দানসহকারে 

আশ্রয় প্রদান করিলেন। 
৬ 

* শের শাহ হুমায়ুনের হস্ত হইতে মোগল রাজদও কাড়িয়া লইয়াছিলেন। 
ভিনি মোগলের অধিক্কৃত সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বিপুলবিক্রষে 
৮ রান্যশাসন করিতে লাগিলেন। শের শৃহ হুমায়ূনের রিরুদ্ধে যাত্রা 
করিবার সময় খিজির খা নাঘর জনৈক সেনাপতির হস্তে বঙ্গদেশের- শাদন- 
ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন।, শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরে৷হণ 
করিরা অবগত হইলেন যে, খিজির খা বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি মহম্মদ 
শাহের কনার গ্রাণিপীড়ন করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছেন 


২২০: " সাঁহিত্য 77. ১২৩ বৰ্ম,ওৰ্ সংখ্য! ₹" 
এই ‘সংবাদ অবগত হুইয়া তিনি বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। “শের শাহ 


গৌড়নগরের নিকটবর্তী হইলে খিজির খা তাহার প্রন্যদগমনার্থ তদীয় 


‘np 


i 


শিবিরে উপনীত হুইলেন। এই সুযোগে তিনি খিজিরকে ধৃত করিয়া, 
অবরুদ্ধ করিলেন । তাহার পর তিনি বঙ্গরাজ্যকে নানা ভাগে বিভক্ত -- '! 


করিয়া প্রত্যেক বিভাগের স্তত্্র শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং '': 


কাজি ফাজিলত নামক্ষ' জনৈক সাধুপুরুষকে বিভাগীয় 0 


কাৰ্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার দিলেন ।' 
অনস্তর শের শাহ দিনত গ্রত্যাগমন করিয়া মানব দেশে EEA 


উভ্ডীন করিলেন। এই সময় মালবের অন্তর্গত রায়সিন নামক হর্শে এক-- ৭1 
জন হিন্দু সামস্ত আধিপত্য করিতেছিলেন। শের শাহ্‌ এই দুর্গ অবরোধ "4 
করিলেন। হূর্গবাসিগণ প্রস্তাব করিল যে, শের শাহ তাহাদের জীবন ও -'"' 


সম্পত্তি রক্ষা, করিতে প্রতিশ্রৃত ' হইলে তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে প্রারে। -:. 


তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দুর্গ অধিকার করিলেন ; কিন্তু সন্ধির কথ! 


বিস্বৃত হুইয়া হুৰ্গরাসী সমস্ত হিন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন । 
অতঃপর শের শাহু রাজপুতানার অন্তর্গত - মাড়োয়ার- রাজ্য“ অধিকার 
করিবার জন্ত অণীতি সহশ্র সৈন্ত লইয়া অভিযান করিলেন। মাড়োয়ার রাজ্য 


বিস্তীর্ণ মরুভূমির 'মধ্যে স্থাপিত, শল্তনমাকীর্ণ ও “প্রকৃতির কমনীয় _ 
শোভায় অলঙ্কৃত” নহে। মাড়োয়ারীর , তায় রণনিপুণ স্বদেশভক্ত বীর... 
দিগকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করা অসাধ্য বিবেচনা -করিয়! শের শাহ.কৌশলে ... 
শক্রশিবিরে ভেদ জন্মাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার চাতুরীভে কতক... 


গুলি পত্র রাজার হস্তগত হইল। এই সকল পত্র পাঠ. করিয়া৷ তিনি-আপন 
সামন্তবর্গের প্রতি সন্দিহান হইপেন। সামন্তগণের এক জনের নাম কুস্ত। 
তিনি এই ব্যাপারে হৃদয়ে গুরুতর আঘাত পাইলেন, এবং আপন নির্দ্দোষতা 


সপ্রমাণ করিবার জন্য দশ সহশ্র সেন! লইয়া শেরকে আক্রমণ করিলেন। '' 
তাহার প্রবল আক্রমণ সহা- করিতে না. পারিয়া আফগান সৈন্ত বিধ্বস্ত 
হইয়া পড়িল; কিন্তু অবশেষে বহুকষ্টে শের শাহ, জ্রয়লীভ করিলেন; 


শক্তসৈম্ত পরাস্ত হইলে তিনি মাড়োয়ার রাজ্যের অনুর্ববরতা লক্ষ্য করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “আমি এক মুষ্টি ভুট্টার জন্য ভারতসাম্রান্য হারাইতে , 


বসিয়াছিলাম।” ইহার পর তিনি মাড়োয়ার রাজ্য অধিকার করিবার ভা 


পরিত্যাগ করিয়।- রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন i 


০ হুমায়ুন ও শের:শীহ। ২২১ 
পর বৎসর, অর্থাৎ ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে, শের শাহ্‌ বুন্দেলথণ্ডের অন্তর্গত কালি- 


. গর দুর্গ অবরোধ. করিলেন। এই দুর্গের অবরোধকালে ভূগর্ভস্থ বারুদখানান্ন * 


টা শের শাহ দগ্ধীভূত হইলেন। কিন্তু যতক্ষণ দুর্গ অধিকৃত 
না হইল, ততক্ষণ তাহার গ্রাণবাসু বহির্গত হয় নাই। দুর্গ অধিকৃত হইবার 
সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিলেন, “ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 1” - এই বাক্য উচ্চারিত 
হইরামাত্র তাঁহার বাঁকৃশক্তি চিরকালের জন্ত লুপ্ত হইল, তার প্রাণপক্ষী 
দেহপিপ্জর পরিত্যাগ করিস! গেল৷ (১) 
শের শাহ্র-চরিব্রের একাংশ অত্যুজ্ছল; অপরাংশ কলঙ্ককালিমীচ্ছন্ন । 
তাহার রাজত্বকালে বিচারকগণ অপক্ষপাতে ন্যায়বিচার করিতেন। 
»ঃকেহই অন্তায় অনুষ্ঠান করিয়া অব্যাহতি পাইত না। কিন্ত তিনি নিজে 
পাপাচরণে দ্বিধাশৃন্ত ছিলেন ) বিশ্বাসহনন করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করিতে 
কুঠ্িভ হইতেন না। তীহার-কার্ধযপরম্পরাক্স প্রতীত হয়, যেন বিশ্বাসহনন 
ব্যাপারে একমাত্র রাজাই অধিকারী ! কেন না, প্রজাদের মধ্যে কেহ ভাদৃশ 


শের শাহ পাঁচ বৎসব কাল দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কথিত আছে 
ক জন পারিষদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “জীহাপনার কেশ শুক্কবন্ধু ধারণ করিয়াছে 1 
তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “হুঁ, সাযাহুকালে আমি সাস্রাল্যলাভ করিয়াছি * সিংহাসন 
অধিকার করিয। তিনি চারিটি কাধ্য করিবার সঙ্কর করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ের সম্ধীর্ণতা- 
"নিবন্ধন তাহার একটি কল্পনাও কার্যে পরিণত হয় নাই। এ অন্য শের শাহ্‌ 
মৃত্যুর পূর্বে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কল্পনাচতুষ্টয়ে তাহার রাজনীতিজ্ঞত 
ও বর্ান্থবাগের পরিচয় পাওয়া বায়। (১) পিতৃভূসি রো প্রদেশ জনশূন্য করিয়) 
তত্রত্য অধিবাসীদ্দিগের- দ্বার! লাহোব ও শিবালিকের মধ্যবর্তী প্রদেশে উপনিবেশস্থ'পন। 
মোগলেব ভারতবর্ষে আগমনের পখাবরোধ, এবং পার্বত্য জমিদারগণের শীসনই ইহার 
উদ্দেপ্ত । (২) লাহোর নগরেব ধ্বংস | - বহিঃশক্র ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই 
গণিমধ্যস্থ লাহোর আক্রমণ করিত, এবং তাঁদুশ বৃহৎ নগর অধিকার করিতে পারিলেই 
শক্র-নৈন্যের আর রসদ্বেব অভায থাকিত না, এবং অভিযানের শৃন্ধলাবিধানও সহজস।ধ্য 
হইত। এ জন্যই শের শাহ লাহোরেব ধ্বংস করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। (৩) মকী 
ন্লীব গ্রমনাগমনের সুবিধার জন্য সরাইযৈব ন্যায় পঞ্চাশখানি বৃহৎ অর্ণবপোতের নির্শ।ণ। 
3) পাণিপথে ইব্রাহিম লোদির মমাধি-প্রতিষ্ঠা ও তাহাব সন্মুখে যে সকল মে!গল- 
হশীয় শাসনবর্ত্ী। শেরেব হস্তে নিহত হইযাছেন,তা হাদের নিমিত্ত আব একটি সমাধিভবনের 
নিশ্মাণ। ভিনি এই সমাধিমন্দিরদ্ধয় পরম রমনীয়ভীবে নির্মাণ করিবার কল্পনা করিয়া- 
ছিলেন? 
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ফার্যে লিপ্ত হইলে তিনি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন ।, তাঁহার প্রকৃতি 
পাপপ্রবণ ছিল না; প্রবপ রাল্যলাল! চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি. 
অস্দনুঠানে প্রবৃত্ত হইতেন।- শেরের অসাধারণ প্রতিভাই তাঁহাকে 
- কলাজ্যলোলুপ করিয়াছিল! তিনি যে পথে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, , 

তাহার ওচিত্যানৌচিত্য বিচার করিবার অবকাশ ছিল না। যদি তিনি 
কেবলমাত্র পৈত্রিক জায়গীরের শাসন সংরক্ষণ কাধ্যেই পরিতৃপ্ত থাকিতেন, 
তাহা হইলে কার্যযক্ষেত্রে তাহার পদস্থলন হইত না? সিংহাসনে তাহার 
স্বাভাবিক অধিকার থাকিলে তিনি সম্ভবতঃ নিষ্পাপ নরপতি বলিয়াই 
জনসমান্ে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন। 

কোন মূল মন্ত্রের সাধনায় জায়গীরদার শের বাদশাহী সিংহাসন অধিকার-« 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ? এ্রক্যনীতিই তাহার-প্রত্যেক-কার্য্যের নিয়ামক 
ছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আফগানশক্কি বিচ্ছিন্ন হইয়া 
না পড়িলে আফগানের এত দুর্দশা হইত না। এজন্ত তিনি আফগানশক্কি' 
কেন্দ্রীভূত করিয়াই শ্বীয় উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। আত্মক 
আফগানশক্কির দৌর্ল্যের কারণ ছিল। শের শাহ এই কারণ অপ 
ক্রিয়া সা্রাজরপ্রতিষ্ঠার উপযোগী বল সঞ্চয় করেন, এবং তাহাতেই 
কাঁধ্য হন। এসলামধর্ম্মে তাহার গভীর বিশ্বাস ছিল; কিন্ত তিনি তজ্জন্ত 
হিন্দুকে কখনও উৎপীড়িত করেন নাই। তদীয় অন্ুচরবর্গের মধ্যে কলহ, 
উপস্থিত হইলে তিনি তাহা নিবারণ করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। ' 
.শাসনসংক্কান্ত যাবতীয় কাৰ্য্য তিনি স্বয়ং পুজ্থানুপুজ্ঘরূপে পর্যবেক্ষণ 
করিতেন। কখনও আলস্তের প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি কোন কার্ধ্যই 
নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা এবং কার্যাধ্যক্ষপণকে কোনও বিষয়ে সর্বময় 
কর্তৃত্ব প্রদান করিতেন না । তিনি বলিতেন, “আমার প্রতিদ্বন্দীর অমাত্য- 
বর্ণের পাপগ্রবণতাই আগমাব রাজ্যলাঁভের কারণ।” শের শাহ সময়ন্ডে 
সমান চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ; সময়ের চারি ভাগ বিচারকাঁধ্য, 
সৈন্তের শৃঙ্খলাসংস্থাপন, ঈশ্বরোপাঁসনা এবং বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনে 
অতিবাহিত হইত। < 
শের শাহ সাত্রাজ্যকে ১১৬*০০ হাঁজার পরগণাঁতে বিভক্ত করিয়াছিলে 

প্রত্যেক পরগণার জ্রন্ত পাঁচন্গন কর্মচারী নির্দিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে অস্ততঃ 
এক জন বিচারক ও এক জন হিন্দু পাটওয়ারী থাকিতেনন॥ রাজকর্মচারী, 
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ও প্রজামগ্ুলীর মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে বিচারক তাহার মীমাংসা 
করিয়া দিতেন। এসলাম শাস্ত্রের অমুশাসনের 'পরিবর্তে ফৌজদ।রী ও 
ঢেওঞটী আইন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ষিত ভূমির পরিমাপ ও শস্তের 
১মবস্থা অন্থসারে এক বৎসরের জন্ রাজস্ব বন্দোবস্ত করিবার প্রথা প্রচলিত 
হইয়াছিল। কোনশ রাজকর্শচারীই হুই বৎসরের অধিক কাল এক 
স্থানে অবস্থান করিতে পারিতেন না । সাম্রাজ্যের অস্তঃগরদেশ নিরন্তর 
হইয়াছিল। 

' শের শাহ প্রজার হিতকামনায় রদ করিয়াছিলেন ; তাহার 
কীর্তিকলাপ অদ্যাপি দেদীপ্যমান । তিনি বাক্গলা হইতে সিদ্ধ নদ পর্য্যন্ত, 
একটি প্রশন্ত রাজপথ নিৰ্ণিত করিয়াছিলেন। ইহার ছুই পার্থে স্থানে 
স্থানে পাস্থশালা ও কূপ ছিল। তত্বতীত, তিনি" রাজপথপার্থে বহুসংখ্যক" 
সৌষ্টবশীলী মসজিদ নির্মাণ করিয়া তথায়' কোরাঁণ পাঠক ও মোল্লা 
নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাহার আদেশ-অন্ুসারে প্রত্যেক বিশ্রাম- 
পথিকগণ জাতিধর্ম্মনির্কিশেষে বিনা ব্যয়ে আহাধ্য পাইত। পথিক- 
_আতপতাপ হইতে রক্ষা করিবার অন্ত পথের ছুই পার্শ্বে বৃক্ষ সকল' 
হইয়াছিল। রাজকার্য্য ও বাণিজ্যের সৌকর্ধ্যার্থ ঘোড়ার ডাকের 
"হইয়াছিল । তাহার রাজত্বকালে দস্যয ও তস্করের ভয় স্পূর্ণ্ূপে 
নিবারিত হুইগ্লাছিল। তাহার প্রবল প্রতাপে কেহই বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন 
“করিতে দাহসী হয় নাই। তাহার শীসনগডণে কলহপ্রিয় -আফগানগণও 
শান্তিতে বাস করিতেছিল। তিনি কেবল পাঁচ বৎসর কাল সাত্রাজ্য 
শাসন করিয়াছিলেন। এই অত্যন্রকালের মধ্যেই সুশৃঙ্খল শাসনপ্রণালী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । (১) 










৯৫ ১) “Erom the day that Sher Shah was established on the throne 
08 man dared to breathe in opposition to bim, nor did any one raise fhe 
standard of 90106000805 or rebellion against him, * ক # nor did any 
theft or robbery ever oceur in his dominions. The travellers aud way- 

r8 were relieved from the trouble of keeping watch, nor did they 

to halt even inthe midst of a desért. ক « * A decrepit old 

an might place a basket of gold oruaments on.-her head and go on 
ourney, and no thief or robber wonld come ncar her for foar of the 
punishment which Sher Shah inflicted. ‘Such a shadow spread over 
the world that a decrepit pervon feared not a Rustun". During Lis 


‘ 
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ন “শের শাহ জীবদশাতেই স্বীয় জন্মভূমি শেশারামে নিজের অন্ত সৌষ্ঠবশালী 
সমাধিপৃহ নিৰ্শ্মাণ করিয়াছিলেন ; শোভাবদ্ধনের জন্য ইহার' চতুষ্পার্থ্বে বিল 
খনিত হইয়াছিল । তথায় তাহার সমাধি হয় । (১) | চি ও 


time all 10179111715, disputing, fighting, and turmoil, which is the nature 
of the Afghans swas ‘altogether quieted and put & stop to throughout the 
countries of Hindustan and Roh. + ক্ষ * Ina very short- period 
he gained the dominion..of the. country and provided for the safety of 
the highways, the administration of the government and the happiness’ 
of soldiery and people" —TarikAi-Sher Shahi. h 


শের শাহ কি প্রপালীতে দরস্য তক্ষর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিতেন, তাহার ষ্টার, 
আমর এ স্থলে দুইটি ঘটনার উল্লেখ. করিতেছি । -শের শাহ "যে সময়ে খানেস্বরে অবস্থান 
কর্রিতেছিলেন, তৎকালে তাহার শিবির হইতে একটা অস্ব অপন্বত হইয়াছিল । ইহাতে 
তিনিংশিবির কইতে বৃত্তাকার পঞ্চাশ ফ্রোশের মধ্যে যত জমিদার ছিলেন, হাদিগকে অপহৃত 
অঙ্কের জন্য দ্বায়ী করিয়া, চোরকে তিন দিনের মধ্যে হান্সির করিতে না পারিলে ভাছাদের 
প্রত্যেকের প্রাণ ছও হইবে বলিক্স ভয় প্রদর্শন করেন। এটোয়ার মিকটবর্তা » 
একছ। এক জন সহুয্যের মৃতদেহ পাওয়! গিয়।ছিল। এই ময়দানের স্বত্ব লইয়া 
প্রাসনমূহ্রে অধফি্ধাসিগণের সধ্যো বিবাদ ' চলিতেছিল। “কোন গ্রামের লোক 
করিয়াছে, তাহার -নির্শর করিতে না পারিক্না সম্রাট ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী এ 
বৃক্ষ ছেদন করিতে আদেশ দেন। কোনও ব্যক্তি এই কের প্রতিষন্ধকতাচরণ 
করিলে তাহাকে ধৃত করিয়। আনয়ন করিবার আদেশ ছিল-। পার্সবর্ত্তা প্রামের এক জল; 
লোক বৃক্ষচ্ছেদন- করিতে নিষেধ করিলে তাহাকে সম্রাটের নিকট আনয়র করা হয়। 
তিনি ধৃত ৰ্যক্ৰিকে বলেন, “তুমি প্রাম হইতে এত দুরে একটা বৃষ্ষচ্ছেদনের বিষক্গ জানিতে 
পারিলে ; অথচ সেই স্থানে সংঘটিত নরহত্যার ন্যায় একটি গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধে -কিছুই 
জানিতে পার নাই । এ কিরূপ ? তিন দিনের মধ্যে হত্যাকারী ধৃত ন! হইলে তোমাদের 
সমস্ত গ্রামবামীর প্রাণদণ্ড - হইবে ।* এই উত্তয় - অপরাধীই ধৃত হইয়াছিল। 

(১) This fine monument of the magnificence of Sher still remeiss 


entire, The artificial lake, which isurrounds it is not much “less than a“ 
mile in length.—Dow’s History of Hindostan, Fk ll 
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Nor সহযোগী সাহিত্য { 
সাহিত্য । 
সার ওয়াপ্টার বেসাণ্ট। ৪ 

সেদিন পঁচাত্তর বৎসর বয়সে ইংরাজ লেখক সার ওয়াপ্টার বেসান্টের মৃত্যু হইয়াছে । তিনি 
কেছ্ি-জ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র । ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়। তিনি কিছু দিন সরিমাসে 
অধ্যাপকের কাধ্য করেন। কব বৎসর Palestine Exploration Fundএর সহিত সংহষ্ট 
. ছিলেন, এবং সংস্থাপনীবধি গ্রস্থকারসমিতির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। লণ্ডন তাহার 
= বড় প্রিয় ছিল। গুনের ইতিহাস, লগডনের অধিবাসী, লণ্নের সহশ্র রহত্ত-_এ সকলের 
সম্বন্ধে তাহার ন্যায় অভিজ্ঞ হুলতি। সেই অসাধারণ অভিজ্ঞত! লন সম্বন্যে বছ পাণ্ডিতাপূর্ণ 
্রস্থে প্রকাশিত । সার ওয়াণ্টার ইতিহাস, জীবনচরিত, সস।লে।চনা, উপস্ত।স, নাটক-- 
প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে রচনা রাখিষা গিয়াছেন। তাহার ফরাসী সাহিত্যসন্বন্ধীয় কতিপয় 
সমালোচনা বিশেষ গ্রশংসিত। কিন্তু পাঠকসমাঙ্জে শুপগ্ভাসিক বলিয়াই তাহার খ্যাতি ; 
কারণ, উপস্থান সমাজের সকল স্তরে পঠিত হয়; উপস্তাসের আদর কেবল পণ্ডিতের 
নহে; উপন্তাস কর্মকিষ্ট কেরাণী, শ্রমশীল শ্রমজীবী, পরিশ্রমী কৃষক-_-সকলেরই 
[শর ন, 'চিত্তবিনোদন, ও শ্রান্তিনিবারণ করে। সত্য সত্যই, বেসান্ট উদরাম়ের 
বাধ্য হুইপ্লা উপন্তাসরচনা করিতে আরম্ভ করেন ; কেন না, অন্কবিধ রচনা পাঠক অল্প । 
তাহার বহু উপন্তাম পাঠকসসাদ্রে সুপরিচিত। ইহার মধ্যে কতকগুলি জেম্স্‌ রাইসের 
' 'অহিত একযোগে রচিত। ইতঃপূর্ক্বে বোমণ্ট ও ফেচার, ডেকার ও মিড্ল্টন একযোগে 
“ রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ ঘটনা আজকাল ছুল্লভ। বহুদ্দিন পরে--এই 
্বার্থসংঘাতসম্পীড়িত যুগে বেসান্ট ও রাইস্‌ সেইরূপে একযোগে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। 
: এই সকল একযোগে রচিত উপন্যাসের কোন্‌ অংশ কাহার, তাঁহার নির্ণয় হুরহ। কেহ 
" বলেন, হাস্তরস রাইসের ; কেহ বলেন, প্রেসচিত্রগুলি তাহার । প্রকৃতপক্ষে বেসাপ্টের রচিত 
উপন্যাস অপেক্ষা উভয়ের রচিত উপন্যাসগুলির প্রেমচিত্র উজ্বলতর ও মধুরতর। তীহা- 
দেব উপন্যাসে নাহক অসাধারণ অবস্থায় স্থাপিত হইত; তাহার পর তাহার পরিণতি বর্ণিত 
হইত। কেহ্‌ বা অসাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত ; কেহ বা সহসা এখর্যপ্রাচুর্য্যের অধিকারী । তাহার 
*উপন্যাসে চরিত্রের পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হইয়া! ধাকে। সার ওয়াণ্টার উপন্যাসে ডিকেন্সের 
ছাত্র; সেই ধরণের লেখকদিগের শেষ । ডভিকেন্সদের দোষ বিশেষত্বও তীঁহার রচনায় পাওবা 
যায়। ভাহারও বিজ্ঞপবিকৃতচরিত্রাম্ধনস্পৃহা প্রবল, ভীহারও রচনাপ্রণালী অধত্ুব্ধিত, 
ভাহারও আখ্যানবন্ত যেন একই হাচে চালা। একাত্ত সুখের বিষয়, ভিকেন্সের কতকগুলি 
ও তাহাতে ছিল। ডাহারও লণ্ডনের সমন্ুদচরিত্রজ্ঞান ও সহাম্ভূতি ছিল। পারি- 
মধ্যবিত্ত অবস্থাপরনদিগের ঢরিত্রচিত্রণে ডোডে যে কৃতিত্ব দ্রেখাইয়াছেন, লণ্ডনের 
ধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন দিগের চরিক্রচিত্রপণে তিনিও সেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাহার পুস্ত ক- 
গুলি সুধপাঠ্য। শেষ বয়সে তিনি “সার* উপাধিতে ভুষিত হইয়াছিলেন। .কয় বৎসয় 
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হেই : সাহিত্য |: ১২শ বর্ষ; ৪র্ঘ মংখ্যা। 


পূর্বে লিখিত তাহার প্রথম পুস্তকের বিববণ হইতে পাঠক তদীয় সাঁহিত্যজীবনের আরস্ত- 
কাহিনী ও রাইসের সহিত পরিচয়ের কখ। জানিতে 'পীরিবেন। - 

বেসান্ট বলেন, প্রথম! রচনায় পরিশ্রম প্রচুর, আশ অনীস, হতাশা বিষম। 
লেখক বলেন, প্রকাশক-দল অপরিচিত লেখকের রচন! দেখিলে পাঠও করেন না; প্রর 
যোগ্য কি ন! বিচার “করা আবন্কক মনে করেন ন] । কাবেই নরীন রর 
লেখকের রচমা -ভাল হইলেও প্রাযই প্রকাশক কর্তৃক গৃহীত হয়'নী। 
কিন্তু ভাহার অভিজ্ঞতা অনাবপ। ভীহীর প্রথম রচনায় নান ছিল 
না; কৌনও বন্ধু তাহ কোনও প্রক।শককে দেখান । পুস্তকখানি পঠিত হয়, এবং কেন তাহ। 
প্রকাশের অযোগ্য, তাহাও জানান হয়। তাহাতে গৌণভাবে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, 
তাহা হইতেই লেখকের পক্ষে উপন্যাসরচনার প্রকৃত পথ মুক্ত হইয়া বায়। তিনি বলেন, 
অধিকাংশ লেখকের পক্ষেই প্রধম রচনার প্রত্যাখ্যান .শুভফলগ্রদ। যাঁহাদের প্রথম ' 
রচনাই প্রকাশিত হয়, তাহার! অনেকে আবার পরিণত বয়সে সে রচনার. জন্য লজ্জা - 
রাখিবার স্থান, পানন1। বেস সেই প্রথম রচন! অনলে আহতি দিয়! বৈশ্বানরকে তুষ্ট 
ফরেন। এই সময় ক্রমে ক্রমে তিনি বুঝিতে পারেন যে, চলনসই উপন্যাসের রচনা! করিতে ! 
'হইলেও অপরের অনুকরপের বর্ন করিতে হুইবে, আপনি সব দেখিতে হইবে, বাস্তব , 
অধ্যয়ন করিতে হইবে ; প্রচলিত প্রথার মৌহুপাশ ছিন্ন করিতে হইবে ; মানবচরিত্রের কোনও । 
স্থায়ী প্রবল ভাবের ভিত্তিব উপর রচনা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কৰিতে হইবে ও বাক্যবা ল্য, পেক্ষ! : 
নাটকোচিত রচনায় লেখকের মনোযোগ আকৃষ্ট রাখিতে হইবে । এ শিক্ষা এক দিনে হয় _ 
নাই; কিন্ত এ শিক্ষার মূল্য বড় অধিক। ছুঃখের বিষধ, বেসান্টের ভাগ্যে বাহা 
সকলের ভাগ্যে তাহা। হয় না। এমন কি, প্রীমতী হেনরী, উভের কীত্তিন্তস্ত Bast Lyn 
্রস্থও প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাধ্যাত হইয়াছিল ! এমন ঘটন। প্রায়ই ঘটে। অব 
সকলেরই প্রধম রচনা একাস্ত অক্ষমতার পরিচায়ক হয় না; পরস্ত, সেই প্রধম রচনায় যে € 
উৎসাহ, যে অভিজ্ঞতা, যে ওজ্বলা লক্ষিত হয়, সংসারসংঘাততাঁড়িত্বের পরবর্তী রচনায় : 
তাহা! সুলভ | প্রথম পুস্তকে অনেক সময় অনেক নূতন কথা থাকে.; প্রেমের চির-সমুজ্ছ: 1১ 
সম বর্ণে চিত্রিত. হয়; জগতের বাস্তব কল্পনার মোহালেকে, মধুর হইযা উঠে; ইহ 
অনেক সফর লক্ষিত হয়। আবার সকল লেখকই ক্রিছু সর্ধবপ্রথস রচনা প্রকাশ করিতে । 
সাহসী হন না। যে রচনা! লইয়া লেখক প্রকাশকের দ্বারে. উপনীত হন, তথা সনক: 
সময়, বহু সংস্কারের ফল ৷. i 

পাঠক বেসাণ্টের মুখে প্রকাশকের প্রশংসু। শুনিলেন। এখন তাহার মুখে সাময়িক: 
পত্র-সম্পাদকদিপগের প্রশংসা শুনুন । লোকে বলে, সম্পাদকগণ অযাচিত প্রবন্ধ- পাঠ 
| করেন ন!। . বেসান্ট বলেন, সে কথা সত্য নহে। অবস্ত যে সম্পাদক, ৷ 

01৬47 প্রকাপ্ত ভাবে প্রকাশ করেন--তিনি কাহারও পাচিত রচনা চাহেন 

নাঃ তাহার কথা! স্বতস্ত্ব। আর সকলে সেবপ রচনার আদর করেন্‌। : 

এইরূপ রচনা হইতেই রাইসের সহিত তাহার পরিচয় ও খনিষ্ঠতা। অযাচিত রচনা পাঠাই 
য়াই তিনি কোনও মাসিকের,সহিত ঘনিষ্ঠ নশ্বন্ধে আবদ্ধ হন। অযাচিত রচনা পাঠানর ২ 
তিনি বহুদিন লওনের কোনও অতি ্রমিদ্ধ দৈনিকের নিয়মিত লেখক হইয়া পড়ে. EL 
কি সে অবস্থা পরিবর্ষিত হইয়াছে ? 

তিনি একবার অযাচিতভাবে 0০৪ ৪. ০০ পত্রে একটি প্রবন্ধ পাঁঠান।, সাক 


প্রথম রচনা ও 
প্রত্যাখ্যান । 











সত 


শ্রাবণ ১৩০৮ ২": সহযোগী, সাহিত্য ৷ হহ্্জ 


সেটি পছন্দ করিয়া ছাপিতে দেন। এই সময়ে রাইস কেম্বি জ বিশ্ববিদ্যালয.হইতে শিক্ষা সমাপ্ত 
7 করিয়া সদ্য আইন বাবসাযে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; তিনি ও পত্রখানি ক্রয় * 
SE রাইস। করিযা স্বত্বাধিকাৰী ও সম্পাদক হন। তিনি আসিয় দেখেন, বেসাপ্টের 
“কম্পোজ হইয়া রহিয়াছে ;--তিনি তাছ! ছাপিতে দেন। বেসান্ট.দেখিলেন, তাহার 
চ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তাহ! সুস্রাকবকৃত প্রমাদে পূর্ণ । তিনি বিরক্ত হয! পত্র 
।লিগিলে উত্তরে বাইল ভাহাকে সাক্ষাৎ করিতে অঙ্কবেধ করেন । সাক্ষাতে তিনি প্রকৃত 
“ব্যাপার বুঝাইয়া দেন।' লেই হইতে বেসাণ্ট ও পত্রেৰ নিযসিত লেখক হইলেন । ছুঃখেৰ 
রিষয,-উক্ত পত্র লাভজনক হয় নাই। তিন বৎসৰ চেষ্টার পর রাইন্ন ও পত্রেব সংস্রব ত্যাগ 
করেন।- তিনি কত লোকসান দ্বিয়াছিলেন, তাহ। বলিতেন ন! বটে, কিন্ত অ।প্ত/হিকের 
স্বত্বাধিকাৰী ও সম্পাদক হইবাৰ ছুর(শ। আর তিনি ঘদয়ে পোষণ করেন নাই । 
এই সময় সংবাদপত্রেব সহিত সংস্থ্ হইয়। বেসাণ্ট যথেষ্ট অভিজ্ঞতার সঞ্চয়-করেন; বহুবিধ 
, লে।ক-চরিত্র অধ্যক়ন করিবাব স্ুবিধ] পান । আফিসে এক জন বেতনভুক লেখক ছিলেন, তিনি 
ফেরমাস মত প্রবন্ধ লিখিতেন্--সপ্তাহে নির্দিষ্ট কয় “কলম পুবাইতে,হইত। তিনি চতুর, 
,লেখাপড়া-জ।নাও কতকটা কবি। যে কোন বিষয়ে পাঠযোগ্য প্রবন্ধ রচন। কবিতে পারিতেন । 
-বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া দিলেই প্রবন্ধ লিখিয়। আনিতেন ; তাহাতে কোন আপত্তি করিতেন না 
আপনি রচন! সন্বস্কে কোনও কথ! কহিতেন না। তিনি প্রায়ই পরের 
প্রবন্ধ আত্মসাৎ করিতেন? ধর! পড়িলে বলিভেন, উদ্ধারচিহ্ন দিতে 
-ভুলিঘাছন। তিনি অত্যন্ত সদ্যপ ছিলেন; মদ্যপানের জন্য অর্থেব গয়ে।জন-_-তাই ছিন্সবেশে 
থাকিতেন, দীনগৃহে বাস কবিতেন | বে অর্থ বাঁচিত, তাহাতে মদ্যপান চলিত । কোন কাঁবণে 
চ্যুত হুইয়া তিনি রঙ্গালযের সংস্রবে যান,-শেষে ছ।তব্যচিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ 
বেন। তিনি আপনার দেবে প্রতিভা নষ্ট রুবিয়।ছিলেন | i 
এই অ।ফিসেই তাহার সহিত জুলিয়ার পরিচয়। সে সমস্ত দিন দপ্তরীর “হিসাব রাষিত, 
' নিশায় রঙ্গালয়ে াইত। তাহ।ব সৌন্দধ্যে অসাধারণ কিছুই ছিল না; তবে তাহার 
কোমল, বিযগ্র নযনে ফেন মৃত্যুর ছাঁয়নাপাত লক্ষিত হইভ। 
সম্পাদকেব নিকট প্রতিদিন বহু দরিভ্র লেখকের সমাগম হইত | তখনও রর 
লেখকের দলে মহিলার আগমনছ।ব সম্যক মুক্ত হয় নাই; তাই পুরুষের সংখ্যাই অধিক 
নছিল। সকলেই কোনও বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিত চাহিতেন। সকলেই মনে 
কবিতেন, ভাহাব কল্পনা একাস্ত মৌলিক। এক জন হাসপাতাল দ্রেখিষা আসিয়া বিজ্ঞানের 
(ডানা ধরিতে চাহিতেন। এক জন অর্থনীড়ি সম্বন্ধে সাধারণের ভাস্ত সংস্কার দূর করিতে চাহি- 
তেন । কেহ শিক্ষ| সম্বন্ধে, কেহ অন্য কোনও বিষয়ে লিখিতে চাহিতেন। আমল কথ। 
-বিষধ লইযা নহে, প্রবন্ধটি ধারাবাহিক হইবে । কাহাকেও ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে 
* দেওয়া হইত না। অনেকে প্রবন্ধ পাঠাইয| দিতেন। বহু দরিদ্র রসণীর পক্ষে প্রবন্ধ 
-প্রত্যাখ্যান্ত হইলে অন্নেব অভাব খনিবাধ্য। যদি সম্পাদক সদ্য হুইয়! ভাহাদের রা 
গ্রহণ করেন, তবে তাহারা থাইতে পান। কি দারুণ দুর্দশা! সকল 823 
“আছেন--এখনও সাহিত্যসংসাবে এইরূপ দুঃখিনীর সংখ্যা অল্প নহে। 
সময় সময় বেসান্ট রচনা পৰীক্ষা করিতেন ।* কোনও কোনও লেখক লেখিকা আসিয়া 
সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। বমণীরা রচনা প্রত্যাখ্যাত হইলে কাদিতে কাঁদিতে 
ফিরিতেন। বাইস তাহাদের সহিত যথাসন্তব সন্ধ্যবহার কবিতেন; কিন্তু হায়, টার 
রূচন। প্রকাশের অযোগ্য-তাহা। গ্রহণ করা অমস্তব । 


৫৯০ 


! সংবাদপজসংশ্রবে। 
t 








রি 







নুতন পুস্তক প্রকাশিত করিতে স্বভাবতঃই দ্বিধা বোধ কবেন। এ দিকে সংবাদপত্রে উপ- 


২২৮ - সাহিত্য । - ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা! 


কোনও কোনও বচনার এক পৃষ্ঠা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইত যে, তাহা প্রকাশের 
অযোগ্য | লেখক বলেন,--সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়। ক্রটি দেখাই দ্বিলে তিনি 
অংশোধন করিবেন কিন্তু হার,--সম্পাদকের কি তত সময় আছে? শ্রকাশযোগ্য 
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নাই। রাইস যখন পত্রের সংশ্রব ত্যাগ করেন, তখন স্ত,পাকার রচনা 

রিভার তাঁহার একটিও প্রকাশষে।গ্য নহে। 

রাইস পূর্বেই আপনাব পত্রের ন্বন্য একখানি উপন্যাস কিখিয়াছিলেন। সেখাঁনি 
07০০ Week পত্রের পৃষ্ঠাতেই রহিয়| গিয়াছে; স্বতন্ত্র মুদ্রিত হয় নাই । লেখকের ইচ্ছা 
ছিল, কয়টি অধ্যায় আবার নুতন করিয়া লিখিবেন ; তাহ! আর হইয়া উঠে নাই। এক 
দিন পত্রেব জন্য তাঁড়ীতাঁড়ি লিখিতে হইল বলিয়! আক্ষেপ করিয়া রাইস প্রস্তাব করিলেন 
যে, ডীহার আর একখানি উপন্তাস লিখিবার কল্পনা আছে, সেখানি টির দির 
লিখিলে হয়। 

উপন্যাসের কল্পনাট পুরাতন; পুর্ব্বে যে কেহ লেখে নাই, ইহাই আশ্চধ্য। প্রচলিত ২. 
গল্পে আছে, অমিতবারী পুত্র পিতার নিকট আপনার অংশ বুঝিয়া লইয়া, লব্ধ অর্থের জপ- 
ব্যর করে, এবং নান! ক্লেশ পাইয়া শেষে অনুভাপবিদ্ধ হইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। উপন্যাসের 
কল্পনায় অপব্যয়ী পুজের অনুতাপ কৃত্রিম-_বৃদ্ধ পিতাকে ভুলাইয়া আরও কিছু অর্ধলাডের 
জন্য ছলমাত্র। | 

গল্পটি প্রথমে যত সহজ বোধ হইয়াছিল, লিখিবাব সময় আপ তত সহজ হুইল ন11.... 
পাপকলুষিত, পাঁপীর সহচর, বিবেকপীড়ক নায়কেরও অপুর্ব মানবোচিত গু 
বলিতে হয় বল--ছিল। তাহারই তাঁড়নে সে সৎপথে প্রত্যাবৃত্ত হয় । প্রথমাবধিই 
খানি পাঠকসম্বাজে দূত হইয়াছিল, এবং ইহারই গুণে নির্বাণোম্বখ পত্রখনি এ 
উজ্জ্বল হইযা উঠিযাছিল। 

তাহার পর পুস্তকখ।নি প্রকাশের সময় আসিল । প্রকাশকপণ গ্রস্থকারের নামহীন 






nf 


দ্যাসখানি প্রকাশেব সময তাহা। যে গবিমাণ 'ভ্রনাদর লা কবিযাঁছিল, 
তাহাতে তাহার সাফল্য সম্বন্ধে গ্রন্থকারদবয়ের সংশয়মাত্র ছিল না। 


তাহাব! আপনাদের ব্যয়ে প্রন্থখানি ছাপাইয়। বাধাইর! বিক্রয়ার্থ দেন। প্রথম সংস্করণ 
(৬*০খানি ) নিঃশেষিত হইলে গ্ৰস্থকারদিগেব কিছু লাভ হয়। হেনরি এস. কিং কোম্পানী 
সুলভ সংক্ষরণটি বিক্রর করেন। শেষে স্যাটো ও উইওস পুস্থকখানি ক্রয্ন করেন। এখনও 
ভাহাবাই সেখানি প্রকাশ কবিতেছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই উপন্যাসথানি প্রথমে 
পুত্বকাকারে প্রকাশিত হয়, এবং তদবধি পাঠকসমাঁজে সমাদৃত হইতেছে। ৬ 
বেসাঞ্ট বলিয়াছেন, উপস্তাসের আধ্যানবন্ত তাঁহার লহে__রাইসের | সেই অন্য তিনি 
সেখানির সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিলে একান্ত অদঙ্গত হইবে ন|। অতীত পাপন্ধীবনের 
রী গুরুতারপীড়িত নারক, তাহার হীনপ্রকৃতি পত্রী, নেই দৃ[তশ্রিয় 
সহচব, দহাবৃত্বি ও গ্কাবাগারের স্মৃতিসাহচরধ্য--.এক দিকে এই 
অপর দিকে পৃতচরিত্র॥ সরলা বালিকা--নাযকের বাঞ্ছিত! ; সেই শিশু ;-_নাযরকের বিষাঁ 
পীভ়িত.পিতা। এবাপ চরিত্রসমাবেশ সচরাচর , লক্ষিত হ্য় না। এই নায়কচত্িত্র, উপ- 
ভাসে ও নাটকে অনুকৃত হইযাছে। 


শরন্থপ্রকাশ। 


আরশ) ১৩০৮) 2 সহযোগী সাহিত্য । ২২৯ 


£1" উভয়ে সেই ক্ষুদ্র অ।ফিসঘরে বসিয়া নায়কের চরিত্রসমালোঁচনীয় প্রবৃত্ত হইতেন। 
তাহার ক্রিয়াকলাপ, অশিষ্টাচার গোপন করিয়া তবে তাহাকে ভদ্রসমাজে আলিবার * 
চলন উপযুক্ত করিয়। লইতে হইত। এই সময় কত লোক আসিয়! বিবক্ত 
করিত! কখন জুলিয়। দপ্তরীর হিসাব লইয়। আসিত; কখন 
বল আসি! ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিবার প্রস্তাব করিতেন। সন্ধায় 
উভয়ে একত্র আহার করিতেন, বা বঙ্গালযে যাঁইতেন, ব! বেসাপ্টের কক্ষে বসিয়া তাস 
খেলিতেন, আর নায়কের চরিত্র লইয়! তর্ক চলিত। শেষ দিকে নায়ক শাঁস্ত হইয়। আসিল । 
কিন্তু বেচারার অতীত পাপের শ।স্তিভোগ অনিবাধা। প্রেম, নন্মান, পারিবারিক শাস্তি" 

এ সকল তাহার তাঁগ্যে ছিল না|! তাহার মৃত্যুই অনিবাঁধ্য । 

ইহাই বেদান্টের প্রথম উপন্যাসেব ও সাহিত্যজীবনের আরম্তের ইতিহাস। 

বেসাণ্ট কোনও মাঁসিকপত্রে তাঁহার উপন্যাসরচনাঁব যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে 
স্পষ্টই বুঝ! যায়, ইংলণ্ডের লেখকগণ আমাদের দেশের লেখকদিগের মত কেবল কল্পনাবলে 
রচন! কবেন না। বেসান্ট একবার লণ্নের দরিত্রদ্িগকে উপন্যাসে চিত্রিত করিবেন সনে 
”*- করিষা তাহাদিগেব চরির্রপর্যাবেক্ষণে যে বিপুল শ্রম করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিশ্রিত 
হইতে হর। সুরোপে লেখকগণ বাস্তবের সংশ্বব তাঁগ করিতে পারেন না; কারণ, 
পাঁঠকসম্প্রদয় সচেতন । জোলা এক একখানি উপন্যাসে সামান্য বিষয়েব বর্ণনাতেও অসাধারণ 
অনুসন্ধান করিয়াছেন। আমাদের দেশে প1ঠকমুন্প্রদাষ কুপসও্ক ; কাষেই লেখককেও 
শ্রম করিতে হয় না। অনুষ্ঠানে হিন্নুসমাঁজেব বহির্ূত লেখকলেখিকাগণ অনাযাসে 
'হিন্দুর বিবাহে ঢাক বানাইয়া! শব্দাডম্বর করিয়াছেন! আমাদের উপন্যাসে হাঁবড়া পার 
অয্নানোজ্জবল রবিকরদীপ্ত অন্বরে মেঘের মত পর্বতচুড়া দৃষ্ট হয়! যুবক বা 
পুরুষ ছদ্মবেশে অনায়াসে নারীসমাদ্জে নারী হইয়। সিশিয়! যায় ; বর্ম্মাৰৃত যোদ্ধার 
শ্রসাধারগ তীক্ষধার তরবারীর আঘাতে নিমেষে ঝড়গতি অশ্বের শ্রীবা দ্বিথও হইয়। বায় ! 
বৃদ্ধ নীবক প্রেমের খাতিরে পুকুরঘাঁটে নাতিনীর বয়সী বালিকার সুখচুন্বন করিয়া 
হিন্দুসমাজের নিন্দা ঘোষণা করে! আর আমব| “বাহবা” প্রদান করি। বোধ করি 
< বন্ধিমচন্ত্রই ছুঃখ কবিয়| বলিয়াছেন, এ দেশে “শালা” না বলিলে রসিকতা হয় না। 
বাস্তবিক আমাদের সমাজে অন্ত,ত না দেখিলে কেহ হাসে না। এখনও সাহিত্যে “বিংশ 
শতাব্দীর অন্ত,ত কেলুয়া” নিঃসক্কোচে আসরে আসে | বন্ধিমচন্্র বলিয়াছেন, “আগেকার 
রসিক, লাবিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সক্জোরে শত্রুর মীধীয় মারিতেন, মাঁধার খুলি 
কাটিয়া যাইত । , এখনকার রসিকের! ডাক্তারের মত সক লান্সেটখানি বাহির করিয়া, কখন 
কুচ করিয়! বাধার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যাষ না, কিন্ত হৃদয়ের শোণিত 
ক্ষতমুখে বাহিব-হইয়া বাঁয়। এখন ইংরেজশাসিত সমাজে ডাক্তাবের শ্রীবৃদ্ধি-লাঠিয়ালের 
* বড় ছরবন্থা। সাহিত্যমমাঁজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে ;--দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু 
বাঁড়িয়াছে, কিন্ত তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহতে বল নাই, তাহারা লাঠির তরে কাতর, 
শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে লোক হাসার বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র 
- তাহাবা স্বয়ং।* বধ্ধিমচন্ত্র লাঠিয়ালদের যে ছুরবস্থার কথা! বলিয়াছেন, লযান্সেটধারীদের 
ছববস্থাও সেইরপ। তাহাদেরও শিক্ষা নাই তাহারা না শিখিয়! পণ্ডিত, অথচ “নিগুপ. 
আদার তিন গুণ ঝাঁজে”র মত তাঁহাদের গর্বের বাঝ বড় অধিক । তাহার! ‘হেলে’ ধৰিতে 
জানে না, 'কেউটে' ধারিতে চাছে। জান্সেট লইয়! ক্ষতস্থানে বসাইতে স্বস্থ অঙ্গে বসাইয। 
'দেয়। ভুষ্টরক্ত বাহির হয় না, নুস্থ অঙ্গ ছু করা হয়। তাহাদের কৃতিত্বে লোক হাম্যমংবরণ 
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Ln 
হ৩৪ সপন 7 সাহিত্যত ১২শ বর্ষ; ৪র্ঘ মংখ্যাঠ। 
করিতে পাবে না।- আমৰ! ভিত্তি পঠিত না করিষাই প্রাসাদ, নির্সাপ করিতে চাঁহি; 


মেন্টে উঠিতে চাহি $ ফলে উদ্মার্সগাধী লক্ষে বহীব অনুকরণ করি, তাহার নাম কাব্যে 
শ্রতুভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ--উচ্চাশার জন্য নহে। আসর! সাহিত্যের উন্নতি, ৪ী, লবিপী, 
বিস্তার প্রভৃতিব সাধনর্কল্পে .সভাসমিতি, সামক্িক পত্র--সবই কবিয়াছি ও করিতেছি। 
আমাদের মৌলিকতার অস্ত নাই, গবেষণার গুরুত্বে দেশে আতগ্কেব সঞ্চার হইতেছে। আমন 
সকলেই ক্ষণজন্ম| মহাপুরুষ । বশের ধূলি লইয়া! আমরা বীর খেল করি। ইনি আমাদেৰ 
-্কট, উনি অমাদের' শেলী, তিনি আমাদের মেকলে। আর বর্ষার' প্রথম “বারিপীতে যেন 
দীর্ণ বিদীর্ণ শুদ্ধ তুমিতে সহসা শততৃণ অঙ্কুরিত হইয়! উঠে, তেমনই -সাসয়িক পত্রসম্পাই কং 
দিগের আহ্বানে নিত্য শত .লেখক মুকুলিত হইয়া উঠিতেছেন।, তাহারা “খ্যাতনামা; 
ভাহাদের' চিত্র সাময্নিক সুশোভিত করে।' শীগ্ই হয় ত কোনও সাঁহিতাস্ভাঁর কোনও 
বিশিষ্ট সভা সাহিত্যসেবকদিগের জন্য ‘কইসার-ই-হিন্দ” পদক দিবার প্রস্তাব করিবেন ও ও 
সেই প্রস্তাব চটপট করতালি সহ সাঁদরে গৃহীত হইবে। তখন যদি বর্ণ ও' বৌপ্যের অভাব 
হয়_গগতা। পিতল ও তাঁত্রখণ্ডেই কাঁষ সার! হইবে । :এ দেশে ইহাও অসম্ভব নহে। .. 
“* বক্ধিমচন্ বলেন, “সকল শ্রেণীব বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এসন 
বঙ্গালী-লেখক আর নাই । এ বিষয়ে বাঙালী লেখকদিগর এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীক্ক 
জঅবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখ্বার যোগা শিক্ষা) আছে, 'লিখিব।র 'শক্তি আছে, 
কেবল যাহা জানিলে তাহাদেব লেখ! “সার্থক হয় তাহ! জানা নাই তাহারা অনেকেই 
দেশবৎমল, দেশে মঙগ লার্থ লেখেন, কিন্তু দেশেব অবস্থা.কিছুই জানেন না। কলিকাতার 
ভিতর স্বশ্রেণীর নোকে কি করে, ইহাই অনেকের ব্বদেশসন্ঘীয় জ্ঞানের সীম] 
অভিরিক্ঞ ছুই" চারিগ্টানা পলীপ্রাম বা ছুই একট। সুজ নগর 'দেখিয়াছেন, কিন্তু সে 
কৈবল পথ ঘট? বাগান বাগিচা, হাট বাজার ।' 'লোকেব সঙ্গে মিলেন নাই । দেশ সম্বন্ধীয় 
কাহাদের যে জ্ঞান, তাহা সচরাচব সংবাদপত্র হইতে . প্রাপ্ত ৷, সংবাদপত্র লেখকেরা 








মসাবার সচরাচর ( সকতে নছেন) শ্রেণীর লেখক--ইংরেজেরাও বটেনই 1". এ কথ | 
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[বর্ণে বর্ণে সত্য। .. 1 ৰ 
রর বাঙ্গালী বৃহত্থেৰ দাঁরিড্রোর সহিত মং, Ee CTE যাঙ্গালীব হাড়িধ খবর । 


৫৮ প্স্থকীবের এই সকলেব সহিত মনি পবিচযর ছিল বলিবাই ব্ৰর্ণলত সর্প? 


দন্বর্বূলতাব’ ' ককণার উৎস সর্বদাই উৎসাবিত্--উচ্ছ, সিত--উদ্েলিত। সেই জনাই ৷ 
আসাদের অশ্রুবারিবর্ঘণে 'নিল্পম্নসম্বলঙ্গান! সবল বাজ।লীর' ০ নিভৃত অন্তঃপুরে ! 1 
একাস্ক আত্মীয়র মত বিরাঁজিতা। ' 

আমাদের মৌলিকত! যথেষ্ট হইযাছে; আমাদের কল্পনা বহু সম্ভব ও অসন্ভবের- রচনা ! 


* আমাদের নিক্ষল প্রবাসে লোকন্হাঁসে।- আমব! সোপানশ্রেণী অতিক্রম না করিয়াই সমু » ! 


টন 
৪ 


রর 
{ 


1 


1 
| 


+ 


ক্ষরিয়।ছে ; আমর! সাছিতোর উন্নতির একশেষ কবিষা তবে ছাড়িয়াছি।। এখন যি * 


"মে চেষ্টা ত্যাগ করিস 'আমর| বাস্তবের সহিত” পৰিচিত হইবার, চেষ্টা করি, বড় ছাড়িয়া ! 
ছোটর দিকে দৃষ্টিপাত করি, অসস্তবেব আশা! ত্যাগ কবির সম্ভবে মনোযোগ দলে কারি? 
তবে নে উন্নতি আপনি হইবে, তাহার ঘোষণা! করিবাব জন্য আমাদিগকে আরা UL 
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পি ২৩১ 
3/ যৌন-সম্মিলন। - 


এ পৃথিবীতে জীব একাই আসে, একাই যায়, কিন্ত একা থাকে না. 
থাকিতে পারে না, থাকিলে- চলে না। -জীব-প্রবাহরক্ষার জন্যই 
স্রী-পুরুষের মিলন প্রয়োন্ধনীয়। এই মিলনের". স্থায়িত্ব জীরের 
প্রকৃতি ও অবস্থার উপর নির্ভর করে।. মৎস্য-ও অধিকাংশ সরীস্থপের 
মধ্যে যৌন-সম্মিলন, জননপ্রক্রিয়াতেই পর্য্যবপিত হ্য়। ইহাদের মধ্যে 
স্রীপুরুষের দিলনের স্থায়িত্ব বোধ হয় প্রয়োজনীয়ও নহে) কেন না,-পিতা 
বা মাতা কেহই অপত্যলালনের, অপত্যসংরক্ষণের ভার গ্রহণ করে না 
জনন-প্রক্রিয়্াতেই পিতার করণীয়ের, এবং শ্রসব-প্রক্রিয়াতেই মাতার 
করণীয়ের, অবসান হয় ডিম্বনিচয় দৈবাঁধীন ধ্বংসপ্রাপ্ত, হয়, দৈবাধীন 





. ক্ক্ষা পায়। তবে যে এই জীব-প্রবাহ রক্ষিত হয়; তাহার কারণ, এই যে; 


ত অধিক ডিম্ব ইহারা প্রসব করে যে, প্রতিকুল কারণে. যতই কেন ধ্বংস 
ক না, জীবপ্রবাহ্রক্ষার ব্যাঘাত হয় না।, এক্ট! দৃষ্টান্ত লওয়া 
ষাউক। “কডত নামক মৎস্য বৎসরে; প্রায় দশ লক্ষ ডিম্ব প্রসব করে। 
প্রতিকূল কারণে কতই ধ্বংস হুইরে ? সহস্রাংশের এক অংশ রক্ষা পাইলে ও 
হে জাতিগ্রবাহ অব্যাহত থাকিবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। 

বিহঙ্গমদিগের মধ্যে যৌন-সম্মিলন: স্থাক্সিত্ব বিষয়ে বিশেষ উর 
করিয়াছে: সাধারণ কুকুটজ্রাতীয় কতকগুলি- পক্ষী ব্যতীত আর প্রায় 
সকল শ্রেণীর পঙ্ষীর মধ্যেই, এই মিলন জীবনাত্তস্থায়ী দম্পতির মধ্যে যত 
দিন একটির মৃত্যু না হয়, তত দিন এ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। ইহাদের 
একনিষ্ঠতা পর্যবেক্ষণ করিয়া ডাক্তার ব্রেক্ধ এতই মুগ্ধ হইয়াছেন ষে, তিনি 


* লিখিয়াছেন--৭্প্রকৃত বিবাহ কেবল বিহঙ্গম্দিগের মধ্যেই দেখিতে পাওয়। 


যায়।” 

টে মনুয্যের অব্যবহিত নিয়-স্তরবর্তী জীবে, অর্থাৎ . মানবভাবাপন্, বানর: 
দিগের ষধ্যে দেখা যায় যে, যৌন-সক্িলন জননপ্রক্রিয়াতেই পর্যবসিত 
হয় না। পঙ্গীদিগের স্কায় ইহাদের যৌন-সন্মিলন- কোন স্থলে জীবনা- 
স্থায়ী হয় কি না, তাহা! অবগত হওয়া! যায় না; কেন না, ইহাদের 


২৩২ সাঁহিত্য | এ২শ বৰ্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ! 


যৌন সম্বন্ধ সস্মভাঁবে ও দীর্ঘকাল ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার স্থবিধা জীব". 
" তত্বামুসন্ধায়ী কাহারও ভাগ্যে হয় নাই! তথাপি ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে 
যে, অনেক স্থলে ইহার! ক্ষ ক্ষু্র পরিবার প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করে--কত দিনের জন্য, তাহা যে বলা যায় না, সে বিষয়ের না 
-করা গিয়াছে। 
মনুষ্য ও মানবভাবাপন্ন বানর ব্যতীত অন্তান্ত স্তন্যপায়ী জীবদিগের 
মধ্যে ভ্রীপুকষের মিলন প্রীয়শঃ এক বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। 
মানবজাতির মধ্যে যৌন-সশ্মিলনের স্থায়িত্ব বিষয়ে সার্বজনীন কোন নির্দিষ্ট 
অনুল্পভ্ব্য নিয়ম নাই--দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ইহার স্থায়িত্ব অতি অল্প কাল 
এবং অতি দীর্ঘ কাল, হইয়া থাকে । কিন্ত এমন কথা বলা যায় না যে, যে 
জাতি যত অসভ্য, তাহাদের পতি-পত্থীসন্বন্ধ তত অল্পকালস্থায়ী বরং এ কথা 
বলা যায় যে, মানুষ কতকট! সভ্যতা প্রাপ্ত না হইলে তাহার পত়ী-পরিবর্ধনের 
আকাঙ্ষা এবং নৃতনের স্পৃহা তেমন বলবততী হয় না। এমন অনেক নিতান্ত 
অসভ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মধ্যে পত্নীবর্জ্জন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। 
আন্দামান হ্বীপবাসীদিগের মধ্যে যৌন-সন্বন্ব কোন কারণেই 
হইতে পারে না।', কেবল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া নহে, ভারতসা 
অধিকাংশ দ্বীপের অনেক জাতির মধ্যে এবং নব-গিনির পাপুয়ানদিগের 
মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত । সিংহল দ্বীপের বেদ্দাদিগের মধ্যে একটি প্রবাদ- 
বাক্য প্রচলিত আছে ষে,.মৃত্যুই কেবল পতিপত্ীসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে ১৯ 
পারে, এবং বেইলি সাহেব বলেন যে, এই নীতিপালনে তাহাদের মধ্যে 
কোন' ব্যতিক্রম দেখ! যায় না। পক্ষান্তরে, অধিকতর সভ্য অনেক জাতির 
মধ্যে দ্বেখা যায় যে, বিবাহ্বন্ধন সহজেই ছিন্ন হয় । মুসলমান জাতিদিগের 
মধ্যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা নিতান্তই সাধারণ । মহম্মদ স্বয়ং যদিও বলিয়া- -. 
ছেন যে--“সঙ্গত কারণ ব্যতীত স্ত্রী-বর্জন করিলে ঈশ্বরের অভিশাপ তাহার 
উপর স্তম্ভ হয়”_-তথাপি মুসলমানমাত্রই ইচ্ছাধীন জ্রী-ত্যাগ করিতে 
পারে। কোন কারণ নির্দেশ না করিয়া কেবল বলিলেই হইল-_“তোমাকে 
আমি ত্যাগ করিলাম”--তাহা হইলেই বাধ্য হইয়া স্ত্রীটিকে আপন পিতা '" 
মাতা ব৷ শ্ব্নের আশ্রয়ে ফিরিয়া “যাইতে হয়। পারম্ত দেশে একরূপ 
বিবাহ-প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার নাম “সিঘে+ বিবাহ। এই বিবাহ 
চুক্তিমূলক। এই'চুক্তির স্থায়িত্ব কাল এক ঘণ্টা হইতে নিরাঁনব্বই বৎসর 


৫ 








শরণ, ১৩৮1: ০৮ যৌনঃসম্মিলন। হত 


পর্য্যন্ত হইতে পারে? : এই প্রথার সম্বন্ধে একটি অতি কৌতুকাবহ বিষয়ের 
উল্লেখ আমাদের রর্তমান রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কর্ন তাহার ‘পারস্ত’ নামক 
 পরুগ্তকে কল্রিয়াছেন। 'বৃত্ান্তটা পাঠকবর্গকে গুনাইবার লোভ" আমরা 
স্বংবরণ-করিতে পাঁরিতেছি,না ।- .য়েশেদ নগর মুসলমানদিগের একটি প্রধান 
তীর্ঘস্থান.।.4 সেই তীর্থে প্রতি বৎসর অনেক দুর, হইতে বহু. ধর্মপ্রাণ যাত্রী 
' আসিয়া থাকে । তাহারা যে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আইসে, এত 
পথক্লেশ সন্থ করে, গৃহ এবং পরিবারবর্গ ছাড়িয়া এত দুরে থাকার অভাব 
এত সহিষ্ণুতার সহিত ভোগ করে, তাহার পুরস্কারম্বরূপ স্থানীয় দেবোপম 
গীর অথবা তাহার ধর্ম্মকশরণ পুরোহিতগণ একটি সুব্যবস্থা করিয়াছেন । 
= যাত্রিপণ এখানে আসিয়া আপন ইচ্ছান্থুসারে এক দিনের জন্ত, এক সপ্তাহের 
সন্ত, এক পক্ষের জন্য, এক মাসের জন্ত, অথবা অন্ত কোন নি্দিষ্টসময়ের 
অন্ত পত্ধীগ্রহণ করিতে পারে, এবং এইরূপ বিবাহের উপযোগী স্ত্রীলোক " 
এখানে এত যথেষ্টপরিমাগে থাকে যে, কাহীকেও কথন অভাব বোধ করিতে 
হয়.না।- মোল্লা, মুফ্তির' সাহায্যেই এই বিবাহ সম্পন্ন হয়।১ তার পর 
র সময় বহিয়া গেলেই যাত্রী আপন গন্তব্য ‘স্থানে চলিয়া যায়; জ্ীটি 
ত পনর দিনের দৃশ্ততঃ বৈধব্য রক্ষা! করিয়া আবার অন্ত যাত্রীর ধর্ম্ম- 
পরী হয়। * . এই তীর্থক্ষেত্রে যাত্রিসমাগম খুব অধিক হয় ; সেটা যে কেবল 
। পীরের'মাহাখ্ম্য নহে, ইহা সহজেই বুঝা“যায়।-কিন্ত লোকে ইহাকেও বিবাহ 
বলে। সুতরাং ইহা যৌন সন্মিলনেরএকটা মুর্তি - ::. 7. 7 
"বিশেষ স্থলে যেমনই হউক, সাধারপতঃঃএ .কথা-বলা১খযায়:-যে;;- অসভ্য 
জাতিদিগের . মধ্যে, - অপেক্ষাকৃত. সভ্যজাতিদিগের মধ্যে, এমন কি? 
সভ্যতম প্রাচীন জাতিদিপের অধিকাংশের মধ্যে বিবাহবন্থন ছেদন 
করা এক সময়ে পুরুষের ইচ্ছাধীন 'ছিল। বলিতে কি,' প্রাচীন হিস, 
* গ্রীক, ॥রোমক - এবং জন্দনদিগের , মধ্যেও বিরক্তিমাত্র যৌনসম্বন্ধং 
ছেদনের যথেষ্ট কারণ বলিয়া পরিগণিত হইত |. চীনের প্রাচীন “বিধি 
অঙ্ুসাটর, বাড়ীতে অধিক ধোয়া" করিলে, অথবা শ্ররতিকঠোর- শব্দের ছারা 
বাড়ীর পোষা কুকুরটিকে ভীত করিলে নু্দী পরিবর্জ্জনীয়া হয় । : অথচ চীন 
দশে পত্বী-বৰ্্জন নিতান্তই বিরল-। জাপানেরও নিযম এই ; কিন্ত সেখানেও 
- স্্রীবর্জন অতি বিরল, এবং সম্তানাদি থাকিলে একরূপ অসম্ভব । মোটের 
রি 028০৮ s “Persia* Vol. L চ. 164-165, NESE ARE 
৩০ 


২৩৪: [সাহিত্য ! - -১২শ বর্ষ, ধর্থ সংখ্যা? 


, উপর বলিতে গেলে, সভ্যসমাঁজে পতি-পর্থীসন্ন্ধ কার্য্যতঃ জীবনাত্বস্থায়ী ৷ 

কিন্তু এই সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার বিধানও সকল যঙ্য দেশেই আছে। ইউ- ; 
রোপের সভ্যসমাজে হুই কারণে এই সম্বন্ধ ছিন্ন হইতে পারে-_-এক, টা 
দ্বিতীয়, নিষ্ঠুর ব্যবহার । এততঘ্যতীত আরও অনেকগুলি স্্ীপরিত্যাগের ) 
ইহা দারুন বাছে চিং বা ভগবান মনু ব্যবস্থা, 
করিয়াছেন, A 


মদ্যপাংযাধুবৃত্তা চ প্রতিকুলা চ যা ভবেৎ। 
ব্যাধিত! বাধিবেত্তব্যা হিংআর্ধঘঘরী চ সৰ্ব্বদা ॥ | | 
বন্ধ্যা্টসেহধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতগ্রজ।। - | | 
একাদশে শ্রীজননী সদ্যন্তুপ্রিয়বাদ্বিনী ॥ SE | 
ইহার অর্থ,-_মদ্যপানাসক্তা, ছশ্চরিত্রা, পতিবিদ্বেষিণী বা অসাধ্যব্যাধিগ্রস্তা, 
অপকারসাধনক্ষম৷ ও ধনক্ষয়কারিণী অপব্যক্সিনী স্ত্রী সত্বে সি 
অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ করিবে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতবৎস! হইলে : 
দশম বর্ষে, কেবল কন্তাপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, কিন্ত সিরা | 
হইলে তৎক্ষণাৎ দারাস্তর গ্রহণ করিবে। - 
কি স্বন্মদৰ্শীকি সমীচীন, অথচ কি ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা! লক! 
শিক্ষা, বাঁলিকা-বিদ্যালয় ও বেখুন কালেজের দিনে ও পাশ্ছাত্যভাবের 
প্রভাবকালে অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীও ঘরে ঘরে বিরাজমান! । শাস্ত্র মানিয়া; 
চলিলে ত নিত্যই স্ত্রীপরিত্যাগ চলিতে পারে। অথচ তাহা. হয় না।।” 
ইহার অর্থ এই যে, শাস্্রবিধান অপেক্ষা মানবপ্রক্কতি মহত্তর-_আর্জ: 
বলিয়া নহে; চিরকালই । মাহুয যত দিন মানুষ, ততদ্বিনই ানবিধান, 
অপেক্ষা মামুয বড় । 
এই হিন্দু বিধানে একটি কথ! পরিলক্ষণীয় | এখানে অধিবেদনে 
অর্থাৎ দারাস্তর-পরিপ্রহের ব্যবস্থাই আছে--পতি-পর্ীসনবন্ধবিচ্ছেদের 
কোন কথা নাই। হিন্দুর দেশে সে ব্যবস্থা থাকিলে নিতান্তই অন" 
হইত। বাস্তবিকও এ সুম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। যে সকল স্থলে. 
হয়, সেখানে উহা! ইন্জিয়লালসা বা নুতনপ্রিয়তার নামান্তরসান্র। : রর 
হিন্দুশাত্রকারেরা মানুষের অপেক্ষা বড় ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা প্রক্ল 
ব্ৰাহ্মণ ছিলেন। তাহাদের মধ্যে অন্থদারতা বা সংকীর্ণতা ছিল না। যেমন 
পুরুষের অন্ত দারাস্তরপরিগ্রহের ব্যবস্থা আছে, তেমনই স্ত্রীলোকের অন্ত 
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অন্তপতিগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। পরাশর-সংহিতার বচনটি বহুবার উদ্ধৃত 
হইয়াছে ; তথাপি আর এক বার উদ্ধৃত ফরিলে বোধ করি কোন অপরাধ * 
॥ হুইবে না। বচনটি এই, 
নষ্টে মৃত্তে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।' 
পঞ্চন্থাপৎস্ নারীণাং পতিরন্যো| বিধীয়তে ॥ 
ইহার অর্থ, স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, 'মরিয়া যায়, প্রব্রল্যা অবলম্বন 
করে, ক্লীব হয়, পতিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোক অন্ত পতি গ্রহণ করিতে 
পারে। 
ইচ্ছাপুর্ব্বক যৌনসমন্ধসংস্থাপনে বিরতির দৃষ্টান্ত এক মমুষাজাতি ছাড়া 
_ অন্ত কোন নিম্নতর জীবে দেখা যায় না। ৬যৌবনোদগমে যৌনস্সিলনের' 
আকাঙ্ষা জীব্মাত্রেই অত্যন্ত প্রবল।' সঙ্গমকাল সমাগন্ত হইলে এই 
প্রবৃত্তির উত্তেজনায় প্রায় সকল শ্রেণীর জীবেরই পুরুষেরা অধীর, উচ্ছ জল, 
উন্মত্ত, ভীষণ হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন ভীব-জগতে উন্মত্ত চেষ্টা, নিদারুণ - 
প্রতিযোগিতা ও মরণাস্তক যুদ্ধের লোহিত প্রবাহ নিয়ত প্রবহমান। যে 
, যে কুগ, যে অন্ত কোন রূপে অক্ষম, বা জীবনসংগ্রামের অনুপযোগী, 
ভাগ্যে ভ্্রীলাভ কাজেই ঘটে না, বা বহু বিলম্বে ঘটে । কিন্ত সক্ষম 
ইচ্ছাপুর্ববক যৌন-সম্মিলনে বিরত হইয়াছে, প্রাণিজগতে *এবপ দৃষ্টান্ত 
এক মন্ষ্যজাতি ছাড়া আর কোথাও নাই। 
€. মানবজাতির মধ্যে যৌন-সশ্মিলন-বিরতি অধিকাংশ স্থলেই ভিড 
অবস্থাধীন, অর্থাৎ বাধ্য হইয়াই বিরত হইতে হয়। যে সকল সমাজে বহু- 
বিবাহ্‌ প্রচলিত আছে, সেখানে যে অনেক বা কতক লোককে পত্বীহীন 
থাকিতে হইবে, ইহা! অবশ্রস্তাবী । যেখানে মূল্য দিয়! স্ত্রী ক্রয় করিতে হয়, 
সেখানেও মূল্যসংস্থানের জন্ত অনৈককে প্রাপ্তযৌবন হইয়া ভ্্রীলাভের 
অন্ত অল্লাধিক কাল অপেক্ষা করিতে হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল সমাজে 
* একাধিকপত্থীগ্রহণ ধর্শাবিধানান্সসারে নিষিদ্ধ, এবং সেই জন্যই সমাজ-বিধান। 
কর্তৃক অপরাধ বলিয়া পরিগণিত, সেখানে যে অনেক স্ত্রীলোক পতিলাতে 
বিঞ্চিতা হইবে, ইহাঁও অবশ্ঠস্তাবী; কেন না, অধিকাংশ সুগঠিত, সুশৃঙ্খল 
নমাজেই দেখা যায় যে, পুকষের সংখ্যা* অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক । 
এতদ্যতীত, যাহার! অন্ধ, যাহার! মৃক, যাহারা অচিকিৎস্য-রোগগ্রস্ত, যাহারা 
অঙ্গ হীন, যাহারা বিকলেন্জিয়, যাহারা, ক্লীব, তাহারা বিবাহ করিতে পায় 
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না,বা করে না? কোন; কৌন. স্থলে এপ নিয়ম দ্রেখা;যায় য়ে, প্রতুর' 
অন্থমতি ব্যতীত ,দ্বাসেরা। বিবাহ করিতে পীরে :না, এবং এরূপ অম্ুমতি- 
কদাচিৎ প্রদত্ত হয়। . - রা | 
কতকগুলি স্থল আছে, যেখানে লোকে রত না “সম্বন্ধ” ভি 
বিরত হয় । অনেক স্থলে এইরূপ একটা সংস্কার বদ্ধমূল দেখা যায় যে, 
্রীপুর্রষের শারীরিক মিলন, স্বতরাং বিবাহ ব্যাপার, অপরিত্রতা ও কনুষতার: 
আধার! এই সংস্কার যে সভ্য মানবের ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বীসের ও ইন্দ্রিয়য়: 
সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার ফল, এমন কথা বল! যায় না। ইহা অভি প্রাচীন 
কাল হইতে এরং অভি,.অসভ্য সমাজেও প্রচলিত দেখা যায়। খৃষ্টায়ধর্শা- 
প্রচারক, জেলিংঘের়স্‌ সাহেব, ছোট নাগপুরের এক জন মুণ্ডা কোৌলকে" 
জিজ্ঞাসা ররিয়াছিলেন--কুকুরে কি পাপ করিতে পাঁরে ?%__উত্বর প্রাইস? 
ছিলেন--পাপই যদি করিতে না পারিবে, তবে -তাহাদের অন্তান.হয় কেমন 
করিয়া ?’ টাহিটিবাসীরা, বিশ্বাস.করে ষে, যৃত্যুর কয়েক মাস পুর্ব হইতেই: 
যদি কেহ স্ত্রী-সংসর্গ না করে, তাহা" হইলে মৃত্যু :হইবামাত্র সে স্বর্গারোহণ 
করে-তাঁহার জন্ত কোন শোধন-প্রক্তিরার প্রয়োজন হয় না। ফি 
দ্বীপবায়ীদিগের ধারণা অনুসারে স্ত্রী.পুরুষের একত্র নিশাযাপন যারপ 
নাই লঙ্জাহী'নতার পরিচারক | .তাহাদের:মধ্যে কেহ তাহা করেও না। 
সভ্য মানব যে ধর্ম বিষয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং শারীরিক পবিত্রতা সম্বন্ধে 
ভ্রান্ত সংস্কার হইতে ধর্ম বা দেবোদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া দাম্পত্যষন্বন্ধ- “৯ 
সংস্থাপনে বিরত. থাঁকিয়াছে ও থাকে, তাহাঁও বোধ হয়, পূর্বোক্ত প্রাচীন 
সংস্কার, হইতেই উদ্ভৃত.। এখনও যে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের যাঁজকদিগের 
মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহাদের . সম্বন্ধেও রলা যায় যে, এই অস্বাভাবিক 
নিষেধ এই. প্রাচীন সংস্কারেরই ফল ; কেন না, ততুৎ ধর্মের আদিগুরুগণ 
এমন কঠোর আজ্ঞা প্রদান করেন নাই । বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, ইন্ডরিয়- 
সেরা দুঃখের কারণ, অতএব 'ইন্দ্রিয়জ্য় করা কর্তব্য । তিনি এমন কথা * 
বলেন নাই যে, ইন্জিয়ধ্বংস করা আবশ্ক ).অথচ তাহার শিয়্য প্রশিষ্যের। 
ধৰ্ম্মখাক্সক. ও যাজ্দিকাছিগের. পক্ষে ' বিবাহ ব্যাপার একেবারেই নিষি; 
করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের -‘ইম্মিকস্থত্ত', নামক গ্রন্থ লিখিত আ 
“জ্ঞানী ব্যক্তি বিবাহিত .জীবনকে জ্বলন্ত অঙ্গারকুণ্ড বিবেচন! করি 
ঘুরে থাকিবে |”: 'িশুবৃষ্ট স্বয়ং বহু, বিবাহ পর্য্যন্ত কোথাও নিষেধ করেন | 
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নাই; কিন্ত তাহার শিষ্য 'সেণ্ট পলংবিবাহকে “অনিবার্য অমঙ্গল’ বলিয়া-- 
ছেন;'এরং: নির্দেশ করিয়াছেন যে,--"্যে:-আপনার কুমারী কন্তাকে শ্বামি-' 
:  সুক্তা করে, সে ভালই: করে ;'বিন্ধ যে.না করে, সে, আরও ভাল করে» 
প্রশিষ্যের! ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর অগ্রস্র..হুইয়াছেন। ওরিজেন, 
বলিলেন, “বিবাহ জিনিষট। নিতান্তই -কলুষিত ও ধর্মবিকুত্ধ।” টার্পিউ- 
লিয়ান বলিলেন, “সকলেরই অবিবাহিত -থাকা কর্তব্য? তজ্জন্ত যদি 
মনুষ্যজাতির লোপ হয়, সেও ভাল।” সেণ্ট, জেরোম্‌ বলিলেন, “বিবাহের 
দ্বারাই পৃথিবী জীবপূর্ণ হয় বটে.) কিন্ত স্বর্গ পূর্ণ হয়. অবিবাহিত লইয়া ।” 
শেষে পোঁপ-সপ্তম গ্রেগরি যাজকদিগের পক্ষে বিবাহটা! একেবারেই নিষিদ্ধ 
ক্রিয়া দিলেন। . বিবাহ নিষিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ব্যভিচারের স্রোত ভয়ঙ্কর 
বাড়িয়া উঠিল; কেন না, বিধি-নিষিদ্ধ উপভোগের আকর্ষণই এ পৃথিবীতে. 
“সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর । জবরদস্তি করিয়া". প্রকৃতির গতিরোধ করিতে. গেলে, 
এইরূপ ফল ফুলিরীরই কথা, শেষে, ইউরোপের. মধ্য. যুগের ইতিহাসে; 
সন্ত্যাসিনী-আশ্রমের (nunneries ) ব্যাপার যাহ! দাড়াইয়াছিল,, তাহা 
বৰি নরকেও ঘটে না'। কিন্তুসে পাঁপরথায় আর কাজ নাই। 
5 এই সকল, মহাবুদ্ধি, মহাপ্রাণ, ধর্শ-ধুরদ্ধরদিগের ব্যব্ক্থা যদি মনুষ্যজাতি' 
কতৃক গৃহীত হইত, -তাহা হইলে যে.মনুষ্যজাতির লোপ হইত» ইহা সহজেই: 
-অনুয়েয়। কিন্তু আত্মরক্ষা, নিসর্গের প্রথম ও প্রধান নিয়ম-_ব্যক্তির 
ছে পক্ষেও যেমন, সমাজের পক্ষেও তেমনই । সেই জন্য, পক্ষান্তরে, অনেক 
সমাক্জ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া, যৌন-সক্মিলন- 
ব্যবস্থা সকলের জন্তই অবসশ্তপ্রতিপান্য করিয়াছে--অসভ্য সমাজও করি- 
য়াছে, সভ্য সমাজও করিয়াছে । ' সাধারণতঃ এ কথা বলা! যায় যে, সকল 
-সমাজ্েই প্রাপ্ত যৌবনে লোকে"বিবাহের অন্ত উৎসুক ও উদ্যোগী হয়। 
অতিসভ্য- সমাজে .অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা” যায় বটে; কিস্তর- 
তাহার অনেক কীরণ আছে। সে সকল নির্দেশ করিবার এ স্থান নহে । 
এই ওধনুক্য ও শ্বতঃ-প্রবৃত্তির যেখানে অভার হয়, সেখানে সমাজ তাহার 
“অব্যর্থ রেত্র হাতে করিয়া আসিয়া 'দীড়ায়। লায়কাল! প্রদেসে অবিবাহিত 
জীবন, এতই. হেয়. রলিয়া বিবেচিত‘যে, হীনতার পরিচয়স্বরূপ প্রাপ্তব্যস্ক 
অবিবাহিত পুরুষের 'মন্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। আমেরিকার, পেন্স 
দেশে এইন্ধপ নির্মম ছিল যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসন্কর্তাকে, প্রতি 
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বৎসর, অথবা প্রতি ছই বৎসর, আপন শাসনাধীন প্রজাবর্গের মধ্যে-সমস্ত: 
‘চব্বিশ বৎসরের পুরুষ ও আঠার' বৎসরের স্ত্রীলোকের বিবাহের বন্দোরন্ত 
করিয়া দিতে হইত | য্লিছদীদিগের -মধ্যে একটা. প্রবাদ প্রচলিত আছে, 
যে, “যে- অবিবাহিত, সে মানুষ নহে।”. তালমুদের বিধান অন্থসারে রাছ্- ৯ 
পুকষেরা- লোককে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতে পারে।; কোরিয়া রাজ্যে; 
বিবাহিত তরুণ, অবিবাহিত প্রবীণকে প্রহার পর্যযস্ত করিলেও» সেই অপ 
মানিত, "লাঞ্ছিত প্রবীণ বাক্যের. দ্বারাও তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ, 
' নহে। প্রাচীন এথেন্স ও ম্পার্টার নিয়মাঙনুসারে অবিবাহিত পুরুষ অপ 
রাধীর ন্যায় দওনীয় ছিল। প্রাচীন রোমে অবিবাহিত পুরুষের উপর; 
একটা টেক্স নির্দিষ্ট ছিল। - এখনও ইউরোপের কোন'কোন দেশে. বিবাহিত; 
পুরুষ-_রিশেষতঃ -পুক্রবান পুরুষ--কতকগুপি . সামাজিক. অধিকার প্রাপ্ত 
হয়, যাহ! অবিবাহিতের নাই। আমাদের মধ্যে বিবাহ একটা সংস্কার / 
সকলেরই পাঁলনীয়। ' তবে- আজকাল ধৰ্মশা্ের বিধি, সকলে: মানিয়! 
চলেনা, ১ 
এই যৌনসন্গিলন রর এমন নহে। বান 
কাঠ খড় লাগে, আনেক সাধ্যসাঁধনার প্রয়োজন -হয়। কিন্ত সে 
কথা) ডল অর্ক বিডি রহ । সে কথা বারাস্তরে বলিব। টি 
ও চোখ যান রা 
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বাকি, হাজারি হিন্ুজাতির, ৰনোৰতির, ৰণৰ, অসাধারণ; রা 
প্রভাব ' বিস্তার করিয়াছেন। . ইহাদের প্রভাবে হিন্দুজাতি এত ধৰ্ম্পরায়্ণ- yj 
ও.পার্ঘিব সম্পদের উপর এত বিতৃষ্ণ. হইয়াছে । এতাভিয়, ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে “ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ ভারতমগুলের থণ্ডবিশেষে :আবিস্ভূতি হইয়া ১ 
তত্বৎ প্রদেশের লোকদিগের-উপর ‘অল্লাধিকপর্নিমাণে আপনাদের ধর্মভার 
বিস্তার কররিয়াছেন। মহাপুরুষের পদস্পর্শে পবিত্র হয় নাই, আসিয়া খণ্ডে 
এক্সণ দেশ নিতাস্ত'রিরল.। কিন্তু ভারততুমি এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা মৌন: 


i 
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শালিনী। চারি শত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশ মহাপুরুষ চৈতন্যদেব ও তৎ-, 
সঙ্গিগণের পবিত্র চরণস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে। চৈতন্তদেবের পূর্বেও বঙ্গ- 
অনেক 0 জন্ম হইয়াছিল । 
বঙ্গদেশীক্স হিন্নুগণ প্রধানতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণব নামক ছুই ধর্শসম্প্রদায়ে 
বিভক্ত । বাঙ্গালায় কোনও সময়ে বৌন্বধর্মের প্রাধান্য হুইয়াছিল। বৌদ্ধ- 
ধর্শের অবসানে ভারতের সর্বত্র শৈব মতের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয় । যোগমপ্ন 
মহাদেবসূর্তির প্রতি লোকে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমুর্তি অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধাসম্প্ন 
হইয়াছিল। শৈবমতের প্রভাবেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্মের উপর প্রাধান্য স্থাপন 
করিতে পারিয়াছিল। বঙ্গদেশ যখন গুপ্ত সাক্াজ্যের অস্তর্নিবিষ্ট হয়, তখন 
এখানে শৈবধর্শ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে এদেশের 
: কোন কোন অংশে বৈষ্ণবধৰ্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়।. আচার্য্য হেমচন্দ্রের অভিধান- 
. চিস্তামণিতে বাঙ্গালা দেশের হরিকেলীয় নাম লিখিত আছে । কিন্তু 
তাহার কিছু দিন পূর্ব হইতেই বাঙ্গালায় তন্্শাস্ত্রের অত্যন্ত আলোচনা! 
হইতে থাকে | বোধ হয়, বৌদ্ধেরা প্রথমতঃ তত্্রশান্ত্রের আলোচনার প্রবর্তন 
করেন। সেনরাজগণের অধিকাংশ শাক্ত ছিলেন । 
৷ শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই উভয় সম্প্রদায়ের নিকট বজ্কভোষ! খণী। শাক্ত 
? হইতে বাঙ্গলা বর্ণমালা ও বাঙ্গল! পত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বৈষ্ণব 
৫ হইতে বাঙ্গলা পদ্য সৌন্দধ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু শাক্তগণ বাঙ্গল! 
4 পদ্যে ষে সরলতা দান করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবেরা তাহা রক্ষা করিতে পারেন 
নাই । বৈষ্ণবগণ সৌন্দর্যের উপাসক। শাক্তেরা ভীমকাস্তির উপাসক । 
পুর্ণচন্্রকরোদ্ভাসিত বামস্তী রজনীতে বৈষ্ণবগণ অভীষ্টদেবের উৎসব 
‘করেন, শাক্তগণ ঘনঘটাসমাচ্ছন্গ অমানিশীথে নৃমুণ্মালিনীর পূজা! করিয়া 
' আনন্বলাভ করেন। বাঙ্গলার শাক্তধৰ্ম, বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম্মের পৃর্বতন । 
, শাক্তগণ বৈষ্ণবদের নিকট হইতে কোনও মত গ্রহণ করেন নাই, কিন্ত 
বৈষ্ণবগণ শাক্তদিগের তান্ত্রিক মৃত পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন । 
_ শাক্তগণের বঙ্গসাহিত্য অপেক্ষা বৈষ্ণবগণের বঙ্গসাহিত্য পরিমাণে প্রচুর। 
_ বৈষ্বধর্শে সঙ্গীতের প্রীধান্ত ৷ বৈষ্ণবগণ বহুসংখ্যক পদ্বাবলীর রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। তৎসমুদায়ের শ্ববিস্তাস এরূপ পরিপাটা যে, অর্থান্- 
সন্ধানের পূর্বেই শ্রবণমাত্র মন মোহিত হয়। শাক্তধৰ্ম্মে ধ্যানের" 
প্রাধান্ত। শাক্দ্বিগেরও ধর্ম্মদঙ্গীত আছে। যদিও তৎসমুদায় বৈষ্ণবপদাবলী 
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অপেক্ষা অল্পসংখ্যক, তথাপি শ্ামাসঙ্গীত, শ্তাগস্গীত অপেক্ষা ভক্তিবৃত্তির 
উত্তেজক । বৈষ্ণবসাহিত্যপাঠে বঙ্গদেশের চারি শত বৎসর পূর্কের 


সামাজিক অবস্থা উত্তমরূপে জানা যায়, কিন্ত শাক্তসাহিত্যপাঠে - বাঙলার. 


কোন সময়ের অবস্থাই জানা যায় না। বৈষ্ণব .মহাঁজনদিগের অনৈক 
কথাই আমরা জানিতে পারি, কিন্তু শাক্ত সিদ্ধপুরুষ সর্ধানন্দ ঠাকুরের 
স্তায় ব্যক্তির বিষুয়ও অল্পই জান! যায়। বৈষ্বেরা আপনাদের 
-সম্প্রদায়স্থ প্রধান প্রধান. ব্যক্তিগণের জীবনচরিত-: লিবিয়া গিয়াছেন) 
শাক্তেবা সেরূপ কিছুই করেন নাই? বাঙ্গলার বৈষ্ণবতীর্ঘগুলি এখনও 
সজীব আছে, কিন্তু বাঙ্গলার শাক্ততীর্ঘ মেহার, ক্ষীরগ্রাম, নলহাটা, চণ্ডীপুর 


ও পাতালচণ্ডীর নাম অল্প লোকেই জানে। প্রতিহাসিক ব্যক্তি বাঙ্গলার 


বৈষ্বদের সমাজ, সাহিত্য ও আচার ব্যবহারের আলোচন! করেন, কিন্ত 
শীক্তদের বিষয় পরিত্যাগ. করিলে যে তাহার ইতিহাসের অর্ধেক অপূর্ণ 
থাকিয়া যায়, তাহ! ভাবিয়া দেখেন না । তাহার ভাবিয়া দেখা উচিত 
যে, বৈষ্ণবধর্খের' প্রধান প্রচারক্ষেত্র রাঢ়ভূমিতে এত শাক্ত পীঠস্থান 
কেন? বাঙ্গালার সমুদায় কালীস্থান, শিবমন্দির ও বিষুমন্দিরের ইতি 
প্কলিত না হইলে তাহার ইতিহাসদঙ্কলন কি ও র্ববাদনুনদর হৰে না, 
ইহ! 'একবার ভাবিয়া! দেখা উচিত। এ 
| যখন চৈতন্তদেব জন্মগ্রহণ করেন, তখন শীক্তগণ' অবনতির -টরম 
সীমায় উপনীত হইন্নাছিলেন। বাঙ্গালী তখন ধর্শের প্রকৃত মর্যাদা ভুলিয়া 
গিয়া মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, যৌগিপাল ভোগিপাল ও মহীপীলের গীত (১) ধর 
মনে করিত। সদ্য:কৃত্ব নরমুণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া কালীর নিকট নৃত্য 
করাই পরম ধর্ম মনে করিত। প্রকৃত _ধার্মিকগণ অবজ্ঞাত ও উপহসিত 
হইয়া মনের ছুঃথে' কালযাপন করিতেন | চৈতন্তদেবের জন্মের পর 
বাঙ্গালীর মন সুপ্তোখিত হইয়া কিয়ংকাল যে সমল্গীবতা দেখাইয়াছিল, * 
তাহাতে ' ভিন্নধন্মীবল্বীর্দিগকেও বিস্মিত হইতে হইয়াছিল । দেশের এমনই 
দুর্ভাগ্য যে, চৈতন্তদ্দেবের প্রবর্তিত মত অল্প" দিনের মধ্যেই, বিকৃত হইতে __ 
আরম্ভ হইয়াছিল, আমরা প্রাচীন টুরফবপাহিত্যপাঠে' ইহা অবগত হইতে 
পারি। . সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে চৈতন্তভাগবত গ্রন্থথানি অতি প্রাচীন! 


শ্_ == = ল = = 
| 0) সিনহা যয আছে, ‘যোগিপ৷ল গোপীপাল মহীপাল গীত 1'--ভোর্গিপাঁল কি 
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০০০ চৈতন্যভাঁগবত । ২৪১ 

চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের : সময় চৈতন্য ভাগবভ-প্রণেতা বৃন্দাবন দাস যুবা* 

পুরুষ! বৃন্দাবন দাসের মাত! নারায়ণী- দেবী চৈতন্তের নৃত্যভবনাধিকারী * 
বাস পণ্ডিতের ত্রাতুপদুত্রী॥ নারায়ণী দেবী চৈতন্য দেবের নৃত্যুলীলা স্বচক্ষে 
দর্শন করিক়ীছেন।: বুন্াবন দাস, চৈতন্যের অভিন্নতম্থ নিত্যানন্দের মন্ত্র 
শিষ্য ছিলেন। বৃন্দাবন দাস- মাতার নিকট, নিত্যানন্দের নিকট ,ও' 
চৈতন্যের সহচরবৃন্দের নিকট শুনিয়া . শত বিষয়গুলি গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট 
কুরিয়াছেন। রীহাঘের নিকট; শুনিয়াছিলেন, তীহারী"নকলেই. চৈতন্যকে 
ঈশ্বর বণিয়া বিশ্বান 'করিয়াছিলেন। সমসাময়িক দৃষ্ট ব্যক্তিকে ঈশ্বর 
বলিয়া বিশাস কর! অতি-আশ্চধ্য..ব্যাপার সন্দেহ নাই । . আবার বিশ্বাসী- 
দের মধ্যে অনেক বড় বড় :পতঙ্ডিত ছিলেন ।.. আমাদিগ্রকে অস্বাভাবিক 
বুদ্ধিমান ন! ভাবিলে আমরা! তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলিতে পারি.না। চৈতন্য 
ও নিত্যানন্দের প্রতি বৃন্দাবন দাসের ঈশ্বরবুদ্ধি হইয়াছিল।, কাহাকেও 
ঈশ্বর বলিয়| বিশ্বাস করিলে তাহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা সত্য 
বলিয়! বিশ্বাস করিতে হয়। . বৈষ্ণবেরা মনে করিতেন; চৈতন্যদেব যখন 
, তন তাহাতে সকলই সম্ভব, সুতরাং তাহাদের গ্রন্থে কোন কোন 
অলৌকিক ঘটনাও লিখিত হইয়াছে। -বৃন্দাবন দাঁস্‌ও তাহার চৈতন্য- 
ভাগবতে শ্রুত ঘটনাগুলির অবিকল বর্ণনা করিতে পারেন নাই, অথবা 
তিনি চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যাহ! যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে অতিরঞ্জন 
হইয়াছিল। দরলচিত্ততাবশতঃ অবিশ্বাস করেন নাই। তথাপি সমুদায় 
বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে বুন্দাবনদাসের চৈতন্তভাগবতে প্রকৃত ঘটনা বহুল 
পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিভামৃত গ্রন্থ 
চৈতন্তভাগবত. অপেক্ষা পরিমাণে বৃহৎ | উহা বৈষ্ণবদিগের একখানি 
সিদ্ধান্ত গ্রস্থ। চৈতন্তযচরিতামৃত' বৃন্দাবনে প্রণীত হয়। উহাতে গোস্বামি: 
গণের মত বর্ণিত হইয়াছে! চৈতন্তভাগবত- পাঠ করিলে দেখিতে পাই, 
চৈতন্তদেব গোপীভাবে উন্মত্ত হন নাই, বিষ্ণু ও বিষুণশক্তির ভাবে আবি 
হইয়া নৃত্য গীত করিয়াছেন মাত্র। বাঁধা রাধা বলিয়া কখনও পাগলের 
ন্যায় হন নাই। . চৈতস্তভাগবতে - রাধা নাম. নাই।- চৈতন্তচরিতামৃতকার 
ক্বুষ্চের গাঁয়ে, রাধার অর্গকাস্তি মার্থাইয়া:চৈতন্তদেবের আবির্ভাব করাইয়া 
ছেন। রূপ ও সনাতন ব্রব্দলীলার বিষয়ে বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রূপ 
ও রঘুনাথদাস গোস্বামী, ব্রজলীলার পরকীয় রসের রসিক ছিলেন। পরকীয় 
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ভজন. বৃন্দাবনয়াসে:-পুষ্টিলাি : করিয়াছিল... .চৈতন্তচরিতাম্বতের, রঙ্গদেশ্ে 
* আগমনের পুর্বে বোধ হয় এ. ভাব বঙগদেশে পুষ্টিলাভ.করে, নাই। ৈতনত- 
দেবের প্রন্কত মৃত কি, 'এখম. আহা ঠিক. জানা, যায় না ।, এইমাত্র, জালা, 
যায় যে, চৈতস্তদেব..আপনাকে দাস .রলিয়া অভিমান করিতেন ।..কখ্নও ২, 


বত 


. কখনও আবিষ্ট হইয়া ?সুঞ্ সেই মুঞি সেই». রলিয়া প্রকাশ করিতেন, কিন্ত 
অনাবেশের. সময় আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিতেন ন!।. যেদিন 
অদ্বৈতের) অনুরোধে বৈষ্ণরগ্ , চৈতন্তের নামে, প্রথমে ফষ্কীর্ভন করেন; 
সেদিন "চৈতন্তদের. অত্যন্ত অসস্তোষ . প্রকাশ -করেন।, চৈতস্তভাগবত 
জারজ বা 
বৈষ্ণবগ্রন্থে য় গোস্বামীর মতমাত্র জানা যায়ণ। ৮ 77" 

7: যেগ্রন্থ . চৈতন্তদেরের..বভ পরবর্তী, তাহাতে টন 
তত:অধিক $.এই .অন্ত-চৈতন্তভাগবত, অপেক্ষা চৈত্ন্তচত্ৰিতাম্ৃতে অলৌরির 
বর্ণনা অধিক | . চৈতন্তভাগবতে, বর্ণিত .হইয়াছে,. চৈতন্তদের.. সঙ্ীর্তনে 
রাহির হইলে নরতীপের . কাজি লোক্সংদ্ট দেখিয়া ভয়ে” পলায়ন করিয়া" 
ছিল! . করিরাজ্র গোস্বামী কাছি-ও,চৈতস্তকের সাক্ষাৎ করাইয়া কত.ক: 
' অরতারণা.করিক্সাছেন।. কাজির স্বপ্নবৃত্তাস্তের বর্ণনা করিয়াছেন ।: কবিরা; 
a গোস্বামী বৃন্দাধ্ন্দাসকে গৌরলীলার বেদব্যাস বলিয়াছেন 3 তিনি বৃন্দাবনের 
গ্রস্থও পাঠ করিয়াছিলেন; তথাপি অতিরিক্ত বর্ণনা-করিলেন কেন? 'বোধ 
হয়, ওরূপ বর্ণনায় .রোনও দোষ নাই বিবেচনা করিয়াছিলেন।. উড়িয্যায় ২ 
বাসুদেব সার্কভৌমের ও. কাশীতে প্রকাশানন্দ সরশ্বতীর.সহ্‌ চৈতন্তদেবের 
সাক্ষাতের, বৃত্বাস্ত বৃন্দারনদান সরলভাবে বর্ণনা, করিয়াছেন ; কিন্তু চৈতন্য 
দেবের নিকট সার্কভৌমের বেদাস্পাঠ ও. প্রকাশাননের, সহ. বিচাত, 
ক্দাসের মানস-স্্টিমার এটি 

. বৃন্দাবন, দাদের-:জীবন্দশাতেই, ERE TE হইয়া, 
ছিল॥ সে সময়ে.কেহ অদ্বৈতকে, কেহ’নিত্যানন্দকে ঈশ্বর, বিরেচনা করিয়া) 
নিত্যানন্দ বাস্সদ্বৈতের, নিন্দা :করিত । নিত্যানন্দ ও স্বরূপ দামোদর পরত . 
ঈশ্বরভক্ত. ছিত্রেনব ' ইহারা সয্যাসধরত্ব অবলম্বন - করিয়াও সন্যাসের-অভি El 
মানমূলক দণ্ড, কমণুদু, পত্রিত্যাগ করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য ইহাদের নামের 
যহ "স্বরূপ শব্দ সংযুক্ত হইয়া নিত্যানন্দ স্বরূপ ও স্বরূপ দামোদর হইয়াছে | 
আইৈতাচার্য পরসজ্ঞানী, গরমাবিষয়ী ও পরমতক্ত- ছিলেন.॥. টৈতন্যভাগ- . 
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ধ্রাবণ, ১৯৮৮) 7৫ চৈতগ্যভীগবত | ২৪৩, 
“বতে 'মুমলমানদের দৌরাত্ম্য সুন্'ররূপে বর্ণিত হইর়াছে। "আজ কাল এক দল. , 
_ লেখক . মুসলমান, রাজগণকে প্রশংসাপত্র দিবার জন্য ..বড়ই,-আগ্রহবান্‌” 
| জ্থন্ল। ; তাহারা. ধেন ষে সময়ের রচিত. গ্রন্থগুলি পাঠ করেন। .কথায় 
‘কথায় সামান্য. মামান্য ঘটনায় হিন্দুর: জাতি যায়।" জাতি লইব.বলিলে- 
হিন্দু ভয়ে অস্থির হুইা। মুসলমানেরা হিন্দুকে জব্দ করিবার এমন সুযোগ . 
পরিত্যাগ করেন নাই? কিন্ত মুসলমানের! নবন্ধীপের বড়ু বড় পন্ডিতের সন্মান" 
'করিতেন। নবদ্বীপ তৎকালে প্রকাণ্ড নগর ছিল । ! বাঙলার দূরবর্তী 
অঞ্চলের বিষয়ী লোঁকদের অনেকের নবধীগে এক একটি বাড়ী ছিল। 
'নবদ্বীপ' গৌড় রাজোর সরস্বতীপীঠ ছিল।' নব্্বীপ অধিকারে ' থাকায়, 
ঢু গৌঁড়পতিগণ -আপুনাদিগকে সন্মানিত মনে করিতেন। এমন নবদ্বীপের. 
উপরও অত্যাচার হইত | অত্যাচিরিত হিনদুদিগের মধ্যে একটি জন 
প্রবাদ। ছিল ষে, 'গৌড়নগর -পুনরায় ব্রাহ্মণ নরপতির শাসনাধীন নে 
তাহারা সর্বদাই সেই রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিত। টার 
চিত্তে'নবন্ধীপবীসিগণের ক্রিয়াকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিত। 
চৈতন্যভাগৰত পাঠ করিলে' আমরা জানিতে পারি যে, সে সময়ে নব- 
মাখ ও সবর্ণবপিগাদি জাতি হিন্দুসমাজে নিতান্ত হেয় ছিল।' নবধর্শ,, 
প্রথমতঃ সমাজের নিযনন্তরে প্রচারিত হয়; যাহারা সমাজের উচ্চচুড়ায় বসিয়া 
সমুদায় স্থবিধা উপভোগ করেন, মে সকল সম্াস্ত লোক আপনাদের আঁধি-. 
'পত্যের -খর্বতাতবয়ে নবধর্ম্ম গ্রহণ :করিতে চান না। চৈতন্যদ্রেব নবহীপের, 
তন্তবায়, গন্ধবণিক্‌ ও মাঁলাকারদের ভবনে 'গমন করিক্লাছিলেন। নিত্য” 
নন্দের প্রক্কতি এমন উদ্ধার ছিল যে, তিনি অসঙ্কোচে শুড্রালয়ে আহার ওঁ 
শৃত্রদিগের হাতের ' জলগ্রহণ করিভেন । সুবর্ণবশিক্গণ নিত্যানন্দের 
অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সুবর্পবণিক্জাতীয় উদ্ধরণ তু দিত্যানন্দের নিত্য- 
* সহচর ছিলেন! i 
' ভাষার হিদাবে চৈতন্যভাগবত একখানি মূল্যবান্‌ এছ ইহার স্বাভাবিক 
_ 'লৌন্দর্্যময়ী নিরাভরপা- ভায়া পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়} কাহাকেও 
সন্ধ্ করিবার :জন্য এ গ্রন্থ :রচিত ঢুয় নাই! - আস্মতৃণ্ডি ও আত্মশোধনের 
উদ্দেস্তেই ইহার রচনা । আমরা দেখিতে পাই, এক কালে বঙ্গীয় সভ্যতার 
বেন্ত্রভূমি নবধ্বীপ অঞ্চলের ভাষা এখন বাঙলার উত্তর ও পূর্ক অঞ্চলে আর 
গ্রহণ করিমাছে। পূর্ববঙ্গের ভাষা কোনও সময়ে পশ্চিম বঙ্গে ও. প্রচলিত 







২৪৪: - ।- সাহিত্য 1. 


ছিল।- যদি-বৃন্দাবনদাস :পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইতেন; তাহা হইলো... 
আমরা বাদলা ভাষার, তদ্ানীস্তেন রূপের পরিচয় পাইতাম না - EE ভুত 

। বৃন্দাবনদাসের -চৈতন্যভাগবতে . সুন্দর সুন্দর, উপদেশ আঁছে। তত, 
সমুদায়ের সকতকগুবি উদ্ধৃত করিবার- পূর্বে আমরা পাঠকগণকে সির 
করিতেছি যে, তাহারা যেন ক্বষ্চ-শব্দে পরমেশ্বর বুঝেন ও 


"১২শ বৰ্ষ,-৪ৰ্ঘ সংখ্যা 85৭ 


বৈফব হিংসার কথা মে থাকুক দুরে, 


সহজ জীবেরে যে অধম হিংসা,করে %. : 


রিষু পুজিযাও প্রথার দ্রোহ্‌ করে । 


পূজাও নিক্ষল হয় আরো! হুঃখে মরে & | 


এক সিদ্ধ নিত্যবস্ত অখণ্ড অব্যয। | 
পরিপূর্ণ হৈঞ বৈসে সভার হৃদয় 1 
যে যে গুণে সত্ব হৈ করে অহস্থাব। 


অব্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহীর ॥ : 


ফলবস্ত বৃক্ষ আর গুণব্স্ত জন। 
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ ৫ 

অহঙ্কার দ্রোহ মাত্র বিষয়েতে আছে। 
অধঃপাত ফল তাব না জানয়ে পাছে 


দেখি মূর্খ দরিদ্রে্কে সনে যে হাসে। | 


কুস্তীপাকে যায় সেই নিজ কৰ্শ্বদোষে। 


জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি কবে। 


নিন্দা না বাঢ়ে ধর্ম সভে পাপলাভ ॥.. * 
, এতেকে না. করে নিন্দ} কোন মহ।ভাগ পু" - 


দেখি মূর্খ দরিন্র যে ছজনেরে হাসে 1. 


2 তাঁর পুজাবিত্ত কু কৃষেরে না বাসে ॥ 


অনন্ত ব্ৰহ্থাগ্ড যত সব মোর দাস। 


- এতেকে যে পর হিংসে সেই যায নাশ ৪" 


-বাহ তুলি অগতেরে বোলে গৌরধাস। 


অনিন্দক হোয়ে সবে বোল কৃষ্ণন ঈ : - 2: 


' চঞ্জালজেহ মোহর শরণ যদি জয় |: 


সেহ মোর মুঞি তাঁর জানিহ নিশ্চয় ৪ : - 
কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নহে । , 


প্রেমযোগ্তে ভাবিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে ॥ oe 


গুন মাতা বশ্বরের অধীন সংসার ।' 
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥ ' 
সংযোগ বিয়োগ যত সেই করে নাঁথ। 





প্রেমধন আর্তি বিনে না পাই কৃষ্েয়ে +2.. তাঁব ইচ্ছা বুঝিবাঁরে শক্তি আছে কাত 8. + 

সদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।  - ত্রিতুবনে কৃষ্ণ দিযাছেন অশ্নছত্। 

পুরচর্চক্র গতি কভু নছে ভালে ॥ - ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিব্‌ সর্বত্র । 

1 টু এ প্ীরজনীকাস্ত চক্রবর্তী ॥ 

কবিতা কুঞ্জ । (ইউ 

৷. বৰ্ষাগমে। - "_ তপন-কিরণস্থীন 

বরযা এসেছে আর্জি লবে নন মেঘরাজি: + ১ ২ সুদুৰ প্ৰান্তৰ লীন, 
OEE ১ ৯ নীরদনীবে। - 

প্র্স বদর অন্তরবািনী অসি Hl 
is এস গোঁ ফিরে । আজি তুমি এস অয়ি আসাব স্বপনসরি, 
যদ অন্যক।র দিন; .. এস গে! ফিরে" ৮, 


2 


শি, 


শ্রাবণ,” ১৩০৪ 


গুরু গুরু মেঘশ্বব আবিবাল' ঝর ঝর 
- বাদল ঝরে, - 
| চপ্লা-লুকীয় মুখ চকিতে মেঘের বুক 
রি উল্লল কবে”? 
তটিনী যৌবনাকুল, 
পরিপূর্ণ দু'টি কুল, 
বহে ষায কুলু কুল 
আবেগভবে। 
আজি ঘন মেঘন্বৰ অবিরাম ঝর ঝব 
বাদল ঝরে। 


»« বনে বনে শত শত কেতকী কদম্ব কত 
উঠেছে ফুটি’, 
হে বেগে সমীবণ কাঁপায়ে বকুল-বন 
স্বরভি লুটি' । 
শুন্য পথ সিক্ত স্নান, 
বিহগ গাহে না গান, 
খেলে শুধু ফুল প্রাণ 
চাঁতক দুটি। 
বেগে সীরণ কাঁপাযে বকুল-নন 
5 সুরভি লুটি’ । 
আজি তুনি এস তবে এস ফিরে সগৌরবে 
বরষা! সম; 
নিবিড় নীরদ কেশ অমল শ্যামল বেশ 
44 রতন)" * 
তণ্তবক্ষে অবিরল 
চাল পুণ্য অশ্রজল 
ফুটাও কুস্থমদল 
__ হাদয়ে'মম | 
আজি তুসি.এস তবে নবরূপে সগৌববে 
ববষা সম | - 
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ 


পনি 


/ 


কবিতা -কুপ্ত । 


২৪৫. 


' বর্ষা। 
বর্ষ পরে ফিরে বর্ষা! এসেছ আবার, 
এলাইয়া তরজিত জলদ-কুম্তলে; 7 
ধবেছ অপূর্ববূপ শোভাব আধার, 
কুটজ পুশ্পের হার দোদাইয়। গলে? 
কোন্‌ হর্গ-্বপ্ন তুমি বিরহি-নয়নে 
বিকচ-সৌন্ধ্য রুচি চ্টলি বাগভবে ? 
চিত্রকর হেবি তৃপ্ত, কি বব-বরণে 
সমুজ্জল ইন্দ্ৰধনু চিত্রিত অন্বরে ! 
তুমি খতুকুলেশ্বৰী,--পরশে তোমার 
সঘনে বিকশি উঠে ধরাব যৌবন ; 
তাই অর্খ্যরূপে পদে দেয় উপহাব 
শ্যামল কুঞ্পের ডালি প্রকৃতি শোভন ! 
বক্ষে নীল বাস--কর্ণে কদস্বের ফুল, 
শেভ কিব! অঙ্কে লয়ে মরাল অতুল ! 

শ্রীনপেন্্রনাথ সোম । 


পা 


বঙ্গদর্শনের প্রতি । 
[ নকপৰ্য্যায়ে । ] 
পূর্বে, তোমার ললাটে ছিল যে মহিমা, 
নব-গৌরব-দীপ্তি ;- 
ফিরে কি আসিবে লইয়া আবার 
‘মেই মে অতুল তৃপ্তি! 
এবে নাহি সে চক্্র--রজলী অন্ধ, 
1. এগো ক্ষুল্র খদ্যোৎ-ব্যাপ্তি ! 
তবু হলে অন্ধকার--চির নৈরাশ 
॥ "না হয় জগতবাসী। 
সদ। হৃদয় ছুরাশ চাহে ফিরে ফিরে 
পুন সে পূর্ণিমা-হাসি। 
৷ পুনঃ ছড়ায়ে বিমল ভাতি, 
৪ ফিবে আসে ত মাধবী বাতি! 
আলি আকুল নয়ন.সলিলভারে, 
" ভরিয়। আনিছে স্বরিতে ভারে ॥ 


২৪৬, ; সাহিত্য ।, 


ভাই নবীন বর্ষে বিষাদে হর্ষে 
বহিয়া অর্ধ্য-ভালি, .- , 
যিনি নুতন মন্ত্র পড়িয়। অঙ্গে . 7, 
দিলা নবপ্রাণ মুমুু বঙ্গে ; 
দিমু ভাহাব্ই চরণে চালি; 
শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ।. 


টি : 
| প্রিয়ার প্রতি কবি। 5 
আমাতে খুজি'ছ বুঝি কবিরে তোমার ? : 
1. বৃথা অয্বেষখ। ' 
তোমাৰ যৌবন সম পুশ্পিত_-কোসল, 
শতছন্দে ক্রীড়।শীল ভাষা সমুজ্জ্বল 
মে কি মোর রচনায় বিকশিয়া উঠে 
নিত্য যদি চিত্তে তব মূর্তি নাহি ফুটে, - " 
অয়ি ব্যর্থ জীবনের সার্থক সাধন}. -. 
তোমার আঁখির সম, অধি নিরুপমা, 
নিত্য নব শৌভামব সহশ্র উপমা 
. জাগে কি অনাব মনে, তোমার শোভায় 
বিশ্বের মৌনাধ্য যদি লাজ নাহি পায় 


- * দগ্ধমরু-হাদে অস্ষি হুধা-প্রস্্বণ ? 


ভোমাৰ প্রেমের মত" অগাঁধ--অপার 
ভাবরাশি বহে কি এ হৃদয়ে আমার, 
উচ্ছ সি’ না উঠে যদি এ হৃদ মম 
হেরি' তোঁমা--চন্ত্রোদয়ে সিন্ধুবারি সম 
ব্যধিত হৃদয়ে অয়ি-সুখের স্বপন? 
তোমারি সহঅ্ব শোভা, অয়ি হছলোচনা, 
আমার হ্বুদয়ে করে আসন-র্চন।; 
তা'দেরি পর্শ-রসে উঠে বিকশিয়।. 
কবিতার রক্রোৎপল উদ্রলিয়! হিয়। 
তোমারি সে কবি, মুগ্ধ, তোসারি রচন গত 
আমাতে কোঁথায় পাঃবে তা'র দরশন.? 
শ্রীহেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ । 


১২শ বর্ষ ৪র্ঘ সংখা! ॥ 


খাঁটী সত্য । 
আমার প্রিয়ার নয়ন মহেক 
হরিণীর চেয়ে ভালো; =. 3 
es 
আধিতারা তার কালে! বটে,-নয় 
অমরের চেয়ে কালে; ' a 
চঞ্চল আখি- ইঙ্গিতে কচু ' 
খঞ্জন নাহি নাচে ; - 
বেণীব তুলন! গুনিয়া-নাগিনী 
|] লাজে না লুকায়ে বাঁচে; 
মুখখানি দেখি চাঁদ বলি কারো 
7. ভুজেও হয় না-ভুল; ১ 
দস্তরুচির কান্তি লভিতে 
ফোটে না কুন্দ, ফুল $. - 
মধুর অধরে মধু আছে, তবু 
ভ্রমর নাহিক ভুলে; 
কাঁলো মেঘ ভেবে আকাশের ভারা 
ফুটতে আসে না চুলে; 
পাগল নহিলে বলিবে না কেহ 
। কথায় অমিয়! বরে,-- 
হাঁসির সহিত তুলন! হেরিয়! 
দ্যোছনা হাসিয়া মরে; . 
চারুচরণের নুপুর-শিন্রিতে '  ' 
॥- হংসী চাহে নাফিযে; _.. - 
চরণ ফেলিতে কোন বনফুল ' 
ফোটে ন! চরণ ঘিরে ।_ 
সব মানি, তবু প্রিয়ার আমার 
কিজানি কি শোভা. আছে ১! 
বিশ্বমধন হৃধমা-রতন : টি 
ধুলিসম্ন যার-কাছে ; 
সারা দেহময় কি জানিকিরপ . 
আছে সদা পরক।শি, ৭ 17 
যাঁহার লাগিয়া দিখিলের আগে... 
তাবে আমি ভাবাসি। 
শ্রীযতীন্্রমোহন বাগচী 
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_গ্রীক্ষেত্র। ডি 


নির্ভার রা 
MELEE PE NESTE EO EO সন জান 
ঘোরবিপদসন্থুল অরপ্যপথ অতিক্রম করিয়া দেবদর্শনোদ্দেশে আগমন 
করিত, তখন শ্রীক্ষেত্রের নাম প্রত্যেক. নরনারীর হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত 
পুজ্জিত হইত। গ্রক্ষেত্র তখন গরলোকের স্থবর্ণময়, দ্বার বিয়া বিবেচিত 
হইত ৷ 'বাস্তবিকই.সে ব্হকেশকর সাধনায় পারলৌকিক পুরস্কার স্বাভাবিক 





২ শিখন: আমরা মুহূর্তের সফরে জীক্ষেত্রে. আসিতে পারি] আফি- 
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+ দের ছুট হইলেই শ্রীক্ষেত্রে যাইবার কথা মনে হয়। কিন্তু পরলোকের ছার 
রহুদুরে সরিয়! গিয়াছে। আর সে ছুঃসহ পথক্লেশ সহ্ব করিতে হয় না, পর: 

লোকের নিশ্চয়! আর মরণের অন্ধকারময় .পথে আশার আলোক প্রদান 
, করে না। নি রাজি রাতে হরর সিদ্ধান্ত 
ট্যাই আমরা সস্তষ্ট। ENE 2 3 


“Tt was & childish ignorance . বি ৫ 


But now it’s little joy 0৬ 
‘To know I'm further of Trom Heaven 1 
Than when I ;was 8 boy"—T7. Hood. 


গুখন জীক্ষেত্র নামটি পর্য্যন্ত aniএuated বলিয়া মনে হয়। ছেলে- 
বেলাকার ‘শরীক্ষেত্র,‘পুরুষোত্তম’, ঠাকুরবাড়ী” এখন “পুরী”. ।নামগুলি চলিয়া 
যাইতেছে, তাহার সঙ্গে যাহ! কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র ছিল, তাহাও 
লইয়া যাইতেছে ৷ শ্রীক্ষেত্র-_পুরী একই স্থান ;.কিস্তু সংস্র! ( connotation-) 
কত বিভিন্ন । শ্রীক্ষেত্র বলিতে পুশ্যতীৰ্ঘ, মানবের মুক্তির স্থল বুঝা ইত) পুরী 


. বলিতে জেলা, রেলওয়ে ষ্টেশন ও সমুদ্রানিলবীজিত স্বাস্থ্যকর স্থান টি 


* উভয়ে রূত প্রভেদ। 
শ্রীক্ষেত্রের দেবমন্দির ভারতের একটি বিরাট- কীর্ aia 
ভ্তার অত্যুচ্চ প্রাচীরের দ্বারা মন্দির পরিবেষ্টিত ।  সুগ্রশস্ত রাজপথ মন্দির 
প করিয়াছে; এবং চারি দিকে চারি প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বার সর্বদা উদ্ুক্ত 
কিয়া াত্রিগণকে আহ্বান করিতেছে-। পূর্বদ্বারটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, 
এবং ,সেইটিই সিংহদ্বার নামে অভিহিত । সিংহ্দ্বারের সম্মুখে “অরুণ-ন্তস্ত 1 


£8৮ সাঁহিত্য 1 ১২শ বধ দর্ঘ সংখ্যা | 


উড়িষ্যার মন্দিরগুলি পূর্কাভিমুখী_এবং পূর্ক্ধারের পুরোভাগে এক একটি 
" অরুণস্তত্ত। বঙ্গদেশে এরূপ কোনও নিয়ম লক্ষিত হয় না। তবে সাধারণতঃ 
বঙ্গের দেবমন্দিরগুলি দক্ষিণমুখ ;.বোধ করি, গ্রীসের দেবমন্দিরগুণি উড়িফার - 
সী কোন নিয়মের অধীন" ছিল; কারণ, গ্রীসের মন্দিরদ্বারও পশ্চিম্দিকৈ 
অবস্থিত । উড়িস্যার দেবমন্দির রাত হইবার ই এই ছে খাশাত, 
পের প্রথম কিরণলেখ! মন্গিরাত্যন্তরে নিপতিত হইতে.পারে |. 228 
<. মন্দিরের উচ্চপ্রাঙ্গন প্রস্তরে মঞ্ডিত। এই বিভ্ৃত -প্রাপের উপর মনির 
ল্তিষ্ঠিত। মন্দিরের চতুষ্পার্থে সনেকগুলি'দেবদেবীর মন্দির আছেন বহুদূর ' 
হইতে তিনটি চুড়া দেখা যায় )--তাহার ক্কুদ্রটি .সিংহদ্থারের চূড়া, "দ্বিতীয়টি ' 
"_ ভোগমন্দিরের, এবং. তৃতীয় ও উচ্চতমট শ্ীমন্দিরের -চুড়া। "পূর্বে যেখান; 
হইতে:মন্দিরের ধ্বজা প্রথমে দেখা যাইত, সেইখানে 'পাপ্ডারা বাঁতীদিগের ৮ 
নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ আদায় করিয়া লইত। 'দূর হইতে দেউলের দৃষ্টি ' 
অতি মনোরম-। গগনগাত্রবিলম্বিত, অন্রমালাচুম্বিত মন্দিরচূড়া যেন . 
হর্গারোহণবৈল্রয়স্তী্লপে বিরাজমান | মেঘলোকের সে নির্জন "রাজ্যে ' 
লোহিত ধবজাটি অতি সুন্দর দেখায় । আর একাদশীর দিন যখন - 
দিবার জন্ত পুঁগাগণ ঈশ্বরনাঁম কীর্তন করিতে করিতে দেউ 
অত্যুচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে, তখন শত শত কণে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হই 
স্থানটিকে অপূর্ব মহিষায় পূর্ণ করিয়া ফেলে।- 
* মন্দিরাভ্যত্তরে- একটি গ্রেরুভন্তন্তঁ আছে, লেই টিকে আলিলন। | 
প্রণাম করিয়া পরে জগন্নাথ দর্শন করিতে হয়। চৈতন্তদেব--এই গরুড়- 
স্তম্ভের নিকট হইতে দেবদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া আজিও স্তম্তটির - প্রতি 
এইরূপ সন্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মন্দিরের অনেক স্থলে ক্বফম্ম্মরের 
কারুকারধ্য দেখিয়া এ দেশীয় প্রাচীন 'শিল্লোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়! 
মন্দিরের যে স্থানে: ঠাকুর” অধিষ্ঠিত, তাহাক্রে “রত্ববেদী” বলে, কথিত আছে! , 
লক্ষ নারায়ণশিলা প্রোথিত না হইলে একটি রত্ববেদী প্রস্তুত .হয়-না। এই 
রত্মবেদীর, : উপর. জগন্নাথ '' সুভদ্রা বলরামের- দারুময়ী সুষ্তি। 
প্রবাদ আছে, . এই -দেবকল্িত দারু এক শবরের' গৃহ হইতে তত 
হইয়াছিল।- সেই জন্ত অদ্যাপি রগল্লাথ.. শবরপ্রদত্ত- ভোগ গ্রহণ, ক 
থাকেন। এবং ইহাই শ্রীক্ষেত্যে জাতিভেদরাভিত্যের-০ হেতুদ্বরূপ উল্লিধি 
হইয়া থাকে । এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সন্ধে একটি সুন্দর আখ্যাতরিক্া-প্রচরিত 
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" আছে। যখন. প্রথিতনাম! মহারাজ ইন্ছাক্স এই রিশীল মন্দিরের নির্ম্মাণ- ' 
- কীধ্য.সন্প্রন্ন করেন, তখন তিনি একমাত্র ব্রস্থাকেই এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা 
“করিবার .যোগ্য মনে করিয়া তাহার, সমীপে গমন করেন। বরন্মা সন্ধ্যা 
বুদনাদি সয়াপন,রুরিয়া লইবার, জন্ত তাহাকে মুহূর্তের অন্ত অপেক্ষা করিতে 
বলেন, ব্রহ্মার মুহূর্ত! -কাজে কাজেই ইন্ছ্যন্নকে বিনা বাক্যব্যয়ে যুগ- 
যুগাস্তর প্রেখানে. অতিবাহিত করিতে হইল । বিধাতা *যখন মন্দিরপ্রতি- 
ষ্ঠার জন্ত আগয়ন করিলেন; তখন সে ক্ষেত্রে ইন্দ্রদ্যুম্নের এক জন প্রতিদ্বন্ী 
উপস্থিত 4 গালমাধব-নামক এক জন রাজা ইন্দ্রছ্যম্ের মন্দির অধিকার করিয়া 
বসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এ মন্দির তীহারই, তিনিই ইহার নির্শ্মাণ 
৮ করিয়াছেন। স্বয়স্ত বড়ই বিপদে পড়িলেন। মন্দিরের স্বত্ব সাব্যস্ত না ' 
হইলে প্রতিষ্ঠা করিবেন কিরূপে ? কন্কল্পই বা কাহার নামে হইবে? ব্রহ্মা 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে ভূষণ্তী কাক 
আসিয়া উপস্থিত হইল । ব্রহ্মা! তাহার নিকট বৃত্বাস্ত জিজ্ঞাসা করিলে সে 
বলিল, ইন্দ্ৰহ্যমনই এই মন্দিরের নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন ; তবে তিনি যে দীর্ঘকাল 
পস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে সমুদ্রের বালুকারাশি মন্দিরকে একেবারে 
করিয়া! ফেলিয়াছিল। এক দিন গাঁলমাধব রাজা অঙ্বারোহণে সমুক্রতীরে 
ভ্রমণ করিতেছিলেন ; সহসা মন্দিরের নীলচক্রে বাধিয়া তাহার অশ্ব 
₹ ভূপতিত হয়। তাহার পর গালমাধব রাজ! বহুপরিশ্রমে বালুকা হইতে এই 
মন্দিরের উদ্ধার করিয়া ইন্জুছ্যয়ের কীর্তি পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন ।” এই 
সাক্ষ্য দিবার ফলে কাকপ্রবর চতুভূ্জ হইয়া মন্দিরের .এরপার্থে অবস্থান 
করিতেছেন । . সে স্থানকে কাকতীর্ঘ বা রোহিণীকুণড বলে। ইহার জল 

স্পর্শ করিলে পুনর্জন্ম হয় না। * , শষ্চ 
, পুরী উড়িস্তার মধ্যে ক্ষুদ্রতম জেলা, কিন্তু যাত্রা অর্থাৎ যোঁগের সময় 
* ইহা জনাকীর্ণ মহানগরীর ভ্তায় হইয়া উঠে। পুরীতে প্রত্তর-বাধান 
কয়েকটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে । “যাত্রার” সময়ে এগুলি অতি সুন্দর দেখায়। 
প্ুক্করিণীগুলির মধ্যে “নরেন্ত্”ই সুন্দর ও বৃহাত্রম। ইহার তীরস্থ উদ্যা-' 
নর মধ্যে স্বীয় বিজয্বকৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রক্ন ও সমাধিস্থান বিদ্যমান আছেন 
"৬. সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়। শ্রীক্ষেত্রের গৌরব - অন্ান্ত তীর্থ অপেক্ষা 
অনেক অধিক। বস্তুতঃ শ্রীক্ষেত্রে যেমন দেবতা, জগন্নাথ; দেবী রিমলা ১ 
সেইরূপ তীর্থ মহোঁদধি। . মন্দির হইতে, সমুদ্র প্রায় অর্ধ মাইল হইবে। 
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" বে পথে সমুদ্রে যাইতে হয়, তাহাকে ্বর্সত্বার বলে । লোকে এই পথে গিয়া 
সমুদ্রদর্শন ও স্নান করিয়া বিগতপাপ হয়। পুরীর অধিবাসীরা সকল সম 
য়েই জলরাশির জলদগস্ভীর মন্ত্রধ্বনি শুনিতে পায়--আর যখন ঘনকৃষ্ণ জলদ ১ 
জাল আকাশমগ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বিজলীচ্ছটায়, ঘন ঘন গগনবক্ষ 
উদ্ঘাটিত হইতে থাকে, এবং পবন দেব মত্ত বৃষভের মত উচ্ছ,সিত লমুদ্র- 
বক্ষে বপ্রক্রীড়াঁয় প্রবৃত্ত হন, তখন অসংখ্য কামান-গর্জনের স্তায় শব্দে 
দিশ্মগুপ কম্পিত হইতে থাকে, এবং বাতাসের শবে প্রকৃতির সকরুণ 
দীর্ঘশ্বাস বহিতে থাকে । পুরী যাইবার সময়ে সমুদ্র দেখিবার জন্ত এত 
আগ্রহ হইয়াছিল যে, সমুদ্র দেখিয়া আমার সে আগ্রহ, পরিতৃপ্ত হইবে কি না, 
" সন্দেহ হইতেছিল। কারণ, বাস্তব অত্যন্ত সুন্দর হইলেও তাহা, কল্পনা - 
লোকের সৌন্দর্য্যের তুলনায় দীন ও ম্ানন। কিন্ত আমার সন্দেহ অধিকক্ষণ- 
স্থায়ী হইল না। সমুদ্রদর্শন করিয়া যে প্রভৃত আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা 
কম্মনাতেও অন্থৃভব করিতে সক্ষম হই নাই। আমরা যখন সমুদ্রতীরে-উপ- 
নীত হইলাম, তখন কৃর্ধ্যান্তের অধিক বিলম্ব ছিল না, দিগন্তবিস্রান্ত লব 
রাশি অনস্ত তরঙ্গতঙ্গে উদ্বেলিত হইতেছিল। অন্তগামী হৃর্ষ্যে র স্নিগ্ধ র 
সমুদ্রনীরে নানাবর্ণের সৃষ্টি করিতেছিল। শুভ্র ফেনপুঞ্জে বেলাতূমি মণ্ডি 
হইয়াছিল, আর ইতস্ততঃ আস্ডীর্ণ পূজার ফুল সেই শুভ্র বেলাঁকে কচিৎ রঞ্জিত 
করিতেছিল। দুরে--অতিদুরে সমুদ্রের গাড় হরিত রেখা উজ্জবল.নীল গগন- 
পরিধিকে আলিঙ্গন করিতেছিল। অনস্তের কোলে অনস্তের অপূর্ব সমাবেশ ! 
যাহার সান্নিধ্যে সংসারের সমস্ত ভাবনা দুর হইয়া হৃদয়ে মহান ভাবের আবি- 
ভাব হয়, যাহার প্রশাস্ত গাস্তীর্্য উদ্দামপ্রবৃত্তিনিচয়কে মুহূর্তে স্ত করিয়া 
ফেলে, সেই মহোদধি বাস্তবিকই তীর্থনাচমর উপযুক্ত । 

সমুদ্রতীরে অনেকগুলি মঠ আছে। সেখানে .সাধু সন্্যাসীরা অবস্থান 
করেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ভোগবর্ধন মঠ ইহাদের মধ্যে-প্রধান। এই 
মঠে অনেকগুলি পুরাতন পুথি আছে। এই সকল পুথি হইতে অনেক 
অমূল্য তত্ব আবিষ্কৃত হুইয়াছে। পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ স্বামী ইহার, 
একটি মঠে.বাদ করিতেছিলেন। এইরূপ শাস্তিপূর্ণ নির্জন স্থানই সাধনার 
সহায় । আমার এক জন শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধুর অনুগ্রহে আমি স্বামীজীর সহিত 
আলাপ করিবার স্থযোগ- প্রাপ্ত হই। আমরা সেদিন তাহার মঠে নিমন্তরিত 
হইয়াছিলাম। সন্যাসধর্ম্ম স্বামীজীর ললাঁটে গাস্তীর্য্যের ছবি অঙ্কিত করিলেও 
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* কুরিচিত্ত হইতে রচনার পেষালাঁয় ালিতে: ঢালিতেই সে-রসের সৌরভ ও দ্বাদ নষ্ট হইয়ী ” 
পিয়াছে । রসোদগার সর্ববদ| ও মন্বব সফল . হইবে, -এমন আশা.করা যায় না। বিংশ, - 
শতাব্দীর বর” পুবাতন সং; স্থকবি নুতন সাজে সাজাইয়াও তাঁহাকে মনোজ্ঞ করিতে পারে 
নাই। অস্ত-রচিত অমর প্রহদন এবিবাহ-বিজ্রাটে”র বর্ণরাগসমুজ্ষল চিত্রাবলী এখনও-সাহিভো 2" 
ও.সমাজে জান্দ্বল্যমান । তাহার -পার্থে “বিংশ শতাব্দীর বর” নিতান্ত নিশ্প্রভ ও প্রাণৃহীর - 
বলিয়া মনে হয়। কবির অভীষ্ট বিদ্ঞপ আড়ম্বরে সমাচ্ছয্ন ও নিতান্ত প্রচ্ছন্ন, উপভোগ, 
করিবার উপায নাই। বিশেষতঃ, বন্ষিম বাবুর ভাষায় তিনি লাটিয়ালের সত রসিক ৪. 
নিতাস্ত মরিয়া হইয়া গোটা বাশের লাঠী চালাইতেছেন, কাহার সাধ্য অগ্রসর হয় ?' আর" 
রাদাদিদির জন্ত উদ্বেগের, সীম. থাকে না, কবির বালে ঝোলে ম্বলে একমাত্র." 
সম্বল এ রাঙ্গাদিদি !--এই লাঠীর সান্নিধ্যে তাহাকে হান্তমুখে 'নিংশক্ষে বিচরণ করিতে ' 
দেখিয়া উদ্বেগের সীয়া থাকে না। তিনিই ত কবির হাম্তর-ফোক্াবার চাঁরি? লাটার ,. 
আঘাতে চাবিটি চূর্ণ হইয়া না যায়,_এই আমাদের কাঁসনা। রাঙ্গাদিদি গেলে একলা বিন্দি কি 
আসর রাখিতে পারিবে? বরের ছন্দে ও ভাবায় স্নিপুণ কবির কারু রচনার পরিচয় সুস্পষ্ট, , 0 
এবং তাহা উপভোগযোপ্য । কিন্তু তাহার রুচির প্রশংসা করা যায় না। - বিষয়নির্ববাচনের ' 
দোষে এমন উপাদান ব্যর্থ হইতে দেখিলে কাহার, না ছুঃখ হয়? .“বিবিধ প্রসঙ্গ” পাঁচ 
ফুলের সাজি, এক ' রাশি,_অধিকাংশই খেঁটু। শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যাধের 
শউপকধীতত্" নামক উৎকৃষ্ট নিবন্ধটি এবার “প্রবাসীর গৌরবরক্ষা কশ্রিযাছে। লেখক 
বলিতেছেন,_“আমাদের দেশে আজ এই বিংশ শতাব্দীর প্রারন্ভেও অনেকে এই বিজ্ঞানের 
অস্তিত্বে বিষয়ও সম্যক জ্ঞাত নহেন। উৎকুষ্টতর নাদের অভাবে ইহাকে ।উ 
(০71০৭) বলা যাইতে পারে। ইহ! সাধাবণ' মানবতত্বের একটি বিভাগ । * * 
নভৌমগুলের উচ্চতম প্রদেশ হইতে ভুগর্ভেব গভীরতম প্রদেশ পর্য্যস্ত পরিদর্শন. করিয়া, এ 
কাল পরে মানরের দৃষ্টি অনুশীলনের সেই নিকটতম অথচ যোগ্যতম বিষয় মানবের-প্রভি 
আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাৰ ফল, এক নূতন বিজ্ঞানের উৎপত্তি যাহার নাম মান্বতত্ব ( Anthr০- 
চ০1০%স ) এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মানুষ, মানুষের জীবন, মাঙ্গুযের 'জাতিবিভাগ, . * 
মানুষের চিন্তা ও সভ্যতার অভিব্যক্তি, ইত্যাদি। এই বিদ্যার আলোচন! অতি চিন্তকর্ষক.। . 
আমর! আজ যাহ! হইয়।ছি, তাহা কি করিয়া হইলাম, তুষণ্ডলের অন্তাগ্ত অংশের মানৃষেবা ” 
কি প্রকার, তাহাবা কি ভাবে, কি করে, অসভ্য জাতির কিরূপে সভ্যতায় নীত হয়, এই, : 
সকল ও এবমিধ অন্ান্ত প্রঙ্গের উত্তব কে ন! জানিতে ইচ্ছা! কবে?” পৃথিবীর বিভিন্ন .. 
অংশে একই ' উপকথার বিভিন্ন রূপ প্রচলিত আত্ছ। লেখক তাহার উদাহরণ দিয়াছেন । . 
তাহার পর,__“কিস্ত উপকথা! ও পুবাপেই এই নূতন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় শেষ হয় নাই । - 
মানবাচারসমূহ ইহার অহুশীলনেব এক মহান্‌ উপযোগী বিষয় । কত রকমের চলিত প্রথা ও * 
অনুষ্ঠান আছে, আমবাবোজ হয় ত দে সব করিতেছি, রোজ হয় ত দেখিতেছি ; কিন্তু কল্প 
জন লোক এই বিচারে প্রবৃত্ত হয় যে, এ সকল অনুষ্ঠানের অর্থ বা কারণ কি? * * * এই. 
প্রশ্থেব উত্তরের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার উপকথাতেত্ববিদ্যার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য 1” এইরূপ 3 
কতকগুলি লোকাচাঁরেব বিবরণ ও তাঁহার কারণ এই প্রবন্ধে নিবিষ্ট হইয়াছে। অনাবৃবষ্টিকালে * 
বৃষ্টি ডাকিবার জন্য নানা দ্বেপে নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচলিত। «একটি অনুষ্ঠান বিশেষ অন্তুত, - 

'এবং সেটি যুরোপেও পাওয়া যার, ভারতবর্ষেও ।দেখ! যায়। * * * “বৃগ্টি-লা.'পড়িলে. 
সার্ভিয়। দেশে এক্টি মেয়েকে বিরন্থা করিয়া পুষ্পে ভূষিতা করা হয়। নেই, মেয়েটি, +, - 
কতকগুলি সখীর সহিত বাড়ী রাড়ী যায়, এবং প্রত্যেক বাড়ীতে নৃত্য করে।, -গৃহস্থামিনী।- 
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বাহিরে আসিফ সেই মেয়েটির সাথাষ একখট' অল চাঁদিয়! "দেন, এবং তাহীর- সখীরা 
= বৃষ্ইিঙ্গীত গাহিতে থাকে ।- রুশিয়া'দেশেও বৃষ্টি না পড়িলে : গ্রামের চতুর্দিক - দিয়া নগ্ন! 
০ প্রীলোকে লাঙ্গল লইয়! যায়, এবং সন্ধিস্থানে একটি'মুর্সী, একটি কুকুর এবং একটি বিড়াল 
পুতিয়া রাথে। **্* এই নগীভবনরীতির সদৃশ “অনুষ্ঠানের, কতকগুলি দৃষ্টান্ত জু 
সাহেব ভারতবর্ষে সংগৃহীত করিয়ছেন।* লেখক বলেন, ভারতবর্ষে উত্তব-পশ্চিসের 
গোরক্ষপুর, সির্জাপুর ও ছতরপুবে এইরূনু প্রথার জস্তিত্ব আছে। আমাদের এক জন 
বন্ধ এলিখিয়াছেন,. বঙ্গের দিনাজপুয়েও “এইকপ প্রথা প্রচলিত আছে । উপসংহারে 
লেখক বলেন-+”এই উপকথা প্রভৃতির অন্থশীলন করিলে & **-* জগজ্জীবনের 
বান্যাবন্থার ইতিহাস গড়া যাইতে পাঁরে'। আফ্রিকা বা! শ্রীন্ল্যাগবাসীদের আচার 
ব্যধহাব দেখিয় আমাদের পূর্ববপুরুষদিপের মনোগ্াঁব ও চিন্তার ইতিবৃত্ত আসব! 
খানিকটা উক্ধাব .করিতে পারি, শুনিয়া হয ত কেহ কেহ চমৎকৃত হইবেন, কিন্ত 
. কথাটি সভ্য ।” শ্রীযুক্ত নগেন্সনাথ গুণের “কাশ্মীর-দর্শন* অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মনোরম । 
ছংখের বিষয় এই যে, লেখকের কবিত্বপূর্ণ ভাষায়, উজ্দ্বল বর্ণনায় পাঠকের মনে যে আগ্রহের 
সঞ্চার হয়, এই ক্ষ প্রবন্ধে তাহা চরিতার্থ হয না। 
" প্রদীপ । আবাঢ়। - গ্রমতী বিনয়কুয়ারী, ধরের “বর্ষা-আবাহন* একটি মামুলি। 
কবিতা। বিশেষত্ব নাই! শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাসপ্তপ্ত “কদন্ব* কবিতায় বলিডেছেন; 
৭11. শতোমার পল্পবপত্রে, পড়ি আমি শতছত্রে, 
এ... অতীতের ইতিহাস--অতি অনর্গল 1” 
চিহ্বটি কবির, আমাদের নহে ।_-অতি উত্তস ছাত্র |_-আর দিন কতক ভাল 
1 পড়িলে ইতিহাসে পণ্ডিত হইবেন, তাহ! 'মুক্তকঠে বলিতে প্রি |, |কিস্ত ‘অতি 
গল” কি? বাশলা সাহিত্যের সিংহদ্বার, না প্রদীপের রঙ্গভূমি ? কবি 1কি “কদগ্ধের 
শত" হত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিয়।ছেন যে, এ দেশে “অতীতের ইতিহাস--অতি অনর্গল' ? ' 
হরিপ্রসন্ন বাবু হুপ্রসন্ন নাহইলে আর কে এ সমম্তার সমাধান কবিবে? নিপুণ মালী 
"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায়েব «পাতা ও ফুলের ডালি (উত্তিদজীবনের পরিপাঁটী কাহিনী । 
শ্ীঘুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এমার্সনের পরিচয় দিয়াছেন । এমার্সনের' জীবন ও রচনা, উভয়েরই 
কিঞ্চিৎ সারসংগ্রহ। মীত্রা যখন হোমীওপ্যাঘীর মত বিন্দুমাত্র, তখন আলোপ্যাথীর 
মত-মিক্শ্চার” করিলেন কেন? শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরের “মহীশুবে রাঁজোদ্বাহ” 
ন্থখপাঠ্য । “রাস্তাঘাটে কেবলই” স্বীলোক--অসংখ্য স্ত্রীলোক,  ্রত্বাধীন প্রদেশে 
যেন যু'ই, চামেলি, বেলি গোলাপের - ছড়াছড়ি; দাক্ষিপণাত্যহলভ শৃঙ্গারে সজ্জিত 
নারীমূর্তি--রবি. বর্ম্মার চিত্রের আদর্শ দেখিতে দেখিতে . যাইতেছিলাম।, ।তাহ।দের 
. শারীরিক গঠন অতীব হুঠাম-বেশীবদ্ধে পুষ্পগুচ্ছ অত্যন্ত সৌন্দব্যবর্ধক; কেবল গণ্ড- 
‘প্রদেশে জাকাণের রঙ্গীন রেখাটি যেন চন্দ্রের কলঙ্কের স্যাব সৌনরধ্যনাশ-কবিয়াছিল।” তবে 
দেখিতেছি, “একোঁ হি দৌষো গুপসঙ্সিপাতে নিসজ্্রতীদ্দোঃ কিরপেঘিবাক্ক: সর্বত্র সত্য 
1 'জীযুক্ত বীরেশ্বর' গোস্বামী “আবুল ফুজবে*্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে দিয়! দেশের 
অর্ধেক তাহার" একচেটিয়! করিয়াছেন। প্রত্যেক পদের প্রারন্ভেই ‘ডাহা! 
“তাহার ও অস্তে “তাহার” | “ভাহারে'র কি বাহার ! যিনি বলিক্লাছিলেন, বাঙ্গল। 
বেওয়ারিশ ময়দা তিনি ধস্ত ! থাশ! ময়দার নমুনা! দেখুন,-_-“কেনই বা সম্প্রদারবিশেষ 
শ্রেষ্ঠতার ভাণ করে,_-ষ্খন' কোথা হইতে নে শ্রেষ্ঠতা তাহাকে দেওয়] হত্স'নীই।* আজ 
কাল 'লেখকগণ যেন ভাষার শ্রা্ করিবার লন্ বদ্ধপরিকর হাই কলম ধরেন! ডাহা 
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ভাবের আঁতিশয্যে এতই বিভোর যে, ভাষার প্রতি একবার করুণনয়নে চাহ্বারও অবকাশ. 
পান না। কিত্ত ইংবাল মহাজনের দোকালে ‘উঠ্না' বন্ধ হইলেই, বোধ করি, ইহাদের 
অনেককে উপবাস করিতে হয়! “আদানং হি বিসর্গার সতাং,বারিমুচামিব'_-হুতরাং গ্রহ 
করিয়া দান কব, ক্ষতি নাই। গ্রহণ করিবার শ্রমটুকু সহা হয়, কিন্তু দানের পূর্ব্বে একটু - 
পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি হয় না কেন? সব ভার বহন করিতে পারেন, কেবল, ভাষার 
পাবিপাটাবিধানেষ প্রযাসটুকুই কি এত তুৰ্বহ ? "লক্ষ্মী" পরীবুক্ত সুবলীধর বাঁয় চৌধুরীব 
বচিত একটি -তখাক্‌ধিত গল্প। ছোট গল্প কাহাকে বলে, লেখক বোধ করি. জিশিবার 
পূৰ্ব্বে তাহা কখনও চিন্তা করেন নাই। লক্ষ্মী ও দালে। সাঁওতাল পরগণায় জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে বটে, কিন্ত তাহাদেব রকম দেখিয়! সনে হয়, কলিকাতায় তাহাদের হাতে-পড়ি 
হইয়াছিল । গল্পটিতে রোমানদের যে উপাদান ছিল, লেখক তাহ! নষ্ট করিয়াছেন। উপসংহাৰ 
নিতান্ত উত্তট, এবং তাহা একটি দ্বতন্্ গল্পের উপাদান স্থানে স্থানে লেখকের বর্ণনা ও ভাষার 
সৌষ্ঠব প্রশংসনীয় । সাওতালী গানগুলিও রমনীয় | যুক্ত দীনেন্দরকুমার রায়ের প্জামাইযভীঃ 
একটি পল্লীচিত্র । বুড়া বয়সে জামাইব্ীর নিমন্্রশরক্ষা,-_সে আগ্রহ, সে কবিত্ব, সে আবেগ 
নাই | শ্রাঙা পিসিমা বিধবা, ভাহাব শ্বরগীয় স্বামী বনমালী বাবু ভোনবিলালী ছিলেন, 
পিসিমার 'রসমাধুরী'তে তিনি সদ! পরিতৃপ্ত খাকিতেন।* বনমালী বাবু ‘বৰগীত’ না হইলে 
দীনেন্ত্র বাবুকে যথোচিত শাস্তি-দিতেন, সে বিবয়ে সন্দেহ নাই! সকলের! রসমাধুবী 
সাধারণের গোচর করিতে নাই । 

ভারতী । আষাঢ় । “পূর্ব মেঘ" মেখদূতের অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীযুক্ত 
'লাল গৌস্বামীর.ছন্দে অধিকার আছে, তাহা স্বীকার্ধ্য ; কিন্ত অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য 
'নাই। 'বিগ্রজীড়্ররিশতগজপ্রেক্ষণীয়' পদে যে ধ্বনি শুনিতে পাই, যে চিত্র নয়নপটে 
বিদিত হয়, ধনন-ক্রীড়াপর করিবর সমতুল’ তাহার নিকটবর্তী হইতে পারে না । ‘খনন: 
শব্দে বপ্রত্রীড়! বুঝায় কি? .জীঘুক্ত প্রভাতকুষার মুখোপাধ্যায়ের রচিত-পধর্সের কল” নামক" 
ক্ষুদ্র গল্পটি পড়িয়া তৃপ্তি হয়। লেখকের রচমাতলী ও. গল্প বলিবার প্রণালী- সলোরয'।- 
বারো বৎসরের ছেলেকে দশ বৎসব পরে বাইশ বৎসর বয়সে,চিনিতে পার! সহজ'বা 
সম্ভব বা ্ভাঁবসঙ্গত মনে হয় না । ‘লেখক পুনম দ্ৰণকালে গল্পটির এই অংশ. ্বপ্ভাবসঙ্গত'ও ' 
সংশয় প্রশ্সের অতীত করিলে গল্পটি. আবও উজ্জ্বল হুইবে.। কিন্তু-হারাধন চট্টোপাধ্যায় ও 
ব্রজহবি মুখোঁপাধ্যায ‘ৰাতি’ হইলেন কিরূপে ?, সগোত্র: নহিলে আ্রাতি হয না, এবং 
হিন্বুমতে সগোজ্ে বিবাহ-_বিধবাবিবাহও--হইতে 'পাঁরে না। লেখক লিখিয়াছেল,_; 
“কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বর ও; কনেকে আশীর্বাদ করি- 
লেন।” পাঠক মনে করিতে পারেন, সপোত্রে বিবাহ বিদ্যাসাগরের অনুমদিত ছিল, 
অথবা বিধবাবিবাঁহে তিনি গোত্রবিচাব আবস্থক মনে করিতেন না! কিন্ত সত্যের অনুবোধে *. 
বলিতে হইতেছে, এবপ মনে করিবার অণুসাত্র কারণ নাই । বিবাহ বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের ' 
অহুশাসন মানিক চলিতেন । প্রভাত বাবুর গল্পের সহিত শান্সেব কোনও সম্বন্ধ না থাকুক, 
বিদ্যাসাগরের মতামত সম্বন্ধে পাঠকের মনে ত্রাস্ত সংস্কার বন্ধমূল না হয়, এই অভিপ্র 
এ.কথাঁর উল্লেখ কবিলাম। প্রভাত বানু গল্পটির সৌনারধ্য ও ‘বস্তু 'অক্ষুধ্ণ রাখিয়াও, 
অসামঞ্জসোর পরিহার কবিতে পারেন। *বিচাঁব ও শাঁসনবিভাগেব পার্থক্যসাধন” প্রস্তা 
নামেই বিষয় সুচিত হইতেছে । প্রবন্ধটি 'ভারতী”র বত্রিশ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়। ‘পুব্বাপং 
তোয়নিধীবগ।হ' পৃথিবীব মানদণ্ডেবমত বিস্তৃত হইব! আছে। সে যাহা হউক, ইংরাজী কং- 
প্রেসের সাহিত্যেও যাহা একত্র হুম, লেখক তাঁহ! একত্র সঙ্কলিত ও ভাঁষান্তরিত, করি! 
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অঙ্গে লীন হয় সখি, 

আয়ত্ত না করিলে কল্পনা চিরকালই তাহারই অঙ্গে লীন: হইয়া খনি 
ষ। ও ভাবুকতাই কবির পক্ষে যখেষ্ট by ভাব ও কল্পনার উপর আছ 
তার আবশ্যক । : 
মনে হইল, যেন লেখক প্রযুক্ত হরেভ্রনাথ আচার্য্য জগর্দীশচন্ত্রের কীর্তিকলাপ লইয়া 


অত্যন্ত বিব্রত হইয়। পড়িয়াছেন। যেন কেহ ভারতবর্ষের ভাঙ্গ। কুড়ে হইতে সে কীর্তি হরণ 
করিতে আসিতেছে, সুরেন্দ্র বাবু তাই দেশের লোককে জাগাইয়। সাবধান কিয়া দিতেছেন!. 
এতটা শঙ্কার কারণ আছে কি? আর বদি তাহা সত্য হয়, এবং আমরা ধনুর্বাণ লই 

জগদীশবারুর ত্রাণকল্পে অগ্রসর হই, তাহা হইলে বিলাতী শত্রুর চা ৃ 








ত্রের প্রতিকৃতি আজ প্রকাশিত হইল। = i 
মধ্য্থলে যে দেবী সুত্ৰহস্তে দণ্ডায়মানা, তিনিই কুমারী ক্লোখেো|। সুকঠোর সংসার: | 
নের গুরুতার তাহার ললাঁটে একটিমাত্র. রেখাপাত করিবারও অবসর: পারি 
নাই।- এই কুমারীমূর্তিই চিত্রপটের সার সৌন্দর্য্য, প্রতিভার পরম ও চরম বিকাশ, কল্পনার... 
_ জপাধিব সষ্টি। বাহিরের নগ্নতা পাখিবসম্পর্কশুস্ত অপাপবিদ্ধ হৃদয়ের অনাবিল শুচিতা,_. 
এই পবিত্রতার সান্নিধ্যে লজ্জা! সহজেই পরাজিত1। বোধ করি, মানবজীবনের কৌম।র- 
পবিত্রতা প্রকৃতিদভুহিত! উাঁর ন্যায় এই কোমার্য্যকল্পনায় প্রতিবিশ্বিত হইয়াছে । যখন 
থুস্যানের নিয়তি-চিত্র জর্ম্ানীর প্রদর্শনীসমূহে প্রথম প্রদর্শিত হয়, তখন চিত্রপটের সারম্বরূগ্‌ 
এই কুমারীমূর্তি দেখিবার জন্য নান। স্থান হইতে দর্শকবুন্দের সমাগম হইয়াছিল। 
ক্রোড়দেশে কুক্থমদা মশে।ভিত যে দ্দিব্যাঙ্গনার মুর্তি চিত্রের বাম অংশ অধিকার করিয়াছে, 
তাহা, লাব্ঞিদসের চিত্র--যুবতীমূর্তি। হিমালয়বক্ষোবাসিনী নির্বরিণী এখানে ধনধান্য- 
প্রদায়িনী সুখসম্পদবিধায়িনী কল্লোলময়ী তরঙ্গিণী গঙ্গ।. চক্ষে প্রসন্নহাস্ত, মুখে করুণা, 
হৃদয়ে প্রেম । এই মুর্তিতেই বুঝি নারায়ণ বিশ্বমনোরম1 মোহিনীমুর্তিতে স্থষ্টির কোনও সুন্দর 
প্রভাতে ছন্দনিরত দেবাহুরগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। পাপ ইহার কটাক্ষপাতে ভন্ম ' 
হইয়া যায়। কিন্তু ভাঁগীরখী কেবল জলদা, ফলদা, শল্তদা নহেন, কত নগর গ্রাম ইনি চূর্ণ 
করিয়াছেন, কে বলিবে? নিয়তির বিচিত্র গতি, তাই তাহার নলিননয়নের অদৃষ্ঠ 
- পাঁবকে শ্বর্ণলঙ্কার বিপুল গৌরব, ট্য়ের অনন্ত উশ্্ধ্য, কুরুপাওবের সিংহাসন চু৭ হইয়া 
যায়। প্রসন্নৃষ্টপাতে মানবের হৃদয়ে পুণ্য, প্রেম, পবিত্রতা ও শান্তি বিকশিত হা 
< উঠে, প্রতিগৃহে হুখের উৎস উৎসারিত হয়। * 2 
 দক্ষিণপ্রান্তবর্জিনী লোলচৰ্শ্ম। কু্চিতদেহা বৃদ্ধা এট্পোঁস্‌। বার্ধকোর অন্ধকারে নয়নগয় 
আচ্ছন্ন। তমোময় ভবিষ্যৎ, তথাপি ইহাকে ত্যাগ করিবার শক্তি কাহারও নাই। দেহে 
হৃদয়ে আশ! রহ বুঝি মনে স্থখও নাই, তথাপি ভাগ্যহুত্র স্পর্শ করিয়া কর্শাহীন 
তি নী করিতে বেছে রঃ : 
করিয়া! লইয়া যাইতেছেন। / Ea 
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“কারও । ভাগ্যে হা উঠে, কও ভাগো 
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চতুৰ্থ অধ্যায় |. | 

আমি যোশীয়ঠ হইতে যাত্রা করিয়া বরাবর উত্তর, দিকে আসিয়াছি। কখনও 
কখনও উত্তরপূর্ব কোপেও যাইতে হুইয়াছে। ' এই প্রদেশে পথের কোনও 
ঠিক নাই ।. পর্বত ও নদীর গতি বুঝিস্বা পথ হইয়াছে। এই সকল পথ নাম- 
মাত্র পথ; অনেক সময় পথের _চি্ুমাত্রও পাওয়া যায় না।, কেবল অন্ন 
মানের উপর নির্ভর করিয়া, চলিতে হয়। যোশীমঠ হইতে নিতি পর্য্যন্ত 
বিটিশ গবর্মেণ্টের অধিকার; সেই পর্য্যন্ত পথও আছে। ' ভার. পর পদচিহ্ন 
অমুসারে চলিতে হয় ।.. যেখানে পদ্রচিহ্ন.নাই,,সেখানে নদী ও পর্বতের গতি - 
অন্গসারে চলিতে হয়।- এইব্ূপ চলিতে চলিতে আমি হিমালয় অতিক্রম 
করিয়া এখন তিব্বতে আঁসিয়াছি.। -. এখানকার পথ, আরও জল । দিক- 
নির্ণয় করিয়া আমরা চলিতেছি। . যেখানে মেষ, ছাগ, ও চামর প্রভৃতি 
মলত্যাগ করিতে করিতে. গিয়াছে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখ্রিয়া. এখন চলিতে 
হইতেছে । এখন দেখিলাম, দৌঁভাম়ী ভৃত্যদিগের পথ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান 
নাই; তবে মোটামুটি তাহারা কোন্‌, আড্ডাহইভে কোন্‌ দিকে চলিতে হইবে, 
ইহা জানে; এবং কোথায় জল আছে, ইহা তাহার! বুঝিতে পারে । ভবে 
মাঝে মাঝে কোনও ঝরণ! একেবারে শুখাইয়া যায়, কোনও নদীতে আদৌ 
জল থাকে না৷ এই সব পরিবর্তনের জন্য দোভাষী পথগ্রদর্শকের উপরও 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস :করিতে পারা যায় না।- কল্য, আমাদিগের “গম্‌” নামক 
আড্ডায় যাইবার সঙ্কল্প ছিল, তাহা'পারি নাই, গম্‌.এখান হইতে; অনুমান 


» ৩৪ মাইল। -প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা নির্ণাত আড্ডার, দিকে চলিতে লাগি: 






লাম। অনুমান প্রায় বেল! ১১টার সময় গম্এ পঁছছিলাম।. গম্‌ শতক্র নদীর 


উপকূলে একটি গুহা । অদ্য এখানে বাস করিতে হইল। 


আযাড়ের উনবিংশ দিবস চলিয়া গেল ; আমার, মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, 
' দিবসে মানস সরোবরে গ্দান করিব. . কিন্ত যেরূপ ধীরে 
রে চলিতেছি, তাহাতে সংক্রান্তির দিনে তথায় যাওয়া অসস্ভব। আমরা 
এখন দুই দিনে ৬সাঁইল চলিতেছি। . এক দিনে ৬,মাইল না চলিলে আর 
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. সঙ্্গরক্ষা হয় না। সুতরাং সঙ্গীদিগরকে বলিলাম, যেমন করিয়া হউক, অদ্য 
৬ মাইল চলিতে হইবে । এ দেশে চলিবার.আর- একটি অসুবিধা আছে ।' 
বেলা ৯টা ভিন্ন এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে যাওয়! যায় না ; কারণ, রাত্রিতে, 
যে বরফপাত হয়, তাহা নটাঁর পূর্বে গলে না, এবং অপরাহ্ণ ' ৪টাহইতে 
বিন্দু বিন্দু বরফপাত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পুর্কেই আড্ডা লইতেই' 
হইবে । সুতরাং খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রাম বাদে ৪৫ ঘণ্টার বেশী চলিবার 
সময় পাওয়া যায় নাঁ। আমরা ঘণ্টায় এক মাইল চলিতে পারি ১ উর্ধসংখ্যা 
দেড় মাইলের 'অধিক' চলা যায় না) সুতরাং অতিকণ্টে ৬মাইল- চলিতে 
পারিব, এইরূপ ঠিক করিয়া চলিতে আরম্ত.করিলাম। - 

কিছু দূর অগ্রসর হুইয়্াই.একটি পথ পাইলাম । এই পথটি খেংলুং, হা 
“গর্টক্‌’ গিয়াছে ; পরে তিব্বতের রাজধানী “লাসা+ পর্য্যন্ত গিয়াছে। 'গর্ন 
টক” একটি ছোটখাট রাজধানী । আমাদের দেশে যেমন “চীফ. কমিশনর” 
বা. "লেফ্টেনেন্ট, গতর্ণরের” অধীন কতকগুলি জেল! থাকে, সেইরূপ 
“গরটকে’র রাজার অধীনে ১৪1১৫ টি জেলা আছে। গর্টকে আমি যাই 
নাই, সুতরাং তাহার কোনও বিবরণ লিখিতে পারিলাম না। তবে এ পথটি 
মন্দ নয়, যদিও আমাদের দেশের পথের: মত নহে দেশে অজ ' পল্নীপ্রামে: 
যেমন রাস্তা থাকে, এই রাস্তাটি সেইরূপ । এই রাস্তা দেখিয়া আমার সঙ্গীরা 
বলিল, অদ্য খুব ভাল রাস্তা পাইয়াছি। আমি মনে মনে হাসিয়া বলিলাম, 
ইহাকে রাজকীয় রাস্তা ন! বলিয়া গ্রাম্য পথ বলিলেই চলে পথটি শতক্র 
নদীর তীরে তীরে গিয়াছে, অতএব আমরাও পুণ্যসলিলা , শতক্রর তীরে 
তীরে চলিতে লাগিলাম। 'শতক্রকে- এদেশীয় লোকেরা শতরুদ্রা বলে ॥ 
ইংবাজেরা 5869 বলে। আমি এই.শতক্রর তীরে তীরে চলিয়া, £খেংলুং* 
আসিলাম। খেংলুং স্থানটি বড়ই সুন্দর !' শতত্রর পশ্চিম ও পূর্ব এই উভয় 
তীরেই “খেংলুং-এর অবস্থান। পশ্চিম তীরে সুবৃহৎ পর্বত | ' এই পর্ব 
তাঙ্গ খোদিত, কত্রিয়া! একতল দ্বিতল ত্রিতল গৃহ হইয়াছে. দুর হইতে গৃহ- 
গুলি দেখিলেই মনে স্বভাবতঃ আনন্দের, উদয় হয়'। - গৃহগুলি .গৈরিকং 
রাগে চিত্রিত ; তাহাদের উভয় পার্শ্বে শৃত শত গুহ! প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে) 
এই সব গুহাতে সাধারণ “থেংলুং-বার্পীরা বায় করে; আর বড় বড় 'অট্রা 
লিকাতে দেবমন্দির ।' সে স্থানে দেবসেবকেরা ভিন্ন গৃহস্থের বাসের অধে 
কার নাই। এই স্থানের নিয়ে ছোট বড় স্তত্ত। ' এইন্তস্তগুলি শিবমন্দিরের 


সপ ৬ 


জা) ১৩*৮1| 72 হিমারণ্য | hl ২৫৯ 


অনুরূপ ।. এই স্তম্ভ বা মন্দিরের ভিতরে কোন প্রকার দেবমুর্তি নাই। এ 
দেশীয়েরা খর শুন্ত সস্তকেই, শিবলিঙ্গ ভাবিয়! পুজাদি করে। এই স্তস্ত- ' 
শ্রেণীর নিয়েই শৃতক্র। এই ত গেল পশ্চিম পারের কথা। আমি পূর্বা 
রি ft দূর হইতে পূর্ব পারে থাকিবার মত স্থান আছে, 
এরূপ অনুমান করা যায় না) কেবল কতকগুলি প্রস্তরপুঞ্জের সমাবেশ 
রলিয়া বোধ হয়। কিন্ত আমার সঙ্গীরা বলিল, এই স্থানে গ্রাম আছে। 
আমি.কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিলাম না, তবে তাহারা ধে দিকে চলিতেছে, 
সেই দিকে. চলিতে লাগিলাম। অবশেষে তথায় যাইয়া দেখি, সে স্থানে 
শতাধিক কৃত্রিম গুহা রহিয়াছে । এ সকল ওহার মধ্যেই এখানকার লোকে- 
দের বাস। গুহাগুলি খুব বৃহৎ; এক একটি গুহার মধ্যে ৩০1৪০ জন লোক 
বাস করিতে পারে। এক একটি গুহার উভয় পার্শ্বে আবার ছোট ছোট 
গুহা থাকে; সেই গুহাত্বয়ের মধ্যে একটিতে রাশীক্ৃত ঘু'টিয়া জমা থাকে, 
অপরটিতে পালিত পশু থাকে । আর অধিবাপীর! যে গুহাতে যাস করে,. 
, (সই গুহাতেই রন্ধনের কার্য্য হয়। ইহাদের গৃহের চুল্লী কখনও নির্বাপিত 
হয়না; প্রায় দিনরাত্রই চা- প্রস্তুত হইতে থাকে ; যখন একটু ক্ষুধা বা 
প্রিপানা.হয়, তখনই এক এক পেয়ালা চা খায়, তাহার সুলে সঙ্গে ছাতুও 
খাইয়া থাকে |. ইহাদের গৃহসজ্জার মধ্যে কম্বলের গদী, গদীর সন্মুখে অতি 
ছোট টুলের স্কায় কাষ্ঠাসন, কাঁষ্ঠাসনের সম্মুখে শাক্যমুনির মূর্তি, এবং কাঁ্ঠা- 
সন চা-এর পেয়াল! ও ছাতু দ্বার! সুসজ্জিত । ছোট ছোট খলে ও বড় বড় 
রঙ্গীন কৌটাতে চা-ও ছাতু থাকে, এবং ঝোট কোটাঁতে মাখন থাকে - 
সেই সুসজ্জিত .টুলের বাম বা দক্ষিণ ভাগে, চুলা জলিতেছে; চুলার -উপর;। 
দিন রাত্রই ২১টা: কেট্‌লিতে বা তামার ডেকৃচীতে জল গরম- হইতেছে । 
এই গরম জলেই চা প্রস্তুত হয়।. আবার নাস কাজও হয়। 
, অগ্নিকুণ্ড ভিন্ন গুহাতে বাস করা;যায় না। - 

"অন্ত আমি ষে গুহাতে আশ্রয় লইলাম, EOE বত CE SE 
টুলের স্তায় বেদী, বেদীর সম্বুখে ছোট একখানি শুষ্ক টুল । টুলের সম্মখে তিন 
সুখো চুলা, এবং কিছু উপরে একটি বেদী । আমি গুহার মধ্যে প্রচবশ করিয়া 

উপরে দেবতা! বসাইলাম, পার্কতীয় বনফুলে দেবপৃজা . করিলাম, 
ভুটীয়াদের নিয়ম অনুসারে গরম চা ও.ছাতুর, ভোগ.লাগাইলাম। আমার সঙ্গে: 
শৃষ্ণ ও ঘণ্টা ছিল। , সাথীরা শব্খ.ও. ঘণ্টা বাদাইয়া স্থানটিকে পরম পবিত্র 


২৬৪ : 'সাঁহিত্য।। ১২শ বর্ধ ধস-সংখ্যা ॥' 
করিয়া তুলিল ।. শঙ্খধবনি শ্রবণ করিয়া পর পার;হইতে ছুইটি লামা.আ্লি- 
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হ্ৃহস্থেরা বলিল»: “বাব! ! আমরা বড় গরীব, তোমাকে আহারের, অন্যটি 
দিতে পারিব-না, তবে যথেষ্ট 'ঘু'টিয়া ও কাষ্ঠ দিব ; আর চামরী গাই, আছে; 
তার ছুগ্ধ, মাখন ও ঘোল দিব |” আমি বলিলাম,”তোমরা.বাহা দিবে, তাহা- 
তেই আমি সন্তষ্ট হইব ।” প্রধান লাম! বলিলেন, “বাবা! এখানে বড় শীত; 
'খেংলুংএর অধিকাংশ .লোক এই. শীতে মরিয়া গিয়াছে; ও পারে যত 
গুহা ও গৃহ দেখিতেছেন, প্রায়ই -শুন্ত। গুহা ও গৃহে প্রায় তিন শত 
পরিবারের স্থান আছে । ইহার মধ্যে ছয়টি পরিবার'ওথানে আছে, আর 
“আমরা৫1৭ জন লামা! আছি; আর সকলেই: মরিয়া: গিয়াছে । - আপনি 
. -ষেখানে'আছেন, সেখানে এই কয়টি-লৌকই আছে।, আর সমস্ত মরিয়া 
গিয়াছে ।* আমি গণনা করিয়া! দেখিলাম,'আমার সম্মুখে দুইটিস্ত্রীলোক, তিন 
জন পুরুষ আর ৩একটি বালক বসিয়া/।আছে ১.ইহাদের পরিচ্ছদ,--গ্রীব! 
হইতে পাদমূল "পর্য্যন্ত ঝুলের ন্যায় 'পুশমের জামা, মাথায় টুপী, 
কোমরে কটিবন্ধ ভু একখানা ছোরা: ঝুলান; মন্তকে দীর্ঘকেশ বেণী বাধিয়া 
খৃষ্ঠে কুলাইয়! দিয়াছে। বৃদ্ধাজুচে, হস্তিদস্তের অন্গুরী; এবং কেশেও হন্তিদত্তের 
অঙ্গুরী] পাঁদ্নে লম্‌ নামক ভুতা।-স্বরীলোকদিগের ।পোষাকও এইরূপ, তবে 
ভাহাদের ভ্যাকেটের স্তায় একটি অঙ্গাবরণ থাকে ও তাহার! নানাবিধ প্রস্তর) 
ও হাড়ের: মাল! -পরিয়া? থাকে। ন্্্রীলোকদিগের' কটিবন্ধ ও মস্তকাভরশ 
নাই।' স্ত্ী'ও পুরুষের পরিচ্ছদের এইমাত্র পার্থক্য । আর. - স্ত্রীলোকের! চুল, 
বাঁধে না, পিঠের উপর দিয়া চুল ঝুলিতে থাকে'। ইহারা বস্ত্র গীত বা রক্তবর্নে 
রঞ্জিত করিয়া পরিধান করে, এবংপশমনির্মিত বসন ভিন্ন অন্ত বন্্র পছন্দ 
করে'ন।। আমি যে'গুহাতে আছি, সেই গুহার উভয় পার্শ্বে সুত্র ক্ষুদ্র ছইটি' 
গুহা আছে; তাহার একটিতে খু চিয়া বোঝাই, অপরটি শুন্ত। 'সেই-শুন্ত ঘরেই, , 
আমার পাঁকশাঁলা হইল অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, আমি যে শৃহে' 
আছি, তাহা সরকারী, পাস্থশাশা,বা! “ডাকবাঙ্গলা*। এখানে যে-সে স্থান 
পায়' না.) লামা, রাজকর্ম্নচারী ও বণিক, ইহারাই আসিয়া গ্রধানে -বিশ্রার্ম 
করে-। ' খেংলুংএ- এক জন গ্তহলীলর্দীর আছে এই তহশীলদাঁরকে রাজা 
বলে? রাজ! এখন বাণিজ্যে গিয়াছেন৭ "২1৪ মাস পরে ফিরিয়া আসি? 
বেন). " খেংলুংএর' যেখানে :আামি আছি, তাহার উত্তর দিকে একটি নন্ধকের 
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'খনি আছে; তাহা হইতে অনবরত ধুম নির্গত হইতেছে; কখনও কখনও 
অগ্নিশিখাও দেখা যাঁয়। শতত্র নদী বেশ প্রশস্ত, হীটিয়। পার হওয়া যায় না। ' 
_ বুছবর্ষ অতীত হইল, যোহার-নিবাসী এক জন ব্যবসায়ীর পুত্র এখানে বরফ- 
পাতে মারা যাক । তাহার পিতা, পুজের স্মরণার্থ, শতদ্র নদীর উপর একটি 
সেতুনিন্মীণ করিয়া দিয়াছেন। এই সেতুই শতক্র-লজ্ঘনের প্রধান সেতু। 
আমি এই দিবস এখানে অবস্থিতি করিলাম ৷ " 
অদ্য ২:এ আধাঁঢ়। মনে করিলাম, অদ্যই 'ভ্রেতাপুরী” যাইব । কিন্ত 
কাৰ্য্যে তাহা হইল না। পথেই থাকিলাম। কারণ পরে লিখিতেছি। এই 
স্থানটি অতি সুন্দর; শতক্রর উপরেই গুহা । এই গুহাকে পলিকার গুহা 
বলে, এবং এইটি একটি আড্ডা । এই গুহার উপরে একটি পর্বত আছে। 
পর্ধতাঙ্গে শত শত গুহ! খোদিত, কিন্তু সেই সব গুহা শুন্য পড়িয়া রহিয়াছে । 
এই সব শূন্য গুহা দেখিয়া মনে হইল, যদিও আজ চন্দ্র গ্রহণের দিন ত্রেতা- 
পুরীতে পঁহুছিতে পারিলাম না, তথাপি ইহা সাধু মহাত্মাদিগের স্থান, এখানে 
১ বসিয়া চন্ত্রগ্রহণ দেখিব ও শতদ্রতে স্নান করিব। এইরূপ সঙ্ক্প হওয়াতে 
অদ্য এখানেই বিশ্রাম করিলাম। মহাঁননে দিন রাত্রি অতিবাহিত হইল। 
প্রভাতে 'উঠিয়াই ভ্রেতাপুরীর দিকে ছুটিলাম। অদ্যুও শতক্রর তীরে 
তীরে যাইতেছি। এখান হইতে ত্রেতাপুরী ৪1৫ মাইল । তিন মাইল যাইয়া 
একটি ডুং দেখিতে পাইলাম। এখানে অনেকগুলি ভুটীয়া তাখু' করিয়া 
রহিয়াছে। আমি ডুংএর নিকট উপস্থিত হইবামান্র ভুটায়ারা তাঘু হইতে 
বাহির হইল, এবং আমাঁকে'সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কেহ মাখন, কেহ চা, 
কেহ ধধুখু নামক মিঠাই লইয়া হাজির হইল। ইহার! কাশীর সন্্যাসীদিগকে 
কাশীলাম। কহে। কাশীলামাদিগের উপর ইহাদের বড়ই ভক্তি । আমাকে 
কাশীলামা মনে করিস! তুটীয়ারা বলিল,“অদ্য আমাদের এক তাম্বুতে থাকুন, 
কল্য ত্রেতাপুরীতে যাইবেন।* আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না; নিকটে 
ত্রেতাপুরী দেখিয়া সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। 'কিছু দুর অগ্রসর হইয়া 
দেখি,' একটি শ্বেতবর্ণ পর্বত হইতে অনবরত ধুম নির্গত হইতেছে । আমি' 
আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই শ্বেতবর্ণ পর্বতটি কি, এবং তাহা 
অনবরত ধূম নির্গত হইবার কাঁরণই.বা কি?” আমার সঙ্গী উত্তর 
করিল, “এই পর্বতের নাম তম্মাচল ; এখানে ভক্মান্থুর ভস্ম হইয়াছিল । 
ভগবান শঙ্কর পুর্বে এখানে ছিলেন, তার পর বিষ্ণুর চক্রান্তে ভস্মাস্থর ভস্ম 
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হইলে পর ভগবান কৈলাসে চলিয়া যান। প্রস্থান, কৈলাসের স্তাক পুত্য ও 
* মহাতীর্ঘ। প্র ভস্মাচলের- পরই ব্রেতাপুরী। ত্রেতাযুগে ভগবান, পর 
উমার সহিত এখানে বাস করিতেন । তাহার অন্ত, এ স্থানের নাম র্েতাপুরী 
হইয়।ছে 1” অতি সত্বরই. আমরা ভন্মাচলে উপস্থিত হইলাম ৷. , উপস্থিত * 
হইয়া দেখি, পর্বত কপুরের ন্তার গৌরাঙ্গ ও অতি উষ্ণ, এবং পর্বত হইতে 
উষ্ণ প্রজ্রবণ ফোয়ারার স্তায় সজোরে উর্জ্জে .উঠিভেছে।. উর্দ্ধে উঠিয়াই: 
আবার শতক্রুতে “চলিয়! যাইতেছে। আমরা সকলেই উষ্ণগ্রত্রবণে স্নান 
করিলাম, এবং সেই পর্বত হইতে ভশ্মান্থরের-দেহভন্ম সংগ্রহ করিয়া! ব্রেত 
পুরীর দিকে. চলিতে .লাগিলাম। এই ভক্মাচলের নিমেই ,শতজ্য ৷ উষ্ণ; 
প্রশরবণে দান করিয়া শরীর বড় গরম হইয়াছিল, তাই আবার শতক্রতে সান 
করিলাম। .দ্লানের পর বাম ভাগে একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম । . সেই 
মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, তথায় কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত) এই 
মূর্তির আকার. .দেশীয় কালীমূর্তির, স্তাঁয় বিকটকরালবদনা ও .ভরঙ্করী। 
দর্শন করিলে মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে । মন্দির. হইতে বাহির হইয়া 
কিঞ্চিৎ উর্দদিকে চলিতে হইল | কারণ, সমতূমি হইতে এখন পর্কতশিখরে, 
উঠিতেছি। উভয় দিকে দেবমন্দির, ও লামাদিগের বাসভবন, মধ্য -দিয়া, 
গ্থ। এই গর দিয়া আমরা একেবারে ত্রেতাপুরীর প্রধান মন্দিরে উপস্থিত 
হইলাম ৷ প্রধান. লামা তখন উপস্থিত ছিলেন না) তিনি তাহার বাস 
ভবনে গিয়াছিলেন। আমি মন্দিরে যাইয়াই তাহার নিকট লোক পাঠাইলায় 
ত্রায় তিনি মন্দিরে আসিয়| উপস্থিত হইলেন । আমি লায়! দর্শন ক্রিয়া 
সাদরে অভ্যর্থন! করিলাম ; তিনিও আমাকে অতিশয় দেহের গৃহিত গ্রহণ, 
করিলেন। দেবমন্দিরের সন্মুখেই একটি সুন্দর গৃহে আমাকে থাকিবার, 
স্থান দিলেন; রন্ধন করিবার অন্ত তাঁহার নিজের রন্ধনশীলা ছাড়িয়া দিলেন ? 
দন ও কাষ্টের আয়োজন করিয়া দিলেন ) এবং আমার, আহারের অন্ত চাঁ 
ও ছাতু উপহার দিলেন। আমি কিছু বিশ্রান্ত হুইলে-আমাকে সঙ্গ করিয়া, - 
দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, সন্মুখে 
বুদ্ধদেবের মুর্তি! এই মূর্তির. উভয় পার্থে হর গৌরীর মূর্তি এবং মন্দিরের)” 
চৃতুর্দিকের 'গ্যালারী'তে নানাবিধ *দেব দেবীর মূর্তি সুসচ্দিত রহিয়াছে; 
এবং অনেকগুলি গ্রন্থ রক্ষিত আছে। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব দেৱীর, 
সম্মুখে কতকগুলি আসন. আছে।. লামার আদেশে আসামি তাহার এক দার্ক্মে 
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বসিলাম 'ও নানাবিধ স্তব ও মন্ত্রপাঠের পর লামা মহাশয় আমাকে বলিলেন, 
“আপনি: যাইয়া আহার করুন, আমিও মধ্যাহ্ৃকৃত্য শেষ করি; অপরাহ্ে- ' 
দখা হুইবে।* এই- বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন; আমিও বাসায় 
আসিলাম। (১) 
আসিবার সময় মনে হইল, তীর্ঘে আসিলেই ব্রাক্মণভোজন ও দেবসেবা 

করান উচিত; এখানে ব্রাহ্মণ লামা ও ভাবা । লামা আমাদের দেশীয় সন্যাসী, 
ডাবা আমাদের দেশীয় ব্রঙ্মচারীর অনুরূপ । বাসায় যাইবার সময় লামাকে, 
জিজ্ঞাস! করিলাম,“আমি আপনাদের সেবা করিতে ইচ্ছা করি ; আপনি যদ্দি 
অনুগ্রহ করিয়া সেবা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি কৃতক্কতার্থ হইব ।» 
লাম! সানন্দে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “সে কি ! আপনি যাহা, 
দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিব ।” তার পর আবার বলিলেন, “আপনি দুইটি 
টাকা দিন, তাহাতেই ত্রেভাপুরীতে যতগুলি লামা ও ভাবা আছে, তাহাদের 
মাখন ও ছাতু খাওয়ান যাইবে । আর একটি মেষের মূল্য দিন, তাহা হইলে' 
, আপনার নামে একটি মেষ ক্রয় করিয়া রাখিব 3 সেই মেষের হুগ্ধে মাখন 
্রশ্তত হইবে, মাখন হইতে ঘী হইবে, সেই দ্বৃতে মন্দিরে দ্বৃত প্রদীপ জলিবে।” 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,“মেষের মূল্য কত?» তিনি উত্তর দিলেন,”১|০ টাকা ।* 
আমি তাঁহার নিকট লামা ও ডাবাদিগের ভোজনের অন্ত ছুই টাকা ও মেষের 
মুল্যস্বরূপ দেড় টাঁকা দিলাম। এই টাকা! তৎক্ষণাৎ মঠের খাতায় জমা হইল । 
লাম! তাহার বাসস্থানে চলিয়া গেলেন ; আমিও বাসায় আসিলাম। 

"অনুমান বেলা ছইটার সময় লামা আমার নিকট আসিয়া সংবাদ দিলেন, 
“সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে; দেবালয়ে চলুন ; এখন ভোগ হইবে ।” আমি ও 
আমার সঙ্গীর! তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সেখানে যাইবামাত্র এক রকম 
বংশীধ্বনি হইল। এইরূপ বংশী আমাদের দেশে নাই । বংশীটি 9৫ হাত 
* দীর্ঘ) পিত্বলে নির্মিত ; শব্দ খুব গম্ভীর ও মধুর। বংশীধ্বনি হইবার 
পাই, জন লামা চার তহিত হতেন! সকলেরই মূর্তি গীম্য 


- (১) এই প্রদেশের দেবালয়সমুহ প্রস্তরখণ্ড ছার! নির্মিত; ইষ্টকের চিহ্নমাত্র নাই।- 
প্রদেশ হইতে কাষ্ঠ আনিয়া ইহারা! মন্দির কড়ি ও বর্গ! প্রস্তুত করে--এই কাষ্ঠ 
আনয়ন কার্য বহুব্যয়নাধ্য ও সমযনাপেক্ষ। মাটী ও প্রস্তর চূর্ণ করিয়া! হরকির কার্য হইয়া 
থাঁকে'। এই সুরকি প্রস্তর অপেক্ষাও শক্ত । " ০ 


, ও ধীরতাব্যঞ্জক। দেবালয়টির চতুর্দিক: প্রস্তরগ্রাচীরে, বেষ্টিত; সন্মুখে 
ক্ষুদ্র প্রাণ । প্রাঙ্গণের .পরই .দেবালয়ের "বারান্দা ৷" দেবালয়ের বাম: 
পার্থ বংশীধ্বনি করিবার স্তস্ত,।.! দক্ষিণ। পার্থ রন্ধনশালা। লামা তাহার 
উচ্চাসনে বসিলেন, অপরাপর লামা ও ভাবার! শ্রেণীবন্ধ হইয়া নিজ নিজ 
আসনে 'বসিলেন। আবার বংশীধবনি হইল । 'এক জন-ডাবা' চ1)ও ছাঁতু লইয়া 
উপস্থিত হইলেন।-এখানকার প্রত্যেক লোকেরই, সঙ্গে এক একটি চা খাইবার 
পেয়ালা. ছিল.। চা আসিবার পূর্বেই সম্ধুধস্থ কাষ্ঠাসনে সেই পেয়ানা সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন। ভাব প্রত্যেকের পেয়ালাতে এক. এক পেয়ালা চা ঢালিয়া 
দিলেন।- তার পর শাম গ্রন্থপাঠ আরম্ভ করিলেন। (১) একবার গ্রন্থ পাঠ: 
করিতেছেন; এক এক বার ভম্বরু-বাজাইতেছেন,] এই: ভ্বকুটি অতি বৃহ 
ডর্বরুর.সঙ্গে করতালের, স্তায় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র সংযুক্ত থাকে। . ডম্বরা-- 
বানাইতে ,গ্েলে সেই যন্ত্র ওবাজিয়া উঠে ।.. এই বাদ্যধ্বনি এত গম্ভীর যে) 
মন প্রাপ- মুগ্ধ করিয়া এক. অপূর্ব-ভাবের স্থষ্টি করে।. আয়ার মনে হইল,: 
যেন আয়ার.. সন্মুখেই কৈলাসপতি'রিবাজমান রহিয়াছেন। এইরূপ কতক্ষণ: 
পাঠ হইল . এই সুমধুর পাঠান্তে সুমধুর বাদ্য বাজিতে লাগিল। পরে লামা: 
এক. পেয়ালা চা খাইলেন.। আমরাও- এক. এক পেয়ালা চা খাইলাম-:।' 
তার,পর আবার চা আসিল, পাঠ আরস্ত হইল,বাদ্য রা্জিতে,লাগিল।; তার পর 
কারার চা পান করা হইল, এই প্রকার. ৫৬ ' পেয়ালা. চা-খাইরার- পর ' 
ছাঁতু আসিল.। সকলে, ছাতু খাইলেন।- এই দেবগৃহ্টি: প্রকাণ্ড একটি ‘হল! | 
দেবতার সন্মুখে গ্যালারি. সেই সব গ্যালারি”তে. অসংখ্য প্রদীপ সাজান 
আছে।.দেবতার সম্মুখে তিনটি প্রদীপ . দিনরাত্রি জলিতে থাকে। এখানকার” 
রমস্ত প্রদীপই ঘ্ৃতপ্রদীপ ৷, প্রদীপগুলি, আবার ;পিতুলনির্মিত।: 'আজ, 
এখানে পঞ্চাশতের অধিক. প্রদীপ জলিতেছে,। . দেবালয়ের অপুর্বব.শোভ 
হইয়াছে ।..আমর! সকলে দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম /.৮ , ,:, ,, টি । 
॥ (১) এই গ্ৰন্থ তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত ; ইন্দ্র//বাযু, রকণ- প্রস্থৃতি বৈদিক দেবগণের' 
বস্তিতে পরিপূর্ণ । মধ্যে মধ্যে মহাকালী,ভার! ও শিবের স্তুতি ্বারায় তঙ্জন শেষ হইয়া থাকে 
প্রথমতঃ বৈদিক. দেবগণের স্তুতি, দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক ও. তান্ত্রিক দেবগণের অরধনা 
তৃতীয়তঃ বুন্ধ ও বেধিসত্বদিগের স্তুতি হার এই সকল দেবমন্দিরে নিত্য উপাসনা হয়। 
এদেশীয় ভাষা ন! আানিলেও এই মঠের এক জন্‌ বৃদ্ধ ‘লামা’ হিন্দী ভাষাতে, আমারে এই; 
সকল স্ততির অর্থ বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। et 
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“ ছাঁতু খাইবার পর আমার পাঠ হইল। পাঠান্তে লামা সকলকে আশী: 
ধ্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। অপরাপর লামা ও ভাবার! স্ব স্ব স্থানে 
প্রস্থান করিলেন) মন্দির বন্ধ হইল ; আমরাও বাসায় চলিয়া আমিপাম। 
“ কিছু ক্ষণ পরে আর এক জন লামা আসিয়া আমাকে বলিলেন, “আপনি 
চলুন, অপরাপর তীর্থস্থান দেখিবেন।* আমি তাহার সঙ্গে দর্শনে রাঁহির হই” 
লাম। তিনি কতকগুলি দেবস্থান দেখাইলেন, সকল স্থানেই শক্তিমূর্তি 
প্রতিঠিতা। একটি কালী মূর্তির সম্মুখে তিনটি নরকপাল ছিল। লামা বলিলেন, 
“এই তিনটি নরকপাল সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের ৷» এই বলিয়া তিনি একটি 
কপালের মস্তিষ্কের ছিদ্র দেখাইয়া বলিলেন, “এই ছিদ্র দ্বার! ইহার প্রাণ 
বাহির হইয়| গিয়াছে। ইহাকেই বলে বরহ্গরন্ক, ভেদ করিয়া জীবন বাহির 
. হুওয়া।” আমি বলিলাম, “এই কপালট আমাকে দিন।” তিনি বলিলেন; 
প্লাও, ইহার দ্বারা যদি তোমার কোনও উপকার হয়, তাহা হইলে আমি 
ক্কতার্থ হইব ।” এই বলিয়া তিনি আমাকে সেই নরকপালটি দিলেন । 
, আমি মাথায় করিয়া তাহা বাসায় লইয়া আসিলাম। এই ত্রেতাপুরীর 
মন্দিরের পুর্ব দিকে মাঠের মধ্যে অসংখ্য স্তস্ত আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি- 
লাম, “এই স্তস্তগুলি কি ?* লামা উত্তর করিলেন, “যাহারা ওই তীর্ধে আসে, 
তাহার! এইরূপ স্তস্ত প্রস্তুত করিয়া যায়; ইহা আমাদের দেশীয় পথা । ভিন্ন- 
দেশীয় লোকের! এ প্রথার অমুসরণ করে না। এই দেশে আর একটি 
অপূর্ব প্রথা প্রচলিত আছে ;--পুভ্রবান গৃহ্স্থেরা একটি বা ততোধিক পুত্রকে 
মঠের সেবার জন্ত দান করিয়া থাকে। পুত্রের জন্ম হইলেই তাহার! স্বল্প 
করিয়! পুত্রটকে মঠের নামে উৎসর্গ করে। তার পর পুক্রচি যখন সাবালক 
হয়, তখন, মঠে পাঠাইয়া দেয়। তখন আর পিতা মাতার সহিত তাহাদের 
কোন সংশ্রব থাকে না। এই সকল লোকদিগকে “ভাবা” অর্থাৎ ব্রহ্মচারী 
, বলে। ইহারা লামার সম্পূর্ণ অধীন হুইয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন, মঠের সেবা, দেবসেবা 
ও'বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া! থাকে । এতদ্দেশীয় লামাদের পক্ষে বাণিজ্য 
ব্যবসায় দোষাবহ নহে। লামা ও ভাবাদিগকে চিরকৌমারব্রত ধারণ 
রিতে হয়। লাম! বা ভাব! যদি বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহারা মঠ 
বহিষ্কৃত হইবে, আর কিছু অর্থদণ্ড দিতে হইবে'। লামা ও ডাবারা 
মুণ্ডিতমন্তক ও রক্তবসন্পরিধায়ী। ইহার! বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা যাহা কিছু 
অর্থোপার্জন করে, তাহা মঠের সম্পত্তি হইয়া থাকে। এই সম্পত্তিতে লামা ও 
৩৪ 
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ভাবাদিগের দান ও বিক্রয়ের অধিকার থাকে না। . ডাবারা যদি জিতেন্রিয় 
ও পণ্ডিত হইতে পারে, তাহ! হইলে পরে তাহারাই লামা হয় ।-. বাল্যকাল. 
হইতে কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া! যিনি আজীবন মঠের সেবাতে নিযুক্ত 
থাকেন, তিনিই এই দেশের লোকদ্দিগের নিকট সম্মানার্হ-ও পুজ্নীয়, 
লাম! বা ডাব! যদি কিছু দিন কৌমারব্রত ধারণ করিয়া অবশেষে ব্রত ভগ; 
করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মঠ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, 
এবং অবস্থামুযায়ী অর্থদণ্ড করে। ইহারা" কোনও পল্লীতে স্থান পাইবে. না. 
ও চিরকাল সামাজিক সন্মান হইতে বঞ্চিত ba এবং দেবালয়প্রবেশের, 
অধিকারচ্যুত হইবে । .- es 
আজ কাল অনেকেই ধর্ম্মজগতে নিয়মতন্ত প্রণালীর আবশুকতা অনুভব 
করেন ।. এখানে অনেক দিন.হুইতে মঠে নিরমতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত আছে । 
" তিব্বতীয় সমস্ত মঠই লাসার প্রধান লামার অধীন ; প্রধান প্রধান মঠে 
লাসা হইতে লামা নিযুক্ত হইয়া আসে-; অথবা অধীন মঠে যদি উপযুক্ত: 
লাম! বা ভাবা থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের সধ্য।হইতে মঠের লামা! নিযুক্ত: 
1 হয়েন। এখানে কয়েকটি প্রধান মঠ আছে ১-_থুলিং, দারচিন্,-শিবলিঙ্গ্” 
জু, খুজ্রুনাথ, ভ্রু ও খেংনুং। ' এই সব মঠে বদি লামার পদ শৃন্ত হয়, তাহা 
হইলে নূতন লামার নির্বাচন হওয়া বড়ই কঠিন। ইহারা পূর্ববজন্ম ও পর* 
জন্মে দৃঢ় বিশ্বাসী । এক লামার আসন অস্ত লাসা গ্রহণ করিতে পারে না. 
প্রধান লামার দেহাস্তরের পর যত দিন সেই লামার পুনরাবর্তন না হইবে) 
ততদিন লামার আসন শুন্ত থাকিবে । যখন সেই লামার পুনরাবর্তন হইল, 
তখন তিনি পিতা! মাতাকে বলিলেন, “আমি অমুক মঠের লাম! ছিলাম 7 
পিতা মাতা প্রধান মঠে সংবাদ দিবেন। সেই মঠ হইতে লোক আসিবে; 
আসিয়া তাহাকে জিনজ্ঞান। করিবে, "মঠে কি কি সম্পত্তি আছে? কোন্‌ 
সিন্দুকে কি কি জিনিষ আছে? তোমার সমর তোমার মঠে লামা ও ভাবার, 
সংখ্যা কত ছিল ? আর কত মেষ ছাগ চামরী“দাঁড়া ছিল ?” তিনি যদি সেই ' 
সব প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সেই মঠের প্রধান, 
লামা হইবেন, এবং লামার ব্মাসনে বসিতে পারিবেন। নতুবা লামা 
আসন শৃন্ত থাকিবে । এইরূপ ডিনটি. লামার সহিত আমার সাক্ষাৎ হই 
ছিল। তাহাদের বিষয় যথাস্থানে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।' 'আর 
একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাহারা এ সব গুণযুক্ত লামা হইবেন, তাঁহারা 
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৩৪ বৎসর বয়সে আপনার আপনার পৃর্বজম্মের বৃত্তান্ত বলিবেন, অধিক 
বয়সে পূর্বজম্মের বৃত্তান্ত বলিলে তাহা গৃহীত হইবে না। লামারা কিংবা 
ডাবারা যদি কোনও অপরাধ করেন, তাহা হইলে স্থানীয় মঠের প্রধান 
পলামাই তাহাদের বিচার করিবেন। রাজাদিগের নিকট তাহাদের বিচার 
হইবে না। মঠসমূহে যত টাকা ও পণ্ড জমা হইবে, এবং যাহা খরচ হইবে, 
তাহার হিসাব সেই সেই মঠের প্রধানকে লাসার প্রধান লামার নিকট 
প্রেরণ করিতে হইবে । মঠের সমস্ত কর্ম্মই লামা ও ডাবাঁদিগকে করিতে 
হয়। গৃহস্থাশ্রমের লোকেরা মঠের কাধ্য করিবে না; মঠে বেশী দিন 
থাকিতেও পারিবে না। তবে তীর্থত্রমণ উপলক্ষে মঠের ধর্ম্মশালায় স্থান 
পাইবে মাত্র । এই দেশের লোকের! যেমন পুক্রদ্দিগকে মঠে দান করে, 
সেইরূপ প্রথমা কঙ্তাকেও মঠে দান করিয়া থাকে । . কন্তারা বয়:প্রাপ্ত হইলে 
পর সাধন তজন ও মঠের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হয় । ইহাদ্রিগেরও বিবাহ 
নিষিদ্ধ। মঠ.হ্ইতে আহার পায়, এবং ভিক্ষা করিয়া বন্ত্রাদির সংগ্রহ 
করে'। 'স্ত্রীলোকেরা মঠের লামা ও ডাবাদিগের সেবা করে? কিন্ত 
কখনই লামার আসনে আসীন হইতে পারে নাঁ; এবং মঠের উচ্চ কার্ষ্যে 
নিযুক্ত হয় না। অধিকাংশ মঠেই দেখ! যায় যে, এই”সন্স্যসিনীবা রন্ধন ও 
সেবার কার্য্যে নিযুক্ত. থাকে কাষ্ঠসংগ্রহ, জলবহুন, অভির্ধিসেবা, ইহ! 
ডাব! ও স্ত্রী সন্ন্যাসিনীদিগের প্রধান কার্য্য। সারের বি অনেক বি 
বার আছে; তাহা পরে লিখিব ।. 
আমি প্রধান লামার নিকট এই সব বৃত্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া ২২ শে আধা 
ত্রেতাপুরী পরিত্যাগ করিলাম। এই ব্রেতাপুরী মঠে আর একটি লাম! আছেন» 
তিনি যোগী। সর্বদাই ন্বস্তিকাসন করিস! প্রাণায়ামে নিধুক্ত। তাহার 
সঙ্গে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই 
অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় অনেক প্রকার কথাবার্তা হইল। যোগশাস্ত্রে 
“ইহার বিশেষ অধিকার আছে। ইনি ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকাঁলে লামার 
কোনও মঠে প্রবেশ -করেন। তাহার. পর জ্ঞান.ও যোগ অভ্যাস করিয়া 
নিজ্য ছারা অর্থসঞ্চয় করেন। তার পর সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দেহ: 
1গের জন্য এই ম্হাতীর্ঘ ত্রেতাপুরীতে আসিয়াছেন। ইনি আজীবন 
এখানেই থাকিবেন। ইহার সেবার জন্ত দুই জন. ডাবা আছে? ইনি. কোনও, 
মঠের অন্তর্গত নহেন। স্বাধীনভাবে ভঙ্ন সাধনে দেহত্যাগের দিন অপেক্ষ।. 
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করিতেছেন। ইহার সঙ্গে প্রায় ৪1৫ ঘণ্টা আমার আলাপ হইয়াছিল । 
এখানকার লামারা সকলেই এখানে কিছু দিন অবস্থিতির জন্ম আমাকে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন ; কিন্ত আমি তাহাদের অনুরোধ রাখিতে প্রানি 
লাম না। কারণ, কৈলাস ও মানস সরোবরে আমার মন, দেহ ভ্রেতাপুরীতে 
থাকিবে কি করিয়া? সুতরাং ত্রেতাপুরী ত্যাগ করিতে হইল। রাত্রি 
চারি দণ্ড থাকিতে আমরা ত্রেতাপুরী ত্যাগ করিলাম । | 
অদ্যকার পথ বড় সুন্দর । অবরোহণ নাই। রুটির 
মাঝে মাঝে কণ্টকবৃক্ষ। অনেক দিন বরফ ভিন্ন শ্যামল তৃণ পর্য্যন্ত দেখিতে 
পাই নাই, অদ্য তাহা দেখিয়| বড় আনন্দ হইল। সানন্দমনে চলিতে 
" লাগিলাম। পথিমধ্যে 81৫ জন তীর্থযাত্রীর সহিত দেখা হইল। তাঁহারা 
সকলেই উত্তর মহাসাগরের নিকটবর্তী স্থানে রাস করেন। ইহাদের মধ্যে 
‘ ছুটি সন্ন্যাসিনী, একটি সন্ন্যানী, আর ছুই জন গৃহস্থ । ইহারা ছুই বৎসর হইল 
_.. শ্ঘত্যাগ করিয়াছেন। তিব্বতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কৈলাস যাইতে- 
ছেন। কৈলাস হইতে ইহারা আলামুখী, কাশী ও বুদ্ধগয়া হইয়া নেপালের 
' পশুপতিনাথে গমন করিবেন। কেবল শীত খতুর অপেক্ষ! করিয়া! পাহাড়ে 
আছেন ; কার্তিক মাসে সমভূমিতে যাইবেন। ইহারা সকলেই শৈব। 
সঙ্স্যাসীটির মস্তকে দীর্ঘজট!, হস্তে ত্রিশূল, ললাটে' ভক্রত্রিপুণ্ত,, গলে রদ্রাক্ষ, 
হস্তে কুদ্রাক্ষের জপমালা। সন্যাসিনীদেরও তৃষণ সেইরূপ।. স্যাসিনী- 
দিগকে দেখিয়া স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হুইল না। তাঁহারা তপন্ত। দ্বারা 
জীবনকে শিবগত করিয়া এমন মূর্তি পাইয়াছেন যে, দেখিলেই ভক্তির সঞ্চার 
হয় । আমি ইহাদিগকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গন্তব্য পথে চলিতে 
বাগিলাম। বেল! অনুমান - ১১টার সময় একটি-নদীর তীরে প্রকাণ্ড এক 
গুহা পাইলাম । গুহাটি দেখিয়া তথায় থাকিবার ইচ্ছা হইল। সঙ্গীদিগকে 
- বিলে তাহ্থারাঁও সন্মত হইল । এই দিবস এই স্থানেই রহিয়া গেলাম । এই 
স্থানের নাম “ডোপা”। ডোপা একটি আড্ডা । এখানে অনেকেই রাত্রিযাপন ' 
করেন। আমরা গুহাতে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দেখি, নদীর পর 
পার হইতে ৪1৫ ব্রন লোক আইসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া আয়া 
সঙ্গী ভৃত্যেরা বলিল, “ইহারা সকল্তেই ডাকাত ।” আমি বলিলাম, পকি করি, 
পচিনিলে ?* ভৃত্যেরা বলিল, *ইহাদের সঙ্গে অস্ত্র শল্স আছে; আর ইহাদের 
আকুতি এমন ৰিকট যে, দেখিলেই ভয়ের সঞ্চার হয়। আমর! জানি, এই 
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॥ জাতীয় লোকেরাই ডাকাতি করিয়া থাকে ৷» এই বলিয়া আমার সঙ্গে যাহা 
“ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে মাহা কিছু ছিল, সমস্ত টাকা একত্র করিয়া কতক * 
_ এস্ছার মধ্যে মাটীর নীচে এবং কতক পর্বতের উপরে মাটীর নীচে লুকাইয়া 
. আরাখিল। প্রায় অর্থ ঘণ্টা পরে ডাকাতের আমাদের নিকট আসিল, এবং 
আমাদের অবশিষ্ট দ্রব্যাদি সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিল। আমার সঙ্গের 
শক্তিমৃর্তি ও ত্ৰিশূল দেখিয়া আর কিছু বলিল না; আমার ভৃত্যেদের নিকট 
হইতে তামাকু ও অগ্নি লইয়া. ধীরে ধীরে চলিয়া গেল আব্িকার মত 
আমরাও নিস্তার পাইলাম । 
পর দিন প্রাতঃকালে নদী পার হইলাম । অদ্য অপর একটি নদীর 
' তীরে তীরে চলিতে হইবে । আমরা নদী পার হইয়া অপর একটি নদীর 
{তীরে উপস্থিত হইলাম । অদ্যকার পথও ভাল ; একেবারে সমতূমি। নদী- 
' তীর হরিদর্ণ ঘাসে আবৃত ও নয়নারাম। আজ চলিতে আর র্লান্তি' নাই ; 
- মনের আরামে চলিতেছি। যাইতে যাইতে দেখিলাম, সন্মুখে একটি হ্রদ। 
,  হুদের-চারি দিকে পর্কাত। এই পর্বতের মধ্যে দক্ষিণদিকস্থ পর্বতের নাম 
ঈদ” । দোক্চু অর্থাৎ সপ্তনদীর সঙ্গমস্থল। দোঞ্ুুতে একটি মঠ আছেঃ 
! সেই মঠে যাইয়া আমরা বিশ্রাম করিব। এই স্থানে আর দুইটি নদী 
, "আসিয়া! একটি হুদ হইয়াছে। হুদের মধ্যে শতক্র নদী আসিয়া মিলিত 
"হইয়াছে, এবং হুদ হইতে শতদ্র বাহির হইয়া নিয়ে গিয়াছে । এই সুন্দর 
।'দৃশ্ত দেখিয়! তথায় প্রায় তিন ঘণ্টা! কাল বিশ্রাম করিলাম । এ হৃদের উপ- 
। কুলে শত সহস্ৰ চামর, মেষ ও ছাগ চরিতেছে। তাহাদের বর্ণ শুভ্র ; হ্রদের 
“উপকূল শ্তামল ঘাসে আবৃত; বোধ হইল, হ্রদের মধ্যে সহ্ম সহন 
, শ্বেতপ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে । এই দৃষ্ত দেখিতে দেখিতে প্রায় ১১ টার. সময় 
, দোঞ্চু মঠে উপস্থিত হইলাম। 
‘_ দোঞু মঠ অতি ক্ষুদ্ৰ ও পর্বতের উচ্চশৃ্গে স্থাপিত । মঠের নিয়ে 
"সমভূমি । "সেই সমভূমিতে গৃহস্থদিগের অসংখ্য তাবু পড়িয়াছে। গ্রাম্য 
[ পশ্ুতে মাঠ পরিপূর্ণ । কুকুরও যথেষ্ট আছে। মাঠে.কুকুরের রব হইতেছে, 
নী রব পর্ধতশৃঙ্গে - ঠেকিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই প্রতিধ্বনি 
‘নিয়া বোধ, হইল, পর্বত হইতে অগণ্য কুকুর রব করিতেছে। এই কুক্ুর- 
" ব্নবে ভীত হইয়া আমি মঠের অদূরে বসিয়া পড়িলাম.। আমার সঙ্গীর! 
- কামার পশ্চাতে পড়িয়া -ছিল,.তাহারা আসিয়া, বলিল, “এখানে বসিলেন্‌ 
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Ka 
কেন? '.মঠে চলুন।” আমি বলিলাম, “এই মঠে অনেক কুকুর আছে; 
* আমি আগে যাইব না; তোমরা অগ্রে অগ্রে যাও, আমি তোমাদের, পশ্চাতে” 
যাঃতেছি।*” বিষ্ণু সিংহ বলিল, মঠে কুকুর নাই । মাঠে কুকুর রব করিতেছে; 
তাহার প্রতিধ্বনি শুনিয়া আপনি ভীত হইয়াছেন” এই কথা নি 
বিষ্ণু সিংহের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ মঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম । মঠের দ্বার 
দেশে যাইয়া দেখি, কতকগুলি বস্তার উপর একটি ভোলামহেশ্বর পুরুষ বসিয়া 
আছেন। সন্মুখে কতকগুলি. চামর, বাঁধা আছে, এবং - কতকগুলি লোক; 
সোহাগা ও লবণ বস্তা বাধিয়া চামরের পৃষ্ঠে বোঝাই করিতেছে। বিষ্ণু সিংহের 
কথার বুঝিলাম, ইনি এই মঠের “লাম” । আমি লামাকে অভিবাদন করি, 
লাম । লামা আমাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন,."আপনি মঠে প্রবেশ 
করুন, আমি আপনার সমস্ত আয়োজন করিয়! মঠে যাইতেছি ।” আমি মঠে 
যাইয়া! মঠের সন্মুখের বারান্দায় আসন করিয়া বসিলাম | দেখিতে দেখিতে 
অনেকগুলি লোক আসিল। কেহ বলিল, ইনি ইংরাজের অনুচর। কেন 
বলিল, না, ইনি ভীর্ঘযাত্রী, ও কাশীর, লামা) ও কথা বলিলে পাপে ভুবিয়া, 
সরিবে। নিতু গ্রামের এক জন মোড়ল গোছের লোক আমাকে ‘বলিল; 
প্তুমি বোধ হয় ইংরাজের লোক, আমি এখনই যাইয়া দারচিন্‌ ও বরথাতে 
খবর দিতেছি'।” আমি বলিলাম, "তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর ; অমিও কল্য: 
দারচিন্‌ যাইব। আমি তীর্ঘত্রমণ করিতে আসিয়াছি, জীবনের মাক্স! মমতা 
পরিত্যাগ করিয়াছি, তুমি বা তোমার রাজা আমার কি করিবে?” এই 
ফথা শেষ হইতে না হইতে লামা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কথার 
নৰ্ম্ম বুঝিয়া তাহাকে বলিলেন, “তুমি আমার মঠ হইতে চলিয়া যাও। তোমা” 
দের জালায় দেখিতেছি আর সাধু মহাত্মারা আমার মঠে পদধূলি দিবেন না। 
তুমি ইহার কি করিবে? তুমি দারচিন্‌ ও বরখায় যাইয়া'খবর দাও) আমিও, 
তথায় চিঠি লিখিয়া দিতেছি । ইনি সাধু। ইহাকে লইয়া পীড়াপীড়ি করিলে 
তোমাদের ভাল হইবে না।” লামার এই কথা শুনিয়া লোকট। একান্ত 
অগ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল। লামাজী আসিয়া আমার আসনে বসিলেন ৷ 
পূর্বে -গুনি্াছিলাম, এই লামা সিদ্ধ মহাপুরুষ ; ইনি পূর্বজন্মের পরিচয়' পু 
দিয়া এই দোঞ্চু মঠের লামা হইয়াছেন আমি করযোড়ে বলিলাম, "মহারাজ? 
আপনার পূর্ববৃত্বাস্ত শুনিতে আমার একাস্ত কৌতুহল হইয়াছে; আগনি 
কৃপা করিয়া! আপনার, পূর্বজন্মবৃত্বাস্ত বলুন।” আর. কি করিয়া, এত.অল্প 


উরি ২7 হিমারখ্য । ২৭১ 
বয়সে আপনি লামা হইলেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ।” লামা বলিলেন, 
'আমার জন্মস্থান এ স্থান-হইতে পশ্চিম দিকে খুলিং মঠে। থুলিং মঠ এ স্থান ' 


হইতে ১৫1১৬ দিনের রাস্তা । আমার বয়স ষখন ছয় বৎসর, তখন আমি 


জানিতে পারিলাম, আমি পূর্বজন্মে দোঞ্চু মঠের লামা ছিলাম! এই কথ 
আমার পিতা মাতাকে জানাইলায ও বলিলাম, ‘আমি. তোমাদের ঘরে 
থাকিব না, আমি সন্যাসী হইব ও অচিরে আমার মঠে চলিয়া যাইব ।» এই 
বাদ খুলিং মঠের প্রধান লামার কর্ণে উঠিল। তিনি লাসার প্রধান 
লামার নিকট লিখিয়! পাঠাইলেন ৷ লাস! হইতে লামা আসিয়া দোখু মঠের 
কি কি জিনিসপত্র আছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত বিষ- 
মের উত্তর দিলাম, এবং মঠে সেই সময় যত আয় ব্যয় স্থিতি ছিল, সমস্ত 
ভাহাকে বলিলাম । তিনি আমার কথা লিখিয়া লইলেন, এবং দো মঠে 
যাইয়া আমার কথার সঙ্গে মঠের খান্তাপত্র টাকা কড়ি সমস্ত মিলাইয়া! 
বুঝিলেন, আমার কথা ঠিক হইয়াছে। এইরূপ ঠিক ঠাক করিয়া লামা 
আমাকে সঙ্গে করিয়া লাসাঁয় চলিয়া গেলেন। আমার কুড়ি বৎসর বয়স 
আমি লাসায় থাকিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি । আজ বার বৎসর হইল; 
এই মঠে আসিয়াছি” এই কথা বলিয়া লামা বলিলেন, “আপনার আহারের 
জন্ত আমি মাখন, চা, ও ছাতু লইয়া আপিয়াছি, গ্রহণ করুন।* আমিও 
তাহার প্রদত্ত সামগ্রী গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "আগে দেব দর্শন করিব, তার 
পর আহাঁরাদি করির।” তাহার ইঙ্গিতে অপর এক জন লামা দ্বার উদবাটন 
করিয়া দিল। আমি দেবদর্শন করিতে উঠিলাম ; উঠিয়া মন্দিরে প্রবেশ করি" 
লাম। এই মন্দিরটিও ভ্রেতাপুরীর দেব্সন্দিরের মত, সেইরূপ সাজান ; তবে 
এই মন্দিরে দিনরাত্রি ১৯ট1 প্রদীপ জলিতেছে, এবং প্রতিষ্ঠিত মূর্তির মধ্যে 
অধিকাংশই বৌদ্বমূর্তি। পার্থে খিষুুর্তি ও শিবমৃত্তির অভাব নাই। তবে 
এখানে শিবসূর্তির বাঁমাঙ্গে ভগবতীর মূর্তি দেখিতে পাইলাম । 
এই মন্দির দেখিয়া বাহিরে আসিলাম । লামা তাহার বাঁসস্থানে চলিয়া 
গেলেন। আমি আহারাদির উদ্যোগে ব্যস্ত হইলাম। এই মন্দিরে প্রায় 
দিবারাব্রই পাঠ ও বাদ্য হইয়া থাকে । আর বেল! ২ট। হইতে রাত্রি ২টা. 
পর্য্যস্ত পাঠ ও বাদ্য চলিতেছিল। অঠুমাদের দেশে ব্যাধিশান্তির জন্ত যেমন 
ব্রাহ্মণের! স্বস্ত্যয়ন করেন, এ দেশেও ব্যাধিনিষ্কৃতির জন্য লামার! স্বন্ত্যয়নাদি 
করিয়া থাকেন1 তরে হারা দক্ষিণার অঙ্ক পীড়াপীড়ি করেন না; মাখন, 
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চা ও ছাতু পাইলেই পরম সন্তষ্ট । রাত্রি ছুইটা পধ্যস্ত লামাদের সঙ্গে মন্দিরে 
" ছিলাম; পরে লামা শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন, আমিও তাহার নিকট 
বিদায় লইয়া শয়ন করিলাম ৷ ঘণ্টা হই বিশ্রামের পর রাত্রি হুই দণ্ড বাকিতে 
5 দারচিন্‌ যাত্রা করিলাম। 
ররর 


J অধ্যাপক জগদীশচন্ন্রের বৈজ্ঞানিক আবিফাঁর। 








আবিষ্কার না বলিয়া আবিষ্কীরপরম্পরা বল! উচিত; কেন না, গত পাঁচ বৎসর 
ধরিয়া অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার স্রোতের: 
মত ধারা বধিয়া চলিতেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি নৃতন তত্বের 
নির্ণয় হইরাছে, আবার প্রত্যেক নিণীত তত্ব এক একটা আধার দেশ আলো, 
পূর্ণ করিয়া দিয়াছে--বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিহাসে ইহার তুলনা যে অত্যন্ত 
অধিক আছে, তাহা নহে। 

রত আমানের ছোট মুখে বড় কথা বলিতে ভয় হয়। কিন্ত সত্তর বৎস পূর্বে 
যখন লণ্ডনের রাজকীয় বিজ্ঞানসমাজের (রয়াল ইনষ্টিটিউশনের ) প্রাচীরা- 
ভ্যন্তর হইতে মাইকেল ফ্যারাডের আবিদ্ধারপরম্পরা একের পর এক. 

. বাহির হইয়া বৈল্ঞানিকমগুলীর শ্বাসরোধেক্স উপক্রম করিয়াছিল, সেই 
সত্তর বৎসরের প্রাচীন ইতিহাস কতকট! মনে আসে। কিন্তু আমাদের এত 
ছোট মুখে এত বড় কথা না আনাই ভাল । 

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তাড়িত-উর্ন্ির অস্তিত্ব ধরিবার জন্ত নুতন যন্ত্রের 
আবিষ্কার করিস্াছেন, প্রথম যখন শোনা যায়, তথন কথাটাতে বিশ্বাস হয় 
নাই। কেন না, বাঙ্গালীর মন্তিকে হাঁজার চাষ দিয়াও বৈজ্ঞানিক ফসলের 
উৎপাদন অমস্তব, ইহা ত একটা এব বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বহুপূর্কো অব- 
যারিত হইয়া গিয়াছিল। লা 

কিন্ত যখন স্বচক্ষে দেখা গেল, একটা অতি ক্ষুদ্র বাক্সের ভিতর হইতে 
ভাড়িততরদ্দ উৎপন্ন হইরা আর একটা ছোট বাক্সের ভিতর রক্ষিত, 
লোহার তারের উপর .পতিত হইবামাত্র সেই তারে তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন 
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হইতেছে, এবং প্রবাহবলে কম্পাসের কাঁটা নাড়া হইতে পিস্তলের আওয়াজ? 
পর্য্যন্ত চলিতে পারিতেছে, তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়! i 7 
৮ বততই যেদিন বিষের বিন বটে, কেন লা এত অল্প আয়াসে এভবড় 
ছুঃসাধ্য কাজ যে সাধিত হইতে পারে; তাহা ইহার পূর্বে শুনি নাই। ! 
; কয়েক বংসর পূর্বে জর্্মান অধ্যাপক হাঁত্জ.তাঁড়িত তরলের উৎপা- 
দনের ও তাড়িত তরঙ্গের অস্তিত্বপ্রতিপাদনের উপায় বাহির করিয়াছিলেন, 
এবং পণ্ডিতের এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতে ছিলেন 
কিন্ত সেই অস্তিত্বপ্রতিপাদন যে এত .অন্পন আয়াসে সম্পাদিত . হইতে 
পারে, তাহা জানিতাম না। যাহাই হউক, বিজ্ঞানের রণক্ষেত্রে সেনানীগণ- 
যেখানে যত দুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, আমাদের স্বদেশীয় এক ব্যক্তি 
সেখানে অগ্রণী হইয়াছেন, ইহা প্রকৃতই বিজয়বার্ডী। , . 
‘ সেই দিন হইতে নূতন নুতন সংবাদ সহকারে ভারতবাঁসীর এই বিজয়- 
বার্তা পৃথিবী জুড়িয়া ঘোষিত হইতেছে, ইহা অসীম আনন্দের কথা, ক্রিন্ত 
ই 0 Mi SLES সেইটুকু বল ও' 
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৷ ঘটনা বৃহৎ, কিন্ত এই-বৃহৎ ঘটনা es রকি ক্রিয়া পাঠকের 
সুখে উপস্থিত করিব, তাহা বুঝিতেছিন৷। - 
তা কাহাক হলে রাইতে আল ত ল 
নহে, -তাহাও বুঝাইতে হইবে ন!। ধাতু, যথা সোনা রূপ! তামা । ধাতু 
নহে, জল বায়ু ইট কাট । কিন্তু যাহা ধাতু ও যাহা ধাতু নহে, উভয়ের 
অভ্যন্তরে যে আকাশ 'নামক স্ক্ষ পদার্থ আছে,- তাহার স্বরূপ ঠিক্‌ বুঝাইয়া 
না দ্বিলে অনেকেই হয়-ত বুঝিবেন না। কিন্ত.সে কথা বুরাইবার এখন: 
সময় নাই.। ’তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই. সুস্্পদার্থ বিশ্ব 
ব্যাপিয়! বর্তমান, এবং -ুরধ্যমণ্ুল ও নক্ষত্রমগ্ডলী হইতে সংবাদরহন এই- 
আকাশের নিরূপিত কার্ধ্য । . হুর্ষ্যের-ও নক্ষত্রের শরীরগত :পরমাণুগুলি. 
এই আকাশে যে ধান্ধা দেয়, তাহাই ঢেউ উৎপাদন, করিয়া আমাদের, 
চোখে লাগে । সেই ঢেউএর ধাঁকা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে যে অনুভূতি জন্মে,” 
বলি আলে! ও তাহার অভাল্নই আধার । এবং সেই আলোকের 
অনুভূতি দ্বারা-আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লই, ওখানে ওটা সূর্য্য আর ধীধানে 
ওটা. একটা 'তারকা ।- এই সুস্মাতিক্স্ম আকাশের স্থিতিস্থাপকতা এত, 
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বেশী- লিলি সিজার কোশ বেগে: নিনজা 
* চলিয়া থাকে। 


= আলোকের উৎপাদক তি দেই জাকাপের হট আকা, 


চৌম্বক শক্তি নামে আরও ছুইটা আমাদের. অতিপরিচিত শক্তি আছে 
EEE LE 
কাহারও কল্পনায় আসে নাই. উপরে যে মনস্বী পুরুষ. মাইকেল ফ্যারাড়ের: 
নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই আবিষ্কারপরম্পর! প্রথমে সম্ভাবনা দেখাইয়া. 
দেয় যে, সেই আলোকবাহী, আকাশ পদার্থই জিত 
শক্তিরও আধার হইতে পারে < 

, তৎপরে মাক্সোয়েল ফ্যারাড্রে আবিষ্কৃত ক ভিত্তি করিয়া 
প্রীন্ন প্রতিপন্ন করেন যে, সেই আকাশমধ্যে -.কোনরূপ টান,.পড়িলেই 
তাড়িত শক্তির, ও আকাশমধ্যে, কোনরূপ বূর্ণী উৎপন্ন হইলেই "চৌম্বক, 
শক্তির উৎপত্তি হয়। একখানা তামার থালা ও. একখানা. দন্তার থাল 
উপরি উপরি ' স্পর্শ করিয়া! ছুইধানাকে .. বিচ্ছিন্ন করিলেই,. উভয়ের 


মধ্যগত আকাশে, অর্থাৎ উভয়ের ব্যবধানভূত বায়ুর মধ্যস্থ আকাশে টার 


পড়ে? তখন জামুরা বলি, থাল! ছুখানা তাঁড়িতযুক্ত হইয়াছে। এই-টানটা' 
বায়ুর ষধ্যগত আকাশেই পড়ে, এবং বায়ুর স্তায় যে সকল দ্রব্য ধাতু নহে; 
তাহাদের সধ্যস্থ.আক!শেই পড়ে; : ধাতুদ্বব্যের মধ্যস্থ আকাশে এই টান 
সংক্রাস্ত' হয় ন! ৷ ধাতুর মধ্যে আকাশটা যেন স্থিতিস্থাপকতাঁবর্জিত ১ যেন্ব 
উহা টান.সহিতে পারে না। আর অপধাতু বা অধাতব পদার্থের মধাস্ক 
আকাশ যেন টানদহ। অধাতব পদার্থের, আকাশ যেন . রবারের- মত. 
বা ইস্পাতের মত, আর ধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশ যেন মোমের মত বা. 
কাদার মত ।. ধাতব পদার্থের সধ্যস্থ'আকাশে এই টান দিলে সেষ্ট, 
আকাশ যেন মোমের মত বা. কাদার মত বা গুড়ের মত বব! জলের মত, 
সরিয়া যায়: ও গড়াইয়। যায়, উহাতে টান পড়ে না ;, এইক্সপে উহাতে তাড়িত 
প্ররাহ উৎপন্ন হয়। আর অধাতব পদার্থের অভ্যস্তরস্থিত আকাশে, 
2১৮74770525 
প্রবাহ জন্মে না। | 
চান BOE 
টান পড়িলে উহা ক্রমেই সরিয়! যায় ও গড়াইয়। যায় ও এইরূপে উহার মধ্যেও 


তি, ১৩৯৮1 "= জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষার। ৭৫ 
ভীড়িতপ্রবাঁহ জন্মে । এই. তাঁড়িগপ্রবাহের সাহায্যে আমরা আজকাল 
টেলিগ্রাফ্রের সংবাদ প্রেরণ করি ও টেলিফোনের শব্দ চালনা করি ও ট্রাম- 

রী চাই ওমান ও যেনো ছানা সামি: টু 
'তারপথে এই ভাঁড়িতপ্রবাহ চলিবার সময় তাহার চতুঃপার্শ্বে বাহিরে 
বায়ধ্যস্থ আকাঁশে ঘূর্ণাবর্ত উপস্থিত হয়। সেইথানে' একটা লোহার কাটা 
ধরিলে লোহার অণুগুলা সেই খূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিয়া যায়, কাটাটাও ঘুরিয়া 
গিয়া সেই আবর্তের পাকের অনুকূলে দণ্ডায়মান হয়। : এই ব্যাঁপারের নাম্‌ 
চৌম্বক ব্যাপার; এবং 'সেই তদবস্থ লোহার কাটার নাম চুম্বকের কাটা বা 

কম্পাসের কাটা__ব! দিপর্শন-শলাকা। 
+. মাক্সোয়েল দেখাইয়াছিলেন, সেই আকাশের রি 
দিয়া: ছাড়িয়া দিলে, সেই অংশটা কিছু ক্ষণ ছুলিবার সস্ভাবনা)--একটা! 
শ্রিংকে যেমন টানিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা ছুমিতে থাকে । এবং আকাশ যখন 
বিশ্বব্যাপী, তখন উহার এক অংশে এইরূপ একটা দোলন ঘটাইয়া দিলে সেই 
{ আন্দোলনের ‘ধাক্কায় চারি দিকে ঢেউ 'উঠিয়া দিশ্িদিকে ছুটিবার সম্ভাবন! ॥ 
আলোকের 'ঢেউগুলি যদি আকাশপথে সেকণ্ডে লক্ষক্রোশ: বেগে চলিতে 
পারে,তবে এই -তাঁড়িতের টানে উৎপন্ন: চেউণ্ডলিও তন 
* বেগেই চলিবার সম্ভাবনা । 

₹' মাক্সোযেল বলিয়াছিলেন, আকাঁশই ‘যদি তাড়িত শক্তির আঁধার হয়, 
তাহা হইলে আকাশে যখন ছোট ছোট আলোকের উর্মি চলিয়া থাকে, তবে 

বড় বড় তাড়িত উর্্মিরও আকাশপথে চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ' 
০। সম্ভাবনা আছে বটে; কিন্ত সম্ভাবনাই প্রমাণ নহে। আকাশই তাড়িত- 
শক্তির আধার বটে কি-না ; আর আধার হইলেও আকাশে সেইরূপ বড় বড়: 
ঢেউ উঠে কি না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবশ্যক । - আলোক বহন করে 
যে আকাশ,' সেই 'আকাশই তাড়িতশক্তির আধার .নাঠহইতেও 'পারে। ” 
তজ্জন্ত- স্বতন্ত্র “আকাশ ‘বা আকাশতুল্য পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব নছে। 
এবং তাড়িতের 'ঢেউ একট! সম্পূর্ণ অজ্ঞাত: অপরিচিত নুতন ব্যাপার 
কেবল: সি লি হর দত হরিতে পারে, না, প্রত্যক্ষ 
নদর্শন আবন্তক। ' ৫ : Se 
)- হাঁৎ্জ্-সেই; প্রত্যক্ষ প্রমাণ: উপস্থিত করেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্ত 
ছুইটা- যন্ত্রের 'প্রয়োজন।: একটাতে : তাড়িত: তরঙ্গ -উৎপাঁদন. করিবেন, 


রত... - সাহিত্য-।-. -.- ১২শ বর্ষ, ধম সংখ্যাটা? 


) 


আর-একটাতে "উহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিরে। প্রথম যন্ত্রে আকাশে, 
" এএকবার টান দিয়া ছাড়িয়া দিলেই আন্দোলন, জন্সিবে, দ্বিতীয় যন্ত্রে সেই 
আন্দোলনের ধারা আসিয়া! পৌঁছিলে সে'কোন রকমে সাড়া দিবে! 
কের সঙ্গে তুলনা কর.। প্রথমটা! যেন দীপশিধা, সেই স্থলে আকাশে- ৩ 
লাগিয়া আলোকতরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে।- দ্বিতীয়টা যেন আমাদের চোখ 
সেখানে সেই তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া আলোকের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে. । 
"টান দিয়া আকাশে ধাক্কা দিবার উপায় পূর্ব, হইতেই বর্তমান. .ছিল। 
নিবো কোলে বন বি মক নয খর আকসা থাকা পর? 
বৈছ্যাতিক যন্ত্র যখন ছোট স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তখনও আকাশে সহসা ধাকা), 
লাগে। মিইলিরহান তা দলেও রান নাতে 
এসন নহে । . -: BL, ই টি “ - লা 
হাৎ জের -বাহাছরী - এই, কিন বর নিরবের তাড়িত 
তরঙ্গের পক্ষে চক্ষুরিন্জ্রিয়ের মত কাজ করে। - দূরোৎপন্ন সুদীর্ঘ তাড়িত' 
তরঙ্গ আকাশ বহিয়! - এই যন্ত্রে ধাক্কী দিলে, সেই যন্ত্রমধ্যেও তাড়িতের খেল! ' 
আরম্ত-হয়, এবং; সেই ভাঁড়িতের- খেলার, বিবিধ . প্রত্যক্ষ ফল দেখা,যায় 
তাড়িতের খেলার প্রত্যক্ষ ফল নানাবিধ। -আলো জ্বাল! ক 
পর্য্যন্ত তাহার উদাহরণ । 
= হাঁৎজ্ৰ-এই যন্ত্রের: উদ্ভাবন করিয়া দেখান, বর রা মধ্য 
দিয়া তাড়িতের ঢেউ চলিয়া থাকে। - দুরে একটা ধাতুপৃষ্ঠে তাড়িতপ্রবাহ 
নাচাইয়| দিলে সেই, তাড়িত নৃত্য বায়ুর ব্যবধান অর্থাৎ বায়ুমধ্যস্থ-অদৃত্ত, 
আকাশের ব্যবধান-ভেদ করিয়া, সেই আকাশপথে সঞ্চালিত হইয়া, দুরস্থিত 
আর একখানা.- ধাতুপৃষ্ঠে. তাঁড়িতপ্রবাহ নাচাইয়া। দেয়, ও সেই নর্ভনের; 
গ্রভ্যক্, ফল চক্ষুর গোচর করিয়া দেয়'। মাক্সোয়েল. যাহা জ্ঞান-চক্ষুতে, 
দেখিয়াছিলেন, হাত, তাহা চর্ম্মচক্ষর বিষয়ীভূত রুৰিয়া দিলেন। - 1 * 
৷ তাড়িত প্রবাহ ও তাঁড়িততরদ্দ, এই দুইটি শব্দ, পুনঃ পুনঃ ব্যবহার- 
করিয়াছি, ও আবার ব্যবহার করিতে হইবে ।: পাঠিকগণকে সাবধান করিয়া, 
দেওয়া উচিত, প্রবাহ্‌.ও রগ উভয়ের অর্থে তফাত আঁছে। প্রবাহের বশে, 
পদার্থ এক সুখে চলে, যেমন নদীঢ়নে. স্রোতের জল। শন পথ 
গতি ইতস্তত, ঘটে-; নদীর :তরঞ্দে তরণী উঠা নামা- করে ও দোদুল্যমান 
হয়ুখ সেইকপ...তাড়িতের প্রবাহে, আকাশ একমুখে গড়াইয়া চলে--এই * 


ভা্-১১৮।, -=জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার । ২৭৭ 


প্ররাহে -. টেলিগ্রাফের খবর চলে । ' আর তাড়িতের' তরঙ্গে আকাশ, 
ইতত্ততঃ-ছুলিতে থাকে): দৌছ্ল্যমান হয়। ' ধাতুফলকের পিঠে তরঙ্গ 

_ সংক্রামিত হইলে আকাশ - একবার এ, ধার. যায়-এক রার ও ধার য়ায় 

. বর্তমান প্রবন্ধের সর্বত্র এই অর্থগত গ্রতেদটি মনে.রাখা আবশ্তক । তরঙ্গের, 
সহিত প্রবাহের এই পার্থক্য বুঝাইবার অন্ত উপরে ‘দোলন’ - ‘আন্দোলন’ 
‘নৃত্য’ নর্তন নাচ প্রস্থৃতি স্পন্দনরোধক শব্দের ব্যবহার করা গিয়াছে। ২ 

এখন দেখা গেল, আকাশম্ধ্যে, ছোট বড় বিবিধ ভীস্ম' উৎপন্ন হইয়া 
সেকণ্ডে লক্ষ .ক্রোশ. বেগে চলে ॥,. ছোট:ছোট ঢেউগুলির নাম.আলোক-' 
তরঙ্গ; .বড় বড় -ঢেউগুলির, নাম তাড়িততরঙ্গ ; ছোট 'বড়. সকল ঢেউ; 
আকাঁশতরঙ্গ। উপযুক্ত উর্মিনির্দেশক যন্ত্র থাকিলেই আমরা সেই সকল 
উর্মির অস্তিত্ব'আবিষার করিতে পারি। আমাদের চক্ষু কুঁদ্র ক্ষুদ্র আকাশ- 
তরঙ্গ, যাহার নাম আলোক, তাঁহার পক্ষে উর্িনির্দেশক যঙ্ত্রের কাজ করে।' 
উপযুক্ত - উর্ষিনির্দেশক যন্ত্রের অভাবেই রহ 
আকাঁশতরলের.অস্তিত্ব আবিষ্কার, করিতে পারেন নাই । : 

০২5 পরবর্থী, কালে এই উর্মিনির্দেশক যন্ত্রের, কৃ ইডি 
হইয়াছে .একট! নলের ,ভিতর লোহার .গু'ড়া পুরিলে সেই -লোঁহচুর্ণের 
স্তর ভেদ করিয়া -তাড়িতপ্রবাহ" চলিতে পারে না।-. কিন্তু “দূর হইতে, 
আকাশতরঙ্গ, আসিয়া এই লোহাচুরে .পতিত- হইলেই.কি জানি কির্ূপে; 
উহার : তাড়িতপ্রবাহ-গ্রতিরোধের ক্ষমতা: কমিয়া যায়) তখন উহার 
ভিতর, দিয়! :অবাঁধে.. তাড়িতপ্রবাহ চলিতে পারে। এই তাঁড়িতপ্রবাহ্ণ . 
ছারা তখন্‌ তুমি চুম্বরের, কাট! নাড়াইয়া দিতে. পার, বা আলো আলিতে, 
পার, বা পিস্তলের আওয়াদ করিতে পার, বা গাড়ী টানিতে পার। এই; 
লোঁহাচুরে উশ্মিনির্দেশক যন্ত্রের কাজ চলিতে, পারে।, - অইয়গ ' যন্রকে 
এইং ংরাঁজীতে 2০10515% বলে ।. ই ্ 

, ধাতুতর্ণের ক্ণিকাগুলির মাঝে কেবল ফাক নিরেট ধাতু পদার্থে 
আড়িতগবাহ ্বচ্ছন্দে যাইতে পারে,-_কিন্ত ধাতুচুর্ণে এই ফাঁক পার, হইয়া, 
ফ্াইতে-পারে না।- অধ্যাপক লজ অনুমান করেন যে, আকাশতরলের, 

ভাবে কোন মতে এই ফাঁকগুলি বুজিবা যায় ; কণিকাখুলি পরস্পর সংযুক্ত: 
ও সংহত হয়; তখন তাঁড়িতপ্রবাহ্‌ অবাধে চলে! এই ০6৪৪১০০ বা. সংযোগ 
সাধন বা পংহতিনাধন দ্বারা কান্দ করে বলিয়া যনে নাস. ০০৩7০), 


হরি TEL - সাহিত্য, {লব্ধ হম সংখ্যাটি 
"1 ধাতুর গুড়া না, হইলেই যে ০০819 গ্রন্তত হয় না,” এমন 'নহে। 
অধ্যাপক জঅগদীশচন্ের ০০19: কতকগুলি তারে নির্দ্ধিত হইয়াছিল 
তারে তারে,ম্পর্শ থাকে, স্পরশস্থলে : তাড়িততরঙ্গের পরিধি তালর শু 
প্রবাহ-পরিচালন-শক্তি জন্মে । ১ 
“ ফলে যে রূপেই,হউক, তাড়িততর দের ধাক্কা দিন অপরিচালক দ্রব্যে 
পরিচালকতা জন্মে, অথবা কুপরিচাঁলক দ্রব্য সুপরিচালক হইয়া যায় । 
C০৮erer অর্থাৎ উর্শিনির্দেশক যন্ত্রগুলির মূল তথ্য এই 17. , ২.7 ২ 
. মার্কণি.ষে উন্মিনির্দেশক যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, তত্থারা'ত্রিশ চক্টিশ " 
ক্রোশ রা ততোধিক দূর তের চিকিতসা যানি ধরা 
পড়িতেছে। : . 2; tee 
.। এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবস্তক। অধ্যাপক জপদীশচন্্র 
ও ইতালির মার্কণি বিনা তারে সংবাদপ্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন, এই বার্তা, 
প্রায় সমকালে প্রচারিত হয়।' মার্কণি এই কয় বৎসর মধ্যে বহুক্রোশ দুর' 
হইতে বিন! তারে সংবাদপ্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন জগদীশচন্দ্র ঘর বছদুর, , 
হইতে. সংবাদপ্রেরণ জন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তাহার বন্ধুবর্গ এই জন্তু 
কতকটা হতাশ, হুইয়া. পড়িতেছিলেন। জগদীশ বাবু তাহার বন্ধুগণের- 
নিকট অন্থষোগভাগী হইয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহার যে '.সংবাদপ্রেরণেঁর" 
ব্যবসায়ে খ্যাতিলাভে মতি হয় নাই, এ জন্য স্বদেশ কালে তাহার মাহাত্ম্য” 
বুঝিতে পারিবে। ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে তাহার অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিত 
বটে, কিন্ত আজ আমর! যে সকল নূতন বৈজ্ঞানিক ' তত্বের সন্ধান পাইয়া 
চমকিত ও বিশ্রিত হচেছ সে রি আমাদিগকে পরিত্যাগ কৰিতে 
হইত। ঠ + 2 
 যাহাঁহউক, তৎকালে EE উৰ্শবিনির্দেশক যয যন্ত্র অভি 
অদ্ভুত উদ্ভাবন! বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল । সেই শ্রেণীর বা তছুদেস্তে নির্শিতা , 
আর সকল যন্্রই উহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। স্বোস্তাবিত যন্ত্রের" 
সাহায্যে (তিনি তাড়িততরঙ্গের বিবিধ ধর্ম্মনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন';" 
প্রকৃতির বিবিধ গুপ্ত রহস্ত আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং নিত্য নূতন 
রহ্ত 'উদবাটন করিয়া যশস্বী হইজ্েছিলেন। অচিরে প্রতিপয় হইল যে, 
আকাশবাহিত তাড়িততবঙ্গে ও সে ৮৮ কান” 
মৌলিক প্রভেদ বর্তমান নাঁই। '.* 777 ৮ রিল 
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।7 আলোকতরঙ্গের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম আছে।- ধাতৃ-পদার্থের মধ্যে 
আলোকতরক্ষ প্রবেশ করিতে - পারে.না । এই জন্ত ধাতু পদার্থ অনচ্ছ হয়। 
--মক্যণ্‌ ধীতুনির্শিত প্রাচীরের পিঠে ঠেকিলে আলোকতরজ শাহ 
| হি দি আল বা প্রতিফলিত বা পরাবর্তিত হয়। 
.-সান্স-পদ্ার্থের মধ্য দিয়া-যাইতে- হইলে উহা গু বা, 
রং আলোকরশ্মি তির্য্যগ্‌গামী হইয়! তিরোবর্ডিত হয় ।- 
দেখা গেল যে, আকাশতরঙ্গেও ঠিক এই এই যর্ম্ম বর্তর্মীন। 
;.. এই যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িততরঙ্গের যে সকল: অজ্ঞাতপুর্ব ধর্ম আবি- 
দ্কৃত হইয়াছিল, তাহা ;এখন পুরাণ কথা হইয়া দাড়াইয়াছে। তাড়িততরঙ্গ 
একখানা বাঁধা কেতাবের পাতার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, আর 
রহিখানা ঘুরাইয়া ধরিলে আর অবাধে যাইতে পারে না; চুলের গোছার 
ভিতর -চলে,-ঘুরাইয়া ধরিলে . আর অবাধে চলে .না ; কা্ঠদণ্ডের ভিতরে 
আঁশগুদি কোন্‌ মুখে রহিয়াছে, তাহা ঠিক্‌ করিয়া বলিয়া দেয়; প্রস্তরখণ্ডের 
কোন্‌ দিকে পরিচালকতা বেশী, কোন্‌ দিকে কম, তাহা ঠিক্‌ ধরিয়! দেয় ; 
Bs =" পাঁচ বৎসর পুর্বে নৃতন আবিষ্কৃত হইলেও এখন পুরাতন: 
য়াপড়িয়াছে। এখন আর তাহার. পুনরুল্পেখের প্রয়োজন, নাই। সম্প্রতি 
ভাড়িততরন্দের যে অভিনব ধৰ্ম্ম বৈজ্ঞানিকগণের চমক লাগাইবার উপক্রম 
করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়! প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক | 
২ খাতুচুর্ণ, তাড়িতপ্রবাহের অপরিচালক, কিন্ত ধাতুচুর্ণের উপর ভাড়িত- 
তরলের ধাক্কা. পড়িলে উহার পরিচালকত! সহসা বৃদ্ধি পায় ; তখন সেই 
ধাতুচূর্ণ বাহিয়া তাড়িতপ্রবাহ. চলিতে পারে। ইহা পুরাণ, কথা, এবং 
ধাতুচূর্ণের এই শক্তি অবলম্বন করিয়া আধুনিক উর্্মিনির্দ্দেশক coherer 
যন্ত্র সফল নিৰ্ম্মিত হইয়াছে । ' ধাতুচূর্ণের কপিকাগুলির মধ্যে একটা কিছু 
বিকার উৎপন্ন হয়, যাহার ফলে এইরূপ ঘটে। কণিকাগুলিকে আবার 
* স্বভাবে আনিতে, হইলে একটা আওঙ,লের ঠোক! ' দেওয়া প্রয়োজন হয়; 
একবার; নাড়িয়া দিলে তবে . উহার! হিরা আপনার স্বাভাবিক. 
অপরিচালকত্ব শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হয়। . ,- :- 
: ছুই বৎসর হইল,:জগদীশচজ দেখুন, এইরূপ 'নাড়া দেওয়া নিতাই 
আবশ্যক নহে। এমন - অনেক খাতুদ্রব্য -আছে, বাহাকে নাড়া না 
দিলেও আপনা আপনি স্বভাবে খুরিয়া আইসে।- একটা তারে একটা 


2২৮০ 1050 ০ সাহিত্য ও: 4. 5১২৩ বর্ম দখ্যাঠী 
মোচড় দিলে প্রথমে পাঁক লাগে, কিন্তু তারটার- bi আবারঃআগনা 
হইতেই খুলিয়া যায়, কতকট! সেইক্ষপ. 1 । ,২-/৮২ ০০ উহা 
৷ ফলে স্থিতিস্থাপক প্রব্যমাত্রেরই স্থিতিস্থাপকতাঁর টি সীমা আছে 
'স্থিতিস্থাপক তারকে 'মোচড়াঁন দিলে পাক লাগে, আবার স্থিতিস্কাপকতা 
গুণে আপনা' হইতেই সেই পাক. খুলিবারও প্রবৃত্তি থাকে । কিন্ত এই সীমার 
ভিতরে মোচড় দিলেই পাক খুলে ।-. শ্ীম।' ছাড়াইয়া-গেলে, আর সে প্রাক 
আপনা হইতে খুলে না। তখন জোর করিয়া আবার পাক্‌ খুলিতে হয়। ... 
১" ইম্পাতে ও সীদাতে এইখানে প্রভেদ ; কুঞ্চিত. করিয়া ছাড়িয়া. .দিলে 
াপনা.হইতে ।ইম্পাত রয় আসে: সীদাকে বাকাইয়া খনি উহার 
আকুঞ্ন স্থারী হইয়া ঘায়।,:, . -' 18138 
1. ধাতু, পদার্থের সাড়ে যেন এইকূপ 4 হো রর 
আছে। ' তাড়িততরঙ্গের ধাক্কা; পাইয়া! অগুগুলি 'স্বস্থানচ্যুত,হইয়! পড়ে ও 
াপনার স্থিতিস্থাপকত! গুণে আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসিকার চেষ্টা করে । 
কিন্ত ধাক্কাট! . যদি ‘অতিমাত্রায় প্রবল হইয়া. উহাদিগকে স্থিতিস্থাপকৃতার 
সীমা ছাড়াইয়| স্থানত্্ট' করিয়া দেয়, 'তাছা হইলে, কার আপনা হা 
ফিরিয়া আসিতে ‘পারে না। তথন- জোর করিয়া! নাড়া দিয়া আঙ, 
ঠেলা! দিয়া” উহাদিগকে. দুরাইয়া আনিতে হয় এই জন “সপ, 
2১7 কআবশ্তক-হয়।- ৭৭ UR 
১. তীয় আরিফকারআরও বিচিত্র । এ পর্য্যন্ত - জানা. ছিল। a তাড়িত 
নি ধাক্কা পাইলে ধাতুচ্র্েব্: তাড়িতপ্রবাহ-পরিচালন-ক্ষমতাবাড়িয়া যায় 
জগদীশচন্দ্র দেখান, . কতিপয় ধাতুর. পরিচালনক্ষমতা - বাড়ে, , কিন্ত ,'অনের 
ধাতুর পরিচালনক্ষমতা আবার. কমিয়া যার়। এইরূপে.“সোনা রূপা আদি 
রুরি যত ধাতু আছে,” সকলেরই উপর পরীক্ষা করিয়া দখদীশচন্তর প্রতিপন্ন 
করিলেন যে, ধাতুগ্ডুলিকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে পারে ১. কাহারও 
পরিচালনশক্ষি তাড়িততরদদংক্ষোভে বাড়িয়া যায়) কাহারও! বা কমিয়া যায়ঃ ' 
এই “তথ্যটি ' সম্পূর্ণ নূতন তত্ব ; ।ইযুরোপে এই বৈজ্ঞানিক তত্ব তখন সম্পূৰ্ণ 
অজ্ঞাত -ছিল। তাড়িততরলের সহিত পরিচালনশক্তির এই , সদন্ধ কেবল" 
ধাডুবিশেষেই আবদ্ধ নহে, ধাতুপস্ঠার্ঘসাত্রেই--কেবল.. ধাঁতু পদার্থ কেন. 
ধাতু-অপধাতু-_বা অধাতু--সকল পদার্থ ই--অল্পবিস্তরপরিমাণে বর্তমান 
আছে; তাহা প্রতিপন্ন হওয়ায় জড় পদার্থের একটা নূতন ঘর্দের আবিষ্কার, হইল 


চগঙ।»৭৮।" '-জগদীশচতোর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার । ২৮১ 
তে পারে) মাইকেল ফ্যারাডে বহুদিন পুর্বে পদীর্ঘমাঁজেরই 'চুস্বকত্ 
করিয়াছিলেন। অই নূতন আবিষ্কারের মহিত দেই পাচীন | 
রা 
- -গ্লোটা সত্তর সূল পদার্থ এখন রাসায়নিফগণের পরিচিত । রা 
দকলেরই পরিচালকতা তাড়িততরদের প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হয়; ইহা 
প্রতিপন্ন হইল + আবার কৌন দ্রবোর পরিচালকত। বাড়ে, কাহারও কমে ; 
এই ' হসবৃদ্ধির মানায় আবীর তারতম্য আছে। কোন জ্রব্যের বেশী বাড়ে, 
কাহারও কম বাড়ে; কাহারও বেশী কমে, কাহারও কম কমে ; এই হ্বাস- 
বৃদ্ধির মাত্রা অন্থদারে মৌলিক পদীর্ঘগুলিকে- শ্রেণীবদ্ধ করিয়! .সাজাইমা 
দেখিলে একটা বিস্বয়কয় রহমত দেখিতে পাঁওয়! ধায় 
, ক্ষুদীয ' রাসায়নিক মেন্দেলীয়েফ পরমাণুর গুরুত্ব অম্থসারে মৌলিক পদার্থ 
গুলিকে সাজাইতে সিয়! উহাদের মধ্যে এক বিচিত্র মত্ন্ধের আবিফাঁর কুরিক্ঝা- 
'ছিলেন। অন্তরটি নূল পদার্থের মধ্যে পরস্পর একট! অভুত গোহ জ্ঞাতি- 
, সম্পর্ক বর্তমান আছে, মেন্দ্লৌয়েফের অনুসন্ধানে তাহা প্রকাশ পাচ্ছ 
; প্রভৃতি বহু পণ্ডিত সেই ভ্তাঁতিসম্পর্কের বিচার করিয়া এই সত্তর 
প্রকার দ্রব্য কিরূপে একই মূল দ্রব্যের বিকাঁরে অভিব্যক্ত* হইয়াছে, তাহার 
নিক্ূপণের অন্ত -কতই না প্রয়াস পাইয়াছেন। বিবিধ, প্রাণিলাতির ও 
উত্ভিজ্জাতির মধ্যে জ্ঞাতিদম্পর্কের সন্ধান পাইয়া ভারুইন যেমন অই: বিভিন্ন 
লাঁতির স্্িপ্রণাপীর আবিষারে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, এই সত্তর জাতীয় 
মূল পদার্থের মধ্যেও সেইরূপ জ্ঞাতিসম্প্র্কের স্পষ্ট চিহ্ন, দেখিয়া উহাদেরও সৃষ্টি" 
প্রণালী আবিষ্কারের জন্ত তাহার! চেষ্টা করিয়াছেন।. এই চেষ্টা অদ্যাপি সফল 
হইয়াছে, বলা যায় না। জড় পদার্থের বিবিধ জাতির সৃষ্টিয়হন্য "ভবিষ্যতের 
যে ডারুইন : আবিষ্কার .করিবেন, তিনি এখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, 
১ ঘানি না; কিন্তু অগদীশচজ্জের আবিষ্কৃত সম্পর্ক মেন্দেলীয়েফের আবিষ্কৃত 
সৃম্পর্কের সমর্থন : দ্বার! তাহার পথ অনেকটা সুগম করিবে, সন্দেহ নাই.) 
" তাড়িততরঙ্গের গ্রতিবাতে কোনি বস্তুর পরিচাল্গরতা। বাড়ে, কাহারও 
কমে। কিন্তু এখানেই বথা.ফুরাইল না। এই আঘাতের, প্রবলতানুসারে 
একই ধাতুরই পরিচীলকতা হৃষ্কত কমে, অথবা.বাড়ে। আঘাতের 
তারতম্যানুসান্পে কখন ও.বা-বাড়িয়া যায়, কখনও বাঁ কমিয়া যায়। জাবার ষে 
সকল ধাতুর পরিচীলকতী, সহজে-বাড়ে কমে না, তাহাকে, একটু গরম.করিলে 
ত 
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সাবার বাড়িতে থাকে; বাঁকমিতে থাকে, অণুগুলি যেন জমাট বাধিয়া) ছিলা 
উত্তাপ পাইয়। তাহার! ,কতরুটা: শ্বাতন্্য: লাভ. করিল; স্বাতম্্যগলাত কঠ 
" হেলিবার দুলিবার' অবকাশ পাইল । 7 এখন . তাড়িতত্র্নের: ধাক্কায়: নক 
হয়:এ দিকে; কিংবা ও দিকে, হেলিয়। পড়িরার অবকাশ :পাইহা!..» 1২}. ২: 
“ কেবল যে মৌলিক পরার্পেরই এরূপ তরঙ্গাঘাতে অবস্থারিকার-ঘটে,: তাহ! 
নহে। যৌগিক পদার্থেরও এইরূপ শরঙ্দের'ঘা পাইয়া প্রতিক্রিত্বা উত্পাদনের 
ক্ষত বর্তমান রাঁইয়াছে। জগদীশচন্দ্র: রোহাভন্ম, (সাদা কথায়; : লোহার, 
মরীচা ) লইয়া তদুপরি তাড়িততরঙ্গের আঘাত দিয়া উহার .অদৃশ্য:অণুগুলিকে 
কিরূপে নাচাইয়া দিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা নিতান্তই কৌতুকজনক,1-78 
তরঙ্গ প্রতিঘাতে ধাতুচুর্ণের পরিচালকত! বৃদ্ধি পায় দেখিয়া খ্যাতনামা 
“বৈজ্ঞানিক লজ ' য়াহেব একটা সিদধাস্ত. খাড়া করিয়াছিলেন. উপরে;তাহার" 
্মাভাস দিয়াছি। - তরলের. ধাক্কা পাইয়। কণিকাগুলির' অণুগুলি কতকটা!; 
সংহত ও সঙ্ষিকষ্ট হয়: ও জমাট বাঁধে ;. যাহারা ছাড়াছাড়ি ছিল, তাহারা, 
কাছাকাছি আসে; ফলে,পরিচালকত! বাঁড়িয়া! যায়, :. এই; সংহতি বাড়ে ) 
বলিয়াই- পরিচালকতা৷ বাঁড়ে।,-নংহতির “ইংরাদি- নাম cohesion a 
অন্ত ধাতুচুণনিৰ্্ধিত.উদ্দিনি্দ্দেশক যন্ত্র ০০৮০৮: আখ্যা. পাইস্লাছে।... টা 
0 কিন্ত ধদি কোন; দ্রব্যের পরিচালকতা! রাড়ে;য কাহারও আবার, কমে 3 
এবং সেই একই দ্রব্যের পরিচালকতা কখনও বা বাড়ে, কখনও বাঁ, কমে 3 
ইহাই যদি ‘স্থির হইল) তাহা হইলে আর. রংহতির' ব্যাধ্যা | অমূলক হইয়া! 
দীড়ায় ; অধ্যাপক লঙ্ধের সিদ্ধাস্তও ভিত্তিহীন হুইয়াঁপড়ে 1 ₹- ।. -:-4 2 
7 ,মোটা কথায় 'তাড়িততরঙ্গের ধাক্কা, খাইলে as 
বল আর অপধাতুই বল,_জড় পদার্ঘমাত্রেরই, . পৃষ্ঠদেশের অণুগুলি বিচলিত 
ও স্থানত্রষ্ট হইয়া! এ দ্রিকে ও দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়! পড়ে ।. ‘a দিকে:বিক্ষিপ্ত 
হইলে পরিচালনশক্তি বৃদ্ধি পায় ; ও দ্রিকে বিক্ষিপ্ত হইলে পরিচালনশক্তি 
হ্রাস পায় । এই নূতন ব্যাখ্যাই এখন সঙ্গত বোধ হইতেছে।- - নি ডি 
- আবার .অণুগুপি স্থানভ্রই,ও বিচলিত হইলেও স্বাভাবিক ভিডি 
বলে. শ্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে সচেষ্ট থাকে। কাচ্জই-ঃবিচলিত্‌ হইলেং 
কিছুক্ষণ পরে আপনা. হইতেই স্বস্থাক্্রে ফিরিয়া আসে ও স্বাভারিক পপ 
শক্তি ফিরিয়া যায়।- প্রবল-ধাক্ক! "পাইলে স্থিতিস্থাপকভার সীম! অতিক্রান্ত 
হইয়া যায়, তখন আর আপনা হইতে ফিরিতে পারে না 5./তবে বাহির হইতে 


চরে 


ভা, ১৩*৮। জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক আঁবিক্ষার। ২৮৩: 


কেহ নাড়িয়া দিলে বা উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, আঁবার স্বভাবে, ফিরিয়া , 
আলসে। ' ফিরিয়া আসিবার সময় কখনও বা স্বস্থান ছাড়িয়া অন্ত মুখে, 
" কিছুদূর -পর্য্যস্ত চলিয়া . যায় ।. পেখুলমকে- যেমন ডাহিনে তুলিয়া ছাড়িয়া 
দিলে অবস্থানে .আসিবার চেষ্টা করে , এবং চেষ্টা, করিতে গিয়া আরার বামে 
উঠিয়া পড়ে, কতক্টা সেইরূপ । এইরূপ, যাহ! ক্ষণেকের জন্ত অতিপরিচালক্‌ 
হইয়াছিল, তাঁহ! আবার ক্ষণেকের জন্ত অপরিচালক .হইয়া পড়ে ৷ 
জগরীশচন্দ্রের. আবিষ্কার-আোত যদি.এই পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়। যাইত,' 
তাহা! হইলেও তাঁহার কার্যের স্রন্ত বিস্থিত হইয়া নিরস্ত হইতে পারিতাম। 
কিন্তু সেই শ্রোত-এখন যে নূতন মুখ . অবলম্বন করিয়! নূতন পথে চলিয়াছে,” 
তাহাতে কোথায় যে:আয়াদিগকে লইয়া যাইবে, এবং কোন্‌ কৃলহীন প্রকাণ্ড 
মহাসাগরে লীন ভূইয়া, আমাদিগকেও 'ভাসাইয়া দ্নিবে, তাহা, বিস্ময়. ও. 
চিন্তার.বিষয়, হক প্রড়িমাছে ।..তিনি যে গঙ্গা প্রবাহ, স্বর্গ, হইতে ধরাতলে, 
নামাইয়া.আনিবার প্রয়াস.করিতেছেন, তাহার স্পর্শলাভে, কোন্‌ সগরস্স্তানের 
তৃন্মরাঁশি- যঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে, তাহ! বলিতে পারি না ?. যিনি অগ্রণী হইয়া 
পুণ্যধারার - পথ প্রদর্শন করিতেছেন, -তিনিও হয় ত জানেন না, ইহার: , 
গু কোথায় । 
এ*কিন্ত- এই. প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবার র ভূমিকাস্বরূপ, দুই একটা টি 
ক্ুথার জালোচন1-আবশ্তক। - . jet 
নিজ্জীব জড়ের ও জীবস্ত জীবের মধ্যে. বিবিধ সান ধাবিবেও, উভয়ের) 
মধ্যে. একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আছে, তাহা, কেহই অস্বীকাব করেন না । জীব- 
দেহে সাধারণ জড়ধর্ম্র সমুদয়ই বিদ্যমান আছে; ভবে জড়ধর্ম্ম ব্যতীত -.কোন' 
অসীধারণ ধর্ম ব! 'অতিজড় ধর্মম--যাহা নির্জ্জাব- জড়ে.-বিদ্যমান.নাই, এরূপ: 
কোন 'অনাধারণ ধর্ম্ম--বিদামান আছে কি না, তাহা বিচার্য্য বিষয় হইয়া হি 
১ স্বাছে। -জীবদেহে রক্তসঞ্চালন, শ্বাসগ্রহণ, থাদ্যপরিপাঁক,- প্রভৃতি গ্রক্রিয়াগুলি 
সাধারণ .জড়বিন্ঞানের - পরীক্ষিত তত্বগুলির- সাহাযো-.বুঝা ‘যাইতে: পারে ;' 
কিন্তু তথাপি জীরশরীরের সমগ্র প্রক্রিয়া বর্তমান জড়বিজ্ঞানের সাহাযো বুঝা; 
না| - গতিবিজ্ঞান আর তাপবিজ্ঞান, আর তাড়িতবিজ্ঞান আর রসায়ন-, 
জ্ঞান: প্রভৃতির 'সাহাষ্যে শারীরিক প্রিয়ার অর্থ কতক 5 যায় 
কিন্ত সমস্ত বুঝা যায়না" ৬ 
& দিনের মধ্যে দুই: শ্রেণী-আছে 1, এক্‌, i পণ্ডিতে বলেন, 
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. আীবনতন্বের -সমগ্রভাগ- জড়বিজ্ঞানের। -সাঁছায্যে বুঝিবার- কখনও সম্ভাবনা) 
নাই। তাপ ও তাড়িত, ও বাধায়নিক, ক্রিয়া র্যতীত অন্ত ককানত্রপ অজ্ঞাত: 
ক্রিয়ার প্রভাবে জীরনযন্ত্র প্রধানতঃ কাজ করে। যেই অজ্ঞাত,অপরিচিত শকতিক, 
ital force. রা) জীবনীশক্তি 'ব!:,এইক্সূপ  একটা। আধ্যা! দেওয়া” যাইজে। 
পারে। "উহা ভ্রভুবিজ্ঞানের- বিযয়ীভূত নহে, বা হইবে, না)” জড়.। পদার্থে 
এই জীবনাশক্তি. নাই; কাজেই উহ! জড়। জীবদেহে ধু প্রভু 
্ অন্ত জীবদেহে জীবন জীবে ও জড়ে এই সন্ত মূলগত বিরোধ ॥ - » ্‌ 

" দ্বিভীয়' শ্রেণীর পণ্ডিতের -মত- অন্তরূপ-। তাহার! স্বতন্ত্র জীবনীশক্তির 
ৰ শ্বীকার করিতে চাহেন না। তাহার! বলেন, এখন আমরা জড়, 
বিজ্ঞানের সাহায্যে সসন্ত জীবনক্রিয়া বুঝাইতে পারি:ন!| বটে, কিন্তু -জড়ন 
বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে এমন দিন আসিবে, যখন আমরা! প্রারুতিক. পরি 
চিত-শক্ষিনমূহের সাহাষ্যেই জীবনের; কাজ. সমস্ত বুঝাইতে পারিব।। জীবের? 
ও'জড়ের 'মধ্যে এখন যে ব্যবধান দেখা। যাইতেছে, তাহা তখন থাকিবে না), 
বস্তুতঃ উদ্তয়ের মধ্যে কোন মূলগত শ্রভেদ নাই; জীবদেহে, ও- জড়দেহে: 
কোন মৌলিক: গ্রতেদ' নাই।। দীবসিক্ঞার কালে .জড়বিজ্ঞানেই' পু 
হংবে। ৯০ Le 

ফলে অনেক সময়ে দেখা যায়, উভয়: পক্ষে মতের প্রত অনৈক্য নাইট. 
কেবল অকারণে কথা কাটাকাটি হইয়! বিতগার' সৃষ্টি হইতেছে | সবক 
(কেবল কথার অর্থ লইয়া; বগড়া.। , এখানেও-অনেকটা সেইর্সপ। - .- | 5 

- বর্তমান কালে আমর জড় উপকরণ. লইয়া জীবশরীর, নির্মাণ" করিতে . 
পারি:ন1» এ কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই. অনেক [জৈব পদার্থ 
ইংরাজিতে। যাহাকে অর্গানিক. পদার্থ বলে, যথ। ঘি, তেল, চিনিটমদ' প্রভৃতি, 
প্রননার্থ, যাহা. সচরাচর: প্রাশিদেহে, বা উদ্ভিদের. দেহমধ্যে: নির্মিত হয়, তাহা 
আজকাল জড়: উপাদানেও নির্মিত; হইতেছে ।, এমন দিন ছিল; , 
এই- সকল: পরার্থ মামুফে অড়: উপাদান: লইয়া! প্রস্তুত করিতে পারিতি,না। ; 
বিরুজন্ত গরু ও তেলের, অঙ্ক. সরিধাগাছ ও: চিনির অন্য, ইক্ষুদণ্ড ও মনের ত্বন্তা 
দ্রাক্ষাগতা প্রভৃতির: অনুগ্রহের অপেক্ষায় বসিয়া: থাকিতে হইত!। কিন্ত 
কালকরূর, রামান্ননিক্‌. পঞ্জিতেরা এইচাকল জৈব: অর্থাৎ জীবজ, পদার্থ 
উপাদান হইতে অবাধে নিৰ্ম্মাণ করিতে পারেন । এই: জন্ত' তাহাদের.এক 
সমস অত্যন্ত হুরাশ। হইয়া পড়িয়াছিল যে, রাসায়নিক পণ্ডিত খানিক “কয়লা 
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আর জল আর আমোনিয়া-উপাদানস্বরূপ্‌ গ্রহণ করিফা.ডাল-রুটা, এমন কি, 

যাছমাং হস্‌পর্য্যস্ত তৈয়ার করিয়া €ফলিতে পারিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাদের 
রঃ অদ্যাপি ফলবতী হয় নাই। এখনও" ডাল কুটা ও মাছ মাংসের 
জন্ত' রসায়নবিণের .পরীক্ষাগারে না গিয়া প্রর্কতিদেরীর বৃহত্তর: কর্মশালায় 
উপস্থিত হইতে - হয়, এবং শীঘ্ব যে সে আশা, সফল হইবে, হইনি 
হয়না । '. | 

পক্ষাস্তরে কিছু দিন পূর্বে অনেক পত্তিতের হা এবং আপি: 
অনেক অপগ্ডিতের বিশ্বাস আছে যে, অড়পদার্থ -হুইতে কৃমিকীট মাছি, মশা 
প্রভৃতি জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে । যাহারা গ্রাপিবর্গকে জরায়ু, অণ্ড; 
শ্বেদূজ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহারাও. এই বিশ্বাস হইতে: 
মুক্ত ছিলেন, বল! যায় না কিন্ত অধিক .দিনের, কথ! নহে; এই বিশ্বাসের- 
যুলভিত্তি পর্য্যস্ত :উৎপাটিত হইয়াছে। , যত দুর দেখা গিয়াছে, তাহাতে অঁড়া 
পদাৰ্থ হইতে জীবের উৎপত্তির কোন প্রমাণ -পাওয়া যায় নাই 1. জীব হইডেই 
১_বুতন: জীব জন্মে ; বীজ হইতে গাছ হয় ও বীন্দ হইতেই জন্তু হয়। এখন; 
_ জীবতব্ববিৎ...পণ্ডিতগণের ইহাই করব. বিশ্বাস ॥ - শেদজ প্রাণীর অস্তিত্বের 
কোন প্রমাণ নাই। মানুষ হইতে কীট পৰ্য্যন্ত সকলেই অঙ্র। ME. 

‘জীবের উৎপাদন দুরে:থাক,' যে মশলাক্ষ জীবদেহ-নির্শ্মিত; ইংরাজিতে 
যাহাকে- পোটোপ্া্জম বলে, যাহার বাঙ্গলা. পারিভাষিক প্রতিশক্ খুজিয়া 
মিলিল না, তাহা এ পধ্যস্ত জড় উপাদানে নিৰ্ম্মাণ 'করিবার" ককান উপায়ই 
দেখা 'যায় না। : সেই প্রোটোপ্লাজন পদার্থ এখনও কোন: রসাঁয়নবিৎ 
রুয়লা,জল ও আমোনিয়ার সাহায্যে নিৰ্ম্মাণ করিতে. সমর্থ হয়েন নাই । . যদি: 
কখনও সমর্থ -হয়েন, তখন, জীবের ও. জড়ের ব্যবধান দুর হইয্নাছে বলিয়া 
নৃত্য করিবার কারণ' মিলিকে 5, এখন নহে।- কাজেই উভয়ের মধ্যে সম্প্রতি 
প্রকাগু- ব্যবধান বিদ্যমান | .কিস্ত- - . 

,প্রোটোপ্লাম এখনও: নির্মিত হয় নাই, সুতরাং নীবদেহ জ জড় উপাদালে 
গঠিত হইলেও সেই. জড় উপাদ্ানগুলি লইয়া আমরা জীবদেহ. নির্বাণ করিতে 
পারি না:। আমরা: পারি, না; কিন্ত প্রকৃতি পারেন।: নৈসর্গিক কারণে 

উপাদানেই ; জীবদেহ গঠিত হইতেছে ৷. -উত্তিদের শরীর€বা ভ্রস্তর শরীর, 
বিশ্লেষণ "করিয়া জড় ররর 1 কণিকা. ie 
"খথাওয়া,যায় না; gS TRE 2 es AONE C2 
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॥* কিন্ত -,আমরা -কিই বা পারি? আমর! 'জীবদেহনির্শ্মাণে -- অসমর্থ 

জড়দেহুনির্মপেই কি. আমরা সমর্থ?" যখন আমরা :.উদল্ান; পৌঁড়াইয় 

জল তৈয়ার করি, আর "গন্ধক: পোঁড়াইয়া গন্ধকত্রাবক প্প্রস্তত' রুরিি_ 
সে.. নির্মাণ কি আমাদেরই. কাজ? - এক হিসাঁবে উহা ক্বামাদের ২ 
কাজ বটে, আর :এক “হিসাবে আমাদের কাজ নহে। . উদজান 'আপনা 
আপনি প্রাক্কতিকধর্ম্মবশে অস্লজানসংযুক্ত হইয়। পোড়ে ও .জলে। পরিণত 
হয়}. গন্ধকও " জীগনা-আগনি "প্রাক্ৃতিকধর্ম্মবশে: পুড়িয়া " গন্ধুকত্রাবরে 
গরিপত:হয়, আমাদের -সেখানে প্রভুত্ব বা. কর্তৃত্ব কিছুই নাই-।. একাই উহা" 
আমাদের "কৃত . কর্ম্ম-' নহে।..“ আমরা জিন্যিগুলারে , এমন. ভাবে, 
পাজহিয়া গোছাইয়া যোজনা করিয়া দিই, উদজানে হাওয়া গিশাইয়া- আগুন 
ধরাইয়া দিই, আর গন্ধকে,: আগুন . ধরাইয়! হাওয়া আর, জল; মিশাইয়া 
দিই, তখন উদজান আর. গন্ধক: আপন! হইতে প্রাকৃতিক প্র্মে পুড়িতে থাকে; 
৪ জল- তৈয়ার! হয়-ও গন্ধকপ্রাবক, তৈয়ার. হয়। .এইটুকুই -যা.আমাদের, 
কর্তৃত্ব। ' অর্থাৎ -আমাদের যা- কিছু কর্তৃত্ব এই যোজনা, কার্যে; পাঁচটা 
উপকরণকে আমরা এইরূপে জোটাইয়! দিশা থাকি,; যাহাতে উহারা আপন, 
আপন ধৰ্ম্মবশে নূতন নুতন জিনিষের উৎপত্তি করে 7" 1... 777143 
5: জীবদেহের নির্মাণ. সম্বদ্ধেও.সেই কথা ।: অল আর গম্ধকদরঁবক . আমরা 
জড় উপাঁদান্‌.লইয়! নিৰ্ম্মাণ" করি ; কিন্ত অড়ু' উপাদান, বাইয়া, জীবদেছ 
নিৰ্ম্মাণ করিতে পারি ন। উভয়ে এই ব্যবধান: কিন্ত সেই,ব্যরধানের অর্থ 
কি? এই নিশ্মীণের অর্থ কি? নিৰ্ম্মাণ -আমরা.করি-ন) নির্ম্মাণপ্রক্বত্ধি 
করেন) প্রান্তিক ' ধৰ্ম্মে নিৰ্ম্মাণ কার্য্য চলে?.উভয়াত্রই চলে? : আমাদের 
নিৰ্ম্মাণের নাম যোজনা । একত্র আমরা এই যোজনায় সমর্থ অন্যত্ৰ :এই 
€যাঁজন। কাৰ্য্যে অসমর্থ । জীবদেছেও-জড়' উপাদান ব্যতীত 'অজড় অপরিচিত 
অজ্ঞাত উপাদান কিছুই বিদ্যমান নাঁই।- 'সেই কয়লা আর; উদজান আর 
অন্নঙ্জান-অরি য্বঙ্ষারজান, সমস্তই জড় পদার্থ__নিতান্ত পরিচিত জড়-পদ্ধার্থ । 
কিন্তু এই সকল জড় উপাদানগুলিকে কিরূপে যোজনা করিলে, প্রোটোপ্লাজম' 
শঠিতহইবে; কিরূপে: উপাদানগুলিকে সাজা ইয়া-গোছাইয়।- সমাবেপ, করিলে 
ওপ্রাটোপ্লীপম ও জীবদেহ' নিৰ্ম্মিত হৰ্ববে-_প্রাক্ৃতিরিধর্ম্মরশেঃনির্ম্মিত- হইবে; 

তাহ| আমরা অদ্যাপি. জানি :না। এই যোজন!" কার্ষ্যে আমরা একাস্তই। অজ্ঞ; 

কাজেই আমাদের জীবদেহনির্ম্মাণচেষ্টা অদ্যাপি সফল হয় নাই। : প্রন্কতিতে 
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এই-নিশ্্ীণ-কার্ম্য চলিতেছে প্রন্কৃতির কারখানায় জড়দেহ'ও ভীবদেহ উভয়ই 
অ.গনা-আপনি: সর্বদাই, - নিৰ্ম্মিত হইতেছে । . জড় হইতেই জড় নির্মিত 
" হইতেছে ;'-ও জীবদেহ. হইতে জীবদেহু ও. জড়দেহ- উভয়ই নির্ল্মিত 
, হইতেছে। প্রকৃতিতে সেই-যোজনা কাধ্য ঘটে 'বলিয়া জড়দেহ ও জীবদেহ্‌ 
উভয়ই 'নিয়ত গঠিত হইতেছে। - জড়দেহের নির্ম্মাণামুষায়ী যোগল!| কার্যে 
আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। কিন্ত জীবদেহনির্ম্খাণের জন্ত. যে যোজনার 
প্রয়োজন, তাহ আমর! এখনও শিখিতে পারি নাই। কাজেই আমরা সেখানে 
অজ্ঞ অনভিজ্ঞ অসমর্থ । 
ঢ এমন দিন আসিতে পারে; যখন আমরা প্র তির রানার এরা 
অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে করিতে .জীনিতে পারিব যে, কিরূপে 
উপাদানগুলির সমাবেশ করিলে জীবদেহ নিশ্পিতহইতে পারিবে? তখন 
অবশ্যই আমরা জীবদেহ “নিৰ্ম্মাণ” করিতে সমর্থ হইব। আবার এমন দিন 
লা আসিতেও পারে; যদি না আসে, তাহা হইলে আমর! জীবদেহগঠনে 
{কখনই সমর্থ হইব না। --তাহা হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিক “পরীক্ষাপারে 
মাংস কোন কালেই প্রস্তুত হইবে না। অথবা হয় ত পৃথিবীর নৈসর্গিক 
অবস্থা এখন এমন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে য়ে, আর এখনু জড় উপাদানের 
'সেইর্ূপ-সংযোজন ঘটনাই আর জীবনীশক্তির সাহায্য ব্যতীত অদাধ্য 
ব্যাপার হইয়া .পড়িয়াছে। এখন কেবল জড়শক্তির সাহায্যে. জড়, যি 
হইতে জীবদেহের নির্ম্মাণচেষ্টা পওশ্রমমাত্র ৷: . 
চ সে, যাই হউক," জানিনা ES TUT এবং 
জীবই বল আর. নিজ্জঁবই বল, সর্বত্রই নৈসর্সিক নিয়মে গঠনকার্য্য চলে, 
তাহার উপর আমাদের. প্রভৃত্ব কিছুই নাই ।- আমরা এক. জায়গার 
যোজনাকার্য্যে- সমর্থ হইয়াছি, অন্ঠত্র এখনও “হই নাই, বা হুইতে পারিব 
না; এই যুক্তির দোহাই দিয়া জীবের ও নিজ্জীবের মধ্যে একটা! ছুর্ভেদ্য 
রহস্তময়-প্রাচীর নিৰ্ম্মাণ করিবার আবশ্যকতা আদৌ দেখা যায় না। - = 
1. আসল কথা, যাহারা জীবনী-ক্রিয়! প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মের অতীত 
“বলিতে চাহেন, এবং. জীবনীশক্তি নামে একটা. অভিপ্রাক্ৃত শক্তির করনা 
ছাড়িতে. চাহেন না, তাঁহারা সকল সম্বুয়ে স্পষ্ট কথা না বলিলেও, তাহাদের 
য়নের মধ্যে একটা গোল আছে। মমুয্যন্গাতির অধিকাংশ লোকে “সবষ্টিকর্জ? 
“নামক এক সবষ্টিছাড়া “কি-জানি-কি-সয়” পদার্থ কল্পনা করিয়া মনের বোঝা 
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লঘু করিবার চেষ্টায়, রহিয়াছে) প্রক্কৃতির কর্ম্মশালায়, যখন, একটা অন্ত, 
গোছের রহস্তাবৃত যোজনাব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে, মানুষের 
চিন্তায় তাহার তথ্যভেদ ও রহস্তাভেদ কুল্লার না, অথচ মনের বোরা ভারী হয় _ 
আসে,. তখন 'মান্ুষ সেই বোঝাটা এই কল্পিত স্থাষ্টিকর্তীর উপরে নিক্ষেপ ২ 
করিয়া নিজে অব্যাহতি লাভ করে ও বিশ্রামভোগ্রেরর অবসর 'পায়.॥ 
জাগতিক .ব্যাপারের সর্বর এই সৃষ্টিকর্তার প্রভুত্বের আরোপ করিয়া! স্বয়ং 
চিন্তার দায় হইতে' মুক্তি পাইয়া অত্যন্ত. আরাম প্রায়; এবং যখনই কোন, 
ব্যক্তি যবনিকা উত্তোলন করিয়া প্রকৃতির কোন একটা অজ্ঞাত হস্ত ভেদ- 
করিতে চেষ্টা করেন, তখনই সেই মনঃকল্লিত প্রভুর শক্তিসঙ্কোচের আশঙ্কা, 
করুরিয়া চীৎকারে বহ্মাগু কম্পিত. করিতে থাকে । এই শ্রেণীর, লোকের) 
অন্ত এই. রুথ! বলিয়া রাখা আবশ্তক যে, প্রকৃতির রহস্তাবরণ, উন্মোচন. 
করিয়া গুপ্ত তথ্যের আবিষ্কার (করিবার, অথবা -প্রক্ৃতির নাটমন্দিরের বিভিন্ন, 
প্রকোঁষ্ঠের মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিবার শক্তি ও. অধিকার যখন, মানুষের; 
আছে; এবং -সেই শক্তি.ল্লানের ইতিহাসে পুনঃ :পুনঃ প্রযুক্ত, হওয়াতেও, ; 
বদি সৃষ্টিকর্তার 'প্রতুশক্কি' সন্কুচিত না হইরা-থাকে, এখনও হইবার. 
আশঙ্কা নাই। সাধ্যাকর্ষণ ও.প্রাক্ৃত্কি নির্বাচনের আবিক্কিয়ায় ও 
বিবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ তথ্যের আবিদ্ধারে পুনঃ পুনঃ .এই. ব্যবধান .ভগ্ন হইযন, 
গিয়াছে ;'-.এখন জীব ও নিজ্জাবের. মধ্যে পর্্ধাটা কেহ তুলিয়া বি 
বিশ্বব্যাপার বিপর্যস্ত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই ॥ | 
জীবনীশক্তি নামক, কোন অজ্ঞাত শক্কির অস্তিত্ব আছে কি না, টি 
বিচারের এখনও সময় হয় নাই। আধুনিক. জড়বিজ্ঞান, যে'.কয়টি শক্তির: 
অস্তিত্ব অবগত আছে, তত্যতীত অন্ত কোন, শক্তি যে থাকিবে না, :তাহার: 
কোনই কারণ নাই। তাপ ও তাঁড়িত:ও" রাসায়নিক, ক্রিয়ার, সাহায্যে 
যে সমস্ত, জীবশীক্রিয়ার . তথ্য বুঝান যাইবে, তাহাঁও মনে. করিবার কোন , 
কারণ নাই! বিজ্ঞানের ইতিহাসেই নিত্য নূতন শক্তির সহিত, অথবা এক্‌, 
শক্তির অভিনন মূর্তির সহিত আমাদের নূতন পরিচয় স্থাপিত ,হইতেছে। 
'ভথন আীবনীক্তিয়ার অন্ত যদি. একটা. অভিনব অচিত্তিতপূর্ক বা অজ্ঞাতপুর 
/শক্কি,' বাঁ.শক্তির অভিনব মুর্তি,কালে দর্মাবিষ্কৃত হয়, তাহাতে বিস্ময়ের. 
'কারপ-নাঁই । . এবং এই শক্তিকে জীবনীশক্তি ব! ৮৪৪! 0০:০৩ বা যাহা ইচ্ছা 
সাম দাও, তাছাঁতেও,। কিছুই ,সাঁসে বায়.না।” কিন্ত, সেই৷ শক্তির 'কার্যয-. 
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প্রণালীর সহিত'ষধন আমাদের পরিচয় হইবে, তখন উহা প্রাকৃতিক নিয়মে. 
পরিচালিত প্রাকৃতিক শক্তি ভি নিয়মবন্ধনহীন "অতিপ্রাক্ৃত শকিরূপে 
. গ্প্য-হইবে না). 5.) 
৮. ক ঈদে আদ নী দে, এধান দির কটা 
এইক, 8 
» (>) ীবদেহে বাহির হইতে কোন শক্তি কাল রা উহ! সাড়া 
দেয়): এই সাড়া দিবার ক্ষমতা জীবদেহের প্রধান ও বিশিষ্ট লক্ষণ। চিমটি 
কাটিলেই'মাংসপেশীর সঙ্কোচন ঘটে ? চোখের স্নায়ুতঙ্ত্রীতে আলোকতরঙের 
খাক্কা' লাগিলেই মন্তিক্ষযন্ত্র বিচলিত হইয়া হাত পায়ের মাংসপেশীকে নাড়িয়া 
দেয়। কখনও বা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, তখনই তাহার ফল টের পাওয়া যায়। 
কখনও বা বহু বৎসর পরে তাহার ফল প্রকাশ পায় । আজ বাহিরের শক্তি 
সহসা স্নায়ুষস্ত্রে একটা ধাক্কা দিয়া গেল) সেই ধাক্কাটা সম্প্রতি 'সায়ুযন্রে 
কোনরূপে আবদ্ধ হুইফক থাকিল। আবার পঞ্চাশ বৎসর পরে-্বপ্পে বা জাগ্রদ- 
বস্থায় সেই ধাক্কার ফল পহগা প্রকাশ পাইল। পেশীযস্ত্র ও দ্গায্যন্ত্র ঘটিত 
৪৩ ব্যাপারের মূলে এই সাড়া' দিবার ক্ষমতা। -এবং এই সাড়া দিবার 
শৃক্তি আছে বণিয়াই জীবদেহ জড়জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষণে 
সমর্থ। জীবদেহ এমন ভাবে, এমন . সময়ে,. সাড়া দিবার চেষ্টা করে, ' 
যাহাতে তাহার মঙ্গল ঘটে, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষণ ঘটে । 'এইকপী সাড়া ' 
দিবার ক্ষমতা, এই ॥e৪p০॥৪৮e৷৷e৪৪, জড়দেহে বর্তমান দেখা যায় না।, 
জড়দেহেও বাহশক্তির সংঘাতে সঙ্গে সঙ্গে বিকার জন্মে বটে, কিন্ত তাহা 
ঠিক্‌ এরূপ“নহে। উভয়ের মধ্যে অনেকটা তফাত। কিরূপ তফাত, তাহা 
সহজে অল্প কথায় বুঝান যায় না। তবে অড়দেহের ও জীবদেহের এ বিষয়ে 
পার্থক্য এত স্পষ্ট, যে এ স্থলে তজ্জন্ত বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন দেখি না), 
 হার্বা্টস্পেন্সার জীবনের যে জা দিয়াছেন, তাহাও প্রধানতঃ এই সাড়া 
দিবার ক্ষমতার উপর প্রতিষ্টিত। SE 
' "হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সরের মতে-_বাহু- ব্যাপারের সহিত আত্যস্তর যাতে 
চ রা সঙ্গতিরক্ষার অবিরাম নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন। বাহ 
ৎ হইতে বিবিধ শক্তি জীবদেহকে ন্িন্তর আক্রমণ করিতেছে, জীবদেহ 
আবশডকমত তাহার সাড়া দিয়া, অর্থাৎ আবশ্তকমত বিলম্বে বা অবিলম্বে” 
নাত্মপ্রসার বা আত্মসক্কোচ বা আত্মবিকার,পাধিত করিয়া, দেই আক্রমণ- 
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নিবারণের বা আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতৈছে। এই প্রতিক্রিয়ার 
'নিরস্তির চেষ্টার নামিই জীবন ॥ 

(২) জীবদেহের আঁত্মপোষণের বা বৃদ্ধির ক্ষমতাও জড়দেহ হইতে' বড 
নির্জীব জড়পদার্থ তৈয়ারি মশলা আপন অঙ্গে বাহিরে বাঁহিরে সংলগ্ন ক 
বুদ্ধি পায়। যেমন একটা মিছরীর দানা বা ফটকিরির দান! অথবা 
'একথানা মেঘ বুগ্নীদা । আঁরন্জীবদেছ অপুর্নগঠিত স্উপার্দান অিত্যত্তরে 
'্রহণ করিয়া সেই 'উপদান ‘হইতে আপনার শরীরোপযোগী সশধা তৈয়ার 
করিয়া বৃদ্ধি পায় । 'গাছের পাতা হাওয়া আর 'জল-আর ভস্ম রাহির হইতে 
'অভ্যন্ত়ে গ্রহণ করিয়া গাছের দেহ নিৰ্ম্মাণ করে 'সমুম্যদেহ শারু 
অভ্যন্তরে প্রাহণ করিয়া মাংস মজ্জা সায়ু নিশ্মাণ করিয়া লয় রৃক্ি পাঁয়। 

৩) জীবদৈহ আপনাকে “খণ্ডিত ও বিভক্ত করিয়া বংশ পক্ষ! করেও 
সস্তান'উৎ্পর্দিন করে একখণও্ড জীবদেহ হইতে বধ জীবদেহ-বিচ্ছিস 
হইয়া থাকে ও পিতৃপুরুষের ৬ ধর্ম গ্রহণ কিয়া আত জীবনযাত্রা 
“আরম্ভ করে । 

'প্রধানতঃ জীবদেহের প্রধান লক্ষণ, যে বাক্ষণ ইরানী EE 
ডু দেহেপ্রভেদ, উল্লিখিত'ভিনটি । প্রথম--জীবদেহ রাহশক্তির আহ্বানে 
সাড়া দেক্স। দ্বিতীয় বদেহ "বাহিরের স্অপূর্ণগঠিত উপাদান অভ্যন্তয়ে 

7 ্রহনক্ষরিয়া তাহার পূর্ণতা 'সাধিত করিয়া 'বৃদ্ধিপপায়'। 'তৃতীয়--জীবদেহ 
‘কালে ক্ষাপে আপনাকে বিচ্ছির করিয়া বংশবিস্তার 'কস্পে -ও ্সন্কাম 
সর্বাংশেই পিত্ধন্ম পাইয়া খাকে;। 

গঞতছ্যতীত জন্ম মৃত্যু ও ব্যাধি"শ্যতন্ত্ জীবধৰ্মস্বরূপে গ্রহণ-করা যাইতে 
পাঁরে 'কিস্না, একটু তর্কের 'স্থল:। গ্জন্মের ন্অর্থ,/পিতৃপুকুষ হইতে স্তন ও 
শ্বাধীন জীবনের "নরগ্ত:। 'উহাস্ছৃতীয়ঃলক্ষণের অস্তর্ধাত। ন্মত্যু অর্থেসেই 
স্বাধীন জীবনের সমাধি । স্পেম্সারের সংক্ঞা্থসারে বাঁহুপ্রকৃতির "সহবাসে , 
সাড়া দেওয়া যদি জীবনের প্রধান লক্ষণস্বরূপে ধরা যায়, তাহা হইলে বলা 
ঘাইতৈণপারে, বন জীব সেই "আহ্বানে আ'র-সাঁড়া দিতেগারে না, তখনই 
ভীহার'মৃত্যু। ওউ্নত জীবমান্রেরইনজীবনের ॥এক দিলম্সমান্তি ঘট, সূ 
ববাহিরিদ্হইতি বিবিধ শক্তি আক্রমণ্জ -করিলেওসেঁইদ্জীব সেইপনাক্রমণ নি 
রূপে চেষ্টা কিরে 'না ; সেই-দিন সাহার’ মৃত্যু । 'জীবেমাত্রের 'না বলিয়া ‘উন্নত 
জীবমাত্রের 'বলিলাম.) কেন না, জীবমাত্রেরই মৃত্যু অনিবার্য্য, তাহা "আজি- 
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কার দিনে বোঁধ করি, আর বলা; চলে না। ওয়াইভুম্মান ( welssmgnn ) 
স্ষ্টভাবে দেখাইয়াছেনংনিক্বইতম জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য নহে; তাহার! গ্রক্ক- 
টিল্ররাননহিকার। জন্ম ও মৃত্যু গেল, থাকে ব্যাধি জ্বীক বাঝু প্রকৃতির 
‘আহ্বানে সাড়া! দেয়, এরূপে সাড়া দেয়, যাহাতে তাহার আন্মরক্ষ/ চলে,য়াহাতে 
তাঁহার মঙ্গল হয়। ফকে জীক এই ক্ষমতারু বলে বাহশক্তিকে আপনার জীব- 
নের অনুকূল করিয়া, লয় ; এই অবস্থার নাঙ্গ স্বাস্থ্য । আর.যখন: রাহ্শ্বক্তি 
জীবনের প্রতিকূল হইয়া টাড়ায়, যখন বাহ্ৃশক্তির আক্পণ্নিবারণে জীক 
ংতঃ অশক্ত হইয়া পড়ে, সই অবস্থার নাম ব্যাধি। সুস্থ অবস্থায় 
যাহ জীবনের অনুকুল, র্যান্ধির অবস্থাক্ছ তাহা, গ্রতিকূল। সুস্থ অবস্থায় জীব 
যেমন সাড়া দিতে পারে, ব্যাধির অবস্থায় তেমনটি পারে না। মৃত্যু ও 
ব্যাধিকে এই ভাবে দেখিলে জীরদেহের উল্লিখিত প্রথম লক্ষ€ণর অন্তর্গত 
রর! যাইতে, গ্রারে। 
আর একটা কথা আছে। দেহপুষ্টিকে আমরা দ্বিতীয় লক্ষণ ও বংশবৃদ্ধিবে 
| ত্বৃতীয় জুক্ষণ রলিয়। রলিয়াছি। কিন্তু আধুনিক জীবতান্বিকগণের বিবেচনায় 
ই দুইটি লক্ষণের মধ্যে কোন মূলগত বিভেদ নাই । বংশবৃদ্ধি দেহপু্টিরই 
এক্টা অবান্তরভেদসান্র, আধুনিক জ্রীবরিদ্যা এইরূপ সিল্পান্তে উগ্ননীত 
কইয়াছে। .নিম্মতম পর্যাল্র জীবে আত্মপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি "এই উভয় 
র্যাপীরের মধ্যে সীয়ানির্দেশ প্রায় অনার্য । এই সরুল জীবের শরীর কেরল 
একমাত্র কোষে নির্শ্মিত। খাদ্যগ্রণয়হকারে এই কোষটি অর্থাৎ 
জীবের দেহটি কুমে পু পার ৫ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধিনাহকারে একটা সমান 
উপস্থিত হুইবামাত্র তাহার ষয়গ্র শরীরটি, ভাঙ্গিয়া দ্বিধীবিভক্ হয় ) একটি 
. €কাষ হইতে দুইটি কো নির্মিত হইয়া! দুইটি স্বাধীন জীবের উৎপত্তি করে। 
. লক পিতৃপুকুষ আগনাচক দ্বিধা বিভক্ত কৃরিয়া ছইটি সৃস্তানের উৎপাদনে 
। কুরে। পিতা! বৃদ্ধ হইয়া সন্তানে পরিণত হয় মাত্র । কেবল নিকট জীবে 
(কেন? উক্নত জ্লীবের মাগ্য৪- এই প্রণালী বর্তমান। গাছ বৃদ্ধি পাইয়া 
লাখ! বিস্তার করে। সেই শ্লাথারে ছেদন করিয়া পৃথক ভারে রোপণ 
করিলে শাখাই আবার স্মতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়] ফলে বংশ ও 
থুট্টির মধ্যে মূলগত ভেদ বাহির করা যায় না। স্তবাং উল্লিখিত 
তিনটি বাক্ষণকে ছুইটিমাত্ত লক্ষণে আই! যাইতে পাঁরে। এবং এই দুই 
রক্ষণ গারার অড়দেহে ও জীরুদেহে ব্যবধান। | 
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জড়ে ও জীবে এখন এই ছুই বিষম ব্যবধান বর্ভমান। জগদীশচন্ত্রের 
নৃতনতম আবিক্ষিয়ায় ইহার মধ্যে একটা ব্যবধান, অর্থাত, প্রথম ব্যব্ধান 


পি 


দূর হইবার উপক্রম হইয়াছে । Jat if 
" জীবদেহের এই বাহ্বশক্তির প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা, নি 
ক্ষমতা, এই responsiveness, আবদেহের প্রত্যেক অংশেই ও-প্রত্যেক 
অঙ্গেই বর্তমান। একখণ্ড মাংসপেশী লইয়া বা একটা -দ্নায়ূতন্ত্রী লইয়া 

. তাহাতে চিমটি 'কাটিলেই ইহা বুঝা যায়। শরীরবিদ্যার যে-কোন পুস্তক 
উদঘাটন করিলেই মাংসপেশীর ও স্বাযুতন্ত্রীর এই'সাড়া দিবার শক্তি সম্বন্ধে 
- বিবিধ তত্ব, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। ছুই চাঁরিটার ' এখানে : উল 
করিব। 

১। একথান! মাঁংসপেশীতে একটা ধাক দিলেই উহ! a পরে 
খানিকটা সঙ্কুচিত হয়। ধাক্কার পরেই সঙ্কোচ, তার পর ক্রমশঃ ভাবে 
ফিরিয়া আসে। 

হ। এই সক্কোচের একটা সীমা আছে বণ ধাকায় সঙ্কোচনমাতা 
এই সীমায় পৌছে ; তার পর ধাক্কা দিলে আর সীমা ছাড়ায় না । - লাশ 
"৩ একবারে প্রবল ধাকা না দিয়া সামান্ত আঘাত দিলে খানিকটা ১ 
সঙ্কোচ হয়৷" আবার আঁঘাতে আর একটু সঙ্কোচ, আবার আঘাতে আর 
একটু । পর পর আঘাতে সঙ্কোচ একটু একটু করিঝা বাড়ে। কিন্ত প্রথম 
আঘাতে যতটা বাড়ে, দ্বিতীয় আঘাতে তত নহে; তৃতীয় আরও কষ; চতুর্থে + 
আরও কম। এইরূপে সেই সীমায় পৌছিলে সঙ্কোচ আর বীড়ে না।! পা 

প্রথম আঘাতে যতখানি সক্ষোঁচ ঘটে, দ্বিতীয় আঘাতে- ততথানি ঘটে না; 
দীবাঙ্গের এই গুণের ফল বিবিধ । এক সের বোঝার উপরে আর এক সের 
বোঝা স্পষ্ট ডার বাড়ায় । কিন্ত এক মপ'বোঝার উপর এক সের বোঝা চাপা- 

'ইলে আর তেমন ভারবোধ হয় না। শাকের আঁটি স্বতস্তরভাবে ভারী, কিন্ত 
বোঝার উপর শাকৈর আঁটি নগণ্য । আবার আঁধার ঘরে প্রদীপের আলে 
কত উজ্জল, কিন্তু স্য্যালোকে প্রদীপের সেই আলোর _'সউজ্জলত৷ 
কোণায়? শরীরবিদ্যা শাস্ত্রে Fechner!s Law ও Webers’ Law নামে 
যে আঘাত ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কসথতুক নিয়ম আছে, তাহার মূল এই ।। : 7৯) 
2:৪1 আঘাতের পর আঘাত, সক্কোচের পর আর-একটু সঙ্কোচ । ‘কিন্ত 
এই. আঘাতের পর আঘাত খুব ' তাড়াতাড়ি দিলে, .সঙ্কোচন , ব্যাপার আর 


{ 
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'বিরামের অবসর পায় না। এক টানে সঙ্কোচ ঘটে। মাংসপেশী একবারে 
৪1 আঘাত যখন খুব প্রবল হুয়,তখন সক্কৌচনের মাত্রা পরম বা চরম 
‘সীমায় পৌছে; এবং প্রবল আঘাতে এই পরম সম্কোচলাভের পর মাংস- 
পেশী আর সহজে স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে না । তখন ধাক্কা দিলেও 
আর প্রতিক্রিয়া ঘটে না । মাংদপেশীটা যেন প্রবল আঘাতে শ্রাস্ত হইয়া 
‘পড়ে, এই অবস্থার নাম ক্লান্তির অবস্থা, বা শ্রান্তির অবস্থা। কালক্রমে এই 
শ্রাস্তির অপনোদন ঘটে ; সঙ্কুচিত মাংসপেশী তখন ধীরে ধীরে স্বভাবে 
পরত্যাবৃত্য হয়। মাংসপেশী বা স্গাযুষন্ত্ বা মস্তি, জ্ঞানেন্দরিযই বল আর 
কর্শেকদিয়ই বল, শ্রমাতিশয্যে এই ক্লান্তিলাভ জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গে- 
রই সাধারণ ধর্শ, এবং বিশ্রাম ছারা ক্লান্তির অপনোদনও নিত্য ঘটনা । 
 উত্তাপপ্রয়োগে বা সর্দনে ক্লান্ত মাংসপেশীর শ্বাস্থালাভ ঘটে। 

৬। শীন্তই হউক আর বিলম্বেই হউক, মাংসপেশী আবার স্বভাবে 
প্রত্যাবৃত্ত হয়। মৃতু আঘাতের পর তখনই ফিরিয়া আসে, প্রবল আঘা 

পর বিলম্বে সুস্থ হয়। কিন্তু বিষময় পদার্থের সান্নিধ্য এই স্বভাব- 
প্রাপ্তিতে ও স্বাস্্যলাভে বিলম্ব ঘটায়। অথবা যে পদার্থের অস্তিত্ব এই 
্বাস্থ্যলাভের অন্তরায় হয়, উহারই নাম বিষ। আর যে পদার্থ স্বাস্থ্যলাভের 
অনুকুল; তাহারই নাম ওঁষধ ৷ '' 
২. ফলে জীবদেহমধ্যে বাহ পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া কখনও বিষের, কখ- 
নও বা ওঁষধের কাজ করে। যাহা স্বাস্থ্যলাভের প্রতিকূল, তাহা বিষ; যাহা 
'স্বাস্থ্যলীভের অনুকূল, তাহা উধধ। কোন দ্রব্য অবসাদক, কোন দ্রব্য 
উত্তেজক । আবার একই ত্রব্য মাত্রাভেদে কখনও- বা উত্তেজক, কখনও 
“অবসাদকের কান্দ করে; মাত্রাভেদে বিষ বা ওঁষধের ফল জন্মায় হোমিও- 
পাখির আচার্য্যেরা বলিবেন, খা! মাত্াধিক্যে বিষবৎ তাহাই ন্যুনমাত্রায় : 
প্রযাতের। | 

- আঘাতে ও উত্তেজনায় মাংসপেশীর উল্লিখিত বিবিধ প্রতিক্রিয়। 
বটে | বিবিধ বাহৃশক্তির প্রয়োগে মাংসপেশী ভিতর হইতে নানা রূপে 

দেয়। অধ্যাপক জগদীশচন্ গড় ' সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাডফোর্ড নগরে 
সমবেত ব্রিটিশ আসোশিয়েশনের এবং গত মে মাসে লণ্ডন রয়াল ইন্‌ষ্ট- 
টুশনে বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকমওলীর সমীপে ষে নূতন আবিদ্ধারবার্্। প্রচার 


হ৯৪ সাহিত্য | f ১২শ বর্ম, হস সংখা! 


করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এইরূপ প্রতিক্রিয়াশক্তি কেবল: 
জীবদেহেই আবদ্ধ নহে। জড় দেহেরও ঠিক এইরূপ প্রতিক্রিয়া শক্তি 
বর্তমান আছে। আঘাতে ও' উত্তেজনায় মাংনপেশী, বাঁ সাস্ুতস্ত্রী যেমন 
সাডা দেয়, তাড়িততরঙ্কের আঘাতে নিজ্জীব জড় চির সেই না 
রকমে সাড়! দিতে পারে ॥ 

জীবদেহে ও নি্জ্জীব জড়দেহে গ্রভেদ কিসে, জিজ্ঞাসা চি মোটা 
এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে £__ 

১। জড়দেহ পরিণত উপাদানযোগে বাহির ইস জীব- 
দেহ অপরিণত অপূর্ণগঠিত উপাদান বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া অত্যন্তরে 
গ্রহণ করে, ও তাহাকে পূর্ণগঠিত করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধি পায় ) এবং বৃদ্ধি পাইতে 
পাইতে আপনি বিভক্ত হুইয়া বা আপনার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন: 
জীবের উৎপাদন করে। এই দুই ব্যাপারের নাম আত্মপুষ্টি ও বংশপুষ্টি। 
বিসদৃশ বস্ত দেহমধ্যে গ্রহণ কৰরিয়। বৃদ্ধির নাম আত্মপুষ্টি; ও আপনাকে 
ছিন্ন করিয়া সদৃশ বস্তুর উৎপাদনের নাম বংশপুষ্ধি; উদয় ব্যাপারই মুত? , 
অভিন্ন ; জীবদেহে উভয়ই বর্তমান) জড়দেহে একেরও অস্তিত্ব নাই। 

'২। জড়দেতু বাহশক্তির উত্তেজনায় বিক্ধত হয় ও প্রতিক্রিয্বাও উৎ- 
পাদন করে বটে, কিন্তু তাহাতে উহার শুভাত্তভ কিছুই নাই। জীবদেহ বাস্থ: 
শক্তির আক্রমণে বিকৃত হইয়া! সাড়া দেয়; এবং সেই রাহশক্ধিকে আপনার 
স্বাতন্ত্যরক্ষার অমুকূল করিয়া লইন্তে চায়। এই মাঁড়া-দেওয়ার অবিরাম 
চেষ্টা, এই আক্রমপনিবারণের নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন । . যুথন 
উচিতমত সাঁড়া দিতে পারে না, আক্রমণনিবারণপ্রস়াস ।য্ধন মল্পূর্ণ সফল 
হয় না, তখন বাহ্শক্কি জীবনের অনুকুল লা হুইয়া গ্রতিকূল হয়, তথনকার 
অবস্থা ব্যাধি; এবং ঘখন সাড়া দিবার" ক্ষমত। চিরজ্রে £লাপ পায়, বন 
বাহশক্তির আক্রমণ সার নিরস্ত হয় না, তন মৃত্যু টু 

সংক্ষেপে এই ছুইটা বিষয়ে জড়দেহে ও জীবদেহে পাৰ্থক্য আছে। মে" 
পার্থক্য কিরূপ ? বুদ্ধি পাবার ক্ষমতা যে জড়ের একবার নাই, এমুন নহে। 
বাযুমধ্যে মেঘের শরীর ক্রমে বৃদ্ধি পায়। পর্কতশীর্ষে তুষারশৈল ক 
বৃদ্ধি পায়, চিনির সরবতে মিছরীর ঢালা কমে বৃদ্ধি পায়। কিন্ত এই না 
দেহের বৃদ্ধি ও জীরদেহের বৃদ্ধি { আত্মপুষি ও বুংশপু্ি) উদ্ভয়ের মং 
এতটা প্রভেদ যে, উভয় বুদ্ধিকে এক পর্য্যাস্বে ক্ষেলিতে লাহন হয় না) 


ভাঙ্,১০"*৪ '" জগরীশচন্দরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার । ২৯৫ 


সেইরূপ আবার বাহশক্তির "আহ্বানে -নিজ্জীব জড়ও য়ে জাঁড়া না দেয় 
এমন নহে" পাত্যারলে শৈলশিথর 'ভূমিস্াঁৎ-হয়, ভুকম্পে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিল্ 

ও রিদীর্ণ হয়; পর্বতিবক্ষ সুগব্যাপী 'নৈসর্ষিক উদপাত্তের চিহ্ন সকল অফ্চিত 
'্রহিয়া 'যাক্স। এ. সমস্তই বিকার রা ‘বিক্রিয়া ; (রিক্ত জীবদেোহে “রিকার 
রাবিক্রিদ্কার 'সজে অঙ্গে অনুকূল প্রতিকার বা প্রতিক্রিয়া “আছে? তাহার 
অনুরূপ প্রতিক্রিয়া নিজ্জীর জড়ে খুজিয়া মেবোন্না। এই .প্রতিক্রিয়াই 
ক্জীবন,এএই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতাই স্বাস্থ্য, এই প্রতিক্রিয়ার ক্য়তার আংশিক 
হবিলোপে 'র্যাধি-ও পুর্বিলোপে মৃত্যু ৷ ন্দাড্ের স্বাস্থ্য বাব্যাধি বা মৃত্যু 
কার্যের ভাষাতে স্থাম পাইয়াছে কি না জানি না,াকিস্ত বিজ্ঞানের ভাষাতে 
উহার 'আত দদিল'স্থানিছিল লা। কিস্ত 'জগর্দীশচন্দ্রের *আবিষ্কারে রোধ কন্সি 
উঁহ রিজ্ঞাচনর ভাষাতেও স্থান গাইতে চয়িয। 

' .এলান্থাভক্সের "মত 'নিতাস্ত নিজ্জাব 'জড়প্পদার্থের ৫ আতর 
হালা গদীশচন্্র দেখাইয়াছেন,-.. - . 
৷ বর্গের উত্তেজনায় উহার টির 'রাড়িল্না যাড়া। 
ধাক্কায়'বাড়ে ; আবারযক্রমশঃ স্বাভাবিক সর্িচাররুতা ফিরিয়া আসে।। 
য২:। 'পরিচাঁলনশক্চি বৃদ্ধির এরুটা:সীমা আছে, শাবশূধাক্কায়- পক্রিচালন- 
-মাজ! মেই.শীমায়.পৌছে; তখন আর (ধাকা দিবে বাড়েওনা।? 

. 11 ৯৩৭ ধাক্কার পত্র বাক! দিয়ে প্রতি ম্লাঘাতে পরিচালন ক্ষমতা একটু 
মএকটু 'করিয়া বাড়ি! যায় £কিন্ত প্রথম (ধাক্কায় 'যতটা রাড়ে, দ্বিতীয় 
'মাৰাতে'ততটা-নহে, তৃতীয় আাঘাতে আর১ওকম-ইত্যাদি.। | 

.৪১ পুল ঃ*পুনঃ জত!গঙ্িতে 'আধাজের পর আঘাত দিয়া রিরামের 
প্রবরাশ না..দিল্লে 'পব্রিচালনশক্তি একটানে 'আপনার;নির্দি্:সীযা পর্য্যন্ত 
পরাজ্জিরাস্যায়। এইহাইচজড়-পদার্থের ধনুইঙ্কারং। 

॥৫। প্রবল "আঘাতে পরিচালনশক্তি .একবারে.চরম সীমায়. উপস্থিত 

_ হয়। তখন আর আঘাত দিলেও কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না,। হাই 
 জড়াপদার্ঘের পক্লান্তিলাত। ইহাইউইহারংসামক্িক-ব্যাধি,২এবং এই ব্যাধির 

"ক্যা স্বাতী হইলেইন্মৃস্যু)। আবার-একটা,নাড়ো -দিচল-অথবা “একটু :গরম 
করিলে হ্বভাবে গ্রতিনিকৃত্তংহয় | “চলিত; coherer যন্ত্রে, তাড়িত্ত্রঙ্গের 
"আঘাতে এই "ক্লান্তির সবস্থা ঘটে, হা দিল্লে'সেই. ক্লান্তির এমপন্োদন 
হয়না । 


২৯৬ সাহিত্য | | ” - ১২শ ব্য, ৫ম মংখ্যা। 


৩। নিজ্জাব জড় দেহেও বিভিন্ন দ্রব্য প্রবেশ লাভ করিয়া কথন অবসা- 
দকের কখনও বা উত্তেজকের মত কান্দ করে। কোন.দ্রব্যে সেই জড়দেহের 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়, কোন দ্রব্যে কষাইয়া - দেয়া 
কোনটা বিষের মত কাজ করিয়া শ্বভাবপ্রাপ্তির অস্তরায়-হয় ; কোন দ্রব্য 
ও্ধধের কাজ করিয়া ম্বভাবপ্রাপ্তির অনুকূল হইয়া. থাকে। একই; দ্রব্য 
মাত্রাভেদে কখনও 'অবসাদক, কখনও বা উত্তেজক হইয়া থাকে । 

তাড়িতোর্সির উত্তেজনায় জড় ডুব্য বিকৃত হয়, ইহা পুর্কেই আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল? কিন্তু সেই বিকৃত অবস্থা -হইতে শ্বভাবপ্রীপ্তিঘটনার জড়দেহে 
ও জীবদেহে এমন সাদৃস্ত রহিয়াছে, তাহ! “অধ্যাপক . জগদীশচন্রের . 
আবিষ্কৃত সত্য। জড়দেহে বিকারগ্রাপ্তির ও শ্বভাবপ্রাপ্তির নিয়ম. যে 
জীবদেহের বিকারপ্রাপ্তি ও স্বভাব প্রাপ্তির অন্ুরূপ,- তাহা ইতিপূর্কো কেহ 
জানিত না। জগণীপচন্জ্র গতবৎসর শ্রাবণ মাসে বিলাত যাইবার পূর্বেই 
জড়ের ও জীবের মধ্যে এই অচিস্তিতপূর্ব. সাদৃশ্যের আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন। গত বৎদর- সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ আসোশিয়েশনের সন্মুখে 
তিনি .যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেই এই সমস্ত আধিফারপরষ্পরা” = 
সমবেত বৈজ্ঞানিকুমণ্লীর সম্মুখে প্রথমে উপস্থিত হয়। ভৎপরে: তিনি লন, 
রয়াল সোয়াইটিতে, আরও কতিপন্ প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, ও রয়াল, ইন্‌ষ্ট- 
টিউশনে নিমস্ত্রিত হইয়। আপনার আবিষারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ. সাধারণের , 
সন্মুখে উপস্থিত, করিয়াছেন । এ সকল প্রবন্ধের যতটুকু বিবরণ এ দেশে, 
উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা বাক্স, তিনি বিজ্ঞানের গহন বনে 
যে নূতন মাৰ্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ভাহার -পুরোমুখ যাত্রা অদ্যাপি, 
অব্যাহত রহিয়াছে। দিখিজয়ী বীরের, মত. তিনি যাত্রারালে: মরুপৃষ্ঠে 
অস্ভোধারার উৎস খুলিয়া দিতেছেন, “নব্যি!.নদী”কে “নুপ্রতরা” করিয়া ও 
কুঠারাঘাতে “বিপিন” সকলকে “প্রকাশ* করিয়া গুয়োরুখে অগ্রগামী 
হইতেছেন 

আঘাত পাইলে মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়) দায়ী সক্ষোচনপরিবর্তে 
তাঁড়িতপ্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। মাংস্পেশীর সঙ্কোচনলাভের প্রণালী ৩7২ 
স্নায়ুতস্ত্রীর তাড়িতবিকারলাভের খ্্ণালী ঠিক একই নিয়মের অনুসরণ 
করে। শরীরবিদ্য। শাস্ত্রে এই সার্ৃশ্তের উল্লেখ আছে। কিন্ত তীর 
সহিত একটা তামার তারের যে সাদৃশ্য আছে, তাহার উল্লেখ ,.কোন 


শান, ১৫৮: জগদীশচজ্জের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার । ২১৭ 


শান্সেই নাই। একটা স্গাযুব সভার এক প্রান্তে আঘাত দিলে উহাতে 
'ভাঁড়িত প্রবাহ জন্মে, তাহা শরীবতত্বজ্ঞমাত্রেই জানেন; কিন্তু একটা তামার 
- তারের এক প্রান্তে আঘাত দিলে, একটা মোচড় দিলে, যে তাঁড়িত প্রবাহের 
উৎপত্তি ঘটে, তাহা কেহ জানিত না। 
আবার আঘাতপরম্পরায় স্নাযুস্থত্রে তাড়িতপ্রবাহ একটা চরম সীমায় 
উপস্থিত হয়) সেই সীমা আর ছাড়ায় না। সেইরগ্রী আঘাতপরম্পরায় 
'তারম্ধ্যে তাড়িত প্রবাহ একটা চরম পরিমাণের প্রতি অগ্রসর হয়, সেই চরম 
পরিমাণ ছাড়ায় না, ইহা ইতিপূর্বে কেহ জানিত না । অতিশর উত্তাপের বা 
অতিশর শৈত্যের প্রয়োগে স্বাধুতন্ত্রী মৃতকল্প হইয়া পড়ে, তখন আর উত্তে 
রন! সত্বেও প্রতিক্রিয়া ঘটে ন! ; উহা সকলেই জাঁনিত। কিন্তু একটা নির্জীব 
ধাতুময় তারের তাড়িত প্রতিক্রিয়াশক্তি যে উত্তাপযোগে বা শৈত্যযোগে 
লোপ পায়, তাহা কেহ জ্ানিত না। দ্রব্যগুণে স্নাযুতনক্ত্রীর উত্তেজনা বাডে ; 
আবার দ্রব্গুণে আায়ুতন্ত্রী অবসন্ন হয়; তাহাও সকলে জানিত; কিন্ত 
১ নির্জীব ধাতুপদার্থনির্ষিত একটা তার ষে ভ্রব্যগুণে উত্তেজিত বা অবসন্ন 
lk উহার প্রতিক্রিয়া শক্তি বাড়িয়া যায় বা কমিয়া যায়, তাহা কে জানিত ? 
বধের উপকারিতা ও বিষের অপকারিতা, মদের মাদক্ষ ত৯ও অর্্কমের 
অবসাদকতা, এতদিন জীবন্ত পদার্থের জীবনীশক্তির বিশেষণম্বরূপে প্রযুক্ত 
হইত। জড়দেহের প্রতি & সকল বিশেষণপ্রয়োগ শশবিষাণ বা বন্ধ্যাপুজের 
‘মত নিরর্থক হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন হইতে জড়দেহের প্রতি গর 
সকল বিশেষণপ্রয়োগ অর্থশুন্ত হইবে না । 
প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল; আলোঁকিসম্পাতে চস্ষুরিজ্ড্রিয় কিরপে 
আহত হয়, তৎসম্বন্ধে জগদীশচন্ত্র অনেকগুলি নৃতন সংবাদ বৈজ্ঞানিকগণের 
নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আলোকতরঙ্গের আঘাতে আবার চক্ষুর 
» ভিতরে স্বাযুযন্র ষেরূপ বিকারলাভ করে, আলোকতরঙ্গ ও তাড়িত- 
তরত্গ উভয়েরই আঘাত পাইয়া জগদীশচন্দ্রের নিৰ্ম্মিত কৃত্রিম চক্ষু তদনুরূপ- 
বিকার প্রাপ্ত হয় । চক্ষু দর্শনক্রিয়াসম্পীদনের জন্য যন্ত্রমাত্র, কিন্তু সেই 
যন্ত্রের আত্যন্তরিক ক্রিয়াপ্রণালী কিকপ, তাহা শরীরবিদ্যাশান্্র ঠিক জানে 
না; এখন সেই কাজকর্মের প্রণালী বুঝিবার পথ বোধ হয় বাহির হইতে 
পারে। কিন্তু এই বৃহৎ কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া পাঠকগণের আর 
সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিব না। 


৩৮ 


২৯৮ + টি সাহিত্য || টা - ১২শ বৰ্ষ, “সম সংখা! | 


জগদীশচন্তরের পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত তত্বগুলি বৈজ্ঞানিকসমাজে শেষ 
পর্য্যন্ত কিরূপে গৃহীত হইবে, বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকসমাজে একটা বাহির 
হইতে উত্তেজনার আঘাত পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকসমার্জ-শ 
শরীর সেই উত্তেজনায় কিরূপ সাড়া দিবে, জানি না। উনবিংশ শতাব্দীতে 
বিজ্ঞান অতি দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ, করিয়াছে ; কিন্তু স্থিতিশীলতাস্ব বৈজ্ঞা- 
নিকসমাজের কোঞ্ঠাও প্রতিদ্বন্বী নাই। কেহ কোন নুতন তত্ব আবিষ্কার 
করিলে বৈজ্ঞানিকসমাজ সেই ব্যক্তিকে কতকটা সন্দেহের, কতকট। 
আশঙ্কার সহিত দেখিতে থাঁকেন। নূতন সত্যকে সহসা! অঙ্গীকার করিতে 
চাছেন না। অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত সত্য যতই মনোরমবেশে আন্ক, 
বৈজ্ঞানিকসমার্জ তাহাকে বাসদান করিতে স্বভাবতঃ কুষ্ঠিত হইয়া থাকেন। 
জলম্ত আগুনে উহার '“বিশুদ্ধি” বা “স্যামিকা” পরীক্ষা না করিরা উহাকে 
গ্রহণ করেন না। এইরূপ অগ্নিপরীক্ষার পর যাহা সত্য, তাহা উজ্জলতর 
হুইয়! বাহির হয়; আর যাহা অসত্য, তাহা অশ্নিপরীক্ষায় ভন্মমাত্র রাখিয়া 


যাঁয়।- জগর্দীশচন্ত্রের পরীক্ষিত তবগুলিও এইরূপ অপ্নিপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত . ৮ 


হইয়াছে। সেই অপ্রিপরীক্ষার পর উহার আকার কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে 
আমাদের বাক্যব্য় ধৃষ্টতামাত্র। ৷. 

" এরই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে জড়ের ও জীবের মধ্যে অন্ততর প্রধান 
ব্যবধান দূর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জড়ের ও জীবের মধ্যে ছুইটি 
প্রধান ব্যবধান রহিয়াছে, পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাহ প্রকৃতির উত্তে 
জনায় জীবদেহ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে। জীবদেহ অনুক্ষণ অবিরামে 
বাহৃজগতের প্রতি এই প্রতিক্রিয়া প্রয়োগ করিতেছে ; এই প্রয়োগ কার্ধ্যে 
অবিরাম চেষ্টাই জীবন । জড়দেহেরও_ যদি সেই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা 
বর্তমান থাকে, জড়দেহ বদি বাহ্‌শক্তির উত্তেজনায় বিকারলাভ করিয়া 
সাড়া দেয়, জড়দেহ যদি বাহপক্তির আঘাতে উত্তেজিত বা অবসন্ন, ব্যাধিপ্রপ্ত 
বা রোগমুক্ত হয়, তাহা হইলে জড়ের ও জীবের মধ্যে অন্ততঃ একটা ব্যবধান 
ভিরোহিত.হইবে। আর একটা ব্যবধান তখনও অভগ্র রহিবে, তাহা বল! 
আবগ্তক। জীব বাহ্‌ ভ্রগৎ হইতে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিয়া আত্মপোষণ 
করে, ও আত্মপুষ্টিসহকারে বংশবৃদ্ধিসাধন করিয়! স্বয়ং সংসার হইতে 
অবসর লয়, আপনার বংশধরে আপন ধর্মশ্মের সংক্রমণ করিয়! তাহার প্রতি. 
জীবনের খেলা খেলিবার ভার দিয়া যায়; জীবের এই অপর লক্ষণ, এই বিশিষ্ট 


জীবধর্দ, তখনও জড়ের ও জীবের স্ত্রীধ্যে ব্যবধানস্বরূপে প্রজ্ঞার চক্ষু আবৃত £ 


রাখিয়া সম্জদায়বিশেষকে আরও কিছ La সাস্বনাপ্রদান করিবে। 
শীরামেন্্রজুন্দর ছি | 





2 ৮ : ২৯৯ 


সহযোগী সাহিত্য | 


সাহিত্য । 
| মা বিংশ পতার্থীর কবিতা । 


রনায়ক বাকাই কাব্য বা-কবিত!। ভাবাভিবাক্কি তাহাব ফল। তীহাব উদ্দেশ. 
“কাবাং ঘশসেহর্থকৃতে ব্যবহাববিদে শিবেতবক্ষতয়ে । 
1২ সদ্যঃ পরনিবৃতি্বে কাস্তাসন্মিততয়োপদেশযুজে ॥ 
প্লেটো বলিয়াছেন, কবিরা বে সকল মহতী বাণীর উচ্চারণ কবেন, তাহ! তাহারাই: বুঝেন 
না। আমাদের দেশে আদি কবি বান্মীকির রসনায বাগ্দেবীব আবির্ভাবসম্বন্ধীয় প্রবাদেও 
অলৌক্ষিক শক্তিব পবিচষ | সঙ্ছচববিলাশব্যথিতা ক্রৌঞ্চীব শোকে কাতর কবিব মুখ হইতে 
সহস! কবিতাঁব উৎস উৎসারিত হইয়াছিল। তাঁহার পব সেই উৎসারিত উৎস হইতে যে প্রবাহ 
প্রবাহিত হইয়াছে, তাহ! গোমুখীনিঃস্থত গঙ্গাপ্রবছেরই সত যুগযুগাস্তর ধবিয়া তারতবর্ষের 
তপ্তুবক্ষে প্রিছ্ধতার সঞ্চার করিয়াছে। রামায়ণের পুণ্যকথা! আজও ভারতনর্ষেব গৃছে গৃহে 
গবিচিত। সে কথায ধর্ম্মের অয়, অধর্শের পবাজয়ক।হিলী সমুজ্রণতম বর্ণে চিত্রিত। সে 
কথায় পিতৃড়ক্তি ও পতিপ্রেমের উচ্চ আদর্শ, অপত্যন্ত্রেছেব আতিশয্য, সত্যের প্রতি অনু- 
শ-_চিত্তবিনোদন কবে । [91550 বা ভাবাবির্ভ।ব কবিহৃদয়ের রহস্ত। তাবাবেশকালে, 
ভাববিভোৌব কবি ভাবনির্দিষ্ট পথে চুন্বকা কৃষ্ট লৌহের মত চালিত হয়েন। 
| কবিতা ছন্দে বন্ধ হওয়াই রীতি, হইয়া চাড়াইয়াছে। আরিষ্টটল” বলিয়াছেন “ছন্দ:ই- 
কপিভ।র প্রাণ নছে। সিডনি এই কথারই পুনকক্তি করিয়া! বলিয়াছেন, ছন্দোবদ্ধ রচন! লা. 
ৰুবিয়াও কধি-হওয়া বায়; আবাব ছদ্দোবদ্ধরচদ।কাবমাত্রই-কবি নছেন। এ স্কল কথার 
বাখার্ধ্য কেনা অনুভন করিয়াছেন? জন্দানীৰ আমদানী সস্তা কাগ্রজ.ও এদেশের সম্ভ! 
ছপাপানা--এই ছুইয়েব কল্যাণে প্রতিমানে বস্তু! বস্তা ছন্দো বদ্ধ, রচন] প্রকাশিত হইতেছে । 
সংবাদপত্রে সে,সকলের বিজ্ঞাপন, কখনও বা সমালোচনা, প্রকাশিত হল্ন। কোন পুস্তক: 
ছুইথানি, বিক্ৰীত হয়--কোনখানি বা আদৌ বিক্ৰীত হয় ন!; সকলেরই চরম গতি এক-_. 
গুদামে কীটদষ্ট হইয়া পুরাতন কাগজেব দূবে কাঁগজের কলে যাঁইযা নিরব তিলাভ ও জশ্মা- 
স্তরব।দমতে.পুনরায়, কাগজ-জক্ম-গ্রহণ | 'এ সকমই যদি কবিত| হইত, তবে আমরা কধি- 
তার পর্বত নির্মাণ কবিয়! তাহার সমুচ্চ শিখবে দ্বাড়াইযা! দেবত্বের গর্ব করিতে পাঁরিতাম । 
কিন্ত হায়!--সে সকলের অধিকাংশই কবিতা নামের একাস্ত অযোগ্য, কবিতার অপমান ॥ 
তবে কেহ কেহ আশঙ্কা করেন, ছন্দের বাধা নঃ থাকিলে হ্বৃতঃজন্মলন্ধ কীটকুলের মত এই 
নকল টিবি পুস্তকের সংখ্যা কৰা যাইত না। এপন বটভলার “কবি*-- 


বা, -. 'প্ঙ্গায় ডুবেছে গণেশের মামা, 


অষ্টমীৰ দিন সৌকন্দাম। 1 
প্রভৃতি বিবিধ ‘কাৰ্য’ ও "মহাকাধ্য” বচনা করিয়া “একটি পয দিয়ে পড়’ বলিয়া পাঠক” 
সমাজকে (পাঁঠিকাঁদমাজকে বলিলেই অধিক, সঙ্গত হয়). সাদবে আহ্বান করিতেছেন, ৯. 
বিরীহ পাঠকের প্রতি এই যে, অত্যাচার, ইহা ছন্দের,পণ্ডী ধাকা সত্বেও চলিতেছে । লে 


৩০এ - সাহিত্য । ১২৭ বর্ষ, ৎম মংখ্যাঁ। 


গণ্ডী না থাকিলে যে কি হইত, তাহা কল্পনা করিলেও শিহরিবা উঠতে হয়।. অধ্যাপক 
স্যাক্সমূলবেব সহিত এই বিষযে টেনিসনেব কথা হইযাছিল। ছন্দেব সাঁধুবীতে টেনিসন 
সিদ্ধহস্ত । তিনি এই মৃত ব্যক্ত কবিয়াছিলেন যে, ছন্দঃ স্থুতির সহায়তা কবে। যাহা গুরু, 
তাহা আপনার ভাবে অল্প দূব ষাইযাই পতিত হয; যাহ! লঘু, তাহ! প্রতিভ।দত্ব গতিবেগে বহ 
দুর যাইতে পাবে। ওকরুভাব প্রস্তরথণ্ড অমিতবল ভীমসেনের প্রক্ষেপবেগে যত দূর যায়, 
অর্জনের গাওডীবনিক্ষিপ্ত লঘুশর তাঁহার অপেক্ষা নেক অধিক দুব যায়। স্রৌপদীর ববস্ববে 
লক্ষ্যভেদ ভীমের সাধ্যাতীত ; অর্চ্জনেব পক্ষেই সম্ভব । তাহার শর লঘু! কত পণ্ডিতের 
গম্ভীর উপদেশ এখন বিশবতগর্রত॥ অথচ কত তুচ্ছ কবিতা মুখে মুখে চলিয়া অসিতেছে। . 
ছন্দঃ কবিতাকে সংক্ষি্ করে। 

কর্বিভার অভাবেই ভাবের বিকাশ । কবিতায ব্যক্ত অল্প, অব্যক্ত অধিক। সেই অয়ন 
ব্যক্তে অধিক অবাক্ত বাক্ত হইধা উঠে। কবিভীব একটি তুলিপাতে পাঠকের বা শ্রোতাব 
হৃদরে বহু চিত্র ফুটি1 উঠে। কবিত।ধ শ্রোতা ই প্রথম-__পাঁঠক পরে। এই শ্রে।তাঁর মনে সামন্ত 
কথায বহু ভাবেৰ বিকাপসাধনই কবিতার উদ্দেন্ট, তাহাঁতেই কবিতার সার্থকতা । কবিতার 
এক চবণে যে ভাব ব্যক্ত হব, গদ্যের বহু পৃষ্ঠাতেও তাঁহা হয় না। কালিদাস উমীব বর্ণনায় 
বলিষছেন, “সঞ্চাবিলী পল্পবিনী লতেব 1” লতিকা হ্বভাবকোষলা ; পলব্বিক।শে তাহাব- 
কোমলত! যেমন বর্ধিত হইয়ছে__লাঁবপ্যপ্| তেমনই পরিস্ফ:ট হইয়া উঠিয়াছে, আবার 
লতিকা সঞ্চারিণী। তিনটি কথার উপমা শৈলহৃতর মনোজ্ঞ কোমলত!, অসাধারণ লাঁবণ্য- 
মাধুবী ও সঙ্গে সঙ্গে গতিবিভঙ্গ যেমন প্রকাশিত হইল--ভেমন গদ্যের শতশবাড়ম্ববেও 
প্রকাশিত হইত না। স্বপ্প কথাষ সকল বক্তবা ব্যক্ত হইল, বুঝি অধিকও হুইল। পাঠকের _* 
বা শ্রোতার মনে কল্পন।দীপ্রিপ্রক।শে ভাবের শতদল ফুটিয়া উঠিল। শেলী চাঁতকের বর্ণনা 
বলিয়াছেন, “like gn uubodied joy whose race is just begub.” কত সল্প 
কথায ভাঁব ব্যর্জ' হইল । টেনিসন প্রেসমদিবাপানবিহবল প্রেমিকের মুখ দিয়া প্রেসিকার 
বর্ণন| করা ইযাঁছেন-- 


"Rosy is the West, “পূৰ্ব্ব আকাশে গোলাপী কিরণ, 
Rosy is the Sonth, দক্ষিণ।কাঁশে গোল।পী ববণ,- 
Roses are her cheeks, দুই গণ্ডে তা'র গোলাপ মোহন, 


Aud 8 rose her mouth,” গ্রোলাপে উপমা সে চাক আনন |" 

এখানে একটি উপমাব সাহায্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও নায়িকার সৌন্দর্যা ব্যক্ত হইল। উত্ত- 
যের মধো সামঞ্রস্ত চিত্রিত হইল। গোলাপ ফুলে কল্পনায় আমাদের মনে যে সৌন্দধ্য 
ফুটিয! উঠে--তাহাব ওজ্বন্য, তাহাব সৌন্দৰ্য্য, তাঁহার কোমলতা, তাঁহার গর্বিত ভাব, সব 
সিলিয়|। আমাদের মানসপটে নায়িকার যে চিত্র অঙ্কিত করিল, চিত্রকরের তুলিকায় সে চিত্র 
ফুটা সম্ভব নহে। . 

যুগধর্ম্মেব প্রভাব সাহিতোর সকল অঙ্গেই লক্ষিত হয়--কবিতাতেও তাহ! পরিশ্ষ.ট । 
জাতীয় জীবনের কোন প্রধান ঘটনার ছায়া কবিতায় দৃষ্ট হর । জাতীয় জীবনে কোন ভাবের 
তরঙ্গ প্রবল হইলে কবিতাঁন্ন তাহার আঁঘাতচিঙ্ন থাকিব! যাঁষ। আতসী প্রস্তর যেমন ১৮. 
বিক্ষিপ্ত আলোকরাশিকে এক বিন্দুতে আনিষ। ভাহাব দাহকরী শক্তির বিকাশ করে ৬ 
সন্ুখধৃত ভ্রবো তাঁহার চিহ্ন অঙ্কিত কবে; কন্তীতা তেমনই জ্রাতীয় জীবনের প্রবল ভাবকে" - 
ব্রল্লায়তন পবিসবে বদ্ধ করিয়! সহজে দেদীপ্যমান করে। কবিহৃদয়ে ভাবের চিন্ত সহজেই: 
গ্রভীব হয়। কবিত1 কবিহদয়ের প্রতিবিম্ব । চসারের সময়ে ইংলণ্ড বিজস্নগৌরবন্ৃত্ত__ 


হাহা সহযোগী’ সাহিত্য । ৩০৯ 


আনন্দপ্রফুল্ল-তাই চসাবের কবিতায় আনন্দের প্রবাহ বীচিবিভঙ্গে- বেণী বিনাইযর়! বহিয়া: 
পিয়াছে.। শেলী ও বাযরণ ফরাসীবিপ্লবের কবি। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অসা- 
ধারণ উন্নতি হইয়াছে ; টেনিসনের কবিতার বিস্ঞানের ছায়াপাত লক্ষিত হইবে । কবি অ!প- 

" ন্যর-সসয়ের প্রচলিত ভাষ ছাড়াইতে পাবেন নাই | -তাহা। তীহার-সাফল্যের অন্ততস কারণ । 
কুতুহশী পাঠক ভঙন-প্রশ্ীত i০০৪ পুস্তকের -সমালোচনার, অভ্িব্যকজ্রিবাদের আভাষ 
টেনিসন ডারউইনের পূর্বেও দিয়াছেন কি না, তাঁহাঁব.বিচাব দেখিতে পাইবেন। j 

'উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইবা পিয়াছে।- :৫সদিন উনবিংশ শতাব্দীর কল্পনাবছল 
স।হিত্যে কাহার কাহার প্রাধান্য বচন৷তীত, তাঁহার আলোচনায় এক জন বলিয়াছেন 
বারণ, গেটে, স্কট, বলজাক ও টুর্গেনিফ । এখন. বিংশ 'শতাব্দীব আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
বিংশ পতান্দীর সাহিত্যের কোঞ্টী কাটিবর ধুম পড়িধা পিযাঁছে। ভবিষ্যৎবক্তাও অনেক 
ভবিষ্যৎবানীও অনেক | ভট্টপল্লী, ষীরামপুর, নদীয়! ও তপ্তপ্রেস পঞ্রিক! অনেক । মতও 
বছবিধ। 

এই বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের__গদ্য :ও পদ্য উভয়েরই কৃতি, গতি, পরিণতি কি হইবে? 
তাহার আলোচন! চলিতেছে ।_বর্তমান ক্ষেত্রে কবিতার কথাই আমাদের আলে|চ্য | গলি 
(রচর” পত্রে প্রকাশিত সুকবি হার্বাট ওযাবেণের: প্রবন্ধ আসাদের প্রধান অবলম্বন। এখন 
বিংশ শতান্দীব আগমনে জিজ্ঞাস্য, 
| : কিরূপ কবিতা! তা'র, কে বা কিরণ) 

প্রকাশ করিয়া! সব কহ বিবরণ ! 

*_ ২চ্সাবের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের কা ব্যগ্নপনে বহুদিন কোন নি EE উদয হয় নাই 
ইংলণ্ডের কাব্যকুণ্ডে কোন কলক্ড কোকিলের কুজিত শ্রুত হয নাই। চসারের তিরোভাব. 
ও ভাহার অব্যবহিত পরবর্তাঁ প্রকৃত কবির আবির্ভাব-এই ছুই যটনার-ম্যুধ্য দেড় শত বৎ্স- 
রের ব্যবধান। ইংলণ্ডের কবিতার ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বে কেবল একবীর ইর্টিয়ীছে, 
এমন নহে। তবে ব্যবধান এত দীর্ঘকালন্থায়ী হয় নাই। যাহা হউৰু, লেখকের মতে এরূপ 
ঘটনার পুনরাবৃত্তিসস্তা'বন! স্বদূরপরাহত। কাউপারের মৃত্যুকালে অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ 
হইতে না হইতে উনবিংশ. শতাব্দীর স্বাগততুর্য্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণডের কাব্যকাননে 
নববসস্তের আবির্ভাব হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বারণ, কৌলরিজ, শেলী ও কিট্‌স্‌ এই বসত্তের 
“কলকণ্ঠ গাধক হন্দর | শতবর্ষে এই সঙ্গীতের বিরাম লক্ষিত হয় নাই--শতাব্দীব্যাপী 
সঙ্গীতন্রোতঃ ইংলগকে শ্রীসমুক্দল' করিয়া রাধিয়াছে। এখানেও শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে 
সঙ্গীতের বিরতি। বিন্ময়ের বিষয় বটে শৃতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেও পরিবর্তন 

পরিক্ষট। 

এবারও কি শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের নিবৃত্তি হইবে? আমবা যে পুবাতনের 

* গতনের সঙ্গে সঙ্গে নৃতনের সম্মুধীন হইয়াছি, তাহাতে আর সন্নেহমাত্র নাই। এই নৃত- 
নের গতি ও প্রকৃতি কিরূপ হইবে? বহুদিন পুর্ধে টিওাল তাহার: Fragments of 
৪০i০n০০ প্রস্থ লিখিয়াছিলেন, ভবিব্যতে কবির কাধ্য আরও গুরুতর । এখন ধর্মতত্বের' 

শ্বাহের ন্তর্ধানে যে বেলাভূমি নগ্ন হইয়! পড়িয়াছে, তাহাকেই কবিতায় সমাচ্ছাদিত 

তে হইবে। এই ভবিধ্যখবালীর সাফল্যেষ অন্ত আমর! উদগ্রীব হইয়| চাহিয়া ছিলাম ।" 
আসর! নূতন শতাব্দীতে নূতন যুগেৰ কবিদলেক্ঠটনিকট অনেক প্রত্যাশা করিতেছিলাম। 
কিন্ত হায়1-_টিও।লের মত সুস্মদশীরও ভ্রম হয় ! মানবের সকল আশা পূর্ণ হয় না। অচি- 
ত্বিতপূর্ব: ঘটনার অতর্কিত আগমনে আসাদের কল্পনার লুতাতস্ত্ল মুহুর্তে ছিন্ন ভিন্ন” 


৩০২ পর সাহিত্য, |: ১২শ বর্ম, ৎম মংখ্যাঃ 


হইয়া.যায় । নহিলে আজ--এই সভ্যতার গর্বদৃ্ধ অভুাদয়কালে, এই, সংগ্রামের ও শিক্টা- 
চার বাহুল্যেব যুগে, হেগে “শাস্তিদসিতির" অসারতা! প্রতিপন্ন করিয়া! বু সমর্ের বহি 
শিখা সভ্যতার কৃত্রিম আবরণ ভশ্পসাৎ কবিয় “সভ্য” জগতের অন্তনিহিত কদরাতীর উপঙ্গ- 
মুর্তি জনসমাজে উপস্থিত করিত নাঁ। ইংলণ্ডে উন্মত্ততার তাওবনৃত্যে দিক 
লেলজিহ্ব, বিকটদ্বশনা নরবক্রবপ্লিতখর্পর! নৃমুওসালিনী এখন ইংলণ্ড সপপুজিত1? ২ 
তাঁহার মন্দিরসম্মুখে নিত্য শত শত নরুবলির উৎসবে ভামসিকতাঁর পুঁজ হইতেছে। ' আর 
ইংলণ্ডের জনগণ সমাজ, সভ্যতা, শ্লেহ, মমতা সব ভুলিয়া সেই পূজায় যোগ দিয়াছে। চেম্ষাঁ- 
লেন, বেড্স ও মিলনাব. সে পুজার পুরোছিত, কিপলিং প্রভৃতি সে পুজার, তন্ত্রধার 
Imperialism সে পুঁজ।র মহাগস্ত্র । বার্ক, ব্রাইট প্রভৃতি কর্তৃক সেখবিত ইংলণ্ডের, মিণ্টন; ষ্ঠ 
2285 এ অধঃপতন দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, রি 
“আমারে ফিরা লহ, অয়ি বনন্ধরা, I 
| কোলের সম্ভান তব ।* 
বর্ত্তমান লেখকের.মতে বিশেশতাব্দীর, কবিতা সা্জাজ্যের কবিতা, বিজ্ঞানের কৰিতাঁ। । 
Imperialism এখন কবিতার প্রধান বিষষ | যে ইংলতডে একদিন মিল্টনের বন্ত্রকণ্ঠে ধ্বনি . 
উঠিয়।ছিল,--"45908৪ 0 L০৮৭,” যে ইংলগ্ডে সেদিন ও টেনিসনের কল্পনা প্ধ্রা্ শাস্তির 
বর্গ" রচনা করিবার সম্ভাবনা দেখিয়া ছিল রি 
“Till the war drum, throbb’d no longer, and the battle- শী were চি gq, 
In the Parliament of man, in the Federation of the world."* ‘ৰ 
সেই ইংলণ্ডে এখন কিপলিং ইংরানেব আত্মন্তরিতা তৃপ্ত করিয়া সম্পূজিত । অন্যজাতি & 
সকলকে “মাf devi!--half ০i!৭” বলিল্পা ইংরাজকেই বড়, করিয়া আদৃত। বিংশ 
শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সত্যতার এই কি পরিণতি ? ‘হায় বিধি চাদে হৈল রাহুরু আহার”? 
কাহহি আশ আজ কে বসিবাছে! “দেবতার সিংহাসনে বসেছে দানব 1", ্র-ছু্দিশার 
দিনে অকালনির্ব্বপিতক্সীবনদীপ প্রতিভাবান ঠিফেনসের কথ মনে পড়ে । “সে দিম, কবে 3 
হবে” ্ 
"When Rudyards cease from Kipling 
And Haggards ride no more.’ : | ৪ 
সে বাছা হউক, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক .যলেন, সাজাজ্যের কবিতা কিনপ হইবে? ভার্ডিল 
ও হরেস বোমান সাজাজ্যেব স্বাগতসীতি গাহিয়াছিলেন। কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শতাব্দী 
ব্যাপী সাহাযোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার গতিরোধ। .ইংবাঙ্গের সামান্য ও সাদ্রাজোর কবিতাও 
কি এই পথের পথিক হইবে 1 টেনিসন ইংরাজী ভার্জিল, তিনি ইংরাজ স।আ।জ্যের ' প্রথম” 
রুবি; তিনিই কি শেষ কবি হইবেন? ' তাহা বোধ হয়-ন!; কারণ, রোমান সাঁতাজোর 
সহিত ইংরাজ সাজ।জোর প্রভেদ আাছে--ইংরাজ সাজাজাকে আত্মরক্ষার জন্ত সদা চে্টিত * 
ধাকিতে হইবে । রোমান সাত্রান্থ্য যে সকল অংশ লইয়া পঠিত ছিল_সে সকল অংশ 
স্বেচ্ছায় অধীনতাপাশবদ্ধ হয় নাই-_হুযৌগ পাইলেই সে- বন্ধন বিচ্ছিন্ন কবিতে উদাত' 
ছিল। যে সকল অংশ লইমব। ইংরাজ সাআজ্য জনি সে সকলই ইংলণ্ডের জা 1 ইংর 
জেব সন্বন্ধে কিপলিং পাহিয়ছেন,_ ্ a 
“করে বটে বাস যারা মশদেশান্তরে, : নি টা 
হৃদয় তাদের কিন্ত রছে এক স্থানে।* 
কারণ, দুর ইংলেও ভার! দেশ বলি.জানে,।* .ইংল্ওের ছুহিতূগণ পুরর্থাপরিবেইরা 


ক 


ভা, ১৩০৮ । সহযোগী সাহিত্য। ‘৩৪৩ 


সমাজ হইয়াও জননী ইংলঙের স্বহস্তদত্ত মুকুট পাইতে প্রয়াসী হর, পরা করে, "Mother 
crown me Queen.” এখনও:টেনিসনেব সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচিত হইতেছে। ডাছার 
প্রভাব, যে এখনও অক্ষুপ্, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। 

টি আবার টেনিননই ইংরাজ কবিদ্লে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের কবি। তিনি মত ব্যক্ত করিয়! 
ছিলেন যে, বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভবিষ্যতের কবি অতীতের কবির অপেক্ষা প্রচুর রচনার বিষয় 
পাইবেন 1. 

,সরুল ললিত কলার মত কবিতাও ভাবমূলক ; কবিতার ভাবেব অভিব্যন্তি বত অধিক, 
চিন্তার অভিব্যক্তি তেমন নহে। আনন্পদ।নই কবিতার ধ্য উদ্দেস্ত তাহাতেই তাহার 
চরম ও পরম সার্থকত1। এই আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা ০ বা শ্রোতার 
হদয়ের প্রসারবৃদ্ধি করে; উদারতা সব্বর্দ্ধিত করে। 

এখন দেখা যাইতেছে, বহু কবি ও অভিনেতার চেষ্টায় রঙ্গালয়ের যে পরিমাণ শ্ীবৃদ্ধি হই- 
কাছে, তাহাতে রঙ্গালয়ে প্রকৃত কবিতার স্থানাভাব হইবে ন।। 

০, মিষ্টার ষ্টিফেন ফিলিপ্স সে দিন একটি কবিতায় বিংশশতীব্বীর ভবিষ্যতের বন দেখিয়া 
ছেন। দে অনবদ্য কবিতা অমিন্দযনুন্দর স্বপ্রমাধর্য্যে সপ্রীবিত | হৃথ ও স্বাস্থ্যের আবির্ভাব 
হইবে। যুদ্ধ ধাকিবে না (1), মৃত্যুর অবসান হইবে--সৃত্যুতে বন্ধুবিচ্ছেদসম্তাবন। খাকিবে 
ল।। এ সব স্বপ্নই বটে ! কিন্ত “আশ। ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও"--লূতন যুগের কবিকুল 
শান্ততর সংসারের সঙ্গীততোতে অগতের কর্ণ কুহর তৃপ্ত করিবেন। 

মা প্রবন্ধলেধকের এই কথার প্রতিবাদ করিয়া “লিট্রেচর* বলেন, জাতীয় উন্নতির যুগের 

সঙ্গে'যে সাহিত্যে উন্নতির বুগ্গের আবির্ভাব হয় নাই--এমন দৃষ্টাত্তও প্রচুর । গেলো” 
পনেসস বুদ্ধের কলে গ্রীক সাহিত্যে পেরিক্লিসের যুগের আবির্ভাব নহে। শেষোক্ত পুর্ব্বো- 
ককের ু্ববর্তী_ পরত নহে। ইংলগ্ডে ars ০৫ the 3059৪ কোনও »সক্তিজ্দুগের 
শর্ট নহে। রাণী আনের রাজত্বে ইংলগডের কাব্যশতদল শত-দলে বিকশিত হইয়! উত্িয়া- 
ছিল; কিন্তু তখন “অসিৰনৎথকা রণ নীধব । 

প্রকৃতপক্ষে কবিতা শান্তির। যুদ্ধের কবিতা! সামঙ্সিকমাত্র ; কিছু ক্ষণের জন্য তাহা 
জনসাধারণের মনে অসাধারণ অধিকার সংস্থাপন করিতে পারে বটে, কিন্তু সে প্রভাব 
চিরস্থায়ী হইতে পারে লা) তাহার খদ্যোতরীপ্ডির নিৰ্বাণ অবশ্তন্তবী। উত্তেজক মদ্যের 
মৃত তাছারও অবসাদ জাছে। সে কবিত। মানবহৃদত্ের কোন স্থায়ী ভাবের ভিত্বিতৃজিতে 
প্রতিষ্ঠিত নহে-; তাহ। থটনাপরিবর্ত্তনের সামান্ত ক.ৎকারে ফাটিয়। বায়। তাহার স্থাহিত্ব 
অসম্ভব । 

যুদ্ধবিপ্রহের কলরব অল্প দিনেই ামিয়া বায় উন্মত্ত জীবন তাহার পর অবসাদ প্রাপ্ত 

* হয়; তখন মহত্বের কবিতার সধুব মুরলীধ্বনে জাতীয় জীবনে নবজীবনের সঞ্চার করিতে 
পারে। 


পা 


৩১৪ ২, ০ | ০ 


। “ 1.2. 7 : 
পুরাতন ভূত্য । : 
“বল্চি এখনি দূর হও 1» | 
“আজ্ঞে কি দোষ করলুম ?” 
“বেটা নবাবুত্র হয়েচ, কি দোষ তার আঁবার তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে 
হবে! ভাল চাও ত এখনি দুরে হও, নইলে শেষে ঘাড়ে ধরে, বার” করে 
‘দেব ।” 

__ “আন্তে যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, আপনি নি এইবার আমাকে 
ক্ষমা করুন, আর কথনে! এ রকম কাজ হবে না। আপনার পায়ে, ধরে ভিক্ষা 
চাচ্চি।%. 7872 2 
' “কোন কথাই শুন্তে চাইনে, এখনি কেঃর' হও, এই নরওয়ান-_* 

1 তখন পুরাতন ভৃত্য অযোধ্যা আর একটিও কথা ন! বলিয়া, বাবুকে. প্রণাম ১ 
করিয়া একটি ভাঙ্গ! সিন্ধুক ও ছেঁড়া মাছরে জড়ান বহুকালের তৈবনিষিকত ৯ 
'অক্জারকৃষ্ণ একটি বালিস সুটের'মাথায় দিযা'ধীরে ধীরে বাটার বাহির হইয়া 
চর্লিল ভর দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ঝি নিস্তারিণীকে দেখিতে 
পাইয়া বলিল, “নিস্তার, আমার কাছে মহকে, একবার এনে দিছে পার, যাবার 
,আগে একবার শেষ কোলে করে নিই ৮* 

নিস্তারিণী বলিল, “আমাদের কি আর ইচ্ছে নেই, তা’ আমরা কি করব 
‘বল, বাবু যে তোমার কাছে মেয়েকে দিতে মান! করেচে। --দিলে কি আর 
,রুক্ষে আছে। তাই ত, এতদিনের পুরোগা লোকটাকে এমন্‌ কল্পে, আমাদের 

.অদৃষ্টে না জানি কত লাখি ঝাঁটা আছে।” শেষোক্ত কথাগুলি নাসিকা- নির্গত 
ঈষৎ ভগ্রহ্থরে পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে নিস্তারিণী বাটীর মধ্যে প্রবেশ 
করিল। অযোধ্যা খানিকক্ষণ দাড়াইয়া বায হতাশমনে চলিয়া গেল ॥ .." 

অযোধ্যা বহুকাঁলের পুরাতন ভূত্য। ইরিহর বাবুর পিতার নিকট সে 
কাঁদ করিয়াছে। হরিহর বাবুকে সে স্বহস্তে মানুষ করিয়াছে, এবং “= 
তাহার পঞ্চমবর্ষায়া কন্তা মনুকে ( বুণালিনী ) মাহৰ করিতেছিল। স্বর্গ, 
কর্তা ইহাকে পুল্রনির্কিশেষে সেহ অনুগ্রহ করিতেন। তাহার আমলে অযো- 
ধ্যার খুব সুখ ও প্রতিপত্তি ছিল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা পর্যাস্ত ইহাকে 


শত 


ভাদ্র, ১৩*৮। পুরাতন ভূত । ৩৬৫, 


মানিয়া চলিত। কর্তার মৃত্যুর পর হর্িহর বাবুও বরাবর অধোধ্যাকে একটু 
সমীহ করিয়া চলিতেন । কিন্ত ছুই বৎসর হুইল দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণের্‌ 
_ পর হইতে হরিহ্র বাবুর কেমন ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়াছে । নূতন গৃহিণী 
পুরাতন ভৃত্যের মর্য্যাদা কি বুঝিবেন ! অযোধ্যার কর্তৃত্ব তাহার একে- 
বারে অসহ্থ বিষতুল্য বোধ হইত। তিনি চাহিতেন, প্রাচীন ভৃত্য তাহার 
নিকট নিতান্ত নরম থাটো হইয়া চলে, কিন্ত অযোধ্যা সব সময়ে তাহা পারিয়া 
উঠিত না। এই জন্ত প্রভুপত্রী ও ভৃত্যে প্রায়ই বিটি মিটি বাধিত। আজ 
অধোধ্যা আর থাকিতে না পারিয়া মুখের উপর দুই এক কথা শুনাইয়। দিয়া- 
ছিল। প্রতুপত্থী কাদিয়! আকুল, ধুয়া ধরিলেন,_অযোধ্যাকে না তাড়াইয়া 
দিলে তিনি জলম্পর্শও করিবেন ন!। এই জন্য হরিহর কর্তৃক অযোধ্যার 
এইবূপ-লাঞ্না। | 
এইরূপ তিরস্কত অপমানিত হইয়াও অযোধ্য! যে থাকিবার জন্য একাস্ত 
অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, বারবার ক্ষমাভিক্ষা' চাহিয়াছিল, তাহার যে অন্ন 
এ মারা গেল কিছ তাহার যে অন্ত গতি নাই--সে অন্ত নয়। সে জানিত, চেষ্টা 
করিলে অন্ত স্থানে ইহ! অপেক্ষা বেশী মাহিনায় চাকরী পাইতে পারে। কিন্ত 
্বার্ের প্রতি তাহার আঁদৌ দৃষ্টি ছিল না। ত্রিশ বৎসর ধরিয়_ যে পূরিবা- 
রের জন্ম মৃত্যু উৎসব রোগ শোক বিপৎপাতে নিতাস্ত আপনার জনের মত 
হাসি অশ্রু শরীরের রক্ত সম্মিলিত করিয়া আসিয়াছে, যে গৃহের প্রত্যেক ছোট 
বড় সকলের শৈশবদৌরাক্ম্যের নাঞ্ছচন| আজ পর্য্যস্তও দেহে ধারণ করিয়া 
আছে, যাহার কড়ি বরগা ইট পর্য্যস্তও তাঁহার নিকট নিতান্ত পরিচিত 
আত্মীয়বৎ--প্রভু যদি মোহবশতঃ অপমানও করিয়া থাকেন, কেমন করিয়া 
সেসে পরিবার সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায়! বিশেষতঃ মনু 
তাহার প্রাথ। সে জানিত, তাহাকে ছাড়িয়া মন্ এবং মন্থকে ছাড়িয়া ষে. 
, একদণ্ডও থাকিতে পারিবে না। কিন্ত মনিব যখন কিছুতেই গুনিলেন না, 
তখন সে আর কি করে ? তাহার মনে যাহা হইতেছিল, তাহা সেই জানে! 
+ বহিষ্কৃত হইয়া অযোধ্যা মনিববাড়ীর হুই চারিথান! বাড়ীর পরে এক 
রমালাপী মণিহারীর দোকানে গিয়া উঠিল । মানে মাসে দোঁকানদারকে কিছু 
দিবে বলিয়া তাহার সহিত সেইখানে থাকবার ও খাইবার বন্দোবস্ত করিল। 
আসল অভিপ্ৰায় এই যে, এইখানে থাকিলে ঝির সঙ্গে মন্ত যখন রাস্তার 
+ এ দিকে বেড়াইতে আনিবে, তাহার সহিত দেখ হইবে। 


৩৯ 


৩ ' সাহিত্য । * ১২শ বর্ষ এম সংখ্যা ॥ 


অপরাহে বির সঙ্গে রাস্তায় বেড়াইতে আসিয়া . মনু প্রায় প্রত্যহই অযোন 
ধ্যাকে দেখিতে পাইত। বাড়ীর কেউ কোথাও আছে কি-না;' একবার 
এদিক ও দিক দেখিয়! একেবারে সবেগে অযোধ্যার কোলে ঝাঁপাইয়া ' 
ও তাহার গলা ভ্রড়াইয়! ধরিয়া চুম্বনে-চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া কত” য়ে 
প্রশ্ন করিত, তাহার ঠিক্‌ নাই । “বাবা তোমাকে দুষ্ট, বলে,” “বাবা"তোমার 
কাছে যেতে বারণ করে”, “তুমি বাবাকে বল না আর কর্বে.নী”,ণ্তুমি কোথা 
থাক, কি খাও” ইত্যাদি। কখনও কখনও বাড়ী হইতে ছুই একটা! পয়স! 
ছআানিয়! অযোধ্যাকে দিয়া বলিত, “তুমি এই পয়সা নিয়ে মুড়ি কিনে খেও 1 
তখন অস্থরতুল্য ভীমদেহ অযোধ্যার দির ন রস সত্বেও 
চোখ দিয়! অল পড়িত।- - 

একদিন মস্থু বারাপায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়ে অযোধ্যাকে রাস্তা 
দিয়! ধাইতে দেখিয়া! ডাকিল, বলিল, “তুমি হুকিয়ে আমাদের বাড়ী একবার 
এস না!” ঠিক এই সময়ে হঠাৎ মন্থর পিতা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত 
হুইলেন। মন্ পিতাকে দেখিয়া ভ্যাবাচাকা খাইয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া কি. 
করিবে ঠিক্‌ করিতে না পারিয়া! অযোধ্যাকে বলিল, প্তুমি হট: তুমি চলে 
যাঁওপ*স্সন্্ ধেঁকি জন্ত কি' ভাবে কথাগুলি বলিল, সত্যের তাহা আর 
বুঝিতে বাকী রহিল না। মনও মনে মনে বেশ বুঝিল, ০০ 

কথা কখনও অন্যভাবে গ্রহণ করিবে না") 

' একদিন বাবু ষখন গাড়ীতে উঠিবেন, অযোধ্যা পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া 
শেষ একবার চেষ্টা করিয়া দেখিল, যদি তাহাকে রাখেন। বাবু যখন কোন 
মতেই সম্মত হইলেন না, তখন অযোধ্যা মনে মনে ভাবিল, মনকে দেখ! 
দিয়া কেনই বা তাহাকে কষ্ট দিই, এবং আমিও কষ্ট পাই। অতঃপর. মণি- 
ছারির দোকান হইতে বাঁসা' উঠাইয়। লা বে কোর চলিয়া গেল, কেহ 
বলিতে পারিল না। ৬ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । -. 


লোগ চা বাইখা পর ইত হি কা বাইচ গার 
তাহার খেলা! ধূলায় স্পৃহা নাই, আন্কিরে রুচি নাই ; মনে ক্ষতি নাই '; সারা 
দিন সে মুখ তার করিয়া থাকে। 'অপরাহে বেড়াইতে গিয়া ঝিকে ঠেলি 
* মণিহারীর দোকানে. লইয়া যায়; সেখানে গিয়া দিজ্ঞান। করে," অযু!” 


ভাত্র। ১৩৮). পুরাতন ভৃত্য । ৩০৭ 
কোথায় ?*-দোকানদাঁর প্রত্যহই বলে, “মা, দে ত এখানে-নাই।” . 
মনুর মুখখানি কষ্টে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া যাইত। 

৮67 অযোধ্যার অন্ত ভাবিয়া রিনি TRE TE 
প্রায় বৎসরাবধি ভুগিয়া আরোগ্যলাভ করিল বটে, কিন্ত অযোধ্যাকে সে 
একেবারে ভুলিতে পারিল না। 

মন্গ যখন ব্যায়রামে ভূগিতেছিল, অনেক জায়গা হইতে তাহার বিবাহের 
সমন্ধ আসিতেছিল। হরিহর- বাবু জমীদার, তাহার কন্তার সহিত বিবাহ 
দিবার জন্য অনেকেই লালায়িত। মন্থুর ব্যায়রামের জন্ত হরিহর বাবু এত 
দিন কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এক্ষণে একটি ভাল.পাত্র মনো- 
'নীত করিয়া তাহার সহিত কন্তার বিবাহ দিয়া ঘরজামাই রাখিবেন, সমস্ত 
ঠিক্ঠাক্‌ করিলেন । 

মনু হরিহর বাবুর একমাত্র কন্তা ও বড় আদরের। অল্পদিনের মধ্যে 
খুব-ধূমধামের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হুইল। বহুদিন- ধরিসা থিয়েটার নাচ 

প্রভৃতি রুত যে আমোদ প্রমোদ হইল, ভাহার ঠিকানা নাইএ হায়, মুর 

৮7 বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী)যদি এই সময়ে বাঁচিয়া থাকিভেন! 
মনুর মাকে ম্মরণ করিয়া বি oleh Rho 
।অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। 

কিন্ত বিবাহের পর যে ঘটনা ঘটিল, EET EE 
'কদলীবৃক্ষের স্তায় একেবারে ভূমিশায়িত করিল। বিবাহের এক মাস 
পরেই জামাইটি কলেরা যোগে: আক্রান্ত হইল ।, কলিকাভার বড়. বড় 
‘ডাক্তার দেখান হুইল, কিছুতেই, বাঁচিল ন!। হয়িহর বাবু আর বিছান! 

“হইতে উঠিতে পারিলেন ন! ।: কন্তার দলা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ যেন ফাটিয়া! 
বাহির হইতে লাগিল। কম্তার মুখের দিকে চাহেন, আর দুই গণ্ড বাহিয়া 

* অশ্রজলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যায়। সমস্ত আমোদ- আহ্লাদ, এমন কি, 
মাছ খাওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন। কন্য! আপনার দারুণ অবস্থা বুঝিতে 
না পারুক, অন্তকে কাদিতে দেখিলে সেও উচ্চৈঃশ্বরে কার্দিত। 

fr :'হরিহর বাবু মনে মনে ভাঁবিলেন; হয়ত নিরপরাধ প্রভুভক্ত অযোধ্যাকে 
'তাড়াইয়া দিয়াই তাহার এই সর্বনাশ ঘটিল । এই ভাবনা কুশাস্কুরের স্তায় 
দিবারাত্র তাহার মৰ্ম্ম বিদ্ধ করিতে লাগিল । . অযোধ্যাকে খুজিয়া আনিবার 
জন্ত-চারি দিকে যোক' পাঠাইলেন, কেহ কিছু ঠিকানা করিতে পারিল না 


) } 


A . মাহিত্য 1 ১২শ বর্ষ, ধম সংখ্যাঃ 


অযোধ্যার দেশে চিঠি লিখিলেন। সেখান হইতে উত্তর আসিল, আনব 
হুই তিন বৎসর যাবৎ অযোধ্যা দেশে যায় নাই । 
'_ হরিহর বাবু দিন দিন কঙ্কালপ্রায় শীর্ণ হইতে লাগিলেন। উর 
বাযুপরিবর্তনের জন্ত তাঁহাকে বিশেষরূপে পরামর্শ দিল। হ্রিহর বাবুর 
অনিচ্ছাসন্বেও আত্মীয় স্বজন জোর করিয়া তাহাকে বিলাসপুরে পাঠাইর। 
দিল। সঙ্গে তাঁহঠর স্ত্রী ও মন্থ গেল। 

কলিকাতার জমীদার বাবু আসিয়াছেন, গ্রামে হৈ চৈ পড়িয়া .গেল। 
দরিদ্র ভিখারী দোকানদার সকলেই ভাঁবিল, এগ 
ই বাজে রমার ছান ত হতে লারিতে। | 

ছুই মাস গত ভ্ইয়াছে। রাত্রি প্রায় এগারোটা, জ্যেষ্ঠ মাস । হারা | 
বাবু বিছানায় বসিয়া! বসিয়া পাৰ্শ্বস্থিতা নিদ্রিতা কঙ্কাকে বাঁতাস করিতেছেন: 
তখন শ্বামী স্ত্রী কেহই আহার করেন নাই। এমন সময়ে বাহিরে ভীষণ 
রে রৈ শব্দ শুনা গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে বহুতর মশালের আলো দেখ! দিল।. 
হরিহর সভয়ে কন্তাকে বুকে চাপিয়! ধরিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বাহির হইবার 
উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দস্যদল সবলে দরজা! ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ 
'করিয়হ্রদের বাঁধিয়া ফেলিল। তৎপরে আগুন ধরাইয়া বাক্স ভাক্ষিয়া- 
যে যাহা পাইল, ছুই হস্তে লুষ্ঠন করিতে লাগিল। সকলে যখন এইরূপ, 
কার্যে ব্যস্ত, মনু হঠাৎ “অযুদ্বা” “অযুদা” বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘলপতির; 
কোলে ঝাঁপাইয়। পড়িল। সে তাহাকে কোলে করিয়া খানিকক্ষণ নিঃস্পন্দ, 
নির্বাক হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহ্লি। তাহার পর দলের সকলকে 
ডাকিয়া বলিল, “যা” হইবার হইয়াছে, এক্ষণে সমস্ত জিনিষপত্র রাখিয়া! 
তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও, যে আমার কথা অমান্ত করিবে, এই 
খড় দ্বারা তাহার মুণ্ডপাত করিব !* দরস্থ্যর! ব্যাপারখাঁন! কি বুঝিতে ন! 
পারিস সর্দীরের আদেশে বিষধ্নমনে চলিয়া গেল। তখন অযোধ্যা! প্রভু ° 
ও প্রভুপত্বীর বন্ধনমোচন করিয়া পা জড়াইয়! ধরিক্না বলিল, “এখন আমাকে 
পুলিশের হাতে দিন আঁর যাহাই করুন, আমি আর আপনাদের ছাঁড়িতেছি _. 
না।* হরিহর বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “অযোধ্যা, তুমি এর 
'মামুষ করিয়াছ, ভুমি আমার পিতৃতুল্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমাকেই, | 
যে কত খুঁনিয়াছি, তাহার ঠিক নাই ।» . 
।.।গকলে প্রক্কৃতিস্থ হইলে অযোধ্যা. বলিতে লাগিল,-_“মন্থকে . ছাড়িয়া 


৮ বৰ্ষাব্ণনা । ৩০৯ 


‘চলিয়! যাইবার পর আমি ষেন ঠিক পাগলের মত হইয়াছিলাম। কত দিন 
যে অনাহার অনিদ্রায় কাটাইয়াছি, তাহার ঠিক নাই। ছোট মেয়ে দেখি- 
"লেই মন্তুর কথ! মনে পড়িয়া আমার বুক কাটিয়া যাইত। ক্রমে ভগবানের 
প্রতি অবিশ্বাস আসিল, মানুষের উপর দ্বণা জন্মিল, দয়া মায়! সেহ সমাজের 
কৌশল এবং পাপ পুণ্য কথার কথ! বোধ হুইল । অত্যাচার নিষ্ঠুরতাই 
আমার মূলমন্ত্র হইল। শেষে এক ডাকাতের দলে মিক্শলাম। আমার 
আকৃতি দেখিয়া তাহাবা আমাকে দলপতি করিল । এই বিলাসপুর হইতে 
পাঁচ ক্রোশ দুরে আমাদের আড্ডা । হায়, কত লোকের যে সর্ধনাশ করি- 
যাছি, তাহার ঠিক নাই। শুনিলাম, কলিকাতা হইতে এক বড় লমীদার 
বিলাসপুরে আসিয়াছেন, সেই জন্ত আজ রাত্রে এইখানে ডাকাতি করিতে 
আসিয়াছিলাম। কে জানিত, এখানেই ,আপনাদের দেখিতে পাইব 1» 
: রাত্রি অধিক হুইল দেখিয়া হরিহর বাবু ভৃত্যকে আহারের যোগাড় 
‘ করিতে আদেশ দিলেন, এবং বলিলেন, অযোধ্যাও তাহাদের সঙ্গে আহার 


*-করিবে। 
_- সকলে আহারে উপবেশন করিলে হরিহুর বাবু নিজ হাঁতে করিস! 
অপর্যাপ্ত মাছ মাংস অযোধ্যার পাতে দিলেন । অযোধ্যা বলিল মনু, 


দিদি এস, আগেকার মত এক সঙ্গে থাই ।” হরিহর বাবু ছলছলনেত্রে 
বলিলেন, “মঙু যে বিধবা, ও খাইবে না।” হাতের ভাত আর মুখে 
উঠিল না, অযোধ্যা সেইখানে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। 

ll ্ীনুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 





এর বর্ষাবর্ণনা । 

- [ কালিদাস-কৃত খতুসংহারের বর্ষাবর্ণনার অনুবাদ 1] 

হের প্রিয়ে কিবা শোভা! কাঁসিজনপ্রিয ৫মন্ত কুপ্তরের মত জলভর! নয মেখ 
বর্ষাক 


তি রা 
স্পস্ট 


— বাজে ; 
প্রভাবে প্রদীপ্ত অতি ;--সমুদিল যেন তড়িত-পতাকা যেন ; অশনি, মাদল সম 
EE . সহীপাল । রি বাজে ।-১ 


৩১০ 

গগনের চারি ভিতে নবঘন উদিল। 
গর্ভিণী-চুচুকপুটে যে নীলমাধুরী ফুটে, 
কোথ। বা সে নীলযূপে নব লোভ! ধরিল ; 
কোঁধা! শোভা! অনুপম দলিত অঞ্জন সম ; 
কো! নীলপম্মপত্র-সম কান্তি ফুটিল। ২ 
সঞ্চরিছে মেঘ এ ম্ৃদুষন্ঘ গমনে। 

তৃষ্ণায় চাতকদল যাঁর কাছে চাহে জল, 
বারিভরে বিলম্বিত আদি গে! সে গগনে; 
বধি ধার! বহুতর গরধিছে মনোহর 
শ্রোব্রহ্থকর ওই গুরু গুরু গর্জ্জনে। ৩ 
‘অশনি মাদল-রূপে বাজাইয়ে সঘনে, ' 
বিদ্যুতের গুণ ভুড়ি ইন্ত্রধন্থ হাতে করি, 
তীক্ষপর-রূপে ধারা বরযিয়! ভূষনে, 
প্রবানীর চিত মেঘ বিধিতেছে ললনে। ৪ 


প্রভিন্ন বৈদূৰ্য্য সস তৃণাঙ্কুরে মনোরম 
নবীন কন্দলীদ্লে পরিবৃতা ধরণী; 
রশি য় * ইন্সগোপ শোভা পায়; 
নীল-রক্ত-যুতা তাই হুভূষিতা অবনী- 
রানা সম কিবা শোভা পাত্র আপনি। ৫ 


আনশ্ব-মগন-চিতে মনোহর কেকাগীতে 
বিথারি কলাপকলা চারুচিত্রে শোভিত, 


ও আলিঙ্গনে আবেগে আকুল মনে 
TTT 


ফুলটা কাঁনিনী প্রায় উছলিত বাসনায়. 
প্রাবুটে তটিনী বড় বেগযতী হইল '। 

বেগে কুলতরু নাশি, সমল সলিলরাশি 
লয়ে নদী পয়োনিধি-উদ্দেশেতে চুটিল। ৭ 


/ দল হট কচি শ্যাম তৃণে আটা 
কানন প্রান্তর যত নীল শোতা ধয়িল। & 


 উদগতপন্নবত্রমে বিভুষিত, বিদ্ধাতুমে 
- বনরাজ্জি হের আজি নর-মন হরিল। ৮ 


সাহিত্য । 


“পল্লব সুমনোহর দিত চারু বিস্বাধর £১ 


া- 2 
১২শ ব্য, ৫ম'সংখ্যা। 


বিলোল নয়নে যেন শোভিছে আঁননছন 
মনে হয় কুবলয় সুশোভিত" কাননে! চীৰ 
বিচরে হরিণ ভাহে সচকিতনয়নে । | 
মৈকতিনী বনস্থলী করে সন কুতুহলী” 
এইরূপে শো্ভ। কত-বিক শিক্ষা -বিজ্নে এ. 


ঘন অন্ধতিত্রায় আৰৃতা শ্রী হাত, = 
ঘন ঘন নবঘন ভাঁকে গুরু গর্জনে ; টি 
ক্ষণপ্রভা-দীপ্তিভরে কত কষ্টে পথ হেরে! 
যায় নারী অভিস।রে কামর!্তক্দীনে | ১৪. 


গভীর ভীষণ ব্বনে দি মেকগারজনে, 


তড়িতের চকমকে চমকিয়! সঘনে, 


( বটে পতি অপরাধী ) ee | 
মানিনী কামিনী আজি আলিঙ্গিছে শরনেন।১১ 


শোভে বারি বিন্দু বিন্দু ইন্দীবর-নয়নে,।১. 


নাহি মালা আভরণ কিনব! গন্মবিলেপন ; 
আদি বিরহী বনী আশাহীনা জীবনে ১২ 


পাও্বর্ণে ধুনরিত কীট-রজ+-তৃপাতৃত- 
সর্পসম বক্রগতি যায় ধার! বহিয়া; +- 
সভয়ে মণ্ডকগণ করে তাহে নিরীক্ষণ ;_- 


চলিছে ভূজন্গ বুঝি, অমবশে ভাবিয়া 1১ 


শ্রতিহারী মযুস্বনে প্রফুল নলিনীগণে' 
ত্যঞ্জি ভূঙ্গ মূঢ়মতি যাইতেছে উড়িয়া; * 


, আনন্দনৰ্্ন-রত হেরিয়া সয়ুব যত, 
পড়িছে কলাপে তার নবে।ৎপলভাবিয়। x f 


নবীন বারিদরবে ঘন ঘন বনে সবে ৃ 


_ মত্ত বনকরী যত তীমনাদ করিছে; 


মদবারি-ভব! তার . কপোলেতে অনিবার 
বিমল-কসল-ভ্রমে অলি উড়ি পঢ়িছে । ১৪ 


৫ 


[ভাত ১৩০৮ t.. মা 


[র্িতের শৃঙ্গ'পরে নবাঘুর-ধেল! করে; 
চারি ধারে প্রশ্রব্ণ ঝর বর বহিছে। 
র শিধিগণ নাচিতেছে অনুক্ষণ, 


আছি মরি গিরি যত নরচিত মোহিছে।১৬ 


কীপাইয়ে'সমীরণ কদম্ব-কেতকী-বন, 
সর্জ অর্জুনের বনে বিচরণ করিয়া, 

স্বাদে ভরিয়া তন, বহি শীত মেয-অশু, 
দিতেছে নরের মন আবেগেতে ভরিয়া। ১৭ 


শ্রবণে পরিয়া ছল-_সধুর সুরভি ফুল, 
লুটায়ে কুণ্ডল চারু শ্রোণীতটে আনসে, 
সীধুগস্কে মুধ ভরি কুচযুপে হার পরি 
কামিজন-চিত নারী ভরে রতিলালসে। ১৮ 


৮ 
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মেখল। কুণ্ডলমণি পথি শোভে বিনোদিনী; 


প্রবাসে বিরহি-চিত দু' হে আজি হরিল। ১৯ 


॥ কেতকী কদম কুলে নবকেশরের দলে-_ 
“কি সালা রমণীর, কবরীতে পেঁখেছে; 
ককুড-মপ্ররী দিয়া চারু ভুল বিরচিয়া, 
কুতূহলে শ্রুতিমূলে ছুলাইয়! দিতেছে । ২৯ 


| A 
কর্ণলঙ্্ পুষ্পবাসে হ্থুরভিয়। কেশপাশে, 


ছিল নারী--অঙ্গে মাখি কালাওযরুচন্দনে ৮ 
শুনি মেঘ-গরজনে প্রদোষে আকুলমনে 
গুরুপৃহ তেজি যায় শয়নের ভবনে। ২১ 


EC, 


'র্ষাবর্ণনা। ৩১১ 


ইল্ধহু-সুরপ্রিত জলনম মেঘ যত 
মৃতুল অনিলতরে, মন্দ সল চলিল ;-- 
নীল পদ্মপত্ৰ সম নেই শোভা অনুপম 


হেরি, বিরহিপী-চিত অপহৃত হইল । ২২ 


দোলে শাখা বায়ুভরে, বন যেন নৃত্য করে". 
বিকচ কদম্বে যেন রোম।ঞ্চিয। শিহরে ? 
ফুটায়ে কেতকী যত* হাসে বন অবিরত ; 
প্রশমিত তাপ তার নবধার1-শীকরে | ২৩. 


আজি প্রিয় বর্ধাখতু পতিসম সোহীগে, 
কামিনীর কর্ণে ছল দিতেছে.কদন্বফুল ) 
দিতেছে ফুলের মালা, গাঁথি তাহে সরাগ্নে_. 
ফুল্প মালতীর ফুল য্‌ধিকা! কলিকাকুল ; 
তাই বাল! গরে মালা শিরোতাগে, হৃভগে। ২৪ 
তৃষিছে রসণীগণ চারু.হারে পীনস্তন, 
আয়ত নিতশ্ববিশ্ব সপ্ন শুভ্ৰ বসনে। 
মবজলসেকজাঁভ রোমরান্ি, হললিত 

অ্রিষলী বিভাগে শোভে, ১১৬ জঘনে 1২৫ 


কুহ্থমিত অবনত পাঁদপে ‘দোলায়ে ২ কত, 
সুগন্ধ কেতকীরজঃ বিতরিয়] যতনে, 
জলকণে হুশীতল স্বরভিত সুনিৰ্ম্মল 
পবন, প্রবাঁসি-চিত হরিতেছে, ললনে। ২৬ 
বহুগুণে রমণীয়, কামিনীর নিত্যচিত্তহারী, 
তরু লতিকাঁর সেই অকপট বন্ধু সুমহান, 
প্রাণিপ্রণ-প্রাণভুূত বর্ধাখতু, জনহিতকারী? 
বাঞ্ছিত কল্যাণ যত তোম! সবে করুন প্রদান। 


ভীবিজিয়চন্ত্র মজুমদার । 


1. টু ঃ 


os 


৩১২ 


{/ সহমরণ ।* 


এ 


প্রাচীন কথা । শি 


 শিষ্টার হ্যানিডে (পরে সার) যখন ছুগলীর অস্থায়ী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত, 


সেই সময় একদিন্ন সংবাদ পাইলেন যে, সহরেয় অনতিদূরে এক হিন্দু সতী 
আত্মজীবন বিস্জন করিবেন। সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী করিয়া তিনি, 
ও তাহার সঙ্গী ছুই জন শ্বেতাঙ্গ (এক জন ডাক্তার ও অপর জন পাদরী ) 
ঘটনাস্থলে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাতীরে এক স্থানে 


-বহুলোকের সমাগম হইয়াছে; সম্মুখে চিতা প্রস্তুত ; এবং এক জন আলুলায়িত- , 


কুস্তলা, বিষপ্রব্না প্রৌঁঢ়া রমণী নিকটেই উপবিষ্টা। আগন্তক বিদেশী 
তিন ভ্রন বসিবাঁর জন্ত চেয়ার পাইলেন। কালেক্টরের সঙ্গীরা বাঙ্গলা 
'বুঝেন না। অগত্যা তিনি তাহাদের দ্বিভাষী হইয়া বাঙ্গলায় রমণীর সহিত 
কথোপকথন আরম্ভ করিলেন । তাহারা নান! কর্থায় ও তর্কে শ্রীলোক টিকে.-&. 
নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রমণী স্থির গম্ভীর 


অথচঞ্ঞঞ্রুন্তভাহব তাহাদের সমস্ত যুক্তির উত্তর প্রদান করিলেন। তাহার 


কথা শুনিয়া আগন্তকগণ বিশেষ চমৎকৃত হইলেন। চিতায় আরোহণ 
করিবার অন্ত সতী বিশেষ ব্যগ্র হুইয়া সাহেবদের অনুমতি চাহিলেন। 
অনন্তোপায় হইয়! কালেক্টর সম্মতি প্রদান.করিলেন । কিন্তু সঙ্গী ধর্ম্মযাজক 
কিছুতেই ছাড়িবার লোক নন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, “তুমি জান কি,_ 
ভুমি কিরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে ?” প্রত্যুত্তরে ঈষৎ দ্বার স্বরে রমণী 
বলিলেন, “একটি প্রদীপ আন ।” I 

বলিবামান্র তথায় প্রদীপ, তুলা ও ঘ্বত আনীত হইল। রমণী স্বয়ং শলিতা 
প্রস্তুত করিয়া প্রদীপ সাজাইয়া উহ! জালিবার আদেশ করিলেন। দীপ * 


* এই ঘটনাটি প্রকৃত । কোন পুণ্যবান পরিবারে ঘটে, তাঁহার উল্লেখ নাই । লোক- 


হিতৈষী মহান্থৃতব লৰ্ড বেশ্টিক্ক মহোদর কর্তৃক ১৮২৯ খীষ্টাব্দে সতীদাহ নিবাবণের আইন, 
বিধিবন্ধ হইবার অবাবহিত পুর্বে এই ঘটন! খটে। বঙ্গের তৃতপূর্বব প্রথম ছে'টলাট বহাছ্র।, 
সার ফ্রেডরিক হালিভে শবয়ং আমাদের বর্তমান চীফ সেক্রেটারী, অনারেবল বকল্যাও মহো- 
দক়ের নিকট যেরূপ গল্প করিয়াছিলেন, তাহ! যক্লাণ্ডের নবপ্রকাশিত পুস্তকে বর্ণিত হই: 
যাছে। ঘটনাটি ত।হা হইতে সংগৃহীত হইল ।--লেখক। 
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জালিয়া তাহার সন্মুখে রাখা হইল। তিরঙ্কারপূর্ণ কটাক্ষে বিষেশী- 
দের দিকে ফিরিয়া সতী অবলীলাক্রমে শ্বীয় অঙ্গুলি জলন্ত শিখায় স্থাপিত 
_ক্ররিলেন। কি ভীষণ দৃশ্য ! দেখিতে দেখিতে আঙ্গুলটি বলসিয়া ফোস্কা 
' পড়িল, ক্রমে কৃষ্ণবৰ্ণ প্রাপ্ত হইল, অবশেষে পেন-কলম অপ্নিতে ধরিলে 
যেরূপে পুড়িয়া বাঁকিয়া যায়, সেইরূপ কুঞ্চিত হইয়া গেল। এরূপ দৃশ্তে 
অনভ্যন্ত আগন্তকগণ একেবারে অবাক! সতী নির্বাক নিম্পন্দ ! যেন 
কিছুই হয় নাই। তাহার আননে সামান্ত কষ্টের চিহুমাত্র নাই ! 

- সতী এইবার সদর্পে বলিলেন, “এখন বুঝিলেন কি?” হালিডে 
অপ্রতিভ হুইয়া বলিলেন, “হা! বিশেষ দস্তষ্ট হইয়াছি।” “তবে এখন 
আমি যাইতে পারি 1” বলিয়া সতী উঠিয়া দাড়াইলেন। সন্মুখে চিতা) প্রায় 
উচ্চে ৪ই ফুট । দৈর্থোও তদনুরূপ, গ্রস্থে তিন ফুট । শু কাষ্ঠের চারিটি 
স্তরে উহা গঠিত। রমণী তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন । চতুর্দিকে শঙ্খ 
ঘন্টার নিনাদ ও হুনুধ্বনি হইতে লারিল। তাহার স্বামী ইতঃপূর্বে প্রবাসে 

“দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেই সংবাদ পাইয়া সতী স্ত্রী স্বামীর অনথগামিনী হই- 
তেছেন। পতির ত্যক্ত বদনাদি বক্ষে ধারণ করিয়া সাধ্বী সতী চিতায় শয়ন 
করিলেন। হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। শ্তীনিউপর 
আবার কয়েক ইঞ্চি পুক করিয়া কাঠ বিছাইয়া দেওয়া হইল। তখন 

_ সমাগত ব্যক্তিরা বাশের সহিত তাহাকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিল; 

মিটার হালিডে ও তাহার সহচরদবয় ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন । অনিচ্ছাসত্বেও 
তাহারা বিরত হইল । 

অবশেষে রমণীর যুব! পুত্র চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলেন । ধূপ ও দবৃতের 

সহযোগে বি ধুধূ করিয়া অলিয়া উঠিল। বিদেশী দর্শকত্রয় চিতার সম্মুখে 
দাড়াইয়া যত ক্ষণ উত্তাপ সহ করিতে পারিলেন, তত ক্ষণ নিবিষ্টচিন্তে 
দেখিতে লাগিলেন । তাহারা মনোনিবেশ করিয়াঁও কিছু নড়িবার ফি 
কোন প্রকারের শব্দ শুনিতে পাইলেন না। জ্বলস্ত অনলে সভীর নশ্বর 
দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। পিতৃহীন পুত্র মাতৃহীন হুইয়া ভূমিতলে লুঠিত 
£ হইয়া কাদিতে নিত 


শ্ীচারুচন্দ্র সিত্র) . 
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একজাতীয় শন্ুক আছে, তাহার ইংরেজী নাম &,ম্বস ( Strombus) 
দেহের বহিরাবরণ ( যাহাকে কঙ্কাল বলা যাইতে পারে ) “কোন 
কারণে ভগ্ন হইল ইহারা 'অনতিদীর্ঘ কালে মধ্যে নুতন আবরণ দ্বারা দেহ 
আবৃত করে। এইরূপ শক্তি থাকাতে এই জাতীয় শষ,কর কোমল মাংসল 
দেহ বিবিধ শক্রর অত্যাচার হইতে নিরাপদ ও অক্ষত থাকে। 
_ তাহাদের এই দেহসংস্কার ব্যাপারে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। 
আঘাত পাইয়া আমাদের কোন নখ নষ্ট হইয়! গেলে অল্প সময়ের মধ্যে 
তাহার স্থানে নুতন নখ জন্মিয়া থাকে; হরিণ প্রভৃতি পত্র শৃঙ্গ কাটিয়া 
দিলে, বসস্তাগমে বৃক্ষশাখার তায়, তাহা পুনরায় উদগত হইয়া থাকে; 
৮9015587778 
নিয়মে নখ, শৃঙ্গ, কেশ প্রভৃতি পুনরুদগত হয়, ঠিক্‌ সেই নিয়মের প্রভাবেই 
এই নষ্ট দেহাবরণ পুনর্বার উৎপন্ন হয়। 
জীবিত শন্দুকের দেহের বৎসরে ছুই তিন বার জীর্ণমংস্কার হইয়া 

থাকে.। শম্গুকের দেহাভ্যন্তর হইতে একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয়ঃ 
তাহার সাহায্যে এই চুণকামটা সুন্দররূপে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পর হইয়া থাকে”) 
যেন কণ্ট্যাক্টরের সঙ্গে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইয়া আছে। কিন্ত 
কণ্ট্যাক্টর বড় চতুর ; অথবা মালিক বড় নির্ধোধ। চুণকামট! কেবল 
বাহিরেই হয়; ভিতরে সেই মান্ধাতার আমলে, অর্থাৎ প্রথম গৃহনির্শ্বাণকালে 
যাহা ছিল, তাহাই থাকে। কিন্তু যাহারা কোনও শহ্গুক বা ঝিনুকের 
অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহারা একবাক্যে বলিবেন যে, 
সেই পুরাতন কালের কাজ হাল আমলের নূতন কণ্ট্যাক্টরের কাজ অপেক্ষা * 
অনেক ভাল। উহ! কেমন উজ্জল ও মস্থণ ! 

পুরাতন ভিত্তির উপরেই এইরূপ ঘন ঘন জীর্ণসংস্কার হইয়া থাকে। 
অর্থাৎ, শ্ুকের দেহকক্কালে এবার যে স্তরটি নুতন অধিঠিত হইল, আগামী 
বারে সেই স্তর না ফেলিয়াই তাঁচ্ার উপরে নূতন স্তর স্থাপিত হইয়া 
থাকে। এইরূপে শঘুকের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তরের উপর ০ 
দেহাবরণ ক্রমে স্থুলতর হইতে থাকে । 
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গুক্তি হইতে যে মুক্তা জন্মে, তাহাঁও কতকটা! উপরিউক্ত জীর্ণসংস্ক'র 
ব্যাপারের মত। কোন প্রকারে যদি একটি বালুকাকণ! বা ভদ্রপ কোনও 
_ পদাৰ্থ শুক্তির কঠিন বহিরাবরণ ও কোমল দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা 
হইলে বিহুক একটু যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে । আমাদের চক্ষে বালি 
প্রবশে করিলে আমরাও সেইরূপ যাতনা!অন্ুভব করি। আমাদের চোখের 
- বালির বেলা আঁপনা-আপনি চোখে জল আসিয়া ক কণাটিকে বাহির 
করিয়া দিবার চেষ্টা করে; আর গুক্তির শরীর হইতে একগ্রকার তরল পদার্থ 
নির্গত হইয়া বালুকাঁকণাকে আবৃত করিয়া ফেলে। এই আবরণটি শুষ্ক 
হইবামাত্র, পুনরায় তরল পদার্থ ক্ষরিত হইয়া তদুপরি প্রলেপের ন্যায় লাগিয়া 
থাকে । এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী প্রলেপের ফলে বৃহদ্বান্নতন মুক্তার স্থষ্ট 
হয়। ইহার সহিত শ্বাতিনক্ষত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। 
ষ্টুস্বস শব্ুকের ভগ্রদেহাবরণের স্থলে যে নূতন স্তর জন্মে, তাঁহার ভিত- 
রের পার্শ্ব দেখিতে অতি সুন্দর,--স্কটিকের মত নির্মল ও উজ্জল । অপিচ 
৪. উহা স্ফটিকের মত অর্ধ-স্বচ্ছ। উহার ভিতর দিয়! শস্বকের দেহ অস্পষ্টভাবে 
দেখা যায়। 
_" এই শব্দুকের যথেষ্ট মাংসপেশী আছে, এরং মাংসপেশী্র শক্তিও প্রচুর । 
তাঁহারই বলে সে নিজের বাসগৃহ স্কন্ধে লইয়া অনায়াসে লশ্ফপ্রদান নী করিয়া 
থাকে । একজাতীয় শঘুক আছে, তাহারা এই শম্ুকের পরম শক্র। কোন- 
রূপে নিকটে পাইলেই তাহারা ইহার শরীরে ছিদ্র করিতে আরম্ত করে। 
উল্লক্ষনশক্তির কল্যাণেই তধন এই জাতীয় শম্ব. ক আত্মরক্ষা করিতে পাঁরে। 
যখন সে নিরীহ ভদ্রলোকের মত বিনা লক্ষে ধীরে ধীরে চলে, তখন 
অন্যান্ত পরিচিত শশ্ুকের মত পদরূপী নিম্ন দেহের পর্য্যায়ক্রমিক আকুঞ্চন 
প্রসারণ দ্বারা অগ্রসর হইয়া থাকে । ৰ 
* _ অন্ান্ত সামুদ্রিক প্রাণীর লুকাইবার একটা না একটা স্থান আছে। এক- 
জাতীয় শম্বুক শক্ত কর্তৃক অনুস্থত হইয়া বালি বা কষ্করের মধ্যস্থ স্বীয় বাঁসগৃহে 
আশ্রয় লইয়া থাকে। জাহাজী পোকা (5i6 ৬০10 ) নামক বিখ্যাত 
“পোকা জাহাজের গায়ে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রাবাস দুর্ভেদ্য দর্গস্বক্ূপ . 
করিয়া লয়। কিন্তু এই শমুকের কোনু আশ্রয়স্থান নাই; ইহাদের আত্ম- 
রক্ষার উপযোগী প্রাধান অস্ত্র সেই ত্রেতাঁর বীরের অস্ত্রটির ক্ষুদ্র সংস্করণ- 
মাত্র। যদি তাঁহার সাহায্যে এই শঘুকজাতি স্বীয় দেহ অক্ষত রাখিতে না 


সাহিত্য | ১২শ বর্ষ, এস সংখ্যা 


পারে, তবে কালবিলম্ব ন! করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ সাথিতে বনে । এই 
দুইটি ভোঁতা অস্ত্র লইয়া সে যে বেশী দিন পিতৃপুরুষের নাম রাখিতে পারিবে, 
তাহা বোধ হয় নাঃ “প্রাকৃতিক নির্বাচন” (অন্ত কথায়_“জোর যার, মুদ্ধুক 


৩১৬ 


ভার”--0112176 9 181৮ ) প্রকৃতি রাণীর বর্তমান রাজ্যশালনপ্রণালীর 


মূলমন্ত্র এমন রাণীর মুঝ্লুকে সম্ভবতঃ ইহার! শীপ্রই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। 
শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 





কবিতাকুঞ । 


নিত্যরুষ্ণ বসু ৷ উৎপ্রেক্ষিতা। 
হে সৌম্য সুহৃদ, কোথা, ভাবে ভোব কবি? একি রচিযাছ গীতি, হে কবি আমাৰ ! 
সহসা কি সনে হ’ল; সর্ত্যাজন্ম ভুল ! আমার নয়নে আছে আলোক উষার_- 
তাই কি এ ধবণীর মুছে" দিলে মবি, তাই ফুল ফুটে উঠে তব বন-সাঝে | 

জগাধ নীম স্বেহ---প্রণয অতুল ? গুনে মরি লাজে । 
যে ক'টি গাঁখিয়া গেছ কবিতা ব ফুল, একি গো স্বপন হায় নয়নে তোমার; 
কাব্যের গগনে যেন স্নিদ্ধ শুকতার!! আমার রূপেব ভাতি আকাশের পাব 
কনক-বরণ ধরি’ খোড! পায় সাঝে 1" 

গীতে বরে নির্বরিণী মৃতু কুলুকুল, ' শুনে মরি লাজে। 
415 7585 “ কি তব ছন্দোৌবদ্ক প্রলাপ অনার ;-- 

খিরহীর কন্ধকে গাঁথা বরষা র, 

প্রেসের মদদিব নেশা, নেক চবুচুল, আমাৰ অক্ষ বাদী অবণে তোমার 
তারের রিনা শত বীণা বেণু সম সুমধুর বাজে! 

শুনে মরি লাজে। 


বসস্তের নব পিক-ত্রষর চটুল; 
তুলি’ ও বীপার, দ্বিযে অমর ঝঙ্ক!র, 
গেছ চনি’ কবি !--করি বিশ প্রেমাকুল ! 


শ্রীনগেজ্জনাথ মোম । & 


পপর 


একি হায় মোহ তব, হে কবি আমার, 
আমার চর্পম্পর্শে যৌবনসঞ্চার্‌ 
লম্ভিয়া বসস্তে ধরা শোভে নব সাজে !--" 
শুনে মরি লাজে। 


জীরমণীমোহন ঘে|ষ। 


| 15৮৩; Ble)ad lle 








্‌ প্রেমালোক । প্রদোষে। 
বিষাদে-_বিরাগে খুঁজেছি প্রণয় ; প্রদোষে যখন সখি! বিষাদের ভরে 
খু'লেছি প্রণয় নয়ন-জলে; উদাস অন্তর ক্লান্ত পড়িবে নোয়ায়ে, 
্ এইখানে এসে বস' একা এই ঘরে, 
ঢেলে দিয়ে। তনুখানি মায়ার বায়ে 1 


জেছি হরষ-মধিত হৃদয়, 


খি! আকাশের পরে 
ঈষৎ চঞ্চল, 
ভাল করে চেয়ে দেখো যদি ক্ষণ তরে 
_ অনে হয় ও কাহারে! আখি-ছল-ছল ; 
গৃহকর্্ অবসরে যদি কোন দিন 
মধুর মোহেতে চিত্ত হয় উদাসীন ॥ 
গীদ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী 


5১ তরজ্মিণীর নীল নীরে তরণী; যাজী তরুণ তরণী_পরষপরেণ স্পৃহনীয়শোভা'; ২ 
বন্বিজয়ী সন্মধ স্বয়ং কর্ণধার। মরালড্তিযুন অন্ুরাগভরে অক্তোস্কের 
চাহিয়া না তীরে « মর মর সর সর গার ধানী।” দুরে গি রণ 





পি অধর তার. : নিবিড় চখনদাৰে === রন 
পাঙু করি দাও ।” 
ডিক চপল ! । এই ফুলতরী কোথায় বাহিয়া লইতে চাও? বি যে বির 


ঠাইয়। তুলিয়া, তার কেমন পরিণতি হইবে ? দেখে! মেন মরুতটে লাগিয়। সাধের 


হয়! ৯, মরীচিকার নিষ্ঠর ছলনায় নিসা! 
. নন্বনপুলিনে লইয়। 
ন কলি! 


দৃখিয়! কষ্ট হয়, - যদিও RAT iY দোৰে | গধনরিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাঙ্কঃ 
ট্জুড়ী তীরে" নি 5১৬7 সির চা চিত্র 1 উড়যযার সামাজিক বাক 


বৰ ভাল নই নিযে, অথচ ্ বিষয় সফল হে পারেন: ই 1. ড় উর 
নূমিকণঅবস্থা প্রভৃতি বিবিধ সমস্যার সমাধান এ ভাৰে নিষ্পন্ন হই 
লক ‘দুই নৌকায় পা দিয়া ভাল করেন নহি। শ্রীঘুক্ত বর্মানন মস: 





্‌ ভাত, ১৩৮৮ । 


“একটি উল্েযোগ্য জর প্রবন্ধ ।- _ ‘জহর’ ও চাফ্রিকার একটি 
প্রি আধো অজহর যে সর্বদপেক্ষা বৃহত্তম বিদ্যামন্দির তাহ র 


আশ করিয়া থাকে । দুঃখের বিষয়; ইন রচনায় জীযুক্ত দেশ দত্তের স্বাক্ষর 
আর কোনও বিশেষত্ব be tL সানির উন্মত্তত।" অত্যন্ত শকৰ হইয়া পিন ছে 
ৃ জা নর 


আধুনিক: অনেক ভারতীয় শিল্পের পরি সি করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে উট 

ভাস্কর ক্মাত্রের পরিচয় আছে। ্ষাত্রেগঠিত সর্বতী-ুক্তির চিত্রখানি তত 
হয় নাই। এক জন চিত্রকর জিখিয়ছেন, ব্মাত্রের সরশ্বতীর মুখে রি ৃ 
ভিক্টোরিয়ার, মুখের অনেকটা আদল পায়! যার়। দৃষ্টিবিভরম, নাস 
গ্রতিতাশালী ক্ষাত্রের শিল্পম।ধন। সফল হউক, তিনি -কলাজন্মীর প্রসাদ-রর ২ 


দন বিশদ ও. ৰিদ্বৃত হলে রর ভাষার ও 
নি হইয়াছে { বিজ্ঞানবিৎ মহলানবিশ মহাশয়ের 





ন ন্নগন। গোপিনীগন রি তব: দন 
বিয়াকুল বিলুর্ঠিত বসনের তরে: ই. ৃ 
না তাহাও লিপিবদ্ধ করিবার, প্রলোভন সংবরণ করিতে? পারে নাই) হায় : 


[নী ৰলিয়া গ্রহণ করিয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর! কর্তব্য।* ্রতিহাসিকগণ কি: 

, জানিবার জন্য উৎস্থক রহিলাম। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দামের “কার্যামূলক শিক্ষা. 
উন্নতি”র প্রতিপাদ্য কি, বুঝিতে পারিলাম না। ভাষা যেমন বিলাতী, তে 

অশ্পষ্ট। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী “রসকদন্থ" প্রবন্ধে কবিবলভ নামক অজ্ঞাত কবির 

ঠ 'রসকদন্বঃ নামক অভিনব কাব্যের পরিচয় দ্িয়ছেন। লেখকের মতে, প্রাচীন 

বঙ্গ সা সি কাব একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । মুদ্রাঙ্কণ বাঞ্চনীয় । “অভিধান-আলোচনা* 

স্ব অমরকোমষ-ধূত কতিপয় শব্দের অর্থ লিপিবদ্ধ দেখিতেছি। লেখক প্রবন্ধরচনার 

স্ত উপাদান আবিষ্কৃত করিয়াছেন, লক্ষ প্রবন্ধেও তাহ! নিঃশেষিত হইবার নহে। 

মদদিনী প্রভৃতি বিবিধ কোষ, প্ৰকৃতিবাদ, বাঁচন্পত্য, শব্দকল্পজ্ৰম, ওয়েবষ্টার প্রভৃতি 

ধ অভিধান হইতে শব্দ ও অথ’ চয়ন করিয়া প্রবন্ধে পরিণত করিতে পারিলে কোনও 

দাবার প্রবন্ধের সভাৰ হইবে না। লেখক এই জা প্রবন্ধখনির আঁবিফার 








শ্রীসারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য । যুবরাজের উজীর। * 
বোখরার নির্বাসিত যুবরাজ । 
পশ্চাতে যুবরাজের শরীর-রক্ষক । ” 
স্‌ 
& 4 
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| "পঞ্চম অধ্যায় । 1:.-. 77575, 
* অদ্য আমারি শরীর তত, 'ভীলিহে' তবে বনের উত্সাহ অনুরাগে চলিতে 
আরম্ত করিলাম দঞ্চু হইতে 'দারচিন, ঝর: মাইলের কেম ;হইবে না 
। অদ্য দারচিন না'গেলে জান মর্জি নশি রাস ভর্ল- নাই, কাঠ 
নাই” আশ্রয় নাই। ' সন্মুখে এ্রকট; সা এই মাঠ পার হইলেই একটি 
ননী ১ নদীর 'পর ফারচিন। 'সুতরাঁং এই মাটি কত সুবিস্তৃত, অঙ্ুমানে 
বুবিয়া লইতে হুইবে। অদ্য বড়ই শীত; চলিতে চলিতে হস্ত পদ অসাড় 
হইয়া যাইতেছে, হাতের যষ্টি খসিয়া: পড়িতেছে, শরীরকে যন্ত্রের, স্তায় 
চালাইতেছি'॥ দেখিতে দেখিতে ্হর্য্যের উদয় হইল, অন্ধকার ঘুচিল, 
{উত্তর দিকে: কৈলাস পর্বত প্রকাশিত হইল॥ প্রথমতঃ কৈলাসের: দৃশ্ত 
. অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইল । ' চতুর্দিকে বরফময়. প্রীচীরে বেষ্টিত, মধ্যে 
১ অত্রভেদীবরফমন্্ 'উচ্চ, শিখর ; শিখরদেশ, রবির: ছাটঠা পৃ 
বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে;। “এ উচ্চ শৃঙ্গের চারি 'দিকে বব্রফময় সহস্র 
'সৃহশ শৃঙ্গ উচ্চ শৃঙ্গকে বেষ্টন করিয়া' রহিয়াছে। .বরফময় পর্বতের ছায়া 
নিম্নে পড়াতে, সেই স্থান কৃষ্ণবর্ণ- বলিয়া প্রতীয়মান.হইভেছে। কষ্ণবর্ণের 
উপর শুভ্র, শুত্রের উপর দ্বর্ণরর্গ ; কি আশ্চর্য্য , শোভা ! ইহার নিয়ে 'অমমতল 
বন্ধুর পর্বত এই বন্ধুর পর্বভগুলি দেখিলে বোধহয়, ভগবান: শঙ্কর যাত্রী- 
:দ্বিগের কৈলাসপুরীদর্শন সুগম করিয়া দিবার জন্ত সোপানাবন্ধী প্রস্তুত করিয়া 
, দিয়াছেন। আমি যে প্রীস্তরের - মধ্য দিয়া-যাইতেছি, তাহার উত্তর দিকে 
' কৈনাস। আমরা পুর্ব দিকে যাইতেছি। পথপ্রদর্শককে বলিলাম, “চল, 
আমরা উত্তর দিকে যাই, কৈলাস. দেখিতে দেখিতে যাইব.” পদপ্রদর্শক 
ব্রলিল, "আমাদিগকে উত্তর দিকেই যাইতে হইবে», কিন্তু আপাততঃ পুর্ব 
উীকে না গেলে পথ পাইব না।* স্ুতেরাং ভাহার.কথা অঙ্গুসারে পূর্ব দিকেই 
চলিতে লাগিলাম। আজ আমার শরীরে অভূতপূৰ্ব্ব বল আসিয়াছে । কৈলাস 
পর্বত দেখিয়া আমার মনে এত উৎসাহ হইয়াছে যে, আমি তীরবেগে অগ্রে 


"অগ্ৰে চলিলাষি, সঙ্গীরা আমার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল । ক্রমে বেলা অনিক 
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হইতে আরস্ত হইল। অদ্য আমার পিপাসাও নাই, ক্ষুধাও নাই ; শারীরিক 
ক্লান্তিও নাই ? বৃদ্ধ হইয়াও যুবক হইলাম। অদম্য উৎসাহের মধ্যে ভুবিয়ু' 
নিজের বার্ধক্য ভুলিয়া গেলাম; মুখ হইতে ‘হর হর বম্‌ বম্‌* শব্দ উচ্চা 
হইতে লাগিল। “জয় কৈলাসপতি 1, বলিয়া উচ্ঃস্বরে চীৎকার করিতে 
করিতে চলিতে লাগিলাম 1 ' ০ 
- এইরূপ চলিতে চলিতে- একটি পার্কতীয় নদীতীরে উপস্থিত হইলাম । 
সঙ্গীরা অনেক দুরে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রায় এক ঘণ্টার পর তাহার! আমার 
নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গীরা বলিল, "আর চলিতে পারি না, অত্যস্ত 
ক্ষুধা ও প্রবল পিপাসায় একান্ত শক্তিবিহীন হইয়া পড়িয়াছি, কিছু ন৷ খাইলে 
আর চলে না।” আমি বলিলাম, “ব্রল.কোথায় ?” তাহার! -বলিল, “এই 
নদীতে জল আছে।” তাহাদের কথা শুনিয়া আমার হাসি-পাইল। আমি 
জানি, পার্কতীয় নদীতে অনেক সময়েই জল থাকে না,- নদীবক্ষ কেবল 
প্রস্তর ও কর্দমে পূর্ণ হইয়াই থাকে ।-.তবে যদি কোনও দিন- অতিরিক্ত- 
পরিমাণে বরফ পড়ে, তাহ! হইলে ২৪ ঘণ্টার জন্য নদী প্লাবিত-হুইয়া যায় ৮. 
কিন্ত সে জল এত কর্দমাক্ত ও ঠা যে, পান*করা অসাধ্য। একে ত এই 
দেশেরস্দইজ। দশা এইরূপ, তাহাতে যদি বা কোন কোন নদীতে সামান্ত জল 
থাকে, তাহাঁও বরফগলা জল; সুতরাং পথিকদিগকে বরণা ও উৎস খুজিয়া 
লইতে হয়। ' সঙ্গীরা একাস্ত পিপাসাতুর হইয়াছিল, আমি. আমার কমগুলূর 
জল তাহাদিগকে দিলাম ; তাহারা এ জল পাইয়া কিছু শান্ত হইল। অন্ন 
বিশ্রামের পর আবার নদীর দিকে চলিতে লাগিলাম। নদীর. মধ্যে গিয়া 
দেখি, তথায় এক -বিন্দুও জল নাই। নদীর এই দৃশ্য দেখিরা সকলের প্রাণ 
শুকাইয়া গেল, এবং তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, “অদ্য জলাভাবে 
প্রাণ যাইবে; তবে দেখি “বতক্ষণ শ্বাদ ততক্ষণ আঁশ” 1” এই-বলিয়া তাহারা 
চলিতে লাগিল '। 3 « 
চো থাকে, ডি 
সেই বরফ গলিয়া যায়; সুতরাং পথিকদের জান! উচিত, এই প্রাস্তরে শীত = 
খতুভিন্ন সমস্ত খতুতেই জলাভাব হুইয়া থাকে। - তবে যাহার! "এই রর 
অভিজ্ঞ, তাহারা কতকগুলি চিহ্ন ভ্বীরা যেখানে জল আছে, সেই স্থাত 
অনুসন্ধান করিতে পারেন। প্রথম চিহ্ন বন্ত অশ্ব ও বন্ত- চমরীর পদচিঃ 
এই পদচিহ্র অনুসরণ করিয়া চলিলে তিন-চারি মাইলের মধ্যে জব পাঁতয়া 
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: যব কারণ,- এই সব জন্তু জল ভিন্ন-থাকিতে পারে ন1। ' তৎপরে কর্দামাক্ত 
ভুয়িন.. এইভুমি ধেনু করিতে করিতে পানীয় জল পাইবার সম্ভাবনা । 
» স্বাবু।ঘেত স্থানে কণ্টরুগুন্ম আছে, সেখানেও জল পাওয়া যায়। নদী; 
অতিক্রম করিয়া আমরা“ নদীর পুর্ব তীরে উপস্থিত. হইলাম। দক্ষিণ 
দিকে সৌ সেঁ। শব্দ শুনিয়া আমার সঙ্গী পূৰ্ণানন্দ পিরি বলিল, “ও দিকে জল 
আছে.” এইং.বলিয়া -সে.কমণ্ডলু .গ্রহণপূর্কাক সেই দিকে-ছুটিল। আমার, 
i কাপর" সন্যাসী সঙ্গী- কমগুলু .লইয়া উত্তর 'দিকে ছুটিলেন । সকলেই; জলা 
স্লেষণে ব্যতির্যন্ত॥ .আমার একজন ভৃত্য তথায় মোট রাধিয়! জলান্বেষণে 
‘ চলিয়া: . গেল ।- সে-কতকটা (ভিজা মাটি দেখিয়া বলিল,.“এখানে জল আছে, 
নন করিলেই ,জল পাঁইব।” তাহার.কথায় সকলে মিলির মৃত্তিকা খনন' 
: [করিতে লাগিল৷. “অল্প- খনন. করিবার: পরই, . অতি. পরিদ্ধৃত জল দেপা 
(দিল। ',সেই জল পান করিম্বা,সকবে পিপাসানিবারণ- করিল, আর বলিতে 
জাগিল,-.“কৈলাসপতি_. আজ 'বাঁচাইলেন ; আঁর- কিছু ক্ষণ ' আল না পাইলে, 
খা 'প্রাথ-যাইত।” প্রায় এক, ঘণ্টার-পর. পূর্ণানন্দ ও অপর সাধুটি জল 
না পাইয়া নিরাশহৃদয়ে শুক্ককণ্ঠে ফিরিয়া আসিলেন। . . 
2৮ আমরা এই. স্থানে কিছু -ক্ষগের' জন্ত বিশ্রাম .করিলাস্ত। OE 
নও খুঁটে ষংগ্রহ-করিয়া আহারাদি প্রস্তুত করিতেছে, আর আমি একট 
/কাটার ঝোগের-নিকট বসিয়া চারি দিকের দৃশ্ত দেখিতেছি। উত্তরে তুষার 
নত কৈলাস, .পুর্ব৪ অসংখ্য 'হিমশিখরের উন্নত প্রাকারে বেষ্টিত, পশ্চিম 
বুঁইমালয়ের, শৃঙ্গসালায়, আচ্ছাদিত, দক্ষিণ . খেতপর্বতজালে অবরুদ্ধ ). চারি 
কই যেন, কপ্পুরধবল, শ্বেতপর্্বতের প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। 
প্রধ্যে- প্রান্তর । এই প্রান্তর. আমাদের দেশের, স্কায় নিরাশাব্যঞ্জক .নহে,' 
| ॥ম্বধ্যে মধ্যে ছোট ছোট, পর্বতের বিচ্ছেদ আছে, অর্থাৎ একেবারে একটানা 
1 নহে। ; এই প্রাস্তরের মধ্যে, বর্তলাকার ছোটখাট, অনেকগুলি পাহাড় 
1 [কাছে ॥. পর্বভগুলি. .নেড়া, গাছপালার নামগন্ধও. নাই,। বর্ষা, খতু 
ইয়া পরত উপর শ্যামল তৃণ জন্বিয়াছে।.-কোঁন কোন পর্বতশিধর 
লগ ‘লোহিত, শ্বেত .ও হুরি বর্ণের . খতুপুষ্পে .সমাববৃত ; কোনটি জুবৃহৎ 
|।গ্তস্তররাশির স্তুপ; কোনটি গৈরিক রঙ্গে 'অনুরঞ্জিত ;. একটি. অপরটির 
4 সান । নহে, পরম্পর অসমানভাবে৪ .দণ্ডায়মান, হইয়াই..ফেন হিমশুঙ্গের 
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কত, দৃশনপুর্ক লজ্জায়, অধোবঘন হুইয়! মাপা, হেট করিয়া রূহিদাছে 
| 
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আমার আঁর- এই দৃশ্য উপভোগ ' করিবার সময় হইল.. না। -ক্ষুধার:; 
জ্বালায় অর্দ্ধসিদ্ধ আহারীয় অমৃত বলিয়া ভোজন করিলাম। আহারাস্তে:' 
চলিরার ' উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে সঙ্গীদের মধ্যে এক জন:] 
বলিল, “এখন আর ধীরে ধীরে চলিলে হইবে ন! । এই মাঠের মধ্যে : 
ডাকাতের ভয়'; ইহার! দিনে ডাকাতি করে। যদি একবার আমাদিগকে: 

দেখিতে পায়, তবে আর রক্ষা নাই; আমরা পর্বতের আড়ালে আড়ালে. 
যাইব। মাঠের লোক যাহাতে আমাদিগকে দেখিতে না পায়, এরূপ ভাবে” 

চলিতে হইবে । ছুই এক জন লোক দেখিলেই ডাকাতদের নাহল বেশী হয়, , 
তাহাব্রা হঠাঁৎ আসিয়া. আক্রমণ করে।. এখন আমরা অগ্রপশ্চাৎরূপে: 

শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিব। আমরা এখন ছয় জন) ইহা দেখিলে ডাকাতের: ' 
হঠাৎ আক্রমণ করিতে সাহসী হইবে না। আর যে, দিকে খুব বড় বড়-, 
পাথর আছে, সেই দিক. দিয়া চলিব।- ভাকাতে আক্রমণ" করিলে খুব পাথর” 

ছুঁড়িতে পারিব।” . এইক্প বন্দোবস্ত করিয়া আমরা চলিতে লাঁগিলাম 1" , : 
-- অনুমান দুইটার পর আমরা- একটি নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম | এই" 

নদীট খুব বৃহৎ, কিন্ত জল কম। নদ্রীটি কৈলাস. হইতে বাহির হইয়াছে 
এবং রাবণ হ্দে ঠাড়িয়াছে। এই স্থান, হইতে কৈলাসের দৃপ্ত আরও সুন্দর । - 
এথন এমন, স্থানে উপস্থিত হইয়াঁছি, .যে দিকে দৃষ্টিপাত করি; সেই দিকেই .. 
কৈলাস। অন্মুখে টকলাসগর্জা। এই নদীকে ভুটিরা ভায়াতে. “সবজা ' 
খাসা, বলে। -সবজ অর্থাৎ ময়ুর,--খাঁস্বা, মুখ । এই নদী মহুরের মুথ হইতে 
বিনির্গৃত ‘হইয়া কর্ণীপি নাম গ্রহণ করিয়াছে। পরে' এই নদীই-সরযু ও। ; 
ঘাঁগ্রা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই কর্ণাপি কৈলাসের দক্ষিণ দিক হইতে! 
বিনির্গত। আমি কৈলাসগঙ্গাতে আসিয়া স্নান করিলাম, এবং পেট ভরিয়া: : 
জলপান করিলাষ। আমার এই কার্যয দেখিয়" বিষ্ণু সিং .বড়ই বিরক্ত 
হইয়াছিল। সে -বণিল, “এইরূপ কার্য, করিয়া, নিশ্চয়. আপনি পীড়া গ্রস্ত: 
হইবেন ।” আমি হাসিয়া. বলিলাষ, “তাহাতে ক্ষতি কি.? পীড়া হইলে, মৃত্যু ;' 
কৈলাসে যদি: মৃত্যু হয়; তাহ অপেক্ষা সৌভাগ্যেশ্ন বিষয় আর কি হইতে ' 
পারে?” “এই বলিয়া নদীর 1পর্প পারেঃ উত্বীর্ণ হইলায়।+ এই স্থান হইতে 
ছারচিন্‌' দেখা যায়. পর; পারে১উতী্ণ হইয়াই সকলে: বিশ্রাম" ক্কল্লিলাম। : 
বিশ্রামান্তে স্মাবারি₹' লিজত-- লাগিষ্টাম"- “এমন সময় আকাশে মেক 

ধেখ। গেল, বাহাস উঠিল' "ক্র বরফপাম্ত আরন্ধ-হইল।" আমরা; সকলেই, 
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ভাব বা বিলাস নাই। দোকান পাট আছে বলিলেও চলে, নাই ব্লিলে 9. 
চলে; কারণ, আটা, ছাতু, লুপ অনেকেই -বিক্রয়, করিয়া! থাকে,/তুরে 
দোকান সাজাইয়া রাখিবার প্রথা এ দেশে নাই, স্থবিধাও নাই ? অতি 
শীত, -বরফ্পাঁত ও ডাকাতের উৎপাতের জন্ত-দোকানদারেরা.প্প্যবস্ত 
বাহিরে: রাখে না। এ সহরের অধিকাংশ লোক তাফুতে বাস.করে। তান্ত 
চয়রীর রোমে নির্শ্মিত, সুতরাং খুব গরম ৷ তান্বর চতুদ্দিকই নানা রঙ্গে 
ঞ্জিত.নিশান দ্বারা পরিশোভিত।. ইহারা এমন নিশানপ্রিয় যে,-পথ,. ঘাট, 
নদীতীর, প্রস্তরত্তপ, .এই সকল স্থানে অসংখ্য নিশান 'নগরের গা্তীর্যু 
ও অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। আজ দারচিনের মাঠে ৫০০টি তাসু 
গড়িয়াছে। . পাঁচ, ছয় শত যাত্রী আদিয়াছেন, সকলেই কৈলাস পরিক্রম 
কুরিয়া :রাণিজ্যার্থ প্রান্তদীমায় যাইবেন ; কেহ. জ্ঞানীমা মঞি; কেহ ছক্কা, 
মণ্ডী, কেহ বাঁতক্লাধার মণ্ডিতে. যাইয়া ভারতবর্ষীয় লোকের সঙ্গে'রাগিল্য 
করিবেন। এই সব মণ্ডির বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত, হইবে ৷, অদ্য 
এখানে। বড়ই ধুমধাম। . ব্যবসায়ী যাত্রীরা, আপন আপন ছাগ, মেষ, ডমরী « 
.ও.ঘোটক' উন্মুক্ত. করিয়া. দিয়াছেন। . তাহারা. অন্তান্ত পণুপানের সঙ্গে 
মিলিতৃ.. হইয়া ০পর্বতপ্রাস্তরে -ও পর্বতে বিচরণ করিতেছে। চারি. দিকে 
হৈ চৈ শব্দ হইতেছে; এই কিড়িং মিড়িং ভাষার বিন্দুবিমর্গও আমি 
রুঝিতেছি না।, আমার বোধ হইতেছে, এই মসুষ্যকলরব নদীকল্পোকোর 
সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক অব্যক্ত ভায়ার স্থষ্টি করিতেছে'। সেই ভাষার অর্থ 
আমি; এই. বুঝি, এর শব্দ আর এক শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত, হইয়! এক অপূর্ব 
শব্দের উদয় হয়, ইহার নাম অপূর্ব । এই দিকে তাষুর অধিবাসীদিগের 
মধ্যে অধিকাংশ লোকই শীতবস্ত্র ও খাদ্য বস্তু সঙ্গে করিয়া কৈলাযযাত্রা 
রুরিতেছে। তাহারা পিপীলিকাদলের স্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ছুরারোহ 
. পর্বতে আরোহণ , করিতেছে, আর আমি হাঁ করিয়া, তাহাদিগকে দেখি- , 
তেছি। অন্য দিকে আজ পশুদের মহোৎসব ; তাঁহারা অনেক দিনের পর 
স্বাধীনতা! পাইয়াছে, সঙ্গী পাইয়াছে, শম্পাচ্ছাদিত চারণভূমি পাইয়াছে, তাহা- 
:- ঘের আনন্দ দেখে কে? ভারবাহী ভার পরিত্যাগ করিয়! স্বাধীনতা. পার্ট 
"স্বৰ্গীয় সুখ অনুভব করে, ইহা মন্থুয্যের পক্ষেও যেমন, পণ্ডর পক্ষেও. সেইক্সণ,। 
- এতদ্দেশীয় চমরী, মেষ, ছাগ, ঘোটক. প্রভৃতি গৃহপালিত পশুস্া্ই...শ্বোত- 
বর্ণ; ইহার! এত শুভ্র যে, কর্পুরবৎ গৌরবর্ণ বলিলেও জলে । যথন এই সর 
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পশ্তগপ "স্বাধীনভাবে শ্রাস্তরে বা পর্বতাদিতে বিচরণ করে, তখন দূর হইতে 

J জান! হয় যে, স্বেতবর্ণ- পুষ্প সকল পর্কতপ্রান্তরের, শ্ামলাঙ্গে ধীরে ধীরে 
নি SNE MLN Seal ARR SB 
দারচিনের এই দৃশ্যটি আমার অতি মনোহর বলিয়া বোধ হইল । আমাদের 
১555 প্রদেশে এই তুই বসম্ত । ছোট ছোট 

' পৰ্বত ও প্রান্তরে বরফ" নাই ) সময় পাইয়া নানা বর্ণের তৃণ যেন আম্পর্ধার 
সহিত৷ পর্বতাঙ্গে ও প্রান্তরের হৃদয়ে, আপন আসন বিগ্তার করিয়া নিজকে 
| ee নদীর তীরভূমিতে নানা বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত 
' “হইয়া রহিয়াছে। এই পুশ্পে গন্ধ নাই; কিন্ত তৃণে গন্ধ আছে। প্রস্ফুটিত 
'. কুন্থমক়াশি যেন সুগন্ধ হাঁরাইয়া গদ্ধচোর. সুগন্ধ তৃণরাজিকে দলন করিবার 
। ভজন্ত তাহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিবার চেষ্টা. করিতেছে। এখানে নানা 
। অন্নে চিত্রিত পক্ষীর অভাব নাই, কিন্তু বেচারাদের বড়ই ছুর্দশ। ! ' বৃক্ষ নাই, 
বসিয়ে কোথায়? পক্ষিগণ কখনও বা প্রস্তরথণ্ডে, কখনও বা নদীতীরে, 
কখন ও বা প্রান্তরে বসিয়া পুলকিতত্বরে আশ্রয়-বৃক্ষের .বিরহ্গীত গাহিতেছে; 
'অভিমানভরে বলিভেছে যে, 7 

নে বাঁকির না, তোমার হিম লইয়া তুমিই থাক": '* € .. 

ns দারচিন একটি ছোট থাট সহর। এখানে কৈলাসের প্রধান লামার 
রাজধানী ও বাণিজ্যব্যবসাক্্ীদিগের একটি বৃহৎ: আড্ডা । কতকগুলি 
টপ্বরও+আছে। কিন্তু অধিকাংশ গৃহই.ছাদহীন। -দরপ্ধা জানালা সবই 
ঠজাছে; কেবন্ু ছাদ নাই । এ কৈলাস পর্বতের নিয়স্থান। এখানে প্রচুর- 
টপরিমাণে বরফ পড়িয়া থাকে। আশ্বিন মাসের পর এখানে জন প্রাণীর, 
ৰান করিবার সাধ্য নাই । এই অবস্থায় যদি ঘরের ছাদ থাকে, তবে বরফ 
ঈ্ড়িয়া ছাদ' ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার অন্ত .দারচিনে খুব'সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন 
রে ছাদ দিতে পারে না। কারণ, যখন বরফ পড়ে, তখন ১০১২ জন লোক 
ছাদের" উপর রাখিয়! বর্ষ পরিষ্কার করাইতে হয়; নতুবা বরফের ভারে ছাদ 
“ডালিয়া পড়ে । আর একটি কথা; এই প্রদেশে কড়ি-বরগার-উপযুক্ত কাষ্ঠ 
নাই। ১৫1১৬ দিনের রাস্তা হইতে কাষ্ঠ আনাইতে হয়। সুতরাং ধনী 
/ ভিন্ন কেহই! এ দেশে ছাদ উঠাইতে পারে না ছাদহীন- গৃহগুলি মৃত্তিকা 
ূ স্তর প্রস্তরে প্রস্তুত । আসাদের দের্শের কাচ! গাথুনি যেক্কপ মাটী ও ইষ্টক 
দির হয়, এ দেশের অধিকাংশ ঘর সেইরূপে প্রস্তুত হইয়া থাক। তবে 
| 
| 
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এ দেশের সাটি এত শক্ত যে, আমাদের দেশের পাকা গাথুনি এ কণীচা মাটির 
গাথুনির' কাছে হার মানে. এই সহরের. কোনও শৃক্খলা নাই । ঘরগুনি 
হিয়ভিন্নভাবে প্রস্তুত । বাণিল্যর্যবসায়ীরা. আসিয়া: ছাদহীন. গৃহের, উপর, 


“তাৰু খাটাইয়া তন্মধ্যে, "বাস করে। ২৩টি গৃহে ছাদ আছে? তাহার মধ্যে * 


প্রধান" লামার গৃহই উত্রু৪1,. 'আমি.দারচিনে প্ররেশ করিয়া-দেখি,।ভোট০ 
তিব্বত? লাঁদাক, হইতে অনেক ব্যবসায়ী এখানে.আসিয়াছে। ভুটিয়ারা 
তাহাদের অভ্যাসামুসারে আমাঁকে- ছন্সবেশী, ইংরাক্স রলিয়া ঠিক'করিল। 
আসি নিক্ষপায়।, ইহাদের হাতে পড়িলেঃ জীবনরক্ষা কঠিন. ক্ুতরাং 
প্রধান লামা বা রাজার, শরণাপন্ন না: হইলে অন্য উপায়. নাই ৷ -ভুটিয়ারা 
বড়ই মূর্খ, বুঝাইলেও বুঝিবে না ).আর আমি ভুটিয়া ভাষা জানি না, এক 


বিষ্ণু সিংহের উপ্র নির্ভর । দে কি বলিতে কি বলিয়া! ফেলিবে, তাহারও 


ঠিক'নাই। . কাজে কাজেই আমি বিষ্ণু সিংহকে সঙ্গে লইয়া, রাজদর্শনে চল: 
লাম),..আমার জিনিষপত্র- ও- সঙ্গীয় 'লোঁক. . এখানেই পড়িয়া রহিল'। 


ব্লা্দভবন অধিক.দুরবর্তী নহে । আমরা কিছু দূর অগ্রসর হইয়াঁই রাজভবনে_( 


প্রবেশ করিলায়।. এখানকার প্রধান লামাকে 'রাজা, বলে", রাজভবনটি 
বড়ই ত্প্রবিচুক্। বাহিরে ভেড়া, গরু, চমরী ও. ঘোড়ার আঙডা ।৮.বড়ই 
ছুর্সন্ধ। অতি কষ্টে দৌবাঁরিকের নিকট আসিলাম 1 'সেখার্নে'এক-জন-লাম। 


প্রহরীর কার্ষ্যে নিযুক্ত. ছিলেন । ' ইহা! জানা আবশ্যক, ভিঈবতের« ম্ঠে : 
দৌবারিফ, প্রহরী, ভৃত্য, পাচক, পশ্ুপালক,। ফক্ষপ্লেই লামা বা ডাঁবা'। : 


আমাকে দেখিয়া সেই দৌবারিক .লাম।. প্রধান ওলামা বা কীদার আদেশ 
হআমুসারে আমাকে তাহার নিকট লইয়া গেলেন। বাঁজা তিথজট ছাদের উপর 
বেড়াইতেছিলেন ; আমাকে 'দেখিক্লা তিনি আমার নিকট আসিলেন, এবং 


1 
1 


জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনি কে?” আমি উত্তর করিলাম, "আমি কাশী- ' 


লাম! ; তীৰ্থভ্ৰমণ করিতে আসিয়াছি। এখন আপনার অতিথি 1” এই বলিয়া 


লামাকে একখণ্ড মিছরী উপহার দিলাম । লামা উপহার গ্রহণ করিয়া | 
রূলিলেন, “আমার উপরে.ত স্থান নাই, আপনি নিম্নতলে যাইয়া আসন.» 
গ্রহণ করুন। আপনাদের সমস্ত বন্দোবস্ত মঠ হইতে হইবে ।” আমি ' 
তাঁহার কথানুসারে পূর্বোক্ত. লামার সহিত নিশ্নতলে গেলাম। নিয়তবে : 


কতকগুলি সীমাস্তবাসী জোহারী ছিল৷ লামা তাহাদিগকে এ দিকে ও 


দিকে সরাইয়| আনার. স্থান করিয়া দিলেন। অগৌণে আমার জভ্ুন্ভ গরম 


জাহির 51: হিমারণ্য। | গুহ 
ষ্টপ’ 'আদিল। আমি চা” পান, করিয়া শীতের হস্ত হইতে অব্যাহতি 
প্াইলাম। এ দিকে আমার সঙ্গীর! জিনিসপত্র সহ আসিয়া উপস্থিত হইল'। 
আমীর 'আহারেরও উদ্যোগ হইতে লাগিল। আমরা এখন রাজঘিকেতনে 
মাছি । প্রতি-ঘণ্টাক্ রাঁজ-অন্ুচরেরা আমার সংবাদ লইতেছেন। যদিও -এ 
্বা্জগৃহটি. সামান্ত, তথাপি এই কৈলাসধামে এইরূপ গৃহ অতি মুল্যবান ও 
'দর্শনযোগ্য। বাটীর চতুর্দিক বিস্তৃত প্রাচীরে বেষ্টিত, একুটিমাত্র প্রবেশদ্বার 
‘তাহাও এমন আঁকা-বাকা যে, আগন্তক লোক সহজে প্রবেশ করিতে ভীত 
হন। রাজবাটী দেখিলে বোধ হয়, একটি ছোটখাট দুর্গ । উপরে লামার 
বৈঠকথানা, শয়নগৃহ, তোষাথান! ও ডাণ্ডার ।- আর রন্ধনশালা নিমতলে। 
'নিম্নতলে ৪1৫ টি গৃহ আছে। তাহার একটি গৃহে আমি ও-আর কতকগুলি 
যোহারী ব্যবসায়ী আছি, তাহাদের জিনিসপত্র আছে।. এ ভিন্ন এ বাটার 
“আর কিছু বিশেষত্ব নাই ; তবে প্রাচীরের মধ্যে খুব বেশী স্থান আছে; 
'সেখানে পালিত পণুদিগকে রাখা হয়। আর বড় বড় ২০২৫ টা কুকুর 
আছে । : এই-কুকুরগুলি এত ভীষণ যে, দেখিলেই প্রাপপুরুষ শুকাইয়া যায়। 
কুকুরগুলি দিনে বাঁধা থাকে, রাত্রিতে ইহাদিগকে ছাঁড়িয়া দেয়; পুলিশ বল, 
পাহারা বল, -কুফুরই সব। রাত্রিতে কাহার সাধ্য ঘর হইজত*বাহির হয়? 
বাহির হইলেই এই সকল দুর্দান্ত কুকুর থণ্ডখণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। 
স্তরাং বলি, এই সহরে কুকুরই পাহারা, কুকুরই প্রহরী, -কুকুরই 
পুলিশ। অন্ত পুলিশ দারচিনে নাঁই। দারচিনের লামাকে এই দেশের 
‘লোকেরা রাজা বলে। কারণ, তাহার -অধীন ২১টি জমীদার আছে। 
তাহাদের তিনি সর্বেসর্বা। প্রজাদের বিচারের ভারও এই লামার হস্তে £ 
একে ত ইনি প্রধান লামা, তাহাতে আবার ইনি কৈলাসের সমস্ত মঠের 
প্রধান। দেদিফু, নেন্দিফু প্রত্তি কৈলাসের মঠের লামার! ইহার অধীন । 
ইনি এক জন প্রধান বাঁণিজ্যব্যবসায়ী, সুতরাং যি সম্মান রাহা 
আপের রি I 
| না ভারতী।' 
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শের গৌরব দিলীপের তপস্যায় ্রভিঠিত, এবং রঘুর বীরত্ব ও- বৈধ - 
হে প্রসারিত হইয়াছিল । এই জন্ত দিলীপ-চরিত্রে ব্রভনিষ্ঠা ও রঘু- 
চরিত্রে শৌর্য্য ও বৈধকর্মানুষ্ঠান প্রদর্শিত হইয়াছে। সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুশাসিত 
বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বররূপে অজের অভ্যুদয় । অজ লব্ধরাজ্যের রক্ষাবিধানে 
যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন-। এই কার্যের উপযোগিতায় তিনি প্রিয়দর্শনের পুত 
প্রিয়ংবদের নিকট সম্মোহন অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন । 
এক একটি চরিত্রে এক একটি বিশেষভাব প্রদশিত হইয়াছে । অজ- উরে 
দাম্পত্য প্রণয়ের পবিত্রতা বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়াছে । রঘুবংশীয়দিগের 
অন্ত কাহারও চরিত্রে এ ভাব পরিস্ফুট ছিল না, তাহা নহে ; অথবা অজ- 
চরিত্রে শৌর্য্যাদিগুণ প্রবল ছিল না, ভাহাও নহে । তবে যে গুণটি'ধাহাতে 
বিশেষ্ূপে শ্ফ্তিলাভ করিয়াছিল, তাহার সেই গুণ মুখ্যতঃ চিত্রিত 
হইয়াছে। | 
অন্গ-কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া, কবি প্রথমতঃ ইন্দুসতীর স্বয়ংবরের 
কথা বিবৃত করিয়াছেন । বর্ণনা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কাঁলি- 
দাসের সময়ে শ্বয়ংবর-প্রথা প্রচলিত ছিল না; পুর্বকালে যাহা প্রচলিত ছিল 
- বলিয়া জান! ছিল, তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে । প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন ভাগে, দুর দূর প্রদেশে, রাজগণ রাজত্ব করিতেন। বিভিন্ন রাজ্যে 
গতায়াতও তত সুকর ছিল না। এক দিকে রাজপুত্র ভিন্ন রাজকুমারীদিগের 
বিবাহ হইতে পারে না) অন্ত দিকে কোন রাঁজপুজর বিবাহে স্বীকৃত হইবেন, 
তাঁহাঁও জানিতে পারা যাইত না। কোন এক রাজকুমারকে লক্ষ্য করিয়! 
কোন রাজকুমারীর বিবাহপ্রস্তাব করিলে, যদি সেই প্রস্তাব গৃহীত: বা « 
স্বীকৃত না হইত, তাহা হইলে প্রস্তাবকারী রাজবংশের অপমান হইত। এই 
জন্য রাজাদিগের সকলের সুবিধার জন্ত, স্বয়ংবর-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল .. 
“কোথাও কোন বিশেষ যোগ্যতাপ্রদর্শন করিতে পারিলে, কেহ কেহ 
কুমারীর পাণিগ্রহণের উপযোগী বিবেচিত হইতেন। কিন্তু সাধারণতঃ এই 
নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, রাজকুমারী ধাহাকে বরমাল্য প্রদান করিবেন, 
তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে। এ বিষয়েও কোন হঠকাল্লিতার অবকাশ 
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ছিল না। কর্তৃপক্ষীয়েরা পুর্বাহেই স্থির করিতে পাঁরিতেন যে, কোন্‌ 
কোন্‌ রাজকুমার বিবাহের অভিলাষী । কন্তা কাহাকে বরমাল্য প্রদান 
, করিবেন, তাহাও সভা সমাগত হইবার পূর্বেই প্রায় স্থির থাকিত। ধাঁহারা 
একালে নির্বাচনপ্রথার পক্ষপাতী, তাহারা আপাতদৃষ্টিতে যাহ! নির্বাচন- 
প্রণালীর মত, ভততসম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া ক্ষণ হইতে পারেন। 
নির্বাচনপ্রপালী ভাল, কি কর্তৃপঙ্গয়ের মনোনয়ন ভাল, এ তর্কের উখাপন 
করিব না। সকল লোঁকেরই উদ্দেশ্য স্থখলাভ ; সকলেরই ইচ্ছা, পুজ কন্তা 
সুখী হয়। এবং সেই উদ্দেশ্যসাঁংনের জন্তই মনোনয়ন হউক বা নির্বাচন 
হউক, কোন একটা উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্ত কেহ যখন একট! 
বিশেষ দত খাঁড়া করিয়া দল বাঁধিয়া-বসে, তখন উদ্দেশ্য ভুলিয়া, উপায়টির 
সর্ধশক্তিমত্তা প্রচারিত করে। ইহাতে অপরপক্ষীয় মতের গুণ দেখিবার 
ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। এ কথা কি কেহ বলিতে পারেন যে, যে দেশে 
নির্বাচনপ্রথ! নাই, সে দেশে দাম্পত্য প্রেম নাই? অথবা ইহাই কি কেহ 
_ বলিতে পারেন যে, যেখানে নির্বাচন প্রথা, সেখানেই যৌবনের প্রথম 
মত্ততার অবপানে কেবল স্ত্রীপরিত্যাগের মকদ্দম! লাগিয়া রহিয়াছে? 
বিবাহেই বল, অথবা অন্ত কোনও বিষয়েই বল, স্থায়ী স্তখ্হাভের উপায় 
আত্মনংষম ও চরিত্রনিষ্ঠা । যাহার.-প্রকৃতি মন্দ, সে এ.পৃথিবীতে কোথাও 
মনের মানুষ পাক না) অথবা প্রকৃত ..রদ্ধলাভ করিয়া সুখী হইতে পারে না। 
যে ব্যক্তি স্বার্থপর, চঞ্চল, বা অন্ত-রকমে দুৰ্জ্জন, সে যতই সাগর ছেঁচিয়া 
মাণিক তুলুক না কেন, সে মাণিক তাহার ছু’ দিনের অলঙ্কার। ছুষ্টে ছুটে 
মিলন, একটা বৃহৎ কলহের প্রথম অধ্যায়মাত্র। যাহারা ‘চোরে চোরে 
মাসতুতো ভাই”, তাহারা ভাগ বখরার সময় কাটাকাটি করিয়া মরে। চরিত্র 
সংশোধিত না থাকিলে ভালবাঁসার বিকাশ হয় না; এই জন্ত স্ত্রীপুরুযের 
মধ্যে যাহা প্রকৃত প্রেম, এ সংসারে তাহা বড় দুর্লভ । নির্কাচনই বল, আর 
মনোনয়নই বল, লক্ষ লোকের মধ্যে এক একটি উদাহরণ পাওয়া যাইতে 
পারে, যেখানে দৈবাৎ বা বিধাতার কৃপায়, প্রাণে প্রাণে এমন মিলন 
‘ঘটত হয় যে, মনে হয় যেন এক জনের অন্ত অপর জন স্থ্ট হইরাছিল। 
মনে হয়, যেন ইহাদিগের পরম্পর মিলন না হইলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য নষ্ট হইত । 
পৰিত্ৰচরিত্র অজের অদৃষ্ট বিধাত| এই মিলন লিবিয়াছিলেন, তাই সকল 
লোক সমস্বরে বনিয়াছিল,_ 
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পরম্পরেণ স্পৃহনীয়শেতিম্‌ লচেদিদং ঘদ্বসযেজবিষাৎ 9. 7. -,, 275: 
l অস্মিন্‌ বয়ে রূপবিধানযত্ুঃ পত্যুঃ প্রজান।ং ব্তিথোহভবিষ্যৎ 6-০ 
অজ রাজার রাজত্বের.সময়ে না হউক, কিন্ত, কালিদাসের অভ্যুদয়ের, সময়তে 
ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে যেসকল আৰ্য্য-রাজ্জার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, স্বয়ংর বু 
সভার বর্ণনায় তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় সমগ্র ভারতবর্ষে তখন একছত্র- 
রাজত্ব না থাকিলেও, সমগ্র দেশে কি. প্রকার প্রাচীন আধ্যসভ্যতা: ও? 
আধ্যগৌরব প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা! এই বর্ণনায় হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রাচীন" 
সৌভাগ্য চিরবিলুপ্ত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সৌভাগ্যের সাক্ষিশ্বক্ূপ: 
প্রাচীন রাজ্রধানীগুলিও বিনষ্ট হইয়াছে । কমলাকাস্তের ভাষায়, আমাদের: 
বধুও গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে । পুষ্পপুর: গঞ্গার অতলগর্ভে নিহিত 57 
গবং অঙ্গ-রাঞ্জপুরী ভাগলপুর প্রদেশের মৃত্তিকারাশির ' মধ্যে রিলীন! ” 
জলবেণীরম্যা নর্শদা এখনও মণ্ডলার- উভয় পার্শ্বে প্রবাহিতা ; কিন্ত সেই: ' 
গঞ্-পরিপ্ল,ত দেশে মাহিম্মতী : নগরীর চিহ্ুমাত্র নাই! একালের 'মথুরাম্ন- 
সেই- প্রাচীন শৌরসেনী সভ্যতা কই? এই স্থানে" এক দিন যে আদর্শ 
প্রাকৃত ভাষার বিকাশ 'হইয়াছিল; একালের ভাষাগুলি -প্রায়শঃ তাহারই? 
ছাঁয়া। কিন্তু আজি দেশময়- কেবল -ছায়াটুকু পড়ির! রহিয়াছে ; -সেই? } 
* গৌরবস্থধ্য চির-অস্তমিত (১) মৃত পতির সৌন্দর্য্য ও গুপবর্ণনাশুনিলে(9 
বিধবার শোকবেগ যেমন উদ্বেলিত হুইয়া উঠে, ষষ্ঠ সর্গের বর্ণনা পড়িলে যে” 
আমাদের সেইরূপ হইবে, এ'কথা কালিদাসের শ্বপ্নেরও অগোচর ছিল । 'অঞ্জ-? 
যেমন এই শ্বয়ংবরলবন্ধ রত্ন হারাইয়াও, তাহার পবিত্র স্থৃতি 'জাগরূক রাখিয়া; 
কর্তব্যপালন - করিয়া দেহপাত করিয়াছিলেন ;-_-আমরাও যদি সেইরূপ কর! 
লুপ্ুগৌরবের স্থৃতিটুকু পুষিয়া,' নির্দিষ্ট কর্তব্যে দৃঢ়ত্রত হইতে পারি, তাহা 
হইলেই. কৃতার্থতাঁপাভ. করিতে .পারিব | বিধাতার নির্বন্ধে পত্বীবৎদল; 
অজ নবযৌবনে পত্বীহারা হইলেন। প্রিয়জ্নবিয়োগে সকলেই শোক") * 
* জন্তপ্ত হয়; সকলেই বিলাপ-করে ;--কিন্ত অজের শোক ও অজ্বিলাপ ৷: 
সে শ্রেণীর নহে। যাহারা পত্নীর শ্রাদ্ধ অতিবাহিত হইতে না হইতেক্কীযু; 
লারা শ্াঁা্ািিিটিটিটিটিিশ্টিটিি 
(১) সাহিত্যদর্পণে নাটকব্যবহ্ৃত যে সকল বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ আহে 
হি মধ্যে শৌরদেনী ভাবারই অধিক গৌরকদেখা যায; 


পপুরুষাণাসনীচানাং সংস্কতং স্তাৎ কৃতাত্বনান। ৃ Lh চা 
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নূতন বিবাঁছের সম্বন্ধ করেন, তাহারাঁও শোকপ্রকাশ করিয়! বিলাপ করিয়! 
থাকেন। নিত্য নিত্য ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলেও,.এ দেশের 
-আহিত্যে ইহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত পাইলাম না বলিয়া, অগত্যা বিদেশীয় কবি 
ব্রাউনিংএর *My 1896 Duchess” :কবিতাটির কথা পাঠকদিগকে স্মরণ 
করাইয়া দিতেছি। অজ রাজার চরিত্রনিষ্ঠা ও গভীর অন্গরাগের পরিচয় 
দিবার জন্ত, কবি তাহাকে. শোকসময়ে সাত্বনা ও প্রবৌধুবচন শুনাইবার 
জন্ত' ধধষিদিগকে আনিয়াছেন। “তাই ত মহাশয়, আপনাদের কথা কি 
করিয়া না রাখি 1” বলিয়া, বাষহস্তে চক্ষুর জল মুছিয়া, উপরোধের ছুত! 
ধরিয়া, কত লোক লৌকিক শোকপ্রদর্শনে বিরত হইয়া, হাতে সুতা 
বাঁধিয়া বসেন ! কিন্ত অজ, সকল অনুরোধ এড়াইয়া, নবীন যৌবনে, অন্তরে 
অন্তরে সন্ন্যাসী সাজিলেন) এবং যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন ইন্দুমত্তীর 
প্রতিন্কতিমান্র দর্শন করিয়া সময়াতিপাত করিলেন। বিবাহ বিষয়ে মনু 
আদর্শ এই স্থানে পূর্ণ অভিব্যক্ত। পত্নীবিয়োগে নবযৌবনে পুরুষের ব্রহ্ম- 
চ্ধ্য-কোনও দেশের সাহিত্যে বর্ণিত দেখি নাই। হয় ত থাকিতে পারে, 
আমি পড়ি নাই.। এ দেশে বিবাহ বিষয়ে কখনও আইনের কঠোরতা 
( overlegislation ) ছিল না; কিন্ত আদৰ্শ যাহা, তাহাখ্ কথ! শাস্ত্রে 
উল্লিখিত হইত। আমারও মনে হয় যে, জোর করিয়! কোন প্রকার সদাচার 
সমাছবদ্ধ করিতে গেলে, সাধারণ লোকেরা! অন্যবিধ উপায়ে অসদাচারের 
অনুষ্ঠান করে। . একবিবাহের কড়াকড়ি আইন প্রচলিত হইলে, এই 
প্রকার ফল ফলিবার সম্ভাবন!। কড়াকড়ি না থাকিয়া উচ্চ আদর্শ থাকিলে, 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে যে সদ্গুণ সমাজে বিকাশ লাভ করে, অলক্ষিতভাবে 
অন্ঠ,দশ জন তাহার অনুকরণ ক রিয়া, গৌরবলাভ করিতে চেষ্টা ক্রে। পুরুষ 
হউন, স্ত্রী হউন, পত্নী বা পতির বিয়োগে ব্রহ্ধচর্য্যতৎপর হইবেন, এই আদর্শ 
» কেবল ভারতবর্ষেই উল্লিখিত হইয়াছে । অন্ত দেশে বা অন্ত সমাজে পবিত্রতা" 
বা'ইন্রিয়সংযম নাই, অথবা! উচ্চ আদর্শ আছে বলিয়াই এ দেশে দ্বণিত ও 
সধিত ব্যবহার অন্কুষ্টিত হয় না,--আধি তাহা বলিতেছি না। 
.. - নিখুঁৎ অনুষ্ঠান, নির্দোষ ব্যবহার, অথবা নিষ্পাপ আচার কোন মানব- 
সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায় না । ভ্রান্তি, ক্রটি ও অপারগতা আমা” 
দের সকল কার্য্যের সঙ্গে জড়িত । কিন্ত যেখানে আদর্শ যত উচ্চ, সুন্দর 
ও পবিত্র, সেখানে মন্ুষ্যতবিকাশের সম্ভাবনা তত অধিক। একবিবাহের 


৩৩৪ সাহিত্য !. ১২শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা! _" 


শ্রেষ্ঠত্ব সকল সত্যসসাজেই স্বীকৃত; কিন্তু কোন যুগেই সর্বসাধরিপ- 
লোকের মধ্যে ইহার অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না । ইউরোপীয় 
সমাজে পতি বা পত্নীর জীবদ্দশায়, অপবা রাজাজ্ঞায় বিবাহভল--না! , 
হওয়া! পৰ্য্যন্ত, কেহ অন্ত বিবাহ করিতে. পারে না। কিন্তু বাহাকে, 
আদর্শ "“একবিবাহ” বলে, এই অনুষ্টান তাহার অন্বর্তী নহে। যে 
প্রকার - পবিত্রতু ও ইন্জিয়মংঘম মনুষ্যত্বের পক্ষে আদর্শ বলিয়া! এক-- 
বিবাহের গৌরব কীর্তিত হইয়াছে, ইউরোপীয় ব্যবস্থ। তদনুধায়িনী, 
নহে। এ ব্যবস্থা সামাঞ্জিক ক্ষণিক সুবিধার জন্ত |. (২) কথাটি দৃষ্টান্ত 
ছারা.বিশদ করিয়া বলিতেছি। খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন ঘে, মৃত্যুর -পর 
আত্মার বিনাশ হয় না? মৃত ব্যক্তি শরীরবিহীন. হুইয়াও পরলোকে বাস 
করেন। এ দেশে ও সে দেশের মধ্যে যে গ্রভেদ, অথবা বর্তমান মুহূর্ত 
ও পরবর্তী মুহুর্তের মধ্যে যে প্রভেদ, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে ততটা. 
প্রভেদও আছে বলিয়া মনে করেন না। এরূপ স্থলে, যখন পতি বা পত্নী, 
হুই দিন বা ছুই বৎসরের অন্ত প্রবাসী হইলে, অন্তসঙ্গলাত ব্যভিচার বলিস]. 
গণ্য ; তখন, আজি মরিব কিংবা কালি মরিব, এ কথার অনিশ্চয়তার মধ্যে, * 
অন্ত লোকেন্স শ্রী বা স্বামীর সহিত বিবাহ ও সহবাস, ব্যভিচার বলিয়া 
গণিত হয় না কেন? কথা এই যে, এই . আদর্শে একনিষ্ঠার. প্রতি লক্ষ্য 
নাই ; সামাজিক সুবিধা বা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বিবাহপ্রথার' 
অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । আজি কালি সকল- কথাতেই নাকি ইউরোপীয় 
আদর্শ চলিতেছে, সেই জন্ত উভয়বিধ আদর্শের উল্লেখ করিলাম । যদি 
স্বীকার করা যায় যে, উচ্চ আদর্শ সত্বেও, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে চরিক্র- 
হীনতা অধিক, তাহা হইলেও, হীন আদর্শ গ্রহণ করিবার যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট 
হয় না। তবে যদি কবিপ্রদশিত আদর্শ নিতাস্ত অসম্ভব ও অননুষ্ঠেয় 
হয়, তবে কোনও কপাই নাই। যাহা হউক, লোকব্যবহারে দেখিতে না 
পাইলে ও, যখনই পড়িব, | 4 
তন্য প্রনহথ হদয়ং কিল শোকশঙ্কুঃ প্লক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ । 
প্রাণান্তহেতুমপি তংভিযন্াসস[ধ্যং লাভং প্রিয।সুগমনে ব্বরয়া স মেনে । 


তখনই বিমোহিত হইব । 3 L = লে 
* শ্রৃবিপ্রয়চন্ত্র মজুমদার | .: 


(২) অযথা ইউরোপীয়দিগের নিদ্দাব জন্ত এ কধা! লিখি নাই । আঁমি ইউবে।পীয় এক- 
বিবাহের কথ। যাহাঁ লিখিলাম, তাহা হর্ব্ স্পেন্সারের Principles of Sociology গ্রন্থে 
বিশেষ বর্ণিত আছে। স্পেন্ার যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা লিখিলে, ইউরোপীয় অ! i 
পক্ষপাতিগণ আমাকে ফাসি দিবার উদ্যোগ করিতেন।_ লেখক। রান 


৩৩৫ 


রঃ পা মিনির নারি 


খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে oe HE হইয়৷ যে অভিনব ধর্ের 
প্রচার করেন,. তাহার প্রবল প্রবাহে একদা বঙ্গদেশ ভঠুসিয়| গিয়াছিল। 
অসংখ্য নূরনারী কুলক্রমাগত ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভেচ্ছায় এই 
নবীন ধৰ্ম্মতরীর আশ্রয় লইয়াছিল। অনেক মুসলমানও নাকি শ্বধর্ম্মত্যাগ 
করিয়া এই নব ধর্ম্মের দলপুষ্টি করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠাবোধ করেন নাই। 
দেশের অবস্থ! তথন কিরূপ হইয়াছিল, ইহা হইতেই তাহা অনেকটা বুঝিতে 
পারা.যায়। টচৈতন্তদেব বঙ্গদেশে নবযুগ প্রবর্তিত করেন। এই যুগে বঙ্গ- 
সাহিত্যের ক্ষীণ. কলেবর কেবল পরিপুষ্ট হইয়াছিল, এমন নহে; বিবিধ 
সুরভি কুস্মদামে পরিশোভিত হইয়া সুগন্ধে চতু্দিক আমোদিতও করিয়া- 
ছুল। সেই প্রস্থন-নিচয়ন অদ্যাপি পরিমান হয় নাই। যত দিন ধরাপৃষ্ঠে 
বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, তত দিন তাহা লুপ্ত হইবার নহে। 
ভক্ত বৈষ্ণবগণ ভাবাবেশে উদ্ধ স্ত হইয়া তাহাদের আরাধ্য দেখতর লীলাবর্ণ- 
নায় প্রবৃত্ত হইতেন। ইহাই বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশের জন্মদাতা । আঁমা- 
দের পদাবলীসাহিত্যের উপমা নাই। অসংখ্য পদকর্তা বৈষ্ণব কবি কেবল 
পদ রচনাই করিয়া গিয়াছেন। খণ্ড খণ্ড পদরচনায় পরিতৃপ্ত না হইয়! 
অনেকে কাব্যাকারেও তাহাদের আরাধ্যের লীলাবর্ণনা করিয়া মনের সাধ 
মিটাইয়াছেন। এইক্ূপে বৈষ্বসাহিত্য বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। 
বৈষ্ণবসাহিত্যের বিস্তর পদ ও গ্রন্থ এখনও অনাবিষ্কৃত ও অপ্রকাশিত 
রহিরাছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনুসন্ধান এখনও আরন্ধ হয় নাই বলিলে 
* অত্যুক্তি হয় না! কিন্তু শীস্ই পু্ণোদ্যমের সহিত এই কাৰ্য্যে সকলের 
প্রবৃত্ত হওয়া আবস্তক । 

~ প্রাচীন পুথির সন্ধান করিতে করিতে আমঁরা সম্প্রতি দুই জন প্রসিদ্ধ 

__ জনের বিলুপ্ত কীর্ত্তির আবিষ্কার করিতে সক্ষম হুইয়াছি। এত দিন, 
আমাদের আদি কবি চণ্ডীদাস ও ঘোয পদকর্তা বলিয়াই প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। অতীব আনন্দের বিষয় এই ৫, চ্ডীদাসের “শীরাধার কলস্কভঞ্জন* 
ও বাস্সুদেব ঘোষের ”গৌরাঙ্গ-চরিত” আবিষ্কৃত হওয়ায়, অতঃপর তাহারা ' 


৩৩৬ সাহিত্য। ১২শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা । 


গরন্থকর্তবূপেও পরিচিত হইতে চলিলেন ! অব্য বাসুদেব ঘোষের এই নূতন 
কীর্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বঙ্গীয় পাঠকগণের গোচর করিব -! 

আমরা এই গ্রস্থের' ছইখানি হস্তলিপি প্রাপ্ত হুইয়াছি। ছুর্ভাগোের-গ 
_ বিষয়, ছুই হস্তলিপিই অসম্পূর্ণ ও নিতাস্ত কদর্ধ্য। অতীব কষ্টের সহিত 
পাঠোদ্ধার করিয়াছি বটে, কিন্ত তাহা এত অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ বোধ হয় যে, 
উহা! এখন প্রকাশের অষোগ্য। এই কাব্যে বঙ্গসাহিত্যের আর এক 
প্রকার অন্তুত পিপিপন্ধতি দৃষ্ট হয়। এই জন্তও গৌরাঙ্গ-চরিত* সযত্রে 
রুক্ষণীয়।* 

ইহার নামকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ দৃষ্ট হইতেছে। এক হত্ত- 
লিপিতে ‘গৌরাঙ্গ-চরিত’ -ও অপরখাঁনিতে 'ীপ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটিঃ নাম 
আছে। মূলতঃ ছইখানিতে কোনও প্রভেদ নাই। “গৌরান্-চরিতে”র 
প্রথমাংশ আছে, এবং “সঙ্গ্যাসপটি”র শেষাংশ আছে। সুতরাং মোটের উপর 
গ্রন্থধানি সম্পূর্ণ পাওয়া যাইতেছে । কেবল ভ্রম প্রমাদ না থাকলেই গ্রন্থথানি 
শীত্র প্রকাশিত হইতে পারিত। এ রা 

গ্রন্থে ছইটিমাত্র ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি এখানে উদ্ধৃত 
করিলাম, অবপগ্নটি পরে যথাস্থানে পরিদৃষ্ট হইবে। 
| “তোমাকে গৌরাঙ্গ দিব, তাঁর পদে বিকাইব, 

অবতার দাঁস অনুদাস। 
বাহুদেব ঘোষ তণে, . কান্দ শচী কি কারণে, 
জীবের লাগ্য। হইআছে সন্ন্যাস ॥ 
_ সঙ্গাসপটি। 

বাসদের ঘোষ প্রায় চারি শত বৎসরের লোক। ইনি চৈতন্য- 
দেবের পরম ভক্ত ছিলেন। গোৌরাঙ্গলীল! সম্বন্ধে ইহার অনেকগুলি পদ 
আছে। সম্প্ৰতি সে পদগুলি “দাহিত্য-পরিষত সভার কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত ; 
হইতেছে। নেই অতুলনীয় পরাবলীর অপূর্ব মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও কবিত্বন্ধা : 
যাহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট বাস্ুদেবের লেখনীর শক্তি- | 
সামর্থ্যের পরিচয়দান বিড়ম্বনামাত্র। বঙ্গতাষায় একখানি অভিনব টু 


* এখানে বল। আবশ্যক যে, এই পুধখানি আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীসান সাদার 
চৌধুবী আমাকে সংগ্রহ কবিয়! দেওয়ায় পরত উপকৃত হইয়।ছি। তজ্জন্য সারদা আমার; 
আশীর্ববাদভ।(জন। Ll 


আসিস, ১৯৮“. বাঁস্থদে ঘোঁষের নৃতন কীর্তি। ১৩৩৭ 


ও এক জন মহাত্মার-নুপ্ত কীর্তির পুনক্রদ্ধার হইল বলিয়া ইহা যত আদরণীয়, 
অন্ত কারণে আমরা ইহাকে. তত আদরণীয় মনে করি না। তবে এ কথা 
_বজ্রাঁযাইতে পারে যে, কবিত্ব হিসাবেও ইহা প্রতিষ্ঠালাভের যোগ্য । টির্মাই- 
চাদের সন্ধ্যাসষাত্রা এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং বলিয়। দেওয়া 
নিশ্রয়োজন যে; ইহার ভাষ! তীব্রশোকোদ্দীপক ও মর্ম্ম্পর্শিনী । শচী ও 
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর করুণ কাতরোক্রিতে পাযাণন্ৃদয়'ও দ্রবীভূত হয়। পাঠ- 
বিক্ৃতিদোষে সম্পূর্ণ রসগ্রহণে ব্যাঘাত জন্মিলেও, যখনই পাঠ করিয়াছি, 
তখনই ইহাঁর করুণ ভাষ! হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণব- 
সাহিতোর সর্কপ্রধান অলঙ্কার ভাষার সরলতা । এই গ্রন্থের ভাষাও এত 
সরল যে, সামান্ত শিক্ষিত লোকের পক্ষেও ইহার মর্মগ্রহণ একান্ত সজ। 
ইহা! বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ এক নূতন শ্রেণীর গ্রন্থ, এবং সম্ভবতঃ ইহাই এই 
শ্রেণীর অদ্বিতীয় গ্রন্থ । আমাদের এ কথ্যুপ্ন তাঁৎপধ্য পরে বিশেষ হৃদয়ঙ্গম 
-হুইবে। অন্ত কথায় বলিতে গেলে, ইন্ঠার্দ ভাষা গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত। বৈষ্ণব- 
সাহিত্যের আর এক বিশেষত্ব এই যে, বৈষ্ণবগণ কথাবার্তায় যে ভাষা ব্যব- 
করিতেন, কাব্যার্দিতে মনোভাবগ্রকাশের জন্'ও তাহার! সেই ভাষার 
প্রয়োগই সঙ্গত মনে করিয়াছেন। এই জন্তু এই গ্রন্থে কখিততুষার অনেক 
শব্দ-রূপ স্থান পাইয়াছে। ইহাতে ধুয়া, কথা, দিশা এবং ঠাঠ চিহ্নিত বিশেষ 
বিশেষ স্থল আছে। পপ্রাসিন কাব্যাদিতে ‘ধুয়া’র খুবই প্রাচুর্ধ্য ; “কথা? ও 
“দিশা”র ব্যবহারও কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়; যেমন জয়ানন্দের “চৈতন্ত- 
মঙ্গলে, | গাঠের+ নাম বোধ হয় এই প্রথম শ্রুত হইল। “কথাঁ”র ভাষা 
গদ্য ; ধুয়া, দিশা ও ঠাঠের ভাষা পদ্য। দেখিয়া বোধ হইতেছে, ধুয়া ও ঠাঠ 
একই শ্রেণীর পদার্থ । পদ্বিশেষের শেষে এক গ্রন্থে যেখানে “ধুধা”র নির্দেশ 
আছে, অপর গ্রন্থে সেইথানেই “ঠীঠ লিখিত আছে। নারায়ণ দেবের 
» পিল্মাপুরাণে”ও দিশা ধুয়ার স্থান অধিকার করিয়াছে, দেখিয়াছি। 
সমালোচ্য গ্রন্থ, চণ্ডীদাসের প্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন’ ও ঠাকুর নরোত্তম 
দাসের কৃত. আমাদের প্রচারিত “রাধিকার মানভঙ্গ', এই ভিনখানি গ্রন্থেই 
ছন্দের বিষয়ে বিস্তর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হুইতেছে। হস্তলিপিটির অপকর্ষ 
হেতু গ্রন্থের অনেক স্থল বোধগম্য হয় না, পূর্বেই বলিয়াছি। তথাপি গ্রন্থের 
আরম্তটি কেমন সুন্দর দেখুন, 


' তপ্ত-কাঞ্চন কান্তি দেখ না অপৰূপ পৰং! / তপত কাঞ্চন জিনি, গৌবাং বরণথানি, 
, গোৌবাঙ্গ চান্দের সুখে সুধ! হাসি নুয়ানে তরঙ্গ ॥ CE 


৪৩ 


ভিত” 1.7 সাহিত্য । 2২ ১২ বর্:ঞসংবী। 


“ছাড়িয়া নটরাঁলী ভেশ, মুড়াইঅ। ট।চর কেশ, হাঁড়ি! কমলদধু, তেমি বিফুপ্রিয় বধূ, 
বংশী ছাড়ি ধর গৌরাং জীদওক ত্বং। কি মখে রহিছ নিমাই রস করি ভং 1" 


দেখিআ খঞ্জন পাখী হল তার সং নিদানকালে রাখ মোরে চরণে-শরণ ॥ - 
: আইস আইস নিত্যানন্দ কহ বিবরপ। ইভান 
কুশলে নি আছে গৌরাং ভারতীর সং | 


পর্বে আমক্গা যে ‘ধুয়া’ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছি, একটি স্থান 
“হইতে বাছিয়। এখানে তাহার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । আমাদের 
- বিশ্বাস,ইহা হইতেই পাঠকগণ এই গ্রন্থের সারবত্তা উপলন্ধি করিতে সক্ষম 
হইবেন ৷. 


দিশ! । 32 


ক্ষীর সর ননী প্রভু করি! তোঁজন । A জাত ইন পাবা | 
রত্বময় সিংহাসনে করিল শয়ন ॥ 4 জ্ীমতী রাধিকা আসার কোধাতে রহিল 6ধু! 
নিক্রাএ পীড়িত হইআ৷ শচীর নলন। জয়, রাধে প্রীবাধে বল্যা। 
শবপপ দেখে ব্র্তীলা বৃন্দাবন | '_' গ্ৰৌরাঙ্গ উঠ্যাছে কান্যা॥় পি 
- 5 41 
০ কথা! ্‌ 
গৌরাং রোদন করিতেছেন আর বৌজিতেছেন। , 
দিশা ।- ! 
কেথা এ রহিল আক্মার রসবৃন্দাবন। "_ জাধাকুণ্ডে কবিআ| শ্বান। রাঃ 
কোথা এ রহিল আক্ষার রসগোপীগর্ণ ॥৪: . পধিত্র করিআ জান ॥ | 
, কোথা এ রছিল আক্ষার কাঁলিন্দী যমুন!। ২ - আদ্দার এমন ভাগা কবে হবে); ! 
কোথা এ রহিল আক্ষার মধুরার খানা | লীরাধার চরণ পাবে॥ | 
কবে যাইব আমি সেই ব্রজপুরে । ৬ _ গোরাহ্র-চরিত'। | 
শ্বান করিব আমি রাধাকুণডনীরে ৷ গঙ্গার নীর হতে বিপ্র ভটেতে উঠিঅ।। : 
কবে পাব সাধুসঙ্গ । অমনি রহিল নিমাইর পন্থ নিরখিআ। ॥ ঠাঁঠ ৮ 
খাব কবে রাধাকুণ্ড॥ প্রেম দিতে বন্যাছিলে। .; " 
bl Lok is 
| কথা। এ 


1 Ld 
ভখন সেই বিপ্র রোদন করিতেছেন আর কহিতেছেন । টি 9 
এখানে একটি সংস্কৃত প্লোক আঁদুছ ; উদ্ধার করিতে পারি নাই । হর 


পরবর্তী অংশটি বোধ হয়, ‘দিশা’ ৮ পুথিতে স্থানে 0. লেখা নাই ৷ 


চু 


'আাখিন১৩৮)-- খাদের ঘোষের নৃতন কীর্তি ৩৩৯ 


আসি যন্ত্র তুমিযন্ত্রী। - . _ তোমার নাম শুনি আইলাম ধাইন।। 
যেমনি বাজাও তেসনি বাজি ॥ দয়া না হইল কি.ল।গিআ 
; স্মামার দশা দেখা! ভারী । কি কর মাএব কোলে থাকি । 
৮ দয়! দা হইল ব্ৰজের হরি। . আমি দ্বীন হীন কান্ালে ডাকি ! 
দীন হীন কাল্গালের পানে। | _গৌরাজের সয্্যাসগটি । 
: হের গৌর হুই নয়ানে। 


এই গ্রন্থে ব্যাকরণঘটিত' ছুই একটি বিশেষত্ব দেখিতেছি। উত্তম পুরুষে 
নামপুরুষের ক্রিয়ার প্রয়োগ সম্ভবতঃ এই প্রথম জানা গেল। অবশ্য, পদ 
মিলাইবার খাতিরেই এরূপ করিতে হইয়াছে। আমাদের উদ্ধত অংশ 
হইতেই পাঠক দৃষ্টান্ত খুজিয়া লউন। প্রাচীন সাহিত্যে যে যে বিশেষত্ব 
দেখ! যায়, তাহ! এ গ্রন্থেও আছে, এ কথা বলাই বাহুল্য । আমি, তুমি 
ইত্যাদি শব্দ আ্দি, তুদ্ধি দ্ূপে লিখিত। অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি প্রায়ই 
প্রাদেশিক কথোপকথনের ভাষায় লিখিত হইয়াছে । আর আর কথা এখানে 
বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থের শেষ এইরূপ, 


২. নবন্বীপবাসীদের প্রশ্নোত্ববে গৌর(জদেব বলিতেছেন, 
__ জামি আসিয়াছি নদ্য| হোতে ) 
যাবে আমি ব্রপথে ॥ কি. 2 
কথা । 
তখন রোদন কর্য! নবদ্ীপবাসীবা কহিতেছেন। 
ও গৌরাঙ্গ ছে।' ঠাঠ। শুন রে ভকত আন করি নিবেদন । 
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে। . ্কৃকচরণে রে যার সদাএ মন॥ ঠাঁঠ ॥ 
"ব্ৰজে যাইব আপন হখে॥ রাধা কৃষ্ণ বোল সুখে। 
তাহ! শুনি গৌরাশ্র হরি জেতে চলিল। - এই জনম যাইবে খে ॥৮ 
গুনি ব্রজের নাগবী সবে জনম সাফল হইল॥ | 


।. “ইতি প্রঞ্জগৌর(জের সন্যাসপটি সমাপ্ত । ইতি সন ১১৮৫ সখী তারিখ ৮ আঁযাঢ় রোজ 
আদিতা বাব বৈকালবেল। সমাপ্ত ।” 

“গৌরাঞ্জ-চরিতে’র হস্তলিপির শেষে কোনও তারিখ নাই । এই পু'থি- 

সখানির সঙ্গে অন্ত কতকগুলি বিষয় লিখিত আছে; তাহার শেষের তারিখ 

এই ;--১১৯৪ মধীর আষাঢ় । পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ৬২ পাত এবং শেষোক্তধানি 

৮৯ পাত স্থান অধিকার করিয়াছে।/ কাগজের ছুই পৃষ্ঠে লিখিত । গ্রন্থের 

" আকার সুতরাং ক্ষুদ্র । দুই হস্তপেপি একই বাড়ীতে পাওয়!, গিয়াছে। 


সাহিত্য । 


১২শ বর্ম, ওষ্ঠ সংখ্য) } 


লিপিকরের নাম নাই; তবে গ্রন্থ হুইখানি আনোয়ারা গ্রামেই নকল. 


হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে। 


চট্টগ্রামে আমরা অনেক বৈষ্ণবপদ্বাবলী পাইয়াছি। 


সকলে শুনি 


আনন্দিত হইবেন ষে, অনেক মুসলমানের রচিত ‘পদাবলী’ও আমাদের 
নিকট আছে। তন্মধ্যে ‘বাসুদেব’ ভণিতাযুক্ত একটি পদ এখানে উদ্ধত 
করিয়া দিলাম। জানি না, ইনি আমাদের কবি বাহ্গদেব কি না। 


. মাধবী । 
বিনোদ তুমি আমাব ঘরে যাবে। জটা কালা ফোট! মাল! অলক্ষ্য মহিম! ॥ 
আমাব ঘরে আইলে বন্ধু জ।তি নাহি যাবে ॥। জীয জায় ননদী খাও দুটি আখি। 
কালা কাল! বন্ধু কাল! মাধার লেশ। স্তামের চরণ ভক্তি আামি বাঁধা থাকি ॥ 
' নানান ভঙ্গিমা দেখি রাধার প্রাণি শেষ ॥*  বাহদেবে কহে হিত শুন রে কালিয়া। 
কাল! কাল! বন্ধুরে কালারে তঙ্গিমা। নিত্য নিত্য আইস যাঁও আমাবে ভাণ্ডিয় ৪ 


কবি বাসুদেব ক্ষ্চবিষয়ক পদও লিখিয়াছিলেন না কি? 





৮ 


্ীমাবছুল করিম্‌। 
ন A 
°° শাঁরদ-গাতি। 
অধি স্থজলা, স্বফলা, শস্যশ্যামল! বুঝি ফোজাগব গম্ভীর নিশায় 
জননী বঙ্গভূমি, ভক্তি-আবেগে প্রাণের ব্যথায় 
আজি শরত্সময কি নব শোঁভায় কৃষিবধুকুল ডেকেছিল আয় 
তব ৮৪ কী আন্ৰি-- ব্ববগ-ভবনে শুনিয়া শ্রবণে 
হবিৎ-লহরী*লীলা ; 
সেক্ষীপ কাতর বাণী, 
তৃব চারি দিকে, মাতা মেহের বারতা ইন্দিরা দাতা প্রেহে বিগলিতা 
তুমি চিবস্লেহশীল!। লিগ্ধ করুণা-ভডরে_ 
দেবতার শুভ স্েহবরিষণ মুষ্টি মুষ্টি বর্বর 
সিল্রু করেছে ধরাব আনন, করেছিলা ধরা ’পবে। 
তাই অঙ্গে পূর্ণ বঙ্গভবন তাই শুদ্ধ ধৰণী শসা-জননী « 
উল্রলে হুবষ-কল ; - উর্বর ভূমিতল ; 
তব চির-্ষধাকুল সম্তান-কুল' আজ তাই সুধসয কৃষক-হাদয় 
| ' ১মুছেছে নযন-জ্রল । বাহুতে দ্বিগুণ বল। 









ক “রাধারে-দেখিয়! কানু ধবে নানা বেশ” 


াশ্িন, ১৩৯৮1 গৃহত্যাগ 1 ৩৪৩ 


তব চির দীদহীন, অন্শন-ক্ষীণ তব চিরলাক্কিত সম্ভান যত 
সম্ভান, মাতা, বারা লাঞ্ছনা তব করিতেছে কত, 
চি তব সাঠ পানে ফুল নয়নে " . , তবু শেহদান কর অবিরত 
আশায় ভাঁসিছে তাঁরা তুমি চির-স্্েহে ভাসি? 
দেবের কৃপায় ঘদ্দি ঘুচে যায় হৃদয় বিদাবি' দাও হৃদি ভরি" 
| চিরক্ষুধিতের ক্ষুধা, - শুতাশীঘ, শ্রেহরাশি। 
যদি দেক-আশীর্ব্বাদ  খুচায় বিষাদ, তুমি সহিয়াছ কত, * মহিতেছ কত, 
ক্ষুধাতুর পার সুধা | তবু স্গেহ কর দান; 
তাই চিরদিন দেশে উঠিছে দননী ! ছুমি চিরদিন, মাতা, ' স্নেহে বিগলিতা, 
॥  সঙ্গল গীত ছাইয়| অবনী, - চিরপ্রেহাকুল প্রাণ । 
উছলিছে তাই হরযের ধ্বমি, আজ ক্ষুধিত আনলে দিতেছ ধতনে' 
, মঙ্কলকোলাহল। . আবন-অন্প, অয়ি | 
এবার লাঙ্গলের ফালে উঠেছে কপালে তুমি - চির-উর্ব্বরা, চির-স্রেহ-ভরা 
শুভ মঙ্গল-ফল। , " চিরগুভাশীষময়ী ! 
ভীহেমেন্্রপ্রদাদ ঘোষ। 


পক 


গৃহত্যাগ। 


ৃ ডা 

দো ঠাকুরাণি { আপনি বিবেচনা করে দেখুন, আমার কথা ন্যায়সঙ্গত কি 
ন!। আপনার স্বামীর পিতামহ ও আমার পিতামহ সহোদর ছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার! একবার বিষয় ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। তার পর আমার পিতা 
, নিজের যত্বে বিষয় বাড়াইয়াছিকেন । আপনার আশীর্বাদে আমিও পাচ 
জনকে লইয়া ছুই বেলা ছুই মুঠা খাইতেছি। আপনার স্বামী তাহার বাটার 
অংশ আমাকে বিক্রয় করিয়! উচিত "মূল্য 'লইয়াছিলেন। এখন আমার 

 বাটাতে বা আমার কারখানায় আপনার দাবী দাওয়া .কি আছে?” 
“আমি অত ঘোর ফেরের কথা বুঝি না। আমার শ্বশুর আর তোমার 
বাপের:এ বাড়ীতে সমান অংশ । 2, 1 হয়েছি বলে ভেসে 
মাব??. 2.5 রে এ পুর 


৩৪২ সাহিত্য | ১২শ বর্ষ; ৬ষ্ঠ সংখ্যা? 


“্রাধামাধব | ও কথা মুখে আনবেন ন!।- আপনি বাড়ীর ' গির্নি;- 
আপনি আমার মার মত সংসারে থাকুন, আমর! সকলে আপনার হাঁততোলা 
থাকৃব। আর ধরুন, উনার দেহ বমির নাহ, ডীন নি রও 
বিষয় ত সীতারাম পাবে” 

” “কেন আমার বিষয় আমি যাকে ইচ্ছে দিযে যাব। আমার' ভিক্ষে- 
পুত্র বিরূপাক্ষকে দিয়ে যাব, এতে যদি রাজদরবার করতে হয়” . 
- ভ্রাতৃজ্ঞায়ার কথা শুনিয়া দেবর একটু সক্রোধে বলিলেন, “আপনার যা 
ইচ্ছা তাই করুন, আমি আর আপনার সহিত কলহ বিবাদ করিতে চাহি 
না। যদি আপনি আমার নিকট সহমানে চাহিতেন, -আমি আমার সমস্ত 
বিষয় ছাড়িয়া দিতাম । কিন্ত যখন -আঁপনি .আমাকে রাজদরবারে লইয়া 
যাইতে চাছিতেছেন, তখন আপনি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া ই জগন্নাথ 
ধর্ধূপথে থাকিতে ভয় পায় না।* 

ভরাতৃজীয়া কুপিতা ফণিনীর ন্যায় সগর্জনে বলিলেন, “যদিও দরবারে 
হারি, তাহা হইলে আমার শ্বশুরের ভিটায় তোমাকেও বাস করিতে দিব , 
না। যেমন করে পারি,.তোমাকেও ভিটা-ছাড়া করিব; এ যদি না পারি, 
ত! হ’লে আমি সৰ্ব্বেশ্বর কুণুর মেয়ে নই ।» 

i কা ৫ কি ৰ ক 
ঠ 

প্রাচীন সপ্তগ্রামের উপনগর হুলুপপুরের এক পথের ধারে এক বৃহৎ 
অট্টালিকার সন্মুখে প্রায় ৩০1৪০ অন লোক সমবেত হুইয়া নানাপ্রকাঁর : 
জটলা করিতেছিল। ইহাদের দলে অজ্াতগুন্ক ' কিশোর . হুইতে' 
অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ছিল। যদ্দি কোনও. আগন্তক তাহাদের; , 
কথাবার্্ী শুনিত, তাহা হইলে একেবারে বলিয়া দিডে, ডি যে, তাহারা”, 
সকলেই অথবা অধিকাংশই তত্তবায়। ... 3 
: সেদিন ভাত্রমাসের সংক্রান্তি; বিশ্বকর্মা পূজা; রে গা 

রলিয়া লক্ষ্মীপূজা ৷ তত্তবায়দিগের . মধ্যে অনেকের কৌলিক প্রথা "আছে: 
যে, সংক্রান্তির দিন বৃহস্পতিবার হইলেই লকশ্ষীপুজা হয়। '-স্ততরাং সেদিনা 
তত্তুবায়গণের তিনটি উৎসব সংঘটিত হইয়াছে । "বিশ্বকৰ্ম্মা -পৃজা,. অরন্ধন। 
ও লক্ষ্মীপূজা । বিশখ্বকর্ম্ম পৃজাব দিদ্ভু সকল শিল্পীরই. অবকাশ অরকাশ- 
পাইয়া তত্তবায়গণ নানাপ্রকার অ আহ্লাদ করিতেছে। পথের যে” 


। 
{ 
ঃ 


০০০০৬ ' গৃহত্যাগ । ৩৪৩ 


স্থলে তাহারা সমবেত হইয়াছিল, পূর্বেই বলিয়াছি, তাহার এক পার্শ্বে একটি 
বৃহৎ অট্টালিকা ; পথের অপর পার্শ্বে প্রায় ৩৪ বিঘা ভূমিতে ' কৃতকগুলি 
_»স্বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত কুটার। কুটারগুলি সমাস্তরালভারে নিৰ্ম্মিত ৷, অকল্পা 
দেখিলে হাট বা রাজার বলিয়া মনে হইত, কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ 
.করিলেই সে ভ্রম দূর হইত ৷, কুটারগুলির মধ্যে সারি সারি অনেকগুলি 
“তাত” পাতা আছে। এক একটা কুটীরে প্রায় ২*।২৫ খানা ভাত। এই প্রকার 
সর্বসমেত প্রায় ৬৭ খানা কুটার ছিল। পূর্বকথিত অট্টরালিকার অধিকারী 
'জগন্নাথ ভড় এই কুটীরগুলিরও অধিকারী। এগুণি জগন্নাথের “ভাত-ঘর 
বা “কারখানা” । প্রাক দেড় শত, তন্তবায় এই তাত-ঘরে নিত্য কাষ করিত, 
এবং. ভড় মহাশয়ের আশ্রয়ে সুখে -কালযাপন- করিত। হ্লুদপুরে ও 
‘তৎসন্নিহিত, 9৫ থানা গ্রামে একধপ অনেকগুলি কারথান! ছিল -কিস্তু ভড় 
'মহাশয়ের.কারথানাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । 
‘বিশ্বকৰ্ম্মা পুজার .উপলক্ষে হলুদপুরের যাবতীয় তন্তবায় আঙ্গ জগন্নাথ 
'ভড়ের গৃহে নিমস্ত্রিত। সুতরাং ভড় মহাশয়ের গৃহে আব সমারোহ ব্যাপার । 
বন্ধনের কোনও আয়োজন নাই ! ভাত্রমাসের- সংক্রান্তি, অরন্ধন। 
পার পূর্বদিনেই শেষ হইয়া আছে। নিমস্ত্রিতগণ্‌ প্ুযুষিত অয়, 
ছয় প্রকার ডাল, দশ পনের প্রকার ভাজ ইত্যাদিতে উদর পুর্গ 
'করিবে। নিমস্থিতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ ছয় শত । 
কয়েক দিন অত্যন্ত বর্ষা গিয়াছে স্বর্ধ্যদেব একেবারে দেখা দেন নাই, 
'আজ প্রাতে যদিও বৃষ্টি নাই, তথাপি হৃুর্ধ্যদের অৃশ্তই আছেন। তাতীরা 
তাই আজ অবকাশের দিনে বৃষ্টি বন্ধ দেখিয়! বড়ই উল্লসিত. হইয়াছিল 
'প্রাচীন রামনিধি গু'ই একটা বড় হুকাতে শোষটান দিয়া হরি সেনের হাতে 
হকাটি অর্পণ করিয়া গস্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল £-- 
“সেনের পো”! এবারকার 'চড়ান্টা কেমন ওত্রাবে ?” 
সেনের পো দার্শনিকের নায় গুরুগম্ভীরভাবে' মাথা নাড়িয়! বলিল, তা 
ঠিক বলতে পারি না গাই মশাই । আর বারে যে পালপাড় শাড়ীট। বুনে 
” ছিলেম, তার চেয়ে সরেশ৪ হতে পারে, আর.চাই-কি নিরেশও হতে পারে ।» 
দেনের পোর এই 'স্থিরসিদ্ধান্ত শুনিয়া হারাধন রক্ষিত বলিল, “কুর্তা 
বলছিল যে আবার না কি বর্গীর স্থাঙ্গটুমা হবে ? তবেই মারা যাব আর কি!” 
গু'ই মহাশয় কেশশুন্ত মস্তকে বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “আবার 


৩৪৪ | সাহিত্য ! ১২শ বর্ধ, ওষ্ঠ সংখ্য |! 


বর্গী? ঘাসের বিচি চাল--তাঁও টাকায় ছ'মণ কিনে খেতে হ’ল ;--আবার এর 
উপর বর্সী ! তা’ হলে দেখছি টাকায় দেড় মণ বিকোবে। আমরা না খেতে 
পেয়ে মারা যাব। বার আনা চালের মণ ! গৌর তোমার ইচ্ছে}? ১. 

শিবু দে বলিল, “গুঁই মশাই যা বলেছ ! বাবার কাছে শুনেছি যেটাকায় স্ব 
চার সের ঘি আমাদের দেশে বিকিয়েছে, আর-_সেদিন হাবু নন্দী বললে 
‘যে, এখন আর আড়াই নেরের বেশী পাওয়া যায় না। হাহ বল নলের 
ফাঁদা ত নয়, দ্বিমে ডাকাতি ! টাকায় আড়াই সের ঘি!” 

শিবু দের কথায় বাধ! দিয়া প্রাচীন গু'ই মশাই বলিল, “আরে তোর 
‘বাবার বয়স আর কতই ছিল? আমার চেয়ে না হয় দশ বছরের বড় হবে। 
কর্তা বলছিল, সেদিন রাজবাড়ীতে শুনে এসেছে, হুগলীর দক্ষিণে না কি 
আর এক দল সাদামুখো মেলেচ্ছ কোন্‌ দেশ থেকে এসেছে । ফরাঞ্চি নাকি 
তাদের নাম। তারাই নাকি সব জিনিষ লুটে নিয়ে ষাচ্চে। . তারা দেশে 
গাছের পাতা পরে থাকত, এখানে এসে আবার কাপড় পরতে শিখেছে ।” 

রাধানাথ ভড় বলিল, “তার! নাকি চাল বিয়ের সোয়াদ পেয়েছে । এ সব 
লক্ষণ ভাল নয়। ভান কথা, এবারে আমার এক চড়ান কাপড় যে উ 
যাচ্ছে গু'ই মশাই, সে আর কি বলব! যেন কলার মাজ) এমন কীচি অ 


হাতে কখনও জন্মায় নি” 
গু'ই মহাশয় বলিল, “বর্ষা নেমেছে, EE TEE বোনবার সময় 
টানের সময় কি কাঁচি কাপড় জন্মায়? পাড়ি কাপড়” Fe 
অকস্থাৎ অদূরে স্ত্রীকণ্ঠে আর্তনাদ উিত হইল । সকলে ব্যাপার 


জানিবার জন্ত সেই দিকে য়াইতে উদ্যত হইতেছে, এমন সময় দেচ 
পাইল, এক প্রা স্ত্রীলোক একটা বাজরা মাথায় করিয়া অতিকষ্টে কদিন 

পথ দিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে । আর তাহার পশ্চাতে প্রায় ৪1৫ জন 
পর্ন গীজ ফিরিঙ্গী অনুসরণ করিতেছে । ফিরিনীরা মনে 'ভাবে নাই যে, , 
অকস্থাৎ ত্রিশ চল্লিশ জন লোকের সম্মুখে পড়িতে হইবে । সেই জন্ত তাহারা 
সম্মুখে লৌকসমাগম দেখিয়া একটু পশ্চাৎপদ হইল) কিন্তু তাতীদলের 
যুবকগণ অগ্রসর হুইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে ঘেরাও করিল। তাহারা 
প্রথমে কিলট! ঘু'সাটা চালাইবাব উপক্রম করিরাছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া 
বিনা বাক্যবয়ে ধরা দিল। 5 লইয়! কর্তার নিকট 
উপস্থিত হইল। . | | 


আসেন, ৬৮1 AE গৃহত্যাগ | ধ ঘ্১৫ 
২ টু , * | . ২ ১৫ | - 
জ্টালিকার নারী বা কর্তা জগ্র্নাথ ভড়ের বয়ন প্রায় ৫৫ বৎসর হইবে ।' 
৮ সন্ত মুখডিত, মধ্যে শিখা, নাঁসায় তিলক, কণ্ঠে তুলসীর কণ্ঠা, হস্তে জপের 
মাল তন্তবায়গণের মধ্যে প্রায় সকলেই গোস্বামীর সেবক, বৈষুবমতা- 
বলম্বী। বিশেষতঃ, জগন্নাথ ভড়ের'পূর্ব্বপুরুষগণ ‘চিরকাল অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত 
বলিয়া বিখ্যাত । বাটার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নির্বামিষাশী। ধর্ম্ম- 
ভীরু ও'পয়োর্পকারী বলিয়া তাহার . প্রতিবাসী ব্রীহ্গণকায়স্থগণও “ভড়ের 
পোকে” শ্রদ্ধা করিতেন । জগন্নাথের বাটাতে বার মাসে তের পার্বণ হইত ॥ 
বিবাহ অথবা 'অন্নপ্রাশন উপলক্ষে একেবারে ছুই তিন সহন স্বন্গাতিকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র আহারাদি করাইতেন। তাহার আয়ও যথেষ্ট ছিল। 
অতি 'সুক্ম সুত্রবন্ত্র তাহার কারখানায় প্রস্তুত হইত।. সেই সকল বস্ত্র 
সপ্তগ্রাম, হুগলী, ঘাটাল, বর্ধমান, সুরশিদা বাঁদ,'যশোহর, কৃষ্ণনগর ও" নবদ্বীপ 
প্রভৃতির ব্যাপারীর। আনিয়া ক্রয় করিয়া লইয়। যাইত, এরং নিজ নিজ দেশে 
= অতি উচ্চমূল্যে বিক্ৰয় করিত । ‘তাহার পরিবারবর্ণের মধ্যে. বর্তমান হিসাবে 
Ee লোক হইলেও তখনকার হিসাবে তিনি বহু গোষ্ঠীর পোষক ছিলেন। 
বর্তমান হিসাবে” তাহার পরিবারে কেবল 'পত্নী, পুর» ও কন্যা) 
কিন্ত আমাদের দেশী হিসাবে সংসারে মাতা, ভ্রাতা, ত্রাতুন্পত্র,ত্রাতুষ্ন্তা, 
ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, মাসী, পিসী, তাহাদের পুত্র, কন্তা ও জামাতা 
প্রভৃতিতে প্রায় ৮*।৯* জন লোক ।. এই পোষ্যবর্ণের, মধ্যে অনেকেই 
তাহারই কারখানায় তাঁত বুনিত। অনেক স্ত্রীলোক. তাহার কারখানার 
জন্ত সুতা কাঁটিত।: ভড় মহাশয় সকলকেই যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতেন, 
অধচ তাহাদিগকে. সংসারে রাখিয়া অকাতরে অন্নদান করিতেন। 
ধন জন ধেহু ধান্ত, এই চতুর্কিধ সম্পত্তি পুর্বে লক্ষ্মীর 'অঙ্তুচর বলিয়া গণ্য 
* হইত; কিন্ত এখন লক্ষ্মীর অনুচরপণের “লিষ্ট” হইতে “জনেশ্র' নাম কাটা 
গিয়াছে; “ধেহু”ও ‘কার্লেো”তে আছেন ; চাকরী যায় যায় হইয়া; আছে। কেবল 
_ ধন ও ধাঙ্ক, তাও ধান্ত কত দিন থাকিবেন, বলা যায় না । আশা আছে, অদূর 
ভবিব্যতে কাঠায়: ধাক্ত না রাধিয়া টাকা অথবা নি পেপার রাখিয়া 
লক্ষ্মীপূজা হইবে৷ ’ 
কশ্মবাড়ী বায়দসমাকুল্তি ইরা স্তায় কোলাহলে EE 
সময় পথে স্ত্রীকণ্ঠে চীৎকার ও. কোলাহল শুনিয়া জগন্নাথ. পথে বাহির 
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৪৬ । সাহিত্য | ১২শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা ।; 


হইয়া দেখিলেন, তাঁহার কয়েক জন কারিগর চার পাঁচটা ফিরিয়ে সয়ে 
লইয়া তাহার দ্বারদেশে সমাগত হইয়াছে । 

ফিরিলী দেখিয়াই তিনি সভয়ে কুষ্টিত হইয়া বলিলেন, ব্যাপার কি. 

রাধু ভড় বলিল, “কর্তা মশাই ! এই ফিরিলীরা গদার মাকে মেরেছে? 
- বাধা দিয়! হারাধন বলিল, “মারে নি কর্তা, মার্তে ১৮ আমরা. 
গিয়া” = 

সেনের পৌ বলিল, “না মারেনি, গদার মার বাজরা পারবেন 
নিতে এসেছিল ।” 

একযোগে সকলের কথা হইতে অনেক কষ্টে অবশেষে ভড় মহাশয় 
ভাব গ্রহণ করিলেন যে, এই ফিরির্শী কয়ট! গদাঁর মার বার্ভাকু কাড়িয়! 
লইতে আসিয়াছিল। তাই ইহারা ছুর্ক্‌্গণকে ধরিয়া আনিয়াছে। কিয়ৎ- 
ক্ষণ নীরবে থাকিয়া ভড় মহাশয় গদার মাকে বলিলেন, “গদার মা, ভোর 
কত বেগুন আছে ?” 

গদার মা বলিল, “দেড় প৭।৮ গঁদার মা তখনও কাঁপিতেছিল। + 

কর্তা বিজ্ঞাসা করিলেন, “দাম কত ?” | 

প্বনমান্ধী খাড়া ছ’ পয়সা বলেছিল, আমি দিই নাই ।» 

“আচ্ছা, আমি বারো পয়সা দিচ্ছি, আমায় দিয়ে যা ।* 

গদার মা আশ্চর্য্য হইয়া আনন্দবিহ্বলম্বরে বলিল্‌, “বারে! পয়সা?” 

কর্তা বলিলেন, “দিগ্নে যা, আর গোলমাল বয়ানে উহার 
যাস, আন্ত লক্ষ্মীপুজ্া--” . 
ৃ রিডার সর তর যারা হজ 
জগন্নাথ বলিলেন, “বেগুন বাড়ীতে দিতে হবে না, এই ফিরিলীদের দে". 

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “সে কি হয়তো রাম রি 
বোদ্বেটে--» ধ 

“তা জানি ; তবু কি জবান, খাঁবার্‌ জিনিসে যখন লোত হয়েছিল, তন 
বঞ্চিত কর! উচিত নম্ম।* 

অনস্তর ইঙ্গিত করিয়! ফিরিঙ্গীদিগকে বার্ডাকু লইতে বলায় রা 
তাহারা কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা ইসারা 
করিয়া জানাইল,__পয়সা নাই। ফষ্টরন তাহারা বুঝিল যে, পয়সা দিতে 
হইবে না, তখন এক জন নিলের গায়ের কোটট! খুলিয়! ফেলিল,. তিন জনে 


কাশি) ১৩০৮) গৃহত্যাগ । ৩৪৭ 


দেই কোটটা ধরিদ্া রহিল, এক জন বাজরা হইতে বার্ভীকু লইয়া কোটে 
ফেলিতে লাগিল । 
॥_ --ইত্যবসরে জগন্নাথের ত্রাতুদ্দুত্র আসিয়া সংবাদ দিল, “জ্যাঠা মহাশয় 
পাঁত। প্ৰস্তুত হয়েছে ।” 
- 'আহার্য প্ৰস্তত শুনিয়া সকলে বাঁটার মধ্যে প্রবেশ করিল। যাহার! 
ফিরিদীদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল, তাহার! আবার স্নান করিয়া শুচি হইতে 
গেঁল। গদার মা শুস্ত বাবর! লইয়া প্রস্থান করিল। সকলকে যাইতে 
দেখিয়া ফিরিঙ্গীরা হাসিতে হাসিতে বার্তীকুর মোট লইয়া চলিয়া গেল। 
এক জন খানিক দূর হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতি সন্তর্পণে তস্করের স্তার্ 
জগন্নাথের কারখানাবাটাতে প্রবেশ করিল। এবং প্রায় দণ্ড ছুই পরে 
আবার নীরবে অভি সাবধানে বাহির হইয়া গেল। তাহার অহ্ুচরবর্গ কিছু 
দুরে দীড়াইয়া পথিকের মনে ভীতি উৎপাদন করিতেছিল। এক জন একট! 
বার্তাকু লইয়া চর্বণ করিতেছিল। যখন তাহাদের সঙ্গী তাহাদের সহিত 
মিলিত হইল, তখন সকলে একেবারে উচ্চহাস্ত করিয়া তালে ভালে গান 
গাহিতে গাহিতে সমপাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল। 
যথাসময়ে শিল্পিগণ আহার শেষ করিয়া আবার পথে স্তারনিয়া সমবেত 
হইল। রাধা তড় খই মহাশয়ের সাক্ষাতে ধূমপান করে না, সেই জন্ত 
গুঁই মহাশয়ের হাত হইতে হু'কা লইয়া কারখানা-ঘরে প্রবেশ করিল ও 
মুহূর্তপরে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, “সর্বনাশ হয়েছে 1” 
সকলে একবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে ?” 
- পসর্বনাশ করেছে, কে সব ভাতের সুতো কেটে দিয়েছে ৮ সকলে 
মহাকোলাহলসহকারে কারখানাতে গিয়া দেখিল, সর্বনাশই বটে। প্রায় 
৩০1৪০ খাঁন! তাঁতের হত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহি- 
যাছে। তখন সেই কারখানা. হইতে মহা আর্তনাদ উত্থিত হইল। 
অনেকেই কর্াকে সংবাদ দিতে ছুটিল । সকলেই বুঝিল, এ সেই বোশ্বেটেদের 
ক্ষাধ্য। 
ig j 
সধগ্রামের প্রাচীন রাজবংশের শেষ রাজা হিরণ্যগো বর্ধন সপ্তগ্রামের হর্গ- 
মধ্যস্থ প্রাসাদে বসিয়া আছেন। রার্জার্দ বর:ক্রম প্রায় ৭০৭২ বৎসর হইবে। 
মন্তকে ‘দীর্ঘ কুঞ্চিত শ্বেত কেশ) তদুপরি: একটি জরির 'কায করা টুপি? 


৩৪৮%- , সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ৬ সংখ্যটিল 


পরিধানে পায়জামা .ও . শ্বেত হুঙ্ষ মলমলের “জোঁড়া”।, মহারাজ হিরণ 
গোবদ্ধনের পূর্বপুরুষগণ এককালে সমস্ত দক্ষিণ বঙ্গের অধিপতি ছিলেন 
পাঠানদিগের' সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের-কুটিল- 
কটাক্ষে সেই নিয়ন বঙ্গের অধীশ্বরের বংশধর মোগপপিগের.অধীনে একজন" 
সামান্ত ভৃম্বামিমাত্র। এখন তাহাদের পূর্ব গৌরবের মধ্যে ভগ্নহ্র্গমধ্যে, 
ভগ্ন প্রাসাদমাত্র অবশিষ্ট আছে। হুগলীর.মুসলমান ফৌজদারই এখন. রপ্ত 
গ্রামের সর্বময় কর্তী; রাছা কেবল নামে বাজ1। মুললমানগণের সংজবে্‌ 
আসিয়া আর্ধ্যাবর্তের অধিকাংশ ক্ষমতাশালী নরপতি যখন শ্ব স্ব কলেবর, 
যাবনিক পরিচ্ছদে সুশোভিত করা শ্লাধ্য মনে ক্রিতেন, তখন এই প্রাচীন. 
রাঁঙ্ববংশের নামমাত্রাবশেষ রাজ! যে.মুসলমানদিগের '্বায় বেশতুষা করিবেন», 
তাহা বিচিত্ৰ নহে। রাজার 'লদ্লাটে চন্দনচিহ্- দেখিলে, তাহাকে: হিন্দু বলিয়া! 
বুঝা যাইত । রাজা জাতিতে ক্ষত্রিপন, কিন্ত কথাবার্তায় বাঙ্গালী । 

7 কাজা স্থল উপাধানে স্বীয় সুদীর্ঘ: কৃশ দেহভার- রক্ষা করিয়! ধূমপান, 
করিতেছেন, এমন সময় এক জন ভৃত্য আসিয়! সংবাদ দিল, “মহারাজার, 
কাপতওয়ালা জগন্নাথ ভড় রান্জদর্শনের অপেক্ষা, করিতেছে ।* ৫ রা 
= রাজা! অতিমৃত্ন্বরে বলিলেন, “লইয়া আইস.।” ক্ষণকাল পরে.আমাদের - 
পুর্বপরিচিত জগন্ধাথ ভড় দূর. হইতে রাজাকে . দেখিয়া করযোড়ে সমীপবর্তী; 
হইলেন ও,নিকটে আসিয়া -ভূষিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ।. অগয়াথের পুল্র 
সীতারাম আত্র' পিতার সহিত. রাজদর্শনে আপিয়াছিলেন। সীতারাম্‌ 
মধ্যে মধ্যে রাজদর্শনে আসিতেন, কিন্ত বৃদ্ধ. রাঁজা প্রত্যেক বারই তাহাকে 
অদৃষ্টপূর্বব " মনে করিতেন। সীতারামও পিতার, অনুকরণে, রাজাকে 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর জগন্নাথ পুলের নিকট হইতে তিন-চারি, 
জোড়া অতি ুল্স উৎকৃষ্ট বস্ত্র লইয়া সসম্ত্রমে রাজার চরণতলে সংস্থাপন: 
রঃ করযোঁড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।: 

- রাজা জগন্াথকে জিজ্ঞাসা করিলেন; “সঙ্গে এটি-কে- নার? ?৮ 
জগন্নাথ পুনরায় ললাট স্পর্শ করিনা বলিলেন, “এটি গন. 

দাঁসানুদান--আমার পুক্র।” ৬ টা 
- সাদা জগন্লাথকে বড় ন্েহকরিতেন। কারণ, তীঁহার-এই লুপ্ত, না 
দিনে তিনি জগন্নাথ :ও জগন্নাথের বর্গের, নিকট হইতে যেমন-রাজোচিত্ত 
সন্মান :পাইভেন, তেমন আর কোথাও গাইতেনংনা।. রাজার, অহুচরগণও 
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রাজাকে সন্মান প্রদর্শন করিতেন বটে, কিন্তু এমন আন্তরিক- শ্রদ্ধা অকপট 
সন্মান আর কোথাও তিনি -পাইতেন না। জগন্নাথ স্বভাবসিদ্ধ বিনয়গুণে 
* স্কুলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। বিশেষতঃ মহারাজ হিরণ্যগো বর্ধন 
যে অতি প্রাচীন রাঙগবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই রাজ্রবংশ চিরকাল 
জগন্নাথের পূর্বপুরুষগণকে কৃপাপ্রদর্শন করিয়া সিনা এ কথা 7 
'স্নিয়াছিলেন। . - - 
+" সীতারাম করযোড়ে বলিলেন, TEI 
1 “বেশ বাবা বেশ ! তোমরা বংশাহুক্রমে আমাদের-অন্থগত । আমার পূর্ব 
বর্থী মহারাজের তোমাদের' পূর্বপুরুষগণের নিকট . হইতে চিরকাল বন্ধ 
প্রস্তুত করাইয়া লইতেন। আমিও তোমার-পিতামহের নিকট বন্ত্র লই- 
যাছি, কিন্ত আমা হইতেই শেষ হইল। আমার অবর্তমানে-* 
রাজার কণ্ঠস্বর শোকে রুদ্ধ হইয়া আপিল, মহারাজ অপুক্রক। 
“ অগ্ন্নাথ কাঁতরকণ্ে বলিলেন, “মহারাজ ! ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যত দিন 
এ মহারাজ আছেন, আমরাও তত দিন সাঁতগায়ে আছি।' মহারাজের স্বর্গারোঠ 
হণ হইলে আমাদিগকে ও সাতগ! ছাড়িয়া যাইতে, হইবে ।” , - ক 
০ রাজা! বলিলেন, “কেন, সাতগী ছাড়িবে কেন?” বুল্য়াই আবার 
- আপন মনে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সাতর্গায়ে আর থেকেই বা 
কিকরবে? কি আর, আছে? বাজার ভেঙ্গে গেল, যা গঞ্জ - গোলা ছিল, 
তাও সব. হুগলীতে গেল ।. সরস্বতীও ক্রমে আমারই মত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়- 
ছেন। সাত্রী, যাবে, হুগলী হবে । এই চিরকাল হয়ে আসছে। গত 
বৎসর মুরশিদাবাদে নবাব বাহাঁদুরের কাছে শুনে এলাম্,১আঁবার. নাকি 
রর্গীরা বাঙ্গলায়, আস্বে। , সেবার. ভাস্কর বর্গা এসে কি কাগুটাই না 
করলে? যে দিন কাল পড়েছে, এখন পালাতে পাল্লেই মঙ্গল, কি বল 
, জ্গয়াথ ?” 9 
১ জগনাথ সছুঃখে.বলিলেন, “যখন মহারাজ সমন্ত -বাঁঙ্গলার অধীশ্বর-হয়ে 
বীর কথ! বলছেন, তখন আর আমর! কি বলব.? আমাদের ভরসা মহা- 
বরাজের ভ্রীচরণ। আপদ বিপদে পড়লে ছুটে আগে মহারাজের কাছে এসে 
পড়ি .তাই আছ পীতাকে সঙ্গে লয়ে এই দারুণ বর্ধাতে মহারাজের শরণা- 
এত হয়েছি ।£----, - - 1 - 
॥ বা নিসা! করিলেন, dT CREE IE 
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“-শ্ৃহারাঙ্জ' আজ প্রাতে ৫৬ জন বোম্বেটে একটা স্ত্রীলোকের: নিকট 
হ’তে বেগুণ কেড়ে দিতে গিয্লেছিল। আমার লোক জন পড়ে বাঁধা দেয়।' 
আমি জান্তে পেরে সেই বেগুণ কিনে বোম্বেটেগুলোকেই দিলেম7 বলি, 
আহা খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, হ’ক বন্থেটে ! তা মহারাজ ! বোদ্ধেটেরা, বেগুন 
নির়ে যাবার সময় লুকিয়ে আমার কারখানায় গিয়ে ৪০৪৫খান! তীত-ছিড়ে 
রি লণ্ড ভণ্ড, করে দিয়েছে। প্রায় তিন চার শত টাকা লোকসান' 

। 'কারিকরগুলো৷ কেঁদেই অস্থির। আহা গরীব লোক । তা কি 
Re সকলকে বল্লেম যে, যার যার লোকসান হয়েছে, আমি সব ৰ! 
মহারাজ ! এক্ষণে আপনার শ্ীচরণে শরণাগত |” 

- বান্দা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন,“তাই ত জগন্নাথ | তোমার ত বড় লোকসান 
করে দিয়েছে, কি করা যায়! বোষ্বেটেদের আমি দমন করব কি, হুগলীর . 
ফোৌজদবার সাহেব কিছু করে উঠতে পারেন নি। নবাব বাহাছুর বর্গীর 'ভয়ে 
অস্থির। আর কি সে দিন আছে জগন্নাথ ! আমি বদি বৃদ্ধ ও অশক্ত না 
হতেম, হা’ জগদীখর 1” ০ 

মহারাজ যে যৌবনে কোথাও যুদ্ধ বিগ্রহ রন EE এমন 
কোন প্রসা পাওয়া! যায় নাই। তথাপি তাহার বিশ্বাস যে, বাছতে বল 
থাকিলে এমনটা হইত না। রাজার কথায় জগন্নাথ নিতাস্ত দুঃখিত হইলেন, 
কিন্ত হতাশ হইলেন না ; কারণ, তিনি জানিতেন যে, রাজার নিকট কোনও : 
প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। তথাপি পুর্ব অভ্যাসবশতঃ শিশু যেমন অজ্ঞাত 
আকর্ষণে তাহার মাতার নিকট: ছুটিয়া যায়, সেইরূপ রাজার প্রতি হে 
তাহাকে সম্পদে বিপদে রাজার নিকট টানিয়া. আনিত। 

" প্রায় ২/৩ দও নানাপ্রকার কথাবার্তার পর জগন্নাথ রাজচরণে খাম 
রক সপুজ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন। | 

8 ‘a 
এই ঘটনার পর প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে । মহারাজ হিরণ্য- 
গোবর্ধন শ্বর্গারোহণ করিয়াছেন। - বৃদ্ধ রামনিধি গু"ই মহারাজের অনুসরণ . 
ফরিয়াছে। পাঁচ বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রায় তিন বৎসর 
পূর্বে একবার বর্গীর! আসিয়া. সাতরী। আক্রমণ করে ; সে সময় সকলে সাত: 
গ ছাড়িয়া পল্পীগ্রামে পলায়ন করিয়াছিল । আবার এ বৎসর বর্গী আর্সি- 
সাছে? বর্ধমান হইয়া পাওুয়ায় আসিয়া সপ্তগ্রামীভিমুখে আসিতেছে। প্রজারা 
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শশব্যন্ত হইয়া চারি দিকে পলায়ন করিতেছে । জগন্নাথ সপরিবারে ধনিয়া- 
খালিতে পলায়ন করিয়াছেন। 

-সাতগায়ের প্রায় তিন চারি ক্রোশ উত্তরে একটা প্রান্তরে অনেকগুলা 
ছোট ছোট তাঁবু পড়িয়াছে। মধ্যে ৪ টি তাবু একটু উচ্চ ও তাহাদের 
শিখরদেশে ত্রিশূন-অস্কিত পতাকা! উড়িতেছে ; প্রায় প্রত্যেক ভাবুর নিকট 
ছুই একটি করিয়া অনতিউচ্চ হৃষ্টপুষ্ট অশ্ব বাঁধা আছে। রক্তচন্দনচর্চিত- 
ললাট, কৰ্ণে রৌপ্য বা স্বর্ণের কুণ্ডল, কাহারও বা হস্তে বলয়* বিচিত্র পরিচ্ছদে 
অঙ্গ আবৃত করিয়া বর্ষাধারী সৈনিকপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে পাহারা! দিতেছে । 
সকলের সম্মুখের কেশ মুণ্ডিত, এবং পশ্চাতের কেশ দীর্ঘ। অনেকের .গল- 
দেশে যজ্ঞোপবীত লহ্বমান।, 

. সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে । - প্রায় সকল -তাবুর নিকটই একটা করিয়া চু্লী 
জলিতেছে। কোথাও ৫1৭ জন একত্র হইয়া গান করিতেছে । এমন সময় 
" মধ্যের একটা বড় তাবু হইতে ছুই জন লোক বাহির হইয়া ধীরে ধীরে 
দক্ষিণ দিকে আসিতে লাগিল। এক জনের বেশভূযা দেখিলে তাহাকে 

্াঙ্গালী বলিয়। ০০44 লম্বমান, সে বর্গীর 
সর্দার। 

সর্দার বলিল, "আচ্ছা, আমাদের সকল কথাই স্থির রহিল। কিন্ত 
তোমাকে বলিয়! রাখি, তুমি বাটার দ্বারে একটা ত্রিশৃল চিহ্ণ অঙ্কিত করিঃ| 
রাখি৪। তাহা হইলে তোমার বাটা বুঝিতে পারিব। আমরা প্রথমে তোমার 
বাটীতে উপস্থিত হইয়া তোমাকে ধরিয়া আনিব.। তুমি তাহার বাটা দেখাইয়া 
দিবে। যদি তোমার কথিত ধনরত্ব না -পাই, তাহা. হইলে কিন্ত আমর! 
ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমাকে নিষ্কৃতি দিব না।” 

বাঙ্গালী বলিল, “যে আভ্তা।” "€- . 

অস্ত্রধারী আবার বলিল, “তুমি বলিতেছ, সে শৃত্র, তুমি বান্ধণ ; তাহার 
সহিত তোমার এত মনাস্তর কেন?” | 
ও সে অনেক কথা! কেবল এই পৰ্য্যন্ত বলিলে বুঝিতে পারিবেন যে, 
"ধু সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশীদার আমার ভিক্ষা মা। ভিক্ষা-মার মৃত্যুর পর আমি 
তাহার সমস্ত বিষয় পাইব ; কিন্তু সেই লোকটা আমার ভিক্ষা'মাকে বাটী 
হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে) একাকী ক্ল্মন্ত বিষয় ভোগ করিতেছে। আমি 
নালিশ দরবার করিয়াও কোনও ফল পাই নাই; তাই আপনার শরণাগত 


৩৫হ্‌ রা সাহিত্য । ১২শ বধ, ওঠ সংখ্যা 


হইলাম।' আমীর প্রাপ্য অর্ধেক সম্পত্তি আমাকে দান. করুন, মহাদেব 
আপনার মঙ্গল করিবেন 1” EME ১০ 
I “সে লোকটার বাৎসরিক আয় কত'হইবে ?* উকি নি 
অনেক ;-বোধ হয় লক্ষ, টাকার টা ‘ অস্তত- রা 
টাকার কম নহে $ 2 27 
এতে “তোমার নাম বলিলে*- " ২, FE পি ০ LEA BBR ০8০০ Pe Tan a SE 


পরা পাৰয়" ও < ৭-০ ০০০০১০, 
" পমনে থাকিবে” - : 2.২ 7 
: . সর্দার ললাট স্পর্শ "করিয়া ব্রাহ্মণকে 'প্রণাম করিল) : বালী ্রাঙ্গণ 
শক্ষিতচিত্তে সপ্তগ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিল। ' 255 


* চতুৰ্থ দিনের" প্রাতঃকালে দেখা গেল," সেই প্রান্তর 'নশূনত হইয়াছে। 
কোথাও-জীব জন্তর 'চিহ্মা্র নাই । ' কেবল সধ্যে'মধ্যে' অঙ্গায়পূর্ণ চুলী) 
অশ্বপুরীষ 'ও ছুই একটা ভগ্ন মৃগ্নক্পপাত্র “পড়িয়া আছে। ' সপ্তগ্রামবাঁসীরা 
মনে করিল যে, বর্গীরা অন্ত দিকে, সম্ভবতঃ জাহানাবাদের “দিকৈ, চলিয়া ৬ 
গিয়াছে। - যাহারা গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা একে একে 
আবার আন্যিত্ত আরম্ভ করিল । 
₹ ছই তিন দিন পরে এক দিন রাতে অকস্মাৎ হলুদপুরে হাহাকার' উদিত 
হইল । প্রায় তিন.চারি সহস্র 'বর্ষাধারী বর্গী-অশ্বারোহণে আসিয়া 'হলুদপুর 
আক্রমণ করিল'। সকলে বর্গীর প্রস্থানসংবাদে ' শীস্ত হইয়াছিল ; এক্ষণে 
অকস্মাৎ এই নৈশ আক্রমণে'ভয়মে মৃতপ্রায় হইল । বর্গীরা কুটীর আক্রমণ 
মা করিয়া কেবল অট্টালিকাই: আক্রমণ করিতে 'লাগিল।' "তিন চারিট! 
অট্টালিকা আক্রমণ করিয়া অবশেষে তাহারা. জগপ্নাথের বাটার: দ্বারে উপ ' 
স্থিত হইল । 72 be oe ১০ 
স্বরে বলিল,. “এই বাড়ী» | « 
সর্দারের আদেশ পাইয়া টি “জয় ভবানী! গিরি নাদে দি্ম 
মণ্ডল কম্পিত করিয়! বর্ষার আঘাতে বৃহৎ-স্বার ভগ্ন করিয়া মুক্ত জলপ্রবাঁহের , 
্তায় জগন্নাথের গৃহে, প্রবেশ-করিল ।, ,ষে' রাত্রে “বর্গীরা, জগন্নাথের ' গৃহ” 
আক্রমণ:করে, -তাহার পূর্ব দিন বর্গীদের প্রস্থানের অনরব শুনিয়া জগনাথ 
সপরিবারে নিজের বাঁটাতে প্রত্যাগঞ্জ হইয়াছিলেন। গৃহত্যাগ করিয়া 
যাইবার সময় ব্য সামগ্রী:ও অর্থাদি নানা স্থানে গুধভাবে রাখিতে, বাধ্য 


গহিন, ১৩৯৮ । : গৃহত্যাগ। ৩৫৩ 


হইন্নাছিলেন, এক্ষণে বাটীতে আসিয়াই সে সকল.দ্রব্য আনয়ন করেন নাই। 
ছুই চারি দিন দেখিয়া তবে আবার গৃহস্থালী পাতিবেন সঙ্কল্প করিয়াঁছিলেন। 
।ধ্াত্রে হলুদপুরে বর্গীর আগমন জানিতে পাল্লিয়াই জগরাথ সপরিবারে 
পশ্চান্থার দিয়া পলায়ন করিলেন। কেবল.যুবক সীতারাম একাকী গৃহমধ্যে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। পিতাকে বলিলেন, “আপনি সকলকে লইয়া 
প্রস্থান ককন, আমি আপনাদের পশ্চাৎ যাইতেছি।”. 
. - জগন্নাথের বাটার দ্বার ভগ্ন হইবামাত্র সীতাম্নাম পশ্চান্বার দিয়া বাগানে 
প্রস্থান করিলেন, এঘং -এক ঘনপত্র নিবিড় বিম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া 
জন্থ্যদের সংহারিণী লীলা! দর্শন করিতে লাগিলেন। গৃহ মধ্যে চীৎকার, 
কোলাহল দ্রব্যাদি ও কাষ্ঠভর্দের শব্দ হইতে. লাগিপ। ক্ষণকাল পরে 
বাটার সন্মুখভাগ অগ্নির আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। সীতারাম 
বুঝিতে পারিলেন, তাহাদের কারখান! ঘরগুলি অগ্নিসাৎ হইল | তিন চারি 
দর পরে সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল) কেবল উপরে একটা! কক্ষ হইতে 
_ অস্ফুট কাতরধ্বনি আসিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি বৃক্ষে কাটাইয়া অতি 
প্রত্যুষে দীতারাম বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, চতুর্দিকে বর্ষিত লণ্ড 
ভণ্ড খাট বিছান! ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অধিকাংশ কুষ্ঠনির্মিত দ্রব্য 
ভাগ ও অর্দদগ্ধ। সীতারাম ভ্রুতপদে.উপরে গমন করিয়া যেখান হুইতে- 
কাতরধ্বনি আসিতেছিল, সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়|। দেখিলেন, এক বদ্ধ- 
মুখ রক্তাক্তকলেবর জ্ঞানশৃষ্ভ নরদেহ পতিত রহিয়াছে । সীতারাম ক্রতগতি 
তাহার নিকট গমন করিয়া তাহার সুখের বন্ধন, উন্মুক্ত করিয়া 
দেখিলেন, সর্বনাশ ! সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, “এ যে বিরপাক্ষ দাদা!” 
অনেক কষ্টে বিরূপাক্ষের চেতন! সম্পাদন করিয়া তাহাকে কত কথাই 
জিজ্ঞানা করিলেন, কিন্ত কোনও উত্তর পাইলেন না। বর্গীরা বিরূপাক্ষের 
কণদ্বয় ছেদন করিয়া দিয়াছে । | 
$ ৫ j ৮: 
সীতারামের নিকট সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়া জগন্নাথ বলিলেন,“আর এ সাত- 
গাঁয়ে থাকা উচিত নয়। যখন আমাদের রাজাই নাই, তখন আর কাহার 
আশ্রয়েখারিব ? এখানে কাজ কর্ম্মেরও আর সুবিধা নাই । কারখানা বাটা 
গেল,..কারিগরেরা সকলে কে কোঁমায় পলায়ন করিলই_সকলি তাহার 
ইচ্ছা ৷” অনেক পবামর্শ তর্ক-বিতর্ক আন্দোলনের পর হুগলীতে গিয়া বাস 
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করাই যুক্তিসঙ্গত স্থির হইল । গঙ্গাতীরে বাস, তার পর নিকটেই, ফৌজদারী; 
হুগলীতে বাস করিলে বিপদের আশঙ্কা অনেক কেম ।. 

সেই দিন সীতারাম হুগলীতে গিম্বা কোনও এক আত্মীয়ের সাহায্যে 
একটা! বাটী আপাততঃ স্থির করিয়া! আসিলেন এবং .জগন্নাথও পাজি দেখিয়া 
শুভ দিনে সপরিবারে হুগলীতে গমন করিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া আবার 
এক নূতন বিপদে পতিত হইলেন । হুগলীর প্রায় সকল পল্লীতেই মুসলমানের, 
বাস। তাহাদের কুকুট আসিয়া জগন্নাথের বাঁসা.বাটা অপবিত্র করিয়া দিত। 
কুক্ধুটের .এই অত্যাচার অগন্নাথের অসম্. বোধ, হইল, তিনি হুগলী ত্যাগ, 
করিতে কৃতসন্কয্প হইলেন। 

ছুই তিন. দিন.পরে একদিন জগন্নাথ এ গঙ্গাদর্শন করিয়া, 
আসিতেছেন, এমন সময় এক উজ্জল গৌর বর্গ সুন্দর ব্রাহ্মণযুবকের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল ৷ জগন্নাথ ব্রাহ্মণের পদরেণু গ্রহণ করিলেন এবং কথায় 
কথায় ব্রাহ্মণের সহিত নান! প্রকার. আলাপ পরিচয় হইল।. ব্রাহ্মণ বলি-. 
লেন যে, সাগরপার হইতে যে একদল শ্লেচ্ছ বণিক. আসিয়া হগলীর দক্ষিণে 
চন্দননগর নামক স্থানে কুঠী স্থাপন করিয়াছে, তিনি তাহাদের সেই কুঠীতো 
কৰ্ম্ম করেন।, ব্লণিকদিগের কোনও কর্মোপলক্ষে হুগলীতে ফৌদারের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া নীতি 
ব্রাহ্মণের নাম ইন্জরনারায়ণ চৌধুরী । 

ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে জগন্নাথ মনে মনে ব্রিক এবি 
চন্দননগরে গিয়! চেষ্টা করিবেন যদি সেখানে রাসের কোনও সুযোগ হয় ! 
কাঁলবিলম্ব অবিধেয় মনে করিয়া, তিনি পর দিন প্রাতে সীতারামকে লইয়া, 
চন্দননগর গমন করিলেন। অনেক স্থানে খুজিতে খুঁজ্িতে.অবঙ্ঠেষে সেই 
ইন্জরনারায়ণের সন্ধান গাইলেন । তাহার সহিত . সাক্ষাৎ. করিয়া নিজের, 
আগমনের কারণ জানাইলে, চৌধুরী সযত্বে তাহাদিগকে আপনার আলয়ে « 
লইয়া গেলেন এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাারাম চৌধুরীর সহিত তাহাকে 
পরিচিত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণবাটী প্রসাদ. পাইয়| জগন্নাথ অপিনাকে চরি- 
তার্ধ জ্ঞান করিলেন। অনন্তর জগরাথ, সীতারায, রাজারাম ও ইন্দ্রনারায়ণ = 
চারি জনে নানা স্থানে বাটী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিস্ত'জগন্নাথের 
গুবৃহতৎ পরিবারের স্থান স্কলান হইন্বে পারে এরূপ বৃহৎ বাটা আপাততঃ 
কোথাও পাইলেন না। তখন চন্দননগরে বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ. 


+ 


জ।ঙ্িন, ১৩০৮ । গৃহত্যাগ | ৩৫৫ 


করে নাই, সুতরাং অধিক সংখ্যক ধনবানের বাস ছিল না। গোন্দলপাড়ার 
হালদার মহাশয়গণ এবং খলিসানির ..বস্থু মহাশয়েরাই বেশ সমৃদ্ধিশালী 
ন। চন্দননগরের অধিকাংশ স্থানই এই চুই প্রাচীন জমীদারদিগের 
অধীনে ছিল। 
অবশেষে ভূমি ক্রয় করিয়া আবাঁসবাটী নির্াণ করাই সকলের মতে 
যুক্তিযুক্ত বলিয়! বিবেচিত হইল। তখন জগন্নাথ বিদেশে এই উপকারী বন্ধুর 
সান্নিধ্য পরিত্যাগ করা অযৌক্তিক বলিয়া ভাবিলেন এবং*তন্নিমিত্ত ইন্্রনারা- 
স্বণের বাটার পশ্চিম দিকে বিস্তৃত পতিত রী ক্রয় পূর্বক বেতস-বন পরিস্কৃত 
করাইয়! বাটা নিশ্মীণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন। এই তুমি ক্রয়ে 
এবং অন্যান্ত ব্যাপারে 'জগন্া্থ ইন্দ্রনারাক়ণের নিকট-ষথেষ্ট সাহাষ্য লাভ 
করিয়াছিলেন যথাসময়ে জগন্নাথের অট্টালিকা নির্মিত হইলে, তিনি হুগলী 
হইতে পরিবারস্থ সকলকে এবং সপ্তগ্রাম হইতে জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে-চন্দননগরের 
বাটাতে আনাইলেন। এ দিকে তিনি ইঞ্জনারায়ণের উদ্যোগে নবাগত ফরাসী 
২২ বিকদিখের সহিত সুত্র ও বন্তের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অল্প দিনের 
মধ্যেই প্রতৃত উদ্নতি লাভ 'করিলেন।' ইন্্রনারায়ণও ক্রমে ক্রমে নিজের 
অনন্তদাধারণ ' প্রতিভাবলে' ফরাসী কোম্পানীর দেওয়ানী পদে রি 
হুইলেন। হনুপুরের কারখানা উঠিয়া চন্দননগরে আদিল। : পরিশ্লিগণ সংবা 
পাইয়া আবার কর্তার আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিন চারি বৎসরের মধ্যে 
চন্দননগরের কার্পাসবস্থ দেশ বিদেশে প্রেরিত ও বহছমূল্যে বিক্রীত হইতে 
লাগিপ। জগন্নাথের কারখানায় সুস্থ কার্পাসবন্ত্র ফ্রান্সের বিলাঁসিনীদিগের 
অতিশয় স্পৃহনীয় হুইয়! উঠিয়াছিল। . 
অপয়াথের বংশাবলী এখনও চন্দননগরে বিদ্যমান আছেন, কিন্ত 
জগন্াথেরণ গৌরব সে বসন্তের কারখানা আর নাই। তাহার অনুচরবর্ণের 
বংশাবলীর কল্যাণে আজও সকলে “ফরাসডাঙ্গার ধুতি-ও শাড়ী” দেখিতে 
পাইতেছেন, কিন্তু বোধ হয়, মেঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগিতায় এবং দেশীয় ধনি- 
. এগরণের উৎসাহ ' অভাবে ছুই তিন রি ত হরির চন্বননগর হইতে 
লাগ এ শি 
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শে অনেক দিনের কথা, দির ভই ভাতার কথক - তে পুরীণকৃথা 
শুনিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমার নীরস প্রাণে বোধ হয় ষথার্থই পুরাণ ছু 
বৈরান্য ঘটিয়াছিল, তাই ফিরিয়া আসিতে না আসিতে সকল, কথাই-অঙঙ্ষ্য- 
ভাবে. আমার হৃদয় হইতে অপস্থত হইয়াছিল; কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয়_ শিশুর 
অনাবিল প্রাণে কধক মহাশয়ের প্রত্যেক কথাই যেন মহ! বিপর্য্যয়-ঘটাইয়া. 
দিয়াছিল, তাই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াওসে তাহাই লইয়া সহা তোলা- 
পাড়া ক্রিতেছিল। আমি তাহার চিন্তার কারণ রি জিজ্ঞাসা : করিবে 
বঙ্গিল, “মেজ-া, পাতাল কি: পৃথিবীর ভিতরে ? তবে আমরা: বরাবর 
নীচের দিকে নামিয়া. যাই না কেন ?" পৃথিরীর ভিতরটা. খুব শক্ত নিরেট, 
না মেজ-দা.?: এই দেখ নী আমি এত লাফালাফি কচ্চি কই. মাটি, ত বে 
যাচ্চে না 1”,কথ।টা প্রাণে লাগিল, যুক্তি, যতই শৈশবস্থলত্ত -হক. না, 
কথাটা কেমন প্রাণে রাজিল। : শিশুর সরল ও পবিত্র-ঘদয়েই বুঝি সত্যের 
বেশী আভাস পাওয়া যায্ন। ছেলেবেলার -কথা মনে পড়িল।- ঘখন 
কোন অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎ. গরিতে - হইত, তখন. একটি শিগুকে' হুইটি 
অঙ্ুলির একটি অঙ্গুলি ধরিতে বলিতাম। ধরিতে দ্বার আগেই একটি 
অঙ্কুলিকে প্রশ্নের অনুকুল ও অপরটিকে প্রতিকূল বলিয়া ঠিক করিয়া, রাখি- 
তাম। শিশুর শৈশবপ্রাণে কেমন একটু: পবিত্রতা, কেমন একটু অমানুযিকত! 
আছে যে, উহার ফলে সিদ্ধান্ত প্রায় বড় মিথ্যা হইত না! ভাই বলিত্বে- 
ছিলাম, পঞ্চমবর্ধীয় সহোঁদরের কথাটা প্রাণে একটু বাজিল। সে অনেক 
দিনের" কথা,-সেই দিনই আমার এক সুশিক্ষিত প্রিয্নতম বন্ধুকে খ্রিজ্ঞাসা 
করিয়া পত্র-লিখিলাঁম, পৃথিবীর অভ্যন্তর কি সত্য সত্যই-নিরেট ? এ 
বিজ্ঞানশান্ত মতে- এই পৃথিবী ও চক্র সর্য্য- প্রভৃতি জ্যোতিচ্মণ্ডলী 
এক মহান্‌ জ্যোতির্ময় অণ্ডের মধ্যস্থিত.ছিল, ক্রমে শ্রী অগু (Nebula) 
ক্ষুভিত হইলে সঙ্কোচ বিকাশ হেতু ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল বাঁধিয়াছে।. এই প্রাচীন 
অস্ত মহ! দীপ্তিমান্‌ এবং অত্যন্ত উষ্ণ ছিল। আজ যে -তুমিতলে আমরা 

অনায়াসে বীরমাতন করিতেছি; ও যাহার শীতল পৃষ্ঠে গড়াগড়ি দিয়া 

রি ক্রোধাগ্সি নিৰ্বাপিত করিয়াছি, ইহাও এক সময়ে সেই তেজোময় 

মহান্‌ অণ্ডের এক অংশ ছিল। ক্রমে তাহা! হইতে পৃণকৃ মণ্ডল বাধিয়াছে 
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এবং ক্রমশঃ শীতল হইয়া বর্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে? লর্ড কেলভিন্‌ 
(Lord Kelvin) বলেন, পৃথিবী এইরূপ, ২,০,০০,০০০ দুই কোটি বৎসর 
এ শীতল হইতেছে।  যেষন উপরিতলস্থ অংশ .শীতল হইতে লাগিল, 
তাহার সঙ্গে 'সঙ্গে' তাহা কঠিন হইয়া ফলাদির..খোসার ভ্তায় -ভিতরকার 
তরল'পদার্থের আবরণ হইল; তাই কেহ কেহ পৃথিবীতলকে কমলাজেবুক্প 
থোসার সহিত উপমা-দিয়া ইহার অভ্যস্তর লেবুর রসের ন্যায় তরল বলিয়। 
স্বীকার করেন। দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমস্ত- আগ্নেয়গিরি ৫* বৎসর 
ধরিয়া শীতল হইতেছে, তাহাদের অভ্যত্তর হইতে এখনও গলিত ধাতু নির্গত 
হয়। ইহার 'কার্ণ, উপরকার আবরণ শীতল হইয়া যত স্থুন হইতে থাকে, 
ততই ভিতরকার অংশ স্তরে স্তরে-কম-শীতল হয়, অই স্থূলতামুসারে উত্তাপ 
নাশের হাস বুদ্ধি হয়। পৃথিবীর পক্ষেও এই নিয়ম। বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক 
করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রত্যেক ৩৪ হাতে এক এক ডিগ্রী ফার্ণ্‌- 
হাইট ( Farhnheit ) উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। অতএব এক মাইল, অভ্যন্তরে ১০৯ 
৯২. (৮) তাপ বৃদ্ধি হইবে, ১০ মাইল দুরে ১০০৭ তাপ বৃদ্ধি -হইাবে, ৩* মাইল 
অভ্যন্তরে ৩০৮০০ ভাপ বৃদ্ধি হইবে । ইহা অপেক্ষা বেশী.উত্তাপপরিমাণ বৈজ্ঞা- 
নিকের কল্পনায় আসে না। বোধ হর, পাছে,ইহার অধিক তাপে আপনাদের 
তীক্ষ মস্তি দ্রব হয়! ক্ৰমে বাষ্পীভূত হইয়া যায়, সেই ভয়ে "আর, বেশী দুর 
কল্পনা লইয়া যাইতে সাহসী হন না. যাহা হউক, ইহাই অক্সি-হাইড্রোজন 
ব্োপাইপের (0৯ 85৫:0560,8195৩ ) উত্তাপ পরিমাণ প্ল্যাটিনাম্‌ 
নামক ধাতু ইহাতে গলিয়া যায়, সৈনিকের কামান, গোলাগুলি তরবারি 
প্রচ্ছৃতি দ্রব হুইয়! অকর্ম্মণ্য-হয়, অলঙ্কারাঁভিমানিনীর সাধের ‘সোনা? হাঁওয়াক্স 
সঙ্গে মিশিয়া যায়, আর পৃথিবীর-গ্রস্তরথণ্ড, একেবারে তরল হইয়া যায়! 
অভ্যন্তরীথ তাপ অন্ন নীচেই এতু স্পষ্ট যে, বৈজ্ঞানিক জুভ.(]0 )যাহের 
বলেন, কোন কোন, শীতপ্রধ।ন দেশে গরম. জল. যোগাইবার অন্ত গভীর খাদ 
কাটিবার প্রস্তাব হুইডেছে। সম্প্রতি বুদাপেন্ত, (৫৪-৮০৪৫৯) নগরে এই 
অভ্যন্তরীণ উত্তাপ বহুলরূপে প্রচারিত হুইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, যদ্ধি 
ক্ষখনও আমাদের খনিন কয়লা সুরাইয়া আসে, ভবে এই অভ্যন্তরীণ উত্তাপ 
"দে তখন-তাছার স্থান অধিকার করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 
যাহা হউক, তাপবৃদ্ধির- পূর্বে নিয়মানুমারে ধরিলে, দহ মাইল 
ঘুরে পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপ ১,০০,৫০৪” এক লক্ষ ডিগ্রী হইবে, কিন্ত ইহা 
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কিছুতেই সম্ভবপর'বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতপক্ষে তাপবৃদ্ধির সীমা আছে 
কারণ পৃথিবীর অভান্তরে, উত্তাপের বৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমে ক্রমে হাঁস হয় 
এবং কিছু দূরে উত্তাপের বৃদ্ধি আর একেবারেই” অনুভূত হয় না। বিজ্ঞান- 
বিদ্‌ মিল্‌ন্‌ (11179) সাহেব বলেন যে, প্রায় দুই শত মাইল ভিতর 
পর্্যস্ত এই উত্ভাপবৃদ্ধি অল্লাধিক দেখিতে পাওয়া যাঁর়। কিন্ত সাধারণ ধারণ! 
হইতে পারে যে, এতদুর পরে পৃথিবীর অন্যন্তর গলিত দ্রব্যে একটি মহা- 
সমুদ্রবৎ। এখন“দেখা যাউক, পৃথিবীর অভ্যন্তর সত্য 2 গলিত দ্রব্যে 
একটি মহাসযুদ্রবৎ তরল-ন! কঠিন । 

বহু পূর্বাকাল হইতে এই পৃথিবীর অত্যস্তর সাঃ পাকা বিজ্ঞান- 
জগতে নানা রহস্যময়ী কল্পনা, হইতেছে। প্রত্যক্ষ 'প্রমাণাভাবে, পরোক্ষ 
প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে যেক্কপ 'কিজুতকিমাকার বিবিধ ধারণার 
উৎপত্তি হয়, তাহার চুড়ান্ত এইখানে পাওয়া যায়, পরমজ্যোতিষী কেপ্লার্‌ 
(Keplar) অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই পৃথিবী একটা বিকট যক্ষ বিশেষ, 
ইহার তিমি মৎস্যের স্তায়-নিশ্বাস প্রশ্বাস -হেতু সমুদ্রে জোয়ার ভাট! 
হয়। এমন কি তাহার ধারণা ছিল, পৃথিবীর আত্মা আছে এবং ইহা! 
শ্বতি ও, মনন-শৃক্তিবিশিষ্ট। হালী (He). নামক আর এক জন 
'জ্যোতির্কিদ্‌ পুঁধিবীর কঠিনত্ব জগদীশ্বরের অপটু. রচনাচাতুর্য্যের পরিচায়ক 
ভাবিয়া, পৃথিবীকে লৌকিক গৃহাদির স্তাঁয় নানা .ভলবিশিষ্ট অনুষান করিয়া 
ছিলেন। অতি পুর্বকালের কথা কি, দেড়শত বৎসর পূর্বেও পাশ্চাত্য 
জগতে এই ধারণ! ছিল-.সারু জন্‌ লেস্ণির (91৫ 7০0 Leslie ) মত মহা 
পত্ডিতও পৃথিবীর অত্যন্তরকে ফীপা বলিয়! বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
স্তাহার মতে ইহার ভিতর এক প্রকার অতি প্রসারশক্তিসম্পন্ন, ব্যোমসদৃশ 
পদার্থ পাই। ক্রমে ক্রমে অপরাপর বিজ্ঞানবিদ্‌ কবি পঞ্ডিভেরা কর্পনা- 
বলে পৃথিবীর অভ্যত্তর অপূর্ব বৃক্ষ ও -পশ্বাদি সমাকীর্ণ করিয়া তুলিলেনন » 
বকেহ কেহ বলিলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অন্ধকার দুর. করিবার জন্য 
প্লুটো 'ও প্রসার্পাইন নামক দুইটি জ্যোতি আছে। আবার কেহ কেহ 
(তাহার, প্রতিবাদ করিয়া স্থির করিলেন, অত্যন্তর আলোকিত, করিবার জন্য 
উহাদের আবশ্যক নাই, ভিতরকার বায়ু, অত্যন্ত চাঁপপ্রযুক্ত স্বতাই 
দ্যুতিমান্‌ ৷ সাইমন্ন, (577০5 ) নদমে এক'জন পর্ডিতের মতে পৃথিবীর 
'উত্তরতম কেন্দ্রে একটি "বৃহৎ ছিত্র আছে, তাহা দ্বারাই পৃথিবীর, অত্যন্তর ২ 
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, আলোকিত) তিনি এই ধারণার এত দৃঢ় পক্ষপাতী ছিলেন যে,. ইহার 
ভিতর দিক্গ! যাইবার, জন্য হাম্বোপ্ট, ( Humboldt). ও সী Davy) 
মধ্যে. ময্ন্যে,বিশেষরূপ পীড়াপীড়িও করিতেন, 1. | 
অষ্টাদশ শতাব্দীর.প্রারস্ভ পর্য্যন্ত, লোকের এই ধারণ! ছিল, কিন্ত তে 
পতাবীর শেষভাগ হইতে, পৃথিবীর অভ্যন্তর লইয়া বিজ্ঞানজগতে এক. বিপৰ্য্যয় 
ঘটিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবীর অভ্যত্তর এখন,নিরেট্‌, কঠিন, উত্তপ্ত 
ও.স্থির ৷. অনেকে. আগ্নেয়গিরির ১তরল: উদিরণ.দেরিয়া, পৃথিবীর অভ্যন্তর 
তরল গলিত ধাতুর মহাসযুদ্র অনুমান ক্রিয়াছল্ন্” তাহাদের সুভেআগ্মেয়া 
গিরির. উৎপত্তিস্থান এই পৃথিবীর, অভ্যন্তরীণ তরপ্প ।গলিতু ধাতুর সমুদ্রে ! 
কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন আগ্রেয়গিরির উদিগারণ বিশেষরূপে ' পর্যালোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায়, য়ে, সকল স্থানের উদ্দিগরপ সমান. নহে । এমন কি, খুর 
নিকটবর্তী দুইটি স্থান হইতে এক সময়ে য়ে সমন্ত.গলিত, ধাতু নির্গত হয় 
তাহাও অধিকাংশ স্থলে এত বিভিন্ন যে, তাহারা য়ে এক স্থান -হইতে নির্গত 
 *২হইতেছে,-ইহা কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।, ,আগ্রেয়গিরিতত্বের আলোচনা 
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে ; তবে ইহা স্থির যে, পৃথিবীর অভ্যস্ত যদ্দি 
গলিত . ধাতুর সমুদ্র হইত, এবং তাহা. হইতেই আধ্রেয়গিরি *উৎপস্ম হইত, 
তাহা হইলে-দকল, আগ্নেয়গিরির উদদিগরপ যসান হইত । 
।, আবার.পৃথিবীরর অভ্যন্তর.যদ্দি, তরল হইত এবং পৃথিবীর" মৃত্তিকাময় 
তলদেশ - দ্বারা-ও :তরুল অভ্যন্তর আবরিত থাকিত, তাহা হইলে সমুদ্রে 
জোয়ার ভাটা না' হইয়া, বোধ হয়, মৃত্বিকার: জোয়ার-ভাটা বা উত্থান 
পতন হইত । ' ইহার কারণ ঘর্ড কেল্ভিন্‌ বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। 
গণনা দ্বারা তিনি ঠিক করিয়াছেন, চন্দ্র,ও সুর্য্যের আকর্ষণ এত বেশী যে, 
৩১২ মাইল বাসের একটি ইস্পাতের ফীপা গোলক, চন্দ্র সুর্যের আকর্ষণে 
* রবারের গোলকের (Rubber 580) “ন্যায় ব্যরহার:করে, অর্থাৎ অনায়াসে 
আকর্ষণে স্ফীত হয়। অগত্যা পৃথিবীর তলদেশ ষে স্ফীত হইবে, তাহাতে 
..আর সন্দেহ কি ?. পৃথিবীর তলদেশ স্কীত হইলে, 'সেই সঙ্গে পৃথিবীতলস্থ 
) জলদেশ. উঠিত, নামিত, সুতরাং 'জলে জোয়ার ভাটা না হা ভূমিতলে 
জোয়ার ভাট! হইত ৷ 
পৃথিবীর অভ্যন্তর, নিরেট কি জরল ইহার নিৰ্ণর রি হইলে, 
পৃথিবীর ভার. সু্ন্ধেও, একটু খীর্দ্যালোচনা, করিতে হয় । আপ্রেয়গিরি 
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হইতে যে সমস্ত গলিত পদার্থ নির্গত হয়, তাহা যত গভীর স্থান হইতে আসে, 
ততই বেশী ভারী । অতএব, পৃথিবীর .কেন্ত্রের নিকটবর্তী, পদার্থ, দূরবর্তী 
পদার্থ হইতে অপেক্ষাকৃত গুরু । “বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাক, 
যে, পৃথিবীর আপেক্ষিক- গুরুত্ব সাধারণতঃ ৫.৫, অর্থাৎ আমাদের প্রস্তর বালুক! 
ও ধাতুময় পৃথিবীর ভার যদি ইহার আকারের জলময় গোলরের সহিত 
তুলনা করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর ভার, ইহথারই: আকারের সাড়ে পাঁচটি 
জলের গোলকের ভারের সমান হইবে। সেইরূপ পৃথিবীর তলদেশের আপে- 
ক্ষিক গুরুত্ব ২.৫। অতএব, পৃথিবীর .আভ্যন্তরিক কেন্্রগত- স্থানের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১০ হইবে । তাহা ন! হইলে পৃথিবীর. সাধারণ গুরুত্ব 
গড়ে.৫.৫ হইত না। ' সুতয়াং''সমান সমান অংশ ধরিলে, বীর তলদেশ 
অপেক্ষা, আভ্যস্তরিক কেন্দ্রগত স্থানের গুরুত্ব চতুগুণ বেশী । | 
যদি পৃথিবীর তলদেশস্থ কি ভরা 

উপাদান একই প্রকার"মনে করি, এবং চাপ হেতু কেন্দ্রগত স্থানের পদার্থের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব চতুগ্ুণ বেশী, অনুমান. রুরি,- তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক » 
নিয়মানুদারে, পৃথিবী-তলের ছুই ফুট লৌহ কি. অপর কোন রম্তর একটি “খন. 
চতুষ্কোণ পৃথিব্রীর কেন্দ্রে ১ ফুট ঘন চত্ুষ্কোগে পরিণত হইবে ।:-আবার্‌ চাপ 
দ্বারা আকুঞ্চিত যে অংশ পৃথিবীর কেন্দ্রে ১ঘন ফুট-ছিল, তাহাই চাপ সরাইয়] 
লইলে পৃথিবী-তলে ৪ ঘন ফুটের আকারে প্রদারিত হুইবে। বৈজ্ঞানিকেরা 
কঠিন পদার্থের অকুঞ্চনীয়তা স্থিরীক্কত করিয়াছেন সত্য, কিন্ত তাহা পরিমাণে 
এত অল্প যে তাহার সীমা আছে। স্থতরাং এইরূপ একটি অসম্ভব আকুঞচ- 
নীয়তা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না! অগত্যা পৃথিবীতলস্থ পদার্থ ও 
তাহার কেন্ত্রগত- পদার্থের উপাদান সমান ও ক 857] 
শান্্রাহমোদিত নহে। 

: আলোকবীক্ষণ (-Spectroscope ) নামক একট যন্ত্র দ্বার! পরীক্ষা , 
করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সৌর জগতের . অপরাপর- জ্যোতিফ্কনিচয়ের 
পক্ষে এই নিয়ম যে, কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানে অধিকতর-গুরুত্বসম্পন্ন পদার্থের 
সমাবেশ দেখিতে পাই । পৃথিবীর পক্ষেও বোধ হয় এই অনুমান ও যুক্তি 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যখন অতীতের মহাক্ষোতের কোন 'খরিত 
খণ্ড আসিয়া আসাদের পৃথিবীর স্প্ি্করিতেছিল, তখন পৃথিবীর সেই তরল 
শৈশবাবস্থায়, যে সমস্ত পদার্ের .আপেক্ষিক- গুরুত্ব বেশী তাহারাই, স্তরে 
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স্তরে কেন্সের নিকটবর্তী স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং অপেক্ষাকৃত লঘু 
পদার্থ সকল দূরবর্তী স্থান অধিকার করিয়াছে । আবার ভৃতত্ববিদ্গণ পরীক্ষা 
_ দ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, অপেক্ষাকৃত কঠিনতর পদার্থ যেমন 
প্ল্যাটিনাম্‌ (Panu), ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২৯, স্বর্ণ (১৯), রৌপ্য (১০), 
সীশক (১১), লৌহ (৭ )--স্তরে স্তরে গুরুত্বামুসারে কেন্ত্রের নিকটে ও দুরে 
সজ্জিত আছে, এবং যে গুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব কম--যেমন সিলিকন 5111 
০০০ )২'৪, এলুমিনিয়াম্‌ (481৮0701020 ) ২৫, লোডির়াম্‌ (5০০০) ) *২৭ 
কার্বন্‌ (09:2০. ) ৩'৩--তাহাই ভূমিতলস্থ যাবতীয় প্রস্তর মৃত্তিকা বালুকা 
প্রভৃতির প্রধান উপকরণ ৷ এই কল্পনা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক না হইলেও 
ইহাই যে সাধারণ নিয়ম এবং পদার্থনিচয়ের সমাবেশের ইহাই যে সাধারণ 
প্রবৃত্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্বক্রিয়ার সেই ঘোর আবর্ত 
ও বিবর্তে, কোন কোন লঘু পদার্থ পৃথিবীর অভ্যস্তরগত হইয়াছে, এবং 
কোন কোন গুরুভার-বিশিষ্ট পদার্থ পৃথিবীতলে ছট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। তাই 
আমাদের কাছে সোনার আদর এত বেশী, তাই বুঝি প্রশ্বর্য্যের রাজ! কুবের- 
” দেবের আবাসভূমি সেই পাতালে। আবার আমরা এরলুমিনিয়াম্‌ এত বহুল 
পরিমাণে পাই যে, একখানি ইষ্টকে খাঁটি অর্ধসের এই ধাতু আাছে। একটি 
দরিদ্রের ঘরে যে পরিমাণ এলুমিনিয়ম আছে, তাহাতে একখানি বৃহৎ যুদ্ধের 
জাহাজ গ্রস্তত হয়। আমরা যেমন পৃথিবীতলে শ্বর্ণের অভাব জন্যও কত- 
কটা আদর করি এবং মাটীকে মাটা জ্ঞান করি, সেইরূপ পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
বদি আমাদের মত কোন প্রাণীর, বাস থাকিত, তাহা হইলে, ইষ্টকের বর্ণে 
মোহিত হইলে,হয় ত তাঁহারা পাসকরা ছেলের বিবাহে একশত ভরি সোনার 
পরিবর্তে ছইখানি পগমিলের ইট্‌ চাহিত কিন্বা সোনার অস্গুরীয়ের পরিবর্তে 
সিলিকমের আ্যুক্দটার ফর্দ দিত । আবার কৃষকেরা সোনারূপার কুটির নির্মাণ 
করিতেও কষ্ট মনে করিত না। সম্প্রতি বিজ্ঞানবিদ্‌ মিল্ন্‌ তাহার শাইড্‌ 
*(5॥ide) মান্মন্দিরে ভূমিকম্পের কম্পনপ্রবাহতত্ব পরীক্ষ। করিয়া স্থির 
করিয়াছেন যে, পৃথিবীর আবরণ বা খোসা ৫* মাইল পৃথিবীর তলদেশ 
-স্ছাড়িক়া দিলে, তাহার পর ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত পৃথিবীর অভ্যন্তর ঈষৎ তরল 

7 চট্টচটে, তাঁহার পর পৃথিবীর আভ্যন্তরিক কেন্দ্র পর্ধ্যস্ত একেবারে নিরেট ৷ 
১৮৯৭ সালেব ১২ই জুন তারিখের সেই ভীষণ ভূমিকম্পের পর সকলেই 

বোধ হয় তূদিতত্ব একটু আধটু আলোর্ঠনা করিয়াছেন, এবং সিস্মোগ্রাম, 
(59157092190) ) সিস্মো গ্রাফ (90157002187) প্রভৃতির নামও কাহারও 

৪৬ 


৩৬২ সাহিত্য ৷. ১২শ বর্ষ, *ঠ সংখ্যা - 


অবিদিত নাই। সিস্মোগ্রাফ্‌ এক প্রকার যন্্। ইহা দ্বারা যেখানেই তূমিকল্প 
হউক না কেন, কল্দানগ্রবাহগুলি 
একটি পরিবর্তনশীল কাগজের 
১ ফিতার উপর ফটোগ্রাফের ' মত- 
অফ্কিত হইয়া যায়। এইরূপ কণা স্ব 
গুলিকে সিস্মোগ্রাম বলে।? ইহা 
দেখিলেই কম্পনপ্রবাহের তীক্ষত্ব ও 
চাঞ্চল্য সমস্তই পরিষ্কার রূপে জ্ঞাত 
হওয়া যায়। কোনও "স্থানে 
ভূমিকম্প হইলে, কম্পনপ্রবাহ 
যেমন পৃথিবীর তলদেশে চতুর্দিকে 





VE ধাবিত হয়, তেমনই একটি: সরল . 
এর রেখায় পৃথিবীর অভ্যস্তর ভেদ করিয়া 4 


ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও ধাবিত হয়। ওঁ 
পিস্মোগ্রীম দ্বারা মিল ন্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন যে, ভূমিকম্প হইলে জাপান 
হইতে যে সমস্ত কম্পনপ্রবাহ পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়! ধাবিত হয়, সেই স্মস্ত 
কুম্পন ওয়াইট্‌ দ্বীপে (1916 ০ 181.) ঠিক ১৬ মিনিটে পঁহছায়। কিন্ত 
ধ্রকম্পনপ্রবাহ যদি ইস্পাতের মধ্য দিয়া এত দুর যাইত, তাহা' হইলে 
ইহার দ্বিগুণ* সময় লাগিত। 'বিজ্ঞানশীস্ত্রের মতে কঠিন বস্তুর মধ্য দিয়া 
কম্পনপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত ক্রুত ধাবিত হয়, অর্থাৎ বস্তু যত বেশী কঠিন হইবে 
তাহার মধ্য দিয়া কম্পনপ্রবাহ সেই পরিমাণে দ্রুত ধাবিত হইবে । অতএব 
উপরি উক্ত পরীক্ষা দ্বার! অনেকটা সপ্রমাণ হয় যে, পৃথিবীর ত্যন্তর ইস্পাত 
অপেক্ষা অস্ততঃ দ্বিগুণ কঠিন । 
পার্বস্থ চিত্রে 55735 
করা যায়, তবে, জ স্থানে ভূমিকম্প 
হইলে, যে কম্পনপ্রবাহ পৃথিবীর 
অভ্যস্তর দিয়া ধাবিত হয়, তাহা 
প্রথমে প তাহার পর গ, খ, ক, 
স্থানে যথাক্রমে যন্ত্রে অনুভূত হইবে। 
এবং যে কম্পনপ্রবাহ পৃথিবীর 
তলদেশ দিয়া ধাবিত হয়, তাহা ' 
তাহার পর ক্রমশঃ ক, খ, গস্থান 
হইতে প স্থানে অহৃভূত হয় । অতএব 
এই পরীক্ষা, দ্বারা দেখা যায় যে, যত 
বেশী কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থান ভেদ 


করিয়া কম্পনপ্রবাহ ধাবিত হয়, তত বেশী ক্রত ধাবিত হয়।, অতএব 


নিজ 





আস্বিন, ১৩:৮। সহযোগী সাহিত্য । ৩৬৩ 


ইহা দ্বারা মিলন্‌ সাহেবের ধারণা যে সপ্রমাণিত হয়, তাঁহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই । প্রবন্ধ বাছল্য ভয়ে তাহার পরীক্ষাগুলি বিশেষর্ূপে আর 

লাঁচনা করিলাম না। 

আর একটি বিষয় আলোচন! করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। অনেকটা স্থির 
'হইল যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর নিরেট হওয়াই ষস্তব। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, 
পৃথিবীর অভ্যন্তর এখনও ভয়ানক উষ্ণ। তবে কিন্ধপে এত উত্তাপে এই 
কাঠিন্য সম্ভব হয়। কারণ উত্তাপের সাধারণ নিয়ম পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি 
'করা এবং সেই সঙ্গে কঠিন পদার্থকে দ্রব করা এবং দ্রব পদার্থকে বাম্পীতৃত 
করা। কিন্তু উত্তাপ দ্বারা যেমন বন্তর আয়তন বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ চাপ 
দ্বারা পদার্থের আয়তন আকুঞ্চিত হুয়। অতএব যদি চাপ দ্বারা পদার্থকে 
আকুঞ্চিত করিয়া রাখা যায় ও তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিবার স্বযোগ দেওয়া 
না যায়, তবে উত্তাপের নিয়ম ব্যর্থ হয়। বলিয়াছি, ২০*মাইল পর্য্যস্ত পৃথিবীর 
অভ্যন্তর কিঞ্চিৎ তরল, কিন্তু তাহার পর নিরেট । গণনা দ্বারা দেখা যায়, 
২০০ মাইল অভ্যন্তরে পৃথিবীর চাপ প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চে ১৬কি ১৭ হাজার মণ । 
অতএব এই বিষম চাপ দ্বারা আকুঞ্চিত হইয়। অভ্যন্তরের পদার্থ অত্যন্ত উষ্ণ 
হইলেও, দ্রুব হয় না) কারণ আয়তনবৃদ্ধির সুযোগ পায় না। 

পৃথিবীর অত্যস্তর সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগতে যেখটামন্ত কল্পনা 
ছিল, সংক্ষেপে তাহা! দেখাইলাঁম এবং বর্তমান বিজ্ঞান-জগতে পৃথিবীর 
অভ্যন্তর লইয়া যেকুপ বিশ্বাস, তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন 
পৃথিবীর অভ্যন্তরটা সত্য সত্যই নিরেট না বৈজ্ঞানিকপিগের মহামূল্য 
সস্তিষ্ক প্রকৃত তত্বনির্ঁয়ে অক্ষম, তাহার বিচারের ভার ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞা- 
নিক মহাশয়দের হাতেই রহিল। j 





শ্রীবসস্তকুমার পাল। 
সহযোগী সাহিত্য । 
রী শিল্প । 
কাশ্মীরী শাল। 


ক 


লোকে কথায় বলে, নাই মামার চেষে কাদা মামা ভাল । হিন্লুসমাজে বিধবাবিবাহ 
2 প্রচিড নাই, তাই কেহ বিধবা হইষাছে শুনিলে, লোকে প্রথমেই বলে, “আহা! ছেলে মেতে 


৩৬ .. সাহিত্য 1. ১২ বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যাও 


কিছু আছে ত1*__ অর্থাৎ সকল -যাঁওয়ার অপেক্ষা-কিছু খাকাভাল| সেই হিসাবে দেশীয় 
শিল্প সম্বন্ধে আমাদের আনন্দ প্রকাশের অবকাশ হুইবাছে। দেশীয় শিল্পের যে-প্রিমাণ 
উন্নতি হইলে, দেশের ধন অনেকটা দেশেই থাকিত, অনেক হুঃখী দবিদ্র ছুইবেলা দুই মুষ্টি 
আহার পাইত, আমাদের রাজনীতি-চর্চা প্রাংশুলভ্য-ফললোভে উদ্বাহ বামনের! চেষ্টা 
বলিয়া বোধ হইত না--সে পরিমাণ উন্নতি হয় নাই । কর্্মষোগের যে পরিমাণ অভ্যাঁসফলে 
আমর! স্বাতন্থা-বলে বলীয়ান হইয়া সমাজে পুজ্য হইতে পারিতাম, তাহা এখনও হয় নাঁই-। 
তবে আন্দপ্রকাশেব অবকাশ কোধ।াব? আসর! এপন বুঝিয়াছি বা বুঝিতেছি-যে; দেশীয় 
শিল্পের উন্নতি ব্যতীত আসাদের উন্নতি-সস্তাবন! একাস্তই সদ্ুরপরাহত । আসাদের দরাবিজ্র্য 
এ বিষযে নানাদিগের উদাসীন্ত দূব করিয়াছে-_আমাদেব আলস্তমুদ্রিতচক্ষু উন্মীলিত করাই- 
যাছে। আর কোন কোন বিদেশী এ বিষয়ে আমাদের মনোধোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন.। আমাদের 
স্বদেশীয় কেহ বিদেশে শিল্পশিক্ষ। কবিতেছেন শুনিলে, আমাদের দেশে কল কারখান! 
সংগ্থাপনের সংবাদ পাইলে আমরা সুখী হই। হাতের কাছে আমেদাবাদী 'ধুতি পাইলে 
ম্ান্চেষ্টারকে পবিহাব-কবি। বিলাতীবলিলেই, দেশী ফেলিয়া গ্রহণ করি নাঁ। এখন আবারি 


হ্াাটকোটধারী আমাদের কৃষ্ণচশ্ম -স্বদেপীয়ের পরিধানে চাকা, শাস্তিপুর ও ফবাসডাঙ্গাব . 


ধুতি দেখিতে পাই । এখন আবার কটকের চটি ধ্লাস্কেসে রাখিয়া বিক্রয় কবিয়] ' বিক্রেতা! 
লাভবান হইয়া থাকেন। এখন আবার কচিৎ ফোন ধনীর পৃহসজ্জায ইংরাঞ্জের চিনামাটার 
পুত্তলির স্থানে আপ্রার প্রস্তরের খেলান! ও বিলাতী ‘ভাসে'র স্থানে বিহ্বরী ও মিনা, কর! 
‘ভাস’ দেখি। এখন আবার মযুব্পুচ্ছেব ব্যজন, কৃষ্ণনগবেব পুত্তলি প্রভৃতি আসাদের 
গৃহশোভার সংবর্ধন কবিতেছে। ইহাতে আমরা আনলে অভিভূত হই। এই সময় গৃহকলহ ও 
সাম্প্রদায়িক জঙ্বীর্ণতা বিশ্বত হইতে গারিলে, ০০০০০০০০০৪০ 
হইলে বড়ই ভাজ্হ়] ' 

, কাশ্মীবের শাল বহুমূল্য-২এক সময় এ দেশের গৌৰব ছিল। জি টা 
নৈপুর্ধোর পরিচীষক্‌। কাশ্ীরী শালের ব্যবসা বিলোপোম্ুধ । পূর্বের যে সকলেই বহুমুল্য 
শাল ব্যবহাব করিত, এমন নহে । ধনীৰ গৃহে কাশ্মীরী শাল সম্পত্তিব মধ্যে গণ্য হইত । 
ভাহ!তে মর্যাদাব পরিচধ পাওয়া! যাইত | লক্ষ্মী চঞ্চলা, কিন্তু সর্বদাই অস্থিত্ববতী-; তিমি 
এককে পরিহার করিয়া অপরকে'প্রসাদদানে কৃতার্থ করেন । ধনী দরিস্র হয়, দখিদ্র “সম্পদে 
ফাপিয়! উঠে।* ধনী ত্বখনও ছিল-_.এখনও আছে। তবে এখন আর ধনীর কাছে কাশ্মীরী 
, শালেব সে আদব নাই। রাজ বিদেশী, রাজার জাতির বেশ অন্যবিধ । মুসলমান 
রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ আব কোঁন শিল্পজাতের উপর, বিশুদ্ধ 
ধরণীবক্ষে আযাড়ের ধারার মত, বর্ষিত হয় না। তবে দ্বেশী ধনীর অভাব নাই) তাহাদের 
কাছে কাশ্রীবী শাল অনাদূত কেন ? রুচির পরিবর্তনই ইহার একমাত্র কাঁরণ। ইহার পর 
সুদূর ফ্রাহ্সদদেশে বিলাসিনীদিগের অসথপ্রহপুষ্ট হইব! কা্মীবী শাল কিছু দিন মৃত্যুযুথ হইতে 
রক্ষা পাইয়াছিল। জর্দমানীর সহিত ফ্রান্সের বুদ্ধ বাঁধিল। এক দিকে বিলাঁসিবিষজর্জরিত 
জ্রান্দ-_রাজ! যুদ্ধক্ষেত্রে শিবিবে ‘কসমেটিক’ সাহায্যে শুষ্ক শোভন না করিয়! বাহিরে 


ri 


আসিতে অসম্মত; অপর দিকে নববলদ্বপ্ত জর্ম্মানী-_সপুত্র সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্রের সকল কষ্ট 


সহা করিতেছেন--কুটবুদ্ধি বিসমার্ক মন্ত্রী, রপনিপুণ যলকে সেনাপতি । ফ্রান্সের পরাজয় 
হইল; জরৰ্ম্মানী ফ্রান্সের বক্ষে চরণচিত্র রাখিয়া, আলসাস ও লোরেণ লইয়া ক্ষতমুখ যুক্ত 
ব্লাধিয়া গেল। জাতীয় ছুর্গতিব সম্য ফ্রান্সের বিলাসবস্রক্গিণীগণ বিলাঁসব্যসন ত্যাগ. করি 
লেন; তাহাদের অনুগ্রহবঞ্চিত হইয়া! কাশ্মীরী শালের ক্ষণবিলম্বিত বিলোঞ্জাপ্তি অবস্ত: 


| 
| 
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ভাবী হইল'। আর কিছু দ্রিন পরে কাশ্মীরী শীলের কথা ইতিহাসগর্ভগত হইবে, তখন 
তাহার কথা কেবল ভারতের বিলুপ্ত শিল্পের বিষরপীপ্রস্থে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সংপ্রস্ভি 
কে, কে, মুখোপাধ্যায় এই সংক্ষিপ্ত নামে, অন্বালাবাসী আমাদেরই কোন শ্বদেশীয় ‘সোসাইটা 
” অর্থ আর্টসের ‘জর্ণালে’ কাশ্মীবী শীলের কথ! লিবিয়া আমাদেৰ কৃতজ্ঞতাঁভাজন হুইয়াছেন। 
আমর! নিশ্নে সেই প্রবন্ধাবলম্বনে কাঁশ্মীবী শালের কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ক্কাশ্মীরী শাল ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প ব্যবসা বলিয়া পরিগণিত 
হইত। দেশ বিদেশের লোক কাশ্গীরী শালের শিল্পনৈপুণো মুগ্ধ হইত। এখন সে বাবস! 
ৃ বিদুপ্তপ্রায়। যত দূর জানা যায়, তাহাতে বোধ হয় অতি প্রাচীন 
, দেকানে কাল হইতে কাশ্মীরে শালের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। বিলাসী মোগল 
. অম্াটদিগেব শাঁসন্কালেই শালের বাবসার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি। মোগল সম্াটদিগের বিলাস 
দেশের শিল্পীদিগের পক্ষে. অজ কল্যাণের মূল ছিল। যে তাজ্জমহল দেখিবার জন্য অজ 
বিদেশের ভ্রমণকা রীরা- ভারতে আগমন কবেন-_-সেই দৌন্দর্ধ্যপ্রাসাদ নির্মাণে কত শিল্পী 
শিলপনৈপুপ্য লাভের শুভ অবসর লাভ করিয়াছিল! সেই বিচিত্র, লতাপত্র-পুষ্প-খচিত 
প্রাচীব, সেই মুরীয খিলানের দার, সেই সৌদ্দধ্য-স্বপ্ন কি ভারতে শত শিল্পীর আবির্ভাবে 
সহায়তা করে নাই? মোগলদিগের বাজধানীর বর্ণনা পাঠে দেখা যায়, শিল্পের উৎসাহ 
বর্ধন মোগল সমরটদিগের অন্যতম কার্ধ্য ছিল। এখনও ভারতের নান! দ্রিকে তাহার 
নিদর্পন্‌ বিক্ষিপ্র। যেমন রাজাকে লইয়া! রাজধানী, তেমনই রাজার রুচিতেই প্রজার রুচি । 
নহিলে আজ দেশীর রাজক্বর্গের ও ধনীঘ্বিগের ভবনে গছমেপ্টের পাব্লিক ওয়ার্কসের 
"ছার লক্ষিত হইত না? তাহাদিগের প্রাসাদ-কক্ষে বিদেশের চিত্র ও উদ্যানে বিদেশিনীর 
মন্বরঘুর্তি দেখিতে পাইতাম না; দেশীয় গালিচা অনাদৃত ব্রাসেলসের কার্পেট আহৃত্ব 
হইত না। মে কথাষ আর কাধ নাই। তখন রানা কাশ্মীরী শাজেরগন্ুদর করিতেন, 
প্রদীর কাছেও তাঁহার আদর ছিল। তখন প্রত্যেক অর্থশালী পরিবারেই দুই এক জোড়! 
কান্দীরী শাল থাকিত। রাজদরবাবে বা ক্রিয়! কর্মের সময় গৃহকর্তা কাশ্মীরী শাল ব্যবহার 
করিতেন । ইহাতে লোকের সামাজিক সম্মানের পরিচয় পাওয়| বাইত । সকলেই কাশ্মীরী 
শাল সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেন। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই উমরার 
কৃতি - 
পুর্ব কারণে তখন বে কারীবী শাল বিনীত হইত। কাশ্মীরের সকল অংশেই 
শাল প্রস্তুত হইত। কোন কোন গ্রামে সকল অধিবাসীই এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত। 
এল রমলীর।, এমন কি বালকবালিকারাও কাৰ্য্য করিত। সহ্ত্র সহস্র 
. কাশ্মীরী পরিবার শালের ব্যবসারেই জীধিক] অর্জন করিত। এত 
শাল বিক্রীত হইত যে, তাহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইত না। উপাজ্জনও হইত ভাল। 
লিখন অবস্থা পরিবর্িত। ইহার প্রধান কারণ রুচির পরিবর্তন। অর্থাৎ যে সকল ধনী 
ষ্ট য়ার্টের কারখানায় প্রস্তুত গাড়ীতে কুকের আড়গোড়ার ক্রীত ও মন্টিথের সাজে সম্মিত 
অক্ট্রেলিয়াদেশজাত অশ্ব জুড়িয়া--আপনারা র্যাংকেনের দোকানে প্রস্তুত ফ্রকৃকোটে দেহ 
"3 ওয়াটুসের প্রস্তুত পাছুকার পদ সঙ্জিত করিযা ভেফিয়াদিসের দোকানে ক্রীত ইন্জিন্সিয়ান, 
সিগাবেট টানিতে টানিতে ক্লাবে গমন করেন; নেখালে অস্লারের বাড়ে প্রন্থলিত-বিহ্বাতা- 
লোক কক্ষে ল্যান্ারাসের দোকানে প্রস্তুত টেব্লে বিলিয়ার্ড খেলেন ও শ্বাস্তি বোধ কৰিলে 
গেলেটিব দোকানের আহার্য্য আহার ও কেল্ন্ীবের 0. লু. M8. পান করেন--তাহাদের 
নিকট কাশ্মীয়ী শালের আদরের আশ! কোণায়? এখন সে সকল সচ্ছল পরিবারপূর্ণ গ্রাম 
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" ক্পাস্তরিত ; যে সকল কুটীর বর্তসান,__-সে সকল দ।রিক্র্যের পরিচায়ক । এখন মে সকল 


সুখী পরিবারও পরিবর্তিত; প্রাসবাসীর। দারিদ্র্য দুঃখপিষ্ট । তাহাদের দিনাতিপাঁত 
হওয়াই ছুঃসাধ্য।- অনেক স্থলে গ্ৰাম পরিত্যক্ত; অধিবাসীরা জী বিকার্জনোদ্মেশে . অন্তত্র 
গমন করিয়াছে । এখন তাহারা ইমারতের কায বা জলাশয়-খননে দিন গুজরান্‌ করি 
পারিলেই বথেষ্ট বিবেচনা করে । কেহ্‌বা জ্বাল।নি কাউ কাটে, কেহ বা পাধর ভাঙ্গে । 
ইহারা সকলেই মোসলমান ও শ্রমদক্ষ। যাহ।দিগের শুক্র শিল্প জগতের সর্বত্র আবৃত 
ছিল, তাহাদের এ ছুর্দশ| কি. শোচনীয়! যাহার! সুস্্-শিল্প-রচনায়ন সিদ্ধহস্ত ছিল, তাহাই 
এখন উদ্‌রাম্ের অন্ত কোদ।লি, কুঠার, কর্ণিক ধরিতেছে! 
এই সকল শিল্পীর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য প্রমাণের জন্য লেখক দেড় শত বৎসরের পৃরা- 
তন একজোড়া শালেব ছায়াচি্র দিয়াছেন। তাঁহার পুন্থাহুপুঙ্ধ বর্ণনায় আসর! পাঠব 
বিরক্ত করিতে চাহি না। বীহাদের গৃহে এখনও পুরাতন কাশ্বীরী শাল বৃহৎ সিন্দুকে জীর্ণ 
হইতেছে--ডাহার!। যদি একবার -মনোযোগ দিয়! তাহার সহিত আল কারকার, গত 
2 গাত্রবস্ত্রেব তুলন। করিয়!-দেখেন, তবে বুঝিবেন_ ৃ - 
. “রজত ফেলিয়! দুরে__ ৃ 
যতন করিয়! রাণ্ডের পশরা | 
তুলিয়া লয়েছ শিরে।* | 
এখন যাট টাকার 'দোবোখ।'ই সেরা কিন্তু তখন হয় শত টাকাব কাশ্মীরী শাল ধনীর 
অঙ্গে উঠিত-_প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পুরাতন কান্সীরী শাল এখনও ব্যবহারৌপযোগী আছে। 
পুরাতন শালের পাড় বদলাই করিতে যাইয়া! জান! পিয়াছে--সেরূপ উৎকৃষ্ট হিনিল আরশ ; 
প্রস্তুত হয় না; বৃদ্ধ শ।লবিক্রেতা বলিয়াছে, আমি এরূপ ভ্রব্য বিক্রয় করি নাই, দেখিয়াছি; 
আমার পুক্রঙ্গণ এদ্খেনও নাই । তেমন শাল আর প্রস্তুত হয় না। শালওয়ালর আর সে 
শাল প্রস্তুত করিবার সঙ্গতি বা প্রবৃত্তি নাই । তাহা! ব্যয়সাধ্য-এক "জোড়া প্রস্তুত -. 
করিতে কয়েক বর্ষ লাগে । এত দিন সংসার চলে কিসে? প্রস্তুত হইলেও কিনিবে কে? 
ছুই এক জন দেশীয় রাজন্য মধ্যে মধ্যে ছুই এক জোড়া শাল ক্রয় করিলে ব1 'কাশ্ীরের 
লাঞ্ছিত মহারাজ ছুই একট! শালের তাঘু বুনাইলে একটা ব্যবসা! চলে না। দেশের - 
লোকের মধ্যে বহুলপ্রচলন ব্যতীত এ ব্যবসার পুনকুথান অসম্ভব । এখন পঞ্াব প্রভৃতি 
প্রদেশে নকল কা্মীরী শাল প্রস্তুত হয়। সে সকল সস্ত|। বিদেশ হইতে কলে বুনা যে শাল 
আসে, তাহার কাঁচা রং নয়নরগ্রন আপাতরম্য । এখন কৃত্রিমেরই আনয় ; সবই কৃত্রিম। 
কাজেই এখন লোক সেই সকল চটকদার জিনিস ক্রয় করিয় অর্থের অপব্যবহার করে । | 
রুবোপের কলে বুনা শীলের তুলনায় কা্মীরী শাল বয়নপ্রপালী অতিষ্সহজ ও সাদা 
সিদা। সকলেই জানেন “তিব্বৎদেশীয় ছাগলের লে।মে শীল প্রস্তুত হুয় ।” ছাগলের কোমল 
লোম পরিষ্ষীর করিয়া সেই সুত্রে শাল বুনা হয়। হাতের ভাতে কপাল * 
শাল বয়ন। ওপাড় বুনা হয়। ইহাই কাশ্মীরীদের বাহাছুরী। হাতের সাতে 
যেরূপ পৃশ্ম-শিল্প-পরিচায়ক বন্ত প্রস্তত হয়, তাহার মতন বসত প্রস্তত 
করা কলের সাধ্যাতীত। কাঁশ্বীরী শাল নির্ম্মাতা শালে যে সকল বর্ণের ব্যবহার করে;সে + 
সকল রসায়নবিদেব পরীক্ষাগারে প্রস্তত নহে, পরস্ধ ব্বভাবজ :--_পাঁকা।' কার্খীরী শাল নর 
নির্মাতৃপণের বিশ্বাস কাশ্মীরের কতৰগুলি নির্বর ও দের অল বিশেবগুণসম্পর্ন, সে জলে বন 
কাচিলে বর্ণ পাকা হয়। " কাশ্মীরী শাল সেই ক্লে ধৌত করা হয়। তেমন হন্দর ও পাঁকা 
রং প্রায়ই দেখা যায় না। | a * Ez 
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এখন কথা--এই ব্যবসাঁব পুনরুখান সম্ভব কিনা যদি শাঁজের আদর হয়, তবে এ 
ব্যবসার পুনকুথান অসম্ভব নহে | কারণ, যাহারা, শাল প্রস্তুত করিত, তাহারা এখনও 
৫ বিলুপ্ত হয় নাই, জাতীয় ব্যবসার বিলোপে তাহার। উদরান্ন-সংস্থান- 

হালের বানসারি , চেষ্টায় নানাস্থানে নানা কার্যে ব্যাপৃত। সামান্য লাভের আশায় 
পুনরুখান তাহারা আবার স্বদেশে" আসিয়া জাতীয় ব্যবসায় মন দিতে পারে। 
কিন্তু শাল কিনিবে কাহার! ? লেখক বলেন, দায়িজ্রা ও হুর্দশাপিষ্ট ভারতে ইহার আদরের . 
আপা নাই। আমর!এই স্থলে লেখক মহাশয়ের সহিত মতভেদ প্রকাশে সাহসী 
হুইতেছি। ভারতের চিরবদ্ধনশীল দরারিক্র্যের কথ! এখন অগ্নমূল্যেয় মুদ্রার মত সর্বত্র 
প্রচলিত। কন্প্রেসসণ্পে বজ্র বুকে এই কথ! ঘোবিত হয় ;* সংবাদপত্র সাহায্যে 
এই বিশ্বাস সমাজের সর্বনিন্বত্তরেও সঞ্চারিত হয়; বৈঠকখানায়, টামগাড়ীতে, বন্ধু-সম্মিলনে 
এই কথ! প্রচারিত হয়। ইহার সত্যাসত্য নির্ধারণের স্থান এ নহে। তাহার বিচার করিতে 
হইলে-_দ্রেশের পূর্ববাবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করিতে হয়, দেশজের. মূল্য কিরূপ 
বাড়িয়াছে ও রপ্ত।নীর পরিমাণ কত গুণ হইয়াছে, তাহার হিসাব করিতে হয়। আমদানী 
রপ্তানীর মূলা বুঝিতে হয়। 

সহযোগী সাহিত্যের স্বল্পপরিসরে মে আলোচন! সম্ভব নহে ; তাহা সহযোগী সাহিত্যের 
উদ্দেশ্যেরও বহিভূতি। আমরা এস্বলে এই কথাসাত্র বলিব, কচির পরিবর্তন না হইলে, 
এদেশেও কাশ্মীরী শালের যথেষ্ট কাটুতি হইতে পারে । এখন যেমন কৃষক মামুলী কস্থা ও 
শান্ুক ছাড়িয়া গ্রন্সিক্রক্‌ ও এনামেল পাত্র ব্যবহার করিতেছে, তেমনই বে ধনীর বংশপতি 


"% পিতামহ মুচেন চটি পায় দিয়া অনায়াসে পচ ক্রেশ পথ হটিতেন, তিনি এখন ল্যাণ্ডোর 


যুড়া জু'ড়য়৷ গৃহ হইতে গৃহাস্তরে গমন করেন। শতবর্ষ পুর্বে কলিক।তায় কয়টা প্রাসাদ 
ছিল? পঞ্চাশ বৎসর পুর্ব্বে কয়জ্সের আস্তাবলে বড় বড় ওয়েলার অশ্ব গৃছবিপ্রহের মত 
আদরে রক্ষিত হইত? এখন 'ল্যাও হোলভার্স এসোসিয়েসলে'র সভার এর্দনে বা ‘সঙ্গীত 
সমাজের অভিনয় রজনীতে গাড়ী বাছিয়া লওয়া দায়--পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সহরে কতগুলি 
যুড়ী ছিল? এখন বাহার আয় দশ সহস্র টাকা, তাহার গৃহসজ্জা কি পূর্বের লক্ষপতির 
গৃহসজ্জার অপেক্ষা ও উৎকৃষ্ট নহে ? এখন ধনীর গৃহশিম্মাণের জস্ত “কার।রা' মর্ম্মর আসে, 
পৃহসজ্দার জন্য কত দেশ হইতে কত কি আসে, তাহার তালিকা! আর দিব ন! । এখন যাহার! 
ভেদ স্থটের জন্য অনায়াসে ইংরাজ দরজীর দোকানে ‘চেক’কাটেন ও ইংলণ্ড হইতে জাম! 
কাঁচাইয়া। আনেন, বিলাতের নকল ছবি আসল বলিয়া রত্বের মূল্যে ক্রয় করেন, গভর্মেন্টের 
নামের গন্ধ থাকিলে চাদার খাতায় সহি করিবার জন্য প্রসবদেনাতুবা। গর্ভিনীর মতব্যস্ত হইয়। 
পড়েন, ভাহঠরা কি কাশ্মীরী শাল ব্যবহার করিতে পারেন ন1? তাহাদের গৃহসজ্জায় কি 
কাশ্মীরী শালের ব্যবহার অসম্ভব? তবে দেশীয় চছিনি যেমন যুরোপ হইতে হন্দর শিশি- 
বন্ধ হইয়া আসিয়া ‘বিলাতী’ বলিয়। বহুমূল্য ও আদৃত হর, তেসনই যুরোপে আদর-লাভের 


"পূৰ্ব্বে বুঝি কাশ্মীয়ী শাল এ দেশেও আদর পাইবে না। আমর! বক্ত তা ও রচনার স্বাধীনতা 


পাইয়! ঘোষণ করি, ইংরাজ আমাদের দেশকে দরিজ্র করিতেছে। আমরা কি একবারও 
ভাবিয়া দেখি, আমরা আপনারাই মনুষ্য নামের অযোগ্য হইতেছি ! সে কথায় আর কাজ 
নাই। লেখক মহাশয় বলিতেছেন, ইংলণ্ডের কৃপাদৃষ্টি হইলে, আমাদের গৌরব কাশ্মীরের 
শ।লের ব্যবসা দাবার প্রীসমুক্মল হইতে পারে। দাশরধি গাহিয়াছিলেন-- 
“ঘটিলে অসাধ্য ব্যাধি .. বৈদ্য নাছি পান বিধি, 
সে রোগের শুব্ধ কেবল ব্রাহ্মণের পদরজ ।* 


৩৬৮ ' | সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ওষ্ঠ সংখ্যা | 


*ভারতে দেবত! ব্রিটিশ এখন ৷" সেই ব্রিটিশের করুণাকণ!| দান ব্যতীত আমাদের কোন 
বিষয়েই উপায় ন[ই।-. এই অবসরে একটা কথা বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি- 
তেছি না। বৈদ্য বড় কি কায়স্থ বড়, এই তর্কে এখন সমাজত আলোড়িত । আমরা প্রস্তাব 
করি জাতিভেদের নূতন ব্যবস্থা করা হউক ;--ইংরাজই ব্রাহ্ম, ভারতের আর সকল জা 

শুর । 
, ব্ৰিটিশ বিলামীবা। বদ্দি গৃহসজ্জা কাশ্মীরী শালের ব্যবহার করেন? বিটশ মহিলারা 
বদি নকল ছাড়িয়া আদল শাল পরিধান করিতে আরস্ত করেন; তবে কাশ্সীরী শালের ব্যবসা 
আবার উন্নতি প্রাপ্ত হইবে । আমাদের দেশের ধনীদ্দিগের নিকট বিলোপোদ্ুখ দেশীয় 
শিল্পের উৎদাহপ্রান্তির আশা নাই; সাতসমুত্র-তের নদী-পারযাসী নিতানিদ্দিত (ব্রিটিশ 
ধনিগণের কৃপ।কটাক্ষই আমাদের শেষ আশা। হে কর্শ্মবীর ইংরাজ, তোমার উচ্ছিষ্ট-মুচিই 
আমার রাজভোগ, আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিও না। আগামী কন্গ্রেসে হা 
একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সন্দ হয় না। বজ্ঞার অভাব হইবে লা । - | 

ইংলণ্ডে কাশ্মীরী শালের কাটুতি করিতে হইলে সেখানে ও ভরতে “এজেন্ট” রাখিতে কে 
হইবে। ইংলণ্ডের লোক যে মাপের, যে রকমের শাল চাহিবেন, ইংলগের ‘এজেণ্ট' তাহা / 
ঠিক করিয়া ভারতের 'এজেন্টে'র নিকট লিখিবেন। তিনি সেই নির্দেশানুসারে শাল প্রস্তুত- 
কর।ইয়। লইবেন। কান্দীরীরা যোড়া যোড়! শীল প্রস্তুত -করে, ছুইখানি ঠিক একরূপ। 
তাহারা একরূপ শাল অনেক বুনিতে পারে। কাজেই-পর্দা, টেব্ল ঢাকা প্রভৃতির অন্য 
একরাপ অনেক শাল আবশ্যক হইলেও সরবরাহ করা কঠিন হুইবে না।- অর্থাৎ কাট্তি 
হইলে, যেমন জিনিস আবশাক তেমনই জিনিষ ‘সরবরাহ কর! যাইতে পারে । ! . 
আশ। করি ব্যবসায়নিপুগ বিদেশী বশিকগণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রস্তাবের বিষয় 

বিচার করিয়া, সম্ভব হইলে, আপনার! লাভবান হইবেন ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতের একটি 
বিলে।পোনুখ কিছৌর মৃতপ্রায় শরীরে নবীন জীবনের সঞ্চার করিয়| ভারতবাসীর শুন্য 2s 
ধন্যবাদস্(জন হইবেন! j 





যাত্রার উদ্বোধন । 
পপ | ie 
চুপ্‌ চুপ্‌, দূরে দূরে সরিয়া দাড়াও সবে, * 
যাত্রী আজ সিন্ধুপারে যায়; | রি 
বেজেছে আহ্বান-ভেরী, জার বড় নাই দেরি, | 
পলে পলে সময় ফুরায়? 1 5 
অমূল্য হুল্লভ ধন এই মহা! সন্ধিক্ষণ : re 
বরে যাবে বিষাদ মায়াব? | | { 
নিস্তব্ধ পুবীর দ্বারে . উত্তরিত দাও তারে 
সচেতন মজাগ আত্মায়। 


আমিন, ১৩*৮। 


যাত্রার উদ্বোধন |. -. ৩৬৯ 
- তোমীদ্ের সেবা-বন্ব, সকলি বিফল করি", - * 
যাত্রী আজ বহু দুরে যায় 
রাখ ব্যাখ্যা তত্ব-তথ্য, - নিক্ষল ওঁবধ-পধ্য 
আর কেন? সময় ফুবায় | 
জান তাই-_ধাঁকে বদি তর মন্ত্র মহৌধধি- . 
ক্ুগু ভন আঁস্বর বোধন? 


মহে, আনি দাও শাস্তি, আপনার ভূলত্র[ুস্ত 
আপনি সে করুক শোধন। 


শালি 


আপনি বিমুখ ধর! দিয়েছে বিদায় যারে, 
"" ভারে আর রাখিবে কেমনে ? 
ধুরালে| দিনের আলো, মিছে কেন দীপ হালে? 
নিভে যাবে দুরন্ত পবনে। 

এ পারে আসিছে রাত্রি, ও পারে পেল কি খাত্রী 
. প্রত্যুষের প্রথম আভাস ? : 
আজক্মের সঙ্গী সবে বিদায় দিতেছে ববে, 
আর তার কাহারে বিশ্বাস ! 


* 


অতাগা পারে নি কিন্তু প্রাধাস্ত বিধায় নিতে, 

স্থির-নেত্র ভাঁসে অশ্রুধরে ; - 

এই সন্ধ্যা, এই রবি, এই ধর! হ্যামছবি। 
মুছে যাবে এ জন্মের তরে ! 

বার বার মুগ্ধ হিয়া ফিরিছে বিদায় নিয়! 
প্রতি অণু-পরমাণ কাছে; - 

হতাশে আকুল প্রাণ নিঃশেষে করিছে পান 
জন্ম উৎসে যত সুধা আছে 


. এজোয়ার আসিল উঠে, বাতাস লাগিল পালে, 
তুর্য্যনাদ ক্ৰমে উঠে বাড়ি; 
তটের চরণে পড়ি' আছ।ড়ি' মরিছে তরী, 
যেতে নাহি চাষ তারে ছাড়ি’; 
8৭ 


ত 


৩৭৩ | সাঁহিত্য 1 ১২শ য্ধ, ষষ্ঠ মংখা। 


টুটে গেল সোহবন্ধ - ফিটে গেল দ্বিধা বন্য, 
ক্কু্র তবী পড়িল সীতারে; 
ধীরে, তিল তিল ক'রে সংসাঁব ষেতেছে সরে । 
অল স্থল ঢাকিল আঁধাবে ! 
ল্ীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী । . 





চিত্রশাল। । 





শীতার্ত মদন । 


বর্নের জীন অবা্ট নারির অধিবালী । অষ্টাদশবৰ্ বরাকমকালে তিনি ললিতকলার 
আকর্ষণে কলাবিদ্যালযে প্রবেশ কবেন। তিনি ভিলারোচের নিকট শিক্ষানবিশী সাবির! 
কলাচ্চার অবহিত হন। উত্তরকালে বিবিধ বিষয়ে তাঁহার প্রতিভ1 বিকশিত হইরাছিল। 
ভাহারই অস্ষিত একখানি প্রসিদ্ধ চিত্রের প্রতিলিপি "সাহিত্যের পাঠক গাঠিকাদিগের জন্য 
উপহার কল্পিত হইল'। চিত্রখানির নাস 'শঈীতার্ মদন" । যে দেশে নিদাঘ-তাপে *মাঠ 
আছে কাট হয়ে,ওধ্সা ফুটি ফাটা", সে দেশে 'এই “শীতার্ত কথাটাব অর্থ বুঝান আবশ্যক 
হইতে পাবে। আমাদেৰ দেশে ‘চারুলোঁচনা কিন্করীশ্র কঞ্ধণ-কণিত মুখব-মৃণাল-ভূুজধৃত 
সযূবপুচ্ছবিরচিত ব্যজনের কথা কাঁবাগত হইলেও, বৎসরের অধিকাংশ কাল আম্দোলিত 
টানাপাখার নিরে মখসন্দিলনের কধা মিথ্যা নহে। আর যে-দেশে অবার্টের প্রতিভা! 
বিকশিত হইয়াছে, সে দ্বেপে অগ্নিকুওই .নুখসম্মিলন-কেন্্র। যে দেশে হিমাতিশয়ের 
ফলে স্থলচরেব ও জলঢরের মৃত্যু অসাধারণ ঘটনা নহে, যে দেশে হিম খতুতে স্বল্পায়ু দিবস 
কুহেলিকা চ্ছন্ন, ২০ 
গ্্বচ্ছ অন্ধকার মাপা রবি যেন পটে আঁকা, 
কুহেলি আঁধারে ঢাকা ধরার আনন ।* 

সে দেশে হিম ক্রেশের নামান্তরমাত্র । তাই সে দেশে জর! ছিম খতুব সহি উপমিত, 
হিম বিরাগেব পরিচায়ক, বিগত-প্রণয়-দীন্তি দৃষ্টি “হিম আঁখি” বলিয়া কাব্যে বর্ণিত । 

আলোচ্য চিত্ৰখানি সসালোচকগ্রণ কর্তৃক দ্বিবিধ অর্থে গৃহীত হইয়াছে। কেহ বলেন, ইহ! * 
কুহুমামুধের সহস্র ছলের একটি মাত্র । 

"কেন দুখ দিতে বিধি প্রেমনিধি পড়িল, 
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?* 

প্রেসের পথ কণ্টকাকীর্ণ, প্রেম দুঃখসহচর | বিবহের অন্ধকার নহিলে প্রেমের কিরণ 
ক্ষটতব হয় না; বেদনাৰ স্পর্শ ব্যতীত প্রেমের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব । কে সাধ করিবা! ' 
যাতন। বরণ করিবে? তাই মদন ছল কবিয়া হন্দরীর নিকটবর্তী হইতেছে । কালিদাসের 
কল্পিত অমর।য় মহাদেবের ভয়ে অনস্ু আর ফুলধনু ধারণ করে না; কিন্তু-* 








আ।্বিন। ১৩*৮। হাঁজারা । ৩৭১ 


*নধন-ভ্রভঙ্গে চতুর! কাঁদিনী 
কিন্ত গো হানে যে নয়ন ঠাব, 
হৃদয়ে কামের ফুল্শব জিনি’ 
৮ বাজে সে সন্ধান অমোঘ তার” 
বাহাব এত ধল, তাহার নিকটে যাইতে ছলেব আবশ্কক। তাই নিয়স্ত্র হইঘ| প্রণয়দেবতা 
কাতরত! জানাইয়া, বমণীব দঘ(র উদ্রেক করিতেছেন । এই ছলে তাঁহার নিকটবর্তী হইবেন 
তাহার পর বিশ্ববিজয়ী মনের করম্পর্শে_ 
“বমণীবঙ্ষে কছ্ধ প্রকৃতি 
আত্ম প্রকাশ করিবে বলে; 
অটল গৰ্ব্ব টুটি' যা’ৰে ত!’ ৰব 
দরবিগলিত অঞ্রুদ্রলে ।* 
আবার কোন কোন সমালোচকের মতে ম্দন প্রকৃতই কাঁতব। চিত্রলিখিত প্রান্তর- 
দৃশ্যে তকুর।জি হিমবিগলিতপত্র, প্রকৃতি স্রিযসাণ!। রসণীব মুখে বিষাদের ছায।| দম্পতি- 
কলহের হিমবাতে--মনোমালিন্যের তুষারপাতে সদন কাঁতর। সে ক্লেশ সহিতে পারে 
না, তাই অনুরাগের অগ্নিতাপে আপনার হিসজড় প্রভাব পুনরুজ্জীবিত কবিতে আসিয়াছে। 
সঙ্গে মলে প্রেম্ষুধাতুর বমণী-সৃদযে স্েহ-শিশির-স্লি্ধ কৰুণ! উচ্ছ সিত হইয়া 
উঠিতেছে। তিনি কতক্ষণ সেই সরল, অসহায় শিশুব কাঁতরতা দেখিয়! স্থির থাকিতে 
পারিবেন? কন্দর্প অচিবে তাহার সহচৰ হইয়া! মনোম।লিম্যের কুহেলিক1 অপস্থত করিবে 
*২৯তখন অন্ধকরেব পর আলোকের মত এই সনোমালিন্যের অবসাঁনে প্রেম দীপ্ততব হইয়। 
উঠিবে। তখন “চুম্বনে ভ।সিয়া যাবে বিযাদ-বিবাগ।” 


কচ 





হাজারা| 


২ 
যদুপতি কৃষ্ণ শরাঘাতে লোকাস্তরিভ হইলে যদুবীরগণ পরম্পর বিবাদ 
করিয়া নিবনপ্রাধচ হয়, এ সংবাদ হন্তিনায় পৌছিলে, মহাবীর অৰ্জ্জুন 
দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া! যহুকুলমহিলাগণকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিবার 
নিমিত্ত যাত্রা করেন। পথে সিন্ধুদেশ অতিক্রম করিয়া পঞ্জাবের পশ্চিম 
সীমার উপস্থিত হইলে, আফগানস্তানের অধিবাসী অস্থুরদিগের সহিত যে 
"বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাতে পার্থ পরাজিত হন। আফগানেরা এই অবসরে 
যছুকুলের অনেক রমণী অপহরণ করে। তাহার পর অবশিষ্ট কয়েকজন 
পুরজ্ীকে সঙ্গে করিয়া অজ্জুন সিন্ধুতীরে উপনীত হইলে, তক্ষণীলার দুর্দান্ত 
তক্ষকের! তাহাদিগকে করায়ত্ত করে। তখন অর্জুন নিশ্রভ ও নিরস্ত্র হইয়া 


৩৭হু সাহিত্য |e ১২শ বর্ষ, ডট সংখ্যা) - 


বিষ্নবদনে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করেন ॥ তক্ষকেরা যছকুলের রমপীদিগের - 


অলৌকিক রূপমাধুরী দেখিয়া বিমোহিত হয়। ইহারই কিয়ৎকাল পরে -- 


দেখিতে পাওয়া যায়, হস্তিনাপুরী তক্ষকদিথের দ্বারা কবলিত, মহারাজ... 
পরিক্ষিৎ তক্ষক কর্তৃক দংশিত। মহাঁভারতকার ষাহাই বলুন, তক্ষশীলার, 


অধিবাঁমিগণ যে তক্ষক, এবং তাহারাই যে প্রন্তওভাবে হস্তিনা আক্রমণ করিয়া 
পরীর্ষিতকে কবলিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


তক্ষশীলার গুধিপতির নাম--সহশ্রশীর্ষা । এই জহন্রশীর্ধার নামেই 


হাজার! নাম প্রথিত রহিয়াছে । আম্ব রাজ্যের, অন্তর্গত এক উপত্যকা-ভূমির 
উপর যে বৃহৎ বিস্তৃত মণ্ডপ দেখিতে পাওয়া যায়, তছপরি এক স্থবৃহৎ দুর্গ 
সংস্থাপিত ছিল। কালে তক্ষশীলার প্রভাব বিলুপ্ত হইলে, তক্ষকবংশধরের! 


সহস্রশীর্ষাকে দেবত্ব প্রদান করেন। তাহার পর অদ্যাবধি সেই সহত্রশীর্ষ- - 


দেবের পুজা এই মণ্ডপ-মঞ্চে হইয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ কাশ্মীরের নাগ- 
বংশীয় রাজার! তক্ষশীলা অধিকার করেন। -তাঁহাতেই- নাগতক্ষকের 
সম্মিলন । কালে নাগ বলিলে যেমন সর্প বুঝাইতেছে, সর্পরাল তক্ষকও যে 


সেই জাতীয় বলিয়া পরিচিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কাশ্মীর - 


প্রসঙ্গে নাগবৃংশের বিবরণ লিখিত হইবে। উপস্থিত প্রস্তাবে “হাজারা* 
রাজ্যের সবিস্তার বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, বিবৃত করিব । 


তক্ষশীল। এখন মহাবনে পরিণত ।- লোকে ইহাকে এখন “মহাবন”ই 
বলিয়া থাকে। প্রায় আড়াই.সহজ্র.বৎসর অতীত হইল, মহাবীর সেকেন্দর” 


(Alexander the Great) ভারত্ত-আক্রমণ-কালে সিদ্ধ নদের তীরে উপস্থিত 


হইয়। এই মহাবন দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার পর বৌদ্ধরা অশোক - 


এই মৃহাবনের মধ্য দিয়া আফ্ণগানস্তানে উপনীত হন. তাহার অয়চিহ্ব- 
স্তপ সকল অদ্যাপি সেই বনমধ্যে বর্তমান রহিয়াছে। ইতিহাস*্তক্ষশীলার 


৮855, 


প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেবল তাহারই মাত্র বর্ণনা করিব। 


বর্তমান রাওলপিওী হইতে সিদ্ধুনদের পুর্বর্তীর পর্যন্ত স্থানকে পুরাফালে : 
“*্সাচি.হাজারা” বলিত। জেনারল ক্যানিংহ্যামও তাহাই কহিয়াছেন। সিন্ধুর 


পরপ্যর হইতে নওসেরা পর্য্যন্ত স্থানকে পুস্কল রাজ্য কহে। . তক্ষকেরা এই 


পুস্কল -রাঁজ্যও অধিকার করিয়া সবত্রশীর্ষার..নিয়মাধীনে আনিয়াছিল। ' 
তাহা হইলে, পুরাকালেরু ‘নাচি হাজারা” অতি বৃহৎ বলিয়া অনুমিত হইবে |. 


৮. 


 জঙ্গিল, ১৩০৮1. হাজার! । ৩৭৩ 


কিন্তু সুদলমানদিগের রাজত্বকালে পুস্কল আবার স্বতন্ত্র হইয়া যায়। বর্তমান 
গভর্ণমেন্ট 'ইহাকেই হাজার» বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। ইহারই 
* বিবরণ এ স্থলে সর্বাগ্রে লিখিত হইবে । 
_ জেলা ব্রিটিশ হাজারা । 
জেল! বিটশ হাজারা, পেশোয়ার কমিশনরের অধীন, জেল! পেশোয়ারের 
উত্তর পূর্ব এবং জেলা রাওলপিণ্ীর উত্তর পশ্চিম প্রান্তে সং স্থাপিত। উত্তর 
অক্ষাংশ ৩৩২৪৫ এবং ৩৫১২ তথ! পুর্ব দ্রাখিমা। ৭২৩৬ এবং ৪০৫ সুদূর 
উত্তর সীমা হইতে মানচিত্রে ইহার আকার কুশীর মত বিস্তৃত, সিন্ধু এবং 
বিলম নদীর মধ্যগত, উত্তর কাগান.উপত্যকা হইতে দীর্খে প্রায় ৬০ মাইল, 
= প্রস্থ যেখানে সর্বাপেক্ষা বেশী, সেখানে ১৫ মাইল এবং সমস্ত ভূমির পরিমাণ 
দীর্ঘ হইতে_-১২০১৯৯৪০ মধ্যভাগের পরিমাণ ৫৬ মাইল। ইহার- দক্ষিণ 
সীমায় মরী, রাওলপিত্ডী এবং পশ্চিম সীমায় সিন্ধু প্রবাহিত থাকিয়া ইস্পাজই, 
পেশোয়ার ও স্বাধীন আন্ব রাজ্যকে ইহা হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়াছে। উত্তর 
_*সীমায় কালাপাহাড় ( Black-mountain ), স্বাধীন সোয়াৎ রাজ্য, কাথান 
পর্বতমাল! এবং কাশ্মীর রাজ্য । পূর্বসীমায় কাশ্মীর, কুনার এবং ঝিলম্নদী । 
এই বিস্তৃত বিভাগ ৫ তহুসীলে বিভক্ত ; যথা আটক, হরিপুর, « এবটাবাদ, 
মানসেরা এবং তানাওয়াল। 

- হাজারার পরিমাঁপ-ফল ৩০৩৯ বর্গমাইল এবং উহ! ১১৮আট গ্রামে বিভক্ত । 
ইহার মধ্যে ৫টি মাত্র স্থান নগর বলিয়া পরিচিত হইতে পারে,. কিন্তু 
১৭,৯০৭ লোকের,অধিবায় কোনও স্থানেই নাই। সমস্ত প্রদেশ পর্বতমালায় 
বেষ্টিত, নি্নভূমির উচ্চতা ( সমতল ভুপৃষ্ঠ হইতে ) ১,২০* ফিট হইতে 
১৬,৭৯০ ফিট পর্য্যন্ত । 

ইহার প্রাকৃতিক মোঁনর্ঘ্য অতীব রমণীর । উত্তরে তুষার-ধবলিত,হিষা- 

, লয়ের সীমা হইতে ক্রমে অনতিদদীর্ঘ পর্বতমালা. গগনভেদী দেওদার ( Pine ) 
ও ও কৰৃক্ষে আচ্ছন্ন । তয্নিয়ে শস্যশ্যামল! ক্ষেত্ৰ সকল নানাবৰ্ণে সুশোভিত, 
নান! জাতীয় পক্ষিকৃ্নে প্রতিধ্বনিত, এবং মধ্যে মধ্যে শত শত নির্বরিণী 

স্ঝরঝর শবে প্রবাহিত. থাকিয়া এক অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছে 
ক্রমোচ্চ পর্বতমালা কিরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা অবগত হইলেও- 
পাঠক কতকটা-বুঝিতে পারিবেন, প্রক্কৃতিদেবী হারার সৌন্দর্য কেমন- 
মে রক্ষা করিয়! আসিতেছেন। , Ell 
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উপরি উক্ত পর্বতমালা মধ্যে তিনটি সুবৃহৎ হুদ আছে £-- | 

প্রথম -+১০১৭১৮ফিট উচ্চ কাগান-শিখরে যে হুদ বর্তমান, তাহার পরিমাপ 
৫*০শত গজ) তাহার নাম “সাইফুলমুলুক সরোবর” । তাহার অপর প্রান্তে 
দ্বিতীয়, “ভুতু সরোবর” নামে যে হুদ বর্তমান, তাহার পরিমাণ দীর্ঘে প্রায় 
১ মাইল, এবং প্রস্থে ৩০* শত গঞ্জ। ইহ! ১১,১৬৬ ফিট উচ্চ শিখরে অবস্থিত | 
তৃতীয়টি ইহীরই মত উচ্চ শিখরে মানস সরোবরের ন্যায় প্রায় অর্্মাইল 
গোলাকারে বিস্তৃত ; ইহার নাম ছুরীবাত সরোবর । ইহার জল হদ্ধের ন্যায় 
শুত্রবর্ণ। উচ্চশিথরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে, অর্থ মাইল বিস্তৃত কটাহে ছুগ্ধ- 
রাশি মঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া বোঁধ হয়। ইহার নিকটস্থ খড়ী মাটির পর্কত- 
বিধৌত হইয়া ষে এই জলের বর্ণ শুভ্র হইয়াছে, তাহ! কেহ না বলিয়া দিলেও 
বুঝিতে পারা যায়। অমরনাথে উল্লিখিত শেষনাগ হুদ ঠিক এইরূপ:। 
এই তিনটি সরোবরের অগাধ এবং শ্বেতবর্ণ জলের শোভা অতি বিচিত্র । 
চতুদ্দিকের গিরিশূঙ্গ তুষারধবলিত, মধ্যে মধ্যে গগনভেদী মহীরুহ সকল , 
দণ্ডায়মান থাকিয়া ষে অপুর্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, তাহার বর্ণন! এ সামান্য 
লেখনীর অসাধ্য । এই সকল জলরাশি বরফের ন্যায় শীতল বলিয়া ইহার মধ্যে 
কোনরূপ ঝলভ্রীব দেখিতে পাওয়া বায় না কাগান উপত্যকার গুজ্রের্া 
তথায় পশুচারণও করিতে পারে না, তাই হ্রদের কুলসয়িহিত জলও সর্বক্ষণ 
নিৰ্ম্মল থাকে । শীতকালে জল অমিয়া বরফ হইয়া যায়, সুতরাং তদ্বপূরি 
ভ্রমণকারীরা অনায়াসে বেড়াইতে পারেন। নেই সময়ে হুদের বক্ষস্থলে 


i 


আশ্বিন, ১৩০৮ হাজার! । ৩৭৫ 


_ দণ্ডাকসমান হইয়া চতুর্দিকের শোভা দেখিলে বিমোহিত হইরা পড়িতে 


{ 
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সপ 


হয়। উৰ্দ্ধদিকে নিৰ্ম্মণ গগনে শুভ্র হুর্ধ্যকিরণ প্রভাসিত থাকিয়া যে অগ্নিকণ! 
| করিতে থাকে, তাহার প্রভাবে গিরিশৃঙ্গ হইতে তুষাররাশি বিগলিত 
হইয়া বর ঝর শব্দে সহস্র সহস্র নির্করিণী প্রবাহিত করিয়া হ্রদের চতুর্দিকে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। তুষার-মপ্ডিত মহীরুহগণের তুষারয়াশিও ও 
উত্তাপে বিগলিত হইয়া সহজ্রধারে ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। 
দেখিয়া বোধ হয় যেন, তরুকুল এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া, বিশ্বয়বিহ্বল 
চিত্তে নিরন্তর অবিরলধারে প্রেমাশ্রপাত করিতেছে। হিমালয়বামী 
বিহঙ্গকুল এতকাল যেখানে নীড় নিৰ্ম্মাণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থিতি 
করিতেছিল, তাহারাও এখন ভয়ে কলরব করিতে করিতে আকাশপথে 
উভ্টীন হইতেছে। এই সকল স্থানেই ন্বর্গীয় পক্ষী (Birds of Paradise) 
অবস্থিতি করিয়া থাকে। তাহারা যখন দলবন্ধ হইয়! উড়িতে থাকে, তথন 
তাহাদের সুদীর্ঘ শোভাময় পুচ্ছ সকল হেলিয়! ছুলিয়৷ অপূর্ব শোভা বিস্তার 


জরে । যে সকল উপনদী এই সকল হৃদ হইতে উৎপন্ন হইয়া সুদুর সিন্ধু এবং 


চক্র ভাগায় মিলিত হইয়াছে, তাহাদেরও গতি অপূর্ব । কাশ্দীরে অবস্থিতি 
কালে শঙ্করাচার্য্য-শিখরে দওারমান হইয়া বিতন্তার যেরূপ বক্রগুতি দেখিয়া 
চমকিত হইয়াছিলাম, এই সকল নদীরও সেই ভাব দেখিয়! বিশ্ময়দাগরে 
নিমগ্ন হইয়াছিলাম | পার্কতীয় কোন নদী সরলভাবে গন্তব্য পথে গমন 


' করে না, সর্পগতির স্তায় হেলিয়া হুলিয় সম্মুখের সমস্ত উপত্যকা-ভূমি ঘেরিয়া 


বেড়িয়া নিম্নপথে গমন করে। উচ্চশিখরোপরি উপবিষ্ট হইয়া এ দৃষ্ত 
দেখিলেও বিমোহিত হইয়া পড়িতে হয়। কাগান হৃদ হইতে কুনার শাখানদী 
এইরূপে ১,১৭৩ মাইল. পথ বেষ্টন করিয়া চন্দ্রভাগার- কলেবর বৃদ্ধি 
করিয়াছে। সীন্নণ, দৌড় এবং হারো শাখানদী এইরূপে যথাক্রমে ৬৩৯, 
*৩৯০ এবং ৪৪৪, মাইল পার্কতীয় পথ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুর গর্ভে বিলীন 
হইয়া গিয়াছে৷। - 

জলবায়ু। 


ES হাজারার জলবায়ু বড়ই প্বাস্থ্যকর, প্রকৃতির সুন্দর শোভাই তাহার 


সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে । ইহার দক্ষিণ প্রান্তে গ্রী:ল্মর প্রভাব কিঞ্চিৎ অনুভূত 
হয় বটে, কিন্তু উত্তর প্রান্ত বারমাস -অতিশয় শীতল থাকে । সুতরাং 
প্রধানতঃ শীত, গ্রীল, বর্মা এই তিন তুই এখানে বর্তমান । আগষ্ট হইতে 


৩*৬ ' সাহিত্য । ১২শ 'বর্ধ, ওঠ সংখ্যা । 
অক্টোবর পর্য্যন্ত তিন মাস বসস্তের প্রভাব অমুভূত হয়। তাহার পরই: 
হেমন্তের প্রভাব বিস্তারিত হয়। তখন তুষার-পাত হইয়া সমস্ত দেশ শ্বেতবর্ণ __ 
দেখায়। ছয় সহত্র ফিট উৰ্দ্ধ পর্বতমালা মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত বরসে * 
আচ্ছন্ন থাকে, তাহার পর তাহা দ্রবীভূত হুইয়| নিম্ন প্রদেশের 2 
সকলকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। এপ্রেল মাস হইতে গ্রীঘ্নের প্রভাব 1 
অনুভূত হয় এবং ক্রমে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া জুন মাসের প্রারস্তে গ্রীষ্মের 
পরিণাম বর্ধায় পরিণত হয়। তখন এরূপ মুসলধারে বর্ষা হিমালয়ের 
আর কোনও শূঙ্গেই দেখিতে পাওয়া যায় না। আগষ্ট মাসে বর্ধার নিবৃত্তি 
হইয়া নির্মল আকাশ প্রকাশিত হয়? তখন নদীপার্শস্থ ক্ষেত্রসকল অকুল 
পাথারে ভাঁসিতে থাকে, এবং এইরূপে জলসিক্ত হুইয়া প্রচুর শন্ত উৎপন্ন 
করিবার শক্তি লাভ করে। তাহার পর অপর্যাপ্ত শক্ত উৎপন্ন করিয়া! 
ক্কষকের আগার পূর্ণ করিয়া দেয়। গভর্ণমেপ্টের রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, 
হাঁজারায় কখনও মন্বস্তর হয় নাই। ১৮৬১ খিষ্টীয় অন্দে দুর্ভিক্ষে যখন সমস্ত 
পঞ্জাব হাহাকারে পূর্ণ হইয়াছিল, তখন সমস্ত দেশ হাহাকার করিতেছে” 
দেখিয়া গতর্ণমেপ্ট এই আদেশ প্রচার করেন যে, যে জেলায় ছতিক্ষের 
প্রকোপ প্টুবলতর, তথায় রাজকর মাপ করা হইবে। তৎকালে হাজারার 
ডেপুটি কমিশনর মেজর আ্যাডাম্‌ রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে, “হাজারায় 
বাকী খাজনা অনাদায় নাই, বরং উপস্থিত বর্ষে রাকর যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে। উচ্চ হান্তারার প্রজাগণ উপস্থিত মন্বস্তরে: শন্ত বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট * 
লাভবান. হইয়াছে, এবং নিম্ন হারার অধিবাসিগণ পীক্ষপে দেনার দায় 
হইতে মুক্ত আছে ।” কিন্তু দেশীয় ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৭৮৩ 
সংবতে (১৮৪০ খিষ্টীয় অব্দে ) এক ভয়ানক হূর্ভিক্ষ উপস্থিত হুইয়াছিল, 
তাহাতে সমস্ত হাঁজারা জনশূন্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। শশ্ট টাকায় সাড়ে 
তিন হইতে সাড়ে চার সের পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছিল। পরিশেষে তাহা ও» 
ছুশ্রাপ্য হইয়া উঠে। তাহার পর যে সকল দুর্ভিক্ষ সময়ে সময়ে ঘটে, 
তাহা মারাত্মক বলিস্তা অনুমিত হয় না। 

বর্ষার অপগমে অন্তান্ত পার্বতী দেশে যেরূপ পীড়ার ধিক হয় ( 
পাতা পচিয়া যেরূপ ম্যালেরিয়ার সঞ্চার করে, এ প্রদেশে তাহার প্রকোপ 
তাদৃশ হর না। 'কিন্ত তাপিশতার ( Enteri€ fever ) নামক এক প্রকার | 
জর স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় 


kell হাঁজারা। ৩৭৭ 


অবস্থিভি করে, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় জরের আক্রমণ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। আমরা প্রায় ১০ বৎসর কাল এ. প্রদেশের স্থানে স্থানে অবস্থিতি 
‘৮/০ করিয়া ছিলাম, কিন্ত কখনও এরূপ সংক্রামক জরে আক্রান্ত হই নাই। 
ভবে স্থানে স্থানে জলদোষে পাথরী এবং গলগণ্ডের প্রভাব যথেষ্ট 
দেখিয়াছি। কিন্তু এই সকল পীড়া কুনার নদীর তীরস্থ জনপদেই অধিক 
হইয়া থাকে । 
হান্ধারার অধিবাসিগণ সর্বক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে । গুহস্থের। ঘর দ্বার, 
প্রাঙ্গণ প্রতিদিন মার্জন করে এবং গৃহের আবক্জনা দূরে ফেলিয়া দেয় 
বলিয়া সাধারণতঃ পীড়ার আধিক্য হয় না। কিন্ত উচ্চ হাঁজারার এই সকল 
- নিয়ম দরিদ্র-গৃহে দৃষ্ট না হইলেও, নিম্ন ভূমিতে অচিরাৎ জল সরিয়া যায় 
১ বলিয়া, কাশ্মীরের সমতলতূমিবাসী মন্থ্যদিগের স্তায় ইহাদিগকে নোংরা 
দেখা যায় না। 
হাজারায় নানা প্রকার খনিজ পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে চুণের 
প্রস্তর এবং লৌহ্ধাতু অধিক। পুরাকালে যথেষ্ট স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত, 
-শকিস্ত এখন যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে উহ! সংগ্রহের ব্যয় সঙ্কুলন 
হয়না। 

.উত্তর হিমালয়ে যে গহন বন আছে, তাহাতে প্রচুর দে চলল ( Pine ) 
বৃক্ষ জন্নিয়া থাকে, তাহারই জন্ত কাগানে গভর্ণমেণ্টের “পাদ্দি টিস্বার এজেন্সি” 
সংস্থাপিত আছে। তাহাতে প্রতি বৎসর যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে। এক একটি- 
পুরাতন বৃক্ষ এত স্থূল যে, চারিজনে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহা বেষ্টন করিতে 
পারে ন!। আমরা একদিন জঙ্গলের মধ্যে একটি পতিত বৃক্ষ দেখিয়াছিলাম। 
তাহার একপার্শ্বে কেহ দাড়াইলে, অন্তপার্শ্ব হইতে দণ্ডায়মান মনুষ্যকে দেখিতে 
পাওয়া যায় নু] । সুতরাং তাহার স্কুলভার উচ্চতা ৭ ফিটের ও অধিক বলিয়! 

' বোধ হয়। আর দুই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্নিয়া থাকে, তাহার সুগন্ধ এমন 
* সনিদ্ধকর যে বহুকাল হইতে সেই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ চীনদেশে গন্ধসার 
(5০০০0 প্রস্তুত হইবার জন্ত প্রেরিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বাহার! 
-- সুগন্ধি তৈল এবং নানাবিধ 'আতর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা- 
/  দিগের এদিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। অন্তান্ত বৃক্ষ, গৃহাদিনির্্মাণ কাধ্যে ও 
জালানি কাষ্ঠে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আজি কালি তাহা হইতেই লক্ষ লক্ষ 
সিপার প্রস্তুত হইয়া রেলওয়ের কার্ষ্যে লাগিতেছে। তাহাতেও প্রচুর পাভ । 

৪৮ 


৩৭৮ ' সাহিত্য ৷ ১২শ বর্ষ, ডট সংখ্যা: 


লোকে জঙ্গল বিভাগের ঠিকা লইয়! প্রতিবৎদর এক একটি জঙ্গল ক্রয় করে। 
তাহার পর দশ, কুড়ি বা পঞ্চাশ জন বাড়,ই (সুত্রধর ) নিযুক্ত করি 
প্রায় ৬ মাস কাল জঙ্গলে অবস্থিতি করিয়! প্রচুর তক্তা, স্পার, কড়ি, বরগা ২ 
ইত্যাদি প্রস্তুত করে. পরিশেষে কতকগুলি মজুর নিযুক্ত করিয়া সেই কক্স _ 
কর্তিত কাষ্ঠখণ্ড নীতীরে নামাইয়া আনে, এবং মাড় বাধিয়া জলে ভামাইয়া J 
দেয়। এই সকল মাড় ধরিবার অন্ত স্থানে স্থানে ডিপো আছে। তথা হইতে! 
উহা রেলের মাণুগাড়িতে বোঝাই করিয়া দিতে পারিলে' যথাস্থানে পৌছিয়া 
বহুমূল্যে, বিক্রীত হয়। এইরূপে কার্ধ্য করিয়া, আমাদের পরিচিত একটি' 
সামান্ত লোক প্রচুর ধন লাভ করিয়া হাজারার সর্দার (মাননীয় ব্যক্তি) বলিয়া 
পরিচিত হুইয়াছেন। আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকেরা সামান্ত চাকুরীর ll 
জন্য লালায়িত না হইয়া. যদি এই সকল কার্যে নিযুক্ত হুন, তাহা হইলে যথেষ্ট 8 
লাভবান হইতে পারেন। ইহাতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন নাই। হুই 
চারি বা পাঁচ. ছয় শত টাক! সংগ্রহ করিয়া এদেশে উপস্থিত হইয়া শ্রমশীল- 
তাঁর পবিচন্থ দিতে পারিলে, ৫1৭ বৎসরের মধ্যে ধনবান হইয়| পড়িতে 
পারেন। আমর! তীর্ঘযাত্রাকালে হৃয়ীকেশ নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে যথেষ্ট শ_ 
আন্দোলন করিয়াছি। তাহা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন হিমালয় 
গ্রদেশে ধন্ভাগ্ডার কত রূপেই সঞ্চিত রহিয়াছে । সিসম্‌ নামক (Dalbergia) 
এক প্রকার বৃক্ষ উপত্যকা-ভূমিতে প্রচুর জনিস্সা থাকে.। দ্বাররঙ্গের অন্তর্গত 
পুসা পল্লীর নিকট গভর্ণমেণ্ট এই সিসমের চাষ করিয়াছিলেন, সে সকল বৃক্ষ 
' এখন প্রকাণ্ড মহীরুহে, পরিণত হইয়াছে । একজন. বঙ্গদেশীয় লোক এই. 
সিসম বৃক্ষের ঠিকা লইয়া যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন। সিসম কাঠ্ঠের 
উত্তম কড়ি, ব্রগা, তক্তা হইতে পারে, এবং তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় রলিয়া 
লোকে উহা দ্বারা দ্বার, জানালা মে, চৌকী : প্রভৃতি :গৃহ্সরঞ্জাম প্রস্তুত: 
করিয়া থাকে৷ সিসম ভারতের এখন সর্বত্র পরিচিত, এ ব্যবসা আরম্ত' 
করিলে যে যথেষ্ট লাভবান হওয়া ষায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।, টা 
, দেওদার (Pine )--বৃক্ষ. কাগান জঙ্গলে বিস্তর জন্বিয়া থাকে, এক, 
একটা বৃক্ষ তিন চারি শত ফিটেরও অধিক উচ্চ হয়। এই অন্ত জাহাজের: 
মাস্তলের নিমিত্ত সচরাচর ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার তক্তা গৃহকার্ষ্যে এচুর' tC 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে-। গাছ কাটিয়া পৰ্ব্বত হইতে গড়াহিয়া নদীতে ফেলিয়া 
উহাকে ভাসাইয়! নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া রাতে হ্য়। 


Fd 


রে 


নি 
৮ 


আশ্বিন, ১৩*৮। - মাসিক সাহিত্য সমালোচনা! । ৩৭৯ 


ফরাঁস নামক এক প্রকার বৃক্ষ জন্নিয়া থাকে, তাহার কাষ্ট আশ-হীন 
ও, বলিয়া এন্গ্রেভারদিগের ব্যবহারে আসিতে পারে। 
-= হাজারার সর্বত্র নানাজাতীয় ফুলের অপর্য্যাপ্ত মধু জন্মিয়া থাকে, এবং 
সপ অতি সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার ব্যবসায়ও বেশ 
চলিতে পারে । 
অনুসন্ধান করিলে, এ প্রদেশে অনেক পাথুরিয়া কয়লার খনি আবিষ্কৃত 
হইতে পারে । সংপ্রতি এখানকার কালেক্টরীর হেড্রার্ক ( Mr. Hewson ) 
একটি খনি আঁবিষার করিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট কয়লা পাইবার সম্ভাবনা 
আছে। কিন্তু মূলধনের অভাবে খনির কার্ধ্য যথারীতি চলিতেছে না। 
_ যদি কেহ সে কাৰ্য্য তাহার হস্ত হইতে ঠিকার হারে লইতে পারেন, তাহা 
i হইলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। খনি হইতে হোনেন আবদান রেলষ্টেশনের 
দূরত! ৪০1৪২ মাইলের অধিক নহে। 
শ্রীসারদাএসাদ ভট্টাচার্য্য । 





- মাঁমিক সাহিত্য সমালোচনা । 


ভাঁরতী। ভাদ্র । শ্রীযুক্ত জ্যেতিবিভ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্কলিত “সন্ধাগান'' নামক শুর 


কবিতাটি সুপ্রথিত ফবাসী কবি ভিক্টর হ্যগোব 'সেবেনাদ' নামক ‘প্রসিদ্ধ’ গানের অনু- 
বাদ। ঈ্রীযুক্ত প্রভাতকুসাৰ সুখোপাধ্যাষেব “প্রণযপবিণাম* নামক গল্পটি পড়িয়া তৃপ্ত 
হইযাছি। রচনাটিৰ আদ্যোপাস্ত সুসধুর হাঁস্তরসে অনুপ্রাণিত, কিন্তু অতিবঞ্জিত নহে 
হিন্দু বয়েজ শ্কুর্জোব দ্বিতীয শ্রেণীব ছাত্র সাণিকলাল প্রতিবেশিনী ‘কুস্নমেব সঙ্গে বাল্যকাল 
* হইতে কত খেলা করিয়াছে, * * * কিন্ত তখন ত কোনও কপ চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব কবে 

নু * নাই এক দিন মাণিক কুস্নদদেব বাগালে গাছে উঠিষ। পেযাবা পাড়িতেছিল; ঠিক সেই 
সময়ে LOS গঙ্গান্থান কবিযা বাডী ফিবিতেছিল। তাহাব “পরিহিত বসন খানি 
__পৃষ্ঠবিলম্বিত যনকৃষ্ণ কেশরালির প্রান্ত দিয়া কোট! ফেট! জল পড়িতেছে, আর্ক 
বি প্রভাতের সোনালি বৌদ্র লাগি! প্রতিমাব মত চিক্‌ চিক করিতেছে । দেখিব! 
মাণিক হৃদয় হাবাইল।” স্ুতবাং ‘মাণিক নিশ্বাস ফেলিষ। গাছ হইতে নাসিয{ আসিল । 
তাঁহাব কোচাব খুঁটে গোটা দশেক পের।বা। ভাল দেখিয়া গোটা দুই বাখিব! বাকী সমস্ত 
বাগানে ছড়াইব| দিল । পেযাবাঙ্_-বিশেষতঃ কোনে! পেবারায়--আব তাহাব চিত্ত 
নাই।' চতুর্ঘশনর্বাধ সাণিক প্রেমে পড়িয়া কবিতা" লিখিতে আবন্ত করিয়/ছিল ; তাই দে 


২৩৮৮০ সাহিত্য । ১২শাবর্ষ, ৬ সংখ্যা, 


নির্ধিবিচ।বে, সব পেয়ারা ফেলিধা দেয় নাই! বদি সে আগে কবিতা লিশিতে 
আরম্ভ করিয়া পরে প্রেমে পড়িত, ত।হা। হইন্ধে ভাল মন্দ বিচার ন! করিয়া অল্নানবদনে 

সব পেয়ারা ফেলি দিত, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই | সেদিন এ" 
রবিবার; সুতরাং মাপিক নিশ্চিন্তচিত্তে প্রেসানলে দগ্ধ হইতে লাগিল; পড়িবার 
ডিব্সনারী মাথায় দিয়! শুইর। পড়িয়! সাণিক কত কি ভাবিতে -লাগ্রিল। মাণিকের সহপাঠী 
বন্ধু বিপিন ও শরৎ মারবেল খেলিবার জন্ভ তাহাকে ডাকিতে আদিল, কিন্তু প্রেসাতুর 
- মাণিক সে দিন খেলিতে গেল না। তাহার পূর্বরাগ যেমন সুন্দর, বিরহও তেমনই রমনীয় | 
‘মাণিক আর ফুট্তল খেলে না, জিম্‌ন্যা্টিক ছাড়িয়। দিয়াছে; দ্রিপ্রহরে স্কুল পালাইয়া গঙ্গা- 
তীরে বসিয়া কবিতা লেখে। প্রভাতে সন্ধ্যায় নান! ছলে কুহুমদেব বাড়ী পিয়! বুহ্ছমকে 
দ্রেখিরা আসে।' প্রেসিকল্পনহলন্ড সহজাত-সংস্ধারবশে মানিক ক্রমেই কুসুমের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিল । বৈশাখের শেষে ক্কল কলেজ বন্ধ হইল। একে নিদাঘের 
গ্রীন্ম, তদুপরি বিরহের তাপ, সাদিকের দুর্দশা সহজেই কল্পনা! করা যায়! ফৌভাগ্রাক্রমে 
এই সময়ে মাশিকের পিস্তৃতো। ভাই প্রভাস আঁসিয়। উপস্থিত হইল । প্রভাস সাণিকের . 
অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। মাণিক তাহাকে গুরুজনের স্তর খাতির করিত, ভয় করিয়া) + 
চলিত। কিন্তু বলিয়া রাখি, প্রভাস একজন নীরব কবি,--বোধ করি জন্র-কবি। “তাহার 
মনেব বন্ধে, রন্ধে, রোমান্স, কেবল প্রেসপাত্রীর অভাবে কোনও মতে গ্রেসে পড়া হইতে 
বিরত আছে 1 মাধিকের ভাবগতিক দেখিয়! প্রভাস বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 
ব্যাপার! কি? কিন্ত সাণিক কিছুতেই শ্বীকাব করিবে না।--সহজে কি মনের কপাট, 
খোলা যায়? কিন্তু এক দিন সাণিকের কবিতার খাতা প্রভাসের হস্তগত হইল ; সে নিপুণ 
‘বেদে’, অনায়াসে 'সাঁপেব হাচি’ ধরিয়া ফেলিল। অবশেষে মাণিক সব স্বীকার করিল। 
তখন কবিবক্ণ্প্রভাস মাণিকের দুঃখে বিগলিত হইয়। মাধিক-কুহমের মিলনের উপায় চিত্ত) 
“করিতে লাগিল । কিন্তু সর্বাগ্রে কুন্সের মন বুঝিতে হয়। কুহু মাশিককে ভাল বাসে 

ত? প্রভাসের পরামর্শে মানিক. কুসুমের মন বুঝিতে গেল, এবং যে কৌশলে সে কুহ্বমের 
নিকট বিবাহপ্রস্তাবেব অবভারণা করিল, ভাঁহাও চমৎকার, কিন্ত আমাদের স্থানাভাব ॥ ১ 
কুছছমলতার উদ্দেশে, লিখিত মাপিকলাঁলের কবিতাটি পড়িয়া কুন্মের দিছি নলিনী যে " 
দাঁবানলের স্থ্ট কবিয়াছিল, তাহাতে কেবল কুহুমই দগ্ধ হইল, মানিকের গায়ে তাহার 
আঁচটি লাগিল না। কিন্তু মাণিকের অনৃষ্টে তদপেক্ষা গুরুতর দুৰ্গতি সঞ্চিত ছিল। প্রভাস 
স্থিব করিল, মানিকের বাঁপলে বলিয়| কুস্থমের সহিত মাপিকের বিবাহ দিবার প্রস্ডাব 
করিবে। কিন্ত বিড়ালের গলায় কে ঘণ্ট! বাধে? অনেক চিন্তার পর প্রন্তাসই.ম।নিকের 
পিতার নিকট প্রস্তাব করিতে গেল। নন্দ চৌধুরীর সহিত প্রভাসের কথৌপক্ষখন উপভোগ- 
যোগ্য! দৌত্যের উপসংহারে প্রভাস বলিল, ‘মাণিক বলেছে, যদি বিয়ে না হয়, 
তাঁ হলে ওয় জীবন মকভূমি হবে যাঁবে। চৌধুরী বলিলেন, “মরুভূমি? ওঃ!" তামাক” 
টানিতে টানিতে নন্দ চৌধুরী বলিলেন, 'ম্যান্কাকে ভাক ।” প্রভাসের আশা ' হইল ॥ 
তবে বোধ করি উভরের মিলন অসস্তব নয়! কিন্ত মাঁশিক ত ভয়ে বাপের কাছে আসিতেই 
চাহে না। প্রভাস অনেক বুঝাইয়া তাহাকে পাঠাইয়| দিল। 'মাণিক প্রবেশ করি. 
দেখিল, তাহার পিতা আরসীব কাছে দ্রাড়াইহা1 একটা পাক! গোঁফ উত্রাইবার চেষ্ট। করিতে- > 
ছেন। মাণিকেব ছাঁয়া আরসীতে পড়িল ।* ননম্ব চৌধুরী ফিরিয়! ছাড়াইলেন। সাণিককে 
জিজ্ঞানা' কবিলেন, “তোর এগ জামিন কবে 1, মাণিক ৰলিল, “আর বাঁরে| দিল আছে। 

‘কি রকম তৈরি হল?" ‘আজ্ঞে হয়েছে এক রকম!’ পড়! শুনো করছিস সন দিয়ে ? 





রে 
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না খাদি খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছিন ?' ‘আজ্ঞে না, খেলা বেশী করি নে। 'তবেকি 
করিস্‌ ? লবে পড়েছিম,, না কি শুনলাম ? মাণিক তাঁহাব স্বব ও ভঙ্গিম! দেখিয়! উত্তর 
করিতে সাহন করিল না। দীড়াইয়! ঘাসিতে লাগিল | ভাহার পিতা ধীবে ধীরে তাহার 
৮-কাছে সিয়া আসিলেন। আসিয়! বাস হস্ত দিয়া মাণিকের দক্ষিণ অ্রবণেন্লিধটি ধারণ 
কবিলেন। করিয়। বলিলেন, উত্তব দিচ্ছিল, নে যে?’ প্রেমিক লিরুত্বব। নন্দ চৌধুরীর 
কব-কমল-কল্পিত কতিপষ চপেটপুষ্পাপ্রলি দক্ষিণ! লইযা মাণিকের প্রেম চম্পট দান 
করিল। একটি কথ! বলিতে ভুলিয়াছি, নন্দ চৌধুৰী ডাক্তাব ছিলেন। ভাহার “চিকিৎম1 

আশু ফলপ্ৰদ হইল। মাণিক ছেলেটিকেও সুবোধ বলিতে হইবে |, উপস্থাসের অন্থকবণে 

প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু উপক্তাঁনের অনুসাঁবে গৃহত্যাগ কবিল না--বিষও পাইল না। 

বিষ খাইল নাঁ-তবে কুক্ছমেব, বিবাহেব সময় লুচি পাইল বিস্তর । মুক্তক&ে বলিব, 

নন্দ ডাক্তারের চিকিৎসাপ্রণালী অতি চসৎকার,যখার্ঘই আশু ফলপ্রদ। প্রভাত বাবু 

গল্পটির রচনায় বিশিষ্ট দক্ষতাব পরিচয় দিযাছেন। বাঙ্গলা সাহিতো নির্শ্মল হাশ্াবস 

অত্যন্ত বিবল। আমাদের সাহিত্যে অতিবঞ্জন-মূলক হাস্যরসের অভাব নাই বটে, কিন্ত 
সাহিত্যের হিসাবে বিকৃত রূস-রচনার, অতিবঞ্জনমূলক হাস্তবসেব মুল্য অধিক নহে। 
সামাজিক যব! সাসযিক “সং অতি সহজে প্রাকৃত জনেব দন্তরুচিকৌমুদীব বিকাশ করিতে 

পাবে, কিন্তু তাহ! কখনও সাহিত্যের অঙ্গীভূত বা চিরস্থায়ী হয় না। যাহ! স্বভাবসঙ্্ত, 
মানবপ্রকৃতির অনুগত, অথচ হাস্তবসের উদ্দীপক, সাহিত্যে তাহাই বরণীয়। প্রভাত 

ক বাবুৰ ‘প্রণ্যপরিণামে’ সেই হাম্তবস-নিপুণতাঁর পবিচয় আছে। অক।লপক মাণিকের 
চপলত! মাত্র ভিত্তি কবির! তিনি হাস্ডরসের ফোয়ারা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও . 

্বভাবের অতিবিক্ত অতিরঞ্জনের উপাদান ব্যবহাৰ করেন নাই। ইহাই তাহাব ক্ষমতার 

" নিদ্র্শন। ডভাঁহার এই রস-রচন| শক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ করুক যুক্ত সতীশচন্ত্র 
বিদ্যাভূষণ *মগধের প্রাচীন ইতিহাসে” বথেষ্ট গবেষণার পবিচয দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে 
বৈদিক, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ যুগের মগধের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রযুক্ত জ্ঞানচন্ত্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত “তাতার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়* নামক সাময়িক সন্দর্ভট পুরাতন 
হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম-প্রবাসীর “হিন্দোল* নামক প্রবন্ধটি মনোজ্ঞ । শ্রীকৃষ্ণ বাধারাণীর 
সহিত পঞ্চবাত্রি হিদ্দোলহুধ উপভোগ করিয়াই তৃপ্ত হইয়(ছিলেন,“অধুন। হিন্দুস্থানী বিলাষিনী- 
গ্রণের কিন্ত তাহাতে আকাক্ষা চরিতার্থ হয না, শুরু! একাদশী পর্যন্ত প্রতীক্ষাও সহে 
না,-শ্রাবধের আবস্ত মাত্রেই তাঁহার! উল্লাসে উৎফুল হইয়! সুরমা হিড়ে বরে ঝুলিতে থাকেন 

ও সঙ্গে সঙ্গে কনীর কণ্ঠে 'কজবী" পাহিয়| বিল।সীর বাসন! তৃপ্ত করেন। লেখক এই 

" প্রবন্ধে কতিগগীয় ‘কঙ্গরী’ উদ্ধৃত করিবাছেন। লেখকের মতে, কজরী গানে “হিন্দী 
সাহিত্যেব কতক পরিচয় পাঁওয়| যায় বটে, কিন্তু * * কলরীর কাণ্ড প্রধানতঃ ঠেঁট (Slang 
হিন্দীতেই পর্য্যবদিত। অতএব, তত্ব! হিন্দী কবিত্বের, পরস্ত গদ্য সাহিতোর সম্যক 
অবস্থা নিরাপণ সম্ভবে লা।" শ্রীবুক্ত সত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্যের দ্বাঙ্গালীর শ্রেণীবিভাগ” 
২৯, প্রবন্ধে এবার বিবিধ শ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের পরিচয় দ্রিয়াছেন। প্রসঙ্গটি সময়োপযোগী 
ও আলোচনার যোগ্য । “কাটনুড়ি-ভীরে* প্রযুক্ত যোগেন্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 
উড়িব্যার বন্তাব কাহিনী। ঘটনাটি ত্রিশ বৎসবের পুরাতন ;_লেখকের , বালাস্মতি 
7 হইতে সঙ্কলিভ! বস্তার বর্ণনা] উপাদেয়, কিন্ত লেখকেব স্মুতিশৃত্তি তদপেক্ষ/ও 
- হা তাহার পর রবীন্দ্র বাবুব “নষ্টনীড়*_-“চিরকুমার মভা'র পাগড়ী পরিয়] 

গাস্থত! রর Eb 
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প্রদীপ । ভাদ্র । শরযুক্ত খগেন্্নাথ মিত্রের "অব নামক. কবিতাটি 
অবগুঠন । মোচন না করিলে 'প্রদীপে'র প্রথম পৃষ্ঠা ভিন্ন আর কাহারও কোনও ক্ষতি ছিল 
না ।.. জীবুক্ত নগেত্রনাথ সোমের «সীতা-বনবাসে” অমিত্রাক্ষরে রচিত ক্ষুত্র, -কবিত। 
কবি "গ্তামতৃপোপরি নিত্রায় মগনা' কোনও হুন্দরীব মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; ২ 
কিন্তু তাহার সৌন্দধ্যপটে সীতার বিশেষত্ব আদে প্রতিফলিত হয় নাই। 'গোলাপ-অধরে 
মুক্তাসম স্বেদনীর মাহমগ্ন স্রিষ্ধ আখি ছুটি, এলায়িত শিথিল কুন্তল ও মৃণাল বাছলতা% 
রঘুকুলর।জলক্্লীর 'অনম্তসাধারণ নহে। সুতরাং কবিতাটিব নাম অম্বর্ণ হয় নাই । কিন্ত 
তাহার কবিত্ব শক্তি প্রললুংসনীয়। “মঙ্গলের গ্রহে বিধিবৈচিত্রা প্রবন্ধে যুক্ত অপূর্ববচন্দ্র দত্ত ~~ 
কথাচ্ছলে মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিসাধন, * 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত ‘সাহজাহান বাদসাহের রাজৈশ্বর্যা* নামক এঁতিহাসিক প্রবন্ধটি "মুল 
পারসী হইতে পৃহীত।* কিন্ত ফুট হরিসাধন যাঁবুর সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ভাহার 
আবিষ্কৃত মৌলিক সত্যে পরিপূর্ণ !ব্ুর্হিত্যের “মাসিক সাহিত্য সমালে!চনা’ ও তাঁহার লেখক 
হরিসাধন বাবুর চক্ষুঃশূল । তাই সমালোচককে গলি দিয়া হরিস।ধন বাবু নিজেব গাব্র- 
দাহ নিবারণ করিয়াছেন । হরিসাধন বাবু যদি আমাদের গালি দিয়াই নিরস্ত হইতেন, 
সতোর অপল।প না করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়!| কখনও 
'লঘুতা স্বীকার করিতাম না। কিন্তু দেখিতেছি, এই সতাপ্রিয় এতিহাঁসিকটি অদ্লানবদনে 
অসঙ্কুচিতচিত্তে মিথ্যার আশ্রয গ্রহণ করিয়! আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। সত্যের, 
অনুরোধে তাহার প্রতিবাদ আবপ্যক। গত বৈশাখের সাহিত্যে তাহার রচিত ও 'প্রদীপে প্‌ 
প্রকাশিত “সাহজাহান বাদসাহের দৈনিক জীবন” নামক প্রবন্ধ সম্বদ্ধে আসাদের বক্তব্য 
প্রকাশিত হ্য। হরিসাধন বাবু বলিতেছেন, “সমালোচক মহাশয় ধিনিই হউন না কেন, 
তিনি যে মুদিতলেল্ো, ন! বুঝিয়া! হিয়া, বা! এলিয়াটের পত্রোদঘাটন না করিয়াই, এলিয়াট 
হইতে প্রবন্ধটি গৃহীত হইয়াছে বলি পাঠকবর্গের নিকট আভাস দ্বিয়াছেন, তাহা আমাদের. 
কাছে সমীচীন বলিয়! বোধ হইল না)” ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এই উক্তির আদ্যো-, 
পান্তে এক বর্ণও সত্য নাই। “সাহজাহান বাদসাঁহের দৈনিক জীবন” সম্বন্ধে আমর ২, 
লিখিয়্ীছিল।ম,__-“সাঁজাহান বাদশাহর দৈনিক জীবন* দ্বিতীয় প্রবন্ধ সুপাঠ্য। বীহাদের- | 
"‘এলিযষ্ট' পড়িবাব উপায় নাই, তাহার! উপকৃত হইবেন।” হরিসাধন বাবু এই মন্তব্যে 
অপবূপ 'আভাঁসে'ব আস্তরণ পাইযাছেন; কেন না, এইরূপ কোনও “আভাসে'র আবোপ 
'না কৰিলে সাহিত্য-সম্পাদককে গলি দিবাব সুবিধা হয় না। হৃতরাং হবিসাধন বাবুকে 
কল্পনাশক্তির উদ্বেধন করিবা অভিনব সত্যের আবিদ্ধাব কবিতে হইয়াছে ! হরিসাধন বাবু . 
বলিতেছেন,_“* * বুঝিয়াছি, ইংরাজের লেখা ইতিহাস ছাঁড়িবা মূল প্রস্থ অবলম্বন করিলে.. 
অনেক নূতন কধা জানিতে পার! যার ।” বটে ! যিনি চিরকাল “ইংবেজের লেখা” ইতিহাঁস- 
তর্জমা কবিঝ| ‘এতিহাসিক' হইয়াছেন, সেই উচ্ছিষ্টভোলীর মুখে এ কথা শোভা পায় না।, 
কত্ততঃ হরিসাধন বাবু এক বৎসর পূর্বেও এ কথা বুঝিতেন না, আমরা তাহা-. 
জানি। 'ইংবাজের লেখা ইতিহাস ছাড়া’ দূবে থাকুক, গত বৎসব 'কলিকাঁতা রিভিউ’ শা 
হইতে যিসেস্‌ বেভারিজের লিখিত “গুলবদন বেগম” নামক প্রবন্ধটি বেমালুম 
আত্মসাৎ করিরা ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসের “ভাবতী"র পৃষ্ঠা'কলুধিত করিতেও সত্যসন্ধ 
হবিসাধন বাবু বিন্বুমাত্র কৃঠিত হন নাই । তবে বিছুষী মিসেস্‌ বেভারিজ “ইংরাজ' নহেন, 
ইংবাজ-মহিলা! তাই বদি হরিসাঁধন বাবু তাহার “লেখা! ইতিহাস’ না ছাড়িয়া! থাকেন, . 
তাহা হইলে আঁমাদের কোনও বক্তব্য নাই | যে সিষ্টার বেভারিল মহার।জ নন্দকুমারেয 


আছিল, ১১:৮1 মাসিক সাহিত্য সমালোচন। | ৩৮৩ 


বিচারেব ইতিহাস লিখিবাঁর জন্য হবিসাধন বাবুকে উপকরণ দিয়! সাহায্য করিষাছিলেন, 
হরিসাধন বাবু অনায়াসে তাহার সহধর্শ্মিণীব রচনা ‘ন! বলিয়া গ্রহণ’ করিয়া কৃতজ্ঞতার 

পরিচয় প্রদান করিলেন | মহিলাৰ সম্পত্তি বলিযাও তাহার বিন্দুমাত্র সক্ষোচ হইল না! 
সে-সঙ্কেচ থাকিলে, তিনি পগুলবদন বেগম” স্বরচিত প্রবন্ধ বলিয়। ‘ভারতী’তে প্রকাশ 

কবিয়া আব এক জন মহিলাকে,_ভারতী সম্পাদিক।কে-বিডস্বিত করিতেন না। 
হরিসাধন বাবুর এই ‘ওতিহাসিক’ কীর্তি সত্যের অনুরোধে, কর্তব্যবেধে ১৩*৭ সালের 
কার্তিক মাসের সাহিত্যে “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা" যতদূর সম্ভব শিষ্ট ভাষায় 
বীর্তিত হইয়।ছিল। হরিসাধন বাবু শীহিত্যের এই ঘোরতব অপরাধ বিস্বৃত হন নাই। 

সেই জন্যই এতকাল পরে “ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতে বসিয়াছেন। 

তাই ফুটনোটে হলাহল উল্িগাবণ করিতেছেন |! এই অমা্জ্জনীয় অপরাধেই হৃবিনাধন 

বাবু আমাদিগকে, ‘সঙ্ধীর্ণচিত্ত' “অনুদার' “সবজাস্তা” প্রভৃতি শিষ্ট বিশেষপে বিশেষিত 

করিয়া আত্মপ্রমাদ সম্ভোগ কবিতেছেন। তাহার সে হুথে বাদী হইতে চাহি লা। 
যাহার! হরিসাঁধন বাবুর নার 'আজ্মবৎ সর্ববভূতেষু' ‘পরস্রবোযু লোষ্টরবৎ’ প্রভৃতি অমূল্য 

১. নীতি এখনও কাৰ্য্যে পবিণত করিতে পারে নাই, তাহাবা 'আঅমুদার" 'সন্ধীর্ণচিত্ত' নয়ত কি? 
কিন্ত সবিনয়ে বলিতে হইতেছে, 'আমর। 'সবজাত্ত” নহি; তাহ! হইলে সম্ভবতঃ বন্পূর্ব্বেই 
হরিসাধন বাবুব গাঁলিপুষ্পাঞ্জলির ভাগী হইতে পাবিতাম! হরিসাধন বাবু বলিতেছেন, 
“প্রবাসীর সমালে।চনা! করিতে গিষ! সমালোচক মহ।শষ যে অভিজ্ঞতার (1?) পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহ! প্রবাসী-সম্পাদক সঞ্ধীবনীতে প্রকাশ কবিয়া দিয়াছেন |” হরিসাঁধন বাবু 
ম্পসশ্রিবাসীর সম্পাদকের পত্র পড়িয়াই নিরত্ত হইয়াছেন; তাহার পর সেই সঞ্জীবনীতেই 
প্রবাদীব সম্পাদকের সত্যনিষ্ঠাৰ যে পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বোধ করি তিনি 

ইচ্ছ। করিয়।ই দেখেন নাই । এঁতিহাসিকের সত্যনিষ্ঠা এমন মধুর, তাহা! জানিতাম না! 
হরিসাধন বাবু বলিতেছেন,__সাহিত্যের সবজান্তা সমালোচক মহাশযের হৈধ হয় অপ্রাত 

নহে বে, বাঙ্গলা মাসিক সাহিত্যের প্রবন্মলেখকদের খরের পরসা ব্যয় করিয়া, পবিশ্রম ও 
শবীরপ।ত করিয়া, মাসিকে প্রবন্ধ যাইতে হয়।৮ আমব! সবজ।স্ত1 নহি,_-তবু “এটুকু- 

এ জান্তা”, তাহ অস্বীকার করিব না। সাহিত্যসেবকদিগের নিঃস্বার্থ সাধনার পুণাফলেই 
আমাদের সাহিত্য দিব্যলাবণ্যচ্ছটাক় সমুস্তাসিত হইতেছে,. তাহা জানি। কিন্ত হরিসাধন 

বাবুব স্থৃতিশক্তি এতিহাসিক ধ্যানে সমাধিস্থ না হইলে, তিনি বিপরীত দৃষ্টান্তও ম্মরণ করিতে 
পারিতেন। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতাবণ! কবিয়া ফলদ্িত হইবাঁব ইচ্ছা নাই। নতুবা 
হবিসাধন বাবুকে তাহাব অকাট্য প্রমাণ দিতে পারিভাম। হরিসাধন ব।বুব শেষ 
অভিষে!গ, আ.স্তুবা তাহার “প্রকৃত কর্্শশীল এতিহাসিক শ্রদ্ধেয় বন্ধু” জীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
মৈত্রের সম্বন্ধে ‘অনুদার সত’ ভ্রকাঁশ কবিয়।ছি। “সাহিত্য সমালোচনা করিতে পিয়। 

* ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কবিবার কি আবন্ককতা আছে,” তাহাও হরিসাধন বাবু বুঝিতে পারেন 
নাই। যদি বুঝিতেন, তাহা হইলে আলোচ্য ফুটনোটে সাহিত্য-সম্পাদককে ব্যক্তিগত 
আক্রমণ করিষা ভদ্রতা ও সুরুচির পরিচয় দিতেন না। আযাচের সাহিতো অক্ষয় বাবুর 

= সম্পাদিত 'এতিহাসিক চিত্র' নামক ত্ৰৈমাসিকের অক।লমৃত্যুর জন্ভ আমব! আক্ষেপ করিয়া” 
b ছিলাম। হরিসাধন বাবুর বিচাবে তাহাই ব্যক্তিগত আক্রমণ! হরিসাধন বাবু ফুটনোটটি 
লিখিবাব আঁগে যদি বিদ্বেষের চশমাখানি খুলিয়া! রাখিতেন, গুলবদন বেগমের কাহিনী 

যদি বিস্থৃত হইতে পাবিতেন, তাহা হইলে 'আক্ষেপকে আক্রমণ ভাবিতেন না1--অ।মর। 

আবার বলিতেছি, 'এতিহ।সিক চিত্র” সম্বন্ধে আস্র। বে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, তাহার 


৩৮৪ : সাহিত্য | ১২শ বর্ষ, ওষ্ঠ সংখা। 


প্রত্যেক বর্ণ সতা। কোনও এঁতিহাসিক তাহা মিথা! বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। 

* হবিসাঁধন বাবু ফুটনোটেন রচনায় সসন্ত বিদ্যা নিঃশেষিত না করিলে মূল প্রবন্ধটি 
হুপাঠ্য করিতে পারিতেন। চন্ত্রমাশালিনী নক্ষত্রকিরীটিনী নীলাকাপের 'গাঁষে পড়িতে 
হইলে গায়ে -জুব আসে’ তবে ‘চন্মাশালী নক্ষরকিরীটী নীলাকাশ' লিখিলে উতিহাঁদ্কি. 
সত্যের অপ্লাপ ঘটিত কিন! বলিতে পাবি না! “নীল(কাপের গাষে, 'মড়া-দাহকে'ও পরাজিত 
করিয়াছে বটে, কিন্ত ইতিহাস ঠিক আছে। ‘এক ক্রোড় বর্ণমুদ্রা' কি? 'ক্রোর' জানি, 
কোটীও বুঝি, “রোড় শব্দে এখানে কি বুঝিব ? এক ‘কোচড়’ কি হরিসাধন বাঁবুব অভি- | 
প্রেত? 'ঝালবে কপোতভিম্বকারে নালাবিধ মুক্তা দোছুল্যমীন।' ঝাঁলরে কপোত 
ভিহ্বাকাঁরে অঞ্ডিম্ব খবং ছুলিতে পারে, নানাবিধ মুক্তা কেমন কবিয়া দোলে, হরিসাঁধন বাবু 
'তাহ{ কোনও বিজ্ঞ মৌলবীকে জিজ্ঞাসা করিবেন কি? “দিকৃবলয় * * বাসে আকুলিত 
হইয়া! উঠিত' কেন? ‘আকুল’ হইব বুঝি তৃপ্তি হইত ন|? ‘ বাসস্তী উৎসব’ হরিসাধন বাবু 
মৌলিক আবিকার, তাহ! অস্বীকার কবিবার উপাঁষ নাই । "বাঁজকোষে এত স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত 
থাকিত যে ভাহ! গণনা কবা অসম্ভব |, "থাকিত" অতীত, কিন্তু ‘অসম্ভব’ যে মোগলবুগ ' 
হইতে এক লক্ষ দিবা 'বর্তম।নে'-_ইংবেজেব রাঙ্গত্বে আসিয়া পড়িতেছে ! 'সকলেব অপেক্ষা . £- 
রাজধানীর ধনভ।াবেব ওজ্ছল্য ও দীপ্তি অবর্ণনীয় শিষ্টপ্রয়োগের অপূর্ব উদাহবণ | 
‘এই সব অপরিষেষ স্বর্ণ বৌপা পাত্রার্দি ভাওাব হইতে বাহির হইযা, সাধারণের চক্ষে 
বাদসাহের অতুল খশ্বধ্যদীপ্তি প্রকাশ করিত, পাত্রগুলি সজীব ছ্বিল দেখিতেছি, নহিলে 
আপনারা ‘বাছিব হইতে” পারিত না! আবাব এঁতিহ।সিকের ইন্দ্রজীল দেখুন, তাঁহার! বাহিব 
হইত, কিন্তু “সাধাবণের চক্ষে অতুল শরশ্বধ্যদীপ্ডি প্রকাশ করিত । কিন্তু যদি সিন্দুকে 7৮7 
লুকাইয়। থাকিত, তাহ! হইলে বোধ কবি হবিস।ধন বাবুব কলমেব খেঁ।চাঁ় ক্ষতবিক্ষত হইত 
'ন!। তাহার প্ডু'দীর্ঘাকাব মুক্তাসমূহ'ও অল্প আশ্চর্য্যের বিবয নহে! লক্বা মুক্তা! হরি- 
সাধন বাবু ইতিহাসের ভক্ত বটেন, কিন্তু ভূগে।লেব ছুঃখেও উদাসীন নহেন। যূরোপ এত 
কাল “মহাদেশ ছিল, হবিসাধন বাবু তাহাৰ ‘দেশ’ সংজ্ঞা বিধান করিয়া গুগোঁলেব পঙ্কোদ্ধার 
কবিষাছেন। শিবিব সম্গিবেশেও লেখকের অভিজ্ঞতা অল্প নহে ।_-“এই শিবিবশ্রেপীর মধ্যে 
বাদম[হের শয়ন ও বিশ্রাম কক্ষ, প্রকাশ্য ও গোপনীষ দরবাবগৃহ, প্রভৃতি সবই থাকিত | সর্ব- = 
মধ্যে বেগমদিগের তাবু ।' “সর্ববমধ্যেব অভীষ্ট কি সর্ববসধ্যস্থলে? অথবা সাহজাহানের বন্দোবস্ত 
নৃতনতব ছিল--তখন প্রত্যেক ভাবুব মধ্যে বেগসছিগের তাবু পডিত1_-যেষন কাঁশীব কোটার 
ভিতব কৌটা! “বাদশাহী সফবে? সচরাচর যেরূপ ইন্্র।লেব অভিনয় হইত, তাহা দেখিলে 
ভানুমতীও বিস্লয়সাগবে মগ্ন হইতেন, তাহা অন।যাসে অনুসান কবা যায়! যথা, ‘আরবী 
জঙ্বের উপর অশ্বারোহীর! চলিয়া যাইত 1 চিরানীব সাবকাসেও ঘোড$ উপর খোড়- 
সোওবার চলিতে দেপি নাই | শুধু তাই নব ,__আবাব 'ব্যজনী ও চামর লইযা, চাসবধ।বীবা 
খাকিত |’ একহাতে চার, একহাতে ব্যজনবাবী| কি কসবৎ ! আরও আছে ;--'হত্তিযুধেব ৬ 
উপব বক্ুষালবময় হ।ওদা' এইবপ ও জঙ্যবপ বিবিব রতুভূষণে হবিসাধন বাবুর তর্জমহুন্বরী 
অত্যন্ত দীপ্তিমতী হইয়াছেন। হবিসাধন বাবু “অলিম্দ'কেও অনাযাসে “অলিন্দ/ করিযা- 
ছেন। তা’ হউক, একটা য-ফলার ভাবে অলিন্দ দমিবে নাঃ তিনি বে ‘ত্রিতল চতুস্তল এট 
প্রকাণ্ড সৌধগুলিব, অলিন্দ্যে য-ফলা দিতে গিয়া পড়িয়। হাত প! ভাঙ্গেন নাই, ইহাই 
আমাদের পরম সৌভাগ্য ৷ ক্রমেই পুঁথি বাড়িষ। যাইতেছে; “বাবে! হাত কাকুড়ের তের হত 
বীচির কথ! মনে পড়িতেছে! অগত্যা হরিসাধন বাবুব রচনা-খনিব সমস্ত মপিগুলি উদ্ধাব 
করিতে পারিলীম না। উপসংহারে কৃত।ঞ্রলিপুটে হবিসাধন বাবুকে জিজ্ঞ।না করি, 
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ইংর্জগ লেখকগণে'র অত্যাচারে জর্জরিত মেগল্গ-ইতিহাসের পুষ্টির জন্ত বঙ্গীয় ব্যাকরণের 


' মুগড-সুপ কি নিতান্তই আবশ্যক? শ্রীযুক্ত দীনেজকুমার রায়ের “বরযাত্রী” নক্সা ও গল্পের 
dos প্রাম্যচিত্র, রমণীয় ; আধ্যানবস্ত তদমুক্ূপ হইলে ‘সোনায় সোহাগা' হইত । 


ঞরযুক্ত সুন্যরীসোহন দাসের-“প্লেপীস্ণরে”ব নিকট আমরা ভয়ে অগ্রসর হইতে গারিলাস না! 
জীবুক্ত অনস্তনারায়ণ বারের অনন্ত “মেখরাজ্যে” চিরপুরাতন মেঘেব লীল1। দার্জিলিঙ্কের 
একঘেয়ে কাহিনী আর ভাল লাগে লা। ছবিগুলি হুম্দর। প্রীযুক্ত জলধর সেনের “হিমাচল* 
বক্ষে” ক্রমেই ‘অচল’ হইক়া,উঠিভেছে। -আটা ভিজাইতে এক প্যারা, লবণ-লঙ্কা“সহযোগে. 
ক্টীভক্ষণে আর এক প্যারা] তাহাতেও পাঠকের নিস্তার নাঁই। ক্ষুধাশাত্তির পর পরিব্রাজক 
পরম করুণাময় পরসেম্বরের করুণার ব্যাখ্যায় 'চ।রুপাঠ'কেও পরাঁতহুত করিয়াছেন। 
বরষ্টান্দের একট| পদ্ধতি আছে, আহারের পুর্ববে উপাননা,--00:908 before meat, 
কুপ্রসিদ্ধ, পরিহাস-রসিক চার্লস্‌ ল্যাম্ব, বলিয়াছেন, খন আহার্য্য-সন্ষুখে রসনা রসসঞ্চার 
অনিবার্ষয, তখন রসসিক্ত রসনায় ঈশ্বরের নামোচ্চারণ বিভ্ুম্বনা | সেই জন্যই বুঝি জলধর 
ধাবু দশ পনের বৎসর পরে, রসনাতৃপ্তির জন্য, ভগবানের উদ্দেশে ধন্যব।দৃবর্ণ করিতেছেন । 
যাহা হউক, করুণাসয় পরমেশ্বরের কৃপায় জলধর বাঁবুব কথঞ্চিৎ ক্ষুধা শাস্তি হইলেও, তাহার 
বুডুক্ষু প1ঠকগণের ক্ষুধার সময় উদরে কিছুই পড়িল লা; স্বতরাং পিত্বে গল! তিক্ত হইয়া 
উঠিল। 


= প্রবাসী । ভাদ্র। প্রীযুক্ত অপূর্বচজ্র দত্তের ‘গ্রহ-কন্ধব' হুপাঠা জ্যোতিযিক 


bd 


প্রবন্ধ । তাঁহার পর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভাঁরতীব “বঙ্গ সাহিত্যেব দ্বিতীর যুগ ।? -পড়িয়া 
জানিলাম,-ইহ।রা1 [ ঝুমুর, তর্জা, কবি প্রভৃতি ] বাঙ্গালা ভাষ! ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
ট্টৎকর্ষদাধন পন্ধে--বাঙ্গালীর - চিস্তাশীলতা। বৃদ্ধি-করিবার পক্ষে--যে সহাগ্চ্ধ। করিয়াছে; 
তাঁহার সহিত তুলনায় ইহার সামান্য অশ্লীদত! সর্ববধ! সার্জনীয়।” ঝুমুব, তঙ্জী বাশ্নঁল। 
ভাষার ‘পলি'র কাজ কবিয়া থাকিবে, বাঙ্গালীর চিন্তাশীলত।র সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই। 
আর কবিওয়াল।, যাঁত্রাওযালা, তর্জা দার, ঝুমুরওয়াল! প্রভৃতিই কি বাঙ্রলা স।হিত্যের দ্বিতীয় 
যুগের ‘অধিকর্তা’ ? দীনেশ বাবু কি বলেন? শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রাঁরের “তেলে দেশে* হুপাঠ্য 
অ্রমণকাহিনী। লেখক বলিয়াছেন, “তেলে দেশে ঘোড়ার গাড়ীর আমদানী হয় নাই।” 
আমরাও তেলেও দেশে বসিবা লিখিতেছি,--এই মাত্র পনী-ব্যাণ্ডি (গাঁড়োয়ানের ইংরাজী ) 
চড়িয! ভাইজ্যাগ ঘুরিয়া! আদিলাম । যে যাঁন গরুতে টানে, তাহাব নাম 'ব্যাণ্ডি্ট যাহা ' 
ঘোডান্ন টানে, তাহার নাম ঝট্‌ক!'। সম্পাদকের ‘আওামানী* সুখপাঠ্য ; বিবিধ তথ্যপূর্ণ, 
সুলিখিত সংগ্রহ । শীযুক্ত সৈয়দ এম্দ।দ আলীর "সেকেন্দ্রা” নামক পদ্যটি উল্লেখযোগ্য ৷ 
মুসলমান কবির হিন্দুপ্রীতি ও সত্তা প্রশংসনীয় । প্রবাসীর’ আর কোনও রচন! উল্লেখ- 
যোগ্য নহে। প্রবানী”র শেষ পৃষ্ঠায় “সাসিক সাহিতা সমালোচনা" ইতিশীর্ষক একখানি 
বানরের ছবি অঞ্চিত দেখিতেছি। দুই পার্শ্বে হুই বানর উপবিষ্ট, একের হস্তে দর্পণ, 


স-তাঁহাতে বানরের প্রতিবিন্থ । রামানন্দ বাবু প্রাণপণে রসিকতার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, 


কিন্তু আমর! এই বাস্থুরে রসিকতার রসগ্রহ করিতে পারিলাম না। “পূর্দিমাশর প্রবীণ 
আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, “বঙ্রদর্শনে* কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; “পুণ্যে” 
জীমতী প্রজ্ঞাহুন্দরী দেবী মাসিক সাহিত্যের সমালোচনা করেন, এবং সাহিত্যে এই নগণ্য 
লেখক মাসিক সাহিত্যের আলোচনা করিয়া! থাকেন। ইহাদের মধ্যে কে কে রামানন্দ 
বাবুর বান্ুরে চিত্রের উদ্দিষ্ট ? কেহ কেহ বলিতেছেন, প্রয়।গতীর্ঘে বানরের অভাব নাই; 
প্রশ়াগপ্রবাসী কোনও বানর আরমীতে সুখ দেখিয়াছে ; তাহাই চিত্রের প্রতিপাদ্য । কিন্ত 
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বোধ করি, এ অনুমান সত্য ময়) - কারণ, এ চিত্রের সন্ধিত তত্রত্য আজব-ঘুরের' কাহারও ' 
সুখের সৌসাদৃস্ক দেখিতেছি না। চিত্রের বিষয় কুছেলিকায় আচ্ছন্ন ঘটে,-কিন্তু উদেশ্য : 
মধ্যাহ্ন হুর্ষোর মত স্বপ্রকাশ | রামানন্দ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক ৷: ডাহা 
সৌক্সন্যের খ্যাতি আছে। তিনি- শিক্ষকের পুণ্যব্রত গ্রহণ - করির়।ছেন। - তাহার -.সত 
লোকের একপ লঘুতা অমার্জনীয় । বিরাগভাজন সমালোচকদিগকে বানর সাঁজাইয়া 
তিনি যে সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, ছুঃখের সহিত বলিতে - হইতেছে, ভদ্রসমাজের শীলতা' 

ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত তাহার বিন্দুমাত্র সামগ্রস্য নাই ।- মেঘনীদ 'সেছের অস্তরাঁল- 
হইতে শত্রুর প্রতি বাণসন্ধান করিত; -রামানদ্দ- বাবুও সেই -পথেক্স পথিক 1_ তিনি ছবির 
অস্তরাল হইতে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিয়! বিদ্বেষবুদ্ধি চরিতার্থ করিতেছেন। কিন্তু 
দানবের চরিত্রে যে কাপুরুষত। মাঁ্জ্জনীয়, মানবের চরিত্রে তাহার সমর্থন কর! যায় নান 
গপ্তঘাতী ‘গুণ্ডা'র গুপ্ত আঘাতের সহিত এরূপ আক্রমণের অণুসাত্র প্রভেদ নাই । আঁশ। ০ 
করি, বাহারী কলস ধরিতে শিখিবার পূর্বেই 'ধরাকে- সরা 'জ্ঞান' - কৰিতে শিখিয়াছেল। 
ডাহারাও ইহ! অস্বীকার করিবেন না রামানন্দ বাধু ‘সাঁনুবের মত'নিজেব ভ্রম ও অপরাধ 
ক্মীকার করুন; এবং যদি কোনও সমালোচকের কৃত সমালোচন! হার অসহ্থ বোধ হইয়া 
থাকে; প্রকাশ্য ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়া প্রতিপক্ষকে: আত্মরক্ষার. অবকাশ দিন। 
ভদ্রতা, শীলতা, ও স্রুচির মর্ধযাদ! লঙ্ঘন ন। করিলে যাঁহাদের প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ: হক 
না, তাঁহার!" সাবস্বত সমাজের যোগ্য নহে.। নীচতাই যাহাত্দীর একমাত্র উপলীবা, রর 
উচ্চ ব্রত গ্রহণে তাহাদের অধিকার নাই।' পবিত্র সাহিতা-মল্দির কলুধিতওন| কর্বির) 

তাহাব | 'কিবি"র দলে প্রবেশ করুক,--'খেউড়ে'র-ন্যন্ধারে যথেষ্ট পুষ্টি ও পর্য্যাপ্ত. তৃষ্ডিলাত 
কৃরিতে পারিন্তেশ .. রামানন্দ বাবুকে সে দলের 2০ হইতে মৃত আমাদের, 
চিত্তক্ষোডের সীস! খাকিবে না। LL . পু | 
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শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত 


পন্ম।-- (দ্বিতীয় সংস্করণ --রচনা ও গঠনে উৎকর্ষ লাভ কৰি- 


রাছে; আকারও বাড়িয়াছে। পদ্মার ইটালীর কৃত ছবিগুলি, এবার ছাপার 


নৈগুণো আরও মনোজ্ঞ হইয়াছে ।)-_মূল্য দেড় টাকা। 
গীতিকা--(অন্ততম কাব্য) মূল্য দেড় টাকা) উভয় গ্ৰন্থই উরু রডিন্‌ 


সিক্ষের মলাটে সুশোভিত । 


প্রমথ বাবুর-কবিভার বাছল্য পরিচয় অনাবস্তক । 


শ্রীমতী স্থরমাত্ুন্দরী ঘোষ প্রণীত- 


সঙ্গিনী-মূল্য এক টাক! । মলাট সম্পূর্ণ অভিনব। স্বী-কৰির 
এরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশিত হয় নাই। 
তিনখানি গ্ৰন্থই দর্কোংকৃই আর্টপেঁপারে কুস্তলীনের ছাঁপায় সুরঞ্জিত ৷ 
২০১ নং কর্ণ ৪য়ালিস স্ট্রীট গকুদাস বাবুর দোকানে ও ২৯৯ নং মজুমদার 


» লাইব্রেরী ও ৬৪ নং কলেজ ষ্্রীট সিটিবুক সৌপাইটিতে প্রার্থব্য। আমার 


নিকট লইলে ডাক ও ভিঃ পিঃ খরচ লাগে না । 


২৯, 


জীঅনুকৃলচন্ত্র বস্তু । 
৩৫1২ বিডন ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
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২৯ । PR দি সাহিত্য ১২শ বর্ষ, "ম সংখ্যা।, 
হিরণ | 


রি একটি বাণিজাপ্রধান স্থান। প্রধান লামার 3 একটি প্রকাণ্ড" 
_ আড়ত। ভিন্ন ,দেশীয় ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য দ্রব্য ও নগদ টাকা লামার 
- নিকট গচ্ছিত বাখে। এখানে, চোর ও, ডাকাতের 'ভয় আছে, কিন্ত লামার 

. প্রতাপে ডাকাতের! “কৈলাসের; সীমার.মধ্যে ডাকাতি করে না? জারচিন 
কৈলাসের - অন্তর্গত ; এখানে..কোনও ভয় , ভাবনা .নাই.।- নিয়স্থ সন্ন্যাসী 
যাত্রীদিগরকে -কৈলাস-ভ্রমণ্রে১ জন্ভ দারচিলের লামার : অন্ধুমতি :লইভে 
হয়। দারচিনের লামাকে চিরকুমার থাকিতে হয়|. স্ত্রী “গ্রহণ করিলে 
এই' মঠের মহস্তকে গদি, হারাইতে হয়। ; অধিক কি এই - মঠে স্ত্রীলোকের 
প্রবেশাধিকার পর্যন্ত নাই।- পুর্বে যিনি লামা ছিলেন,' তিনি 'স্্ীগ্রহণ 
করিয়া, মঠ হইতে বহিষ্কৃত. হইয়াছেন । , এখন তিনি. তাম্বুর “ভিতরে বাস 
করিতেছেন. . এই'ত গেল লামার .'বিবরণ। ' আসি অজি খুব ভাল স্থানে 
আছি; জোহারী লোকেরা আমার সেবা করিতেছে, লামীর লোকেরা মধ্যে 

' মধ্যে আমার তত্ব, লইতেছেন ও চা যোগাইতেছেন। .ফেখখন বিপদের 
সম্ভাবন1, সেখানেই “সম্পদ | . ভগবানের; ইচ্ছায়, সকলই" হইয়া থাকে । 
লম্পদ বিপদ: হয়, বিপদ সম্পদ হয়; বিষ অমৃত হয়,'অমৃত বিষ 'হয়-)আজ 
প'_ তাহাই. হইল+, দবারচিন কৈলাসের ছার 7: দাঁরচিনের লামা অনেক 
 সাধুকে কৈলাস: প্রবেশ, করিতে -দেন না, কারণ যদি ইংরেজপ্রেরিত দূত 
সাধু ছন্মবেশে "আসিয়া কৈলাসের “সমস্ত-বিবরণ জানিয়া লয়, তাহান্হইলে 
ধর্শনষ্ হইবে এবং রাজ্যের অনিষ্ট হইবে ৷. লামার আশ্রয় পাইলাম; তাহার 
অতিথির্পেনপূঁহীত্ধ হইলাম/আর ভর নাই ;. এখন আমি, অনায়াসে-কৈলাস 

» প্রদক্ষিণ, করিতে ' পারিব। .আরও, শুনিলাম' কৈপাস-প্রদক্ষিণ জন্ত 'কল্য 
এখানে -বরথার রাজা... মানসসরোবরের রাজা ) আসিবেন। - মানসসরো- 
বর যাইতে হইলে বরখা হুইয়া যাইতে হইবে। রাজাজ্ঞা না পাইলে মানস: 
সরোবরে যাওয়া ঘটবে না। সুতরাং মনে মনে স্থির .করিপাম, এক দিন 
এখানে অপেক্ষা করিয়া বরখার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিরা যাইব ।, পর 
দিন প্রত্যুষে উঠিয়া গ্রাতঃক্ৃত্য সমাপন পূর্বক মঠের প্রধান লামার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিলাম। তাহার সঙ্গে কৈলাস ও মানসদরোবর ভ্রমণ করিবার 

৪৯ * 
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কথাবার্তা হইল । তিনি বলিলেন,”আপনি ভয় করিবেন না, আমি ক্াপনাকে, 
কৈলাস-ভ্রমণের অনুমতি দিলাম । অন্য বরধার রাজা এখানে আসবেন, 
তাহাকে বলিয়া মানসদরোবর গমনেরও বন্দোবস্ত করিয়া দিব । আপুনি অন্য 
এখানে বিশ্রাম করুন, কল্য আহারাস্তে কৈলাস-ভ্রমণে বাহির হইবেন: এ 
পুর্বে কেহই কৈলাস পরিক্রম করিতে পারিতেন না, স্থৃতরাং.কাহারও-ভাগ্যে. : 
গৌরীকুণ্ড দর্শন ঘটে নাই'। কেবলমাত্র তীর্ঘযাত্রীরা এই দারচিন নামক স্থানে 
অৱস্থিতি করিয়া দূর হইতে কৈলাস সন্দ্শন করিয়াই সন্তপ্টথাকিতেন? কারণ 
“কৈলাস অতি হরারোহ্‌ পর্বত | এই পর্বতে আরোহণ করিবার কোনও পথ. . 
ছিলনা। এমন কি বন্ত পশ্ুরাও এই পর্বতে .বিচরণ করিতে প্রারিত, না7 

- দারচিন কৈলাসের পাদমূলে। পুরাকালে লামারা এই স্থানে-অবস্থান, 
করিয়া তপন্তা করিতেন। তপন্বী লামাদিগের মধ্যে ছুই এক অন.সিদ্ধ, " 
মহাপুক্রুষ ছিলেন । এক জনের নাম জিপচুন, অন্তের নাম নারোপা। জিপচুন- 
নাংবা. নামক সম্প্রদায়ের গ্রবর্থক, এবং নারোপা'ফির! সম্প্রদায়ের গ্রবর্তকা। 
বিপচুনের প্রত্তি হ্বপ্ৰাদেশ হইল যে, তুমি কৈলাস-শিধরে আরোহণ কর-ও. 
কৈলাস পরিক্রম করিয়া কৈলাস-শিখরম্থ তীর্থ সমূহ আবিষ্কার কর।” জি 
দৈবারত মন্লুযোগী ছিলেন, তাহার উপান্ত দেবতা শিব। ফিবা বৌদ্ধ, 
নিরাকার বা শুন্তবাদদী।. দ্রিপচুন স্বপ্নে ইষ্টদেবের আদেশ প্রাপ্ত: হইয়! 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কৈলাস পরিক্রম করিবার পথ ঘাট কিছুই ছিল 
না। বন্তদস্তও এই দুরারোহ পর্বতে বিচরণ করিত না । তিনি ইষ্টদেরের ৭ 
আদেশ প্রতিপালন করিতে না পারিয়া অন্নলপরিত্যাগ পূর্বক যোগাসনে 
আসীন হইলেন। এক দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখেন, একটা প্রকাণ্ড 
নেন্‌ (এক প্রকার বন্ত ছাগ বিশেষ ) হিমালয়ে আরোহণ করিতেছে। 
মহাত্মা সেই নেনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ।” সন্ধ্যার পূর্বে 
পুর্বোঞ্জ- বন্ত ছাগ এক পর্বতের সাহপ্রদেশে যাইয়া শূঙ্গত্বয় দ্বারা মৃত্তিকা * 
খনন.করিতে করিতে অনৃস্ত হইল। লামা এই দৃশ্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন; 
“কৈলাসের মধ্যে এই স্থানের কিছু বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, ইহাই; তীর্থ 
আর-এই বন্ত ছাগও প্রকৃত ছাগ নহে, দেব-প্রেরিত। আমার ইচ্ছা ত্স্ 
করিবার জন্তই দেবাদিদেব মহাদেব ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং 
আমাকে কিছু দিন এখানে বিশ্রা করিয়া একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে। এই-.মন্দির ভবিষ্যতে তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে ।” , তিন্নি 
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এখানে পনেস্তিফু" নাম দিয়া এক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। “নেস্ত” বন্ত 
ছাগ, তাহা দ্বারা আবিষ্কৃত বলিয়া এই স্থানের নাম পনেস্তিফু” হইল । উক্ত 
পে এখানে কিছু দিন বাস করিয়া দেখেন, এক দিবস প্রাতঃকালে একটি" 
ডি” অর্থাৎ “মাদদী চমরী” উর্দ্ধে উঠিতেছে। লামা ও চমরীকে দৈব-গ্রেরিত- 
মনে করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সন্ধ্যার পুর্বে চমরী এক 
স্থানে যাইয়া অদৃশ্য হইল। লাঁমাও সেই স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য বুঝিয়া 
তথায় কিয়ৎকাল বাস করিলেন এবং একটি মঠ সংস্থাপন “করিয়া তাহার 
নাম “ডিভিফু” রাঁখিলেন,। এই ভিডিফু- কৈলাসের দ্বিতীয় তীর্ঘ। “ডি” 
. অর্থাৎ “চমরী” দ্বারা আবিষ্কৃত বলিয়া এই মঠের নাম “ডিডিফু” হুইল ৷ 
ইহা৪ কৈলাস পর্বতের, পাদমূলে ।- এই স্থান হইতে একটি নদী অতিক্রম, 
' করিয়া একবারে উর্ধে উঠিতে হয়। মহাত্মা জিপচুনের এত উর্ধে উঠিতে 
সাহস হইতেছে না, অথচ কৈলাদ-শিখর দর্শন না করিলেও মন তৃপ্ত হই-' 
তেছে,না। কি করেন, তাহাকে দেবতার উপর নির্ভর করিয়া এখানে কিছু 
ই সংগ! করিতে হইল। এক দিন প্রভাতে. উঠিয়া দেখেন, এক দল, 
রয়! (মেষতক্ষক ব্যাপ্র) পর্ধতারোহপ করিতেছে! লামাও তাহাদের 
সঙ্গ 'লইলেন। বেলা ছুই প্রহরের.সময় একটা প্রকাণ্ড ও. উচ্চ, পর্বতশিধর. 
সমীপে যাইয়া ব্যাত্রদল অদৃশ্য হইল।. সেই প্রস্তরথও হইতে “ডোলমী”- 
অর্থাৎ ভগবততী সাক্ষাতৎভাবে লামাকে দর্শন দিয়াই প্রস্তরে , বিলীন হইয়। 
গেলেন.। জিপচুন এই স্থানকে: ভগরতীর স্থান মনে করিয়া প্রণাম ও- 
প্রদক্ষিণ পূর্বক গোৌরীকুণ্ডে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। এইটি লামার- 
আবিষ্কৃত তৃতীয় তীর্ঘথ। . . 
:. গৌরীকুণ্ডে থাকিবার স্থান নাই । বহি সিদ্ধ হান নিম 
হি হইল।.তিনি অবরোহণ করিতে করিতে ফিবা সম্প্রদায়ের 
» নারোপার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। যেস্থানে নারোপার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সেই 
স্থানে একটি মঠ আছে.। সেই মঠের নাম “জ্রম্ভলফ”*, অর্থাৎ মিলন-স্থান । 
এই স্থানে ছুই লাঁমাতে মিলিত হইয়াছিলেন ..ও রিভূতি অর্থাৎ যোগৈশ্বর্ধ্য 
ই বাদ প্রতিবাদ হইয়াছিল। .্জিপচুন,.. বলিলেন, “আমি প্রধান 
যোগী," নারোপা, বলিলেন, “আমি প্রধান যোগী.” এইরূপ' বাগ্‌- 
রিতগ্ডা হওয়াতে সিদ্ধান্ত হইল, পরদিন 'প্রত্যুষে, বাহির হইয়া -সর্য্যোদয়েরু- 
পুর্বে যে-কৈলাসশৃঙ্গে উপস্থিত হইতে পারিবে; সে-ই প্রধান যোগী 


৩ * সাহিত্য ১২শ বর্ষ, ৭ম সংশ্যাঁ? 


নারোপা প্রভাতের অনেক পুর্বে নিপচুনকে না. বলিয়া কৈলাসশৃঙ্গে 
আরোহণ করিতে. লাগিলেন, কিন্তু তখনও জিপচুনের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই । 
সুর্যোদয় হইতেছে দেখিয়া তাহার ভৃত্য তাহাকে জাগরিত করিয়া f 

তিনি উঠিয়া, যোগবলে মুহূর্ত মধ্যে কৈলাস-শিখরে উপস্থিত হইলেন ।' 
তখনও নারোপা তথায় যাইতে পারেন নাই । কিছু পরে নারোপা তথায়’ 
যাইয়া উপস্থিত.হইলেন । নারোপাকে বিলম্বে উপস্থিত হইতে দেখিয়া জিপচুন” 
এক পদাঘাতে তাঁহাকে নিয়ে নিক্ষেপ করিলেন। নাঁবোপা যে পথে নিক্সে 
পড়িয়াছিলেন, অদ্যাপি, কৈলাস-শিখরে বরফের উপরে একটি ক্বষ্ণবর্ণ' 
রেখাশ্বরূপ সেই পথ দেখিতে পাওয়া 'যায়। প্রবাদ আছে যে, নারোপা 
ক্রোধান্ধ হইয়া এক প্রকাণ্ড পর্বত জিপচুনের মাথার উপর চাপাইয়া দেন ।॥ 
জিপচুন ছুই হাতে সেই পর্ধত ধারণ -করেন। অদ্যাপি সেই পর্কুতে ' 
জিপচুনের ছুই হস্তের অঙ্গুলির চিহ্ম্বক্ূপ বিদ্যমান - আছে। জিপচুন-ও- 
নারোপা যে স্থানে বাস. করিয়াছিলেন, সেই স্থানে টি মন্দির -আছে.)' 
এই ত গেল কৈলাস আবিষ্কারের ইতিহাস ৷ পা a“ 
. আমি ছুই তিন জন বৃদ্ধ লামার নিকট হইতে ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছি: 

সে যাহা হউকু, পাঠকবর্গের স্বর্ণার্থ বিখিতেছি যে, আমি--দারছিনের লামা: 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এখানে এক' দিবস থাকিব বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি।- 
এখানে যখন আমাকে এক দিবস অপেক্ষা করিতে হুইল, ভথন. বৃথা সময় 
নষ্ট না. করিয়া, আসনচ্যুত ভূতপুর্ব্ব ত্রামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম্‌ ॥ 
লামা, এক্ট্যু..বৃহৎতাস্থৃতে থারেন,159ই,:একভ্বাসুর 'ঘধ্যেই, বৈঠক থানা, 
শয়নাগার, তোষাখানা, গুদাম, রঙ্ধনশাল! প্রভৃতি ॥ তভাঘুক্স, চানিদিকেই 
স্কবৃহৎ নিশান, নিশানে তিব্বতীয় ভাষায় নানাবিধ মন্ত্র'লিশিভ'। তাম্বুর'ছবার- 
দেশে ৪৫ টি.কুকুর.৷ , এই কুকুর. ভুটিয়া'পরিচ্ছদর্নারী। প্রাস্তসীমাবাসিদিগকে" 
ক্লিছু বশে না,কিত্ব:ইহাদের'যত ক্রোধই-বিদেশীয়দিগের, গতি । আমি 
বিদেশী; কুকুরগণ আমাকে” দেখিয়া ভয়ানক -তর্জন গর্জন করিয়াছিল," 
কিন্তু রক্ষা এই যে কুকুরগণ -লৌহশৃঙ্ঘলে ' বন্ধ-ছিল | কুকুরের রব শুনিয়: , 
লামার লোক বাহিরে আসিল:ও আমাকে :সদ্বিরে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে? 
লইয়া গ্রেল।- লা] দি. হারাইলেও- ন্রিদ্র-.. নছেন।. ইহার তাম্বৃতে’ 
৬ জন্‌ পরিবার ও. পরিচারিকা ন্মাছে।:7লামার স্ত্রীও অতি ঘরলংলোক 2 
ইহাদের আতিথেয়তায় আমি: অতিশয় প্রীত 'হহলাম।.. লামার:তাঘু সে” 


নার্িব ১৪৮1, ও হিমাঁরণ্য। ৩৯১, 


দেশের ধরণে সুসজ্জিত, চারিদিকে বেঞ্চের ন্যায় কাষ্ঠাসন। কাষ্ঠাসনের 
উপর্রে-খুব মোটা ও ভাল কম্বলের -গদি। এই আসনের সন্ধে আবার 
ন, এই কাষ্ঠাসনে চার পেয়ালা, ছাতুর কৌটা ও মাখন প্রভৃতি 
হারীয় বস্তু সুসজ্জিত। তাঁহার পর আবার কাষ্ঠাসম, এই কাঁ্ঠাসনে 
ভি এবং গ্রন্থ । এই দেবসূর্তি ও গ্রন্থ আলোৌকমালার পরিবেষ্টিত। 
দেবমুর্তি মধ্যে চতুভূ্জ বাসুদেব মূর্তি, বৌন্বমূর্তি ও অষ্টভূঙ্গা শক্তিঘূর্তিই 
প্রধান। আরও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি আছে, তাহা" কোন্‌ দেবমূর্তি 
আমি ঠিক করিতে পারি নাই। লামার ওখানে কেহ অতিথি উপস্থিত 
হইলে তৎক্ষণাৎ পার্স্থ' গদির নিকটে একখানি কাষ্ঠাসন আসিবে । এই 
কার্টাসনের উপরিভাগে ছাতু, মাখন ও চার পেয়ালা সুসজ্জিত হুইবে 
এই চার পেয়ালা গুলি কাষ্ঠনির্শ্বিত, অতি সুন্দর .ও পরিপাটি। লামা ষে 
কেবল আমাকেই এই সব আহার দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, তাহা নহে+' 
তাহার তাতে যে যায়, সে-ই এইরূপ সাদরে অভ্যর্ধিত হয়। আমাঁর 


১_ সঙ্গী ভৃত্যেরা৪ এইরূপ অভ্যধিত হইরাছিল।. পদচ্যুত -লাষা আমাকে 


“কাশী লামা” বলিয়া অতি সম্মানের সহিত স্বীয় আসনে বসাইলেন। 
লামাটি জ্ঞানী, বেদাস্তে বিশেষ অধিকার আছে। ইহার সঙ্গে্বদাস্ত সম্বন্ধে 
ও স্থষ্টিতত্ব .সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল । ইনি, ইংরেজরাজ্য ২৩ বার 
ভ্রমণ কর্িয়াছেন। অল্প পরিমাণে হিন্দি লিখিতে ও পড়িতে পারেন) 
চিত্রবিদ্যাও নিপুণ।: ইহার নিজের চিত্রিত: কয়েক, খানি; বৌদ্ধমূর্তি ও 
কৈলাসের প্রতিকৃতি দেখাইলের:।":- ইহার সঙ্গে.:আলাপ করিয়া বড়ই 
প্রীতিলাভ :করিল্রাম ৷. ইন, ছঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমি এখন মঠচ্যুত ; 
যৃদ্বি মঠে থাকিতাম, তবে: কৈলাস ও মানসসরোবর ভ্রমণের সমস্ত ' বন্দোবস্ত 


আমিই -কর্রিয়না দিতাম। কি,করিব,.বিধি প্রতিকূল ।” আরও বলিলেন, 


"ইহার জন্য আমি দুঃখিত নহি ) বিবাহ. কনা উচিত মনে করিয়াই বিবাহ 
করিয়াছি । এখন এই ভাবেই জীবন কাটাইব। কৈলাসে দেহত্যাগ 


০৯ করিব।” ইহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া-বাসায় আসিলাম। ' ইহার নিকট 


বিদায় লইবার সময় বলিলেন, “কৈলাস প্রদক্ষিণ করিয়া বার সময় যেন 
আর একবার সাক্ষাৎ হ্য় ।” 

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার, পূর্বে গুনিলাম বরাক রাজা আসিরা- 
ঢছন। .বরখার রাজা/ঞ্গাসিক্বা মঠের মহস্তের সহিত. কথাবার্তা কহিতেছের্শ 


৩৯২ ক ‘সাঁহিত্য { ১২শ বর্ষ,-৭স সংখ্যা 


এমন সময় আমি: তথায় যাইয়া রাঁজোচিত সন্মান -জানাইয়া, মানস: 
সরোররে “অবাধে যাইতে পারি এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম ।-তিনি বলিলেন, 
“আপনি সাধু; কেহই 'আপনার পথরোধ করিবে না। .আপনি- 
রাজধানী হইয়া যাইবেন।- সেখানে আমার, লোক আছে, আমি তাহা? 
অদ্যই সংবাদ দিব, সে-আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়! রাখিবে। আপনি 
রাজধানীতে এক রাত্রি বিশ্রাম করিরা সরোবরে চলিয়া যাইবেন।* আ 
ইচ্ছা -পুর্ণ-হইল*) "আমি “জয় কৈলাসপতি* বলিয়া: প্রস্থান. করিঠু।১ 
তাহার নিকট: হইতে বিদায় লইবার সময় তিনি, বলিলেন, “কিছু বিলম্বে 
আপনার ভূত্যকে গাঠাইয়া দিলে, আমি আপনার আহারার্ধে কিছু a 
কামি; “যে -আজ্ঞাঃ বলিয়ান্চলিয়া,আপিলাম,। = =" 

1" অনেক দিনের পর অদ্য রজনীতে শ্বচ্ছন্দে-নিদ্রা গেলাম ৷ মনে দারুণ 
চিস্ত! ছিল,. পাছে কোনরূপ :সন্দেহ করিয়া, তিব্বতের রাজারা আমার 
কৈলাস-দর্শন ও মানসসরোবরে রানের বাধা দেন ;. কারণ ইতিপূর্বে শুনিয়া- 
ছিলাম, কয়েক জন সাধু দারচিন ও বরখার রাজা! দ্বারা বাঁধা পাইয়া, শুক্কমনে;.= 
ফিরিয়া-গিয়াছেন এবং একজন সাধু ঘ্বাপাতে কয়েদও ছিলেন । তাহার দোষ 
এইযে, তিন্ ইংরাজী কিতাব, ইংরাদ্রী জুত! ও বস্তু সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন'; 
ইহার অন্তই এই. শান্তি । সুতরাং আমি .সাঁধু বাঁ তিব্বত ভ্রমণেচ্ছুদিগকে 
অনুরোধ করিতেছি-যে; তাহারা যেন কখনই কোনও -প্রকার ইংরাজী “বস্তু 
"সঙ্গে. না রাখেন.অথবা.তীর্থ ভিন্ন অন্ত স্থানে না' যান এবং ধৰ্ম্ম ভিন্ন অন্ত 
বিষয়ের অনুসন্ধান না করেন: .অদ্য আঁমার:সেই. চিন্তা দূরীভূত হইয়াছে, 
সার কোনও প্রকার-চিন্তা -আসিয়া আমার মনকে বিচলিত করিতে পারি- 
তেছে'না। এই.সব বিশ্ব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া আমীর-সাঁধোর অতীত । 
দেবকুপা না হইলে কিছুতেই কেহ অবাধে কৈলাসপতির' দর্শন ও মানস 
সরোবরে স্নান করিতে পারে না। আমি দেবক্বপায়: অদ্য টা 
হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং দেবরুপাতেই আমার সমস্ত সুবিধা হইল । . 

কাশী হইতে যাত্রার দিন আমি সংকল্প করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে রা J 
করি, প্রতিদিনই.নিয়মিতরূপে চণ্ডী পাঠ করিয়া আসিতেছি, অদ্য আমীর 
সেই পাঠের ফল ফলিল। পূর্বেই লিখিয়াছি, আঁমার অভীষ্ট দেবীর মূর্তি 
, আমি. মাথায় করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতেছি, অবস্থাস্থধায়ী পূজাদিও 
করিতেছি ; আমার -এই পুজার .ফলও ফলিল । .আমি গুরুদেব ও ইষ্ট 
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ক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়! গাত্রোখান করিলাম । আমার জীবনদাতা 
হায় অজ্ঞানতিমিরনাশক গুরুদেবের কপাকণা সর্বদাই: আমাকে 
করিতেছে। আমার যাহা কিছু হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে, তাহা! 
' একমাত্র গুরুপ্রসাদের ফল। এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিব্বতের 
হিমারণ্য ভ্রমণ করিতেছি, পর্বতপ্রমাণ বিপদ তুলর ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে । 
আমি দূর্বল, বার্ধক্য প্রযুক্ত শরীরের বল হারাইয়াছি, অনেক কাল নষ্ট 
করিবার পর জাগরিত হইয়াছি বলিয়া যোগবল সঞ্চয় করিতৈ পারি নাই। 
অর্থবলের পরিচয় কৌপীন, জ্ঞানবল একবারেই নাই, তবে গুরুবল ও 
দেববলের বিশ্বাস করিয়া এই তীর্থভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। আমি আমার পরবর্তী 
ভ্রমণকারীদ্িগকে এই অন্থরোধ করিতেছি যে, যে কোন উপাসকসম্প্রদায়- 
ভুক্তই হউন না কেন, তাঁহারা যেন স্বীয় উপাস্যের উপর পূর্ণ নির্ভর করিয়া 
যাত্রা.করেন, তাহা হইলে অনায়াসে হিমারণ্য উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন |. 
- রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; অদ্য কৈলাঁস-যাত্রার 'দিন। আহারাদিও 
প্রস্তুত হইয়াছে, আমি প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া কৈলাস-গঙ্দগাতে অবশ 
করিয়া পূজা পাঠ. সমাপন করিলাম এবং যাত্রার জন্ত একাস্ত অধীর 
হইয়া উঠিলাম। আমার সঙ্গীরা বলিল, “আজ এত অধীরতু! কেন? ছয় 
মাইল পথ যাইয়াই বিশ্রাম করিতে হইবে ; আর অদ্যকার পথও ভাল, 
কোনও ভয় নাই।, এ পথে ডাকাতেরও ভয় নাই:। এই দেশীয় ডাকাতের! 
আমাদের সঙ্গেই, কৈলাস-পরিক্রমকারী কোনও যাত্রীকেই কিছু বলিবে না। 
ইহারা সব স্থানে ডাকাতি করে, মানসসরোবরও বাছে না, কিন্ত কৈলাসে 
ইহারা ডাকাতি করে না। ইহারা কৈলাসকে'ও কৈলাসপতিকে বড়-মাঁনে? 
যা কিছু ভয় কেবল বরফের।» আমি বলিলাম, “এখন আর ভয়ের ধার 
ধারি না, ক্লাসে আসিয়াছি, কৈলাসের, প্রথম ও প্রধান মঠ দারচিনে 
১ এঅব্স্থিতি করিতেছি, অগৌণে কৈলাস-ভ্রমণ করিতে- বাহির হইব, আর 
বিলম্ব করিব না, চল এখনই চল।” তাহারা আমার কথা. শুনিয়া যাত্রার 
বন্দোবস্ত করিল । অতিরিক্ত যা কিছু খাদ্য ছিল, তাহা মঠে রাখিয়া দিল: 
5, প্রয়োজনীয় শীত বস্তু ও অতি অল্প আহারীয় সঙ্গে লইয়া চলিল । 
আমি লামার কাছে বিদায় লইয়া কৈলাস-ভ্রমণে যাত্রা করিলাম । . -. 
নারোপা-প্রবর্তিত ফিবা সম্প্রদায়ের লোকেরা বামাঁবর্তে এবং জিপ- 
ছুনের প্রবর্তিত নাংবা সম্প্রদায়ের লোকেরা দক্ষিণাবর্তে কৈলাস পরিক্রম 
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করিয়া থাকেন। কারণ মহাত্বা জিপচুন দক্ষিণাবর্ভে যাইয়া কৈল 
উপস্থিত হইয়াছিলেন ৷ নারোপ। বামাবর্তে যাইতেছিলেন, কিন্ত 
কৈলাস পরিক্রম করিতে পারেন নাই । বাঁষাবর্তে ছয় মাইল গমন ক 
পথিমধ্যে পজুগুলফু* নামক স্থানে উভর.লামার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি 
হিন্দুশান্ত্রাহ্থসারে জিপচুনের আবিষ্কৃত দক্ষিণাবর্ত পথে কৈলাস পরিক্রম 
করিতে আরম্ভ করিলাম । কৈলাসে আরোহণ করিতেছি, মন আনন্দে 
পুর্ণ হইতেছে, এঁই আনন্দের বর্ণনা অসম্ভব। কিছু দূর যাইতেছি আর 
বিশ্রাম করিতেছি । এই বিশ্রাম ক্লান্তিজনক নহে । বসিয়া একবার .হৃদয়পটে 
কৈলাসের মানচিত্র অদ্িত করিয়া লইতেছি.আর কৈলাসের সঙ্গে মিলাইয়া 
দেখিতেছি, তাহা ঠিক হইল কি লা। যাইতে যাইতে একটি উচ্চ পর্ধত 
দেখিতে পাইলাম। পর্বতটি কৈলাসের অন্তর্গত । . এই পর্বতের নিয়- 
ভাগে অতি উচ্চ একটি নিশান ঝুলিতেছে। নিশান-দওটি প্রায় 5০০ হস্তের 
কম নহে। আমি এই নিশান দেখিয়া সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম 
“এখানে কি আছে ?* আমার একজন সঙ্গী ও যাত্রী উত্তর করিল, “এই ষে.. 
নিশানের উদ্ধে পর্বত দেখিতেছেন, এইটি শ্মশান ।” এই পর্বটি নিয় 
হইতে প্রায় পচ বা ছয় শত হস্ত উচ্চ, নিয়ে নদী । নদী হইতে পর্বত 
একবারে সোজা উঠিয়াছে, পর্বতের সর্বোচ্চ স্থান সমতল, তথায় বৃক্ষ বা 
তৃণ কিছুই নাই) সেখানে কতকগুলি কাক ও শকুনি বসিয়া আছে দেখিয়া 
মনে যুগপৎ ভয় ও বিশ্বয়ের উদয় হইল । এমন সুন্দর স্থানে এ কি! আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখানে কি প্রকারে মানবদেহ সমাহিত হুইয়া থাকে ?” 
সঙ্গী উত্তর করিল, “যখন কাহারও মৃত্যু হয়, তখন লামার! আসিয়া! গণনা 
করিয়া দেখেন, ইহার ওর্ধদেহিক ক্রিয়া কিরূপ করিতে হইবে। শাস্ত্রে 
রঃ নির্দিষ্ট আছে, “মৃত্যুচিন্ধ দেখিয়া সেইরূপ স্থির- করা হয়।” সকলকেই 
»/ প্রথমতঃ খুঁ নিশানের উর্ধদি্ব্তী পর্বতের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কাহারও 
কাহারও দেহ এ পর্বতে অক্ষুগ্রভাবে রাখা হয়। কাহারও হস্ত পদ কাটিয়া 
অপর-অপর স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। কাহারও শরীরের মাংস পক্ষীদিগকে . 
বিতরণ করা হয়। কাহারও কাহারও হস্ত পদ ও মাথা কাটিয়া! মঠে 
রাখা হয়; তার পর মাংসগুলি শুদ্ধ হইলে নরকপাল দেবালয়ে স্থাপিত করা 
হয় । হন্ত ও পদের নলি পরিষ্কার করিয়া তাহা দ্বারা দেবালরে বাদ্য হইয়া 
থাকে। এই হস্ত ও পদের নলী শঙ্ের স্তায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার 
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শব্দ শঙ্ঘ হইতেও গম্ভীর ও মধুর। যাহাদের অদৃষ্ট মন্দ; যাহারা পাপী, 
তাহাদের দেহকে কোন প্রকার বিকৃত করা হয় না। এ পাহাড়ের উপরেই 
»গ্লাঁধিয়া। দেওয়া হয় এবং কোনও পণ্ড বা পক্ষী .স্পর্শও করে না।” নিম়স্থ 
দেশের ন্যায় এই দেশে মৃত দেহ ভস্মীভূত অথবা সমাহিত হয়না । এই 
'প্রকার মৃতদেহের পরিণাম ইহাদের পক্ষে বৈধ ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা । নরকপাল 
দেবালয়ে রক্ষিত হয় এবং কেহ কেহনরকপাল দ্বারা ডম্বরু প্রস্তুত করিয়া 


থাকেন। | 
শ্ীরামানন্দ ভারতী । 
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কালিদাস অতি সংক্ষেপে রামায়ণ-কখার বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। শ্ীরামচ্্র 
ইডি ভিনি রঘুবংশাবতংস, তাহার পবিত্র চরিত্র ভারতবর্ষে আদর্শ, 
এবং রামায়ণ-কথা। ঘটনাবৈচিত্র্যে কাব্যের অতি উপাদেয় সআাখ্যানবস্ত । 

অথচ এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ।- ইহার কারণ সহজেই প্রতীত হইতে পারে। 

যে অমৃতময়ী কথার বর্ণন! শ্বয়ং বান্দীকি করিয়াছেন, তাহার উপর লেখনী-. 

চান! হছুঃদাহসিকতা। যিনি পরিপক্ক বয়সে.রখুবংশ লিখিতে বসিয়াছিলেন, 

তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন-যে, যে বিষয় বান্দীকি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, 

তাহার বর্ণনায় কৃতিত্ব লাভ অসম্ভব । যখন কবি ভবতৃতি রামায়ণ-কথা লইয়া 

ছুইখানি উতরু্ট নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তখন কাপিদাস কি সে বিষ- 

.য়ের নূতন মর্নোহর বর্ণন! করিতে পারিতেন না ? এ কথার বিচার করিতে 
হইলে, ভবভূতি এবং কালিদাসের উদ্দেশ্যের বিচার করিতে হয়। ভবভৃতি 

পরিবর্তিত সমানের সমক্ষে, রামচরিত্রের'নূতন আদর্শ গড়িয়া, জগতে অতুল্য 

কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া গ্রিয়াছেন ; তাহার রামায়ণ, বান্দীকি-বর্ণিত কথা 

ত অনেক শ্থলেই স্বতন্ত্র । এ কথাটি বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে, স্বতন্ত্র 

দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয় ) কিন্তু এ বিষয়টি, আমার স্সেহাম্পদ শ্রীমান সতীশ 

- চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, স্ব প্রণীত “ভবভুতি” নামক. স্থরচিত গ্রন্থে, বিশেষ ভাবে প্রদর্শন 
করিয়াছেন। কালিদাস নূতন আদর্শ গড়িবার চেষ্টা করেন নাই? সর্ধ 


৫০ 
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সাধারণের নিকট রামায়ণ যে ভাবে পরিচিত, তাহাই- অবলম্বন -রুরিয়? 
আপনার-কাব্যের উদ্দেস্ত সাধন করিয়। গিয়াছেন-।- এ উদ্দেস্তের রিষর, 
বহু পূর্বে বিশেষ ভাঁবে-লিখিয়াছিলাম.।' প্রচলিত, প্রবাদ অঙ্গসরণ না করিলে? 
ক্লালিদাসের অভীষ্টসিদ্ধি হইত-না। কারণ সর্কত্তগৃহীত-পুরাতন, কথা হইতে), 
‘যদি সম্লীতির ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যাখ্যা অধিক চিত্তাকর্ষক; 


হয়। এই জন্ত কালিদাস গ্রন্থারস্তেই অঙ্গীকার করিয়াছেন): :, লেঃ 
* “অথবা কৃতবাগ্দ্ধারে বংশেহশ্িন্‌ পূর্ববস্থরিভিঃ। টি 
মণৌ.বজ্রসমুৎকীর্ণে হুত্রন্তেবাস্তি মে গতিঃ ॥” | ৰ 


অন্ত যে সকল কবি বান্দীকি-বর্ণিত কথা লইয়া -কাব্য রচনা করিয়াছেন; 
ভবভূতি ভিন্ন তীহাদিগের কাহারও কাব্য, যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিতে পারে; 
নাই। ৰান্দীকির রচনা, জগতে -এমন অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের সুষ্টি করিয়াছে) 
যে সুধু ও রামায়ণ খানির আশীর্ববাদে, ভারতগৌরব চিরদিন অক্ষ থাকিরৌ 
সীতার সৃষ্টি, সমগ্র জগতের মধ্যে যে কি প্রকার মহিমামরী, তাহ! একটু 
বিচার করিলেই বুঝিতে পারা! যাইবে । রাজি 

আদি কবি ব্ৰহ্মা । তাহার পর এই মর-জগতে বাশ্ীফি এবং বেদধ্যনি ! 
প্রকৃত কবি, বলিয়া ভারতসমাজে চিরপৃজ্য। তাই কর্ণাটরাজ্প্রিয়া কবির: 
নাম উল্লেখ করিতে গিয়া! বলিয়াছিলেন, “একোতুন্নলিনাঁৎ ততোহপি পুলিনাৎ” 
ব্দ্দীকতশ্চাপরঃ।” বান্মীকির মাহাত্ম্য, জগতে স্ুপ্রতিষ্ঠিত-হইলেও, একালে 
হোমরের ইলিয়ডের সহিত-না কি রামায়ণের তুলনা হইয়া থাকে, সেই অন্ত 
সেই কথাটার উপলক্ষে, সীতা-সষটির অতুলনীয়তা-ও বিশেষত্ব বুঝিতে চা 
করিব। 

এ দেশীয় সহি, গ্রীক জাতীয় সৃষ্টির অনুরূপ-নছে 3 পীর 
ভারতবর্ধীয় কাব্য-শিল্ন এবং প্রয়োগবিজ্ঞান, সম্পূর্ণ বিভিন্ন । *এই জন্তু প্রায় 
সাধারণতঃ ইউরোপীয় কাব্যাদির সহিত ভারতীয় কাব্যাদির তুলনায় সমা- 
লোচন! সম্ভবপর নহে। এই প্রভেদ বিশেষ করিয়া বুঝাইবার আমার 
ক্ষমতা নাই । বিশেষতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের সহিত সে রথার-কোনও,সম্পর্ক নাই। . 
কেবল তুলনা দ্বারা সীতাস্থষ্টির বিশেষত্ব দেখাইব । - ১ 

হোমরের হেলেন, কোমল-সৌন্দ্য্য-পরিশোভিতা) এবং. দৌনগযোলুপের: 
প্রলোভনের বন্ত। কিন্তু সীত! সতীত্বাপ্সি-বেহ্তিত! দেবীমুর্তি- এবং ভজপুজ্য1'/ 
হেলেন পারিসের -উপপত্ঠী ; এবং ভাগ্যচক্রে তাহার প্রতি -অনুরাগিনী ৮ 
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গ্রীকবীরশ্রেষ্ঠ,। হেলেনের: রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন ; হেলেনের চিত্ত- 
বৃত্তিও; মানিলমের বার্তাবহ জানিয়াও, সেই বীরের, প্রতি প্রধাবিত হইয়াছিল ॥ 
কিন্তুছূ্দাস্ত দশানন, প্রলোভনে পড়িয়া সীতাকে অপহরণ করে নাই ; দাদ্‌ 
তুলিবার, জন্ত চুরি করিয়াছিল। রাম ভিন্ন যে কেহ তাহাকে দেখিয়াছে, 
স্ত্রী হউক : পুরুষ, হউক, সকলেই- দেবী বলিগ্না তাহার চরপতলে প্রণত হই: 
যাছে। সতীত্বনাশ যাহার নিত্য ব্যবসায় ছিল, সেই হূর্ত্ত রাবণ পর্য্যস্ত ও" 
সতীত্বাপ্রিরক্ষিতা সীতার অঙম্পর্শ করিতে সাহসী হয় নীই। রাবণের 
দুর্দশার সময়ে তাহার মন্ত্রী তাহাকে' বলিয়াছিলেন, "গতিত্রতায়াস্তপসা নূনং 
দৃগ্ধোহসি' মে প্রভো1 1” হেলেনকে যখন পারিসের গৃহ-বাতায়নে সমরদর্শন-- 
তৎপর! দেখিলাম, তখন তিনি সেই অতুলসৌন্দর্্যভূষিতা, এবং. পারিসের- 
' গৃহলক্ষী । কিন্ত লঙ্কারাজ্যে, সীতা, “সর্বলঙ্কাবিনাশিনী কালরাত্রি” বলিয়া! 
‘ বৰিতা। সুন্দরাকাণ্ডের উনবিংশ সর্গের ৬ষ্ঠ শ্লোকে আছে £-- 
"মলমগ্ডনদিদ্ধঙ্গীং সওনার্হামসওনাম্‌। 
ম্বধ।লী পন্কদিক্জেব বিভাঁতি ন বিভাঁতি চ ]- 
াকি-মোহ আছে জানি না; ফিরিয়া ফিরিয়া; কতবার যে পড়িয়াছি, তবুও সাধ 
মিটিল..না। সতীত্বশোভিত সৌন্দর্যের: 'এমন. মধুর বর্ণনা আর কোথাও, 
আছে কিন! জানি লা। 
= হলেন. উপভোগের সামগ্রী ; তাই মানি ভাতে পুনর্বার গ্রহণ 
ক্রিলেন। কিস্তু'সীতার অৃষ্টে অগ্নিপরীক্ষা ঘটিল। অগ্নিপ্রবেশের সময় 
সীতাদেবীর. মুখে যে বাক্যগুলি উচ্চারিত. হইয়াছিল, তাহার কাছে হুতা:. 
শন হীনপ্রভ্ভ ; কাজেই সে দেবীমুর্তিকে দ্ধ করা, অগ্নির সাধ্যাতীত।. . যুদ্ধ, 
কাণ্ডের ১১৬শ.মর্গটি যেন অগ্নিময় বলিয়া মনে হয়। এই দেখুন £-- 
৮ “যথা মে হ্বদয়ং নিত্যং নীপসূ্র্পতি রাযবাৎ রা I 
নিতে তথা. লোকন্ত সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবক । 
এড .. বধা মাং গুদ্ধচাবিত্ৰাং দুষ্টাং জানিতি রাঘবঃ 


তথা লোক সকষী মাং সব; পাতু পাবৰু ৷ 
ইত্যাদি । 


EE সৃতীত্ববিষয়ে ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে হউক, অচেতন অবস্থায় হউক, অথবা অন্ত যে কোনও প্রকারে 
হউক, পরপুরুষ-স্পৃষ্ট হইলেই ,মতীত্ব ধ্বংস 'হইল-_ইহা! ভারতবর্ষের আদর্শ । 
এইজন্ত যে কোনও প্রকারে কোন-অবিবাহিতা' রমণী পূরুষ-সংস্পৃষ্টা . হইলেই, 
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৩৯৮, I সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ৭ন সংখ্যা ।'" 


নিখু'ৎ সতীত্ব বজায় রাখিবার জন্ত, আস্থর, পৈশাঁচ প্রভৃতি বিবাহ, হিন্দুসমাঞ্ে - 
বিবাহ বলিয়! গ্রাহ্য হুইয়াছে। ইউরোপীয় ব্যবহারশাস্ত প্রণেতৃগণ ইহার 
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে না পারিয়া আমাদের পূর্বপুরুষদিগের ঘাড়ে অনেক বর্ধরঅত্র 
বোৰা চাপাইয়াছিলেন। যাহা হউক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদান বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং শ্রীযুক্ত গোলাপচন্ত্র শাস্ত্রী এই ছুই মহাত্মা আমাদের সে; কলঙ্ক মোচন 
করিয়া, ব্যবহারশান্ত্রপ্রণেতাদিগকে ইহার প্রন্কৃত তথ্য বুঝা ইয়া দিয়াছেন । 

জিতেন্ডিয়ত্ব-লাঁভের উপর যদি সাংসারিক নকল সম্পদ নির্ভর করে, তবে 
নিশ্চয় বলিতে পারি, রাঁমায়ণ-পাঠ পরম পুণ্যলাভের সোঁপান। এই রামায়ণ- 
পাঠের ফলস্বরূপ লঙ্কাকাণ্ডের শেষে যাহ। উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্ণে বর্ণে 
সত্য বলিয়া মনে হয় £-_ 

*শ্রুত্বা শুভং কাব্যমিদং মহার্থং 
-. প্ৰাপ্তি সর্ব।ং ভুবি চার্থসিদ্ধিং। 
আয়ুষযমারো প্যকবং যশস্কং 
সৌন্রাত্বকং বুদ্ধিকরংগুভধচ ।” 

কেবল যে সীতাঁচরিত্রের অভুলনীয়তাই বুঝিলাম, তাহা নহে; বান্দীর্ক্ধি- 
বর্ণিত বিষয়ের কাব্যোচিত বর্ণনা! না করিয়া যে-কালিদাস বুদ্ধিমত্তার. পরিচয় 
দিয়াছেন, ইহাতে তাহাঁও বুঝিতে পারি । 

কালিদাসের সময়ে শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া a 
হইতেছিলেন ; এলন্ক দশম সর্গে রামাবতার-মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। এই 
রামাবতার-বর্ণনার উপলক্ষে কবি যে দেবস্তোত্র লিখিয়াছেন, তাহা কাব্য-- 
রসিকের নিকট যেমন মনোহর, ভক্তিপরায়ণ উপাঁদকের নিকটও তেমনই. 
প্রাণস্পর্শী। আমার যতদুর স্বরণ হয়, তাহাতে এ দেশের অন্ত কোনও কাব্যে 
দেবভজি-প্রণোঁদক, সর্বশ্রেণীর উপাদকের উপযোগী শ্লোক রচিত হয় নাই। 
অন্ততঃ প্রসিদ্ধ ষট, সহাকাব্যের মধ্যে কোথাও নাই। শিশুপাঁলবধ, নৈষধ- 
চরিত, কিরাতা্জ্জুনীয়, কিম্বা ভট্টকাব্যে নাই। অবশিষ্ট ছুই খানিই কালি- 
দাস-রচিত। কুমারসম্তবের দেবস্রোত্র, দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ; অথবা কুমার- 
সম্ভব কাব্য থে হ্রপার্কতীসপ্বিলনচ্ছলে সৃষ্টির দার্শনিক তত্বের অভিব্যক্তি” 
তাহারই আভাষ প্রদ্ান। ধর্ম্মশিক্ষার নামে ধর্মশিক্ষ। প্রায়শঃ তিক্ত হয়; 
এইজন্ত এই কাব্য-কৌশল প্রশংসনীয়। একাদশ সর্গের নাম সীতার বিবাহ 
বর্ণন। কিন্তু ইহাতে সীতাবিবাহের মূল কথা কয়েকটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে 


কাৰ্তিক, ১৩.৮ । | রঘুবংশ । ৩৯৪. 


মাত্্। বিশ্বামিত্ৰ আসিয়া! - দশরথের নিকট যখন রামলক্মপকে রাক্ষসবধের 
জন্ত যাচ্ঞা করিলেন, তখন, দশরথের অনভিমতি, বিশ্বামিত্রের বিচার প্রভৃতি 


~~ অনেক বিষয় রামায়পে বর্ণিত আছে। কিন্ত কালিদাস তাহা এক শ্লোকে শেষ 


করিরাছেন | বিশ্বামিত্র প্রার্থন। করিলেন, এবং রাজা দশরথ তাহ! পূর্ণ 
করিলেন ; এইমাত্র। তাড়াতাড়ি রাক্ষদবধ ও বিবাহ সম্পন্ন হুইয়া গেল; 
,কেবল রামমাহাস্ম্য দেখাইবার জন্ত পরগুরামের উপাখ্যান অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত 


" ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। সমগ্র গল্পটি নিতাস্ত না বলিলে নয বলিয়া, ঘাদশ 


দর্গে, লঙ্কাকাণ্ডের শেষ পর্য্যস্ত; পরবর্তী সকল ঘটন! উল্লিখিত হইয়াছে । 

তাহার পর শ্রীরাঁমচন্দরের অধোধ্যা-প্রত্যাবর্তন। এই সর্গটি কাব্য- 
সৌন্বধ্যে সবিশেষ অলম্কৃত। রামায়ণের ১২৩ শ সর্গে, যুদ্ধকাঁণ্ডে, অগ্নিপরীক্ষার 
পর রাঁমসীতা বিমানারোহণ করিলেন, ইহা বর্ণিত আছে। কবি কালিদাসও 
তাহাই লিখিয়াছেন। কিন্তু বান্দীকি বিমানারোহণ করাইয়! রাঁমকর্তৃক 
সীভাদেবীকে€কবল লঙ্কাপুরী দর্শন করাইয়াছেন; কাজেই সুবিধা পাইয়া, 
কবি কালিদাস লঙ্কাপুরীর বর্ণন! না;করিয়!, লঙ্কার পরবর্থী পথের বর্ণনা করি- 
স্াছেন। যখন সীতাদেবীকে হারাইয়। রামচন্দ্র বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়! 
ছিলেন, তখন শোকবিহ্বলচিত্রেই সে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন। স্ৃতরাং 
সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারেন নাই। বান্মীকির বন-বর্ণনা* সেই সময়ের 
বলিয়া, কালিদাস বনভূমির সৌন্দর্য্য, উপভোগ-ক্ষম করিয়া উহ শ্রীরামচন্দ্রের 
লয়নপথে ধরিয়াছেন। ছুঃখাস্তে পূর্বহঃখস্থতি কেমন সুখবর্্চন করিতেছে, এই 
অনুপম বর্ণনায় তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে । যেজাতির সাহিত্যে এমন মনোহর 
প্রাকৃতিক সৌনার্য্যের বর্ণনা, আছে, সে জাতির সাহিত্য অক্ষয় এবং অবিন- 
শ্বর। সেই ছায়াপথের মত প্রসারিত ফেনসংলগ্ন সেতু, সেই ফেনিলামুরাশি, 
সেই মেঘনির্ঘুস্ত শরতের আকাশের মত নীল বারিরাশির উপর প্রশ্ফুট চাক- 
তারকার মত নুত্যরশ্রিসম্পাত, সেই অয়শ্চক্রনিভ লবপা্ুরাশির তমাল- 
তালীবনরাপ্দিনীলা সুদূর বেলা-ভূমি, সেই কেতকরেণুপুর্ণ বেলানিল, চির- 
কাল সাহিত্যসেবকদিগের আননাবর্ধন করিবে। সমগ্র ত্রয়োদশ সর্গ এত 


-”সৌনাধ্যপূর্ণ যে, পুনরুক্কি থর! তাহাব পরিচয় দান কর! অসাধ্য । 


জ্রয়োদশ সর্গের শেষে কবি কালিদাস লিখিয়াছেন যে, সাধু ভরতের 
ক্যে্ঠানুবৃত্তিনিতত জটাযুক্ত শিরোদেশ, সীতাদেবীর চরণসংলগ্ন হইয়া পবিত্র 
হইল। যিনি সাধু নহেন, তিনি সে চরণম্পর্শের অধিকারী নহেন। ভগ” 


8:৩৩ সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখা।।. 


বান করুন, আমরা যেন ভারতের প্রাচীন গৌরবের পুনরভ্যুদয়ের ব্রত গ্রহণ 
করিয়া একদিন ভরতের মত, সতীত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণস্পর্শের যোগ্য 
হই। কিন্তু হায়, সেদিন কবে আসিবে? দেবি জানকি, কবে তুমি 
পতিত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ধর্ম্পথত্রষ্ট জাতির মন্তকে তোমার: চরণ স্থাপন টিন 
এ জাতির উদ্ধার সাঁধন করিবে? 

শবিয়চন্ত্র মজুমদার। 





1 চণ্ডীদাসের “জীরাধার কলক্কভগ্জন” | 


প্রাচীন কালে বাঙ্গালীদের কোন সাহিত্য ছিল না, এখন এ কথা আর কেহই 
বলিতে পারেন নাঁ। বিগত কয় বৎসরের গবেষণায় বলের বিলুপ্তপ্রায় 
সাহিত্য-গৌরবের যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহ! দ্বারা রেবল: 
আমাদের অতীত সাহিত্য-প্রিক্নতাঁর সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে এমন নহে,এই; 
অতীতকালীন সাহিত্যের অংশ বিশেষ আমরা জগতের, সাহিত্য প্রদর্শনীর্তে 
প্রদর্শন করিয়া প্রশংসালাভ করিবারও অধিকারী হইয়াছি। বর্তমান। 
বঙ্গভাষা গঠনের প্রাক্কালে যদি "আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অবহেলিত না! 
হইত, তাহ! হইলে আমর! আমাদের পূর্বপুরুষগণের আরও অনেক' অমূল্য 
সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিতাম। দুঃখের বিষয়, এইরূপ অনেক সম্পত্তি- 
হইতে আমর! আজ চিরদিনের নিমিত্ত বঞ্চিত হুইয়াছি। এতদ্বারা আমা-' 
দের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বর্ণনা অপেক্ষা কল্পনা করাই অধিকতর, 
সহজ । যাহ! হইবার হুইয়! গিয়াছে, তাহার জন্ত এখন আক্ষেপ কর! অরণ্যে' 
রোদন বই আর কিছুই নহে। এখনও যাহা অবশিষ্ট- আছে, তাহার পঙ্ক! 
সকলের সমবেত চেষ্টা আবশ্বুক। অনেক সাহিত্যপ্রিয় শ্বদেশহিতৈষী' 
ব্যক্তি এখন প্রাচীন সাহিত্যাহ্থশীলনে নিরত হইয়াছেন, ইহা অতি আনন্দের 
কথা বটে; কিন্তু দেশের আয়তন ও লোঁকদংখ্যার তুলনায় তাহাদের সংখ্য! 
কিছুই নয় বলিলেও বলা যার। ছুই চারিজনের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর” 
নির্ভর কাঁধয়া নিশ্চিস্ত থাকিলে, এখনও যে গুলির উদ্ধার হইতে পারিত, 
তাহাও চিরদিনের জন্ত কালের অনস্ত গর্ভে স্থানলাঁভ-করিবে, এই কথাটুকু, 
যেন-আমাদের সাহিত্যপ্রেমিকমাত্রেরই -স্বর্গ থাকে । টি ও 





|) 
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- বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন পুধি - পাওয়া যাইতে পারে । সেইগুলি 
সমস্তূই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা সহজ কথা নয় বটে, কিন্ত তৎসমস্ত 
আলোচনা করিয়া দেশের ও সাহিত্যের ইতিবৃত্তের উপকরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ 
Fr করা কিছুই অসাধ্য বা অসম্ভব নহে। তবে এই পুথি ও উপকরণরাশি সংগ্রহ 
করা! বিশেষ শ্রমসাধ্য কাজ বটে। কিন্ত কিঞিম্মাত্রও্ড কষ্ট স্বীকার ও 
ধৈর্য্যাবলম্ঘন ন! .করিলেই ,বা. এইরূপ মহৎ কার্ধ্য কিরূপে সাধিত হইতে 
পারে? জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন কখনও. কোনও জ্রান্তির প্রকৃত উন্নতি 

হইতে পারে না, এ কথা আমাদের সকলেরই সর্বদা প্ররণ ,রাখা.উচিত। 
বঙ্গের আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস, বঙ্গীয় সাহিত্যামোদিগণের হৃদয়ের 
দেবতা। তাহার ষে সঙ্গীত, "কাণের ভিতর দিয়া মন্ুমে” পশিয়া, প্রাণ 
আকুল করিয়াছে, বঙ্গে তাহা কেহ ভুলিতে পারিবেন কি? এ হেন মহাত্মার 
ভণিতাযুক্ত নুতন কোনও পদ বা কবিতা দেখিলে কাহার না হৃদয় আনন্দে 
নাচিয়া উঠে? তাহার কোন কীর্তি যদি অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত থাকে,তাহাও আমা- 
দের ঘোর কলঙ্কের কথা । এই সুদীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার পর এখন আমর! বঙ্গীয় 
যসেবিগণকে চণ্ডীদাসের *্্রীরাধার কলঙ্কভৃপ্তন” সম্বন্ধে ছুই একটি কথ! 
শ্তনাইব। কিন্ত এই চণ্তীদাস, আমাদেরও সেই শ্বভাবকবি .চিরপ্রিয় চণ্ডী দাস 

কি না,,সে বিষয়ের মীমাংসা আমরাও এখন করিয়া উঠিতে পারি নাই। 

প্রকৃতির রম্য নিকেতন চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যের.এত উপকরণ 
আছে যে,ছুই, এক জনের জীবনব্যাপী-পরিশ্রমেও তাহার সম্যক্‌ .উদ্ধার-সাধন 
হইতে পারে কি-না, বল! যায় না। শ্বদেশীয় কবিদ্দিগের কীর্তি ভিন্ন বিদেশীয় 
মহাজনদেয় কীর্তিকলাপও এখানে বিস্তর পাওয়া যায় । ইহা ছার! জানা 
যাইতেছে যে, সাহিত্যবিষয়ে চট্টগ্রাম প্রাচীনকালে বড় পশ্চাৎপদ'ছিল .ন!; 
অধিকস্ত.তর্ধকালে এই স্থান বিস্তর কবি ও পদকর্তার জন্মভূমি ছিল। '' তখন 
সুদ্রাষন্ত্রের প্রভাব. ছিল না, সুতরাং অন্ত স্থানের লোকের রচিত গ্রনস্থাদি এখানে 

.এত অধিক পরিমাণে কিরূপে প্রচারিত হুইল, জানিতে কৌতুহল জন্মে। 
চণ্ডীদাসের পদগুলি এখন প্রকাশ্তি হুইয়াছে। এখনও কত অপ্রকা- 
"-শিত আছে, কত-ব| বিনষ্ট হইয়াছে, কেহ বলিতে.পারে না।- তাহার রচিত 
পদাবলী ভিন্ন তিনি অন্ত কোনও,কাব্য রচনা-করিয়াছিলেন কি-না, ভাব 
এ পধ্্যন্ত.জান। না. গেলেও, তাহার রচিত অন্ত কোনও কাব্য যে দ্বিল, আল- 
কালকার সাহিত্য-সমাজ এরূপ অনুমান করাও অস্ত. মনে করেন না। 


শু০২ - সাহিত্য । ১২শ বৰ্ষ, ৭ম সংখ্যা 


উপরে 'জীরাধার কলঙ্কভঞ্জন’ নামক যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে 
চণ্ডীদামের এই ভণিতা ছুইটি পাওয়া যাইতেছে £-. 
| (১) “চণ্ডীদাসে বোলে সার । ee. 
কৃষ্ণ গতি সভাকাব ॥" 
(২) “্যশোদাএ দিল বৃষ প্দামের কোলে। 

" ব্লাধাকৃক্ণ পানে চাইআ চণ্ডীদাসে বোলে ॥* - 
আই ভণিতা দুইটি ভিন্ন ইহাকে চণ্তীপাসের রচিত ব্লিবার পক্ষে আমাদের 
আর কোন প্রমাণ নাই । প্রত্বতত্বালোচনা বড়ই, দুরূহ কাজ, বিশেষতঃ 
ভারতীয় ইতিহাস ও নাহিত্য সম্বন্ধে । নামের সাদৃষ্ঠ মাত্র দেখিয়াই কোনও' 
গ্রন্থ কি পদবিশেষকে কোন শ্বনামপ্রসিত্ধ মহাজনের বলিয়! বিবেচনা করা, 
সুযুক্তিসঙ্গত নহে | এমন হইতে পারে, প্র নামের অন্ত কবিও ছিলেন । আবার: 
তথন তখন অনেক নগণ্য ব্যক্তি নিজে কিছু রচনা করিয়া, কোনও. প্রসিদ্ধ 
মহাত্মার ভণিতা দিয়া তাহ! চালাইয়! দিবার চেষ্টা করিতেন । এই ‘কলঙ্কভঞ্জন” 
দন্বন্ধেও আমাদের মনে সেরূপ সংশয়ের উদয় না হইতেছে, এমন নহে । '- 


তবে ইহা আমাদের পরিচিত প্রিয় চণ্ডীদাল কবির কি না, কিরূপে 
'জানিব? এই পৰ্য্যন্ত বঙ্গভাষায় একাধিক ‘চণ্ডীদাস’ কবির আবির্ভাব পরিজ্তাত 


হুই নাই এবং চ্ডীদাসের মত কোমল সুরে বীণা বাজাইবার লোকও বঙ্গভাযার 
আর দ্বিতীয় আবিষ্কৃত হন নাই। এই দুইটি কথা চিন্তা করিলে, ‘কলঙ্কতপ্রন’ 
খানি তাহারই লেখনী প্রশ্থত বলিয়া মনে করিলেও, করিতে পারা যাকস। এই 
গ্রন্থথানি পাওয়া যাইতেছে চট্টগ্রামে, জার চণ্ডীদাসের জন্মস্থান হইতেছে 
বীরভূমে। কেবল তখনকার কালে কেন, এখনও উভয় স্থানের মধ্যে বিরাট 
ব্যবধান ! পূর্ববঙ্গের একজন কবি বীরভূমের্ একজন কবির ভণিতা দিয়া গ্রন্থ 
চালায়! দিবার জন্ত প্রলুব্ধ হইতে পারেন কি না, ইহা বিচারশ্করিয়া দেখা, 
উচিত। চণ্ডীদাস্রে কবিতা যেন শ্বভাবের কোমল উৎস হইতে স্বতঃই বিনিঃ- 
তত হইয়াছে । এই কলঙ্কভধনের অনেক স্থানেও আমরা সে ভাবের পরিচয় 
পাই। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই, আমর ইহাকে উক্ত সছাত্মারই কীর্তি 
বণিয়৷ নিরূপিত করিতে চাই। প্রাচীন কাব্যাদি যে সকল অদ্ভুত উপায়ে তখন 
দেশদেশাস্তরে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থের চট্টগ্রামে প্রচার 
কিছুই অসম্ভব লহে। অনুসন্ধান করিলে, বীরতুমে বা তম্নিকটবর্তী স্থানেও 
যে ইহ! মিলিবে না, এ কথাই বা কে বলিল? 


কার্তিক, ১৩*৮। চণ্ডীদাঁসের “রাধিকার কলঙ্ক ভগ্ন” । ৪০৩, 


“কলক্কভঞ্জনের' প্রথম ভিন পাত পাওয়া যার নাই বলিয়া ইহার আরস্ক 
কিরূপ তাহা জানিতে পারি নাই। শ্রীকৃষ্ণের কপটমৃচ্ছণপনোদনের জন্ত 
অসুনা হইতে রম্ধ'মরী কলমী করিয়! সারি আনয়ন এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 
বিষয়) সুতরাং প্রথম তিন পাতের অভাব স্বত্বেও ঘটনা বুঝিতে কোন ব্যাঘাত 
হইবে না। যে হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহ! এত কদৰ্য্য ও ভ্রান্তিসস্কুল 
যে, পাঠোদ্ধার করিতে আমাদিগকে বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। তাহাও 
স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ ব পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ হয়। প্রন্থখানি যে অতি 
সুন্দর ছিল, তাহ! দৃষ্টিমাত্রেই বলা যাক্স। ইহার ছন্দ বঙ্গ ভাষায় অভিনব, 
“রাধিকার মানভঙ্গে'র অনুস্থত ছন্দেব প্রায় অনুক্ূপ । মনে হয়, এইরূপ 
ভক্তিরসাশ্রিত কাব্যের পক্ষে এই ছন্দই বিশেষ উপযোগী। দুঃখের বিষয়, 
ল্রান্তিল্লালে বিজড়িত বলিয়! ইহ! উপভোগ করিতে রসভঙ্গ হয়! এই জন্ত 
কোন একটি স্থান হইতে উদ্ধত করিয়া পাঠকগণের কৌতুহল চরিতার্থ 
করিতে পারিতেছি ন!। নিম্বে যাহ! উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা হইতে 
পাঠক মহাশয় দেখিবেন, অকারণে ইহাকে আমরা চত্ডীদাসের রচনা 
বলি নাই। 

. জটিল! কুটিলার অক্কৃতকার্য্যতাঁর পর ঞ্রম্তী রাধিকাকে জল আনিবার 
জন্ত অনুরোধ করা হইলে 


প্রাধে বোলে বশে।দাএ বোলে বাঁধ! শুনহ বচন । 
কলঞ্চিনী হইযাছি আমি সব লোকের ঠাঞি। জল আনি রক্ষা কর কান।ইর জীবন | ধুএ 
কেমতে আনিব জজ যমুনাতে ঘাই॥ ধু! ভূমি বহি কে মোর আছে। 
নিবেদি তোমার ঠাই, কৈব দুঃখ কাব কাছে ॥ 
আমার সমান কলক্ষিনী নাই ॥ ঘশেদাএ লৈল কৃষ্ণ রাধ! যাএ জলে । 
মনের ভুঃখ নিবাবিতে যাই যার ঘরে। - চৌতিশ অক্ষরে স্তব করে যাদবেরে ॥ ধু! 
শুামকলঙ্ষিনী খোঁলি খোট! দেহি সাধে বোলে ও তগবান ! 
মোৰে । ধু । তোমার পাদপন্্ বহি গতি নাহি আন ধু 
দুঃখ নিবেদিতে যাই, তোমাব চরণ করিছি সার। 
বোলে আইল কলক্ষিনী রাই ॥ আপন গুণে মোরে কর পার ॥ 
* সতৃক যুক্ত হৈয়া আসি যাব ঠাই খুজি পানি! তবাও তরাও মোবে নাও ডুবিক্। রহিল। 
সেহ বেলে এ আইল রাধ! কলঙ্ষিনী ॥ জগত ভরিয়! মোব কলঙ্ক রহিল ৫ ধু। 


যদি ষোবে না তবাবে। 
নামের মহিস? যাবে ০৮ 


৫১ 
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আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হস্তলিপিখানি বড়ই কদর্য; অনেক স্থলেই 
উলট পালট হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । লিপিকর কারদাজি' 
করিতে যাইয়! এই হুন্দরগ্রস্থানি সাটা করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বোধ, 
হইতেছে ‘রাধিকার মানগঙ্গে'র মত ইহার গতি ও সংখ্যা নির্দিষ্ট ছি 1771 


ইহার শেষ এইরূপ: + Th 

. 7 শ্যদি তোমায় দয়! ধাকে। , .. রান্নার 

০. “পুত্র দান দেৱত সৌকে ৫... এ. দহ প্রেমে হরবিত হৈল, সর্বজন .. 

শুনিয়া, রাণীর বাদি, কহে রাধে সুবদনী, . রাধে গোবিন্দ পাইল) ও 
লৈয়া যাও তোসার গো নন্দন। ভক্তের আনন্দ হইল । রে 

কৃষ্ণচল্রোর মুখ দেখি, রাধার অন্তরে সুখী, সবে হরি হরি বোল। '. 

j করিলেক চরণ বন্দন " রাখে গোবিন্দ পাইল "| 


“ইতি রাধার 'কলক্কতগ্রন সমীপ্ত। ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ মাহে ১৮. | 
ফাঁস্তন রোজ বুধবার বৈকাল বেলা । এই বৈইর মালিক শ্রীকাশীনাধ দেয়- ' 
দাঁস গীছরে রাম মোহন চৌধুরী 1? পুথি খানি সম্ভবতঃ আনোয়ারা গ্রামেই ' 
নকল হইয়া থাকিবে। | - ২ 
প্রাচীন কীটদষ্ট-কাগলের মধ্যে চ্তীদাসের ভণিতাযুক্ত নিয়োদ্ধত পদটি । 
পাওয়! গিয়ুুছে। ইহা কোন্‌ চণ্ডীদাদের কে বলিবে? তবে দেখিলেই ' 
উহ! আমাদের মহাকবির রচিত বলিয়া বোধ হয়। ‘চণ্ডীদাস' গ্রন্থ উহা 
পাওয়া যায় না। গীতটি এইঃ-+ টি, 


- সুখের সায়রে, ছুঃখ উপজিল, '' অম্বৃত বলিয়া, যি ae 
ভাঙ্গিল যৌবন মোর । চলিয়। পড়িমু দে॥ dl 
আপনা জানিয়, পিরীতি করিলাম,  আপগনা ভাবিয়া পিরীতি করিলামি,? 
যদুয়| হইল পর ৷ 0 পর কি আপনা হয়। | ie 
হুজন দেখিয়া, . পিরীতি করিলাম, মিছা প্রেম করি, কাম কানি মি, 
কুজন বোলিবে ০2788 ছ্বিজ চণ্ডীদাস কয় 





বি 


bl 


আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় চীদাসতক্ত। ছজ্জন্ত, তাহার প্রতি যদি 
আমরা এই প্রবন্ধ উপলক্ষে অন্তায় অঙ্গরাগিতা দেখাইয়া থাকি; অন্ত 
পুর্ববক তাহা আমাদিগকে কেহ দেখাইয়া! দিলেই; ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতে 
প্রস্তত আছি। এই গ্ৰন্থ তাহার হউক আর না হুউক, তাহার বা 
দেখিয়া অবধি ইহার প্রতি আমাদের কেমন একটি শ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে 
এই অন্ত ইহ! অমুল্যরত্বন্বরূপ যত্রে রক্ষা করিয়াছি। ৰ 
». ০০০?  জীআবছুল করিম। 1 
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রি ৪8০৫ 
৮.১... বক্ষে নীল ০ 2). 


'অল্প:সবয়ের_ ব্যবধানে সুইটি ঘটনা ঘটা গিয়াছে। প্রথম বঙ্গে নীলের 
ব্যবসায় বিলোপোম্ুখ লক্ষ্য করিয়া তাহার হিতকল্পে কি করা যাইতে পারে 
সে কথার, আলোচনার অন্য বেঙ্গল গভর্মেন্ট বর্তমান বর্ষে ৭৫,০*০২ টাকা 
ব্যন়্ চুর করিয়াছেন । দ্বিতীয়_-বড় লাটের মস্ত্রণাসভায় আসামের কুলী- 
আইন বিচারের দিন এই বাঙ্গালা গভর্মেন্টের কর্তা সার জন উডবার্ণ 
অনুপস্থিত ছিলেন। যে দিন আসামের জঙ্গলে অত্যাচারপীড়িত কুলীর 
পক্ষ অবলন্বন করিয়া আসামের চিফ কমিশনর মিষ্টার কটন সৎ সাহসের 
পরিচয় দিয়া ভারতবাসী প্রজামাজ্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন, সে, 
দিন ছোটলাট মন্ত্রীসভায় ছিলেন না। হইতে পারে কাঁকতাঁলীয়বৎ এই 
ছইটি ঘটনা পরস্পরের সহিত সম্বনধশূন্ত ; কিন্ত দুষ্ট লোকে বলিতেছে, 
7 উড ঘটনাই বঙ্গের ছোট লাঁটের “কর”-প্রীতির পরিচায়ক । প্রথম 
ব্যাপারে নীল-কর ও দ্বিতীয় ব্যাপারে চা-কর তাঁহার দেহের পাত্র ॥ 
উভয় ঘটনাতেই ছোট লাট এক মূল নীতির অনুসরণ করিয়াছেন,_. 
গীর্ণ সীমাবদ্ধ সম্প্রদায়ের শ্বার্থের অন্ত দেশের জনসাধারণের দ্বার্থের 
অবহেলা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, সত্য বটে নীগ এ দেশের একটি : 
পুরাতন ব্যবসা, তাহার বিলোপনিবারণকল্পে চেষ্টা , প্রশংসার্ঘ ; কিন্ত 
বঙ্গদেশে অনেক পুরাতন ব্যবসা লোপ পাইয়াছে বা পাইতে বসিয়াছে, 
গতর্মেন্ট সে সকলের জন্ত কি করিয়াছেন? নীলকরগণ যুরোপীয়-তাই 
এ দেহাতিপয্য । রসায়নের উন্নতিই নীলের ব্যবসাবিলোপের সর্বপ্রধান্‌ 
কারণ। ব্যক্িতজীবনীশক্তি মরপাহত রোগীকে উত্তেজক ওঁষধ সাহায্যে 
১ জীবিত রাখা যেমন অসম্ভব, গভর্মেন্টের এই পচাত্বর হাজার টাকার চাড়া 
দিয়া নীলের বিখৌতভিত্তি জীর্ণ ঘর খাড়া রাখাও তেমনই অসম্ভব বিজ্ঞান 
বাহন বিংশ শতাব্দীতে নীলের ব্যবসার. বিলোপ অবস্তস্তাবী ; মধ্য হইতে 
-* কৈবল বাঙ্গালার রাজস্বের পচাত্তর হান্দারী সুচিকাভরণের অপব্যয়। 
'!- এসকল কথার আলোচনা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে। 
বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের. উদ্দেশ্য পতিহাসিক। - নীলের কথায় রাঙ্গালার 
ইতিহাসের এক অধ্যায় পূর্ণ। . আমরা তাহারই: আলোচনা করিক। . এক 





৪8০৩ সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। 


, সময় নীলের ব্যবসা বঙ্গদেশের অতি প্রধান ব্যবসা ছিল ; বঙ্গদেশের চারি 
দিকে--পলীতে পল্লীতে নীলের কুটি বর্তমান ছিল '* ১৮৬০ খিষ্টীয় অক্টু ফখন. 
'নীল-করের অত্যাচারজর্জরিত বঙ্গে নীল-বিদ্রোহের বহ্িশিথা জলিয়া উঠে. 
খন" পর্ণকুটারবাসী প্রজা হইতে বড়লাট লর্ড ক্যানিং'- পর্যন্ত সকলেই ' 
বিচলিত হইঘাঁছিলৈন। তখন বাঙ্গালার ছোট লাট. প্রজারঞ্জক সার জন 
পিটার গ্রাণ্ট, উদ্দারহৃদয় পাপরী মিষ্টার লং, “হিন্দুপেটিয়ট” পত্রের সম্পাদক 
স্বাধীনচেতা বাবু হরিশ্ন্্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহামতিগণের চেষ্টায় বঙ্গের 
প্রজাবৃন্দ “নীল-কর বিষধরের” শ্বিষপোরামুখ” হইতে কতক পরিমাণে 
পরিত্রাণ লাভ. করে। তখন প্নীলদর্পণ* প্রণয়ন করিয়া দীনবন্ধু প্রকৃত 
ীনবন্ুর কাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার: রচনার কশাঘাতে নীল-করের 
সুখ-হইতে মুখস খসিয়া পড়িয়াছিল। তখন পল্লীগ্রামের ধুলিধূলর বিরল- 
পান্থ পথে যাইতে পথিত ক্ষেত্রে হলকর্ষণ-রত কৃষকের কে গীত গান - 
এর | 
“নীল বাদরে সৌণার বাংল কলে এবার ছারে খার? ন 

অসময়ে হরিশ ম’ল, লংএর হ'ল কাঁরাগ্যার। রা 
প্রজার,আর প্রাণ বাঁচান ভার । 

রাম সীতার কারণে । সুপ্রীযে দিলন করে বধে রাবশে, 

যত সওদাগবেরা সহায় এদের, * * ছুটে এভিটার ॥ 

এখন, পট লেখা ঘুরে গেল, অজসাহেব এক অবতার & 
যত * * * রাজত্ব হ'ল, সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার ।* 

" আমরা এই সময়ের কথা বলিব। | ঠা! 

"নীলের হাঙ্গামাই সার জন পিটাব গ্রাণ্টের শাসন-সময়ের সর্্মপ্রধান ' 
যটনা। তখন তাহার মত উদারচেতা, তেজশ্বী ব্যক্তি বঙ্রে' শাসনকর্তা. 
ছিলেন বলিয়াই অত্যাচারপিষ্ট প্রজাকুল রক্ষা পাইয়াছিল। নহিলে, নীল- 
করদিগের সকল আবদারের রক্ষা হইলে দেশের সর্বনাশ সংসাধিত হইত । ' 

১৮৫৯ খ্রি অ্দের ১লা মে সার জন পিটার গ্রাণ্ট বলের ছোট লাট হুই- 
লেন। ইহার কিছু দিন পুর্ব হইতেই নীলকর ও প্রজার মধ্যে মনোবাদু- 

ক আমি যে গ্রামে বসিয়া বর্তমান প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহার উত্তর ও দক্ষিণ 

- ছুই প্রান্তে এখনও দুইটি নীলকুটির ভগ্লাবশেষ বর্তমান । প্রসিদ্ধ "বেঙ্গল ইঞ্ডিগে। কোম্পানি 


ইহার একটির সম্বাধিকারী ছিলেন। ইহা কৃতী পুরুষ সিষ্টার লাবসুরের তত্বাবধানে ছিল} 
বর্তমান প্রবন্ধে পাঠক এই কৃতী পূরুবের পরিচয় পাইবেন 1-_লেখক । 


শা 





কার্তিক/১৩৮। - বঙ্গে নীল। ৪০, 


প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এই অন্ত নীলের বিষয়ে গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 
এপ্রিল মাসে বারাসাতের এক জন শীলকর গভর্মেন্টের নিকট বিজ্ঞাপিত 
: করেন খে ভ্রজারা তাহার নীল বুনিতে অস্বীকার ক্রিতেছে। ইহার 
-কারণনির্দেশস্থলে তিনি বলেন যে, নীলের চাষে যে প্রজার লাভ কম 
তাহা নহে; তবে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট নীলের বিরোধী হওয়ায় প্রজার এই 
স্পর্ধা ও আপত্বি। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, ম্যাধিষ্রেট কিছুই অন্তায় 
করেন নাই। এই উপলক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারে মনোমালিন্য ঘটে; 
কিন্ত ছোট লাট ম্যািষ্ট্রেটেরই পক্ষসমর্থন করেন।. এই ্যানিস্েট মিষ্টার 
ইডেনই পরে বঙ্গের ছোট লাট হুইয়াছিলেন।* 
এই বৎসর আগষ্ট মাসে ছোট লাট জলপথে নদীয়া জিলায় সফরে বাহির 
১. হুইয়| প্রদ্লার নিকট অনেক দরখাস্ত পাইলেন। সেই সকল- দরখাস্ত 
প্রকাশ, নীলকরের সহিত মোকর্দমায় প্রজার! ন্যায় বিচার পায় না| অপ- 
বাদ গুরুতর বলিয়া ছোট লাট বিশেষ প্রমাণ লইলেন ; জানিলেন, অভিযোগ 
শঁ অনেকাংশে প্রক্কৃত। স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্শচারীরা, তিরস্কৃত ও নীলঘটিত 
মৌকর্দমায় . সৃত্বর ভ্তায়সঙ্গত- বিচার করিবার জন্ত আদিষ্ট হইলেন। ক্রমে 
উতয় পক্ষ হইতেই গভর্মেপ্টের -নিকট অনেক আবেদন উপস্থিত হইতে 
লাগিল। নীলকরেরা অভিযোগ করিলেন, প্রজ্ঞার! স্তাষ্য “নীল করিতে 
অস্বীকার করিতেছে। প্রর্দারা জনাইল, অত্যাচার কষিরিয়া-বনপূর্াক 
তাহাদিগকে নীল করিতে বাধ্য কর! হইতেছে। | 
প্রজাদের দরখান্তে ছোট লাট হুকুম দিলেন, যে প্রন্ধারা দাদন লইয়াছে 
বা নীল বুনিতে অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহারা নীল বুনিতে বাধ্য; কিন্তু যে 
সকল প্রজা তাহাতে অনিচ্ছুক তাহাদিগকে নীল বুনিতে বাধ্য করা যাইবে না। 
“নীলকর"্সভা, জানাইলেন, প্রজাদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, গভর্মেন্ট 
নীলের চাষের বিরোধী । সে ভ্রম দূর করা হউক এবং তাহাদের সুবিধার জন্তু 
বিশেষ আইন করা হউক যে, চুক্তিভঙ্গে ম্যাদিষ্ট্রেট কর্তৃক সরাসরি বিচার 


-৯২ * ছোট লাট ইডেনের সর্শরমূর্তিব আবরণ-উন্মে(চন উপলক্ষে তাৎকালিক ছোট লাট 
- সার ষ্টয়ার্ট বেলী যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই--তিনি একাকী ক্ষদতাশীল নীলকর 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান *হইহ।ছিলেন ; নীলকরের অত্যাচার-নিবারণের কাধ্য তৎ 
কর্তৃক আবন্ধ। বাহার! এক্সপ কাধ করেন তাহাদের পক্ষে লৌক।গবদ্-ভোগ অনিবাধ্য ॥ 

। ইডেনের ভাগ্যেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই ।--লেখক । 





৪০৮ । সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, এস সংখ্যা? 


হুইবে। প্রথম প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া ছোট লাট ১৪ই মাঁ্চ (১৮৬) সেই 
অর্ম্মে এক পরোয়ানা জারী করিলেন। দ্বিতীয় প্রার্থনা গুরুতর ৷; ছোট 
"লাট বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখি লেন, সত্বর .কোন ব্যবস্থা না করিলে- 
বৎসর নীলের মরস্ম অতীত হইয়া যায়.। এদিকে প্রজারা যেরূপ দৃঢ়সঙ্কলপ 
"হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ আইনের বিধান ব্যতীত তাহাদিগকে চুক্তির সর্ত 
পূর্ণ করিতে বাধ্য কর! অসম্ভব । শেষে ৩১.শে মার্চ তারিবে প্রজাদিগকে 
চুক্তির সর্ভ পুর্ণ করিতে বাধ্য করিবার জন্ত ও উভয় পক্ষের, অভিযোগের 
"সত্যাসত্য নির্ধারণ করিবার জন্য, তদন্তের, কমিশন” নিয়োগের এক আইন 
‘পাশ’ কর হুইল । এই আইন “An Act-.to enforce the fulfilment of 
indigo contracts and to provide for the appointmént of-'a 
‘Commission of inquiry” নামে পরিচিত | £ 
এই আইনে আপাততঃ স্থির হইল ( ১) বৈধ উপায়ে যে- সকল 
চুক্তি করা হইয়াছে, বর্তমান মরন্থমে সে সকলের, সর্ভ.পৃরণ করিবার অন্ত 


সরাসরি বিচার হইতে পারিবে এবং (২) কেহ ভয় দেখাইয়া ব! অন্তধির্ধ, . 


অবৈধ উপায়ে কাহাকেও চুক্তিভপ্দ করিতে বা'নীলের ফয়ল নষ্ট করিতে 
বাধ্য করিলে, সে দর্ডিত হইবে । আইনে দণ্ডের বিধান রহিল | ' .১ 
« প্ৰধানতঃ নদীয়া, যশোহর ও মালদহ.জিলাতেই নীলের হাঙ্গামা হইয়া 
ছিল। পাবনা; ফরিদপুর প্রভৃতি পিলার ব্যাপার তত-গুরুতর হয় নাই ।-) 
গ্রাণ্ট, আইন “পাস” করিয়া-বিশেষ বিবেচনা করিয়া আইন অনুযায়ী 
বিচারের জন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট দিগকে উপদেশ দিলেন । যে সকল জিলায়. গোলযোগ 
বাধিয়াছিল, সেই. সকল জিলায় সৈন্ত পাঠান হুইল। সাঁসজ্জায় সামান্ঠ 
হাঙ্গাম! হইয়াই ব্যাপার শেষ হইয়া .গেল। ছুই 'এক-স্থানে-ব্যাপার কিছু 
, গুরুতর হইলেও, প্রথমে সর্ব্বত্র যেরূপ. বিপদের. 'আপঙ্ক। ছিল, গুত,লনায় সহ- 
জেই সব মিটিয়া গেল। নদীয়া জিলায় নূতন আইনঘটিত মোকর্দমার 
: বাহুল্য প্রযুক্ত স্বতন্ত্র বিচারক নিয়োগের আবশ্তক হইল। পাবনা, বশোহর 
" প্রভৃতি অনেক জিলায় কর্তৃপক্ষীয়দিগের চেষ্টায় আপাততঃ বিপদ. নিবাঁরিত 
হুইরা। 2 | 
_, সমস্ত অভিযোগ তদস্তের জন্ত যে “কমিশন নিযুক্ত হইল, তাহাতে. গল্ভঃ 
র্মেণ্টের পক্ষ হইতে মিষ্টার সিটন-কার ও রিচার্ড টেম্পল, প্রজা ও খি ষটধর্ম্ব- 
প্রচারকদিগের পক্ষ হইতে পাদরী মিষ্টার সেল-) নীল-করদিগের পক্ষ 


৮৮৮7 
Pie, on 35> 


ক্র্ত্মিক, ১৩:৮ । বঙ্গে নীল। 8০৯, 


হইতে মিষ্টার ফাঁগপন এবং জমীদারদিগের পক্ষ হইতে বাবু চন্ত্রমোহন 
চট্টোপাধ্যায় ‘কমিশনার’ নিযুক্ত হইলেন। মিষ্টার সিটন-কার “কমিশনে”র 
সুভাপতি পদে বৃত হইলেন । “কমিশন” ১৮ই মে হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪ই 
1৭ সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ করিলেন । ১৩৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইল। 
ইহার মধ্যে ১৫ জন সরকারী বর্শচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন পাদরী, 
৯৩ জন বাঙ্গালী ভূম্যধিকারী ও ৭৭ জন রায়ৎ। ২৭শে আগষ্ট “কমিশনার”- 
গণ ‘রিপোর্ট’ দাখিল করিলেন । মুল “রিপোর্টে সিটন-কারু সেল ও চট্রো- 
পাধ্যায় সহি করেন। টেম্পল্‌ সর্ধাংশে ইহাদিগের সহিত একমত না হইয়া 
এক শ্বতন্ত্র ‘রিপোর্ট’ লিখিলেন। ফাগুসন তাহাতে সহি করিলেন এবং 
নিজে এক স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলেন। প্রথমোক্ত তিন জন আবার তাহার এক. 
উত্তর লিপিবদ্ধ করিলেন। 
‘রিপোর্টে’ নীলসংক্রাস্ত সকল বিষয়েরই আলোচনা করা হইয়াছিল। 
প্রজাদের পক্ষের অভিযোগ, তাহারা! স্বেচ্ছায় নীল বপন করে না। যে সময় 
তাহারা আপনাদের অন্ত অন্ত লাভকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে চাহে, সেই 
সময় তাহাদিগকে নীলবপন ও পাট করিতে বাধ্য করা হয়। নীল কাটান 
ও গাড়ী বোঝাই করিয়! কুটিতে আনয়নকরাও বেগারে নিষ্পন্ন হয়! কুটির 
লোক সর্বাপেক্ষা ভাল জমীতে নীল বুনায়, এমন কি জমিতে অন্ত ফসল, 
থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া নীল বুনায়। তাহারা বাধ্য হইয়া নীলকরের নিকট 
ধরণী হইয়া পড়ে এবং সেই খণ পুরুষাঙ্ক্রমে টানে। কুটির লোকের 
দাঙ্গা, গুমি, .কয়েদ, স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি বিবিধ 
পৈশাচিক ব্যবহারে এবং খণে প্রজার প্রকৃত স্বাধীনতা হারাইয়া এক 
প্রকার ক্রীতদাসের দশা প্রাপ্ত হয়। The system generally. 
was viciou$ in theory, injurious in practice and radically 
unsound. - - 
৷ নীলকরের পক্ষ হইতে বলা হইল, প্রজার উপর নীল-করের শাসন ' 
দেশীয় জমীদারের শাসন অপেক্ষা অল্প পীড়াদায়ক। আপনার জমী নহিলে 
নীলের আঁবাদে নান! অসুবিধ! বলিয়াই তাহাদিগকে জমীদারী করিতে হয়। 
সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সন্দি্ধত! ও ঈর্য্যা, পুলিযের অসাধুতা, আদালতের 
দূরত্ব ও বিচারের দীর্ঘস্ত্রিতায় তাহাদিগের বিশেষ অসুবিধা হয়। দেশীয় 
প্রদাগণের উপকার-করণার্থই তাহারা এদেশে আছেন। সভ্যতাবিস্তার, 


৪১. সাহিত্য '। ১২শ বর্ষ, বম সংখ্য ৮ 


উন্নতিসংসাধন এবং অত্যাচারনিবারণের জন্তই” তাহাদের স্থিতি । দেশে 
তাহাদের উপস্থিতি রাজা ও প্রজা উভয়েরই পক্ষে শুভকর.।* এর 
“কমিশনে,র মন্তব্য তিন ভাগে বিভক্ত, যথ! (১) লীলকরগণের -- 
প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে অভিযোগের- সত্যাসিত্যনির্ধারণ, (২) নীলকরগণ 
প্রচলিত প্রথার যে সকল পরিবর্তন সাধন করিতে "পারেন সে সকলের 
নির্দেশ, (৩) আইন, শাসন ও,বিচার বিষয়ে ষে. সকল পরিবর্তন ডি 
করণীয়, সে সকলের নির্দেশ। - টা 
"এই বৎসর ১৭ই ভিসেম্বর সার জন পিটার গ্রান্ট, ডা র i 
সৃম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। এই মন্তব্যে আমরা অনেক কথা” 
জানিতে পাই। দেখিতে পাই, নীল-করের অত্যাচার রছপূর্ক ' হইতে. 
আরব্ধ। বহুদিন পূর্বেও এ বিষয়ে গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আক্বষ্ট হইয়াছিল, 
"সেকালে  যুরোপীয়গণকে দেশাভ্যস্তরে বাস করিতে. হইলে, কর্তৃপক্ষীয়দিগের 
নিকট'হইতে অনুমতি-পত্ৰ গ্রহণ করিতে হুইত ।- ১৮১০ খ্ৰিষ্টীয় অব গভর্মেন্ট 
দেশীয়দিগের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগে চারজন নীল-করের'অন্ুমতি-- 
পত্রের প্রত্যাহার করেন । তাহাদের বিরুদ্ধে চারিটি অভিযোগ প্রবল (১); ) 
আঘাত,--ইহাতে আইনের চক্ষে খুন না হইলেও আঘাতপ্রাপ্ত, দেশীয়গণের, 
জীবননাশ হইয়াছে, (২) কর়েদ, (৩) অন্ত. কুটির সহিত দাঙ্গা, 
(৪) দেখীয়গণকে' প্রহার -। সুতরাং' দেখা যাইতেছে, অর্দশতাব্ধী পরে “কমিশ-) 
নের” ‘রিপোর্টে’ যে সকল অত্যাচারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া, যায়, সে সকল, 
নুতন নহে। এতদিনের অভ্যাসেও, ষে সে সকল. অত্যাঁচার- রাঙ্গালার। 
নিরীহ প্রজার সহনীয় হইয়া' যায়-নাই, ইহাই একাস্ত বিস্ময়ের বিষয় । তত? 
কালে গভর্ণর জেনারেল যে 'সাকুর্লার জারী করেন, , তাহাতে ম্যাজিস্ট্রেট 
দিগের প্রতি আদেশ ছিল,. সামান্ত - বলিয়া যে সকল প্রহারের মোকর্দীমা, 
‘সুপ্রিম কোর্টে, বিচারের উপযুক্ত নহে, সে সকলের বিষয়ও গভর্মেন্টকে, 
* নীলাদর্পণের” ভুমিকায় দীনবন্ধু ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আর কিছু 
বলিবার অবকাশ নাই । “তোমর! কহিয়া থাক যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কে বিদ্যাদানে, _. 
অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং যো গ্রক্রমে উবধ দেন; এ কথা-যদিও সত্য হয়, কিন্ত, 
তাঁহাদের বিদ্যাদান-পয়ন্থিনী-ধেনু বধে পাহ্কাঁঘানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং উবধ বিতরণ কাল: 
কুটকুস্তে ক্ষীব ব্যবধনি মাত্র । শ্যাম চাদ আঘাত উপরে ' কিঞ্চিৎ টার্পিন তৈল দিলেই যঁদি 


ভিম্পেন্সরি কর! হয়, ভবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে উবধালয় ছে, বলিতে হইবে ৷” .ইছঁ 
চুড়ান্ত বাৰ ।-জেখক। | 





কার্তিক; ১৩৭৮ ' ' ' বঙ্গে নীল । 855" 


জানাইতে হইবে, এবং যুরোপীয়মাত্রকেই বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, এ দেশে; 
বাস করিতে হইলে তাহার! দেশীয়দিগের প্রতি অত্যাচার করিতে ধা 
বেন ন | 
৮ .. ১৮১১ ধিষ্টীয় অন্দে তা হারে ভিন্ন ভির 
কুঠীর মধ্যে তিন চার্ি ক্রোশ ব্যবধান রাখার ব্যবস্থা কর! হউক । গভর্মে্ট" 
তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, ইহাতে চতুঃপার্বস্থ' বহু সহস্র বিঘার' 
নীলের উপর একজন মাত্র নীলকরের প্রাধান্ত স্থাপিত হইবে? সুতরাং প্রতি- 
যোগিভার অভাবে প্রজার লাভ কম হইয়া দড়াইবে। অধিকত্ত যদি জমী- 
দারদিগকে এই প্রস্তাবে বাধ্য করা হয়, তবে তাহাদের স্তাব্য স্বত্ব অক্ষুণ্ন রাখা ' 
হইবে ন|। প্রায় ১৮৪৪ থি ষ্টীয় অব পর্য্যস্ত--বিশেষতঃ নীল-কর সভা সংস্থা- 
পনাবধি--নীলকরগণ আপোষে আপনাদের মধ্যে দেশ ভাগ করিয়া লওয়ায় 
প্রজার বিশেষ অসুবিধা হুয়। ইহাতে নীলকরদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
লোপ পায়, এবং তাহারা ইচ্ছামত অল্পমূল্যে' নীল লইতে-থাকেন || "পূর্বে 
-প্রজাবা প্রতিযোগী নীল-করের নিকট ইচ্ছামত মূল্য লইতে পাঁরিত, এবং 
তাহাতে কোন হাঙ্গাম! উপস্থিত হইলে, এক পক্ষের সাহায্য পাইত ৷ ইহাতে 
সে সন্তাবনা লুপ্ত হইল। সুতরাং ষে উদদেস্টে গভর্ণর জেনারল লর্ড মিণ্টো' 
যশোহরের কালেক্টরের প্রস্তাব অগ্রাহ করেন, সে উদ্দেশ্ত স্পূর্ণকপে ব্যর্থ 
হইয়া যায় । “রিপোর্টে দেখা যায়,যে সকল কারণে ১৮১০ খিষ্টায় অক্ে চারি ' 
জন নীল-করের বাসের অনুমতিপত্র ত্য, হয় সে সকল কারণ! 
তিরোহিত হয় নাই। .:. ৯ 
. ছোট লাট স্বীয় মন্তব্যে চারি BENE TE টিভি করিয়া? 
দৃষ্টান্ত দেন। “রিপোর্টে” পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে এক নদীয়া জেলাতেই নীলকরঘটিত' 
৫৪টি মোকর্দর্মীর উল্লেখ ছিল । ১৮১১ অব্দের‘সাকুলারে’ দেশীয়দিগকে প্রহার 
, করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল; কিন্ত এই তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, একটি মোকৰ্দমা 
নীলবপনে অস্বীকৃত প্রজাকে প্রহার করিবার অভিযোগে নীল-করেরু. 
= কর্মচারীর এক মাস জেল: হয়। ইহাতে ম্যাজিষ্টেটের বিরুদ্ধে নীল-কর' 
আবেদন করেন। ঘে স্থানে নীলকর জমীদার নহেন, সে স্থানে প্রজার: 
কতকটা সুবিধা ছিল। কিন্তু নীলকরগণ ক্রমেই জমীদারী, পত্বনী বা ইজার! 
লইতে লাগিলেন, সুতরাং. প্রজার সহিত সূল জরমীদারের আর সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে সম্পর্ক রহিল না। তাহারা আর জমীদারের আশ্রয় পাইত না। এই 
৫২ 
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বিষয় লক্ষ্য করিয়া গ্রজাবিজোহ্‌ সম্বন্ধে গ্রাণ্ট মহোদয় যাহ! বলিয়াছিলেন, 
তাহার ভাবার্থ এই যে, প্রজার! ছুই পুরুষ ধরিয়া যে অত্যাচারে জর্জরিত 
হইয়াছে, তাহার নিবারণচেষ্টাই এই বিদ্রোহের কারণ। টু 

১৮১০ খিষ্টীয় অব্য হইতে নীল-করগণ আপনাদের সুবিধার লন্ত বিশেষ 
আইন-প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮১১ ধিষ্টীয় অব্দে গবর্ণর- 
জেনারল লর্ড মিণ্টো বলেন, নীলকরগণের বিশেষ স্থুবিধার অন্ত দেওয়ানী 
আদালতে বিচার্ধ্য সোকর্দমা ফৌলদারী বিচারের উপযোগী, এরূপ নির্দেশ 
করিবার কোনও আবশ্তক নাই। কিন্ত আন্বোলন-ফলে ১৮৩০ খিষ্টীয় অক্দে 
এক বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাহাতে স্থির হয়, প্রজারা নীলের 
চুক্কিভঙ্গ করিলে তাহাদের বিচার দেওয়ানী আদালতে না হইয়া, ফৌজদারী 
আদালতে হইবে! এই আইনসংক্রাস্ত কাগজপত্রে ইহার কোনও উপযোগিতাই 
লক্ষিত হয় না। কিন্ত--কর্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম ; আবশ্যক অনাবশ্তকে আসে 
যায় না। প্রাজ-নন্দিনী হয়ে” প্যারী যা করেন্‌ তাই শোভা পায়!” 

মূল্যের স্বল্পতা হেতু নীল-বপনে প্রজার অনিচ্ছাই নীলকরের অত্য1- « 
চারের প্রধান কারণ। ক্রমে ক্রমে সমম্ত শস্যাদির মূল্য দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ | 
বদ্ধিত হয়; মন্ধুরের পারিশ্রমিক ও গবাদি পশুরক্ষার ব্যয়ও তদন্ুপাতে 
বদ্ধিত হয়।” কিন্ত নীলকরগণ নীলের মূল্য বাড়াইলেন না। ইহাতে 
প্রজার ক্ষত্তি হইতে লাগিল। নীল-কর অত্যাচার করিয়া, তাহাদিগকে 
দিয়া, নীল করাইতে লাগিলেন। গ্রাণ্ট, মহোদয় স্বীয় মন্তব্যে স্পষ্টই বলিয়া- 
ছেন যে, পূর্বের কয় বৎসরে কৃষিজাতমীত্রেরই মূল্য দ্বিগুণ বর্ধিত হইলেও 
নীলকরগণ কর্তৃক প্রদত্ত নীলের সামান্ত মূল্য এক আনাও বাড়ে নাই! 
প্রজার প্রকান্তে বিদ্রোহী না হওয়া পর্যস্ত নীলকরগণ নীলের মুল্য বাড়াই- 
বার কল্পনাও করেন নাই। 

নীলকরের অত্যাচার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এ দিকে মহকুমার 
সংখ্যাবৃদ্ধিতে প্রজাঁরা দেখিল যে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় 
"গ্রহণ করা অসম্ভব নহে। প্রজ্জারা ইহাঁও বুঝিল, কেহ তাহাদিগকে অনিচ্ছা , 
- জোর করিয়া নীল বুনাইবার চুক্তিবদ্ধ করিতে পারে না। নীলকরগণ 
অনেক সময় নূতন মহকুমা স্থাপনে আপত্তি করিতেন। দৃষ্টাস্তত্বরূপ 
“রিপোর্টে” দৃষ্ট হয়, যশোহরের এক জন নীল-কর তাহার কুঠীর নিকটে মহ- 
কুমা সংস্থাপনে আপত্তি করায় মহকুমা সংস্থাপনের প্রস্তাব স্থগিত থাকে 
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কারপনির্দেশস্থলে নীলকর' অন্যান্য কারণের মধ্যে বলেন, দেশীয়গণ 
শ্বতাবুতঃই মামলাপ্রিয়, নিকটে আদালত পাইলে তাহারা কেবলই মোকর্দমা 
পকেরিবে। মহকুমা! সংস্থাপনের প্রস্তাব স্থগিত রহিল। এ দিকে জয়েন্ট 
ম্যাজিষ্রেটে এক দিন ঘটনাক্রমে কুঠীতে বেড়াইতে গেঁলেন। পথে 
এক জন প্রজা নালিশ করিল, কুঠীতে কয় জন লোককে .কয়েদ করিয়া রাখা! 
হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধীন করায় ধরা পড়ে, কুঠীর গুদামে অনেক- 
গুলি লোক কয়েদ রহিয়াছে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কুীতে প্রায় হুই মাস 
কয়েদ ছিল! বিচারে কুঠীয়ালের জরিমানা এবং এক জন আমলার জেল ও 
জরিমান! হয়। মহকুমার সংস্থাপনে নীলকরের আপত্তির কারণ সহজেই 
অনুমেয় |: 
অনেক জমীদাঁর নীল-করের গরজ বুঝিয়া অতি উচ্চ মুনাফাঁয় ভীহাঁ- 
দিগকে জমীদারী ইজারা দিতেন । এই অত্যধিক মালেকাঁন খাজনা সংগ্রহের 
জন্য নীলকরগণ প্রজার উপর অত্যধিক -কর ধার্য করিতেন। অধিকস্ত 
প্রজারা তাহাদের অধীন বলিয়া নীল বুনিতে বাধ্য হইত । ছোট লাট নীল- 
কর ও জমীদার উভয়েরই কার্ধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। 
ও -“ক্মিশন+ নীলকরদিগের সাক্ষ্য হইতেই সপ্রমাণ করেন» নীল বুনন 
প্রজার পক্ষে ক্ষতিজনক। “বৃটিশ ইণ্ডিয়ান’ সভা দেখান, এক বিঘা জমীতে 
উৎপন্ন নীল গাছ হইতে যে নীল পাওয়া যায়, তাহার মূল্য দশ টাকা মাত্র । 
গাছ হইতে নীল প্রস্তুত করিতে ব্যয় আছে। সুতরাং ও দশ টাকার মধ্যে 
নীল প্রস্তুত করার ব্যয় ও নীলকরের লাভ বাদ দিলে প্রজার ঝুলিতে বড় 
কিছু পড়ে না। অপর পক্ষে, এক বিঘা জমীতে অন্ত কোন ফসল উৎপন্ন 
করিলে প্রজাই দশ টাকা মূল্য পায় । ছোট লাট স্বীয় মন্তব্যে বলিয়াছিলেন, 
বলের প্রা ক্রীতদাস নহে, পরস্ত প্রকৃত পক্ষে জমীর স্বত্বাধিকারী । তাহা. 
দের পক্ষে এরূপ ক্ষতির বিরোধী হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাহা ক্ষতি- 
জনক, তাহা করাইতে গেলে অত্যাচার অবস্তন্তাবী ;' এই অত্যাচারের 
ক_আতিশয্যই নীল-বপনে প্রজার আপত্তির মুখ্য কারণ । | 
"_ কোন কোন বাঙ্গালী জমীদারও নীলের কাষ করিতেন । প্রন্থার! তাহা, 
দের জন্ত বিনামুল্যে_ শ্বেচ্ছাক্ম কিছু কিছু নীল করিয়া দিত। তাহার! অল্প 
লাভেই তুষ্ট হইতেন, এবং তাহারা প্রজার মনের ভাব জানায় তাহাদের সহিত 
বিশেষ অসস্তাব হইত না। কিন্ত ইংরাজ নীল-করগণ শেষ ফলের প্রতি দৃষ্টিহীন 
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হইয়া,” আশু -লাভের জন্যই বিশেষ ব্যস্ড'হইতেন।" অধিকন্ত তাঁহারা গ্রজার, 
মুনোভাবানভিজ্ঞ। এই সকল কারণেই, হি ব্যবহার . প্রজার পক্ষে 
অসহনীয় হইয়া উঠ্ঠে।. নি 
; কমিশন’. বলেন, দাদন একটা ্রয়োভনমীব। তি ফলন গড়ে: 
বিঘা প্রতি নয় কি দশ, বাণ্ডিশ্র। মূল্য টাকায় পাচ কি ছয় বাণ্ডিল, কচিৎ বা 
চার বাণ্ডিল। খর্টা-_বিঘা প্রতি. বীজের ;মূল্য -চারি আনা হইতে আট 
আনা) কুচীতে শীল পৌঁছানর খরচ বিঘা-প্রতি চারি আন] হইতে. দশ আনা 
ষ্টযাম্পের ব্যয়, ছুই. আন! .হইতে আট আনা পর্য্যন্ত । ; ইহার উপর থাজন। 
ও শ্রদন্ীবীর পারিশ্রমিক. আছে। স্তূরাং,যথোচিত সমস্ত ব্যয় বাদ দিলে লাভ 
যাহ! হয়, তাহ! সহজেই অহ্মেন্ন। মিষ্টার লারমুরের সাক্ষ্যে জান! যায়, 
বেঙ্গল-ইণ্ডিগো- কোম্পানীর ভিন্ন ভিন্ন : কুমীতে -১৮৫৮-৫৯ অক ৩৩,২০৭ 
জন গজ, নীল করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ২৪৪৮ জন মাত্র নীলের মূল্য 
বাবদ সামান্ত দাঁদনের অতিরিক্ত:কিছু পাইয়াছিল। * বাঁপাঘাটের প্রসিদ্ধ 
জমীদার জয়চার্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের অনেক .নীলকুঠী ছিল।. ইনি 
“কমিশনে? সাক্ষ্য 'দেন। : ইহার; সাক্ষ্য, অনেক : রৃত, কথা আনা বার)? 
. গত-বিশ বুৎদর ধরিয়া নীলের বিরোধী: হুইলেও ,প্রক্কার! কেন নীল, করিয়াছে 
জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে, পাল চৌধুরী- “মহাশয় বলেন--প্রহার, কয়েদ, ঘর 
জলান প্রভৃতি বিবিধ, অত্যাচারে । . €কৃষিশনং প্রকারান্তরে :এ. সকলই 
স্বীকার করিয়াছেন। পাল চৌধুরী; মহাশয়ের - উত্বর.উদ্ধত্‌ ক্রিয়া ছোট 
ঝাট-্বয়ং বলিয়াছেন #This,. diluted into becoming official langu- 
age, I find 769 be the . conclusion. of the -Coramission ; and it 
is certainly . the inevitable deduction from: the whole:body 
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,*. আদি যে স্থানে বসিয়া-এই প্রবন্ধ দিখিতেছি, তাহার অনভিদুরে কাটগড়া কুঠীতেই 
টনি প্রধান কার্যযালয ছিল। এই কুটবৈ গৃহ-এখনও বর্তমান । এখনও বৃদ্ধ. , 
দিগ্নের মুখে “লা রুমন সাহেবের’ অনেক অত্যাচারের কথ! শুনিতে পাওয়া যায় ৷. এ প্রদেশে? 
জনশ্রুতি বহুদিন সে কাহিনী বন্ধন কবিবে। শুনিয়াছি- ইনিই শনীলদর্পুপের” লোক" 
সিদ্ধ শ্যামটাদ" নামের স্রষ্টা ।লেখক। রঃ - 2, 
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ময় বৎসরের একটি: পৃল্র.রাখিয়া রামদয়ালের স্ত্রী, স্বর্গারোহণ করিলেন। 
বত্রিশ -বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইয়া রামদয়াল বড়ই. বিপদে পড়িলেন--হৃদ: 
যেও দারুণ ব্যথা পাইলেন । তবে রামদয়াল খাঁটি বাঙ্গলনবীশ, পাড়া- 
গায়ের জমীদারের কাঁছারীর,১৬ টাকা বেতহনর তহ্শীলদার.১-তাহার পত্নী 
শোক কবিতাতেও উচ্ছ,সিত হইল না; বা দীর্ঘকেশ ও গৈরিক বসনেও তাহা! 
প্রকটিত হুইল না। দিন যেমন যাইতেছিল,,তেমনই যাইতে লাগিল ;১--আকা 
শের নক্ষত্র খসিয়া-পড়িল না, অশ্রপ্ররাহে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাও, অভিষিক্ত 
হইল না৷ কিন্ত রামদয়াল বড়ই বিপদে, পড়িলেন,।-বাড়ীতে .. তাঁহার স্ত্রী 
বাতীত আর দ্বিতীয় শ্রীলোক ছিলেন না) কনিষ্ঠ কৃষ্ণদয়াল বর্ধমানের 
রী কল | , তিনি সপরিবারে . সেখানেই থাকেন তাহার স্ত্রী পল্লীগ্রামের 
খড়ের. চালা-ঘরে বাস করিতে টি 59 রি 
থাকিয়াও নাই। 
স্ত্রীর. শ্রাদ্ধ পর্যন্ত রামপয়াল নিজেই উনারা গ্রহ করিদেনও 
'পিতা-পুজে অতিকষ্টে, সংসারযাত্রা নির্বাহ করিলেন) শ্রাচ্ধের .সময়ে 
'কৃষ্ণদয়াল বারু তিন দিনের জন্ত বাঁটাতে আসিলেন ;-সপররিবারে নহে, 
একাকী, ৷ _ শ্রীদ্ধশেষে রামদয়াল, বাবু কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রস্তাব 
করিলেন যে, তুমি অমরকে সঙ্গে লইয়া যাঁও 4. বাড়ীতে থাক্িষে তাহার 
পড়াশুনা ও. হইবে না, আর. দেখে গুনেই.বা .কে ? ছইট! ভাত দিবার 
লোক নাই। প্রতিবেশীরা একটি বয়ঃস্থা মেয়ে. দেখিয়া পুনরায়; দার-পরি- 
-» গ্রহের প্রস্তাব করিলেন।: রামদয়াল একই ' কথা বলেন, “অমরনাথ বীচিয়। 
থাকুক». Co 
: রুকায়াননাৰ দাদার পরকানে অসঙ্গতি প্রকাশ 'করিতে পারিলেন না, 
মনে মনে অনিচ্ছা থাকিলেও সম্মত হইলেন। রামদয়াল একমাত্র পুত্রকে 
বর্দ্ধমানে প্রাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণদয়ান তিন দিন 
পরেই চলিয়! গেলেন ; যাইবার সময় দাদাকে বলিয়া গেলেন; তিনি যেন 
"সমস্ত ব্যবস্থা, করিয়া স্বয়ং অমূরকে বদ্ধমানে ব্রাধিয়৷ আসেন । 
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আজ:নয় বৎসর অমরকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, এক দিনের 
সন্ত চোখের আড়াল করেন নাই:। অমরকে- বর্ধমানে রাখিয়া আসিতে 
রামদয়ালের মনে বড়ই কষ্ট হইল ; কিন্তু কি করেন,--উপায় নাই । ' 
. যাইবার কথা গুনিয়া অমর বড়ই বিমর্ষ হইল ৷ প্বাবা, আমি তোমার 
কাছেই থাকিব। আমি ত দুরস্তপনা করিনে বাবা!” একদিন বড়ই 
কাতরভাবে অমরনাথ পিতাকে এই কয়টি কথা বলিল । রামদয়াল 
অনেক করিয়া"ছেলেকে বুঝাইলেন। কাকার কাছে কোন কষ্ট হইবে না $ 
লেখাপড়া না শিখিলে কি চলে? অগত্যা অমর স্বীকার করিল। 

| ২ টু ই | 

মাতৃহীন অমরকে লইয়া রামদয়াল বাবু যথাসময়ে বর্দ্ধমানে কষ্ণদয়াল বাবুর 
বাসায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদ্য়াল তখন বাসাতেই ছিলেন ; তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া দাদার পায়ের ধলা লইলেন। অমরকে বাড়ীর ভিতর তি 
'দিলেন। ॥ 
কুষ্ণদয়ালের পত্নী অবসরপ্রাপ্ত সবজজ রমেজ্তর বাবুর কন্যা) সবজজের, « 
মেয়ে বলিয়া তাহার মনে যথেষ্ট আত্মগরিমা ছিল, এবং কৃষ্ণদয়াল : এম, এ, 
বি, এল. হইলেও জুনিয়ার উকীল বলিয়া পত্বী মনোরমা তাহাকে কপার 
চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তাহার যে যৎকিঞ্চিৎ পসার হইয়াছে, তাহা যে 
মনোর্মার পিতার সই স্থুপারিসেরই জোরে, তাহা ভাবিয়া তিনি বিশেষ 
গর্বিত ছিলেন। একদিন পাড়ার কোনও জুনিয়ার উকীলের স্ত্রী তাহাদের 
বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া, তাহার স্বামীর, ভাল উপার্জন হইতেছে না, অথচ 
কষ্ণদয়াল বাবু তাহার .পরে আসিয়াও বেশ “পদার করিয়াছেন বলিয়া, 
ক্রষ্দয়ালের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; মনোরমাঁর এ স্বামি-প্রশংসা ভাল 
লাগিল না। তাহার স্বামী.যে নিজের গুণে পসার করিয়াছেন, এ কথ! 
প্রতিপন্ন হইলে তাহার যে পসার কমিয়া যায় !, তাই তিনি. বাঁধা দিয়া 
বলিলেন, “ভাগ্যি বাবা সবজজ ছিলেন, তাই হাকিমদিগকে বলিয়া কহি! 
- শদিয়াছিলেন, তা নইলে আমাদেরও বাসাখরচ চলিত না। আর বাবা ত 
সর্বদাই জিনসটা পত্রটা দির অহায্য করিতেছেন”. মনোরমার, পরি 
দিবার আঁর আবশ্যক হইবে না, | তবে একটি কথার যো আবম্ভক, — 
মনোরমার সস্তানাদি হয়-নাই। 
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মনোব্রমা কি একখানি - বই পড়িতেছিলেন ; অমর প্রণত হইলে তিনি এক- 
'বার-তাহার দিকে চাহিলেন, আবার পরক্ষণেই বই পড়িতে লাগিলেন । 
অন ‘একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া! বাহিরে চলিয়া আসিল। 
অমর দ্বারের বাহির হুইবামাত্রই মনোরম! বিশেষ বিরক্তির 
বলিলেন,.“আবার একটা-গেরো! এনে জুটুলো ।” 
টা | ্ 
বৈঠকথান! ঘরের পাশেই: ছোট একটি .কুঠুরী; তাহাতত কৃষ্ণদয়াল 
বাবুর মোহরের হরেকৃষ্খ শয়ন করিত। অমরের জন্ত হুরেকৃষ্ণ সেই ঘরটি 
ছাড়িয়া দিল ! ছেলেমানুষ পড়াশুনা করিবে, নির্জন ঘর হইলেই 
ভাল হয়।- হরেকষ্৫ নিজের তক্তপোষথানি অমরকে ছাড়িয়া দিল। বাড়ীর 
ভিতর হইতে মনোরমা অনেক অনুসন্ধান করিয়া একখানি ছেঁড়া লেপ 
ও একটা মলিন বালিস বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন--ইহাই অমরের বিছানা । 
কৃষ্ণদয়াল বাবু অমরকে মিউনিসিপাল স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন। 
গিন্নীর আদেশ ছিল, বাবুর ও তাহার মিজের অন্ত সরু চাউলের ভাত 
হইবে, আর সকলের জন্ত মোটা চাউলের ব্যবস্থা । ব্রাহ্মণঠাকুর ত আর 
এম..এ, বি এল, নয়, বা তাহার বাড়ীতে সবজব্দের মেয়ে বধূরূপেও বিরাদ- 
মানা নহে; সুতরাং সে ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীর যেমন দস্তর, তাহাদের মত' 
গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও' যাহা হইয়া থাকে, সেই ভাবিয়া, অমরের জন্যও 
লরু চাউলই বাহির করিয়া লইত। এ ব্যাপার পাচ ছয় দিন গৃহিপীর দৃষ্টি 
অতিক্রম করিয়াছিল। এক দিন হঠাৎ তিনি রান্নাঘরে যাইয়া দেখেন, 
অমর সরু চালের ভাত খাইতেছে। সবজজের কন্তা আর ক্রোধ সংবরণ 
করিতে পারিলেন-না। কাহার হুকুমে ঠাকুর সরু চাউল এত নষ্ট করিতেছে 
বলিয়া ঠাকুপ্পের কৈফিয়ৎ তলর হুইল। ঠাকুর ভালমান্ষ, সে বলিল, 
“মা ঠাকৃরুণ, খোকা বাবু আপনার পেটের ছেলের- মত, তাই ভাবিরা 
‘তাঁকেও স্রু চাউলের ভাত দিই।” গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, “আরে 
আমার পেটের ছেলে !--* আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন; - 
মন সময়ে -কৃষ্চদয়াল বাবু দান করিবার জন্য ভিতরে আসিলেন, এবং 
ব্যাপার কি” জিজ্ঞাসা করায় “কিছু না” বুলি গৃহিণী উপরে চলিয়া 
গেলেন। সেই দিন হইতে চাকর বাকরের হ্াড়িতে অমরের অন্নের 
বরাদ্দ হইল | " 
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একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া. আসিয়া অমর কীদ-কীদ,-মুখে বাড়ীর, -মধ্যে 
গেল। বিকালে সে আর. কখন বাড়ীর ভিতর ‘যাইত না-; কারণ, তা চা 
ছোটকাকা.বা ছোটকাকী তাঁহার জন্ত কোনও গ্রকার'অলখাবারের বন্দোবস্ত 
করিয়া দেন নাই । ছুই তিন দিন.দেখিয়! হরেকৃষ্ণ নিজ.হইতে' রোজ"অমরকে' 
ছুইটি করিয়া পয়মা দিয়া যাইত, অমর তাহারই দ্বারা জল খাইয়া! ক্ষুধা- 
নিবৃত্তি করিত” অসমরের. উপর হরেক্ষ্ণের ০ ই গ্রীন 
বের হুঃখ.গরীবেই-বোঝে! - '-- 

"অমর আজ বাড়ীর ভিতর ' যাইয়া. কাভানি িী আজ 
তিনদিন আমাকে স্কুলে যাইয়া, এক ঘণ্টা করিয়া 9 থাকিতে হয়) 
আমার. রোদ্দই লেট (7,966) হুয়।” 9.8 | 
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“আপনি'যদি ঠাকুরকে একটু বোলে দেন, তা হল সে সকালে ভাত 
দিতে পারে।” 

“সে সব হবে টবে না EY TET TREES EOE রি 
যাবে। সকলে যেমন খায়, 0 পার ভি 
চলে 'যাওণ' “ঠাকুরপুক্র আর কি 1৮: 6:৪৮, ৯ 
< অমর আর কথ! কহিতে পারিণ না; সে কীদিয়া- ফেনিল। যর 
হরেকুষ্জ বাসায়. আসিলে অমর তাহাকে সকল কথ বলিল । 'হুরেরুফ 'লেখ1১ 
পড়া' সামান্যই জানে, 'কিন্তু তাহার ' হৃদয় বড়ই কোমল । - সে-অমরের কথা 
শুনিয়া সত্যসত্যই কী্দিয়া! ফেলিল। তাহার চক্ষে ভ্রল'- দেখিয়া অমরও 
কাদিতে লাগিল। শেষে হবেকুফ্ বলিল, "কেঁদে! না ভাই, কষ্ট না করিলে 
কি লেখাপড়া হয়? বিদ্যাসাগরের নামত জান) তিনি কত কষ্ট 'ক+রে 
পড়াশুনা করেছিলেন, তাই তিনি: বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন। তুমিও কষ্ট 
কোরছো, তুমিও বিদ্যাসাগর' হবে। আমি আজ বাবুকে বলে তোমার 
সকালে ভাতের বন্দোবস্ত কোরে দেবে! ।*- !., - 

মেইদিন রাত্রে কৃষ্ণদয়াল যখন কাজকর্ম সারিয়া বাড়ীর ভিতর ্ 
জন্য উঠিলেন, সেই সময়ে হরেকৃষ্ণ অমরের দেরীতে স্কুলে যাওয়ার কথ 
বলিল ; গিন্নী কি-বলিয়াছেন, সে. কথা আর বলিল না। at 

কফ্ণদয়াল বাবু শয়নগৃহে গিয়া মনোরমাকে বলিলেন, দেখ, 


x 
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ঠাকুরকে বলে দিও--কাঁঁল থেকে যেন -একটু সকাল লকাঁল রায়া করে। 
অমর স্কুলে যেতে দেরী হয়,__সেই জন্য তাঁকে নাকি শাস্তি পেতে হয়।” 
০ মনোরষা এই কথ! শুনিয়া একেবারে ফুলিয়! উঠিলেন, অতি কর্কশ- 
স্বরে বলিলেন, “তা তোমার চাকর বামুন, হুকুম করলেই পার। আমি 
কোথাকার কে যে, তোমার চাঁকরের উপর হুকুম চালাতে যাবে? 
আমার এক পেট, খেতে দিতে যদি কষ্ট হয়,_-বলিলেই পার, আমি বাপের 
বাড়ী চলে যাই। তারা আর- আমাকে ফেশতে পারবে না। এত 
অপমান কেন ? এখন ভাইপো আপন হোলো ; অপর আমার বাবা যে এত- 
গুলি টাক! গণিয়া দিয়াছিলেন, তা আর এখন মনে হবে কেন ?” 
কৃষ্দয়াল একেবারে নিরুত্তর! ধীরে ধীরে বাহিরে চলির। আসিলেন ; 

সেদিন আর তাহার আহার হইল না। তার্$ঃপুরে যে স্ুধাপান করিব! 
আসিলেন, তাহাতেই তাহার উদর পরিতৃপ্ত হইল। 

৫ 

সাথ মাস বড় শীত। সেবার অন্তান্ত বৎসর অপেক্ষা শীত একটু বেশী 
পড়িয়াছিল। অমর একেলা সেই ছোট কুঠুরীতে থাকে। একদিন রাত্রে 
ঘুমের ঘোরে ছেলেমানুষ শয্যা কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। .প্রাতে 
উঠিয়াই অস্নর সে কথা তাহার সুখ দুঃখের একমাত্র সুহৎ হরেকৃষ্ণের নিকট 
অতি সন্তুচিতভাবে বলিতেছিল, এমন সময়ে ঝি সেই স্থান দিয়া যাইতে- 
ছিল। সেই দিন প্রাতে আবার বৃষ্টি হইতেছিল। একে মাঘ মাস, তাহাতে 
আবার বৃষ্টি, শীত আরও বেশী হইয়াছিল। ঝি জিজ্ঞাসা করিল, “কি 
হয়েছে?” হরেকৃষ্চ বলিল, “ছেলেমানুষ, রাতে উঠতে পারেনি; তাই ঘুমের 
ঘোরে -1৮ ঝি বাঁড়ীব মধ্যে পদার্পণ করিয়াই সে কথা মনোরমাঁকে 
বলিল।* 

তখনও বৈঠকথানায় লোকজন আসে নাই, তখনও বাবুর নিদ্রাভিঙ্ হয় 
নাই। মনোরম! একেবারে বৈঠকথানায় হাজির ! “লক্ষীছাড়া ছোঁড়া ! তোল্‌ 
*বিছান!, মাদুর ।, এখনই পুকুর থেকে সব কেচে নিরে আম্ন। কি 
জমার আদুরে গোপাল বে !শ হবেকৃষ্চ কি বলিতে যাইতেছিলেন ) 
গৃহিণী তাহাকে এক ধমক দিয়া নিবস্ত কবিলেন। আবার হুকুম 
হইল, "তোল বিছানা । এখুনি কেচে এনে দিবি, তবে আমি এখান 
থেকে নড়লো। 1” 
€৩ 
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নয় বৎসরের ছেলে অমরনাথ ভয়ে একবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। 
কি করে? সেই শীতের দিনে, সেই বৃষ্টির মধ্যে, কৌচার কাপড় গাঁষ্বে দিয়া 
অমরনাথ প্রথমে লেপটি লইয়! ভিজ্িতে ভিজিতে পুফরিণীতে গিয়া তাহ! কাটিয়া. 
আনিল, তাহার পর সেই ছেঁড়া মাছুরটি লইয়া আবার ঘাটে গেল। শান- ' 
বাঁধা ঘাট, বৃষ্টি পড়িয়া পিচ্ছিল হইয়াছিল ; অমর পা হড়কাইয়া সেই ঘাটে 
পড়িয়া গেল। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আঁসিতেছিল। ঘাটে পড়িয়া 
গিয়া একবার শুধু সে বলিল, “বাবা গো 1” তাহার পর কতক্ষণ নীরবে বসিয়া” 
রহিল। কিন্তু বসিয়া থাকিয়া কি হইবে! কাকীমা যে বকিবেন। 
পায়ে ও মাথায় বড়ই লাগিয়াছিল ) অমর বড় কষ্টে উঠিল। মাছরটা জনে 
ডুবাইয়| হুই হাতে ধরিয়া লইয়া আসিল ; মাছুরের জলে তাহার কাপড়- 
খানি একেবারে ভিজ্রিয়া গেল, বৃষ্টিতেই পূর্বে অনেকটা! ভিজিয়াছিল। 
সে দিন রবিবার ; অমরের স্কুল বন্ধ । সমস্ত দিন চলিয়া গেল । সঙ্ধ্যারি 
সময় অমরের কেমন অসুখ করিতে লাগিল। কিছুই আহার করিল 
না) রাত্রে ভয়ানক জর। ন্‌ 
প্রাতঃকালে কৃষ্ণদয়াল বাবু গুনিলেন, অমরের জর হইয়াছে । "সামান্ত ; L 
জ্বর, সারিয়া,যাইবে। আব কিছু খেতে দিও না!” ভ্রাতুপুভ্রকে না দেখিয়াই 
এই আদেশ প্রচার করিয়! কৃষ্ণদয়াল বাবু স্বকার্ধ্যে মনোনিবেশ বনি ) 
এবং দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া কাছারীতে গেলেন। 
অপরাহে কাছারী হইতে আসিয়! হরেকঞ্ দেখিল, অমর বিছানায় পড়িয়া 
ছটফট করিতেছে । নিকটে কেহই নাই। গায়ে হাত দিয়া দেখে, গা 
ভয়ানক গরম, চক্ষু ছুইটি জবা ফুলের মত লাল হইয়াছে, আর অমর অনবরত 
মাথা নাড়িতেছে। হরেরুষ্ণকে দেখিয়া অমর বলিল, “দাদা! একটু জল 
খাবো, তৃষ্ণায় আমার বুক ফাটিয়া গেল যে দাদ! ।” ঘরে একটু জলও কেহ 
"রাধিয়| যায় নাই। হরেকুষ্ণ তাড়াতাড়ি একটু জল আনিয়া অমরের 
মুখে দিল; কতকটা জল সে গিলিল,কিন্ত আর কতকটা গিলিতে পারিল না? 
কঞ্চদয়াল বাবু সন্ধ্যার একটু পূর্বে বাসায় আসিলেন। তখন হরে ক্ষণ 
বলিল, "অমরের জ্বর বড়ই বেশী হইয়াছে” ক্বষ্চদয়ালবাবু ই 
“রাতটা যাক, কাল সকালে কেষ্ট কম্পাউগ্ডারকে ডেকে যা হোক করা 
যাবে ।” হরেকৃষ্ণ বলিল, “বাবু, জরটা ভাল বোধ হোচ্চে-না, একবার 
ভাক্কার ডাকলে হয় না?” 
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“না হে, অত ব্যন্ত হ’লে কি হবে ?--ত,না হয়, তুমি সরকারী ডাক্তার- 
খানায় গিয়ে আমার নাম ক’রে একটু ফিবার মিক্‌শ চার এনে দাও ৷” 
₹__. হরৈক্বষ্ণ বিষপ্রমুখে র্যাপারধানি গায়ে দিয়া ডাক্তারখানায় গেল। 
কিন্ত সে প্রথমে ডাক্তারথানায় না গিয়া একেবারে বরাবর ষ্টেশনে চলিয়া 
গেল; সেখানে ছইটি টাকা দিয়া রামদয়ালকে একটা টেলিগ্রাম করিল? 
তাহার পর ডাক্তারথানা হইতে একট! ফিবার মিকৃশডার সিন সমন্ত 
রাত্রি অমরকে খাওয়াইতে লাগিল । * 

কিছুতেই জর থামিল না। রাত্রে প্রলাপ আরম্ভ হইল। অমর প্রলাপে 
শুধু বলে, “কাকীমা, আর আমি বিছানা! খারাপ করিব না।” 

৬ 
প্রাতঃকালে ক্বষ্চদয়াল বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অমরের অবস্থা বড়ই 
থারাপ। তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন) মনে হইল, কি "একটা 
জঞ্জাল {! কি করেন, সরকারী ডাক্তারকে আনিতে পাঠাইলেন। বেলা 
-ব্বয়টার সময়ে ডাক্তার আসিল? [রামদয়ালও তখন আসিয়া উপস্থিত 
” হুইলেন। 

ডাক্তার বলিলেন, “রোগীর জীবনের আশা নাই, জীবন-দীপ নিভিবাঁর 
আর বিলম্ব নাই। বেল! বারোটা! পধ্যস্তও থাকে কি না সন্দেহ? ডাক্তার 
গুঁধধ দিলেন। প্রলাপ ক্রমেই বাড়িতে লগিল। রাম্দয়াল এক মাত্র 
পুক্রকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন। 

একবার অমর চমকাইয়া উঠিল; পবক্ষণেই বলিল, “কাকীমা ! আর 
আমি বিছান! খারাপ করিব না৷” তাহার পরেই সব নীরব হইল। অমরের 
ক্ষুদ্র আত্ম। অমরধামে চলিয়া গেল। 


শ্রীজলধর সেন । 
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২ "১ 
প্রথম প্রস্তাবে আবহবিদ্যাসম্বন্বীয় কতকগুলি স্থূল স্থূল বিষয় ব্লিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং এই বিদ্যার উন্নতিকল্পে অন্তান্ত গবর্মেন্টের স্কায় 


আমাদের গবর্মেন্ট কি করিতেছেন ও এ বিদ্যা এ পর্য্যন্ত কত দুর উন্নত হই- | 


য়াছে, তাহারও কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গিয়াছে। প্রথম প্রস্তাবের শেষ- 
ভাগে প্রাচীন ভারতীয় আবহবিদ্যা' সম্বন্ধে কিছু 'লিখিব বলিয়া! প্রতিশ্রর্ত 


ছিলাম। কিন্তু তৎপুর্বে বায়ু সম্বন্ধে আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ 


লিপিবদ্ধ হইতেছে । 

আঁমরা যাহাক্ে বায়ু বলিয়া থাকি, তাহ! প্রধানতঃ EE গ্যাসের 
মিশ্রণ; যথা,__অকৃসিজেন (০Xy৪e৷ ), নাইট্োজেন ( Nitrogen ), 
কার্কনিক এসিভ্‌ গ্যাস ( Carbonic acid ) ও জলীয় বাষ্প । বাযুতে ইহারা এ 
সমভাগে নাই। ১০০ বোতল বায়ুর মধ্যে ৭৮ বোতল নাঁইট্োজেন, ২১ 
বোতল অক্সিজেন, এক বোতল জলীয় বাষ্প ও অতি অল্পপরিমাণ কার্ধনিক 
এসিড. গ্যাস, থাকে--প্রায় এক বোতলের দ্বাদশাংশ। ইহা ছাড়া আগন্তক 
অনেকগুলি গ্যাস সময়ে সময়ে বাঁয়ুব সঙ্গে মিপিয়া বায়ু অস্বাস্থ্যকর 
করিয়! থাকে । পচ! জলভূমি ও দুর্গন্ধসয় নালি হইতে সালফারেটেড. হাই 
ডোজ্েন ( Sulphuretted hydrogen ) নামক গ্রাস উঠে।, হাইড়ে।- 
ক্লোরিক এসিড, ( Hydrochloric ৪০10), নাইটিক এসিভ, . ( Nitric 
acid), সালফিউরিক এসিড ( Sulphuric acid ), কার্ক্সোরেটেড, 
হাইডোঁল্জেন ( Carboretted Hydrogen) এমোনির। (Amm- 
909) ও ওজন (০2০06) ইত্যাদি আরও কতকগুলি শক্র মিত্র গ্যাস 
বায়ুতে কখনও কখনও পাওয়! যায় । তা ছাড়া ধূলা, বালি, কয়লার 
গুঁড়া, প্লেগাদি সংক্রামক রোগের বীজ গ্রসৃতি এই বায়ুসাগরে ভাসিয়া 
ভাসিয়া আপন আপনাদের কার্ধা সম্পন্ন করিয়া থাকে । গুল্ম, লতা, 
হইতে আরস্ত করিয়া কীট, পতঙ্গ, পণ্ড ও মনুষ্য পর্য্যন্ত এই বিশাল জঁ 
প্রবাহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ কিরূপে এই কয়টি গ্যাস দ্বারা সম্পা 
হইতেছে, কিরূপে আমরা অক্পিজেন গ্যাস নিশ্বাসের সহিত গ্রহ? কর 





কাৰ্ত্তিক, ১৩০৮। আঁবহবিদ্যা | ৪২৩ 


কার্কনিক” এসিড্‌ প্রশ্বাসের সহিত নির্গত করি, কিরূপে উত্তিদরাজি কার্ক- 

নিক এসিড হইতে কার্বন গ্রহণপূর্বক আমাদের ব্যবহারের জন্ত অকৃসিজেন' 
1 বাহির করিয়া বায়ুর নিৰ্ম্মলতা রক্ষা করিতেছে, ইত্যাদি বিস্ময়কর ব্দাগ: 
তিক ব্যাপার আজ কাল প্রায় অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু যেসকল 
'মহাত্মা কঠোর তপস্ত। দ্বারা প্রকৃতি দেবীর গুপ্ত রহস্ত উদ ঘাটিত করিয়াছেন, 
এবং দিবসরজনী তগন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া আসাদের ক্ষু্রত্ব দুর করিবার 
জন্ত জ্ঞানের পরিসর বর্ধিত করিতেছেন, সেই মহাত্মারাই*ধন্ত { আসুন 
পাঠক! আমরা তাহাদের উদ্দেশে বারবার নমস্কার করি। 

"অক্সিজেন আমাদের প্রাণ রক্ষা করে, কার্বনিক এসিড. গ্যাস 
উত্তিদ-জগতের পুষ্টিসাধন করে। জলীয় বাষ্প নকল স্থানে সমান 
থাকে না।” রাদপুতানার উত্তপ্ত মরুভূমিতে অতিশয় অন্ন, - আবার 
নদীজ্রলাশয়পূর্ণ বাঙ্গলায় খুব বেশী । উভয় স্থানেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর: 
বসতি আছে; কিন্তু উভয় স্থানে তাহাদের প্রকৃতি বিভিন্ন । ওজন(.0z0n6 ) 
২২. প্রাণবিনাশকারী অনেক গ্যাসের বিশ্লেষণ করিয়া প্রীণিজগ্রতের উপকার 
 করে। আবার এমোনিয়ার ( Ammonia ) মত ছুষ্টগ্রককৃতি গাঁস অতি অল্পই 

আছে। যে সকল মারাত্মক গ্যাস বায়ু অপেক্ষা গুরু বলিয়া নিজে চলিতে 

পারে না, এমোনিয়া তাহাদিগকে বহন করিয়া বেড়ায় * এমোনিয়া 
বায়ু অপেক্ষা লঘু, সুতরাং বায়ুব ভিতর দিয়া যেখানে সেখানে -যাতীয়াত 
করিতে পারে। যেখানে মানুষ আছে, এমোনিয়া সেই 'স্থানে এ মারাত্মক 

-গ্যাসগুলিকে লইয়া যায় .ও তাহাদিগকে অনিষ্টসাধন করিতে শিখাইয়] 

দেয়। সম্প্রতি এমোনিয়ার এইরূপ চলাচল বন্ধ করিবার এক উপায় 

আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বার] দেখ! গিয়াছে যে, কতকগুলি গাছের নিয়- 

'দিকে সহন সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখ আছে; এমোনিয়া নিকটে আসিলেই তাহারা 

সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ ব্যাদান করিয়! সমস্ত এমোনিয়া পান করিয়া ফেলে। 

সুতরাং সালফিউরেটেড, হাইডেঞজেন প্রভৃতি যে সকল প্রাণহিংসাকারী গ্যাস 
- এমোনিয়ার ফন্ধে ভর করিয়া চলিয়া! থাকে, তাহার! বাহকাভাবে গাছের 
নীচে পতিত হয় ও মাটীর সহিত মিশ্রিত হইয়! বিশ্লিষ্ট হইয়! যায়। আর 
কতকগুলি গাছ হইতে ওজন (02006) নির্গত হয়। ওজন বিষাক্ত 
শ্যানকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদের সমস্ত অপকারক্ষমতা হরণ করিতে 
পারে । সুতরাং ধদি আমর! আমাদের বাসস্থানের চারি- ্রিকে বিশেষতঃ 


a 


৪২৪ সাহিত্য 1 ১২শ বর্ষ, ৭স সংপা।। 


যেদিক হইতে কোন ছর্গস্বময় কি মেলেরিয়া ভারাক্রান্ত গ্যাস আসিবার 
সম্ভাবনা, সে দিকে সেই গাছগুলি বোপণ করি, তাহা হইলে দুষ্ট এমোনিয়ার 
শক্রতা হইতে আমরা কতকটা রক্ষা পাইতে পারি। কেহ কেহ গুর্প 
উপদেশ দেন যে, বাসস্থানের একুশ ফিট দুরে ওজন-(02০79)-উৎপাদনকারী ২২ 
গাছগুলি লাগাইয়া তাহার প্রায় ছয় ফিট দূরে এমোনিয়া-ভক্ষণকারী গাছ এরূপ 
* ভাবে লাগাইতে হইবে, যেন বাহির হইতে যে দিকেই এমোনিয়া আঙ্ক না 
কেন, সেই দ্বিকেই কোন না কোন গাছের উদরস্থ হুইয়া যায়। যেসকল 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছের পাতায় মৃতু মনোরম গন্ধ থাকে, সেইগুলিই কোন না কোন 
প্রকারে উপকারী। সর্ধ্ামুধী ফুলের গাছ, তামাকের গাছ, সুয়ার (10111) 
গাছ, ভূষ্টার গাছ.ও মৌরীর গাছ এমোনিয়া পান করিয়া থাকে । আর পুদিনা, 
তুলসী, Borage myrtle, sage of all kinds, mignionette, ৬০০ 
bena ( lemonscented ), heliotrope ওজন (02979) উৎপন্ন 
করে। সুতরাং বাড়ীর ভিতরের দিকে তুলসী, পুদিনা ইত্যাদি লাগাইয়া! 
বাহিরের দিকে সর্ধ্যমুখী ও ভূটার গাছ লাগাইলে আম্র! মেলেরিয়া 
প্রভৃতি বিষাক্ত বায়ু হইতে অনেকটা আত্মরক্ষা করিতে পারি। বায়ুবিজ্ঞানেরর 
সুত্র অনেক দুর ছাড়িয়া! কোথায় আদিয়! পড়িয়াছি,__আবার সেই সুত্র গ্রহণ 
করা যাউক ৮ ৃ . | 
॥_ আয়তনে চন্দ্ৰ অপেক্ষা সূর্ম্য অনেক বড়। প্রায় ২৬০ লক্ষটা চন্দ্র, একত্র 
করিলে সুর্য্যের মতন হইতে পারে। কিন্তু দূরত্বে চন্্র আমাদের অনেক 
নিকটে ৷ -হুর্ধ্য পৃথিবী হইতে ৯২৭ লক্ষ মাইল দূরে; কিন্তু চন্দ্র কেবল- 
মাত্ম ২৪০ হাজার মাইল। এত নিকটে থাকাতে পৃথিবীর উপর চন্দ্রের 
আকর্ষণের ফলস্বরূপ নানাবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার লক্ষিত হইয়া থাকে | জোয়ার 
ভাটা থে এই আকর্ষণের ফল, তাহা চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াই বুঝ! যাগ্র। ত! ছাড়া 
চান্দিক আকর্ষণের প্রমাণন্বরূপ প্রাক্কৃতিক বহুবিধ ঘটন! সল্প যন্ত্রাদির 
সাহায্যে পরিলক্ষিত হয়। পদার্থ যত তরল হয়, ততই আকর্ষণের বলে পরিবর্তিত 
হয়। জল তরল বলিয়া জোয়ার ভাট! তাহাতে প্রকাশ পায়। বায়ু তাহা 
অপেক্ষাও তরল, সুতরাং চন্দ্রের আকর্ষণ তাঁহাতে আরও বেশী প্রতিফলিত 5 
হইবার কথা। কিন্তু দেখ! যায় ন! বলিয়া তাহ! বুঝিতে যন্ত্রাদির সাহায্য 
আবশ্যক হয়। ভূমির উপর চন্দ্রের আকর্ষণ যদিও সাধারণ তাবে অবোধ্য, 
তথাপে যন্ত্রের সাহাযে ভূমির স্তরের কম্পন বোধগম্য হয়। 


ES 


কার্তিক ১৩০৮1 আঁবহবিদ্যা। ৪২৫ 


বায়ুমান যন্ত্র কিরূপে নির্মিত হয়, এবং তাহ! দ্বারা কিরূপে চন্ত্রাদির 

ৰ আকর্ষণ্রনিত বায়ুর চাপের ন্যুনাধিক্য বুঝা যার, তাহা জান! থাকিলে: 
র ভাটার ন্যায় বায়ুমণ্লে আকর্ষণ বিকর্ষণের কিরূপ পরিণতি হয়, 
চি বুঝ! ধাইতে পারে । বাধুমীন যন্ত্র আর কিছুই নহে, কেবল 
একটি বক্র কাচের চোগ্গা বানল। তাহার এক দিক খোলা ও অন্ত দিক ' 
একেবারে রুদ্ধ। এই নলে পার! পুরিয়া বন্ধ দিক উপর দিকে করিয়া দিলেই, 
বাুমান যন্ত্র হইল। যে দিক বন্ধ, সে দিক হইতে (প্রতিষ্ঠীতিতে যথা ঘ' 
নামক স্থান ) বায়ু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করা হইয়াছে; সুতবাং সে দিকে 
বায়ুর চাপ পড়িতে পারে না। যে দিক, খোলা (প্রতিকৃতিতে যথা ক প্রান্ত) 
সেদিকে বায়ুর চাপ পড়িয়া, যে দিকে বন্ধ, সেদিকে পারাকে অনেক দুর 
উঠাইয়| রাধিয়াছে । খ হইতে গ পরাস্ত পারার ওজনই বায়ুর ওজন। 
ৰায়ুমান যন্ত্র একরূপ জিনিষ মাপিবার তুলাদণ্ডের স্কায়। ক নামক স্থানে 
উপরকার বাতাদের সমস্ত ওজন পড়িয়া থ হইতে গ পর্য্যন্ত যত পারা, তত' 
৯-ওজন উপরে উঠাইয়া রাঁখিয়াছে। যদি নলের ক প্রান্ত 
ভূপৃষ্ হইতে যত দুর বায়ু আছে,তত দূর পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইত, 
তাহ! হইলেও এতটুকু পারাই অন্ত প্রান্তে উঠিত। এইরূপ 
দীর্ঘখনলে যত বায়ু ধরে, তত বায়ুর ওক্রনই অপর প্রান্তের 
পারার ওজন | পার! ন! হইয়া যদি জল হইত, তাহ! 
হইলে রুদ্ধ প্রান্তের জলীয় স্তন্তের দৈর্ঘ্য অনেক অধিক 
হুইত। মোটামুটি ধরিতে গেলে ১০*০ ফিট উচ্চ এক 
নলে যত বায়ু ধরিবে ও তাহার ওজন যত হুইবে, গ্রক্সপ 
ব্যাসের নলে এক ইঞ্চ পারার ওজনও তত। সুতরাং 
সহজেই বুঝ! “যায় যে, যত উচ্চে উঠা যায়, ততই বায়ুর 

» চাপ শরীরে কম লাগে । যদি কোনও দিন কলিকাতা 
বসিয়া দেখ যে, পারা এক ইঞ্চ নামিয়া গিয়াছে, তাহ! 

» হইলে মনে করিতে পার যে, তখন ১০০০ ফিট উদ্ধে উঠিবার ফল হইয়াছে ।' 
পূর্ব প্রবন্ধে বলা গিয়াছে যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বায়ুমান যক্রের পারা প্রাতে 
১০্টা ৪ রাবিতে ১০ টার সময় সর্ধোচ্চে উঠিতে দেখা যায়?) আর শেষরাত্রি 
৪টা ও অপরাহ্ণ ৪টার সময় সর্ধনিয়ে নামিয়া থাকে! বায়ুমানযন্তর স্থিত 
পারদন্তস্তের দৈনিক পরিবর্তন প্রায় এক ইঞ্চের দশাংপেব একাংশ হুইতে' 





৪২৬ সাহিত্য । ১২শ বর্ম, ৭ম সংখ্যা? 


বিংশাংশ পর্য্যন্ত দৃষ্ট ছয়। সুতরাং আমরা প্রত্যহই ছুইবার পৃথিবী পৃষ্ঠে 
অবস্থান করি, এবং দুইবার উর্দ্ধে উঠিবার ফল ভোগ করিয়া থাকি ।, যেন 
তূপৃষ্ঠে আমাদের একটা আবাাসবাটী, আর ১০০ ফিট উর্দ্ধে একটা বাগানবাটী, 
আছেন পুর্বাহে দশটার সময় একবার নীচে নামিয়া থাকি; ৪টার সময় 
বাগানবাটীতে বাই; আবার রাত্রি ১০টার সময় শয়নার্থ বাটাতে আসিয়া 
ভোরে ৪টার সময় বাগানবাটাতে প্রস্থান করি। এইরূপ উর্ধে উঠ ও 


নীচে নামা অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়া থাঁকে। যখন অপেক্ষাকৃত শীত্ব ' 


শীঘ্র বা অসময়ে হইয়া যায়, তখনই প্রবল বাত্যা ও বড় প্রভৃতি নৈসর্গিক 
উৎপাত ঘটিয়া থাকে । ৃ 
১*ট1 হইতে ৪টা পৰ্য্যন্ত ৬ ঘণ্টা1। যখন লণ্ডনে পূর্বাহ্ণ ১০টা, তখন 
কলিকাতায় অপরাহ্ণ ৪টা । ইহাতেই দেখা. বাইতেছে, লশুনে যখন বায়ুর 
চাপ অধিক, তখন কলিকাতান্প চাপ অল্প। সেইরূপ প্যারিসে যখন চাপ অধিক, 
তখন মাণ্ডালাতে চাপ অন্প। কোনও স্থানে চাপ অধিক হইলে সে স্থানের, 


বায়ু চারি দিকে বিভিন্ন হইব! পড়িবার কথা। আর চাপ অম্ন হইলে চারি দিক - 


হইতে সে স্থানে বায়ু প্রধাবিত হুইয়। আসে। এইরূপে বায়ুসাগরের ম্স্থন 

বিমস্থন প্রতিনিয়ত চলিতেছে । পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুসাগরের 
A : 

উত্থান পতন সংঘটিত হইতেছে। - J 


প্রাচীন ভারতের আবহবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা চন্দ্রের সহিত বৃট্টি- 


তবের নিগুড় সম্বদ্ধের উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বর্ষাকালে কোন্‌ দিন্‌ বৃষ্টি. 
হইবে, কোন্‌ দিন হুইবে না, তাহ! নির্দেশ করিবার জন্য তিথি, নক্ষত্রা- 
দির সাহাধ্য আবশ্যক। ক্ৃষ্ণপক্ষে কি গুরু পক্ষে বৃক্ষলতাদি অধিক 
বাড়িয়া থাকে, চন্দ্রের কিরণে শম্কাদি কিরূপ পুষ্ট হয় ও ফল উৎপাদন করিয়া 
থাকে, ইত্যাদি বিষয়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা অনেক পরীক্ষা করিয়া- 
ছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে চন্দ্রের অনেক নামের মধ্যে ওষধীশ, ওষধিপতি,' 
ওষধিগর্ভ নামও পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কিন্ত চন্দ্রের সহিত 
বৃষ্টির সম্বন্ধ এখনও প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই। এলাহাবাদের Pioneer 
পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় গত €ই অগষ্ট তারিখের পাক্সোনীয়রে ভারতী 

আবহবিদ্য| সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। * তাহা দেখিয়া হয় ত. 





*# “Meteorology was not an absolutely unknown science” 
to the ancient Indians. The celebrated Hindu astronomer 


*স্ষার্ডিক, ১৩০৮। আবহবিদ্যা । ৪২৭ 


ভারতবর্ধীর গবর্মেন্টের আবহৃততবিদ্‌ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ইলিয়ট মহোদয় 
ক্র কুঞ্চিত করিয়াছেন, অথবা অসস্তব বলিয়া মুখ ফিরাইয়াছেন। কোনও 

“নূতন সত্যই নির্কিবাদে ও সহজে পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেরূপ জ্রতগতিতে' অগ্রসর হইতেছে; হয় ত ভাক্সতীয় আবহ- 
বিদ্যা ভারতের দিক দিয়া প্রকাশিত হইবার পূর্বেই পাশ্চাত্য জগতে 
প্রকাশিত হুইয়! পড়িবে। গত ২৯শে অগষ্টের Nature ন্মামক বিলাতের 
বিখাত পত্রে এক জন বৈজ্ঞানিক তিথির সহিত বৃষ্টির সম্বন্ধ স্পষ্টভাবেই 
দেখাইয়াছেন। তিনি গ্রীন্উইচের (GঃreenWi০h) ২৪ বৎসরের বৃষ্টির 
তালিক! হইতে সুন্দর প্রতিক্ৃতি দারা দেখাইয়াছেন যে, তিথির সহিত বৃষ্টির 
অকাট্য সম্বন্ধ বিদ্যঘান। তৃতীয় প্রবন্ধে ভারতীয় আবহবিদ)? সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা করা যাইবে।. 5 : 
$ | দ্রীদশানচন্ত্র দেব। 


হি 


of old, Varahamihir, investigated the law of the weather- 
variations and arrived at certain conclusions which he recorded 
in his well-known work Vrihat-sam/iz/a, Eight chapters of 
the book, from the twenty-first to the twénty-eighth deal, 
chiefly with the signs and indications by which rain can be 
predicted. In the twenty first chapter itis stated that, if 
when the star arargisonthe ascendant, an observer sees 
clouds having certain characteristics which are described, 
he can be sure that rain will fall at the place after six months 
and ten days, and rules are given by which the quantity of 
the rainfall can also be forecasted. A Bengali gentleman, 
~ Babu Ishan Chunder Deb, has been making observations for 
some time past with the object of ascertaining what truth 
there is in this theory of Varahasmifiirian#: meteorology. He 
says that he has already accumulated deta, sufficient to con- 
1006 him that there is an important scientific truth concealed 
init, and promises to publish his discovery ‘after further 
study of the subject. This reversion to ancient empirical 
theory coupled with the rise of ‘quite a brood of professional 
rain compellers is not, we are afraid, very satisfactory ° 
evidence of the influence of scientific meteorology in India, 
The Pioneer, 5tft August, 1901, tn an editorial £2722% 
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সহযোগী সাহিত্য । 


দল ৰ * বে 
.. ভ্রমণ-বৃভাস্ত। 
- ডাঁক্তার হেডিনের ভ্রমণাঁধদান | 
যে নিংশঙ্ক কর্ম্মবোগীর সহনীয় আ্রমণকখা ইতঃপূর্ব্বে ছুইবার * *সাহিত্যে আলোচিত হই 
ক্লাছে, আজ আমরী পাঠকগণকে তৎসন্বন্ধে আরও কিছু শুনাইব। বিগত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের 
১ল। সেপ্টেম্বর হইতে, ডাক্তার হেভিনের মধ্য এসিয়ায় দ্বিতীর পধ্যটন আরস্ত হইয়াছে 
উক্ত তারিখ হইতে গত: বৎসরের: অক্টোবর. সাস ‘পর্য্যন্ত তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ গত আঁযাঢ়ের "সহযোগী সাহিত্যে” লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সম্প্রতি ডাক্তার হেডিনের 
সর্বাশেষ পত্রাবলী হইতে আন! গিয়াছে, তিনি তৎপরে (এই বসরের ২$শে এসি অবনি ) 
আরও কত কৌতুহলোদ্দীপক ও প্রয়োজনীয় আবিষ্কার করিয়াছেন । 
পাঠকের স্মরণ থাকিতে পীরে, ভাক্তার হেডিন ইয়ারখন্দ, ও/তারিম নদী ধরিয়া লবনর' 
প্রদেশে বাইয়া, বহতর ভৌগোলিক তথ্যের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তথাকাঁর পরি- 
| শ্রমের সাফল্য-সংবাদ্ যাবতীয় ভৌগোলিক পণ্ডিতগণের নিকট 
সি নিশ্চয়ই পরম আনন্দের কারণ হইয়াছিল । কিন্ত তিনি যে পুরাতন পরি- .. 
শুনক হুদগর্ত আবিষ্কৃত করিয়! প্রতিপন্ন করিলেন, প্উহ।ই আদিম লবনর"--এই সাফল্য 
গর্বই তাহার নিজের অপরিসীম 'আনন্দের হেতু হুইয়াছিল। অধুনা যে ভ্ুদটি “লবনর* . 
নামে অভিহিত হইয়| থাকে, তাহা যে অ।দিম লবনর নয়, এ কথা তিনি প্রথম হইতেই 
বলিয়া, আসিয়াছেন। এই উক্তি সপ্রসাণ করিয়া! তিনি ব্বরং যে অপরিসীম আনন্দ হা 
করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 
গত, বৎসর অক্টোবর দাসের, শেষে, ভাকার, হেভিন লিখিয়াছিলেন, তিনি তিব্মত- 
ভ্রমণের পর স্বকীয় জন্মভূষিতে প্রত্যাগ্মন করিবার পূর্বে, আরও দুইটি অভিযানে প্রবৃত্ত 
রি ধনের বির উ প্রথম,_তেইমিরলিকের পশ্চিমদিকস্থ .পর্্বতপুঞ্জে পরি- 
; ধিতীয়,নবাবিদ্কত প্রাচীন কুদপর্ভের পুনরায় পর্যবেক্ষণ ।' 
এই ছুই স্থানের টিক তাহার সর্বশেষ পত্রের বিষয়ীভূত | কোনও, ইংরাজ রা 


* প্রবন্ধ হইতে আমরা! এই ছুই স্থানের ভ্রমশবিবরণ সংগ্রহ করিলাম | 


বিগত নভেম্বর মাসের প্রারস্তে তিনি পশ্চিমস্থ পমাগ-ু] পর্বতশ্লৈলীতে উপস্থিত 
হইয়া, তাহাদের মাপ লইলেন। ছেভিন এক মাস মাত্র, এই প্রদেশে ৰমণ করিয়াছিলেন; 
| এই এক মাসের পরিশ্রমেই তিনি অনেক আবিষ্কার. করিয়াছেন। 
Eat তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্বব দেশের মধ্য দিয়! তথায় গমন ক্রিয়া 
00589 ছিলেন ; তজ্জন্য অনেক নূতন পথের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। 
ইহার পর, তিনি ছুবহুতর যাত্রার জনা প্রস্তুত হইলেন। নয় জন পার্থচর, এগ।রটি, 
উষ্ট ও দশটি ঘোটক তাহার সঙ্গে চলিল। দুর্গম পার্বত্য. পথ দিয়া ডাক্তার হেডিন 
প্রথমে (080870091এ পঁহছিলেন | এই পথটি Little 0191৪ Road এর "দক্ষিণে 


* ১৩০৪ সালের সাধ মাসের ও বর্তমান বৎসরের অ।ঘাড় সাসের “সহযোগী সাহিত্য" 
রষ্টব্য। | , 


কার্ডিক। ১৩:৮ । সহযোগী সাহিত্য । ৪২৯ 


অবস্থিত, এবং [01608705014 গিয়া মিলিয়াছে।, তথা হইতে তিনি বিস্তারহন্দর 
Anambar-ula প্রদক্ষিণ ক্রিয়া, 9608এর অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
তাহার পর [090%01081এ ফিরিয়া আসিয়া, ডাক্তার হেভিন সরুপার হুইয়া বরাবর 
ত্র দিকে অগ্রস্র হইতে লাগিলেন । তেমিরলিক হইতে সমস্ত গন্ভব্য পথ তিনি অদ্িত 
করিয়া লইয়ছেন। তিনি দেখিলেন, সে পথের যে সকল মানচিত্র ইভঃপূর্বে প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার একখানিও ঠিক নয় । 
এই পর্বতন্রমণ এত দিন নির্ব্বিস্বে সম্পর হইতেছিল ; কিন্তু ইহার সমাপনের সমকালে 
ডাক্তার হেডিন ও তাহার সহচরদিগকে বিশেষ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তাহার 
সমত্ব সংবেক্ষণাদির জনা দ্রুতগতিতে অঞ্রসর হওয়া অসন্তব; পক্ষা স্তরে নানাবিধ পরীক্ষা ও 
চিত্রা অঙ্কনের অনুরোধে ধীর-গমন সর্বদাই অপরিহার্যধা। তথাপি 
7. জলাভাব। তাহার! যথাসাধ্য চেষ্ট। করিয়া প্রতিদিন দশ ক্রোশ চলিতেছিরেন। 
এমন সময় হঠাৎ অলেব অভাব ঘটিল | দ্বাদশ দিন যাবৎ এক বিস্বু জল পাওয়া যায় নাই! 
"দ্বাদশ দিনযমিনী বিনাজলে শ্রান্তরলাস্তদেহে ত।হারা কোনও ক্রমে চলিতে লাপিলেন। 
ভূতীয় দিনে এক স্থানে হিমশিলা পাওরা গিয়াছিল বলিয়! তাঁহার! তৎসাহায্যে 
অবশিষ্ট কয দিব দিন প্রাণরক্ষ। করিতে পারিয়।ছিলেন ; নতুবা অল।ভাবে সকলেরই প্রাণ- 
বিয়োগ অনিবার্ধ্য হইত । | 
তিনি ১৯*০ খ্রীষ্টান্সের মার্চ মাসে পুরাতন লবনর আবিষ্ষিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল 
মানচিত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের সাহায্যে বিনা আরামে Altimish 
1 এ উপস্থিত হইলেন) এবং তথ! হইতে হৃদগর্ভের উত্তর 
- রো ,  তটের অভিমুখে চলিলেন। উষ্টগুলি ভুষারভাবে জর্জরিত হইয়! 
তা রা পড়িয়।ছিল। ডাক্তার হেডিন তাহাদিগকে “80107”এ পাঠাইয়া, সেই 
__ ধ্বংদাবশেষের মধ্যে এক সপ্তাহ বাদ করিলেন। এই সাত দিন তিনি 
অক্রান্তভাবে অবিরাম পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সংখ্য।তীত চিত্র অঙ্ষিত করিতে, 
বছুতর ফটোপ্রাফ তুলিতে, এবং নানাবিধ অ্রব্য সংগ্রহ করিতে তাহার সমস্ত সময় 
অতিবাহিত হইত। এই সাত দিনের পরিশ্রমে তিনি যে সকল নূতন তথ্যের আবিষ্কার 
কবিয়ছেন, তাহা! যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই সংখ্যাবহুল । কিন্তু চৈনিক ভাষায় 
কাগজের উপর লিখিত বারখানি সম্পূর্ণ চিঠির আবিদ্ধারই, তাহার মতে, সর্বাধিক কৌতু- 
হলোদ্দাপক। এই চিঠিগুলির কোনও অংশ বিনষ্ট হর নাই; কালের ধ্বংসকরী প্রবৃত্তি 
তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই! বস্তুতঃ উহাদের অবিকৃত অবস্থ| দেখিলে 
বিশ্মিত হইতে হয় । চিহ্‌ ও অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ পরিশ্ফট ও সুস্পষ্ট! অন্তান্ত প্রাচীন জ্রব্য- 
জাতের মধো তিনি ভ্রিশখানি ছোট হেট কাষ্খও পাইয়।ছেন। ভাক্তার হেভিন 
বলেন, সেগুলি সম্ভবতঃ কোন প্রকার টিকিটরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রতোকধানিব উপর 
কোন না কোন সঙ্াটেব নাম ; এবং ভাহাব রাজহের বৎসর, মাস, এমন কি, 'তারিখ 
পর্য্যন্ত খোর্দিত। এক রন 97; কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড পড়িগ্ন৷ বলিলেন, সেগুলি আট শত 
সবের পুবাতন। কিস্তঘত দিন ন! ডাক্তার গৃহে ফিব্দিয়া সেগুলির অঙুবাঁদ 
করিতেছেন, তত দিন সাধাঁবণেৰ কৌতৃহলতৃপ্তির সম্ভাবন! নাই। ধ্বংসাবশেষেব মধ্যে 
(তিনি একটি মনোরম বোৌদ্ধমন্দিব দেখিতে পাইরাছেন। তাঁহার ভিতব কতকগুলি হুম্দর* 
তম শিল্পচাতুর্য্যমধ দাঁকগঠিত গৃহসজ্জ। বিদ্যমান । তাহাদের মধ্যে একটি কোন বৃহজ্জাতীয় 
মৎস্তের প্রতিকৃতি । এই সংস্তের ব্র্ণনাপ্রসঙ্কে তিনি বলিয়াছেন, একখানি বাড়ীতে তিনি 


৪৩০ ' . ॥ সাহিত্য 1: ১২৭ বর্ষ, এস সংখা) | 


বহু মৎস্তেষ অস্থিপুর্জ দেখিয়াছেন ; এবং দক্ষিণে ০৮৪৮০৪৮৮০ হৃদে আজ কাল যে সকল 


মত্স্ত দেখা বার, এগুলি তাহাদেক অস্থিপপ্পপ্লেরই অনুকপ।) তিনি বলেন, এই সকল ; 
" দেধিয! স্পষ্টতররূপে প্রতীযমান হইতেছে যে, তাঁহার আবিষ্কৃত জুদগর্ভই আদিম লৱনর_- 
এবং বড় বেশী দিনেব কথ! নয়,_উহ! জলপূর্ব ছিল; -এই মন্দিরে তিনি আর একটি. ) 
যোগ্য প্রব্য পাইরাছেন!-_-একটি- বুদ্ধ মূর্তি, কাটে খোদিত । তিনি যে চিঠির কাগজে . 
লিখিতেছিলেন, ঠিক তাহার অদ্ধাকৃতি একখানি কাষ্ঠ-থণ্ড'পাইয়।ছেন; তাহাতে তির্নতীয় : 
ভাষাধ কি লিখিত আছে। যে সকল চৈনিক' পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার ' 
একখ।নিতে লিখিত আছে, স্থানটিব নাম [১0180 ; এবং ক্রদগর্ভের নিকটস্থ যে পুবগথের কথা । 
ইতঃপূর্বে বর্ণিত *ৎহইয়াছে, এই পত্রে তাহারও উল্লেখ আছে ১-সেটি 1,918) হইতে : 
9-089119ওতে গিয়! মিশিয়াছে। এইবপ বহুবিধ খোদিত কাঠ ও ধ্বংসীবশেষের বহুল ফটো | 
তিনি সঙ্গে লইয়।ছেন। ইউরোপের কত" সরান ছাত্র সে সকল দেখিবার আশায় 
একান্ত উৎসক হইয়া আছেন | 

'এই ভগ্রাবশেষ হইতে সঙ্কলিত জ্রব্যসমূহের ও: বহুবিধ তথ্যের - hte সম্বন্ধে , 
সাহার সমগ্র অভিমতের ব্যাখ্যান এক্ষণে সম্ভব নয় । তবে, তিনি এই পর্যাস্ত বলিয়াছেন, | 
কেবল লবনব সমস্ত -সম্বন্ধেই একখানি শ্রকাপড প্রস্থ লিখিবার উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে । | 





তিনি হাদ্গর্ত ও 7৯:-5০8:০0, এর মধাবর্তা ভুপৃষ্ঠের সমতাব তাঁৰতম্যও নিরূপিত করিয়া ' 
ছেন। পুবাতন হ্বদগর্ভের উত্তরতটস্থ ভগ্র(বশেষ [8720991)00 হরদেব উপরিভাগ অপেক্ষা 
২,২৭২ metre উচ্চতর | পরীক্ষার দ্বার? হুদের' গভীরতাও নিকপিত.হইযাছে )-.তাছার 
পরীক্ষার সময় আধুনিক হ্রদের শ্রোত উত্তর দিকে এত বেগে বহিতেছিল যে, তীরে র্‌ 
খাটানও পর্ধটটকগণেব পক্ষে নিব।পদ ছিল ন1। ৷ 
-ভাহাব শেষ পত্রের তারিখ বর্তমান বৎসরের ২৩শে এপ্রিল। এই পত্র তিনি Oharkhlik | 
হইতে লিখিয়াছেন। সেখানে উপস্থিত হই তিনি দেখেন, তাহার নামীয় বহু পত্র পড়িয়। ' 
+ ভীনের নি আছে। আশ্চধ্যের কথা, সকলেই তাহাকে লিখির়াছেন, -চীনের 
"- গোলযোগে সাবধান হুইয়া থাকিও (তিনি যে চীন সাস্রাজ্যেরই 
স্থানবিশেষে পৰ্য্যটন কবিতেছিলেন 1) নৃপতি অস্কার ও অস্থান্ত বন্ধুবর্গ ত1হাকে-স্র্ক 
করিয়াছেম,--*চীনের! বড় নিষ্ঠর, তোমার পর্যটন -বন্ধ রাখ; আমাদের -ভয় হয়, কার্ধা 
অসম্পূর্ণ বাখিয়া তুসি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইবে |” এই খাপশঙ্কী স্নেহের আতিশয়া ; 
দেখিয়। হেভিন ন হাসিয়া ধাকিতে ‘পাবেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'স্বগীয় সাত্রাজ্যের' | 
মধ্যস্থলের একটি সহর হইলেও ০h৪rkU॥৮এ কেবলমাত্র ১৫ জন চীন আছে। তাহারা 
ত তাহাকে ও তদীয় সহচর চার লন কসকৈকে যমের সত-ভয় করে! চীনের! ক্ষণমাত্র 
বিলম্ব ন! কবিয়] হেডিনের প্রত্যেক আদেশ -পরিপ।লন করিত ) উদ্, অশ্ব, ভোজ্য টস 
নিদেশপ্রাপ্তিমাত্র আনিয়া উপস্থিত করিত ;--ফলতঃ, তাহাদের নিকট হইতে অনিষ্টাশঙ্ এ 
কাবণ ছিল না। | 
'_ ইহার পৰে ডাক্তার হেভিন 'তিব্বতে যাইবেন, লিখিতাছিলেন । EE রে 
ভাহাব স্েহা্ত বন্ুপণকে আঁশ্বান দিছেন, _চীনের ভয় নাই! | 
_ ভাক্তার হেভিন প্রথন পর্য্যটনেব সময় ( ১৮৯৩৯৭ ) যে ভাঁবে সধ্য এসিয়ায় আপনার 
কবণীধ সম্পন্ন কবিযাছিলেন, এবার সেকপ করেন নাই। প্রথম বারে তিনি কেবলমাত্র নানা . 
‘Sa ছ্বানের নক্সা, ফটোগ্রাফ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত -হন.নাই,-" 
Le * * :'তৎস্বদ্ধে পুস্তক্ষরচনাতেও ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।. এবার কিস্ত:ংতিনি 
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সংকল্প কবিধাছেন, গৃহে না ফিবিষ! গ্রস্থবচনায় সময়ঙ্গেপ কবিবেন না| সুতরাং তিনি প্রকৃত 
পধণটকের কর্তব্যে অধিকতর সময় দান কবিতে সমর্থ হইয়াছেন । এবাব তিনি ৭২৬ খানি 
মানচিল্প অঙ্কিত করিয়াছেন-_-তম্মধ্যে ১৫* খানি খুব বড়! প্রথম বারের চিত্র-সংগ্রহ 
পা এবাবক।র সংগ্রহ প্রায় দ্বিওপ। ডাহাব ইচ্ছ! আছে, সেগুলি ৬*1৭* পানি বড় বড় 
|নচিত্রে ' প্রকাশ করিবেন। যে সকল ভৌগোলিক ও ভূতত্ব সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক 
তথোর আবিকার করিয়াছেন, তাহার-- বিববণও তিনি দুইশানি পুস্তকে প্রকাশিত 
কবিবেন। প্রত্যেক পুস্তক প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে । 
" হেডিন এ বৎদবেৰ মধ্যে ইউরোপে প্রতাগমন কবিতে পারিবেন বলিয়! বোধ হয় ন।। 
শেষ পত্রে তিনি লিখিষ(ছিলেন, 01)0700011এ আট দশ দিন থাকিবেনণ তার পব, তিনি 
তেমিরলিক হইতে তিব্বত অতিক্রম করিয়া] সিদ্ধুনদেৰ জন্মস্থান দর্শ- 
নানস্তর মানসনরোবরেব কিঞ্চিৎ উত্তরে যাইবেন। তাঁহাকে পুস্বানুপুস্ম 
পর্য্যবেক্ষণের অন্য ধীবে ধীরে চলিতে হইবে । অতএব এ বৎসব আর তিনি গৃহে ফিবিতে 
পারিবেন না। ভাহার সক্কল্প আছে, যদি পরেন, গৃহে গ্রতিগমন করিবার পূর্বের কলিকাতায় 
: বড়ল।ট লর্ড কর্ণ্জনের সহিত একব।ব দেখা করিবেন। আর, বে চাবি 
আব দুটিসন্বল্প। জন কমাক তাহার অনুগামী হইয়াছে, তাহাদিগকে তিনি রুসিয়।র 
কোনও প্রদেশে নামাইয়! দিষ| যাইবেন। তাহাদেব নিকট যে অমূল্য ও প্রভূত উপকার 
পাইয়াছেন, তাহার পুবস্ধারন্বকূপ তিনি তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইয়। আশ্বস্ত হইবেন 
তাহাদিগকে আর প্রবাদকষ্ট ভোগ করিতে দিবেন ন11- 


২৩. 
২৮অপাতক্তেয় শব্দ।  *. 


ব্রাহ্মণের মধ্যে অপাংক্তেয় আছে। জ্ন্দর সভ্য সুশিক্ষিত আর্ধযপ্রকৃতি- 
সম্পন্ন,_গুণে ব্রাহ্মণের তা দ্ষণ,--অথচ ব্রাহ্মণের! জাতিচ্যুত করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। ব্রাঙ্মণবংশে জন্ম, আচারে ব্যবহারে শিক্ষায় দীক্ষায় ব্রাহ্মণ, তথাপি 
অপাংক্তেয়। কেন কেহ জানে না,বলিতে পারে না ;১-কতকগুলি অপ্রামাণ্য 
কি্বদস্তী বিজয়ী দলের সম্বল। তবে কিছু না কিছু ছিল, অনেক দিনের কথা, 
সারিগাছার অনেক বাহিরে, খুজিতে যাইলে. চক্ষু বিসারিত হয়, দৃষ্টি 
অন্ধকার ভেদ করিয়া গিরিদট পার অনেক দুরে-_অনেক দুরে 
চলিয়া! যাঁয়। - 

শব্দের মধ্যেও অপাংক্কের আছে |” সে অনেক দিনের কথা । সন্শ্র 
দ্বিসহত্র কুলায় না, বুঝি বা পঞ্চনদে । দেবভাঁষ! অনার্ধ্যসংসর্গে কলুষিত 
হইয়াছে.। অনার্ধ্য ভৃত্য, অনার্ধ্য প্রতিবেশী, ছেলেরা ও গৃহিণীরা কথা- 
বার্তা, কর্তাদের সহিত অনার্ধ্য কথা .ব্যবহার করেন। কর্তাদের ভয় 


'কবে ফিরিবেন? ' 
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.হইল,__সাঁহিত্য ও শাস্ত্র, দর্শন ও বাকরণ বুঝি বা অসাধু সংসর্গে অপবিত্র 
হয়। নদীতে বাণ আসিয়াছে, সহর যায় যায়।, কাজেই, খানিকটা স্থান 
ছাড়িয়া দিয়া, যাহ! বাচাইবার উপায় নাই ভাহ! ছাড়িয়া দিয়া, কাষ 
-মেণ্টের চারি দিকে একটা বাধ দিবার প্রয়োজন হইল। সাহেবদের ১. 
আস্তানা হুর্গ দিয়া ঘিরিতে হইল। সেই সময় সাধুভাবা-_সংস্কৃত ভাষার 
সুষ্টি। সাধুংমসাধু-জড়িত একট! ভাষ! গৃছের জন্ত, অবোধদের জন্ত, গৃহ- 
কার্য্যের জন্য, ধালক, স্ত্রীলোক ও দেশীয়দের জন্তু ছাড়িয়া দিলেন। দর্শন, 
বিজ্ঞান ও সংহিতার জন্ত একট! গড়ধাইকরা সংস্কৃত ভাষা, “রিজার্ভ করিলেন। 
অপরটির নাম প্রাকৃত হইল। সাধারণের অঙ্ক, পত্ডিতেতর সাধারণের জন্ত, 
্রক্কৃতিপুঞ্জের জন্ত প্রাকৃত ভাষা রক্ষিত হইল! মোগল আমলের উন বা 
হিনুস্থানী দেবরাজ্যের প্রাকৃত । প্রাকৃত সংস্কৃতের পূর্বতন ; প্রাকৃত দেশী 
ও দেবভাষার সন্কর। সুতরাং প্রাকৃত সংস্কৃতের জ্যেষ্ঠ হইলেও জ্োষ্ঠা 
ভগিনী নহে। সংস্কৃতের ব্যাকরণ হইল, প্রাক্ৃতেরও ব্যাকরণ হইল।॥ 
প্রাকৃত বৈয়াকরণ আপন ভাষাকে মূলভাষ! ও “নরাণাম্‌ আদিকমিতা' 
বলিয়। প্রচার করিলেন । 

“দা মাগধী মূলতাষা নরেন আদিকপ্সিকাঠচ সেই- প্রাকৃত হইতে গাথা, 
গাথা হইতে পালী, পালী হইতে ত্রিহৃতী উড়িয়া: আসামী, ত্রিহ্তী হইতে 
বাঙ্গালা । আসামী ও উড়িয়া বাঙ্গালার প্রাচীন ভাষার ভগিনী । সুতরাং 
NO শহর NE RR 
বলিলে মন্দ হয় না। 

সে যাহ! হউক, যখন সংস্কৃত ভাষা গঠিত হয়, তখন দেবভাষ! বা 
'আর্ধ্য ভাষার অনেকগুলি শব্দ--আর্ধ্যসন্তান কোনও-কারণে সংস্কৃত ভাষায় 
স্থান পায় নাই। - সংস্কৃত দলে তাহার! অপাংক্তেয় হইয়াছিল) পাঁচ সাত 
হাজার বৎসর পরে আমাদের বলিবার অধিকার নাই--কেন াঙ্গণসন্তান 
অপাংক্তেয হইল, আর্ধ্যশব অনাধ্য-দলে রহিয়া গেল। | ূ 

শব্দের জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু আছে; শব্দের হাস বৃদ্ধি আছে; জরা ও যৌবন: _ | 
আছে। শব্দ জীবপদার্থ না হইলেও জীবশরীরী, সংস্কতের স্তন বাঙগাবার 
শোভাবিধান করিতেছে। 

“আছিশকে প্সস্মির” সন্তান বলিলেও হয়, রূপাস্তর ডিল হয়. 
সম্তান পিতার ন্বপাস্তরমাত্র, "আত্ম! বৈ জায়তে পুত্রঃ।” রুতকগুলি দেব" 


কার্তিক, ১৩০৮ । অপাংজেয় শব্দ । ৪৩৩' 


সন্তান; আকারে প্রকারে শিক্ষায় দীক্ষায় চরিত্রে ও সৌন্দধ্যে দেবসস্তান 
বাঙ্গাল! ভাষায় রহিয়া গিয়াছে! ইহাদের নাম জানি, ইহাদের পিতামহের 
নাম জানি, কিন্ত পিতার নাম জানি না। দেবভাষায় ইহাদিগকে দেখিতে 
পাই, বাঙ্গালা ভাষায় ইহাদিগকে দেখিতে পাই। কিন্ত, সংস্কৃতে ইহাদের 
পরিচয় নাই। | 
সাহেবগঞ্রের পাহাড়ে কতকগুলি পাহাড়ীয়া, বাস করে। কেহ কেহ 
ইহাঁদিগকে মালপাহাড়ী বলে। আকারে প্রকারে ও ভাষায় ইহারা আর্ধ্য- 
সম্তান। অনাধ্য সহবতে অনাধ্য হইয়| রহিয়াছে। . পুরাণে শুনিয়াছি, 
কোন ক্ষত্রিয়ের পাঁচ সন্তান পিতৃশাপে। অনার্ধ্য হইয়াছিল, আধ্যসস্তান, 
অনার্য্য-হইয়াছিল কোন কারণে, কিন্ত আকার প্রকার বর্ণচিন্ছ পাচ সাত 
হাজার বৎসরেও পরিবর্তিত হয়, না। বর্ণ বুঝি কালের অতীত ।, ফেরোয়ার 
স্তস্তে নিশ্রোর যে আক্কৃতি, যে বর্ণ দশ সহজ বৎসর পূর্বে চিত্রিত হইয়াছিল, 
আজও নিগ্রোর সেই আকৃতি, সেই বর্ণ। আফ্রিকা ছাড়িয়া আমেরিকায়, 
গিয়াছে, মভ্য শিক্ষিত পর্চিত হইয়াছে, কিন্ত যে নিগ্রো, সেই নিগ্রোই 
রহিয়া গিয়াছে। ট 
- ভাষা শাস্ত্রের উৎকর্ষে দেবভাষার প্রকৃতি আমর! জানিতে, *পারিতেছি 7 
গ্রীক, লাতিন, টিউটনিক ভাষার তুলনা ক্রিয়া কোন্‌ শব্দটি আধ্যভাষা, 
কোন্টি নহে, বলিবার চিনিবার জানিবার উপায় হইয়াছে। সংস্কৃত আপন 
আত্মীয়কে মদরগর্কে অস্বীকার করিলেও, অপাংক্কেপ্ন বলিয়া সমাজচ্যুত 
করিতে চাহিলেও, আমরা. তাহাদিগকে উচ্চবর্পে লুপ্ত স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
ক্রিতে পশ্চাৎপদ হইব না। আমরা গোর্জীপতি, আমাদের সে অধিকার 
আছে। * | - ট 
একটি শব্দ ছেলে । ছাওয়াল, ছাবাল, ছেলিয়া প্রভৃতি রূপে ভারতের 
' নানা ভাষায় এ. শব্দটি পাওয়া ষায়। ইহাই চিয়েল, চিন্ড ও চাইন্ড রূপে 
আজ লো-স্তাক্সন্‌ ও ইংরাজী ভাষায় বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ কাহারও 
- নিকট ধণ করে নাই। সুতরাং আৰ্য্য জাতির প্রাচীন ভাষায় এ শবাটি 
বর্তমান ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । অথচ ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া 
যায় না। ইংরাজী 'ব্যানার্, শব্দ বোধ হয় বন্ধ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
অর্থ, একটুক্রা কাপড়, যাহ! একখণ্ বংশে বাঁধ! যায়। ইংরাজী ব্যানার 
শব্দের অর্থ, পতাকা । সংস্কৃত অভিধানে পতাকা-বাচকও কোন শব্দ বন্ধ, 


৪৩৪ টু ২2 সাহিত্য ্ ১ বৰ্ষ, দস সংখা? 


ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় .নাই। কিন্তু, উড়িয়া! ভাষায় পতাকার :একটা' 
লাম-“বাণা”। কবি অভিমন্থ্য সামন্ত সি'হার তাহার-বিদক্ষচিন্তামশি ৰামক 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন--“বাণা' উড়,ছি ষে দীনজনকুতার্ধিনী”।: উড়িয়া'"বাঁণী*২্‌ 
শব্দ প্রাচীন আৰ্য্য ভাষায় অবগ্য. বিদ্যমান ছিল') নতুবা ইংরাজী ভাষায় 
যাইবে কি প্রকারে ? সংস্কৃত ভাষ। গাঠত হইবার সময়ে | আচাৰ্য্যগণ কোনই 
কারণে ইহাকে জাতিচ্যুত' করিয়াছিলেন, ! 77৮ 7:1২" 
আর একটি শব্দ শোকা। ২ শব্দের আঁক্কৃতি দেখিলে ইহাকে চণ্ডাল- 
জাতীয় বলিয়া বোধ হয়।” কিন্তু শোঁঙ্গা, শুঙ্গা প্রভৃতি আকাঁরে ইহা হিন্দী, 
উড়িয়া, আসামী ভাষায় বিদ্যমান রহিযাছে। ইংরাঁজ কবি-'চপীর- শোক 
(5০০০৪) শব্দ ব্যবহার-করিয়াছেন।; আধ্বলো-স্কাক্সন্‌ (577০০) শেোক, 
ডচ্‌ (50০০৮ ) শুক, ভানিশ. (5০৪০ ) শেশাগ, সকলেই একার্থবাঁচক |, 
বোধ হয়, আৰ্য্য ভাষায় শ্ম, ধাতু. হইতে এই সকল ‘শব্দ উৎপন্ন ' হইয়া 
থাকিবে। সংস্কৃত ধাতুমালায়, শ্ম, ধাতু নাইন ইংরাজী Snioke S Smother 
একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। . বোধ: হয়; স্ব, ধাতু নিশ্বাস: বন্ধ করা অর্থে 
ব্যবহৃত হইত। যাহাতে শ্বাস বন্ধ হয়, এই অর্থে ইংরাজী শ্মোকি ও" শ্বাসবন্ধ 
কর! অর্থে ই&রাজী শদার শব্দ ব্যবন্ধত হইতেছে? ; ইংরাজী শ্মেল্‌ (5৫! ) 
| 
ওগন্ধ।  . মী টু 
- তাই বশিতেছিলাম; আচার্ধযগণ সংস্কৃত ভাষা গঠন করিবার সময় অনেক- 
আধ্যশব্ব কোনও কারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন tb 
". অনুসন্ধান করিলে. এমন শব্দ - অনেক পাওয়া! যাইবে” স্বর্গীয় পণ্ডিত! 
রামগতি স্তায়রত্র “দেশজ” বলিয়া যে সকল শব্দ উপেক্ষা 21552 
তাহাদের কেহ কেহু- রা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে | 
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৪৩৫. 
SY / উদ্ভিদের বংশবিস্তার রঃ 


দি ডি 8 . ছচরা চ-াতরক্ষা । | { 
a গ্রাম. “আত্মানং সততং রক্ষে২ত এই মুলনীতি. অপরিহায্য। আত্ম- ' 
রক্ষার অন্ত দীবকে নানাবিধ উপায়: অবলম্বন রুরিতে হয়॥ যাহার" 
শরীরে বল অধিক, সে শক্রর বিনাশ-সাধন করিয়া নিজের সুবিধা কিয় 
জয়। যাঁহার শীরীরিক.বল নাই, (নে বুদ্ধিবলে শত্রুর সংহার করে. , 'ষে; 
শক্রর বিনাশসাঁধনে অক্ষম, অথব্িপ্রতিদৃন্বীর সহিত যুঝিয়া উঠিতে পারে না, 
সে প্রতিঘন্বীর"প্রাধান্তে, পরাজিত 'হুইস্থা..এমন স্থানে 'পলাইয়া যায়, যেখানে 
কোনওৎ.প্রতিদ্বন্থী নাই, রা থাকিলেও তদপেক্ষা ছর্বল । যাহাদের শারীরিক ' 
বল নাই, বুদ্ধি-চাতুরী বা 'ছল্পনাই তাহাদের প্রধান: অস্ত্র । যাহাদের 
বল অধিক, আত্মরক্ষার উপায়-উত্ভাবনের ক্ষমতা অধিক, তাহারাই, রক্ষা 
0৪ গায় ; যাহারা অক্ষম বা অয়োগ্য, তাহারা নির্বংশ হয় । 
 অংসীর-ক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজনীয় অয়ের .সংস্থান করিয়া পীর 
ফরিবার'জন্ত প্রত্যেক জীবকেই. সর্বদা বিশেষভাবে .সঙ্ভষ্ট থাকিতে হয় । 
ধরণীতল-সীমাবদ্ধ-) জীবসংখ্যা ক্রমবর্ধনশীল ।,"সংসারে যে পরিমাণ, আহার্য্য 
মিলে, বিবর্ধনশীল জীব-পরিবারের ভোক্তার সংখ্যার অনুপাতে তাহা, প্রচুর 
নহে.। তাই সকলকেই অগ্নেরাচেষ্টায়সুরিয়া বেড়াইতে হয় । নিজের দেশে 
জন্স্থানে? যাহারা ' পুর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছে; - তাহায়াই অতিকষ্টে 
আপনাদের-আহারের সংস্থান করিতেছে )-_দৃতন যাঁহারা আসিতেছে, তাহারা 
ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে ।? সুতরাং সকলের, পক্ষে ‘দেশে’ থাকা সুবিধা- 
জনক নহে) অনেককে স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে অন্ন খুঁজিতে যাইতে হয়। 
শ্বেতত্বীপে অন্নলভি অভি- কষ্টসাধ্য) তাই; শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণরীপে উড়িয়া গিয়া 
জুঁড়িয়া,বদেন? শ্রেতাঙ্গের বাহুবল অধিক-না' থাকুক, বুদ্ধিবল ও «সাধন 
অধিক। ফরে আমেরিকায়! ভারতবর্ষে, অস্ট্রেলিয়ায়.ও আফ্কিকায় ধবল 
আগস্তকের 'সবল'সন্তানের, গ্রচুর বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি, এবং তশ্রত্য শ্যাম অধিৎ 
বাসীর দুর্বল বংশের-দ্রতক্ষয়্ ও.অচিরভাবী উচ্ছেদ | ' 7 117! 
«  মধ্যভারতের উপলবন্ধুব প্রান্তর ও বালুকামিয় মরুভূমে 'অন্ন সহজলভ্য 
নহে, তাই জোটা-ও কম্বলমীত্র "সম্বল, করিয়া ' মারওয়াড়ী : বহুদুরবর্তী 


৫৫ 





৪৩৬ সাহিত্য I | ১২শ বর্ষ, এম সংখ্যা ॥ 


বিদেশে অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে যায়। বহু্নাকীর্ণ 'জাক্বীকৃপ হইতে 
হিন্দুস্থানী সাসামের চা-বাগানে, ব্রন্মদেশের খনিতে, দেমারারা ও মরিশসেন 
ইক্ষুক্ষেত্রে মজুরী খাটতে যায়। বন্তাপ্লীবিতা বা শুষ্কসর্লিলা ' মহানদীর চির ২ 
হুর্ভিক্ষক্লিষ্ট তীরভূমি হইতে দারিজ্ত্যপীড়িত উড়িয়া দলে দলে বঙ্গদেশে আসিয়া 
নানা উপায়ে .অন্গসংস্থানের চেষ্টা করে।. 'চীনদেশের জনসংখ্যা "অত্যধিক; 
তাই চীনা' আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে আসিয়া অঙ্গের সংস্থান: 
করে।. বাঙ্গালী - অপেক্ষাকৃত ধনী, অন্নের অভাব এখনও অত্যন্ত অধিক: 
বোধ করে: নাই, তাই বাঙ্গালীকে দলে দলে বিদেশে অশ্ের চেষ্টায় এখনও; 
যাইতে হয় নাই. তাহাদের এ অবস্থাও অধিক দিন থাকিবে না। .. 

.মান্গুষের যে অবস্থা,..জীবরাজ্যের প্রত্যেক প্রাণীরই সেই অবস্থা): 
আফিকায় যে বনে.বেকুনের দল ফল মূল খাইয়া! যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছিল,: 
এখন আর দে বনে তাহাদের যথেষ্ট আহার্যের সংস্থান হইতেছে.না, তাই 
তাহার! সদলে অন্ বনে আশ্রয় লইতেছে। দলমধ্যে সংখ্যারও বুদ্ধি হই" 
তেছে, সুতরাং সেই দলে জাত অনেক ' তরুণ-বয়স্ক স্বদল পরিত্যাগ করিয়া” 
অন্য বনে গিয়া নূতন দলের গঠন করিতেছে । হন্তিযুধ বহুকাল একই গিরি-” 
বনে, বিচরণ করে লা, আহারের [অন্বেষণে পর্বতান্তরের আশ্রয় লয্ন। যে সকল 
প্রাণীদলবন্ধ হইয়! বাস 'করে,; তাহাদিগকে: প্রায়ই এক ' বনস্থলী পরিত্যাগ 
করিয়া/অস্ত বনস্থলীতে যাইতে হয়।.যে সকল পক্ষী দলবদ্ধ হুইয়া বাস, করে,'-' 
তাহাঁদিগকেও আহারের অন্বেষণে এক স্থান" পরিত্যাগ করিয়া বছযোজন 
দূরে-অন্ক স্থানে যাইতে দেখা যায়। এইরূপ, বাছড়, কোন কোন- জাতীয়: 
মুষিক,এমন.কি, পিপীলিক! পল্পপালাদি নিকৃষ্ট প্রাণী কীটপতঙ্গাদিকেও 7 
জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া দলবদ্ধ bi বিদেশে 959 করিতে 
যাইতে দেখ! যায়। 

, পশুপক্ষীদের মধ্যে" এরূপ দেখা যায়, যে, ভান জাজ 
থাকে ও 'উপার্জনক্ষম না হয়, তত দিন মাতা নিজের সমস্ত. সুখস্বাচ্ছন্দ্য- 
উপেক্ষা করিয়া সন্তানের লালন পালন করে। 'সন্তান একটু বয়োধিক ও 1 
আহার অন্বেষণে সক্ষম হইয়া উঠিলে তাহার সহিত জননীর সমস্ত সম্বন্ধ লুপ্ত - 
হইয়া যায়। তখন খাদ্য -লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাঁধে । যে অপেক্ষা” 
কৃত বলবানচ সে দুর্বলকে তাড়াইয়! খাদ্য ভক্ষণ করে| কুকুর, বিড়াল, 
সিংহ, ব্যাত্র, ছাগ, মেষ, গো, মহিষ, হরিণ, বানর প্রভৃতি সকল পুর সস্তানই' 


কার্তিক, ১৩০৮ |. *। উদ্ভিদের. বংশবিস্তার । ৪৩৭ 


যধাকাশে পিতামাতার. সঙ্গ পরিত্যাগ. করিয়া অন্তত্র -গিয়া জীবিক! উপার্জ্জ- 
ন্বের চেষ্টা.করে। , জননীরাও, যাহাতে. সন্তানেরা পীন শীষ, নিজে ‘করিয়া 


খাইতে পারে,” সেই বিষয়ের শিক্ষাদানে তৎপর "হয় |: 


mm 


ডি 


প্রাণী সম্বন্ধে যে কথা, উত্ভিদ্‌ সম্বন্ধেও.সেই কথা । উদ্ভিদের ধনৰ 
শাধীরই অন্থরূপ। জীবনধারণের জন্ত- তাহাকেও '-আঁহার্য্যের আহরণ 
করিতে হয়, বংশরক্ষার জন্ত তাহাঁকেও সন্তান-উৎ্পাদন করিতে হয়'। প্রাণী 


* “অপেক্ষা উদ্ভিদের বংশ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এক এক বৃক্ষে কত ফল-ও.কত 


বীন জন্মে, তাহার - সংখ্যা করা সহজ: নছে। ./অহিফেন বা -পোস্তগ্রাছের 
এক একটি “টেঁড়ি” বা বীজকোষে, এক হাজার পধ্যস্ত বীজ থাকে, ৷. শিয়াল- 
কাটার এক একটি বীজকোষে ছুই তিন-শত বীজ থাকে । ভুট্টার এক একটি 
কাণ্ডে, ছুই- হাজার বীজ থাকে। কুকুরশৌকার একটি গাছে, ব! হোগলা: 
জাতীয় ঘাসের. এক্ট শীষে ছয় সাত হাজার বীজ থাকে |. একটি ,তামাঁক 


গাছে তিন লক্ষ.বীজ জন্মে। একটি. বটগাছে কত ফল জন্মে !: সেই একটি 


ফলে: কত বীজ.জল্পে ! ' 2258 জনে, তাহা 
করাযায় না। ,', রা fl 
J পৃথিবীতে যত গাছপাল|-আছে, ff RETO i SEE GE 
অনুকূল অবস্থায় পতিত হইয়া! অস্থুরিত হইত, তাহা হইলে স্থানাভাবে ও 
রসাঁভাবেসকলগুলিই বিনষ্ট হইত |. কিন্তু সকল -বীজই.ভূমিতে. পতিত 


হয় না, হইলেও অষ্কুরিত, হইবার মত অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয় না!. কত 


বীন্দ শুকাইয়| ও পচিয়া নষ্ট হয়।-কত বীজ কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী.ও মান- 
বের উদরসাৎ হইয়া. তাহাদের দেহের _পুষ্টিদাধন করে। অতি: অল্পসংখ্যক 


. বন্ধই অন্কুরিত হয়; আবার ষতগুলি অস্কুরিত হয়, তাহাদের-সবগুলিই বৃদ্ধি: 


প্রাপ্ত হয় না । -নানাপ্রকার প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত যে সংগ্রাম 
করিতে হয়, তাহাতে সনাতন নিয়মাস্থদারে সব্ল ও-যোগ্যতয়েরা রক্ষা 
পায়, ছর্বল্‌ও অযোগ্যের] বিনষ্ট; হয়। যে সকল, গাছপালা, বৃদ্ধি পায়, 
তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি তৃণভোজী পশু ও মানবের 'আহার্ধ্যরূপে ব্যবহৃত 
হইয়া অকালে বিনষ্ট হয়। স্ুতরাং:অতি রানি হন গাছে 


পরিণত হইয়া .উত্ভিন্জীবনের পূর্ণতা- লাভ করে। 


ag পতি, 


সংখ্যক, বীজই বৃক্ষে- পরিণত হয়. এই অনসংখ্যকের মধ্যেও. যদি সমস্ত 


০ "বা 'মাহিত্য H 3 ১২শ; ব্য," এস সংধ্যন 


বীজ, মুল বা উৎপাঁক বৃক্ষের।-ঠিফ তলদেশে পতিত" হইয়! বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে ও.অচিরে অনাহারে বিনষ্টযাহইতে হইত? 
জননী-বস্ুন্ধরার বক্ষঃস্থিত রসপীযুষ সহত্র.মুলের পোষণ করিতে করিতে সহ 
যদি লক্ষকৃ্ঠে শোষিত হইত, তাহা হইলে অন্পদিনেই -রসপায়ীদিগের কোমল 
কঠেআর.রস মিলিত না । এতদ্্যতীত বৃক্ষতলের অম্নায়তন স্থানে: বহুসংখ্যক 
বৰ্িষ্ণু বৃক্ষশিশুর দেহারগ্ববের যথাযথ বিস্তার ও প্রসার হইতে পারিত না; 
পক্ষান্তরে তাহারা পরস্পর সংগীড়িত ও পিষ্ট হইত, এবং অত্যন্ত ঘনস্লিবেশ,শু - 
মস্তকোপরিস্থ মুলবৃক্ষের শাখাপ্রশাখার ঘনচ্ছায়াবরণের ফলে, জীবনধারণের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক উপাদান--বাষু ও হুর্ধ্যালৌকের অভাবে, বিনষ্ট ইত?" 
7. এমন- অনেকপ্রকার ' উদ্ভিদ আছে, যাহারা মৃত্তিকাস্থিত উদ্ভিচ্দেহের - 
প্রয়োজনীয় কতকগুলি ধাতব পদার্থ অতি শী শীঘ্র নিঃশেষ করিয়া ফেলো? 
সৈই.জাতীয় কোনও উদ্ভিদের: অনেকগুলি কিয়ৎকাঁল পর্যন্ত কৌন স্থানে: 
একক্র বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ক্রমশঃ রুর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে, অবশৈষে 
সেই নিঃশেষিত-সাঁর মৃত্তিকা হইতে আর কোনও মতেই  জীবন-রস টানিয়া 
বাহির করিতে পারে না । ইহা বুঝিয়াই বুদ্ধিমান 'কুষক একই টা 
উপযুঢযপরি একই প্রকার ফদলের চাফ ন ন "করিয়া বিভিন্নপ্রকার 
a চিপ ৫ তি 
"অতএব দেখা যাইতেছে যে -উজিবী মুলবৃক্ষ-হইতে যত টুরৈ' ড় 
পড়িবে, জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার ও বংশলোপের আশঙ্কী হইতে 
নিস্তার পাইবার পক্ষে ততই সুবিধা ঘটবে, এবং দৈবাধীন- শুভঘটনাক্রর্মে 
যে সকল বীন্ধ অনুকুল অবস্থায় পতিত হইবে, তাহারাই অস্থি ও 
হইয়া বংশব্যাণ্ডির সহায়ত! করিবে। 2 - 
" 'প্রাণীর হস্তপদ আছে, স্বেচ্ছাক্তমে যথা তথা ভ্রমণ “করিতে পারে? 
এক স্থানে-আহার না ভুটিলে অন্ত স্থানে চলিয়া যাইতে পারে। - উদ্ভিদ কি 
করিবে? সে চলচ্ছক্তিরহিত ; ভূতলে : বন্ধমূল- হইয়া তাহাকে আব্গনট 
একই স্থানে অতিবাহিত করিতে হয়; অথচ প্রাণীর স্তায় তাহাকেও জীবন- /" 
ধারণের জন্ত সর্বদা প্রয়াস পাইতে ও সংগ্রাম করিতে হয়। সেই জন্য বৃক্ষ 
এক স্থানে বদ্ধমুল থাকিলেও, তাহার অপত্যগণের দুরদেশে নূতন স্থানে গিয়া 
নির্ষিবাদে ও সহজে জীবিকানির্বাহের সুবিধা করিয়া! দিবার জন্য প্রকৃতি 
ন্মনেক উপার নির্দি করিয়া রাখিয়াছে।' অনেক রকমের গাছ নিজে স্বকী 
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গ্রক্ষেপণ শক্তির-ত্বারা দূরে বীজ-বিকীরণ,করে। বাষুপ্রবাহ ও জলক্রোত 
বীজব্যাপ্ির প্রধান সহায়] -পশ্ুপক্ষী ও মহর্য দ্বারাও নানা প্রকার উত্তিদের 
চিকন [ও বীজ, দেঁশদেশাস্তরে নত ও পরিব্যাগ্ত হ্যা 
- আত্মশক্তিতে ৰীদবব্যাপ্তি' |. রঃ 
রঃ সাধারণতঃ, ছোট ছোট গাছপালার, বিশেষতঃ অধির ফ ফল ও বীন, পাকি 
গাছতলাতেই 'বরিয়ী পড়ে। 'তজ্জন্ত তাহাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় 
না। বাঁধ পাকিলেই এই সকল গাছপালার: আয়ুঃশেষ  হয়।- সুতরাং 
উদরায়ের জন্য সন্তানের, সহিত' তাহাদের দ্বন্দ বাধিবার কোনও-সম্ভীবনী 
থাকেনা.” এই ধকল গাছপালার আকার” আয্মতনও খুব ছোঁট; এবং 
ইহাদের শিকড়ও মৃত্তিকার ভিতর বহু দুর প্রবিষ্ট হয় না, উপরে উপরেই 
থাকে। বীণ গাছতলায় পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বৰ্দ্ধিত হইলেও’ তাঁহাদের 
আহাধোর অপ্রাচুধ্য হয়না । ' 

-'বথাকালে বুন্তচ্যুত হইয়া: ফল, বা ফল ফাটিয়া 'বীজ, গাঁছভলায় পড়াই 
নীনব্যাপ্ির -প্রধম ও সহজ. উপায়।- এতদপেক্ষা ঈষৎ উন্নত" উপায় বা কৌশল 
পোস্ত; শিয়ালকাটা! প্রভৃতি গাছে ট হুয়।- এই. সকল গাছের. বীজকো 
পকিলে ল্্বালঙ্বি বিদীর্ণ হইয়া একেবারে .ব্যাভমুখ বা “হা” হইয়া পড়ে 

* ৰীজকোষ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ছিত্ৰযুক্ত হয়, অথবা তাহ! আংশিকরূপে ফাটে, 

PE এমন ভাবে অবস্থিত থাকে যে, মধ্যস্থ বীজ্দগুলি অল্পে অল্পে 
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বিদারণমুখের সঙ্কীর্ণ পথে বাহির হইয়া বায়ুপ্রবহিজনিত "আন্দোলনের ফলে 
গাছ হইতে কিয়ছ্ রে-ছড়াইয়া গড়ে। পরিপক্ক হইলে পোন্তর চেঁড়ির (১নং) 


88 1.7 সাহিত্য 1.7... ঠ২শবর্ষ, এম সংখ্যা) ৷ 
শীর্ষপ্রদেশে চতুষ্পার্থে দশটি ছিদ্র হয়।  শিল্ালকাটার (১নং) বীজকোষের ; 
শীর্ষপ্রদেশ ফাটিয়া পাঁচটি ও ক্যাম্পিয়ীনের বীজকোষ কারি. দশটি, 
মুখ হয়। বঙ্গদেশের মাঠে ঘাটে বর্ষে বর্ষে এক প্রকার" আগাছা 
( Campanula dehisens ), তাহা এক ফুট. উচ্চ হয়, পত্র শুলাকার্‌ 
ও দ্তযুক্ত, শীত ও বসন্তকালে সাদা সাদ! ঘণ্টাকার ফুল হয় । : ইহার; 
অগ্ডারুতি ছোট ছোট বীজকোষের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থাকে ।, 
বিদারপসময়ে বীজকোষের অগ্রভাগ .ফাটিয়া পাচট মুখ হয়।- এই জাতীয় 
অস্তাত গাছের বীলকোযের শীর্ষপ্রদেশের চতুষ্পার্খ ছিদ্রযুক্ত হয়। পবনা-, 
ন্দোলনে দেই সকল রব বা ফাঁক, দিয়া বীজগুলি চতুর্দিকে ছট্কাইয়া, 
'পড়ে। এইরূপ অনেক রকমের ' "গাছপালা আছে, ফাহাদের. পরিপক] 
বী্গকোষ হইতে বীজ .সক্ল,শাখার:আন্দোলনে দূরে ছড়াইয়া পড়ে ।. বনে। 
জঙ্গলে এমন অনেক লতা বা ঝোপগাছ দেখিতে পাওয়া যাঁয়, যাহাদের গ্ররি-] 
পর, শুদ্ধ, স্ফীত ও ফাঁপা, , ঈীষৎ-উনুক্ত বীজকোঁের মধ্যে বীজ সকল আলগা, 
হইয়া” থাকে; বীজকোষ নাড়া পাইলেই তাহারা বাহির হইয়া 
'নাড়িলে রম ঝম্‌ শব্দ হয়, এই জন্য ইন কোন কোন ফুলকে: ক্র 
নামও দেওয়া হইয়াছে। . 

এমন অনেক গাছ আছে, যাহারা নিজের বীজ নিজেই হড়াইয় দি 
ইহাদের ফল বা বীজকোষের গঠন প্রণালী এইরূপ যে, বীন পাকিলে- সেই: 
কোষ বা পুটদেহ শুফ হইয়া তাহাতে এত টান পড়ে যে, কোষ কোষ-কপাট' 
সকলের সন্ধি সহসী বিচ্ছিন্ন হয়, এবং বীজকোয সশব্দে *স্পরিং*এর স্তায়: 
সবেগে দ্বিধা বা বহুধা ভিন্ন ‘হইয়া যায়, এবং মধ্যস্থিত বীজগুলি সজোরে! 
দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। আকান্থেনি (4১০87039090) বংশীয় , অনেক গাছের 
বীজকোষ এরূপ সবেগে ফাটিয়া যায়। তাহাতে মধ্যস্থ বীজ দূরে নিক্ষিপ্ত 
হয়। ভারতবর্ষের পূর্কোপকুলের অনেক লোনা হ্রদ ও খালবিলের ধারে, 

বং বঙ্দদেশের স্থানে স্থানে এক প্রকার কণ্টকময় ঝোপগাছ সচরাচর . 
ই তাহার বড় বড় নীল ফুল হয়ঃ «নাম হরিকুশ;বা 'হাকুচ-কাটাত 
( Acanthus illicifora) | ইহার বীজকোষ ছোট ডিমের মত ; বান 
. ব্রণ সময়ে সরেগে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। খু বংশীয় নীললতা : 
:CThunbergia ) বঙ্গদেশের ঝোপে জঙ্গলে সর্কত্ত দেখিতে পাওয়া যায়৷ | 
গাছ লতানে ; পাতা পানের পাতার ন্যায়; ফুল বড়, বড়, প্রায় চার বক 
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চৌড়া, “ঘন্টাকার, -নীল 1; ইহার [ফর বা বীনকোষ- গোল..ও চকুযুক্ত;: 
পাকিলেশ্নবেগে দ্বিধণ্ড, হইয়া -বীজ বিক্ষেপ ,করে। বংশের অন্তর্গত: 
বা কাটা, জাতি ( Barleria prionites,), সাদা জ্ঞাতি ( B. dichot- 
oma ) দাপী (8: cerulea),. কালমেঘ :( Justicia paniculata ): 
কীটাকলিক! ( .Rucella longifolia) প্রভৃতি গাছের বীঞকোষও বেগে 
ক্ষোটনশীল ও বীন্বিক্ষেপকারী। | 
'শিল্পী-বংশীয় (Leguminoe ) অনেক গ্থাছের পড়” বা শিম (৩ নং) 
ফাটিয়া, তাহার কপাট, ছুধানি সবেগে “ছু আকারে গটাইর যায়, 
তাহাতেই . বী্গুলি দুরে ছট্কাইয়া পড়ে । অনেক প্রকার মটর ও 
শিমের টি ও প্রকারে বীজকোষ হইতে বিক্ষিপ্ত হয়। রক্তচন্দনের 
( Adenanthera’ Pavonina) খুব বড় বড় গাছ হয়, তাহার ছড় বা 
শিমও: বেশ বড়. বড়, হয়। তাহা পাকিয়! শুক হইলে সশব্দে লম্বালম্বি 
ফাটা যার, এবং ছুই অংশ বা কপাট সবেগে বহি হইয়া গুটাইয়া যায় 
(৪ নং) তাহাতে কপাটসংল রক্তবর্ণ বীজ- 
গুলি দুরে নিক্ষিপ্ত হয়। গার্স (30:5৩, 
ভিত ; Ulex Europeces ) কমে এক 
"' প্রকার ছোট কাটা গাছ আছে; তাঁহার: 
' মটরের মত শুট হয়। - শু'টির' মধ্যে বীজ” 
যখন বেশ পুষ্ট হয়, ‘তখন বীজে “পরিপূর্ণ” 
" শুঁটিটা বেশ ফোলা ও টান হইয়া থাকে । 
বীদ পাকিলে ক্রমে রস শুকাইয়! শুটির 





হল). 

কপাট ছ'খানির ারথতাগ আকুঞ্চিত হইতে থাকে, কিন্ত দুই ধারের পশুকাযর় 
ষ্কায় শক্ত অংশ-তাহাদিগকে স্বস্থানে বিস্তৃত করিয়৷ রাখে। - অবশেষে” 
খন এক দিন: রোস্রতাগে বীজকোষ শুষ্ক হইয়া,এত আকুঞ্চিত হইয়া যায় 
ফেছুই পাৰ্শ্বের কঠিন পর্তকাও আত কপাট ছু'খানিকে. প্রসারিত করিয়া 
রাখিতে পারে না, .তখন কপাট ছু'খানি সশব্দে পরস্পর হইতে, বিচ্ছিন্ন 
হইয়া সহসা, দবেগে গুটাইয়! যায়, এবং কেধিমধ্যস্থ সমস্ত বীজকে গুলির” 
তায় দুরে নিক্ষেপ করে। ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলে অনেক স্থানে . উব্বপপ 
অনেক গাছ দেখিতে: পায় যাক্স। যে. সমুয়ে ইহাদের..ফল. পাকে, সেই 
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সময়ে,ঘে বনে-ই প্রকারের : গাছ অনেক: থাঁকে, সেই বনে, কিযৎকাল” 
বসিয়া ।থাকিলে-চারি দিকৈ-ফল ফাঁটিবার শব্দ শুনিতে শাওয়াযায়।* 

- ১সকলেই-দেখিয়াছেন, দ্োপাটি -ফুলের - সুপক্ক বীজকোষ স্পর্শ করি 
নি দিয়া নিহিত ডি 75 


“এবং ৰীজগুলি দুরে 'ছট:: 
- কাইয়া'পড়ে |: আমরু- 
2 লের (০9115 ‘acetosa) 
- বীন্তকোষও 'দোপাটির 
ur -দবীধ্কোষের সায় সবেগে 
“কাটিব - যাঁয়। *জিয়ে 

রি '-নিয়ামের -ফল “পাঁচটি 
| /সবীজকোঁষের' ১ সমষ্টি | 


চটি 0১১৮ 0১52 TE 
te “Ce ক) রি 
এক কে একটিতে কোষে এক্‌ একটি বীজ থাকে ৷ ফলের সধ্যস্থিত, উন্নত. বের 
নিমুতাগ্ওতুর্দিকে কোরগুনি অবর্থিত, করে । প্রত্যেক কোষের শীৰ্ষভাগ 
বন্ধনীর স্তায় সরু ও লম্বা, এবং তাহা দণ্ড বং হ্যা দণ্ডাণ্ডা পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
থাকে:। , বীজ। পারিবে । ফল্ট উন হয়, এবং বীজকোষের বন্ধনীর দ্তায়ন 
অংশে- খুব - টান, পড়িতে. থাকে ; . ঠ অবশেষে কোষগুলি ফাটিয়া দণ্ড বৃ 
' হইতে আল্গা 'হুইয়! যায়, এবং 
: বম্বনীগুলিও দণ্ডের মধ্যতাগ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া, *স্প্ি্এর মত হঠাৎ 
বাকিয়া উপর দ্রিকৈ" উঠিয়া! পড়ে, 
2০ এবং : সেই ;", আকর্ষণের, ঘর্ষে বা 
বা কড়ানির...চোডটন-বীজ.. বহ দুরে 
Te UH... নিক্ষিপ্ত হয়: LR -ওট ; ২0০৪৪ avena 
FL এর FAL টব ৪৪0৮ ) লা কিলে বৃস্ত ‘বা পুকুর” 
হতে বীন্ এত €ারে নিক্ষিপ্ত হয়. যেপরিফার শুদ্ধ দিনে সুপরু:ওটক্ষেত্রের 
মধ্য দিয়া গমন” করিলে, ভি হইতেওট নিক্ষিপ্ত ।হুইবার,.. শব্দ বেশ 
শুনিতে পাওয়া যায় 15 45457 FS Hostile 1 
১:১ক্রোনারসাল 585 ছারা ধন্লিননা চাঁপিলে, যেমন আহার মধ্য 






Ce টি 


A 


কোক, ১৩৮) এ... উদ্ভিদের বংশবিস্তার | 88% 


হইতে বীজ বেগে, বাছির হইয়া পড়ে, কোন -কোঁন ফল. সঙ্কুচিত হুইয়া 
নিজে নিজেই এইরূপ চাপিয়া। বীজ. বাহির করিয়া 'দেয়। ভায়োলেট 
লিঃ ০87109) ফুলের বীজ পাকিলে'বীজকোঁষ তিন ভাগে ফাটিয়া যায়, 
কিন্ত তাহার মুখ উপর দিকে থাকে (৬)। প্রত্যেক কপাট ক্ষুদ্র ডোঙ্গার মত 
ও তাহাতে তিনটি হইতে ছয়টি বীজ থাকে । প্রত্যেক বীজ সুত্রবৎ বন্ধনী 
বা নাতিরজ্জু দ্বারা কোষ-কপাটের সহিত সংযুক্ত থাকে । সেই জন্ত বীজকোষ 
ফাটিয়া যাইবামাত্র বীজ বাহির হইয়! পড়ে না। 
নৌকাকার কপাট তিনথানি ক্রমেই যত সঙ্কুচিত 
হইতে থাকে, তাহাদের ছুই পার্শ্ব বা ধার তত 
পরস্পরের নিকটবর্তী হয়; অবশেষে মধ্স্থলের 
বীজগুলিকে চাঁপিয়া ধরে; কিয়ৎকাঁল পর্যন্ত 
বীজগুলি এই চাপ সহ্ব করে; পরে চাপের 
আধিক্য বীজের নাভিরজ্ছু ছিন্ন হইয়া যায় এবং 
বীক্ঘ আট দশ ফিট দুরে ছটকাইয়া পড়ে । 
আমেরিকার উইচ হেজ্জল (৭ নং) ( Hama- 

il mclis virginica ) ফলও ও প্রকাঙ্্রে চাপিয়া- 
(নং) বীজ বাহির ডি দেয়। 





ওয়েষ্ট ইতি ও মধ্য ' i প্রদেশে ইউফরবিয়েসি ( Eupho- 
rbiacece )' বংশীয় রাক্রেপিটান্স্‌(' Hura crepitans) বা! ষ্তাণ্ডবব্দ 
Ne & নামক. ফুলও অতিশয় - স্ফোটনশীল । 

_ এই 'ফল ' বার 'হুইতে আঠার ভাগে 
বিভক্ত (৮ নং)। পাঁকিলে ইহার প্রত্যেক 
চে ভাগ বা কোষ পিস্তলের -ন্ার শব্ধ করিয়া 
(নং)... ফাটিয়া যায়, .এবং সেগুলি এত বেগে 
নিক্ষিপ্ত হয় যে, ডি কেহ মিতা তাহাকে গুরুতর আঘাত, 
পাইতে হয়!" ূ নি I 
ইউরোপের দক্ষিণভাগে ফুটি- বংশীর ( Cucurbetacce ) এক প্রকার, 

- গাঁছ হয়, তাহাকে. মন্্রডিকা ইলেটিয়াম ( Mormodica বা Eclabium 
Elatrium ) বলে। ইহার ফুটি পাকিলে (৯ নং) সহসা বৃস্তচ্যুত হয়, এবং 


৫৬ 
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ফলপ্রাচীরও ততক্ষণতি আকুঞ্চিত হয়। তজ্জনিত চাপে ফলসধ্যস্থ বীজ 
ও তরল মজ্জা সেই বিচ্ছ্দস্থানের কোমল অংশ ভেদ করিয়া! অভি বেশে 
উদগীরিত হইয়া দুরে নিক্ষিপ্ত হয়। | i. 
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, €(»নং) . রি 
বৃক্ষের স্বীয় আঁকুঞ্চনশক্তির বলে যে বীজ নিক্ষিগ্ত হয়, তাহা! বৃক্ষ 
হইতে কিয়ন্দুর গিয়া পড়িলেও, বহু দুরে যাইতে - পারে.না। ' এই উপায়ে : 
বে বীজ বিকীর্ণ হয়, তাহা কেবল বৃক্ষমূল হইতে কিছু দূরে পড়ে বলিয়াই 
রক্ষা পায়) নতুবা বায়ু ও আলোকের অভাবে বিনষ্ট হইত। যে. 
সকল গাছে এই কৌশল আছে, সে সকল গাছ প্রায়ই ছোট ছোট, অথবা ' 
তাহাদের আয়ু বীজোৎপাদনকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী; এই জন্ব ইহাদের বীজ. 
বৃক্ষমূল-হইতে কিঞ্চিৎ দুরে ফাঁকা যায়গায় পড়িলেই কাধ্যসিদ্ধি হয়। ' 
বড় বড় গাছের বীজ বহু দুরে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাই তাহার বীজ- 
বিকীরণের উপায় 'ভিন্ন। যে সকল ক্ষুদ্র গাছের বীন্ত বছ দূরে ব্যাপ্ত 
হওয়া আবশ্যক, তাহাদের বীজেও এমন “কৌশল আছে যে, তাহা বহু দূরে ' 
নীত হইতে পারে। বহুদূরব্যাপক বীজগুলি প্রায়ই লঘু ও - পক্ষযুক্ত 7" 
-পবনদেব সেই সকল বিস্তীর্ণপক্ষ লঘু বীজকে পৃষ্ঠে বহন .করিয়! শূন্য মার্গে ' 
বছদূরবর্তী দেশে লইয়া যান। কোন্‌ কৌশলে কি উপায়ে পবন দ্বারা বীজ-. 
ব্যাপ্তির সহায়তা হয়, তাহা আগামী বারে বলিব। ' 7 AE 
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শ্রীিজেন্রনাথ বন্ু। ২" 
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১ প্রেমের সপ্ত । 
পেরণ্ট, কলাকুশল পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং 


অনঙ্গ সুপ্ত, তাই বনভুমিতে 
অকালজলদোদরে কমলের মত মুদি 


ক পুষপগানপাত্রে প্রিয়া স oR অধ্ক্তত 
বাটি বনশ্গতির অঙ্গে পা লতা 


আবার জীবজগতে লা J ত প্রেমনেদনা By উঠিল । 



























হে র দশাপন্ন। রিয়ার কথ। স্মরণ করির। দীর্ঘন্থার ত্যাগ. 
il ls বিভা ফুল্লার্বিন্দবং ওঠাধর গতির be tlh হইল । কক ্ 
ানিশিখিলাঞ্লা মালা গাখিতে গাধিতে- = 
.. “আজিকে তাই বুঝিতে নারে: কনের ৰাজে সখা 
হ্ৃদয়-বীণ যন্ত্রে মহা পুলকে, = 
নি bh বসি ভাবিছে মনে কি দেয় তরে সন্ত 
৮.5. পদিলিয়। সব ছ্বালোকে আর কন চু 3:৮৫ 
শক কথা উঠে মর্দরিয় বকুল-তরু-পল্পকে, : 
৯. ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া'কি ভাষা + 
উদ্ধমুখে সুষ মুখী স্মরিছে কোন্‌ ব্লভে, 
র্‌ নির্বরিণী বহিছে কোন্‌ পিপাসা!” =" কন 
গতে আবার নিতানবীন যৌবনের বিকাশ হইল ; আবার lily গাগা 
স্তি হইয়া ৪ | 











+ ৰ সাহিত্য সমালোচনা। 









সী | আশ্বিন ও কার্তিক: প্রবাসীর. প্রথমেই রাজা রবি বার অঙ্কিত 
তলে দীত।” নামক একখানি: ‘অপ্রকাশিতপূর্বব" চিত্রের সুন্দর: অনুকৃতি । 
চিত্রকর বাকী রবি বন্থার মাননী হইতে পারেন, কিন্তু আঁদিকবি বাল্মীকির দের. 
হেন । নিপুণ শিল্পী বিষাদিনী বরবর্ণিনীর কল্পনায় সফল হইয়।ছেন, কিন্তু অশোকবনর।সিনী 
একবেনীধারিণী, : পাবকশিখারূপিণী জনকনান্দনীর- গদনখেরও সন্নিহিত হইতে পারেন 
নাই । চিত্রকর যদি বাল্মীকির বর্ণরচিত অমরচিত্রের অনুগানী- হইতেনঃ তাহা হইলে বোধ 
করি অধিকতর সাফল্য লাভ.করিতে পারি ন্ধেন ! বান্দীকির, . 

ভূগৰাসকৃশাং দীনাং নিশ্বনন্তীং পুনঃপুনঃ ৷ প্রিয়ংজনমপশ্যন্তীং পশ্যস্তীং Re : 
₹ দদণ শুরূপক্ষাদৌ চন্্ররেখানিবামলাম্‌ ॥ .. স্বগণেন মৃগীং হীনাং শ্বগণেনাবৃতামিব ॥ « 

: পীড়িতাং দুঃখসন্তপ্তাং পরিন্ষীণাং তপন্বিনীম্‌ । নীলনাগ!ভয়। বেপ্যা জঘন্ং গতটয়কয়।। ' 

টু গরহেণা ্গারকেণে পীড়িতা [মিৰ রোহিণীম্‌ ॥. নীলা নীরদাপায়ে বনরাজা। মহীনিৰ ॥ 

5 অঙ্রপর্ণমখীং দীনাং কুশীননশনেন চ। তাং বিজ্বো কয বিশালাক্ষীমধিকং মরিনাং কৃশাষ। 
১ শোকধ্যানপরাং দীনাং নিত্যদুঃখপরায়ণাং।  - তর্কয়।মাস সীতেতি কারণৈরুপপদিভি: ৮ 


ইত্যাদি ব্ণনীয় বিগল্পা পদ্মিনীর হ্যায়, শুরুপক্ষাদির চন্দ্ররেখার ন্যায়, অক্লারক-পীড়িভা. 
পহিণীর ন্যায়, মুর্ভিমতী করুণার স্যায়, উপবাসকৃশা, দীন!, মলিন, নিত্যহুঃখপরায়ণ 
পাবৃতী মৃগীর ন্যায় ভয়চকিত! তপস্বিনী সীতার থে পুশ্যচিত্র মাঁনসপটে: এতিনিম্বিত 
ন, রাজার চিত্রে তাহার ছায়া কই? শ্রীযুক্ত সতীশচন্র মৌলিকের “কোচিন ও ভিবান্কুর” 
স্থপপাঠী মনোরম রচন। ;--ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিমকোণবর্তী বিচিত্র মালীবার রনি 
ৰোজ বিবরণ । প্রবন্ধটি বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ, বহু চিত্রে সুশোভিত । শ্রীযুক্ত নিত্যগে।প 












খাপাধা।য়ের 'শর্করা-বিজ্ঞ।ন” এখনও চলিতেছে । শ্রীযুক্ত অবিনাশচক্জ 
একটি, রা কবিতা । দখা 3 EASA 'ৰাফণরিকাযনের ষ্ঠ রদ 





ব্নাশ বাবু এই কা টি. রচনা করার ? াগীকির রতি তথাপি * অঃ আছে 
ইহা আমাদের অল্প দৌভাগোর ব্য নহে 1 প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনে 
কবি অমর হইয়াছেন, কিন্ত সে জন্য অন্ততঃ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য,-নিজন্ব সম্পদ. 
আবশ্যক, আশ! করি, অবিনাশ বাবুও তাহা অস্বীকার করিবেন না। পৌরাণিক যুগের 
প্রত্যেক মৃত্যুর এইরূপ ধারাবাহিক বৈচিত্র্যবর্জিত একঘেয়ে অমিত্রাক্ষর পাঠ করিতে 
শহইলে অনেক পাঠকের মৃত্যুযন্ত্রণা- উপস্থিত হইবে ।--নুতন কবিরা কি *বলেন,--তাহা। কি: 
: প্রার্খনীয় ? অধোরনাধ চট্টোপাধ্যায়ের “মেয়েলি সাহিত্য ও বারব্রত” নামটি যেমন 
চিত্তাকর্ষক, রচনাটি সেরূপ নহে। ভ্রতলিখিত, অপরিণত, অসম্পূর্ণ বহু রচনার অপেক্ষ 
সহুদ্দর একটি প্রবন্ধেও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি হইতে পারে, এখনকার অনেক, 
বা পক তাহা বিশ্বত হইতেছেন। সাঁহিভোর পক্ষে তাহা যেমন শোচনীয়, তেমনই 
: সাংঘাতিক ৷ “হীবরের রোজনামচা” সুখপাঠ্য ; কিন্তু ভাষা বড় জটিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 
লেনের “প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ধ্বপ্তান্সক কবিতা” সুপাঠ্য নিবন্ধ; কিন্তু অতান্ত সংক্ষিপ্ত ও 
.. অঙ্কহীন। লেখক মৃদঙ্গের বিলম্বিত তালে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তবলাঁর দ্রুত বোলে 
এক নিঙাসে সমস্ত শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। দ্রুত-বিলম্বিত ছন্দেও প্রবন্ধ রন! 
করা যায়, দীনেশ বাবু তাহার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্ত আসর রাখিতে পারেন নাই 
গাল[(বিশেষে ও সম।জবিশেষে টগ্লায় পেল! পাওয়া যায়, কিন্তু ভাহার মত কালো য়াতের পক্ষে 
তাহা কখনও শোভন হইতে পারে না। প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে দীনেশব।বুর অসাধারণ 
অধিকার আছে, তিনি ইচ্ছা! করিলে রচনাটিকে সর্বাস্হুন্দর করিতে বদ "খিনি ? 
সে রত্বরাশি দান করিতে পারেন, তিনি মুষ্টিভিক্ষ। দিলে সন্তু হ 
{রতচন্দ্র ও জয়নারায়ণের উদাহরণ দিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। 1 
নিকট বাঙ্গাল! ধ্বনাস্মক কবিতার ধারাবাহিক ইতিহাস পাইবাঁর ৎ 
দবীনেশবাবু বলিতেছেন,--“কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা শুধু ধ্বন্যাত্মক ; তা! 
জব্যবিশেষের গুণ কিংবা! অবস্থা জ্ঞাপক । খক্ধক্‌ অগ্নি" বলিলে জলন্ত 
শিখার চিত্র চক্ষে ভানিয়। উঠে। অথচ এই ধক্ধকের প্রকৃত এর্থ কি, 
সায় না। এধক্‌ ধক’ বিশেষরূপে ষেন অগ্নির উজ্্রলাবাচক; দেই উচ্ছলোর জে ধক 
ধক যে কি কি কারণে এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইল, তাহ! বল! যায় না) 
হেতুপুনয শব্দটি” নিরর্থ গে একাস্বরূপে সাথক। শত কথায় যে কাহিনী ৬ 

























































রি ভণগুলিকে বুঝাই দেয়। কবিতায় এই সংক্ষিপ্ত অথচ মৰ্্মজ্ঞাপক ধ্বন্যব্মিক শ 
| অভিযাতে অতি অল্প গরিমরের মধ্যে কোন অপূর্ব ছবির 'অবতানিশ। করার 




















নগর হারে মহাদেৰ সাজে ভভস্তম জম শি গে 







পান নাই; ধন্য সবক দ্বগুলি অর্থহীন গুরুগন্তীর স্বরে, যেন. মাছে রর 
তির এক বিশাল চিত্ৰপট অমর অক্ষরে আয়ত্ত করিয়। ফেলিয়াছে। “ধিয়। 
Uw তত নাচে৷ এবং “ফণা ফণ, ফণা ফণ, নে নয গাতে Es : 












রী a ভবানীর পত্র” মুদ্রিত করিয়। চিজ ডর পশ্ততব প্র He 
ত চাঁহিতেছেন। পত্রশানি মৌলিক কি না, বলিতে পারি না।. পত্রের 
ণ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে, আলোচ্য প্রবন্ধে এমন কোনও প্রমাণ দেখিতেছি 
নি পত্রের বলে, র! বাক্তিবিশেষের পত্রে প্রকচিত অভিযোগের প্রম! 
দিক চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ নিঃনংশয়িতরূপে প্রতিপাদিত হইতে প! 
বলিয়া মনে হয় না। আশ! করি, বঙ্গের বঁতিহাসিকগণ,-_অক্ষয়বাবু, ক 
স্মিলব।বু এই পত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য কে 
স্ত উপনাষ্ষি হইয়| এ বিষয়ে সাধারণের সংশয়ভঞ্জন করিতে পারিবেন ন! 
কুমার ঘোষের “ভুতের বাব!” উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত একটি উপকথা 
তছেন, ** * * একই প্রকার উপকথা একাধিক দেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়। যায় 
কর নানা, উপকথা তুলনা করিয়। দেখিলে মানবপ্রকৃতির ভিত্তীডূত অনেক ধারণ 
শবাসে উপনীত হইতে পার! যায় । আমাদের দেশে প্রায় সকলেই “ছাদনদড়ি গোদ 
র্‌ গল্প ছেলেবেলা শুনিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও রূপ একটি গল্প প্রচলিত 
আমরা তাহ! সংক্ষেপে বর্ণিত করিতেছি ।” লেখক “সঙজ্ষেপে বর্ণনা" করিবার 
লন বটে, কিন্তু গল্পটি বিলক্ষণ ‘বিনাইয়!' বুনিয়া গিয়াছেন। তাহা! 
বশ্যক। এরূপ গল্প শিশুরঞ্জন হইতে পারে, কিন্তু প্রাণপণ যতে মন্থন কঁরিলেও এরূপ 
লে উপন্যানপ্রির পাঠকের দুধের স্বাদ সিটিতে পারে ন|। সতীশবাৰু গল্পের বাহার 
বিব্রত হইতে বলেন নাই, এইরূপ উপকথার সংগ্রহ, তুলনায় সমালোচন ও বিশ্লেষণ 
সার সত্যের উদ্ধারে অবহিত. হইতে বলিয়াছেন। আশা করি, লেখক ভবিষ্যতে ৭ 
গন্ধের অঙ্গরাগ্ে উময়ক্ষয় ন করিয়। প্রকৃত পথের পথিক হইবেন || যুক্ত ডাক্তার সতীশচন্র 
।পাধ্যায় “প্রাচীন মানব’ প্রবন্ধে মানবজীবনের আদ্য বৃত্তাত্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ত তহাসিক সময়ের a 
আবিষ্কার হইয়াছে, 
ন মনোরম, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। এরূপ জ 
রবার ক্ষমত| মচরাচর দেখ! যায় না. পড়িতে পড়িতে পদে পদে 
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হি ক্র পারিলাম ন|। রামানন্দ বাবুর ন্যায় ভক্রলোক যদি বাস না 
মন্দির হইতে একেবারে মেছোহাটার অবতীর্ণ হন, তাহ। হইলে প্র 


রব এ গান কানের *শোকারজা পুরী, 
-সোমের pelt একটি সচিত্র 





ls 


অযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 








স্বর্গীয় জঙ্ভ ইউল। 





KUNTALINE PRESS. 


লাহিভা, ১২শ বর্ষ, কৰ সংখা!। 


হিমারণ্য । 





॥ হকৈলাসের উর্দ্ধে গৌরী-কুণ্ড। গৌরী-কুণ্ড হইতে দুইটি নদীর উৎপত্তি 
হুইয়াছে। একটি উত্তর দিক দিয়া বামাবর্ভে কৈলান শিখরকে বেষ্টন 
করিয়া দক্ষিপদিকবর্তী দারচিন মঠে উর্দ্ধদেশ ভেদ করিয়া পূর্বধুধী হইয়াছে । 
এই নদী পঞ্জাবে যাইয়! সিন্ধু নামে বিধ্যাত হইয়াছে । এ দেশের লোকের! 
এই নদীর নাম সিঙ্গিথাম্থা বলিয়া থাকে ; অর্থাৎ, সিংহের মুখ হইতে নির্গত 
হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধুর ডৎপত্তিস্থান সিঙ্গিধান্বা নামে অভিহিত। অপরটি 
পূর্ব দিক হইয়া কৈলাস শিথরকে দক্ষিণাবর্তে বেষ্টন করিয়া দারচিনের 
উর্দ্ধে যাইয়া পড়িয়াছে। এই নদীও রাবণহুদ বা রাক্ষসতাল ভেদ করিয়া 
নিম্ন প্রদেশে সরযু বা ঘাগ্রা নামে খ্যাত হইয়াছে। এই নদীর বিষয় পূর্বেই 

'_--লিখিয়াছি, পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই । স্থতরাং আমি যে পথে 
যাইতেছি, সেই পথ নদীর তীরে তীরে কৈলাসকে বেষ্টন করিয়া আবার 
দারচিনে উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের দেশে দোলমঞ্চ যেরূপ, কৈলাসেরও 
আকার সেইর্ূপ। দোলমঞ্চ পরিক্রম করিবার সময় যেরূপ চতুর্দিকী পরিক্রম 
করিতে পারা যায়, সেইরূপ দারচিন হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাসের চতুর্দিক 
প্রদক্ষিণ করিয়া আবার দারচিনে আসা যায়। কৈলাসের চতুর্দিক নদীবেষ্টিত 
হইয় রহিয়াছে । নদীর তীরে তীরে রাস্তাও কৈলাসকে বেষ্টন করিয়া 
দারচিনে আসিয়া মিশিয়াছে। গৌরীকুণ্ড হইতে আকাশ ভেদ করিয়া উর্ধ- 
দিকে যে বরফ-শৃঙ্গ আছে, তাহাকে কৈলাস শিখর বলে। কৈলাস শিখরের 
আকার শিবলিঙ্গের অনুরূপ । এইরূপ শত শত লিঙ্গবৎ বরফমণ্ডিত শিখর 
আছে। তাহা কৈলাসের অন্তর্গত হইলেও উচ্চ শিখরকেই কৈলাস বলিয়া 
থাকে। এই কৈলাসের একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম! সকল শৃঙ্গ গুলিই 

৯ লিমবৎ ; যেন শুভ্র শুভ্র লিঙ্গমুন্তিবৎ লিদ দ্বার! বেষ্টিত হইয়া কৈলাসপতি 
মহালিঙ্গের আকার ধারণ করিয়া কৈলাসে রাজসিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছেন। অথবা অনন্ত লিঙ্গবৎ অনস্ত চক্ষে এই সর্বোচ্চ হিমালয়ের শৃঙ্গ 
হইতে সসাগরা পৃথিবীর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দর্শন করিতেছেন। 
হিমালয় অর, অমর, অক্ষয় ও অব্যয়; কৈলাসও তদমুরূপ। ভাষাতে 
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5৫২ | ন্‌ সাহিত্য | সপ সা? 
শব নাই, ভাবে অনস্তত্ব নাই, বাক্যের অনস্ত ফুর্তি নাই, চে ব্য 
শক্তি নাই, বাক্যের, দর্শনশক্তি নাই, সুতরাং কৈলাসের বর্ণনা হইল * ৪ 
এই স্থানে অনেকক্ষণ বসিয়া কৈলাস দর্শন করিতেছিলাম। ' আধ 
সঙ্গীরা বলিলেন, “আর দিন নাই, চলুন, এখনও ছুই মাইল না গেলে আজ্ী 
পাইব না।” অনিচ্ছায় আমি তাহাদের ' অনুসরণ করিলাম । -এই স্থানের 
নিগেই নদী, স্থতরাং আমাকে একেবারে নর্দীতীরে অবতরণ করিতে 
হইল । এই নদীর নাম কৈলাসগঙ্গা। কৈলাসগঙ্গায় একটি সেতু আছে 
এই সেতুটি বড় বড় প্রস্তরের উপর বৃহৎ কাষ্ঠ স্থাপিত করিয়া নির্শ্মিত হই 
য়াছে। মাঝে মাঝে সেতুটা ভাসিয়াও যায়। আজ সেতুটি ভাগিয়া যায নাই! 
সুতরাং নির্বি্গে সেতু পার হইলাম । সেতুর পর পারেই চড়াই চড়াই; 
মের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে মঠ | ' দূর হইতে মঠের কোনও প্রকার চিন্ত দেখা যায় 
না,' কেবল প্রস্তরস্তপ বলিয়া বোধ হয়। একে' কৈলাস, তাহার পর, 
চড়াই । TE সকলেই গলদ্ঘৰ্ম্ম হইলেন। তাহার উপর আবার' 
পথিমধ্যে বৃষ্টি ও বাভাস আরস্ত হইল । শীতে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম | মঠ 
'দেখিতে পাইতেছি ইচ্ছা হইতেছে, দৌড়িরা মঠে প্রবেশ করি) কিন্ত শরীর 
শকতিহীন্/ওনে পদে পদস্থলন হইতেছে, ক্রুত চলিবার উপায় নাই; কি 
করি, বাতাস ও বৃষ্টি সহ করিয়া ধীরে ধীরে মঠে উপস্থিত ' হইলাম । মঠ | 
তেতাল1। সৰ্ব্বোচ্চ তালাতে দেবালয়। মধ্যতালায় লামার বাস ও অতিথি: | 
শালা, রন্ধনশালা। নিম্নতলে কতকগুলি গুহা) এই সকল গুহায় পালিত : : 
পশু ও রন্ধনের উপযোগী 'কা্ঠ থাকে । আমি প্রথমে যাইয়া অতিথিশীলায় ; 
উপস্থিত হইলাম ।' ‘সেখানে লাসার এক জন শাম! বসিয়া আঁছেন। আমি 
সেখানে যাইয়া আসন করিলাম। লামা বলিলেন, “আমিও অতিথি; ! 
'আমি আপনার কি সেবা করিব? আপনি এই মঠের লামার নিকট যান) | 
তিনি বড় দয়ালু, আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত তিনি করিয়া দিবেন।” আমি ! 
তৎক্ষণাৎ লামার নিকট গমন করিলাম । লামা একটি প্রশস্ত কক্ষে 'বসিয়াঁ 
আছেন ; চারি দিকেই শাক্যমুনির মূর্তি সুসজ্জিত; ; মূর্তির মে সৃতপরদীপ্‌- 
জলিতেছে, আর লামাকে সন্মুখে করিয়া ১৫1১৬ জন লামা ও ডাবা চা 
পান করিতেছে । লাম! উচ্চ আসনে বেদীর উপর বসিয়া আছেন; 
অপেক্ষাকৃত নিম্ন আঁসনে পশমের গদীর উপর তাহার পারিপার্থিকেরা বসিয়া 
আছেন ; সকলেরই সম্মুখে চা ও ছাতু। চা যা যং হইতেছে; 
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“sD চি 
"সেই গরম চা তাঁহারা পান করিতেছেন । আমি একেবারে যাইয়া: 
সম্মুথে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিনা লামা তাহার আঁসন- 
বসাইয়া বলিলেন, “আপনি চা পান করিয়া সুস্থ হউন, পরে কথা- 
হইবে ৷” 
লামার ইঙ্গিত অনুসারে এক জন ভাবা গরম চা ও ছাতু আনিয়া দিল। 
আমি ছুই তিন পেয়ালা চা পান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম, আমার ধড়ে 
প্রাণ আদিল। আমাকে সুস্থ দেখিয়া লামা মহাশয় বলিলেন্ট “এই মঠের 
লামা আমি নহি, দারচিনের লামাই এ মঠের লামা । আমি যাত্রী, 
ভগবানকে স্নান করাইবার জন্ত এখানে আসিয়াছি। এক জন ডাবার উপর 
মঠ-পরিচর্ধ্যার ভার সে এখনই আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়! দিবে ।” 
এই বলিয়া মন্দিরের কর্মচারীকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া অতিথিশীলায় ৯; 
এক পশমের গদি পাতিয়া দিল, তাহার উপর আমার আসন পড়িল। ক 
এই কৈলাসে পশমের গদি ভিন্ন টিকিবার উপায় নাই। আমার সঙ্গীরাও 
»ল্লামার নিকট চা পান আর ছাতু আহার করিয়া সুস্থ হুইল, এবং সান্ধ্যভোজ- 
নের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর দেবালয়ে শঙ্খধ্বনি 
আরন্ধ হইল। লামা আমার নিকট লোক পাঠাইলেন। লামার লোকের 
সঙ্গে যাইয়া দেখি, সম্মুখে একটি শ্বেতপ্রস্তরের. শিবমূর্তি। লামা" কুক্কুম ও 
কেশরের জল দ্বারা মুর্ভিকে মন্ত্র পড়িয়া সান করাইতেছেন, বাদ্যকরেরা 
শঙ্খ ও বাঁশী বাজাইতেছে, দর্শকেরা যোড়হন্তে স্থান দর্শন করিতেছেন। 
ধূপের সুপন্ধে দেবাঁলয় আমোদিত ভগবান শঙ্করের সান হুইয়। গেলে 
তাহাকে শীতবস্ত্র বারা আবৃত করা হইল। লামা শঙ্করকে আসনে স্থাপিত 
করিলেন। এই মন্দিরের পূর্ব দিকে আর একটি মন্দির আছে; সেই 
মন্দিরে কালীমুর্তি স্থাপিত। আদ্যার মূর্তি চতুভূ্জা, বিকটবদনা ও 
লোলব্িহ্বা। চতুর্দিকে নানাবিধ অস্ত্র সুসজ্জিত, দেখিলে বোধ হয়, 
অস্থরনাশিনী অন্থ্রদিগকে বিনাশ করিরা অস্ত্র শন্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক 
শিবসমীপে বিশ্রাম করিতেছেন | . এই দেবীমুর্ভির বাম ও দক্ষিণ খড়গ, 
রা তলওয়ার, বন্দুক, বর্ষা, শক্তি, শূল প্রভৃতি অন্ত্রশস্ত্রে স্ুসঙ্দিত। ইহ! 
ব্যতীত অনেক অজ্জাতপুর্ব তিব্বতীয় অস্ত্র দেখিলাম ; তাহাদের নাম জানি 
না । এই দেবালয়ে ছুই তিনটি শঙ্খ দেখিলাম। শক্খগুলি খুব বৃহৎ». শব 
গম্ভীর ও মধুর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,“এই শঙ্খ তোমরা কোথায় পাইলে? 
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এক জুন উত্তর করিল, “মহাসাগর হইতে এই শম্ঘ সংগৃহীত 
দারচিন কৈলাসের প্রথম মঠ, নেন্দি দ্বিতীয় মঠ। এই মঠই ২ 
চুনের ' আবিষ্কৃত প্রথম মঠ বা তীর্থ । এখানে তিনি কিছু দিন 
করি ছিলেন ৷ এই মঠের উদ্ধদেশে পর্কতাঙ্গে তিন চারিটি গুহ! আট ০ 
গুহাতে যোগীরা আসিয়া বাস করেন। কিছু দিন পূর্বে একটি যোগী 
প্র গুহা হইতে অদৃপ্ঠ হুইয়৷ যান। তাহার ডম্বর-চিহ্ন পর্বতাঙ্ে অঙ্কিত 
রহিয়াছে । অমি উদ্দেশে সেই গুহাকে ও সিডি প্রণাম করিয়া 
বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলাম । 
অন্য ২৫শে আষাঢ় । নেন্দি গুহীতেই বাস করিলাম । এখানে যে লামার 

সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার বাসস্থান ডেকিস্ু মঠে। পরদিন প্রাতঃকালে 
লামা ডেবিকু অভিমুখে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়া 
গেলেন, "আপর্নি ডেরিফু আসুন, আমি অগ্রে অগ্রে যাইতেছি; আপনি 
যাইয়া আমার মঁঠে অতিথি হইবেন ।” আমি তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। অদ্য আমাদিগকে আট মাইল যাইতে হুইবে 
রাস্তা ভাল। বরাবর নদীর তীরে তীরে চলিয়া বেলা অনুমান বারটার সময় 
ডেরিফু মু উপস্থিত হইলাম | এই মঠটি প্রাচীরে আবৃত, একটি ছোট খাট 
দুর্গের অনুরূপ । মঠের সাজ সজ্জা, জীক জমক খুব) অনেকগুলি লামা 
ও ভাবী এই মঠে বাদ করেন। চামর গাই, মেষ ও ছাগ প্রভৃতি সম্পত্তি 
এই মঠের যথেষ্ট আছে । লামা জ্ঞানবান, যোগী ও বুদ্ধিমান । আমি মঠে 
প্রবেশ করিয়া লাসার নিকট চর্লিয়া গেলাম। এই মঠটীও ত্বিতল। উভয় 
তলেই দেবালয় ও গ্রন্থ সুরক্ষিত। আমি তথায় যাইবামান্র লামা আসন 
হইতে উঠিয়া আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও বসিবার আসন 
দিলেন। আমিও তাহাকে এক খণ্ড মিছরী ও একটি সিকি প্রণামী দিলাম । 
ইহাতে লামা অতিশয় প্রীত হইলেন । তিব্বতদৈশীয় প্রত্যেক মঠের দস্তর 
এই যে, আগন্তক লামা! মঠের প্রধান লামাকে প্রণামী দেন। যে লাম! 
প্রশামী ন! দেন, তিনি মঠপ্রণালীর অনভিজ্ঞ বলিয়া মঠের মধ্যে স্থান 
না। তাহাঁর উপর মঠাধ্যক্ষের সন্দেহ হুইয়! থাকে। নাৰ 
সাধুদিগের এই প্রণালী একান্ত অনুসরণীয় । সাধুও যাঁ, লামা তা। 

' আমি পূর্কে লিখিয়াছি, এতন্দেশে আমি কাশীলামা বলিয়া পরিচিত 
হইতঙেছি। মঠীধ্যক্ষ লামার সহিত কিছু কথাবার্ভার পর তিনি আমাকে 
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ওল করিয়া দ্বিতীয় তলের দেবতা ও গ্রন্থ দর্শন করা্টলেন। এই মঠে 
শাক্যমুনির মূর্তি এবং হরগৌরী, মহাকালী ও বিষুমুর্তি সংস্থাপিত। 
এই সব দর্শন করিয়া নিম্ন তলে আসিলাম। ভাল স্থানেই বাস! 
পাইলাম ; কিন্তু এখানে একটা বিপদ ঘটিল। মঠের স্থপকার লাম! আদার 
সঙ্গী লোকদিগকে ' রন্ধনশালায় ঢুকিতে দিল না। সে বলিল, “তোমাদের 
লামা ইংরেজ, ইংরেজের লেকিদিগকে আমরা মঠে প্রবেশ করিতে দিই না। 
ভোমাদের লামাকে এখনই মঠ হইতে বাহির করিয়া দিবশ” এই বলিয়া 
সে আমার বাসস্থানে আসিল। আসিয়া দেখে, আমি আমার বাসস্থানে, 
দেবতা! ও ত্ৰিশূল সংস্থাপিত করিয়া চণ্ডী পাঠ করিতেছি । এই সব দেখিয়! 
সে অবাক হইয়া গেল, আর বলিল, “লামাজী আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। 
ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অনেক লোক এখানে আসিয়া থাকে । কৈলাস 
পবিত্র তীর্থ, এখানে অপরের প্রবেশের অধিকার নাই ; তাই ন! জানিয়! 
আপনাকে ইংরেজ মনে করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ।” 
আমি বলিলাম, "ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই ; এইরূপ না করিলে 
মঠের পবিত্রতা রক্ষা হয় না ৷” তাহার পর সেই লামাই আমার প্রধান সেবক 
হুইয়া আহারাদির উদ্যোগ করিতে লাগিল, এবং বলিল, "তুমি আমার হাতে 
খাইবে কি না?” আমি বলিলাম, “তুমিও লামা, আমিও লামা আর এই 
উত্তরখণ্ডে বিচার করিলে দেহরক্ষা হয় না, সুতরাং তোমার হাতে খাইতে 
আমার কোনও আপত্তি নাই।” ইহার অব্যবহিত পরেই লামা আমার 
নিকট আসিলেন ও আমার সঙ্গে শাত্রসধন্ধীয় অনেক কথাবার্তা কহিতে 
লাগিলেন। ইহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিলাম, ইনি নিজে শক্তি-উপাসক 
ও রাজযোগী। কিছু কথাবার্তার পর আমাকে সঙ্গে করিয়া! দ্বিতায়তলস্থ 
দেবালয় দেখিতে লইয়া গেলেন। দ্বিতীয় তল একটি প্রকাণ্ড গুহা । 
প্রস্তর খনন করিয়া এই গুহা প্রস্তুত হইয়াছে । গুহার মধ্যে পৌরাণিক 
ও তান্ত্রিক দেব দেবীর মূর্তি অত্যন্ত যত্নে সুরক্ষিত। সেবা পুজার বন্দোবস্তও 
আছে। সহশ্র সহ্ম্র দ্বত-প্রদীপ জ্বলিতেছে। গুহার বাম ও দক্ষিণে 
রাশি রাশি পুঁথি বন্ত্রাবরণে আবুত। আমি লামাকে জিজ্ঞাস করিলাম, 
“এ পুস্তক কি ও কোন্‌ ভাষায় লিখিত ও কোথা হইতে আনীত হইয়াছে ?” 
লামা উত্তর করিলেন, “এই সমস্ত পুস্তকই কাশী হইতে আনীত, পুস্তকের 
অক্ষর তিব্বতীয়, ভাষা সংস্কত। এই সব পুস্তক অতি গোপনীয়, লাম! ভিন্ন 






বা সাহিত্য । = সক পা) 
, অস্কের দেখিবার অধিকার নাই। পাছে পুস্তক প্রকাশিত হয়,..ইহলর ' 
অন্ই পুস্তক অক্ষরাস্তরিত হুইয়াছে।” .. আমি এই সব দর্শন করিয়া 
ফিরিয়া আসিলাম। 

পাঠকের স্মরগ থাকিতে পারে, নেন্দি গুহাতে. এই স্থানবাসী জনৈক 
লামার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, তাঁহার বাসম্থানে অতিথি হইব ; কিন্ত 
ভ্রমবশ তঃ আমি প্রধান মঠেই আসিয়া আড্ডা করিয়াছি। আমি বাসস্থান 
আসিয়! দেখিজীম, সেই লামা ও তাহার তিন চারি জন শিষা মাখন, চা, 
ছাতু, ‘থুথু’ নামক মিঠাই ও কৈলাসপতির প্রসাদ লইয়া অপেক্ষা 
করিতেছে. আমি তাহার উপহার সাদরে গ্রহণ করিলাম, এবং তাহার 
আলয়ে না যাইবার কারণ বলিলাম। তিনি বলিলেন, “এক স্থানে থাকি- 
লেই হয়, তাহার অন্ত কুঠঠিত হইবেন না৷” এই বলিয়া আমার সেবার 
জন্য তাহার একট ব্রহ্মচারী শিষাকে আমার নিকট রাধিয়া বাসস্থানে চলিয়া 
গেলেন। আমরা সকলে মিলিয়া কথাবার্তা কহিতেছি, এমন সময় বিষ্ণু 
সিং বলিল, এক দল ডাকাত আসিয়াছে। এই কথা প্রচারিত হইল | এ 
মঠের অধিকারী সদর দরজা বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন, এবং অস্ত্রশস্ত্র ও 
প্রস্তরখণ্ড লইয়া সকলে ছাদে উঠিলেন। কেবল হিতবস্থ, দেবালয়ের ' 
দ্বার খোলা্রাঁহল। কারণ, এই দ্বিতল এমন ভাবে নির্দিত যে, অন্ত তলের 
সহিত কোন যোগ নাই, এবং এই তলে যে দেবতা! আছেন; তাহা সাধারণের 
ও দেবালয় সাধারণের . অর্থে নির্মিত, সর্বদা খোলা থাকে, এবং সকল 
সময়ে সাধারপের প্রবেশের অধিকার আছে। ডাকাতদের কথা শুনিয়া 
আমি দেবালয়ের দ্বার দিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, 
১০১২ জন ঘোড়সওয়ার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দেবালয়ের দ্বারদেশে 
উপস্থিত।. কিছু ক্ষণ পরে তাহারা আপন আপন গাঠরি . হইতে মাখন ও 
ছাতু খুলিল এবং পকেট হইতে টাকা কৃড়ি বাহির করিয়া দেবদর্শন করিতে 
চলিয়া গেল। তাহার! প্রেবদর্শন করিয়াই শৌরীকুণ্ডের দিকে. চলিল। 
মঠবাসীরা নিরুতেগ হইলেন, আমরাও বাঁচিলাম। :এই রাত্রি টিভি 
বাস করিতে হইল। . 
Ys - মহাভারতে সভাপর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, fn ড়! 
নিৰ্ম্মাণবিষযে ময় দানব বলিতেছেন যে, “পূর্কে আম্নি.কৈলাদের উত্তরে ও 
মৈনাক পর্বতের সঙ্গিধানে দানবদিগের.. যাযাকালে একটি বিচিত্র মণিময় 









"অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ হিমারণ্য টু ৪৫৭ 
সভা প্রস্থত করিয়াছিলাঁম, তাহা দানবরাত্র বৃষপর্ধার সমা! ছিল।» অন্ত 
স্থান লিখিত আছে, “বিন্ুসরোবরের নিকট ভগবান শরীক ধর্দসংস্থাপনের 
্রর্ঠ কতিপয় যত্তের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তথায় হিরপ্য পর্বত ; এ 
পরবে পাওয়া যায় 1? এই ডেভিফু হইতে ১৮১৯ দিনের পথ উত্তরে 
মান (রর স্তায় এক সরোবর আছে ; তথায় হ্বর্ণথনিও আছে। 
ডেডিফুতেই কতিপয় স্বর্ণব্যবসায়ীর নিকট শুনিলাম, “তাহার! এই কৈলা- 
সের উত্তর হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তাহা বিক্রয় করিবার অন্ত মণ্ডিতে 
যাইতেছে তাহার! ইহাঁও বলিল যে, “শ্বর্ণবনির নিকটেই সরোবর 
আছে। ভথায় তিব্বতবাসী ভিন্ন অন্তে যাইতে পারে না।* এই মঠ 
হইতে বরাবর উত্তর দিকে গেলেই বিন্দু সরোবর ও হিরণ্য পর্বত দর্শন 
কর! যায়। ট | 
অদ্য গৌরীকুণ্ডে যাইব। মনে বড় আনন্দ, কিন্ত ভয়ও ততোধিক । 
এখান হইতে ১৩।১৪ মাইল না গেলে জনিংফু মঠ পাইব না। গোরীকুপ্ডে 
“মঠ নাই, বিশ্রামের স্থানও নাই। এখান হুইতে নিরবচ্ছিন্ন চড়াই ; তাহার 
মধ্যে আবার ৫।৬ মাইল চিরস্থায়ী বরফ। কৈলাসের উর্ধশিখর বরফে 
সমারৃত। যদিও কৈলাসের ' উদ্ধশিখরে উঠিব না, উঠিতেঞ্পৃরিবও না, 
তথাপি গৌরীকুণ্ডের উর্ধদিকস্থ শিখর অতিক্রম করিয়া গৌরীকুণ্ডে নামিতে 
হইবে । এই সব চিন্তায় নিদ্রা আসিল না। রাত্রি অনুমান দুইটার পর 
আমরা যাত্রা করিলাম। ঠাওার ত কথাই নাই, তার পর চড়াই । এক 
একবার কিছু চলিতেছি__-আর বিশ্রাম করিতেছি, এবং শীতনিবারপের জন্ত 
মিছরী ও গোলমরিচ চিবাইতেছি। এইরূপ করিতে করিতে একটি স্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হুইলাম। এখানে প্রস্তরের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাইতে 
হইবে৷ :কৈলাসধাত্রীরা এই সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া যান। লোকপ্রবাদ 
এই যে, “পাপীরা কখনই এ সুড়ঙ্গ ভেদ করিতে পারে না।” আমি পাপী 
কি পুণ্যবান জানি না, তবে অনায়াসে এই ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ পথ ভেদ করিয়। 
চলিয়া গেলাম.। মেঘদূভে কৈলাসবর্ণনাকালে কালিদাস এক সুড়ঙ্গের 
বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, এই সুড়্ই সেই কালিদাসের উল্লিখিত সুড়ঙ্গ বলিয়! 
বোধ হয় ।.ইহা কালিদাসের উল্লিখিত মেঘের গমনাগমনের সুড়ঙ্গ হউক আর 
নাই হুউক,-আমার গমনের .সুড়গ্গ বটে । আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ 
আমার, আঅম্সরণ রুরিল, “আর কেহ কেহ-ভয়ে এ দিক ও দিক দিয়! চলিয়! 


৪৫৮ সাহিত্য । ৯২শ বর্ষ, দম সংখা 
গেল। আমরা সুড়ঙ্গ পার হইয়! একটি নদীতে নামিলাম। নদী পার 
হইয়া কতক দুর উর্দ্ধে উঠিয়া দেখি, বরফমণ্ডিত কৈলাস। এই ব্ররফ 
অভিক্রম করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম । শরীরের বলে আর চলি 

না । মনই শরীরকে চালাইতেছে। শীতে হৃদয় গুর গুর করিতেছে, হস্ত 
পদের সাড় নাই? তাহার কথাও নাই। পদ শ্খলিত হইতেছে, পদ মনের 
লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিতেছে না। উপর হইতেও বিন্দু বিন্দু ররফ পড়িতেছে; 
এখানে ভ জমাট বরফ ছিলই, তাহার উপর আবার বরফ বিন্দু বিন্দু 
পড়িতেছে । এ যেন সোনায় সোহাগ! । পর্বতের সান্থদেশ ও পর্বতশিথর 
শুভ্র! বরফপাতে আমার বন্ত্র শুভ্র, মাথার উপরও বরফ পড়িয়াছে। 
মন্তকে বরফ পড়াতে বোধ হইতেছে, কৈলাস কৃপা করিয়া আমার মাথায় 
পুরস্কারন্বর্ূপ বরফের শিরোপা ৰাধির! দিয়াছেন। 

| শ্রীরামানদগ ভারতী । 





এ/মাতৃগুপ্ত ও দ্বিতীর প্রবর সেন। 


[ কহুলণের রাজতরঙ্গিণী অবলমঘনে।] 
কাজা গ্রবর সেনের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিরণা কাশ্মীরের রাজদণ্ড 
গ্রহণ করিলেন । কনিষ্ঠ পুত্র তোরামন ভ্রাতার রাজকাধ্যের সহায়ত! 
করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সুখে অতিবাহিত হইল, কিন্তু সন্দেহবীঙ্গ 
হিরপ্োর ভ্বদয়ভূমিতে অঙন্ধুরোৎপাদন করিগে তিনি তোরামনকে কারাগারে 
আবদ্ধ করিলেন। তোরামনের রমণী ইচ্ষাকু-কুণজাতা! অঙ্কন! দেবী স্বেচ্ছায় 
' স্বামীর কাতানঙ্গিনী হইলেন । কিয়দ্দিবন পরে কারাগারে অঞ্জনার গর্ভসঞ্চার, 
হইণ। তিনি ভীত হুইয়া এক কুস্তকার-গৃহে উপনীত হইলেন। সেখানে 
তিনি এক সর্বহ্থণক্ষণসম্পরন তনয় প্রসব করিলেন। কুস্তকার ও অগ্রন! ভিন্ন - 
তৃতীয় ব্যক্তি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না । কুমার শশিকলার 
সভায় দিন দিন পরিবর্দমান হইতে লাগিলেন । খেলিবার সময় ক্রীড়াসঙ্গিগণ 
তাহাকে আপনাদের রাঁঙ্জা বলিয়! ভাবিত, এবং কুমারের শাসনে তাহাদের 
কাধ্যকলাপ নিয়মিত হুইত। কুস্তকারপত্থী তাহাকে দ্বৎপাত্র গড়িবার দন্ত 





অগ্রহাষণ,/ <": মাতৃগুপ্ত-ও দ্বিতীয় প্রবর সেন। ৪৫৯ 


/  সৃড়িকা ই তিনি ততদ্থারা শিবলিঙ্গ গড়িতেন। একদা কুমারের মাতুল 
জ্র'বাঁলকের ব্যবহারে .কিছু অসাধারণত্ব দেখিতে পাইয়া তাহার কুলের 
য় জিজ্ঞাসা করিলেন'। বালক কোনও উত্তর দিতে পারিল না! 
'জয়েন্্র 'কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বালকের সঙ্গে কুস্তকারালয়ে উপস্থিত হইলেন। 
নেখানে আপনার ভগিনী অঞ্জনাকে দেখিতে পাইলেন । ভ্রাতা ভগিনীর 
দুর্দশা দর্শন করিয়া অশ্রপাত করিতে লাগিলেন, ভগিনী উচ্চৈঃশ্বরে 
ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন। কুমার আপনার মাতাকে চিনিতেন শন) কুস্তকার- 
পত্বীই তাহার মাতা, তাহার এই সংস্কার ছিল। তিনি কুতৃহ্লী হইয়া কুস্তকার- 
পত্বীকে জিজ্ঞান! কবিলেন, “মা! উহারা কে?” কুম্তকারপত্বী বালককে বলিল, 
প্বৎ্স! ইনি তোমার মাতা, উনি তোমার মাতুল। তোমার পিতা রাজার 
ভাতা হইয়াও দৈবছূর্রিপাকবশে কারাযস্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।»” ইহ! 
শুনিষ্কা বালকের দুঃখের অবধি রহিল না | জয়েন্্র অসহিষ্ণু বালককে 
সময়োচিত সাবধানতা. অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া, ্বরাজ্যে গমন করি- 
£5১ লেন ॥ কুমার বয়ংপ্রাপ্ত হইয়া পিতার উদ্ধারের চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হইল। অঞ্জনা স্বামীর অস্থগামিনী হইবার ইচ্ছা 
করিলেন, কিন্তু কুমার তাহাকে এই দারুণ অধ্যবসায় হইতে নিবর্তিত করিলেন। 
বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, কুস্তকারপদ্ধী অঞ্জনার উপদেশে বালকের নাম 
প্রবর দেন রাখিয়াছিল। ' এই সময়ে হিরণ্যের মৃত্যু হইল। হিরণোর 
কোনও সন্তান ছিল না) সুতরাং কাশ্দীরের সিংহাসন শৃস্ত রহিল। 
এই সময়ে মহারাজ! বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে- 
ছিলেন। কাঁন্দীর তাহার" সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিত। . বিক্ৰমাদিত্য 
বিদ্বজ্জনের কন্পবুক্ষ ও অসমসাহপী ছিলেন। তাহার প্রতাপে ভারতের 
অ(ততারী শকজাতি দণ্ডাহত উরগের ন্যার ভারতভূমি হইতে পলায়ন 
করিপ্নাছিল। তজ্জন্য বিক্ৰমাদিত্য গৌরবজনক শকারি উপাধিতে বিভূষিত 
হইয়াছিলেন। ডর রাজার সভায় মাতৃগুপ্ুনামক বিদ্বান ও সুকবি পুরুষ 
বাস করিতেছিলেন। মাতৃগুপ্ত ভারতবর্ষের বহু রাজসভা দর্শন করিয়া 
বক্রমাদিত্যের যশে আকৃষ্ট হইয়া উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হন। মাতৃগুপ্ 
লীক স্ততিবাদে আপনার ' রসনাকে কলঙ্কিত করেন নাই। বিক্রমাদ্দিত্য 
তাঁহাকে রাজসভার উপস্থিত থাকিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু প্রথমতঃ 
তাহার প্রতি অনুগ্রহের কোনও লক্ষণ দেখাইলেন না. মাতৃপুপ্ত ছারা 
৫৮ 
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স্তায় রাজসমীগে বাস করিয়া রাজসেব করিতে .লাগিলেন। মাতৃপুপ্ \ 

কিন্তরীগণের প্রতি নেত্রপাত .করিতেন, না, রাজার শালা 

সহিত কথোপকথন করিতেন না, এবং রা্সন্লিধানে কুবাক্য উচ্চারণ কহি 

না। তাহার সদ্ব্যবহারে রাজপারিষদগপের সন্তোষ অন্মিল। এই বে 

এক বৎসর অতীত হুইল । ৯৭ হা 
এক দিন রাজ! নগরভ্রমণে বহির্গিত হইয়া! RR eis i E 

পাইলেন । কবির ছিন্ন বস্ত্র ও দুর্বল শরীর দেখিয়া রাজ! লজ্জিত হইয়া. মনে 

মনে বিবেচনা! করিলেন যে, আমাকে ধিক্‌! যে হেতু আমি. এ পর্য্যস্ত এমুন 

সুযোগ্য ব্যক্তিকে. পুরস্কৃত করি নাই । ' রাজা.মূন. মনে এইক্প ভাবিলেন 

বটে, কিন্তু কবির অবস্থোক্নতির কোন চেষ্টা করিবেন না। দেখিতে দেখিতে 

দারুণ শীত খতু উপস্থিত হইল। দিঙ মুখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। দিন, 

ক্ষুদ্র হইল ।. এই দারুণ শীতে কবির ক্লেশের অবধি ব্রছিল.না। এমন, 

ছুরবস্থা যে,'শীতবন্ত্র ক্রয় করিবার অর্থও ছিল .না। . এইরূপ কই রা 

- করিয়াও তিনি রাঁজসেবা! করিতে লাগ্রিলেন।' - ২, ,, এল 
-একদ।. নিশা প্রহরাবশেষ থাকিতে. বিক্রমাদিত্যের, মিরার, তর 

তৎকালে প্রদীপগুলি শীতল পবনে , স্লিমিতভাব. ধারণ, করিয়াছিল -। 

প্রদীপগুধি উজ্জ্বল করিয়া, দিবার জন্ত। তিনি .ভৃত্যগণকে আহ্বান করিলেন |) 

তৃত্যগণ . তখন গভীর. নিদ্রায় অচৈতন্ত ছিল, . কিন্ত তথনও:.মাতৃপুপ্ 

জাগরিত ছিলেন। রাজা জিজ্ঞাদা করিলেন, “কে বাহিরে আছ?” ' মাতৃগুপ্ত 

নিছের নাম কীর্তন করিলেন। শীত-কম্পিত মাতৃগুপ্ত রাজাদেশে,রাজরুক্ষে 

প্রবেশ করিয়া, প্রদীপগুলি উত্তেল্রিত করিয়া দিলেন। রাজ! .মাতৃগ্ুধুকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাত্রির অবশেষ কত ?* মাতৃগুপ্ত রলিলেন,-এক প্রহর, 

“তুমি কিরূপে জানিলে? কেনই বা তুমি নিদ্রা যাও নাই {* মহারাজের এ 

কথার উত্তরে মাতৃগুপ্ত তখনই ছন্দোবদ্ধ বাকো, বলিলেন, “মহারাজ, , ১ 









মগ্ন হবে আছি আমি চিন্তার সাগরে । নয়নেতে নিজ্রা মোর এবে নাআঁসিছে। ;২ 
শীতনিবারক বস্ত্র নাহিক শরীরে ॥ অসতী নারীব মত চলিয়! পিয়াছে॥ 
ক্ষুধাতে আবার স্বর হইয়াছে ক্ষীণ | - রজনী সুদীর্ঘ মোর মনে হয় জ্ঞান । +7 


‘কম্পিত অধবে বাক্ক অবস্থা হদীন এ, । মহারাজ! হরাজার রাজ্যের সমান 4" 
বিক্ৰমাদিত্য কবির .ছুঃসহ ছুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া, কবিকে সাস্ব 
দিয়া বিদায় দিলেন। অনস্তর কিক্ধপে তাহার হুঃখোপশম হইতে পারে; 
তাঁহার উপায় চিন্তা করিতে. লাগিলেন। সেই সময়ে কাশ্মীর রাজ্যের.জন্গ- 


,. অ্জহীরপ/১০*৮। ” মাতৃপ্তপ্ত ও দ্বিতীয় প্রবর সেন। ৪৬১ 


তথাকার মন্ত্রিগণ বিক্রমাদ্দিত্যের নিকট এক জন রাজার প্রার্থন। করিয়াছিল। 
তা, শঙ্কর করিলেন, মাতৃগুপ্তকে বাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন? 
তখনই. দূত দ্বারা কাশ্মীরের মঞ্রিগণের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, 
আমি মাতৃগুগড নামক সুকবি, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে তোমাদের 
বাপ্পা করিলাম । তিনি আমার আদেশ-লিপি লইয়৷ তোমাদের নিকট' 

উপস্থিত হইলে তোমরা তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। 
- এ দিকে মাতৃগুপ্ত রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসস্থানে প্রত্যাগমন- 
পূর্বক মনে 'মনে চিন্তা করিতে লানিলেন যে, আমার ছুঃখকাহিনী শ্রবণ 
করিয়া রাজার মনে দয়ার সঞ্চার হইল ন!। আমার হূর্ভাগ্যই ইহার কারণ । 
সমুদ্রের যে স্থানে রত্ব পাওয়] যায়, যদি কেহ প্রতিকূলবায়ুবশতঃ তথায় উপ- 
নীত হইতে না পারে, তাঁহ। হইলে সমুদ্রের দোষ কি? সৌভাগ্যল।ভের 
জন্য আমার রাজান্থগৃহীত ব্যক্তিগণের সেবা করা উচিত ছিল। যাহারা শিবের' 
নিকটে থাকে, তাহাদের উপর শিবশরীরের ভন্ম পতিত হয়, কিন্তু যাহার! 
_.,শিববৃষের সেবা করে, তাহাদের রত্বপাভ হইয! থাকে । যাহা হউক, আমার 
আর হুরাশীয় মত্ত হইয়া এখানে থাকায় ফল নাই, অন্তত্র গমন করাই কর্তব্য । 
' 'প্রজনী প্রভাত হইলে বিক্রমাদিত্য মাতৃপগুধকে আনিবারঞ্জন্ত লোক 
প্রেরণ ধরিয়া আপনার আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন মাতৃগুধ অবিলম্বে 
রাজসন্লিধানে উপস্থিত হইলে, রা! তাহাকে আপনার আদেশ-লিপি 
দির অবিলম্বে কাশ্মীরে গমন করিতে বলিলেন। বলিয়া দিলেন, এই 
আদেশ-লিপি কাশ্মীরের মস্ত্রিগপকে প্রদান করিতে হইবে, তুমি ইহা. 
পথিমধ্যে পাঠ করিও না । মাতৃগুপ্ত রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কাশ্মীরে 
ধাত্র! করিলেন। লোকে ' মাতৃশুপ্তকে কাশ্মীরে যাইতে দেখিয়া বলাবলি 
করিতে লাগিল, “দেখ আমাদের রাজার.বিবেচনা ! এমন উপযুক্ত ব্যক্তিকে 
অবশেষে পত্রবাহক করিয়া কাশ্মীর রাজ্যে প্রেরণ করিলেন!” মাতৃগুপ্র লোক- 
সাধারণের বাক্যে হ্ষুক্ধচিত্ত না হইয়া শ্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে ' 
লাগিলেন। মাতৃপুপ্ট পথিমধ্যে নান! শুভলক্ষণ দেখিতে পাইলেন । এক দিন 
র.উপরি খগ্নের নৃত্য দেখিলেন। এক দিন স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, 
নি রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিতেছেন, এবং সমুদ্র অতিক্রম করিতেছেন । 
ক্রমে কাশ্মীরের 'সন্নিধানে উপনীত হইলে মিনিট হিমাচল তাহার 

রি হুইল। ..' 






৪৬২: সাহিত্য |. . ১২পবর্ষ, দস সংগা! এ 


কাশ্শীরপ্রান্তে কাশ্শীররাঁজ্যের মন্ত্রিগণ মাতৃগুপ্তেব অপেক্ষা কবিতে- 
ছিলেন। মাতৃগুপ্ত তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! রাঙ্জলিপি প্র 
করিলেন। মন্ত্রিগণ নিজ্জনে পত্রার্থ অবগত হইয়৷ সাতৃগুপ্তকে জি 
করিলেন, আপনার নামই কি মাতৃগুপ্ত ? তিনিই মাতৃপ্তপ্ত ইহা অবগত 
হইয়া মন্ত্রিগণ অভিষেকোপযোগী সামগ্রীসন্তার আহরণ করিলেন। মাতৃগপ্ত 
কাশ্মীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। অমাত্য ও প্রভ্ভাগণ তাহাকে 
রাজসম্বোধনে* সংবর্ধিত করিল। মাতৃগুপ্ত এত দিন পরে বিক্রমাদিত্যের 
অসাধারণ গু৭গ্রাহিতা ও দয়! দাক্ষিণ্যাদি পরিচয় লাভ করিলেন। তিনি 
মহামুল্য উপঢৌকন সহ বিক্রগাদিত্যের নিকট দুত প্রেরণ করিয়া বলির! 
পাঠাইলেন, “মহারাজ আপনি এমন গম্ভীর প্রকৃতি যে, আকার দেখিয়] কেহ 
আপনার মনোভাব বুঝিতে পারে না, ফল দ্বারাই আপনার অনুগ্রহ বুঝিতে 
পারা যাঁয়।” অন্তর মাতৃগুধ সসৈন্যে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া রাজ্যশাসন 
আরম্ভ কঁরিলেন। রাক্গ্যমধ্যে পত্তবধ নিবাধিত হইল । নুতন বাজার 
দানের অবধি রহিল না'। তাহার সভা বিদ্ধজ্জনে পরিপূর্ণ হইল। এই 
সভার মেস্থ বা মাতৃমেস্থ নামক কবি, হয়গ্রীববধ-নাষক মহাঁকাব্যের রচনা 
করিয়া রাজুত্ত পুফ্ধল পারিতোষিক লাভ করিলেন। রাফা মাতৃগুপ্তস্বামী 
নাম দিয়া মধুস্বদনের স্থন্দৰ পবিত্র মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে 
মাতৃ গুপ্ত চারি বৎসর নয় মাস এক দিন কাশ্মীর রাজোর শাসন করেন। 

এ দিকে পিতাঁব মৃত্যুর পর প্রবর সেন তীর্থভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি 
শুনিতে পাইলেন, বিক্রমাদ্িত্য-প্রেবিত মাঁতৃগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি কাশ্মীরের | 
রাজা হইধাছেন। প্রবর সেনের ক্রোধের সীমা রহিল না । তিনি বিক্রমা- 
দিত্যের সার্বভৌমত্ব হইতে কাশ্মীরকে মুক্ত করিবার জন্য ক্বৃতসংকল্প হইলেন । 
ন্ত্রিগণের অনেকে গোপনে তাহাব সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে মাতৃগুধের 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । কিন্তু তিনি মাতৃপ্তপ্তের কোনও দোষ 
দেখিতে পাইলেন না। প্রবব্র সেন বিক্রমাদ্দিত্যকে আপনার শক্রজ্ঞান 

করিষা এক দল সৈন্য সহ তদ্বিকুদ্ধে যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে ত্রিগর্ত রাজা - 
‘অয় কবিলেন। এমন সময়ে মহারাজ বিক্রঘাদিত্যের মৃত্যুসংবাদ সমুদা! 
ভারতবর্ষে ব্যাধ হইয়া পড়িল। গ্রবর সেন বিক্রমাদিত্যকে পরমশক্র মনে 
করিতেন, তথাপি তীহাঁর মৃত্যুনংবাদ শুনিয়া শোকে এমন অভিভূত হন' যে২ 
তিনি সে দিবস ম্নানাহার করেন নাই, এবং নিদ্রিত হন নাই। 






অগহায়, ১৩৮। -. মীতৃগুপ্ত-ও দ্বিতীয় প্রবর সেন। ৪৬৩, 


মাতৃগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ কাশ্সীর-সিংহাসন 
পরিত্যাগ করিলেন । মাঁতৃপুপ্ত কাশ্মীর ত্যাগ কবিতেছেন শুনিয়! প্রবর 
সেন-ঠীহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কাশ্মীরত্যাগের কারণ জিজ্ঞাস 
/ক্রেরিলেন। মাতৃগুপ্ত বলিলেন, “রা্গন্‌ ! বিনি আমাকে রাজ! করিয়াছিলেন, 
সেই পবম্দাৰ্ম্মিক রাজসিংহ লোকাস্তরিত হইয়াছেন। আমি স্ুর্য্যক স্তমণিতুলা, 
বত দিন সূর্য্য আমার উপর কিরণ বিতরণ করিতেছিলেন, তত দিন আমি 
উজ্জ্বল ছিলাম । সূর্য্য অন্তে গির়াছেন, এখন আমি সামান্য * প্রস্তর হইয়! 
পড়িবাছি।” প্রবর সেন বলিলেন, “পণ্ডিতবর { কে তোমার অনিষ্ট করিয়াছে 
যে, তুমি নিজে তাহার প্রতীকারে অসমর্থ হইয়া! বিক্রমাদিত্যের জন্য শোক 
্ করিতেছ ?” মাতৃগুপ্ত বলিলেন, “রাজন্‌ !. আপনি এরূপ মনে করিবেন 
না যে, বিক্ৰমাদিত্য ভস্মে দ্বত বা উষরভূমিতে বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । 
কেহ আমার অনিষ্টচে্টা করিলে আমি শ্বয়ং তাহার প্রতিকার করিতে 
পারিতাম। চন্দ্র সূর্য্য অস্তগত হইলে চন্ত্রকান্ত ও সুর্ধ্যকাস্ত মণি মলিন হয়) 
২৮২ জড়পদার্থও উপকার বিস্তৃত হয় না। আমি কিরূপে বিক্রমাদিত্যের গুপগ্রাম 
বিস্বত হইব? আমি বিক্রমাদিত্যের শোকে রাজ্য ত্যাগ করিতেছি। 
বারাণসীতে গমন করিয়া শেষজীবন ধর্ম্মচর্্চার অতিবাহিত করিব।” 
প্রবর সেন মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, “ধন্য বিক্রমাদিত্য ! যিনি তোমারি" স্তায় রত 
চিনিতে পাবিরাছিলেন।* প্রবর সেন মাতৃগুপ্রকে কাশ্মীরত্যাগ না করিতে 
বারংবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহার অনুরোধ রক্ষিত হইল না। 
মাতৃপ্ুধ বপিলেন, “রাঞ্জন্‌ { আমি সুখভোগের জন্য আর রাজ্রত্ব করিতে-চাহি 
না, আপনার :পৈতৃক রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন। আমি পার্থিব সুখের 
জন্ত রাজ্য পরিত্যাগ না করিলে, বিক্রয়াদিত্যের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা 
' প্রকাশ পাইবে না ।* | 

, মাতৃগুপ্ত বারাণসী যাত্রা করিলেন। প্রবরসেন বিক্রমাদিত্যের ন্তায় 
মাতৃপুপ্রকে চিনিতে পারিয়াছেন; এই যশ উপার্জন করিতে না পারিয়া, 
হুঃখিত হইলেন। -কাশীতে গিয়া মাতৃশুপ্ত রন্গাসাশ্রম-গ্রহণ করিলেন। 
তিনি ইহার পর দশ বৎসর জীবিত ছিলেন। প্রবরসেন কাশ্মীরের রাজস্ব 
প্রতি বৎসর মাতৃগ্ুপ্তের নিকট প্রেরণ করিতেন। মাতৃগুপ্ত তাহা দরিদ্রসাৎ 
করিতেন। আমরা পাঠকগণকে - জিক্তাযা করিতে পারি,--বিক্রমাদিত্য, 

এবরসেন ও মাতৃপ্তণ্ডের মধ্যে কে বড়? 


৪৬৪ সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা । 


অনেকে মনে করেন, কালিদাস ও মাতৃগুপ্র এক ব্যক্তি। ' আমাদের 
সেরূপ বোধ হয় না। বিক্রমাদিত্যের দীর্ঘ রাজত্বের শেষ পাঁচ ঝর 
মাতৃগুপ্ত তাহার সহিত পরিচিত হন, কিন্তু কালিদাস অনেক দিন উজ্জধিনীরু 
বাজসভায় বান করিয়াছিলেন। কালিদাসের কবিতা ও মাতৃগুপ্তের কবিভার- 
রচনাপ্রথালী একবিধ নয়। মাতৃপুপ্ত-রচিত অনেক শ্লোক পাওয়া গিয়াছে।' 


প্রীরজনীকাস্ত চক্রবর্তা। 





মুখরা।, 


১ = 3 

/ীতের প্রভাত। আকাশ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্্। গাঢ় ধূসর কুহেলিকাঁর অন্তরাল- 

বর্তী তপন যেন ধূলিধূসর পুরাতন পটে চিত্রিত, তেজোহীন,_মলিন। 
অনিত্রাকাতর যদি দীর্ঘরজনীব্যাপী অনিদ্রা যাতনা-ভোগের. 'পর উষার 
সুন্নিষ্ঠ পবনের বীজনে তন্ত্রাতুর হইয়া পড়ে, তবে যেমন তাহার নিদ্রাভঙ্গ 
হইলেও নির্ার আবেগ সহা দূর হর না, আল সহরেও সেইরূপ ভাত 
হইলেও প্রভাতের চেতনা সম্পূর্ণ ফিরিয়া আইসে নাই । এর্বনও প্রভাতের, 
নেত্র হইতে নিশার নিদ্রীবেশ দূর হয় নাই। কলিকাতার একটি প্রাসাদোপম 
সুবৃহৎ সুসজ্জিত গৃহের নিম্নতলে একটি কক্ষে গৃহস্বামীর মধ্যম পুজ বসিয়া 
আছেন? নিকটে কয় জন পার্শচর। কর্মহীন ধনিপুত্রের এমন পার্খচরের' 
অভাব হয় না। ইহারা প্রভাতে আসিয়া চা-পান, সংবাদপত্র-পাঠ ও' 

প্রতিবেশীদের সমালোচনা প্রভৃতি বিবিধ জল্পনায় প্রবৃত্ত হন।' সকলেই 
বাঙ্গালী ; সকলেরই বয়স ত্রিশ পার হইয়াছে, সুতরাং প্রৌঢ় বলাই সঙ্গত । 
মেজবাবুর ওষঠ্ঠাধর-চুম্বিত ফুরসীর নল অস্থুরিগন্ধী প্রচুর ধূম উদগীর্িত করি” 
তেছে, কক্ষেও কুজ্বটিকা সৃষ্ট হইয়া কক্ষগ্রাচীরবিলম্বী বহুমূল্য চিত্রগুলিকে 
অস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে। চা-পান শ্রেয় হইয়া গিয়াছে ঃ ভূত্যগণ নও 
শুষ্ক পাত্রগুলা স্থানাস্তরিত করে নীই। ৯ 
" মেজ্রবাবু আনম্তসঙ্কুচিতনেত্রে ধূমপান 'করিতে করিতে এক জন 
পার্খচরের নিকট আফিসের বড় ‘সাহেবের’ অত্যাচারের কথ। গুনিতেছিলেন, 
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এমন. সময় ভৃত্য, আসিয়া! -সংবাদ, দিল, কর্তা ডাকিতেছেন। মেজবাবু 
আলস্ত ত্যাগ করিলেন, মুখ বিকৃত করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, 
তাহার পর ॥একাস্ত, অনিচ্ছায়: উঠিলেন। ভাবটা! এই,_কর্তাকে নিতাস্তই 
“্বাহাত্তরে' ধরিয়াছে; নহিলে সময়'নাই, অসময় নাই, এমন ডাঁকাডাকিটা! 
কিভাল ? কিন্ত সিন্ধুকের চাবী বাহার কাছে, তাহাকে ভক্তি না করি, 
একটু ভয় না করিলে চলে না। জগতে টাকার প্রভাব বড় অধিক । 
অগত্যা মেজবাবু তামাক হইতে ‘সাহেব’ পর্য্যন্ত সব চর্চ। ছাড়িয়া পিতার 
দর্শনে চলিলেন। 
২ 
নিদ্রাতুর প্রহরী তাহার অজ্ঞাতে অদূরে আগত শক্রসেনার তৃর্ধ্যধবনিতে 
আগিয়া যেমন মুহুর্তে তন্্রাশৃন্ত, শঙ্কিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, পিতার 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মেজবাঁবু তেমনই সাগ, বিস্মিত, ভীত হইয়! পড়িলেন ; 
বুঝিলেম, প্রলয় আসন্ন । পিতার চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহ ক্রোধে কম্পমান, 
__তূমুখে বাক্য্ুর্থি হইতেছে না। 
৬ পিতা ক্বতী পুরুষ; দারিদ্রের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া আপনার 
ক্ষমতায় ধনকুবের হুইয়াছেন। তীস্ষ ব্যবসায়বুদ্ধি, অসাধারণ অধ্যবসায়, 
অনন্যসাঁধারণ আলম্তবিবাগ, অশেষ কর্মক্ষমতী ও অবিচলিত” চিত্তরৃত্তি, 
এই সকলের শুভ সমাবেশে তিনি ব্যবসায়ে পদে পদে সফল হইরাছেন। 
তিনি শ্বভাবতঃ স্থির ধীর, কিন্ত একবার বিচলিত হইলে সহজে স্থির 
হইতেন না। কাহারও কাহারও ক্রোধ খড়ের আগুনের মত;-_সহসা! 
ক্গলিয়া উঠে-_সহজেই নির্ধাপিত হয়। কাহারও কাহারও ক্রোধ বৃহৎ 
বনম্পতির কোটরগণ্ত বন্ির যত, সহজে জলে না, সহত্রে নির্বাপিত হয় না। 
তাহার স্পর্শ ধরংসসহচর, তাহাতে পুশ্পিতদ্রমলতাচ্ছাদিত শ্তাম বনভূমি বিগত- 
লতাপত্রপুপ্র,_শ্রীহ্ীন হইয়! যায় । কর্তার ক্রোধ সেইরূপ। সহজে 
তাহার রাগ হয় না) কিন্ত তিনি একবার রাগিলে কাহারও সাধ্য নাই, 
১, সে ক্ৰোধ শান্ত করে। হুরনেত্রসম্ভব বন্ধির মত সে ক্রোধ ক্রোধের পাত্রের 
সর্বনাশ করিয়া তবে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। ব্যবসায়ে সত্যই মৃলমন্ত্রূপে 
গ্রহণ করিয়৷ ক্রমে সত্য তাহার প্রকৃতিগত হইয়া দীড়াইয়াছিল ; ক্রোধবশে 
কোন কথ! বলিয়া ফেলিলে তিনি ন্যায়ান্তায়বিচার না করিয়া সেই কথা 
মৃত কাঁধ্য করিতেন | তিনি প্রতিবাদ সহ করিতে পারিতেন না। 
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তাহার আশ্রিতদিগের পক্ষে তাহার আদেশ নিয়তির শাঁদনের মত অলভ্ঘ্য 
ও কঠোর ছিল । A 

পুত্রকে সন্মুখে দেখিয়া বস্রক্ঠে পিতার আজ্ঞা RE হইল, 
“দেবেশ্বর, তোমার স্ত্রী আমার. আদেশের প্রতিবাদ ,করিয়া- আমাকে; 
অপমানিত করিকাছে। তুমি হয় স্ত্রীত্যাগ কর, নয় সপরিবারে আমার 
গৃহত্যাগ কর।» I | 
7 সেই মুহুক্নে কক্ষমধ্যে বজ্রপাত হইলেও, পুত্র অধিক. বিস্মিত হইতেন না। 
এ আজ্ঞা একাস্তই অপ্রত্যাশিত | তিনি নিরুত্বর রহিলেন।। 

পিতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,“কি স্থির কৰিলে 1” 

পুত্র বলিলেন, “আপনি পিতা, যে শাস্তি দিবেন, তাহাই আমার শিরো- 
ধাৰ্য্য । কিন্তু এ শান্তি আমার নহে ; আপনার । আপনিই আমার বিবাহ 
দিরাছিলেন। আমাকে কে জানে ? আপনার পুত্র বলিয়াই আমার 
পরিচর। আজ আমি সপরিবারে পথে দাড়াইলে লোকে আপনাকেই . 
নিন্দা করিবে। ক্ষমা করুন ।” নর 
৷ বুদ্ধ অটল গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “তোমার বাঁচালতা শুনিবার জন্ক 
তোমাকে ডাকি নাই। আমার আদেশ শুনিক়াছ। হও এক তোমাকে 
করিতেই ইইবে। কি করিবে, বল ।» 

পুত্ৰ পিতার চরণে পতিত হইয়া! ক্ষমাভিঙ্ষা করিলেন,-_“ক্ষমা করুন। 
'আমি তাহাকে শাসন করিব |” 

পিতা শুনিলেন না। 

পুজ্রে পিতার কর্মক্ষমতা, ব্যবসারবুদ্ধি, অধ্যবসায় _কিছুই ছিল না) 
কেবল পিতার ক্রোধান্বতা বর্তিরাছিল। অপমানে পুত্রের হৃদয়ে সেই 
ক্রোধ জলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “আমি এমন নির্বোধ নহি যে, 
আপনার ক্রোধের ভয়ে আমার পুত্রের জননীকে ত্যাগ করিব। তাহার 
শুভাগুভের জন্ত আমি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী । সে আমার বিবাহিতা পত্রী 
ধর্্মপত্নী ;--অর্থের অপেক্ষা অনেক বড় ;- আমার পক্ষে অত্যজ্যা। হয় ত 
আপনার আদেশ প্রতিবাদের যোগ্য । ' আপনি পিতা, আমি পুল্র। 
আপনার পদে ধরিয়া তাহার হইয়া! ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছি । কিন্ত 
আপনার কথায় পাপী হইতে পারিব না। আমি অদ্যই আপনার রর 
'ত্যাগ করিব |» 
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পুত্রের এইরূপ ব্যবহারে বুদ্ধ পিতার ক্রোধ' প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি 
-  ধলিল্লেন, আমি হৃদয়-শোণিতে বিষধর পু করিয়াছি। দূর হও। আজ 
_ হইতে আমার পক্ষে তুমি মৃত > 
_ নেই দিনই পত্নী ও পুত্রকে লইয়া! আলন্মন্থখলালিত দেবেশ্বর রিক্ত- 
হস্তে পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। 
দেবেশ্বরের জননী কাদিয়া লুটাইলেন ; কিন্ত স্বামীর আদেশের বিকদ্ধে 
কথ! কহিবার সাধ্য তাহার নাই । তবে তাহার আশা ছিল, বৃদ্ধ-আবার 
দেবেশ্বরকে ডাকিবেন। তাহার পুল্র সুরেশ্বর নহিলে বৃদ্ধের ভোজন 
_ হইত না, ভ্রমণ হইত না, বিশ্রাম হইত না। সৰ্বজ্যেষ্ঠ পৌন্দ্রট পিতামহের 
» একান্ত প্রিয় ছিল; এমন কি, তাহারই অতিরিক্ত আদরে সপ্তবর্ষবয়স্ক 
বালকের অক্ষরপরিচয় পর্য্যস্ত হয় নাই; কারণ, তাহার চক্ষের জল 
পিতামহের সহিত নাঁ। বৃদ্ধের কঠোর আদেশ ছিল, তাহার “দাদা”কে 
কেহ কখনও তিরস্কার পর্য্যন্ত না করে। দেবেশ্বরও বিদ্রুপ করিয়া বলি- 
-তেন, “বাবা বৈষ্ণব, কিন্ত নরমাংস ভোজন করেন। ছেলেটার মাথা 
থাইতেছেন'।” ৃ 
৩ 
সংসারসংগ্রামের উপযোগী শিক্ষা নাই, অর্থ নাহি, স্ুসময়ে যাহারা সুহৃদ ছিল, 
তাহারা পিতার বিরাগভাঁজন হইবার আশঙ্কায় পুল্রের পক্ষ লইল না ;-- 
॥  দেবেশ্বর চারি দিকে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি পিতার গৃহের অনতিদুরে ' 
একখানি জীর্ণ ক্ষুদ্র থোলার ঘর ভাড়া করিলেন। তাহার মূখে চিন্তার 
সায়া, মনে সুথ নাই । বহুকষ্টে অনেক সন্ধীনের ফলে অতি সামান্ত 
বেতনে একটি, চাকরী জুটিল। সে আয়ে সংসার চলে না। মা সর্বদা 
সাহায্য পাঠাইতেন। দেবেশ্বর প্রথমে সে সাহাষ্যগ্রহণে সম্মত্ত হন নাই, 
কিন্ত জননীর চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সহজেই তিনি সম্মত 'হইলেন। বৃদ্ধ 
পিতা সে সাহাষ্যদানের কথা জানিতেন কি না, নিশ্চিত বলিতে পারি না; 
জানিলেও হয় ত জানিতেন না, এইরূপ ভাব দেখাইতেন। 
: প্রশ্বধ্যপ্রাচুর্য্যে দেবেশ্বর যাহা প্রাপ্ত হন নাই, দারিদ্র্য ছুঃখের মধ্যে 
[হা পাইলেন। অদৃষ্টের এমনই উপহাস যে, কেহ সুখের সন্ধান করিয়া 
ব্যর্থকাঁম হয়, কেহ বিনা সন্ধানে অনায়াসে তাহা লাভ করে! ম্থখদেবত! 
অনেক সময় লক্ষ্মীর বরপুল্রদিগকে উপেক্ষা করিয়া দরিদ্রের ললাটে আপনার 
৫৯ 
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স্নেহতিলক অঙ্কিত করিয়া দেন। অনেক সময় স্ুখ-সম্ভব "স্থান ত্যাগ-করে 
ও অসম্ভব স্থানে প্রচুরতা প্রাপ্ত হয়। বৃহৎ সংসারের বিপুল কৰ্তা 
সহস উপলের মধ্যে দাম্পত্যসুখের যে সুধাধার! হারাইয়া যাইত, এবং তৃষ্ণ! 
সময় সন্ধান ন! পাইয়া দেবেশ্বর ও কুমুদিনী উভয়েই যাহার অস্তিত্বে সন্দেহ 
করিতেন, এক্ষণে সেই সদ্দাবর্ধনপীল ধারার শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত নিঃশেষে 
পান করিতে পাইয়া উভয়ে অনির্বচনীয় স্থখলাভ করিলেন। সে সুখশ্বাদ 
তীহাদের, পক্ষে একান্ত নুতন, তাহাদের অতৃপ্তপ্রেমতৃষাতুর হৃদয়ের পক্ষে 
বিশেষ শাস্তিপ্রদ। পূর্বে আলন্তের ভম্মাচ্ছাদনে যাহার দীপ্তি স্নান হইয়া- 
ছিল, এক্ষণে দারিদ্র্যের বীজ্ধনে তাহা স্বপ্রকাশ দিব্যদীত্তি সমুজ্ছল হইয়া, 
উঠিল। 

রবী “তুমি আমাকে ত্যাগ কর ৷. 
তোমার ও সুরের কষ্ট সহিবে না। আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে, হুইবে। 
পিত্রালয়ে দরিদ্রসংসারে ছু” বেলা হু’ মুঠ! জুটিতেও পারে । 

দেবেশ্বর বলিলেন, “তাহা কখনই হইবে না। ছু” ুঠা আনিতে টি 
ছু, জনে খাইব ; যদি এক মুঠা জুটে, ছু জনে ভাগ করিয়া লইব॥ ভুমি 
কথা আর মুখে আনিও না, আমি তত নীচ নহি। টা 
না। - ভাবনা কেবল সুরের অন্ত ।» | 

দেবেশ্বর দেখিলেন, তাঁহার পত্নীর নয়ন অপূর্ণ হইয়া আসিন। 
সেই দিন হইতে তিনি তাহার পত্নীর আশ্চর্য্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে, &, 
লাগিলেম। 

'তীহার মুখর! ভার্য্যার যে এত গুণ ছিল, ভা 
করিতে পারেন নাই । এখন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এক দ্নি তিনি সুন্দরী 
পরীর সুন্দর মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হুইয়াছিলেন, এখন তাহার সহজ সদ্গুণে মুগ্ধ 
হইলেন ; হৃদয়ে শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর প্রেম স্থায়ী হইয়া দাড়াইল। 
প্রেম যৌবনের স্বপ্রমাত্র ; শ্রদ্ধাই প্রকৃত সুখের ভিত্তি । যে প্রেম শ্রদ্ধা- 
মূলক নহে, তাহা স্থায়ী হয় না। .দেবেশ্বর দেখির্গন, যে পূর্বে দশ জন 
দবাসীকে আদেশ করিত, সে এক্ষণে, দশ জন দাসীর কা করিতেছে; 
তাহার অজ যত্বে দাবিত্র্যের পক্ষকে শৃঙ্খলা ও সুখের শতদল বিকশিত হইয়া 
উঠিতেছে! 

দেবেশ্বর দর্ধদাই লক্ষ্য করিতেন, যাহাতে সকল বিন 
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কষ্ট না হয়, তাহার জন্য, কুমুদিনী প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে ) যাহ! একাস্ত 
অপ্রত্যাশিত, তাহাও যোগাইতেছে। প্রশংসার আবেগে তিনি পত্ধীকে 
বক্ষে চাপিয়া তাহার অধরে চুম্বন করিতেন । সে চুম্বনে কুমুদিনীর হৃদয় 
পুলকে চঞ্চল হুইয়া উঠিত) সে মনে করিত, স্বামীর এই আদরলাভের 
জন্ত আমি কি না করিতে পারি? 
কুমুদিনী তাহার পিতার কি আদেশের প্রতিবাদ করায় পিতা পুতে 
বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, দেবেশ্বর মনে করিরাছিলেন, একদিন সুযোগমত পত্নীর 
নিকট তাহা! জানিয়া লইবেন। কিন্ত পাছে সেই অপ্রিয় বিষয়ের অবতারপাক় 
সংসারে নবপ্রতিষ্ঠিত এই সুখে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কার বহুদিন তাহ] 
জিজ্ঞাসা করি করি করিয়া করিতে পারেন নাই। ক্রমে আর তাহা জিজ্ঞাসা 
করিবার রি রহিল না।' 
রর 
নুতন সংসারে দেবেশ্বর বন দাম্পত্যস্থখ AE সত্য ; কিন্ত কেবল 
ভাব ও অভাব, সুখ ও দুঃখ, চিন্তা ও কল্পনা লইয়া মান্য বাঁচিতে পারে না। 
সংসারষাত্রানিব্বাহের জন্ত, আরও -কতকগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন । অর্ক 
সুথে পালিত--বিলাসে অভ্যান্ত ধনীর পুত্রের পক্ষে জীর্ণ খোলার ঘরে বাস, 
কদরভক্ষণ প্রভৃতি কেবল মানসিক কষ্টের কারণ নহে, স্বাস্থ্যতক্ষের কারণও 
বটে। জননীর স্সেহসাহাষ্য ছিল সত্য ; কিন্ত নিদাঘের বর্ষণ যেমন ধরণীর 
একান্ত অদন্থ ভাপমাত্র দূর করে-_তাহাকে শীতল করিতে পারে না, 
সে সাহায্যে তেমনই একান্ত অমহ অভাব. দূর হইত, তাহার অধিক বড় 
কিছু হইয়া উঠিত না। ইহার উপর. চাকরীর শ্রম ছিল। যে কেবল 
চাকরদিগকে আদেশ করিতে জানে, সে 'আদেশ- কত দুর পালিত হইল 
তাহা! দেখিয়া লইতেও শিখে নাই, তাহার চাকরী বড় জালা । থে বংশ- 
পরম্পরায় চাকরী করিয়া খায়, তাহার পক্ষে চাকরী এক কথা ১--আর যে 
সহসা প্র্য্যপ্রাচুর্য হইতে দারিদ্র উপনীত হইয়া, উদরানসংস্থানের জন্ত 
চাকরী করে, তাহার এক কথা । শেষোক্তের্‌ হাল নাই, সে হাল ধরিতে 
জানে না, অথচ: দায়ে পড়িয়া আবর্তনাভি বীচিবিক্ষৌভচঞ্চলা তরঙ্গিণীর 
প্রবাহে তরী ভাসাইয়াছে_-সেই তরীতেই তাহার সব। সর্বোপরি হুশ্চি্তা 
'ছিল। মানুষ আপনি সৰ সহিতে পারে, প্রিয়জনের কষ্ট তাহার পক্ষে 
gh একান্ত অপহনীয়। যখন অভ্যস্ত দ্রব্যাদির অভাবে পুত্র সুরেশর ক 
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প্রাইত, তখন দেবেশ্বরের নয়ন অশ্রপূর্ণ হইয়া আসিত। সহস্র চেষ্টাতেও 
তিনি পুত্রকে তাহার পূর্র্বের অভ্যস্ত দ্রব্যাদি দিতে পারিতেন না।.. ফলে. 
পুত্ৰও কষ্ট পাইত, পিতা, কষ্ট পাইতেন ৷ টি 
. অল্প দিনেই দেবেশ্বরের স্বাস্থা হইল। তিনি পীড়া গোপন করিয়া 
চাকরী করিতে লাগিলেন; পীড়ার কথা স্বীকারই .কৰিতেন ন].। কিন্তু 
অসুস্থ শরীরে পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তার ফলে পীড়া ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। 
কুমুদিনী বল্তি, “তোমার নিশ্চয় অন্তু করিয়াছে ।” দেবেশ্বর সে কথা, 
আম্লেই আনিতেন না? বলিতেন, “তোমার রজ্জুতে সর্পত্রম-হইয়াছে।” কিন্ত: 
এমন করিয়া কয় দিন চলে? অল্প দিনের মধ্যেই. দেবেশ্বর শয্যা লইলেন ১ 
কুমুদিনী কাঁদিয়া, বলিল, “তুমি,আমার জন্য প্রাপপাত করিতে বসিয্নাছ ॥ 
তাহা হইবে না। তুমি আমাকে ত্যাগ কর; সুরেকে .লইয়! গৃহে ফিরিয়। 
যাও।” দেবেশ্বর পত্নীর সরস অধরে:আপনার না অধর সংস্থাপিত করিয়া: 
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কিন্ত রোগে, চিকিৎসা হইল না।. rt ও এ অভাবে. 
পীড়া বর্ষার লতার মত অপ্রতিহতগতিতে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। সঙ্গে: 
সঙ্গে. দেবেশ্বরের দুশ্চিন্তাও বাড়িতে লাগিল. তিনি: মরিলে তাহার পত্নী / 
পুত্রের ,দর্শী “কি হইবে, ভাবিয়া তিনি একাস্ত, কাতর হইলেন। হায়, 
অনাহারে পথপ্রান্তে প্রাণবিয়োগই কি তাহাদের শেষ গতি? দেবেশ্বর 
হৃদয়ে রিষম যাতনা তোগ.করিতে লাগিলেন । রোগও বাড়িতে লাগিল ॥ ১ :& 
* শেষে দেবেশ্বর ভাবিলেন, মৃত্যুশয্যায় পিতার হস্তে তাহার পত্নীর ও, 
পুলের ভার দিয়! যাইলে হয় ত তিনি ঠেলিতে পারিবেন না । তাহা হইলে; 
তিনি মৃত্যুকালে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। যদি পত্নীর ও পুল্পের কোন; 
উপায় হয়, এই আশায় তিনি সকল অপমান সহ্‌ করিতে প্রস্তুত হইলেন। 
জীবনে যাহা করিতে সন্মত হন নাই, মৃত্যুকালে তাহা ' করিতে. ইচ্ছুক' 
হইলেন--তিনি পিতার নিকট ক্ষম প্রার্থনা করিবার . সন্কল্প. করিলেন 17 
জীবনৈর ,হাট ভাঙ্গিবার স্ময় জীবনের সর্বপ্রধান,যাতনার কারণ দুর্প' এ 
করিয়া তিনি পত্নীর ও. পুত্রের উপায় করিতে চাহিলেন। ভুর্কবল দেবেশ্বরের 
ম্নে এ বাসনা প্রবল,হইতে লাগিল । 

“কয়বার বলি বলি. করিয়া! দেবেশ্বর হানে বলিলেন, যদি রাবার সহিত 
একরার দেখা হস্ত ০০ ৮০ TL 
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কুমুদিনী অনাহারে অনিত্রায় স্বামীর গুআ্রযা করিতেছিল। তাহারও 
দুর্ভাবনার অস্ত ছিল না। মে স্বামীর সকল হচ্ছ! পূর্ণ করিতে. উৎসক 

be এই কাঁধা শুনিয়া সে বলিল, “আমি যাইব ॥”. 

দেবেশ্বরের: নয়ন" অশ্রপূর্ণ হইয়া আসিল । কুমুদিনী তাহার ইচ্ছা পূর্ণ 

করিবার অন্ত কি বিষয় কষ্টকর কার্য্য;করিতে চাহিল, তাহা তিনি বুঝিলেন। 
সেই. দিন:.অপরাহ্ছে বৃদ্ধ যখন, রাশীকুত..ছিসাবের খাতা লইক্লা ব্যস্ত, সেই 
,স্বময়. ভীহার কক্ষে ছুই জন.রমণী প্রবেশ কর্বিলেন। বুদ্ধ সবিন্ময়ে চাহিয়া! 
দেখিলেন, প্রথমা তাহার পত্নী; দ্বিতীয়! তাহার মুখরা., পুজবধূত__বিষষ্রা, মলিন 
বসনা, অশ্রুবিপ্প,তা । উভয়েই রোরুদ্যমানা । 
. দেবেশ্বরের জননী . অশ্রকম্পিতকণ্ঠে স্বামীকে পুত্রের পীড়ার কথা ও 
তাহার শেষ . ইচ্ছা জানাইলেন। . বুদ্ধ স্থির হইয়া শুনিলেন ;'মুহূর্তত নিকত্তর, 
রহিলেন। তাহার মুখে মন্ত্রণাজ্নিত কুঞ্চন লক্ষিত হইল । বুঝি তিনি 
জয়ের সহিত সংগ্রাম ক্রিতেছিলেন.। তাহার, পর তিনি বলিলেন, 
“তাহার কথায় আমার আর কান্দ কি? আমার পক্ষে সে মৃত ।” 

. শেষকথাটি দেবেশ্বরের জননীক্প হৃদয়ে. শ্লেসম্‌ বিদ্ধ হইল | অপমানিত 
কুমুদিনী স্বামীর কাছে ফিরিয়া চলিল, শ্বামীর. শেষ ইচ্ছা যে পুর্ণ হইল না, 
এই কষ্টে তাহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। আপনার অপমান 
সে গ্রাহ্থ.করে: নাই. । I 

এ দিকে দেবেখর উদ্বেগাকুলন্বদয়ে পরীর তা প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। কুমুদিনীর মুখ দেখিয়া তাহার আর কিছু বুঝিতে বিলম্ব: 
হইল না। দেবেশরের শেষ আশাও নির্বাপিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে জীবনী- 
শক্তিরও শেষ হইয়া অসিল। | 

তাহার পর চিকিৎসক, ওঁষধ ও পথ্য, কিছুরই অভাব হইল না। মা ও 
ভ্রাতারা.সে সকলের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিলেন । . কিন্ত রোগ তখন চিকিৎসার; 

ইউ অতীত, রোগীর জীবনীশক্তি নিঃশেযিত হইয়া, গিয়াছে! মিস 
হইল.না। 
- চারি দিন পরে রাত্রিতে দেবেশ্বর, বুঝিলেন, তাহার দিন হি 
তিনিংপুত্রকে ডাকিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। সেই দিন নিশাশেষে 
জননীর কোলে মাথা রাধিকা! দেবেশ্বর জীবনের শেষ শ্বাস ত্যাগ করিলেন। 


৪৭২ সাহিত্যি। ১২শ বর্ষ, দম মংখা। | 


চরণসেবারতা পত্নীর অশ্রসজল নয়নে সম্নদ্ধ' দৃষ্টির উপর মৃত্যুর অন্ধকার : 
যবনিকা পড়িল। . কুমুদিনীর-সর্নাশ হইল। টার টু 
কিন্তু মহস! যদি দৈবছর্ধ্যোগে নিশীথে আবাসগৃহ ভাঙ্গিয়া ঘায়, তবে, এ টি 
কি করে? অপ্রত্যাশিতবিপৎপাতপ্রহ্ুত কিংকর্তব্যবিসূঢুতা দুর হইলেই সে? 
সম্তানগুলি নিরাপদ আছে কি না দেখে, তাহার পর মাথা গুর্জবার একটা ন্‌ 
স্থানের সন্ধান করিয়া সস্তানদিগকে লইয়া সেই বাত্যাবৃষ্টিতয়ঙ্করী নিশায়, 
বিকশিতবিছ্যন্দীপ্তি পথে সেই আশ্রয়স্থানে গমন করে । কুমুদিনী ও তাহাই 
রুরিল। স্বামীর মৃত্যুর পর সে পুত্রকে দ্বিগুণ আবেগে বক্ষে চাপিয়া ধরিল 3 
শাশুড়ীর সাহায্যে তাহাকে লইয়া সেই. জীর্ণ কুরে; বাস করিতে লাগিল. 
2115৩ ২২2 CEE তত হনে 
সব যায়, স্থৃতি যায় না।: সব যায়, প্রকৃতির শ্বহন্তবদ্ধ,বন্ধন বিছিয় হয় 
না। মানব .বহুবর্ষের চেষ্টায় যাহ! গঠিত .করে, প্রকৃতি একটি ঘটনায় 
চুৰ্ণ করিয়া ফেলে। 'সাগরসলিলবিধোৌত বন্মীকস্ত, পের “মত তাহার চিহ্ন 
মাত্র থাকে না। মানব.সহন্র যত্বে যে” ব্যবধানের সৃষ্টি করে, এবং. সহজ... 
চেষ্টায় যাহা দূর-করিতে অসমর্থ হয়, আকন্পিক বিপৎপাত মুহূর্তে তাহার' 
চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দেয়। মানুষ যখন ঘটনায় পড়িয়াঁ শোণিতসম্বন্ধ . 7 
শেষ করিত উদ্যত হয়, প্রকৃতি তখন আপনার মনে আপনি হাসে; শেষে ' 
অকন্মাৎ এক দিন অতর্রিত ঘটনার স্থষ্টি.করিরা মানবকে তাহার দুর্বল 
বুঝাইয়| দেয়। মুহূর্তে সপ্রমাণ হয়, শোণিত আর সলিল..এক,নহে) এ 
শোণিতসনবন্ধ বিলুপ্ত কর মানবের সাধ্যাতীত। - বিডি হি সংগ্রামে 
মানব চিরদিন পরাজিত । 
'-* দেবেশ্বরের 'পিতা মনে টি তিনি উদ্ধত পুত্ৰ দেবেশ্বরের J 
সম্বন্ধে সেহের লেশ পর্য্যস্ত হৃদয় হইতে দুর করিয়াছেন 1" বুদ্ধ বুঝিতে পারেন" 
নাই, অপত্যন্গেহ তাহার অজ্ঞাতে তাঁহারই হৃদয়ের চারি দিকে-তাহার সহ 
মূল প্রসারিত করিয়! ভ্বদয় আঁকড়িয়!: ধরিয়াহিলখ মৃত্যু তাহার মুলোৎ:? 
প্রাটন করিয়া তাহাকে তাহা 'জানাইয়া-দিল"। তিনি - ed. গা 
হৃদয় ক্ষতবিক্ষত | 
কোমল স্বদয়ে আঘাত লাগিলে বেদনা যত:সহজে প্রশমিত: হয়, .কঠিন। 
হৃদয়েঃতত সহজে মিলাইয়া যায় ন!। যে আঘাতে কোমল-.হৃদয়ে গভীর 
ক্ষত হয়; নে আঘাতে কঠিন হৃদয় .শতধ(.ভগ্ন হইয়া যার ।। 'বৃদ্ধেরও তাহাই” 
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অগ্রহায়ণ, ১৩০৮). । যুখরা ৪৭৩; 


হইয়াছিল। : কিন্ত সে বেদনার কথা-তিনি ফুটিলেন -না--আপনার বেদনা- 
বিধির জয়ের যাতনা আপনি গোপনে বহুন করিতে লাগিলেন, আর কাঁহা- 
কও তাহার অংশ দিতে অস্বীকৃত হইয়া আপনি বিষম যাতনা ভোগ করিতে 
আমিরের ৷ মে যাতনার কথা আর কেহ জানিতে পারিল না। 
ঃ ৭ 

চির কয় মাস কাটিয়া গিরাছে। বর্ষার 
পর শরতের আগমনে প্রকৃতি প্রফুল্ল । আর দিবারাত্রি বারিপ্রাত ও বিদ্য- 
দ্বিকাশ নাই । আকাশ নীল, কেবল মধ্যে মধ্যে সেই দিগন্তপ্রসারিত 
নীলিযার মধ্যে ছুই একখানি বর্ষপলঘু, ভ্রীড়াচঞ্চল, শুত্র অভ্র ভাসিয়া 
যায়। তাহাদের বিছদ্বিকাশ রোগকাতরের শীর্ণ অধরে ম্লান হাসির সহিত 
উপমেয় । অপরান্ধে বৃদ্ধ বারান্দায় বসিয্লাছিলেন। পশ্চিম গগনে সূর্ধ্য 
একখানি ক্ষুদ্র মেঘে আবুত; মেঘে সীমারেখার. দীপ্ত রবিকর ফুটিয়া 
বাহির হইতেছে, আর ভাহারই পার্খে বর্ণের বৈচিত্র্য,-_-কোথাও অবাকুস্থ- 


_..২২মের রক্তরাগ্‌, কোথাও গগনের নীলিমা, কোথাও .বিকশিতপত্গর্ভের 


1 


ক্ষীণ লোহিভ' আভা, কোথাও ক্ষীণ টম উপরে গগনে কে যেন 7 
নুন দিয়াছে। . 

বৃদ্ধ দেখিলেন, একখানি রা তাহার a রে প্রবেশ রনির? । 
ভৃত্য তানাকু সাদিয়া আনিয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 
স্থরেশ্বর মৃত্যুশয্যায়, তিনি তাহাকে . দেখিতে পিয়াছিলেন । বৃদ্ধ আৰ 
কোনও কথা কহিলেন না। সুযোগ পাইলেই.. ভৃত্য, প্রভুর, নিকট বাক্‌“ 
বাহুল্য প্রকাশ করে, সে বালকেয় পীড়ার কথা বলিতে লাগিল। দেবেশ্ব- 
রের মৃত্যুর পর হইতে বালকের বিমর্ষভাঁব, তাহার পীড়ার সঞ্চার, ক্রমে 
গড়ার বৃদ্ধি-_সে বৃদ্ধকে সর কথ! শুনাইল। বৃদ্ধ, অন্তান্ত কথার মধ্যে 
বালকের আবাসস্থানের সন্ধান জানিয়া লইলেন। -ভৃত্য. চলিস্তা গেল। বুদ্ধ 
ভাবিতে লাগিলেন) ফুরসীর নল.হাতেই রহিল। . 

' বাত্যাবিক্ষুক সাগরের তরঙ্গমালার মত শত স্থৃতি বৃদ্ধের - হৃদয় চঞ্চল, 
করিয়া তুলিল । যে দিন সুতিকাগৃহত্বারে ধাত্রী তাহাকে তাহার জ্যেষ্ঠ 
পৌত্রকে দেখাইয়াছিল, সে দিন! সেই শিশুকে দেখিয়! তিনি দরে কি 
আনন্বলাভ করিয়াছিলেন | - তাহার পর সে তাহারই অঙ্কে বর্ধিত- হইতে - 
ছিল। যে দ্বিন ঢ্রেবেশ্বর তাহাকে. ইয়া. চলিয়া যায়, সে দিন কি তাহার, 


8৭৪: সাহিত্য । ১২শ বর্ঘ, ৮ম সংখা!। 


হৃদয় বেদনারিষ্ট হয় নাই % -আর 'আজ-স্তাহার রীস্ব্যপৃর্ণ প্রাসাদের 
পার্শ্বে ই সে দারিপ্র্যদুঃখজনিত পীড়ায় মরিতে বসিক্সাছে! 
। সেই দিন অপরাহ্ধে বৃদ্ধ কাঁহাকেও কিছু,ন! বলিয়া যে কুটীরে রেখ 
মৃত্যুশয্যায শয়ান, একাকী সেই, কুটারে উপস্থিত হইলেন। 'সম্মুখের কক্ষ? 
শূন্য ; বৃদ্ধ প্রবেশ করিলেন । মুক্ত দ্বারপথে দেখিলেন, দক্ষিণে আর, 
একটি কক্ষে স্ুরেশ্বর মলিন শয্যায় শুইয়া আছে--যেন শয্যায় মিশাইয়া' 
গিয়াছে, দেস্ণ এমনই 'ক্ষীণ--বিবর্ণ। ৷ সুরেশ্বরের জননী. পুল্রের শিয়রে 
বসিয়া শুশ্রাষা করিতেছেন। 'গৃহে সিক্ত মৃত্তিকার দুর্গন্ধ । বাহিরে তখনও. 
আলোক আছে; কিন্ত সে গৃহে তখনই প্রদীপ, জলিতে হইয়াছে। 'বৃদ্ধ' 
চারি দিকে চাহিবা দেখিলেন.। এই গৃহ তাহার 'স্েহের শ্মশান, এই গৃহে . 
তাহার পুত্র দারিদ্র্যের 'সহিত সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছে) এই গৃহে, 
আব্র তাহার প্রিয় পৌজ্র দারিদ্রাহঃখপপ্রস্থত “পীড়ায় ' মরিতে বসিয়াছে।, 
উভয়েরই মৃত্যুর জন্ত তিনি দায়ী । রা 792 
পরিস্কট হুইয়া উঠিল। ও | ৮ 
বৃদ্ধ কম্পিতকে ভি _প্রাদা |” শয্যাশারী বালক; 
টার চাহিল । দীর্ঘ কাল পরে পিতামহকে দেখিয়া! সে “আনন্দে, অধীর 
হইয়া উঠিল। সে উচ্ছসিতকণ্ে পূর্কোরই, মত আহ্বানের স্বরে উত্তর . 
দিল--“দাদা !” তাহার পর উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। : তাহার মাতা - 
নিবারণ করিলেন। কিন্তু; বৃদ্ধ .দেখিলেন, বে সেই সামান্ত চাঞ্চল্যেই' ৯ 
মলিন শয্যায় রক্তবমন. করিল ।- . 

বৃদ্ধের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পতি একটি “ঘটনায়. স্পর্দ্ধিত - 
হৃদয় ধূল্যবলুষ্টিত করিয়া দিল! .- ০০ ০০২০ ) 

.বৃদ্ধ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে টা কিন্তু তিনি দ্বারে' ' 
উপস্থিত, হইতেই তাঁহার মুধরা পুল্রবধূ.' কক্ষমধ্য হইতে দ্বার.কদ্ধ'করিয়া' . 
দিল।- বৃদ্ধ কক্ষমধ্যে পুত্রবধূর, ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠস্বর .শুনিলেন,_-“যিনি: 
তোমার পিতার মৃত্যুর কারপ, তাঁহার.সহিত তোমার কোনও সম্বন্ধ নাই।” 4, 

বৃদ্ধ কিছু ক্ষণ বস্তাহতের মত সেই স্থানে .দ্ীড়াইয়া রহিলেন। তাহার. ' | 
হই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে, লাগিল। তাহার পর তিনি দীর্ণ'বিদীর্ণ 
হৃদয়ে--কম্পিতপদে. গৃহে ফিরিলেন।.. তখনও 'তাহার.কর্ণে -বালকের'.;: 
শেষ উচ্ছ সিত৷ আহ্বান ধ্বনিভ হইতেছিল। . , শ্রীহেমেক্তরপ্রসাদ "ঘোষ... 
পপি ওকি 


র্‌ 
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শের শাহের, মৃত্যুর পর তীয় তর জালাল খা পিতৃষিং হাসন অধিকার 
করিলেন জালাল খাঁ জনসাধারণের নিকট সেলিম শাহ নামে পরিচিত 
a ছিলেন। (>) তাহার নু ব্যবহারে রাজভক্ত ওমরাহ-বর্গ বিরক্ত, হইয়া উঠি- । 
লেন।, তিনি ওমরাহদিগকে বিশ্বাস করিতেন না। শের শের সময়ে 
দ্বালা ও রাজপুরুষগণের মধ্যে যে মধুর ধন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এই 
ভাবে অন্তৰ্হিত হইল । সেলিম শাহ বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন না? পিতার্‌ 
অবলঙ্বিত শালননীতির পরিহার করি অভিনব পদ্থার অনুসরণপুর্ববক, 
". স্বীর্ঠিস-স্থাপন করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার প্রবর্তিত শাসনগ্রণাপী 
প্রজার হিতকর কিনা, তিনি আদৌ তাহার বিচার করিতেন না। (২), 
নঁয় বৎসর কাল বাতের পর সেলিম শাহ কালগ্রামে পতিত হইলে তদীয় 
. দ্বাদিশবর্ধবৃ্ক পুত্র ফিরোজ সাম্রাজ্যাধিকারী হইলেন । মহম্মদ নামে. 
- শৈর শাহের এক ত্রাতুপুত্র ছিল। সেলিম. মহম্মদের ভগিনীকে বিবাহ, 
করিয়াছিলেন! |] ফিরোজ মহগ্মদের ভগ্িনীর গর্ভজাত ছিলেন। সেলিমের মৃত্যুর. 
তৃতীয় দিবসে (৩) মহন্মদ ফিরোজকে বধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ. 
করিলেন। ' সেলিম জীবদ্দশশাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মহন্ম্ রাজ: . 
| 0১) আবছুল কাছের, ফিরিন্তা, আবুল ফল্পল ও অস্তাল্ত তৈমুরবংশাপ্রিত ইতিহাস 
£ বেতুগণ জালাল খাকে সেলিম 'নাঁমে অভিহিত করিয়াছেন। ভাহার,নির্শিত দিল্লীর দুর্গ 
সেনিম-গড় নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু রাজমুত্রাযন ভাহার নাম ইসলাম শাহ্‌ অফিত রহিক্লাছে। 
য্ধা,_The World, through the favour of the Almighty has been rendered 
happy, since lam Shab, the son of Sher Sbah Sur has become king. 
76২) They (105 regulations ) seem all silly and 00735909105]. # # ন) 
In ths first sentence of his paragraph wel find land grants converted into - 
* nioney. 00905107087 and in the last money pensions converted into land - 
grants ; merely. because in both instances Sher Shah had enasted other - 
as wise and Islam Shah was desirous of showing the world that he জি, 
ly bad His ‘own thunder.” a 
(৩ )' সকল ইতিহাযবেত্তাই ফিরোকেব হত্যার সময় সম্বন্ধে একমত। কেবল : 
ভারিখ-ই-দালাতনি আফগান শ্রস্থে, ০০7 দংঘটত: 
হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 7 
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সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য: করিরাছেন। এ জন্য সেলিম তীহাকে বধ করিয়া 
ফিরোজকে নি্ঘণ্টক করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্ত রাজমহ্ষী জুতার 
প্রাণরক্ষার অন্ত বারংবার কাকুতি মিনতি করাতে তাঁহার অভিপ্রায় : 
পরিণত হয় না। (৪) মহম্মদ যে সময় ফিরোজকে বধ করিতে উদ্যত"; 
হন, তখন তিনি প্রাণভয়ে ভীত হুইয়া মাতার কণঁলপ্ন হইয়াছিলেন ) কিন্ত 
ইহাতেও মহম্মদ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে বিরত হন নাই। ' মহম্মদ৷ 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আদিল (স্তায়পরায়ণ ) উপাধি গ্রহণ করিলেন। 
কিন্ত তিনি যথোপধুক্তরূপে রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন না বলিয়া; 
লোকে তাঁহাকে আদলি বলিত। সাধারণ লোকে উচ্চারণের ভ্রমবশতঃ 
তাহাকে আলদেলী (অন্ধ ) বলিয়া নির্দেশ করিত। 24 
' আদিল অত্যন্ত কুক্রিয়াম্বিত 'ও বিলাসমপ্ন ছিলেন ; তিনি বাজ্য- 

শাসন বিষয়ে কিছুমাত্র মনোনিবেশ করিতেন ন! ; কার্য্যদক্ষ প্রধান মন্ত্র 
হিমু (€) সর্বেসর্বা। ছিলেন। আদিল কর্তৃক সিংহাসন অধিকৃত হইবার কিয়ং" 

কাল পরেই তাহার অপরিমিত ব্যয়ে রাজকোষের সঞ্চিত ধনরাশি নিঃশেএ ০. 
যিত হইয়াছিল । তাঁহার পার্শ্বচর প্রিয়পাত্রগণের শোষণের জন্ত আর কিছু 
অবশিষ্ট ছিনু না। এজন্ত আদিল ওমরাহ্বর্গের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়। ” 
তাহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহার হুর্ব্যবহারে সমস্ত দেশে 
বিদ্রোহের বেড়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমতঃ চণারে বিদ্রোহ উপস্থিত ই 
হইল; আদিল ও হিমু তথায় গমন করিয়া বিদ্রোহের দমন করিলেন। 7 এ 


0৪) সেলিমের জীবদ্দশায় মহন্মদ কেবল আমোদ প্রমোদেই সমপ্ত সময় অভি: 
ধাহিত করিতেন। সেলিম তাহাকে হত্য| করিধার সঙ্কল্প করির! স্বীয় সুহিষীর ( মহশ্রদের 
ভঙ্গিনীর ) মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার জ্বাতা আমোদ ও লাম্পট্যই 
ভালবাসে; বাদ্য যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও গীতবাদ্যশ্রবপেই কাঁলহরণ করিরা খাকে। 
রাজত্ব তাহার স্পৃহনীয় নহে।* লোকচক্ষু হইতে আপনার রাজ্যলালসা গোপন রাখিয়া * 
অন্ধত্ব অথব। মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য তিনি পাগলের ভান করিতেন | AL 

(৫) হিমুব পূর্ণ নাম হেসচন্দ ; জন্মস্থান রাজপুভানায়। হিমু দেখিতে অত্যন্ত কদাকার ' 
‘ছিলেন। তিনি প্রথমে দিল্লীতে দোকান করিয়! জীবিকানির্বাহ কবিতেন। এই সম্রে 
তিনি কোনও কারণে মহম্মদ আদিলের দৃষ্টি আঁকর্মণ করিয়া! ক্রমশঃ তাঁহার একান্ত প্রিয়পাজ্র 
হন । মহম্মদ আদিল সিংহাসনে আরোহধ করিয়। তাঁহাকে প্রধান যার রত 
করিয়া সমস্ত রাজকার্য্যের ভর অর্পণ করেন। - 


িএহারণ। ১০৮। হুমায়ুন ও শেরশাহ। ' ৪৭৭ 


কিন্ত বিদ্রোহদমন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবার পূর্বেই 

~- ব্রাহ্ম সুর নামক তাঁহার এক-অন আসত্মীয়.(ভগিনীপতি ) দিল্লী ও আগ্রা 
_ আধিকার করিয়া লইলেন। এবাহিম পঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন। আদিল 

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া এব্রাহিমকে বিনাশ করিবার জন্ত ধাবিত হুই- 
লেন। পথিমধ্যে 'এব্রাহিমের দূত তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিজেন। 
তিনি বলিলেন; প্জাহাপনা ! আপনি এব্রাহিমকে মার্জনা করিতে প্রতিশ্রুত 

হুইয়া তাহার নিকট হোসেন প্রভৃতি ওমরাহগণকে প্রেরণ কন্সিলেই তিনি 
আত্মনমর্পণ করিতে পারেন” আদিল একাস্ত দুর্বলচিত্ত ছিলেন; 
তিনি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইক্া- ওমরাহদ্দিগকে প্রেরণ করিলেন। 

+ . ভাহারা এবাহিমের ভদ্র ব্যবহার ও প্রলোভনবাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার পক্ষ 
অবলম্বন করিলেন। ইহাতে তিনি এত দূর বলশালী হুইয়া উঠিলেন ষে; 
আদিল তাদৃশ প্রবল শক্রকে পরাজিত করিবার অন্ত কোন প্রকার চেষ্টা" 

না করিয়া চুপারে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরি- 
ত্যাগ করিয়া পূর্বাংশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াই পরিতৃপ্ত রহিলেন। 
এব্রাহিমও অচিরে সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়া পশ্চিমাংশের শাসন-, 

কার্ষ্য প্রবৃত্ত হইলেন । 

কিন্ত এবাহিম দীর্ঘকাল শাস্তিতে রাজত্ব করিতে পারিলেন না।' তাহার 
সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই সেকন্দর নামক আদিলের আর এক 

॥ জন আত্মীয় (ভগিনীপতি ) পঞ্জাবে স্বাধীনতা ঘোষণ! করিয়া রাজধানীর 
অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। (৬) এব্রাহিম এই সংবাদ পরিজ্ঞাত 

হুইয়া তাহার বিষদস্ত উৎপাটন করিবার অন্ত বিপুল বাহিনী সহ যাত্রা 
করিলেন। কিন্ত তিনি শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন ), 
দিল্লী ও আগ্রা সেকন্দরের হস্তগত হইল। এত্রাহিমের অধিকাংশ সৈন্য. 
তাহার, বশ্যতা স্বীকার করিল। এব্রাহিম দিল্লী ও আগ্রা কাড়িয়া 
দ্র এত্রাহিসের দিল্লী ও আগ্র! অধিকারের পর আদিল সঙ্দেহবশতঃ সেক রকে” 
A বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হন। তাহার মনোভ্তিলাষ কোনও যটনাসুত্রে তদীয় ভগ্নিনীর 
(সেকন্দর-পত্নী ) নিকট প্রকাশিত হইবা পড়ে। পত্নীর পরামর্শ মত সেকন্দর সৃগরাব্যপদেশে 
আদিলের "সঙ্গ পরিত্যাপপুর্বক এত্রাহিসের নিকট উপনীত হ্ইযা পঞ্জাবের শাসনভার - 
প্রার্থনা- কবেন।' তিনি তথাত প্রত্যাখ্যাত হইয়া অভিমানভরে : “পথাৰে | গমন করিয়া 

স্বাধীনতা থোঁবণা করেন। - 
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, শইলে; আদিল সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরিত্যাগ, করিয়! -পূর্ববীংশে রাজত্ব 
করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । এক্ষণে এত্রাহিমের পরিবর্তে সেবন্দর 
পশ্চিমাংশের অধিপতি হইলেন) আদিল পূর্ববৎ পুর্বাংশের অধিপতি 
লেন ; এবং এত্রাহিম রাজ্যচ্যুত হইয়া নানা স্থানে বিচরণ করিতে লাঁগিলেন-। 
ভারতের রাজলপক্মী আফগ্রানের পক্ষে একান্ত চঞ্চলা ছিলেন ।- এক বিপ্লব 
উপশমিত হইতে না হইতেই আর এক প্রবল ঝঞ্চ। উতিত হইয়া কৃলপ্রাবী 
তরঙ্গ তুলিন্। সেকন্দর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন) কিন্তু ছুই দিন 
অতিবাহিত হইতে না হইতেই হুমায়ুন বাদশাহ (৭) আফগান-অধিকৃত 
ভারত, সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দর্শন করিয়া পুন্রায় ভারতবর্ষে উপনীত 
হইলেন, সেকন্দর তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য উরাচিরি নেক 
সমভিব্যাহারে ধাবিত হইলেন । 





(৫৭). . আমর বলিয়াছি যে, হুমাযুন তারতবর্ষ, Eo বিতাড়িত হইয়া পারস্তরাজের 
শরণীপন্ন হন! পারস্ত-ইতিহাস-লেখক সুপ্রসিদ্ধ সাঁর অন ম্যাকৃলম প্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, হুমায়ুনের পারস্ত দরবারে অবস্থানকালে শাহ তমশেপ তাহাকে আদর ও. 
সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু বাঁদশীহের অন্ুচর' জৌহরেব লিখিত বৃত্তান্ত পড়ি আমর 
অবগত হই ভে, তিনি পারস্ত দরবারে নানারপ লাহন! সহা করিয়াছিলেন। এল্ফিন- 
ষ্টোন মাহেষও' এই: মতের পক্ষপাতী । তিনি বলেন ফেশাহ প্রথমতঃ ভাহীকে বখোচিত সম্মান- 
স্হকারে আশ্রক প্রদান: করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে" ধর্শসন্বন্ীয় মতানৈক্য 
ছিল। ছ্মীয়ুন শবমত পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলে তমশেপ তাহার সন্কে অসহ্যবহার 
করেন।, যাহা হউক, পারস্তরাজ তসশেপ কান্দাহাব ও কাবুল জয় করিবার জন্ত নির্ববাসিজ: 
বাঁদশাহের অধীনে ১৪**০ হাজার সৈম্ক প্রেরণ করেন। তিনি এই সৈশ্তদজের সাহায্যে 
আতা মিবজা আস্বরীকে পরাজিত করিযা কাদ্দাহার দখল করেন। জরাতৃন্েহপর রণ 
হুমায়ূন মিরজ| আস্করীকে ক্ষম! করেন | ইহার পর কাবুল রাজাও মানুনের পদানত হয়। 
এই নমধ কামবাণ, কাবুলে রাজ কবিতেছিলেন। কাবুল বিক্রিত হইবার পর হিন্সাল 
আসিরা ,হুমাযনের সহিত যোগদান কবেন। হুমায়ূনের উদারতা ও সৃদ্ব্যবহারে তাহার, 
সঙ্গে আস্বৰী ও হিন্দালের সৌহনদ্য স্থাপিত হয়।. কিন্তু, রাজাচ্যুত কামরান জ্যেষ্ঠ তার 
প্রতিকুলাচবণে ক্ষান্ত ছিলেন না। অবশেষে, তিনিও নিঃসহায় হইয়া হুমায়ূনের. হস্তে ০ 
পতিত হন। হুমাবন ভাহাকে বন্দী করিয়া, তাহার চক্ষুত্ব্র উৎপাটিত,করেন।, ইহার গর, 
বাদশাহ নি্ধুটক্‌ হইযা বাজত্ব কৰিতে থাকেন, এবং আফগানের:করল হইতে ভারত সাম্াল্ায- 
ট্ঁদ্ধার করিবাব.. উপায-উত্থারনে যতুপর, হন, তিনি পুনব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ কঘিবায় 
অন্ত উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সমর সংবাদ পান যে, অন্তর্ধিপ্রোছে আফগীনশক্তি 


তার 
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%-; সৈকন্দর- মোগল অধিপতির, সঙ্গে বুদ্ধ করিবার, জন্য বাঁজধানী পরি- 
২ হ্যাগ করিলে -এব্রাহিম.পুনর্ধার রাজ্যশাভ করিবার ,বাঁসনায় প্রতিঘন্দীর 
__ সক্তিপরীক্ষাুত্িবার-কা্সী নামক স্থানে সসৈন্যে সমবেত হইলেন । আদিল 
আপন সাম্রাচজ্যর অপরার্ধশক্রর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিপুল 
মায়োজন কত্রিতেছিলেন।, এই সময় তিনিও . শক্রর বিষদস্ত ভগ্ন করিবার 
জন্য. প্রধান: মন্ত্রী হিমুকে সৈনাপত্যে -বরণু করিয়া প্রেরণ করিলেন? 
তিনি প্রথমতঃ এব্াহিমরে বিধ্বস্ত কব্িবার মনন. করিয়া, কালতে উপলীভ 
হইলেন ৷; তুমুল যুদ্ধে এব্রাহিম পরার্রিত, হইলেন ; তাহার সমগ্র বাহিনী 
একবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল; তাহার মন্তক উত্তোলন করিবার ক্ষমতা 
চিরকালের জন্য বিবুগ্ হইল ।--: - 73. | 
- এত্রাহিম সমূলে বিনষ্ট হইতে না ই আর এক নুতন নি ও বঙ্গ- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । ব্দেশের শাসনকর্তা মহম্মদ সুর স্বাধীনতা ঘোষণা 
পুর্ব দ্বিস্তীর সাতম্রাজ্যেরদিকে তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইতে, 
_বাগিলেন। রাজ্যলোলুপ, পাচ বন প্রতিদন্বী রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন ১-+ 
70১) আদিল,(২.) এব্ৰাহিম( ৩ )সেকনার,( ৪ ) হমায়ূন,(৫ ) সহস্মদস্থূর 1. 
এবাহিষেৱ, বি্য্স্ত পূর্বেই ভগ্ন হইয়াছিল; হুমায়ূন ও যেক্ন্দর পরস্পর 
বিবাদ করিয়া ক্ষীণবল হইতেছিলেন। এ জন্য আদিল সহস্র সু'রকে- ঘমন্‌ 
করাই সঙ্গত বিবেচন! করিয়া -হিমুকে চুশারে আহ্বান :করিজেন। হিমু 
তদনুসারে চুণারে উপস্থিত হইয়াই সংবাদ প্রাইলেন্‌-যে, হুমায়ুন সেকন্দরকে: 
নিস্তেজ ও,হীনবর -হ্ইয়াছে। : এই সংবাদপ্রাস্থির পর এক! সৃগয়ায় সমনকালে তিনি 
ভারতবর্ জাগ্রসণের বিষয়ে চিত্ত৷ করিতেছিলেন। যে-সকল, ওমরাহ।পুনর্ব্বার তারতবর্ধ 
আকুম করিবার অভিলাষী ছিলেন, তাহার! বাদশাহের- মন্মেগ্ত ভাব বুঝিতে পারিয়া, 
তাহাকে অবিলর্ে ভারত আক্রমণে লিপ্ত করিবার জ্ুস্ক এক কৌশল অবলম্বন করেন৷ 
তাঁহারা বলেন, ‘এক জন লোক প্রেরণ করিয়া জমায় যে তিন জন লোকের সে পথিমধ্যে 
তাঁহরি দেখা হইবে, তাঁহাদের নাম বিজঞাসাপুর্বক অৰৃষ্টপরীক্ষ। করিবার প্রাচীন নিস 
, প্রচলিত আছে হমাধুন * অন্ধব্শ্বাসী ছিলেন বলিয়া এ প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। 
, ৫প্ররিত লোকের সঙ্গে যে তিন ব্যত্তিনর ক্রমান্বয়ে দেখা হইরাছিল, তাহাঁদের প্রধমের নাম 
ঝোৌলাত € সৌভাগ্য), দ্বিতীয়ের নাম সুদ { অভিলাষ ), এবং তৃতীয়ের সাদিত (সুধ )'। 
পরীক্ষার, কল; বাদশাহের: অনুকূল হওযাতে' তিনি' অপরিসীম আনম্য অমুভব করেন? 
ইহার 'অরাবহিত্, পরেই বানের কবল, হইতে ভারত সামাজ্যের উদ্ধার করিবার অ 
ভারতবর্ষে উপনীত হন। 
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যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার, করিয়াছেন। (৮5 


কিন্ত আদিল ও তদীয় দক্ষিণবাহন্থরূপ হিমু এই সংবাদ অরগত হ্ইয়াও, রি 


ও হুমায়ূনের বিরুদ্ধে শক্তিনিয়োগ না.করিয়! বাঙলার : শাসনকর্তা মৃহস্মৰ্‌ 
সুরকে সর্বাগ্রে দমন করাই আবশ্যক বলিয়া অরধারণ করিলেন। ভাহার। 
মহম্মদ জুরকে দমন করিলেন । সুর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া মৃত্যুমুখে ' 


পতিত.হুইলেন। এক্রাহিমের উত্থানশক্তি পূর্কেছি রহিত হইয়াছিল 


' সেকন্দরও হুমায়ূনের হস্তে পরাজিত হুইয়া হতবল হইয়াছিলেন ; এক্ষণে 
মহম্মদ সুরও” যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপবিসর্্দন করিলেন । , অতএব রঙ্গভুমিত্ে 
' ছুই জন মাত্ৰ প্রতিদ্বন্্ী অবশিষ্ট রহিলেন,--হুমায়ূন ও আঁদিল। অতঃপর 
আদিল হুমায়ূনকে বিনষ্ট করিবার অন্ত আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । ./: 


হুমায়ূন রপক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া আবুল মালিককে পঞ্চনদ প্রদেশের: 


শাসনকর্তৃূপদ্দে অভিষিক্ত করিয়া হীনবল সেকন্দরকে সমূলে বিনষ্ট; করিবার 
আদেশ দিলেন। তাহার পর তিনি সগৌরবে দিল্লীতে প্রবেশ ' করিয়া 


ত্তিয়বার রাজসিংহাসন অধিকৃত করিলেন। বীরকেশরী বৈরাম খার৬.. 


সাহায্যেই তিনি পুনর্ধার রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই অস্ক, 
তাহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়া পুরস্কত করিলেন। তারদি.বেগ 
দিক্লীর শাসনকর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আবুল মালিকের কর্তৃত্বাধীনে 
মোগলসৈন্যের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইল ; এই অবকাশে সেকঙ্গার 
ক্রমশঃ. বলসঞ্চয় করিলেন। হুমায়ূন এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়! তাহার 


ধ্বংস করিবার জন্য বৈরাম খাঁর কর্তৃত্বাধীনে রাজকুমার কবরকে ও 


পঞল্পাবে প্রেরণ করিলেন, 

ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত নি 
১৫৫৬ খৃষ্টা্ধে এই ঘটনা ঘটে। এক দিন৷ সারাহ সময়ে হুমায়ুন পাঠগৃহৈর, 
ছাদে বায়ুসেবনা্থ গমন করেন। তথা হইতে অবতরণ করিবার: সমর: 
তিনি আজমের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কলম. পাঠ করিয়া ফোপানে, 
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'.(৮) মোগল ও আফগান (সেকলর) মৈস্তে সংঘর্ষ উপহিত হইলে হস এক ০3০২ 


তদীয় প্রধান সেনাপতি বৈরাম শী সুকৌশলে সৈ্কপরিচালন করিয়াছিলেন; ত্রয়োদশ 
বর্ষবয়ন্ব শাহজ।দা আকবর বিপুল পবাক্রম প্রদর্শন করিয়! বীরেন্্রসমাহের বরণীয় হন৷" 
এই বালকেৰ, অসাধারণ রও 
"খে, তাহার! মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিশ্ব হুইয়াছিল। 7 


অগ্রহায়ণ ১৬০৮। | হুম'য়ূন ও শেরশাঁহ । ৪৮১ 


উপবেশন করেন। আজাম-ধ্বনি'শেষ হইলে তিনি যেমন দণ্ডায়মান 
হইবেন, অমনহ তাহার .পদখ্থলন হয়। ইহাতেই তিনি কালগ্রাসে 
ত হুন। তাহার মৃতদেহ যমুনার তীরে সমাহিত হয়। আকবর 
তথায় একটি সৌষ্টবশালী গৃহ নির্শ্মিত করিয়াছিলেন (৯) 
: হুমায়ুন একপঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীল! সংবরণ করেন। তিনি 
গঞ্চবিংশতি বৎসর দিল্লী ও. কাবুলের সিংহাসনে, উপবিষ্ট ছিলেন। 
তাহার সুগঠিত উন্নত দেহ ও বীরশী দেখিয়া! লোকে মুগ্ধ হইত» হুমায়ূনের 
জীবনকাহিনী উপন্তাস অপেক্ষাও রহস্তময়ী। কখনও বা ভাগ্য লক্ষ্মীর 
ককুণারাশি অনশ্রধারে তাহার প্রতি বর্ষিত হইয়াছে, তাহার পর মুহুর্তেই 
৯ হয় ত তিনি বিপদের উত্তল তরঙ্গমালায় পতিত হইয়া তৃণথণ্ডের ন্তায় 
বারংবার বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন । তাহার জীবনের প্রথমভাগ সুখে অতিবাহিত 
হইয়াছিল। কিন্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার পর তিনি এক দিনও শান্তিস্থখে 
যাপন করিতে পারেন নাই । 'ভাগ্যবিপর্য্যয়ে রাজ্যচ্যুত হইয়া তিনি উপধূর্ণ- 
--সপুঁরি যেরূপ বিপদে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোনও 
নরপতিকে সেরূপ ছুরবস্থায় পতিত হইতে হয় নাই । হুমায়ূন ভ্রাতৃসেহের 
দৃষ্টাস্তন্থল ; বস্ততঃ অসাধারণ ভ্রাতৃন্মেহই তাহার সমস্ত দুর্দশার মূল। 
তিনি - ভ্রাতৃবৃন্দকে যতই স্েহস্থত্রে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, 
তাহারা ততই তাহার অনিষ্টসাধন করিয়া -কৃতন্্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। 


শ (৯) This mausoleum is one of the most splendid mouuments which 
the munificence of princes has placed among the magnificent memorials 
of departed royalty in that country where these monuments abound 
to 8 degree perhaps unparalleled in .any other, Though built of the 
most costly . materials, and with a lavish expenditure exceeding any 
thing whioh preceded it the tomb of Humayoon is remarkable for the 
utter absence of everything like meretricious ornament. The spectator's 
attention is particularly arrested by the perfect chastity of design, and 
singular delicacy of execution, which this celebrated edifice exhibits. 
It is composed entirely of marble, in some of its parts exhibiting beauti- 

A ful specimens of the most costly mosaic like the Tajmehal at Agra, built 
by Shab Jehan, after the same design, but still more costly, much more 
richly ornamented, and of considerably larger dimensions. ‘The mausole- 
um of Humayoon is even now the admiration of travellers, and is altoge- 
ther, acoording to the opinion of many, in better taste than that more 
celebrated apd elaborate edifice, the Taj. Revd, Hobart, Cauntar. 2, 49, 





18৮২. টি ও সাহিত্য ।- - ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 
হুমায়ুন ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া পারস্তণতির সাহায্যে রে | 
ও কান্দাহার অধিকার করেন'। এইসময় তিনি কামরানের, চক্ষুঃ 1” 
উৎপাটন করিতে আদেশ দেন। এ বিষয়ে ইতিহাসবেতা। মহম্মদ কালি _ 
 ফেরিস্তা যাহ! লিখিবা গিক্াছেন, আমরা এ স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ।, 
“মোগল ওমরাহ্বর্গমাত্রই. তাহাকে কামরাণের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া 
ভাবী বিপদের, মূল উন্থুলিত করিতে বলিতেছিলেন। কিন্ত যদিও কামরার. 
bE ত্রাতৃবক্ষে পুৰ্ঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত করিয়া স্নেহের প্রতিদান দিয়াছিলেন) টি 
তথাপি হুমায়ুন ত্রান্থরক্কে, হস্ত কলক্ষিত করিতে, সম্মত হন নাই? 

- সাহার তাদৃশ মৃতু ব্যবহারে সৈল্তগপ বিদ্রোহোন্মুখ হইব উঠিয়াছিন। 
প্রত্যেকেই অন্থযোগ করিতে ছিল যে, তাহার; উদ্দারতাতেই . মোগল- 
গণ বারংবার হুর্দশাপর 'হুইয়াছে। অবশেষে বাদশাহ বাধ্য হইয়া 
আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কামরাণকে অদ্ধ করিবার অনুমতি প্রদান.করেনা ৷" 
(১৭) এই আদেশ প্রতিগলিত হুইবার কয়েক দিন রে. তিনি দুর্ভাগ্য" '- 
রাতকুমারহক: দেখিতে, ফান। তাহার আগ্মনবার্তা কামরাণের' 
' শ্রুতিগোচর হইলে তিনি গাত্রোথানপূর্ব্ক তাহার সমীপবৰ্তী হইয়া বলেন, . 
“এই দুর্ভাগূকে দেখিলে. আপনার রাজসম্মানের লাঘব হইবে না।” বাদ". . 
শাহ্‌ ভ্রাতার দুর্দশা৷ দেখিয়া; অশ্রমংবরণ: করিতে পারেন নাই ? টায়ার | 
দয় শোকে, আচ্ছর, হইয়াছিল ।” 





"(১০ ), কামরাণ ভাহার নিকট উপনীত হইলে তিনি তাহাকে সাদরে গ্রহণ, করিয়া-: . 
ছিলেন'। আমরা! জহোর-লিখিত বৃত্বাস্ত হইতে উদ্ধত করিতেছি “The. king. . 
however xeceived. him graciously, and pointed, him to sit down on the 
6৫:০0 his right hand. * ক ক After some time, His Majisty called for’, 
“a water melon, one third of which he took and divided with his bro 
ther. * + Preparation, having beén made for au entertainment the: 
whole night was .passed in jollity- and carousing." ইহার. চারি. দিল পরে. - 
কাযরাপকে, অন্ধ করিবার রাজাদেশ প্রচারিত হয়। এই: আদেশ কামরাণের শ্রতি-. 1" 
গোচর হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘তোমরা একবারে আমার জীকন বিনষ্ট.কর, ইহাই ০ 
'বাঞনীয় 1" র্াজাদেশ প্রতিপালিত্‌ হইলে তিনি যন্ত্রণা সহ করিতে, না;পারিশ্না বলিয়াছিলেন,, 
“হে প্রতো,.আমি-ইহজীবনে,ষে কিছু পাপানুদ্জান করিয়াছি, তাহার উপুর শা শা: গালা; | 


. , পরকালে যেন তোসার করুণ! লাভ করিতে পারি 


সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ। 





শ্রীযুক্ত আনন্দ চালু। 





শীযুক্ত ফিরোজসা মেটা। 





মিষ্টার আলফেড ওয়েব । 


KUNTALINE PRESS. 
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অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে যে সকল ক্রটি শারদীয়, কিছু 

লে আর সে সকল অন্তুগ্তহের অবকাশ থাকে না; পরস্ত তীব্র সমালোচন 

ই হইতে হয়। সে হিসাবে কংগ্রেসের দৌর্বল্যদোষের'আলোচনা ও ও 
সংশোধন আবগ্তক | 
১৮৮৫ 1খুষ্টান্দে বোম্বাই নগরে মুষ্টমেয় দেশহিতৈষী বে শুভকরী করনা 
কাৰ্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহার ফল সামান্য হইলেও, আমাদের নিরাশ 
হ 1 নাই। জাতীর /জীবনে সপ্তদশ বর্ষ অতি সামান্ত সময় ৷ ইহারই 
তৃপূজার সঞ্জীবনমন্ত্রবলে যাহা সংসাধিত হইয়াছে, তাহাকে নগণ্য 
বলিতে পারি না । এখন ভারতবর্ষে জাতীয়-জীবন-গঠনের স্কচন! দেখা গিয়াছে 1. 
₹ ভারতের এক প্রান্তে বেদনার কারণ উপস্থিত হইলে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বেদনা- 

| সচেতন হইয়া উঠে । 

ত্যরমরা বিদেশী রাজার অধীন । রজার নিকট অভাবজ্ঞাপনই আমাছে ্‌ 
মভাবনিবারণের প্রধান ও প্রক্নষ্ট উপায় । 
ত্য বটে, আমাদের আপনাদের চেষ্টায় দূর করিবার মত অভাব অনেক 
আছে। কিন্ত .নৃতন অধিকারলাভ রাজার কৃপ৷ ব্যতীত সম্ভব নহে। অধীন = 
র কার্য্য রাজসাহাব্যে যত বহজে সম্পন্ন হয়, আপনাদের চেষ্টায় তত 
সম্পন্ন হয় না। কাবেই আবেদন আর নিবেদন নিরর্থক নহে; নিরর্থক 





































* ৮৮৫. খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম সন্মিলন হয়। কিন্তু তৎপর. বর্ষে 
কাতায়আস্তর্জীতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দেশের- নেতৃগণ সম্মিলিত 
[লেন । সম্ভবতঃ তাহাদের সেই সন্মিলনেই কংগ্রেসের স্থত্রপাত | পথিয়স- 
 সোসাইটা” এই শুভ সন্মিলনের পথ স্থগম করিয়াছিলেন । ধিয়সফিষ্ 
সন্মিলনে ভিন ভিন্ন প্রদেশের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আস্তিরিকতা-সংস্থাপন 





ধারণতঃ মিষ্টাৰ জিন কংগ্রেসের জনক বলিয়া পরিচিত। কিন্ত যে 
তগ্রেসের সহিত আমর! পরিচিত, তাহার জন্য ভারতের বড়লাট ' লড « 
ফরিণের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার খণ সর্বাপেক্ষা অধিক ৷ 
0 মিষ্টার হিউম মনে করেন, যদি সামাজিক বিষয়ের আলোচনাকল্পে ভিন্ন হি তন্ন 
5 দেশ হইতে লিটা বর্ষে ব্ষে মিলিত হয়েন, তবে শীতত উপকারের আশা করা 























"যায় এই উপলক্ষে শীসিত ও শাসকদিগের মধ্যে সৌহার্দ্যস্থাপনের উদ্দেশে 
থে. যে প্রদেশে সম্মিলন হইবে, সেবার সেই প্রদেশের শাসনকর্তীকে সৃভাপতি 
পদে. কৃত করা তাহার ইচ্ছা ছিল। এই সন্মিলনে রাজনীতির চর্চ্চা হয়, হিউষের 
তাহা অভিপ্রেত ছিল না । তিনি মনে করিয়াছিলেন, দেশের রাজনীতিচর্চা একটি না 
| অ্নষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্থিত রাজনীতিমুল সভাগুবি 
দুর্বল হইয়! পড়িবে! তাহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কা অধিক] 
১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে নিষ্টার হিউম এই বিষয় বিবেচনা করিয়া ৯৮৮৫. খৃষ্টান ৃ 

রর শিমলায় লর্ড ডফরিণকে অবগত করান। লর্ড ভফরিণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া! 
বলেন যে, তাহার মতে মিষ্টার হিউমের এই প্রস্তাব বিশেষফলোপধারী ; 
হইবে না| * তিনি বলিলেন, এ দেশে ইংলণ্ডের মত Opposition 
(গভমে ট্টের বিরোধী দল) নাই । সংবাদপত্রের সাহায্যে সে কার্ধ্য আংশিকরূপে 
সম্পন্ন হয় সত্য; কিন্তু সংবাদপত্রের মত সর্ধদা বিশ্বাসযোগ্য নহে; কাষেই ৃ 
₹ দেশীয়গণ ইংরাজদিগের কার্য্যাদি সহন্ধে কিরূপ বিবেচনা করেন, ইতরাজদিগের 
তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। যদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নেতৃগণ বর্ষাস্তে 
সম্মিলিত হইয়! শাসনের দোষ ও সে সকলের সংশোধনের উপায় টা 
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| ক পিতা লর্ড ডফরিণের টির প্রমাণ পাওয়া যায়। সামাজিক বিষয়ের পালাল 
মতভেদ অবশ্যস্তাবী, মনোমালিস্ত প্রায় অপরিহার্য্য । বর্তমান “সোশ্যাল কনফারেন্স” কংগ্রে 
অঙ্গীতৃত নহে, পরস্তু তাহার সহিত সম্পর্কশুন্য, তথাপি কংগ্রেনমণগ্ুপে তাহার রি সে - 
শীল ও পরিবর্তনপ্রয়াদী দলে মনোমালিন্য সঞ্চারিত হইয়াছে; তাহাতে কংগ্রেসের বলক্ষয় হইয়াছে। 1. 
সামাজিক বাপারের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক কি? ইংলণ্ডে বহুবর্ষের চেষ্টাতেও কুমারী বা. 
বিধবা স্যালিকার সহিত বিপত্ঠীক তথিনীপতির বিবাহ চলিত হয় নাই। তাই বলিয়া কি. 
ইংলণ্ড স্বায়ন্তশাসনেত্ন অনুপযুক্ত ? বাল্যবিবাহের সমর্থ ক হিন্দুর! কি দেশের শ।সনভার পাইবার 
অযোগা ? কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত উেশচন্্র বন্দোপাধ্যায় স্পষ্টই 
বলিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন, সমাজসংস্কার না করিলে আমর। রাজনৈতিক অধিকার প বার 
যোগা হইব না। ইহার অর্থ কি? এতছুভয়ে সম্বন্ধ কোথায় ? দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, কংগ্রেদ -: 
॥ বিচার ও শাসনবিভাগ পৃথক করিবার জন্য ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের।জন্ প্রার্থনা করিতেছেন; ঠা 
ৃ এই দুইটি প্রস্তাবের সহিত সমাজসংস্কারের কি সম্বন্ধ বিদ্যমান? আমাদের বিধবার! পুনরায় বিবাহ . 
করেন না ; আমাদের দুহিতারা অন্য দেশের বালিকাদিগের অপেক্ষা অল্প বয়সে বিবাহিতা হয় 5 
আমাদের পত্নী ও হুহিতারা আসাদের সঙ্গে বন্গৃহে প্রভাভিবাদন করিতে গমন করেন নাঃ 
'স্মীমাদের কন্যার! বিদ্যাশিক্ষার্থ অক্সফোর্ড ব| কেম্ব্রিজে প্রেরিত LA বি কি a রা 
রাজনৈতিক অধিকা লাভের অযোগা ?--লেখক। রা 


























প্রদর্শনে ও পারেন। লর্ড ডফরিণের কথার সারবন্তা অনু: 
য়া মিষ্টার হিউম আপনার ও তাঁহার প্রস্তাব, কলিকাতা, বোস্বাই, মান্দাজ ' 
ভূতি স্থানের নেতাঁদিগের বিচারার্থ প্রেরণ করেন। সর্বসম্মতিক্রমে লক 
ণ্রে প্রস্থাবি গৃহীত হয়া তদনুসারে কার্য্য আরন্ধ হয়। ডফরিণ মিষ্ট 
হিউমকে বলিয়াছিলেন, তিনি যত দিন এ দেশে বড়লাট থাকিবেন, ততদিন 
যেন এ সম্পর্কে তাহার নাম প্রকাশিত না হয়। মিষ্টার হিউম সে সত্য রক্ষা 
করিয়াছেন। তিনি খাহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, তাহারা ব্যতীত ২ 
কথা আর কেহই জানিতেন না। শ্রীবুক্ত উমেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় [dian 
১016 গ্রন্থে এ কথা লিপিবদ্ধ ন! .করা পর্য্যন্ত ইহা সাধারণের অপরিজ্ঞাতই 
ছিল। কংগ্রেসের কল্পনা লর্ড ডফরিণের ব্যবস্থাপকসভাঁর সদস্তনির্কাচনের যে 
মান্য অধিকার পাইয়া আমরা উল্লাসোৎফুল্প হইয়া কংগ্রেসের সাফল্য প্রমা 
॥ সে অধিকার লর্ড ডকরিণের মন্তব্যের প্রসাদে প্রাপ্ত । কুক্ষণে আমাদের 
কোন পত্র-সৃম্পাদকের সহিত তাহার মনো মালিন্ত ঘটিল! সম্পাদকের অপরিণাম- 
দর্দিতার ফলে আমরা সংস্থাপকের সহানুভূতি হারাইলাম। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে “সেন্ট 
ডুজ” ডিনার উপেক্ষা করিয়া।লর্ভ ডফরিণ কংগ্রেসকে “a very big jump 
to the unknown” ও কংগ্রেস-ওয়ালাদিগকে “microscopic minority’ 
য়া অভিহিত করিলেন ; ইহার পূর্বে কলিকাতায় অধিবেশনের সময় তিনি 
তির প্রদেশ হইতে সমাগত প্রধান প্রধান প্রতিনিধিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ 
। করিয়াছিলেন। ক্রমে শাসকদিগের সহিত কংগ্রেপ সম্পর্বশূন্ত হইয়! পড়িল) 
শাসকগণ এই অনুষ্ঠানকে শত্রজ্ঞান করিতে লাগিলেন ; শাসকদিগের সহাহু- বু 
ৃ ্াকর্ষণের আর কোন চেষ্টাই হইল না। কংগ্রেসে বক্তবর্গ শাষন- ্ 
লোচনার প্রসঙ্গে সংযমের সীমা অতিক্রম করিয়া উৎসাহী প্রতিনিধি ও. 
কাদির নিকট হইতে বিপুল করতালি লাভ করিয়াছিলেন কংগ্রোসেয় সপ্-. 
ব্যাপী ইতিহাসে কংগ্রেস-কর্ণধারগণের এরূপ সহজ ভিন গা 
র দৃষ্ট হইয়াছে । নে 
| বর্তমান আকারে কংগ্রেস, ষ্টার ্‌ কীৰ্তি না হউক, এক অনুষ্ঠান: 
উপলক্ষে ভিন ভিন্ন প্রদেশের প্রতি? [লনের কল্পনা তাহার) তাহারই 




































আন গেছে করতে বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট আমর! 
_ পরিমাণ খণী, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই | ইনি বিদেশী হইয়! « 
জন্য ধেরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যেরূপ শ্রম ও. অর্থবায় করিয়াছেন, 
ন্‌ করিলে তাঁহার প্রতি যেরূপ ভক্তির সঞ্চার হয়, সেই পরিমাণ আত্মঃ 
পস্থিত হইয়া থাকে । যদি কখনও ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন জাতি একত্রিত হ 
জাতিতে পরিণত হয়, এবং সেই জাতি জড়ত্ব-শাপ-মুক্ত হইয়া প 
 পঞ্জরে নবজীবনসঞ্চার অন্ভব করে, তবে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা" 
উদ্ভাসিত হিউমের স্মৃতি দেবতার মত পূজিত হইবে । থিয়সফিক্যাল সোস 
বিডি সন্বন্ধই সম্ভবতঃ মিষ্টার হিউমের ভারতবাসীর প্রতি. প্রীতির মুখা কার 
. বিভিন্ন-গ্রদেশের দেশহিতৈষীদিগের মধো পরিচয়সংস্থাপন ও. পরং 
i রে কি ভাবে রাজনৈতিক কাৰ্য্য করিতে হইবে--তাহার নির্ধারণ, এই দুই 
উদ্ধত লইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বড়দিনের অবকাশে ভিন্ন ভিন্ন গর 
_ প্রতিনিধিবর্গের পুণায় সম্মিলিত হইবার কথা স্থির হয়। *- কিন্ত 
সময় পুণায় বিস্থচিকার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয় | | 
প্রথম বৎসর বোস্বাই নগরে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দর বন্দযোপাধ্যায়ের রানি 
যে েমুষ্মের প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কে তখন 
| করিয়াছিলেন যে, সে দিনের উপ্ত বীজ এত অল্প দিনেই সহজ্রশাখ বৃহৎ 
স্পতিতে পরিণত হইবে ? কংগ্রেসের লব্ধ ফল যতই সামান্ত হউক না বে 
স্বাধীন দেশেও এক একটি অধিকারলাতের জন্য যে পরিমাণ সময় ও 
হইয়াছে, তাহার তুলনায় আমরা অনায়াসে প্রচুর পাইয়াছি।. উদ্দার্লীতি 
স্বাধীন ইংলণ্ডে “করণ ল রিফরম্‌ আ্যা্টের” জন্ত যত দিন লাগিয়াছিল, তাহা: 
স্মরণ করিলে “উপলব্ধ হইবে, অধীন ও রক্ষণশীল ভারতে এই. কয় বৎসরে 
কংগ্রেসের চেষ্টায় যাহ! সাধিত হইয়াছে, তাহা যেমন বিস্ময়কর, গর 
পক্ষেও তেমনই শ্লাঘার বিষয় ৷ y 
বোস্বাই নগরের অধিবেশনে প্রতিনিধিসংখ্যা এক শতও হয় নাই র. 
বৎসর কলিকাতার অধিবেশনে ৪৩৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । অভ্যর্থনা: 
_ সমিতির সভাপতিরূপে সুধী রাজ! রাজেন্্রলাল মিত্র সমাগত প্রতিনিধি কে 
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| জ্ঞাপন করেন। টি নু ইল দিন আমার বিজি 






ব্‌ নের অন্ত বপন ই কং 
গ্রে যেই রি একতার আরম্ভ । সেবার কর্ম্মযোগী ত্যাগশীল শ্রীযুক্ত দাদা- 
ভাই নারোজী সভাপতি ছিলেন । তাহার অধিক পরিচয় অনাবস্যক । কংগ্রেসের 
তৃতীয় অধিবেশন মান্জাজে হয়। সেবার প্রতিনিধিসংখা। ৬০৭, অভ্যর্থন!- 
সমিতির সভাপুতি কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিবিশারদ রাজা সার তাঞ্জোর মাধব রাও। : 
তিনি বলিয়াছিলেন, কৃংগ্রেস বৃটিশ শাসনের সৰ্ব্বোচ্চ গৌরব, বৃটিশ জাতির 
 গৌরবমুকুট। সেবার বোদ্বাইয়ের সর্ব নৎকর্ম্মে অগ্রণী, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
অন্যতম মুখপাত্র, মুসলমান-কুলতিলক শ্রীযুক্ত বদরুদ্দিন তয়াবজী সভাপতি-পদে 
বৃত হইয়াছিলেন। মাজ্জাজে মুসলমান-সম্প্রদায়ের নেতা নীর হুমায়ুনজা ও 
মুরেসিয়ান দলের নেতা মেসার্স হোয়াইট ও গ্যাঞ্জ কংগ্রেসের কাৰ্য্যে বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছিলেন । মিষ্টার হোয়াইট মান্দাজের স্থায়ী কংগ্রেস কমিটার 
নির্কাহক সমিতির সভাপতি ও মিষ্টার গ্যাঞ্জ অন্তর অবৈতনিক সম্পাদক 
ন | * এইবার মান্জাজের শাসনকর্তা লর্ড কণেমারা প্রধান গ্রতিনিধি- 
_দিগকে উদ্যানবিহারে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মানিত করেন । ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে স্বগীঁয় 
| অযোধ্যানাথের আহ্বানে, উদারহৃদয় মহাত্মা জর্জ ইউলের সভাপতিত্বে ১২৪৮ 

জন প্রতিনিধি এলাহাবাদে সমবেত হয়েন। ইহার পূর্বেই লর্ড ডফ রিণ “সেণ্ট ' 
এণ্ড জ ডিনার” উপলক্ষে কংগ্রেসকে গালি দিয়াছিলেন। কংগ্রেস-বিরোধী 
সার অকল্যাও কল্ভিন তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তা । কাষেই 
‘আপকেওয়ান্তের’ দল যে কংগ্রেসের অনিষ্টচেষ্টা করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের 

বিষয় কি আছে ? কংগ্রেসের সম্মিলনস্থানপ্রাপ্তির বিষয়ে যথেষ্ট বিগ ঘটিয়া- 

. কিন্তু অমিততেজ অবোধ্যানাথের উৎনাহ বাধা পাইয়া 1 দ্বিগুণরলশালী. ... 
হ য় উঠিল। কংগ্রেসের আর কোনও অবিবেশনে বুঝি তেমন উৎসাহ দেখা... 
নাই। অযোব্যানাথের আহ্বান আত্তরিকতাপুর্ণ ; সভাপতি ইউলের 

ষণ সারগর্ভ, জালামর, মরণাহতের হৃদয়েও ভাড়িৎসঞ্চাক্ষম। 
ই সময়ে সার অকল্যাণ্ড কলতিনের লিখিত ও ভিঙ্গার রাজার নামে প্রচা- । 




































lz Anat | Report of Madras Standing ‘Congress Cammittiee 
{07:5888. স্থির হইয়াছিল, মিষ্টার হোয়াইটকে কংগ্রেসের সভাপতিরে বৃত করা হইবে; তাহার 
অকালমৃতযুবগতঃ, নে সাধু সঙ্কপ্প কাৰ্য্যে পরিণত হয় নাই ।--লেখক 4 
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কত Democracy not suited to In dia নামক পুস্তিকা এবং মি 
A. সার অকল্যাও কল্ভিন যে পত্রে কংগ্রেসের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, পত্র 
দ-প্রকাশিত হয়। মান্দ্রাজের স্বনামধন্ত ব্যারিষ্টার মিষ্টার নর্টন এই সম 
রণের “সেন্ট এও জ ডিনারে” অভিব্যন্ত বক্ত,তার উত্তরে Open le 
লেখেন । উভয়েই ইংরাজ, উভয়েই পণ্ডিত, উভয়েই উৎকৃষ্ট বক্তা ও জুলেখক 
উভয়েই গালিবিদ্যাবিশারদ | এই বিচার যঘোগ্যে যোগ্যে। যাহারা লর্ড 
রি রিণের বক্ত,তা ও মিষ্টার নর্টনের উত্তর পাঠ করেন নাই, তাহাদিগকে ড্ছ্‌ 
কথা বুঝাইবার চেষ্টা কর! নিক্ষল। | 
১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোস্বাই নগরে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন হয়! সেবার 
প্রতিনিধি-সংখ্যা ১৮৮৯ ; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ফিরোজশা মেটা 
_ সভাপতি অক্ত্রিম ভারতন্হবদ সার উইলিয়ম ওয়েডারবরণ | এই বঙ্দর মৃত 
মহাত্মা ব্রাডল কংগ্রেসে আগমন করেন। সম্ভবতঃ সেই জন্যই প্রতিনি 
সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল। পরবর্ষে কলিকাতার প্রতিনিবিসংখ্যা ৬ 
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি দরিদ্রবন্ধু স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ, সভাপতি শ্রীযুক্ত 
ফিরোজশ। মেটা । এই সময় সহ্বাসসন্মতির আইন লইয়া ঘোর বাদানুবাদ 
_চলিতেছিল। কংগ্রেসের নেতৃগণও ছুই দলে বিভক্ত হইয়া কেহ টা 
সমর্থন, কেহ বা তাহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। কংশ্রেস-বিরোধীরা আশা 
করিয়াছিলেন, এই গ্ৃহবিবাদে কংগ্রেস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া লোপ পাইবে টং 
কিন্তু সামাজিক বিবাদের অগ্নিতাপ কংগ্রেসকে স্পর্শ করে নাই। পর বৎসর 5 
নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেবার প্রতিনিধি-সংখ্যা ৮১২ জন; 
অভার্থনা-সমিতির সভাপতি নারায়ণ স্বামী নায়ছ; সভাপতি রায় প্রযুক্ত 
আনন্দ চারু বাহ্নাহুর । ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পুনরার এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন 
হয়। পুর্ব বৎসর 'নাগপুরে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এলাহাবাদে কংগ্রেসের 
অধিবেশন জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু বিষম শ্রমে কাতর অবস্থায় নাগর 
হইতে প্রত্যাবর্ভনকালে পীড়িত ₹ুইয়া পড়েন পীড়া কয় দিনেই সাংঘাতিক. 
*. হইয়া দাড়াইল; গৃহে ফিরিয়া কর্মীর শয্যা লইলেন। সেই শধ্যাই তা 
 স্ৃত্যুশব্যা । যদ্দি কেহ কংগ্রেসের জন্য প্রাণপাত করিয়া থাকেন-_-তবে সে. 
পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ৷ পূর্ববার অধিবেশনের জন্ত স্থানপ্রাণ্ডি কষ্টসাধ্য হইয়া- 
ছিল । এবার অধুনা লোকাস্তরিত দ্বারবঙ্গের দাঁনশৌশু মহারাজা লক্গী্বরের কৃপায় 
সে বিত দূর হইল । তিনি বিপুল ব্যয়ে “লাউদার “কান্ল” নামক প্রাসাদোপম. 






শর খল ৰে অর্থব্যয় 
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অযু ক্ত শঙ্কর নায়ার। 
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শ্রীযুক্ত রহিমতুল্লা মহম্মদ সায়ানী। 





শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বস্তু । 
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করিয়া, অসুবিধা তুচ্ছ করিয়া, মিলনমওপে “সমাগত জাতে দার সব 
ছাড়িয়া দিলেও, ইহাই কংগ্রেসের অসাধারণ সাফল্য । 

প্রার্থনার মধ্যে নিয়লিখিত কয়টি প্রধান--(১) ব্যবস্থাপক সভার 

সংস্কার ও সভায় নির্বাচনপ্রথার প্রবর্তন ; (২) জুরীর বিচারের সম্প্রসারণ ; 

(৩) বিচার ও শাসনবিভাঁগের পার্থক্য-বিধাঁন (৪) এ দেশে সামরিক বিদ্যালয় 

ংস্থাপন ; (9 এ দেশে শাঁসনব্যয়ের সংক্ষেপ; (৬) এ দেশে সামরিক ব্যয়ের ' 

1চ; (৭) একই সময়ে ভারতে ও ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিস *পরীক্ষাগ্রহণ ; 

রে ৮) ভারতের অন্ান্ত . প্রদেশেও বঙ্গে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ডের 

প্রবর্তন । 
এই সকল প্রার্থনার মধ্যে ব্যবস্থাপক-সভার সংস্কার বিষয়ে আমরা কতক 
পরিমাণে সফলকাম হইয়াছি। আন্দোলনের ফলে ১৮৯২ খৃষ্টাবে পার্লামেন্টে . 


ঃ রর 


, ব্যবস্থাপক-সভ।র সংস্কারবিধি বিধিবদ্ধ হয়| জুবীর বিচার সম্বন্ধেও কংগ্রেসের 


কাৰ্য্য অনেকটা! সফল ৷ বঙ্গের ছোটপাট সার চার্লস ইলিয়ট জুরী-প্রথা সমূলে 


___.০উৎপাটিত করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৬পে অক্টোবর যে ইস্তাহার 


NN, 


U 


জারী' করেন, আন্দোলনের ফলে ১৫৪ দিনের মধ্যে তাহা প্রত্যান্ধত হয়। এ 
দেখে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত নুতন । এই ইন্তাহারের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে আমরা বেসরকারী ইংরাজদিগের নিকট প্রচুর সাহায্য 


' পাইয়াছিলাম। ব্ম চেষ্টায় আমর! বেসরকারী ইংরাজদিগের সাহায্য পাইতে | 


পারি। সে বিষয়ে আমাদের চেষ্টার শোচনীর অভাব । 

বিচার ও শাসন বিভাগদ্বয়ের পার্থ ক্যবিধান বিষয়ে যেরূপ গভীর আন্দোলন 
উপস্থিত হইয়াছে ও অনেক সহৃদয় প্রাচীন ইংরাজ কর্মচারী যেরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে সত্বরই সুফলের আশা কর! যাইতে পারে। এই 
আন্দোলনের 'জন্ত আমরা সার রিচার্ড গার্থ, লর্ড হবহাউস প্রভৃতি সহৃদর 
সুবুদ্ধি ইংরাজদিগের নিকট বিশেষরূপ থ্রণী। আমাদের পক্ষে এই সংস্কার- 
প্রার্থনা স্বগীয় মনোমোহন ঘোষের পুণ্যম্থতিবিজড়িত | এই সংস্কারের জন্ত তিনি 


_১ 'অসাধারণ শ্রম করিয়াছিলেন; ‘এই সংস্কারচেষ্টা তাহার জীবনের শেষ কার্ধ্য, এবং 


rw 


সম্ভবতঃ তাহার অকালমৃত্যুর কারণ । গভর্মেণ্ট ব্যয়বাহুল্যের ওজরে প্রস্তাবগ্রহণে 
আপত্তি করিতে পারেন, কিন্ত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত ফিরোজশ! 
বিশদরূপে দেখাইয়াছেন, বাযয়বাহুল্য না করিয়াও এ কার্য ক 
পারে | 









৪৯২ সাহিত্য ৷ ১২শ বর্ম, দম সংখ্যা। 


- শুনিতে পাঁওয়া-যায়, রাজ্ভ্রাতা ডিউক অব কনট কার্ধ্যপদেশে -এ দেশে 
অবস্থিতিকালে ভারতে সামরিক-বিদ্যালয়-সংস্থাপনের প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। লর্ড কর্জনের নবসংস্থাপিত [70০18] Cadet রি এ 
এ কাৰ্য্য কতকট।. অগ্রসর হইয়াছে। 

ছুর্দশাহুঃখতাঁড়িত ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ এখন খ্বতৃপরিবর্তনেরই মত স্বাভাবিক 
ইইয়। ঈীড়াইয়াছে | ইহার কাবণানুসন্ধানে কর্তৃপক্ষীয়গণ মনোষোগী হইয়াছেন । 
প্রধান্তঃ - কৃত্রেস-স্ ্ৃদগণেব সমবেত চেষ্টায়, ইংলণ্ডে উদীরনৈতিক ও 
রক্ষণশীল উভয় দলের সমবেত চেষ্টায়, সম্প্রতি ইংলণ্ডে Indian Famine 
Union সংস্থাপিত হইয়াছে । আশা করা যায়, ভারতের সর্বত্র চিরস্থামী 
বন্দোবস্ত সম্প্রসারিত না হউক, ভূমির কর দীর্ঘ ব্যবধানে পরিবর্ত্তনীয় হইতে 
.পারে। এবিষয়ে যে কর্তৃপক্ষীয়দিগের ও ইংলণ্ডের জনসাধারণের মনোযোগ 
- আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই আন্দোলনের সার্থকতা । 
সার চার্লস ভিন্ক অন্ধ কংগ্রেস-সুন্ধদ নহেন। একই সময় ইংলণ্ডে ও ভারতে 


সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-গ্রহণের কথায় তিনিও বলিয়াছেন, মৃত ভধ্যাপক 


ফসেটকে এ সমন্ধে যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, সে কথা রক্ষা কর! হয়-নাই । 
যাহা হউক, এখন আর জুয়াচুরী করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসীদিগকে উত্তেজিত 
ন| করিয়া, এ ব্যাপার যেমন আছে, তেমনই রাখা ভাল। * 

কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কংগ্রেস 


দেশে নূতন ভাব জাগাইয়াছে। দেশের লোক নবোৎ্সাহে পূর্ণ হইয়াছে ।. 


দেশের বিক্ষিপ্ত সম্প্রদায় সকল একত্রিত একীভূত হইয়াছে। তাহারা জাতীয়- 
জীবন-সঞ্চাবে সচেতন হইয়া, একই উদ্দোশ্তে এক হইযাছে। দেশের লোক 


সাধারণ কর্তব্যের উচ্চ আদর্শ পাইয়াছে। তাহাতে জাতীয় চরিত্র পরিবর্তিত. 


হইতেছে ; প্রাচ্যের নমনীয়তায় প্রতীচ্যের স্থৈর্য্য সঞ্চারিত করিতেছে ।. 
ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে জাতীয়ভাব সুপ্ত ছিল, তাহার 

আবিষ্কার কংগ্রেসের কার্ধ্য। কংগ্রেস মাতৃপূজার মন্ত্রবলে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন 

সম্প্রদায়ের মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন সঞ্গীবিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রেস যদি 


~ 


4 


আর কিছুই না হইয়া থাকে, তথাপি আমাদের মধ্যে জাতীয়জীবনসঞ্চারেই £ 


সকল শ্রম ও অর্থ সার্থক হইয়াছে । এই যে সেদিন শ্রীযুক্ত বালগঞ্াধর তিলক 
পৎকালে বঙ্গবাঁসীর! আপনাদিগকে বিপন্ন জ্ঞান করিয়া তাহার 


s Of Greater Britain, volf Il, 142. 








ইনি কংগ্রেস। ' ৪৯৩ 


সাহায্যের জন্ত অগ্রদর হইয়াছিল, সে কি কেবল কথার,কথা ? কংগ্রেসের 
পূর্বে সে ব্যাপার সম্ভব হইত না। 
হি উর্জাজী শিক্ষাই এই জাতীয় ভাবের মূল। ইংরাঁজ আমাদিগকে যে শিক্ষা 
দিয়াছেন, কংগ্রেস তাঁহার অবশ্স্তাবী ফল। কংগ্রেস গবমে“ণ্টের বিরাগের পাত্র 
॥ না হইয়া আদরের বস্তু হইবার ষোগ্য। লর্ড মেকলে যে শিক্ষার সমর্থন 
/ করিয়াছিলেন, কংগ্রেস তাহারই ফল। 
কংগ্রেসে এ পর্যন্ত হিন্দু, মুসলমান, পাঁরসী ও ইংরাজ সঙ্ডাপতির আসন 
শোভিত করিয়াছেল। দেশীয় খৃষ্টান, যুরেশিয়ান ও ইহুদী দলের কোনও নেত। 
এ পর্য্যন্ত সে পদে বৃত হয়েন নাই ৷ পুর্বে বলিয়'ডি, যুরেশিয়ান সম্প্রদায়ের 
অন্ততম নেতা মাজ্রাজের মিষ্টার হোয়াইটকে একবার সভাপতি করিবার কথা 
হইয়াছিল। তাহার অকালমৃত্যুতে সে শুভসঙ্কল্প কার্ধ্যে পরিণত হয় নাই। 
খের বিষয়, এক্ষণে এই সম্প্রদায়ের সহিত কংগ্রেসের সম্বন্ধ সুত্র বিচ্ছিরপ্রায়। 
ইহুদী সম্প্রদায় সংখ্যায় প্রায় নগণ্য; আমাদিগের সহিত তাহাদের সম্বন্ধও 
র্ সামান্ত । সুতরাং তাহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষ।আন্দোলন অনাবশ্যক । আশ! 
করি, দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কোনও নেতাকে আমরা শীঘ্রই কংগ্রেসের 
সভাপতি দেখিতে পাইব। কংগ্রেসের বর্তমান সহকারী সম্পাদক এক জন 
দেশীয় খৃষ্টান । প্রতিনিধিদ্রিগের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের লোকও জনসংখ্যার 
পরিমাণে নগণ্য নহেল,। প্রদেশ হিসাবে দেখিতে হইলে উত্তর-পশ্চিম- 
. প্রদেশবাসী (নুতন নাম--যুক্ত প্রদেশ ) কেহ সভাপতি হয়েন নাই। ইহাতে 
মনোমালিন্যসঞ্চারের সম্ভাবনা আছে । 
_ ছুই জন মুসলমান কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। কিন্তু আমরা যে 
ৰ সর্ণমান সম্প্রদায়ের নিকট যথোপযুক্ত সাহায্য পাই নাই, এ কথা অস্বীকার 
' করিবার উপায় নাই । ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সায়ানী 
' তাহার বক্তৃতায় মুললমানদিগের কংগ্রেসবিরাগের কারণের বিশদ আলোচনা 
_  করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সে সকলের আলোচনা অনাবশ্যক। তাহার মত 
-১১ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয়, মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের 
অভাঁবই তাহাঁদিগের কংগ্রেসে বিরাগের কারণ। কিন্ত এ কথা যথেষ্ট বলিয়া 
মনে হয় না । মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতের অভাব, এ কথা বলিলে 
সত্যের অপলাঁপ ১9 এই সম্প্রদায়ের অবমাননা করা হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাবের 
জনসংখ্যা-তালিকার দৃষ্ট হইবে, বৃটিশ-শাসনাধীন ভারতে 
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'এ কথা অঁবশ্ত স্বীকার্য্য যে,হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক | ' 
কিন্তু উপরে প্রদত্ব হিসাবে যাহ! দেখা বায়, তাহার পরিমাণ মত- প্রতিনিধি- . 
সংখ্যা কংগ্রেসে দেখা যায় না| মূ্ঘলমানগণও রাজনৈতিক আন্দোলনের 
আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন, এবং সে জন স্বতন্ত্র সমিতিসংস্থাপনে উদ্যোগী 
হুইয়াছেন। তবে কংগ্রেস তাহাদের বিরাগভাজন কেন ? ইহাতে যে আমাদের 
নেতৃগণের কার্যকরী বুদ্ধির অভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, এ সত্য বলিলে, আশা 
“করি, কংগ্রেস্রোহী বলির গণ্য হইব না। র্বত্গণ যখোচিত চেষ্টা করিলে 
'সম্ভবতঃ লক্ষৌ নগরে পরামর্শ-সতায় মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসের সংশ্বব ত্যাগ“ 
'করিবার সঙ্কল্প করিতেন না । এই কংগ্রেসের অধিবেশনে ৭৩৯.জন প্রতিনিধির 
মধ্যে ৩১৪ জনন মুসলমান । যথোচিত চেষ্টা করিলে কি আমরা প্রীযুক্ত হামিদ 
আলী ও শ্রীবুক্ত সরফউদ্দীনের মত কংগ্রেসের লোৌকদিগকে হারাইতাম ? কেহ 
কেহ. বলেন, সংখ্যার অল্পতা হেতু ব্যবস্থাপকসভার প্রপ্থিনিধিনির্ববাচনে বিফল- 
মনোরথ হইবার সম্ভাবনায় মুসলমানগণ কংগ্রেস ত্যাগ করিতেছেন। এ আশঙ্কা 
অমূলক । নির্বাচনাধিকার প্রাপ্তির বর্ষেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মৌলবী: 
সিরাজুল টস্লাম সভ্য নির্ধাচিত হয়েন। নির্বাচকদিগের অধিকাংশ হিন্দ 
হইলেও তাহার! যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচনে ধর্থের বিরোধ বিস্বত হইয়াছিলেন। 

বোম্বাই হইতে গ্রীবুক্ত সায়ানী বড়লাঁটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত নির্বাচিত 
'হয়েন। যত দুর স্বরণ হয়, মান্জাজ হইতে ত|রতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম ' 
নির্বাচিত সভ্য মীর হুমায়ুনজা | কংগ্রেসে হিন্দু প্রতিনিধির আধিক্য হেড 
মুসলমানদিগের স্বার্থহানিকর কোনও প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হইবে, এরূপ রা 
নাউ । কাব, চতুর্থ অধিবেশনের ত্রয়োদশ প্রস্তাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কোন 
প্রস্তাবে হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সভ্যের আপত্তি হইলে 
তাহা ত্যক্ত হইবে । শ্রীবুক্ত তায়াবলী হাইকোর্টের জঙ্জ হইয়াও কংগ্রেসকে 
ভুলিতে পারেন নাই। আলিগড় কলেজের |ভৃতপুর্ব অধ্যাপক মৃত মিষ্টার 
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বেকার ইংলণ্ডে কোনও বক্ত,তাঁয় “কংগ্রেসের নিন্দার করায় শ্রীযুক্ত তাঁয়াবজরী 
প্রকাশ্য সভায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। * | 
পার্শী সম্প্রদায়কে কংগ্রেসবিরোধী করিবার জন্ত চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। 
তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়! হইয়াছে, তাহার! যখন ভারতবাসী নহেন (1) 
তখন তাহাদের পক্ষে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া অকর্তব্য। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলি- 
কাতার অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ফিরোজশী মেটা ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, 
তাহার পর আর কিছু বলিবার অবকাশ নাই। পার্শারা কগ্গ্রসে যোগ ' 
দিয়াছেন। তাহাদের নেতা নারোভজী, মেটা, ওয়াচ! প্রভৃতি কংগ্রেসের প্রাণ । 
কংগ্রেসের স্থাপনাবধি ইহাকে বছ বিদ্র সহ করিতে হইস্গাছে। কংগ্রেসের 
» চতুৰ্থ অধিবেশনে সভাপতি মৃত মিষ্টার ইউল বলিয়াছিলেন, এরূপ অমুষ্ঠানের 
প্রথমে বিজ্রপ, তৎপরে গালি সহ করিতে হয়। তাহার পর প্রার্থন। কতকাংশে 
পূর্ণ হয়) সর্ধশেষে ইহার প্রার্থনা পুর্ণ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এত দিনেও সে সকল 
প্রার্থন৷ পূর্ণ হওয়ায় বিশ্রয় প্রকাশিত হয়। কংগ্রেসের বিরোধী দল কংগ্রেসকে 
হতাশ বাবহারাজীবের সন্মিলনক্ষেত্র বলিয়াছেন 1, কিন্ত দেখা বায়, যখনই 
হাইকোর্টের জজ নিয়োগের আবশ্তক হইয়াছে, তখনই কংগ্রেসের নেতৃগণের 
নির্বাচন হইয়াছে । বোম্বাইয়ে তেলাং, তায়াবজী ও চন্দাবরকতু, মান্দ্রাজে 
সুত্রক্ষপ্য আয়ার, পঞ্জাবে প্রভুলচন্দ্র, কলিকাতায় গুরুদাঁস, হাইকোর্টের এই 
সকল অজ কি পশারহীন ব্যবহারাজীব ছিলেন? রাণাডে সরকারী কর্মচারী 
হইয়াও সর্বদা পরামর্শ দান করিতেন; সামাজিক সমিতি উপলক্ষ করিয়া কংগ্রেসে 
আসিতেন। চন্দাবরকর একই সময়ে?কংগ্রেসের সভাপতিত্বে ও হাইকোর্টের 
জজীয়তী পদে বৃত হয়েন।. তিনি কংগ্রেসের সভাপতির আসন হুইতে জজের 
আসনে উপবেশন করেন। সার রমেণচন্্র কার্য ত্যাগ করিয়া।কংগ্রেসে যোগদান 
করেন | হাইকোর্টের দেশীয় অজদিগের মধ্যে বোধ হয় শ্রীযুক্ত আমীর আলী 
ব্যতীত আর সকলেই কংগ্রেস-সংস্ৃষ্ট ৷ 1 উমেশচন্্র, মনোমোহন, অধোধ্যা- 
নাথ, বিশ্বস্তরনাথ, আনন্দ চালু” বীর রাঁঘবচারী, ফিরোজোশা মেটা, খারে, নর্টন, 
টা ফালীপ্রসন্__-ই*হারা যদি পশারহীন ব্যবহারাভীব হয়েন, তবে পশারশালী কে? 
কখনও ব! কংগ্রেস হতাশ কর্ম্মপ্রার্থীর মিলনক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে । 








» Vide India, August, 1894, Pp. 228 
+ ইনি স্বয়ং বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীকে বিজ্ঞপ করিশ্না ॥eদ॥০॥৪ Babঝ নামে অভিহিত 
: , করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন লেখক । 
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আশা করি, রমেশচন্দ্র ও সত্যেন্্রনাথকে হতাশ কর্ধপ্রার্থী বলিবার ছুঃসাহস 
অনৃতীশ্রয়ী বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যেও দুর্লভ । ইহার! রাজকার্ষ্য হইতে অবসর. 
গ্রহণ.করিয়াই কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। 

“বাবু কংগ্রেস” নাম লইয়া! বাদাঙ্ণুবাদ নিশ্রয়োজন। এখনও | 
বুঝাইতে হইবে যে, কংগ্রেস কেবল বাঙ্গালীর নহে, তাহার হয় বুঝিবার শক্তি 
নাই, নয় ত তিনি ইচ্ছা করিষ! বুঝিবেন ন! । যে সকল কারণে ইংবাজ্রগণ 
* বাঙ্গালীর উর অসন্থষ্ট, সে সকল কাবণ সর্বজনস্থবিদিত | গাছে বাঙ্গালীদিগের 
প্রাধান্তে কংগ্রেস ইত্রাজদ্রিগের বিশেষ বিরাগভাব্ন হয়, এই আশঙ্কায় সার 
উইলিয়ম হণ্টার কংগ্রেস উপলক্ষে ভারতে আগমন্বোদ্যত মিষ্টার ভিগবীকে 
রলিয়াছিলেন, ‘Don’t let the Bangalees come too much to the 
fr০n৮ ! আমরা সে উপদেশে অবহেলা করি নাই । বাহিরে কোন 
অধিবেশনেই বাঙ্গালীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হয় নাই । 

এ দেশে বাবস্থাপক সভার সদস্তনির্কাচনাধিকারপ্রাণ্তি হইতে এ পর্য্যস্ত যে 
সকল সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই কংগ্রেস-সুহৃদ ; সুতরাং 
তাঁহারা যে দেশের নেতা, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

যে সকল উদ্ারহৃদয় ইংরাজ ভারতবাসীদিগের হিতচিস্তায় - কর্তব্যবুদ্ধি- 
প্রণোদিত হইয়। কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন, বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, রাজদ্রোহ- 
os তাহারা জীবনের কার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু হিউম, ওয়েডার- 

ণ, জীর্ডিন, নর্টন, গুডরিজ্র প্রভৃতির প্রতি কি সে কথা প্রযোজ্য ? 

অনেক সরকারী কর্মচারী কংগ্রেসবিরোধী; কিন্তু বড়লাট লর্ড ল্যান্স- 
ডাউন ইহাকে “the more advanced liberal party”, এবং সম্পূর্ণরূপে 
আইন-সঙ্গত বলিয়াছেন। * সাব উইলিষম হণ্টাব ইহাঁকে ভারতে প্রতীচ্য 
শিক্ষার স্বাভাবিক ও অবস্তস্তাবী ফল বলিয়াছেন । তিনি বলেন, বিলাতের 
কোন রাজনৈতিক অনুষ্ঠানেও এমন বাক্যসংযম ও গাস্তীর্য্য লক্ষিত হয় না। 
লর্ড ক্রোমার যথার্থই বলিয়াছেন, শিক্ষার বিস্তার, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুদ্রাযন্ত্রের 
প্রভাব, আইনচালিত শাসনপ্রণালীর প্রবর্তন, রেলপথ ও তাড়িত বার্তাবহের _ 
উন্নতি, যুরোপের সহিত সংশ্রবের সুবিবা, যুরোপীয় ভাবের প্রভাব, এই সকলের 
প্রভাবে দেশে নূতন ভাব ও দেশীয়দিগের মনে নুতন*আকাঙ্ছণ বিকশিত হইয়া 





* বাঙলা গবর্ণমেন্ট কর্শচাবীদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করাব সম্বন্ধে সিষ্টার হিউমের 
পত্রের উত্তরে বড়লাটের ধাস-মুন্সী1এ কথা লেখেন 17774) India, March 6, 1891, 
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উঠিতেছে। সার চার্লস্‌ ডিক্ক বলেন, দেশে কংগ্রেসের;আবির্ভাব প্রত্যাশিত ও 
অবশ্তম্তাবী। + সার রিচার্ড গার্থের মত "রক্ষণশীল রাজকর্ম্মচারীও কংগ্রেসের 
৯. সমর্থন *করিয়াছেন। 
7 আমাদের দারিদ্রা অতি কঠোর | আর কোন সভাদেশ এত দরিদ্র নহে। 
) আমাদের দেশে প্রকৃতির স্বেচ্ছা তত আশীর্বাদ প্রচুর । সহ্জপ্রাপ্য উপাদান 
/ (Raw materials) ব্যবহারের দ্রব্যে পরিণত করিতে পারিলে প্রচুর লাভ হয় । 
তাহাতে দেশের ধন যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা তেমনই 
কমিয়া বায় । একান্ত সুখের বিষয়, ক্রস বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে 
দেশীয় দ্রবা জাতের একটি প্রদর্শনী সংস্থাপিত করিতেছেন । কংগ্রেসের উদ্দেশ্তের 
সহিত সহানুভূতির অভাবে বা বাজ্জকর্ম্মচারিগণের জ্রকুটীকুটিল মুখের ভয়ে বীহারা 
"কংগ্রেসে যোগদানে বিরত, আশা করি, তাহারাও এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান 
করিতে অগ্রসর হইবেন | ইহাতে কংগ্রেসেব বললাভের সম্ভাবনা ৷ 
নবীন বলসঞ্চয়চেষ্টা কংগ্রেসের পক্ষে একান্ত আবশ্যক । কংগ্রেসের থে 
_ যথোপযুক্ত শ্ীবৃদ্ধি হইতেছে না, এ কথা৷ অস্বীকার কবিবার উপায় নাই । নেতা- 
+ দিগের আর'সে উৎসাহ নাই; আমরা ত্যাগস্থীকারে অসম্মত ; সমাজ ঈর্ষাছেষে 
জর্জরিত। সমরেত চেষ্টায় কার্য্য করিবার ক্ষমতা আমাদিগকে ত্যাগ 
করিতেছে । একদিন যে উৎসাহের ফলে প্রথম মাক্জা কংগ্রেসের কার্য্য- 
বিবরণের পবিশিষ্টে গ্রদত্ত পুস্তিকা, Audi Alteram Partem, নর্টনের 
0090. Letter, ভিউমের 014 Mans Hope ও The Star in the 
East, উডের Indians and ° Indian questions, ওয়েডারবরণের 
বন্ধত প্রভৃতি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল, আজ সে উৎসাহ কোথায় 1 
পূর্বেই বলিয়াছি, মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেস ত্যাগ করিতেছেন । পূর্বে 
বঙ্গীয় জমীদার* সম্প্রদায় যেরূপ সোৎসাহে কংগ্রেসে যোগ দিতেন, এখন: 
আর তাহার! সেরূপ উৎসাহ দেখাইতেছেন না। এক্ষণে কয় জন জমীদার 
প্রকাশ্থরূপে কংগ্রেসে ধোগ দেন? কলিকাতার প্রথম অধিবেশনে উত্তরপাড়ার 
চি 'জমীদাবী মিণ্টে চালা আদোত মডেল’ মৃত জয়রুষ্ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, 
"যখন আমার মত অন্ধ উনআশী বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধও কংগ্রেসের কার্যে যোগ দিতে 
আসিয়াছে, তখন ইহার সাধু উদ্দেপ্ত যে সকল দিক হইতে খ্যাতনামা ব্যক্তি- 
দিগকে আক করিবে, তাহাতে আর বিশ্বয়ের বিষয় কি আছে? সেবার 
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৪৯৮ সাহিত্য । , ১২শবেৰ্চ দস সংখ্যা । 


মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহুন ঠাকুর এক জ্রন বক্তা ছিলেন | এখন আর তাহাকে 
প্রকান্তভাবে কংগ্রেসে যোগ দিতে দেখি না। ধন রাজকর্চারীরা ' 
কংগ্রেসকে বিষনষনে দেখিতেছেন । আমাদের কাৰ্য্যনির্কাহপ্রণালী তাহা- 
দিগের যোগদানের পক্ষে অসম্ভব না করা কি একান্তই 
কর্ণধার, অর্থবল, বা সমবেত চেষ্টার অভাব । 

“কংগ্রেস রক্ষা করিতে না পাঁরিলে শক্ত হাসিবে ; এবং সুদীর্ঘ কালের মধ্যে 
এরূপ আর &কটি অনুষ্ঠান করিবার আঁশা নিরাশার অতল তলে সমাহিত 
হইবে । আমাদের স্থায়ী ধনভাণ্ডার একাস্ত আবশ্যক ! মুষ্টিমের লোকের 
অনুষ্ঠান দেশের জনসাধারণের. সহানুভূতির ভিত্তির উপর সংস্থাপিত না হইলে. : 
স্থায়ী হইতে পারে না। দেশের লোকের সহানুভূতির আকর্ষণ করিবার জন্ত 
তাহাদিগকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্ত ও কার্ধ্য বুঝাইয়া দিতে হইবে | সে জন্ত স্বতন্ত্র 
সাহিত্যের প্রচার আবশ্যক ৷ + আংলোইগ্ডয়ান ও যুরেশিয়ান সম্প্রদায়ের De. 
fence 4১89০9০0190 আছে । অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে, আমাদের সেইরূপ 
একটি সমিতি আবশ্যক । সে কাৰ্য্যের সুচনা কি কংগ্রেস হইতে হইলেই ভাল... 
হয়না? . 

দেশের দারিদ্রা ও ভূমিকর কংগ্রেসের একটি প্রধান আলোচনার বিষয় । 
সে বিষয়ে সাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্তু গভমেণ্টের মস্তব্য ও অনুস্থত কার্য, 
প্রকাশিত প্রবন্ধার্দি ও মতামত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রচারিত হওয়া কর্তব্য । 
মিষ্টার ডিগ বির নূতন পুস্তক “Prosperous British India, শীবুক্ত নারোজীর 
নৃতন পুস্তক Poverty and Un-British Rule in [10019 এ সকল 
পুস্তক কি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে? বিচার ও 
শাসনবিভাগের পার্থক্যবিধান বিষয়ে এত দিনের ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশিত 
হইতে চলিল; কিন্তু সে জন্ত আমর! সন্বদয় ইতরাজ লর্ড ষ্ট্যানলির নিকট কৃতজ্ঞ ৷ 
ইতঃপূর্বে এ বিষয়ে যে পুন্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ব্যয় স্বর্গীয় 
মনোমোহন ঘোষ মহাশয় বহন করিয়াছিলেন! এই অবসরে বলিতে ইচ্ছা! হয়, 
আমাদের অনেক কার্ধ্য ইংরাঁজ নেতার অনুষ্ঠান । আমাদের কার্য আমরা 


করিতে পারি না, ইহা কি অল্প লজ্জার কথ! ? a 











* এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপকরণসংগ্রহার্থ আমি প্রায় ৪ৎ খানি পুস্তিকাদি পাঠ করিয়াছি। 
ইহার অধিকাংশ পূর্বে প্রচারিত । এখন এ 'সকলের অধিকাংশ (এদন কি কোন কোন অধি- , 
যেশনের কার্ধ্যবিবরণও) ছুল্প্াপ্য । ইহা নিতান্ত হঃখের বিষয় ।--লেখক | . 


যুক্ত রমেশচন্দ্র দন্ত। 
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শ্রীযুক্ত দীনশা ইদলজী ওয়াচা 





মিষ্টার হিউম। 





টি] ংগ্রেস । ০৪৯৯ 


আমাদের সভাপতি আছেন, সমিতি আছে, সম্পাদক আছে, কেরাণী 
বিদ্বামান, কোষাধ্যক্ষেরও অভাব নাই। কিন্তু সমিতির অধিবেশন হয না; 
_ সম্গাদক দিনাস্তে, সপ্তাহান্তে বা মাসাস্তে আফিসে পদধূলি দেন) কেরাণী 
, সম্পাদকের কার্যে্য বা নিজের কার্যো অন্তত্র থাকেন; কোষ শৃন্ত ; অর্থসংগ্রহের 
J কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। মোটামুটি বলা বাইতে পাবে, শিক্ষিত সম্প্রদায় 
কংগ্ৰেসেৰ পক্ষপাতী; অনেকেই কংগ্রেসের জন্য সামান্ত ব্যয় করিতে কুন্তিত 
নহেন। অথচ বৎসরে একাধিকবার শুনিতে পাই, অর্থাভাকে বৃটীশকমিটী 
(ইংলণ্ডে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভা ) তুলিয়া দিতে হইতেছে । সেদিন গার্‌ 
উইপিরম ওয়েডারবরণ. কোন সভাকে লিখিয়াছেন, we can’t make bricks 
without straw—অর্থ না দিলে আমরা কি করিব? এই প্রসঙ্গে 
আমাদেৰ দেশীয় কোন পেটেপ্ট-ষধ-বিক্রেতার কথা মনে পড়িভেছে । তিনি 
বলিতেন, লক্ষ লোক প্রত্যেকে এক টাকা করিরা দিলে আমি লক্ষপতি হইব, 
কিন্ত তাহারা কেহ নরিদ্র হইবে না। আমাদিগকেও এই উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে। উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকিলে অর্থসংগ্রহেব জন্য বিশেষ কষ্ট বা 
ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না। 
নৈতিক পদস্থলনের জন্য নর্টনের সহিত ছুব্যাবহ!র করিয়া আমার তাঁহার 
মত তেজন্বী সুহৃদকে হারাইয়াছি। কিন্ত বে দোষে তাহাকে হারাইয়াছি, 
কংগ্রেস-মওপে সেরূপ দোষ কি একবারে বিরল ? + আমবা সাগান্ত চেষ্টায় 
ইউলের মত সুস্থদ পাইয়াছিলাম। তের্পরকারী ইংরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য 
চেষ্টায় ,তীহার মত লোক পাইতে পারি না কি? সে পক্ষে কি চেষ্টা 
করিয়াছি? সু্রশিয়ানগণ কংগ্রেস ত্যাগ করিরাছেন। এবাব আবার বুদ্ধির 
দোষে মুসলমান সম্প্রদায়কে হারাইতে বসিষাছি। এ সময সচেষ্ট হইয়া 
কংগ্রেসের উন্নতিকল্পে কার্ধ্য কর! সকলেরই কর্তব্য । 
* মাল্রার্জ কংগ্রেসের পবও তিনি বঙ্গদেশে এক জনকে লিখিয়াছিলেন My views as to 


Indian Politics remain unchanged. The longer I live in the country the 





more radical I become. The natives of India are entitled to political 
™ Lecognition quite apart from all matters pursly personal between them 
and myself. lishould be ashamed of myself if the action Of-e- ese ee ৮৯? 
could influence my opinion upon the priciples of Indian administration. 
None the jess, I should be glad to see more of your countrymen with 
a little additional backbone. 
be) 


৫০০, সাহিত্য । | ১২শ বর্ষ, দম সংখা। 


কংগ্রেস ভারতবর্ষে জাতীয় ভীবনের সঞ্চার করিয়াছে! কংগ্রেস হইতে 
আমরা অনেক আশা করি। প্রথম যেবার কলিকাতায় কংগ্রেস হয়, সেবার 
অন্ধ কবিবর হেমচক্ছ্র যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধত করিয়া প্রবন্ধ. ক্ষ 
করিলাম !-- | 
" প্পুরব, বাঙ্গালা, আধ, বিহার, 
ও দুর কচ্ছ দেশ, হিমাপ্রির ধার, 
তৈলঙ্গ মান্দা, সহর বন্বাই, 


সুরাটী গুজরাঁটা, মহারাঠী ভাই 
মা বলে ভারতে ডাকিল ! 
ক hd + 


“যে নীরদ উঠি 'রিপণ-মিলনে 
গু তরুডালে সলিল-সিঞ্চনে 
আশার অঙ্কুর তুলিল পরাণে 
সে আশা আজি বে ফুটিল ! A 
প্র ভারতের, ভারতের জয় ! ৃ 
রি গাঁও সবে আজ প্রমতহদয় 
ভারত জননী জাগিল !” | 
শ্রীদেবেন্দ্রগ্রসাদ ঘোষ । 


সহযোগী সাহিত্য । 
বিবিধ । + 
বিবাহ ও আযুষ্কাল ৷ 
সংস্ক তে একটা চলিত প্রবাদবকা আছে যে, চিতা ও চিন্তা উভয়ের মধো চিত্তাই গর সী ; 
কারণ, চিতা নিজ্জাবিকে দগ্ধ করে, চিন্তা সজীবকে দগ্ধ করে । ইহার প্রসাপেরও অভাব নহি। 
ভুশ্চিন্তাদ্হনে একরাত্রির মধ্যে কারারুদ্ধা অনিশ্দান্ন্দরী ফরাসী সাস্রাজ্জীর কেশদাম শ্বেত হইযা 
পিধাছিল; অকাঁলবৃদ্ধের মধো অনেকেই দুশ্চিন্তাগ্রপীড়িত। বিবাহিত জীবন |দায়িত্বের জনক, 
দুশ্চিন্তার উর্কার ক্ষেত্র। স্বতরাং বিবাহিতের আরুফাল শ্বল্প হইবার কথা । এখন অর্থনীতি- 


শান্তর আবার বলিতেছেন, ভূমির উৎপাঁদিক! শক্তি লোক্সংখ্যার-বৃদ্ধির সহিত দ্রুত চলিয়া! উঠিতে 
পরিজেছে না; জনসংখা| বড শীত্র বর্ধিত্ত হয়-_ভূমির!উপাদিকা শক্তি তেমন বাড়ে না--বাড়িডে 


অগ্রহায়ণ, ১৬০৮। সহযোগী সাহিত্য । ৫5১ 


পারে না; হুতরাং কিছু কাল পরে জননী ধরণীর বক্ষের অমৃতরস শুক হইয়া যাইবে, ক্ষধার্ত 
সন্ভানগ্রণ তখন বতই আকর্ষণ করুক না কেন, তাঁহাদের সুক্ষ কঠতালু আঁর অমৃতরসসিক্ত হইবে 

৯ না। এই বিভীষিকা এখন সাতৃবক্ষ হইতে শ্লেহকে স্বস্থানচযুত করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে 

_ দেশে প্রচলিত উপকথায় শুনা যায়, সা যী গৃহে স্বানাভাববশতঃ সস্তানদানে বিমুখ হইলে রমণী 
' সমার্জনীর অধিকৃত স্বান দেখাইয়া! সম্তানলাভের জন্ত সানুনয় প্রার্থনা করেন,--সে দেশেও এখন 
রমপীবক্ষ হইতে সপ্তানলাভলালসা তিরোহিত হইতে বসিয়াছে। হিম্দুর পক্ষে সম্তানলাভ না 
করা “অসহা পীড়া" । প্রাচীন ইহুদী তির মধোও “maiden blaew” বা “sterile curse” 
রমণীর পক্ষে লজ্জার কথা ছিল। এখন সে কথা পরিবন্তিত। বরং বিপরীতুমুখগামী মোত 
সমাজে অনিষ্ট উৎপাঁদিত করিয়াছে ও করিতেছে । এখন লোকে দারিত্বদায়মুত্ত হইবার আশার, 
দুশ্চিস্তামুক্তিপ্রয়াসে বিবাহবন্ধনবন্ধ হইতে চাহিতেছে না! সাধারণ লোকের সাধারণ বিচার এই, 
পর্য্যন্ত । এবার পাঠককে পণ্ডিতের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ; তলাইয়া বুঝিতে হইবে । 

৮ ডাক্তার প্রিন্জিংস্ময়ং চিকিৎস।ব্যবসার়ী। তিনি বলেন, বিবাহে আয়ুদ্ধাল বর্ধিত হয়। বিবাহিত 
পুরুষদিগের সহিত তুলনায় অবিবাহিত পুরুবদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার অত্যধিক। জীবন-বিমা 
আফিসে সন্ধান লইয়া জানা গিয়াছে, রোসানক্যাথলিক ধর্ম্যাজকদিশের মধ্যে ইভাপ্রেলিকাল ধর্ম 
যানকদিগের সৃতুর হার অপেক্ষা অধিক । এসন কথা অবশ্য কেহ যলিবেন মা যে, বিধাত! পুরুষ 

___রোমানক্যাথলিক ধর্মযাজকের সুতিকাগারে তাহার ললাটলিখন লিখিবার সময় পক্ষপাতপরবশ 
“হইয়া তাহাকে বঙ্পাযু করেন। অথচ দেখা যায়, ইভাগ্রেলিক্যাল ধর্দযাজকদিগের মধো সম্ভাবিত 
মৃত্যুর শতকরা! পচাশিটি সফল হয়, আর.রেমানকাধলিক ধর্দযাজকদিগের মধো সে হার শতকরা 
এক শতের উপর দ্বাদশ । অথচ রোমানক্যাথলিক বর্দ্যাজকের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ; সুতরাং 
তাহাদের চিন্তা অল্প; আর ইডাপ্রেলিক্যাল ধর্দযাঁজকগণ সর্বদাই বৃহৎ পরিবারের প্রতিপালন- 
চিন্তায় কাতর ৷ ডাক্তারের মতে অবিবাহিত জীবন এই মৃত্যুর হারের জন্ভ অনেকটা দায়ী । 

[ বিপত্নীক ও বিধবাদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার যত অধিক, সপত্বীক ও সখধাপিগের মধ্যে তত 
নহে! কুমারীদিগের মধো মৃত্যুর হার বিবাহিতাদিগের মধ্যে মৃত্যুর হারের অপেক্ষ। অধিক নহে। 
বিপত্থীকদিগের মৃত্যুর কারধ-_শুজ্জবার অভাব । যে পরীর সযত্ব শুত্রযায় অভ্যস্ত, তাহার পক্ষে 
' তাহার অভাব একাস্ত কষ্টকর, ছুঃসহ। শ্ররণ, হইতেছে, বৃদ্ধ মন্ত্রী বিসমার্কের পক্ধীর সৃত্যুসংবাদ- 
দানকালে কোন ইংরাঁজ পত্রে লেখক লিখিয়াছিলেন, বার্ধক্য পত্বীবিয়ে।গে সম্ভবতঃ বৃদ্ধের জীবন- 
দীপ শীড্রই নির্ধ্বাপিত হইবে ; কারণ, পতির সুবিধা অসুবিধা পত্নীর সত করিয়া কেহই লক্ষ্য করে 
না; পতির সাসাস্থমা্র অঙগবিধা দূর করিবার জন্য আর কেহই তেসন বাগ্র হয় না। বৃদ্ধের পক্ষে 
পত্নীর শু্াবাই জীবনসংরক্ষক। আত্মহত্যা, মানসিক বিকার প্রভৃতি পরিধারিক জীবনের 

A 'প্রভাষে নিধারিত হয়। যে গৃহে রমণীর শৃত্খলনিপুণ 'পর্শ মাই, সে গৃহ অনিদ্বানুরী অশ্ব 
যুবতীর সহিত উপমেয়। রণ ল্মীৰরূপিণী। ভবভুতির মেই বাকা স্মরণ করম দেহে 
লক্ষমীরিয়মমৃতবর্ত্ণযর্নয়েঃ” 

“প্রেমের প্রতিমা, গ্রেহের সাগর, 
করুণানিঝর, দয়ার নদী ) 


৫০২, সাহিত্য | ১২শ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা । 


হত মকময় সব চর!চর 
ন! থাকিতে তুমি জগতে যদি |” 

সম্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, অবিবাহিতদিগের [মধ্যে আত্মহত্যার হার যতঙ্কধিক, / 
বিবাহিতদিগের মধ্যে তত অধিক নহে। ডুরধিম আত্মহত্যা-বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন! _ 
তিনি বলেন, পুরুষদিগের মধ্যে অবিবাঁহিতদিগের আন্ত সর্বাপেক্ষা অধিক) hee 
বিপত্বীক দল; সপত্বীক্দিগের মধ্যে মৃত্যুর হার অত্যল্প । মহিলাদিগের মধ্যে বিবাহিতাদিপের 
আত্মহত্যা সচরাচর .ঘটে না; আবার অবিবাহিভার্দিগেব মধ্যে আত্মহত্যার হার বিধ্বাঁদিগের 
আত্মহত্যার হারের অপেক্ষ! অল্প । অবিবাহিত, বিপরীত ও বিধবাদিগের মধ্যে আত্মহত্তপি অধিক । 
অবিৰাহিতদিগের সধ্যেই মানসিক বিকারের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই স্থানে একটি কথা বল৷ 
কর্তব্য ;--লেথক যে সমাজের কথা বলিযাছেন, দে সমাজে বিবাহসংস্কার সকলের পক্ষে অনিবার্য 
নহে; সে সমাজে ম।নসিকবিকারপ্রস্তগণ্ণ প্রায়ই বিবাহ করিতে পায় না। জিবর্জদ ভন মাব ও কোল: 
ম্যান উভয়েই বলেন ফে, সুস্থকায়গণ বিবাহবদ্ধনবন্ধ হয়, অসুস্থ, বিকলাঙ্ বা মানসিক-বিকারপ্রন্তগণ 
বিবাহ করে নাঃ নেই কাবণে অবিবাহিতগণের মধ্যে মৃত্যুর হার অধিক হওয়া অসম্ভব নহে; 
অর্থাৎ, বিঘ। হিত জীবনের প্রভাবের,স ংযমের ও শুশ্রযার অভাবই যে আয়ুদ্ধালসংক্ষেপের একমাত্র 
কারণ, এমন কথ। বল চলে না। এ কথার উত্তরে ডাজার প্রেন্জিং বলেন, বুঝা গেল, অসুস্থকায় 
অনেকে বিবাহবির্ত থাকে, সুতরাং অবিবাহিতদ্িগ্ের মধ্যে মৃত্যুর হার অধিক হওয়া সম্ভব i 
কিন্ত ধিপতীক ও বিধবাদ্িগেৰ মধ্যে মৃত্যুর হার সপত্রীক ও সধবাদিপের মধ্যে মৃত্যুর হার অপেক্ষ! 
অধিক ; সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিবাহিত জীবনে স্বাস্থ্যন্খসস্তোগসস্তাবনা অধিক ; 
বিবাহিত জীবনঞ্আয়ুক্কালবৃদ্ধিব সহায়। 

ডাক্তারের সিদ্ধান্ত এই যে, যাহার! সর্ব্বে'পকারক্ষম পাহ স্ব্যাশ্রমে গুবেশ করে, তাহারা বহুবিধ 
বিপদ হইতে মুক্ত । বিবাহিত গৃহস্থের পক্ষে জীবন মুলাহীন__অথবা সামাস্ত কারণে ত্য নহে! 
বিবাহিত বাক্তির প্রথম চিন্তা--আনি সরিলে আমার উপর যাহার! নির্ভর করিতেছে, তাহাদের 
উপায় কি হইবে? কে তাহাদের আহার দিবে? সুতব!ং সে ব্যক্তি সহস্র কষ্ট সহা করিয়াও মৃত্যু 
প্রার্থনা করে ন! ; আবার বিবাহিত জীবনে সংযম অনিবার্ধ্য ; যে পরিবারে বাস করে, তাহাকে 
অমেক বিষয়েই নিয়মপ।লন করিয়া! চলিতে হয়; অবিবাহিতের জীবনে তাহা নাই। অধিকস্ত 
অবিবাহিতগণ অনেক সময় বহুবিধ অত্যাচারে শরীরকে পীড়িত করিয়া থাকেন৷ সুতরাং বিবাহ 
আধুঞ্ধাল বর্ধিত করে । 

বুরোপের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, অন্মন্দেশেও সে সকল কথা অনেক স্থলে প্রয়োজা, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


অপরহাইণ১৩০৮।, সহযোগী সাহিত্য। ১৫০৩ 


ভ্রমণৰৃত্তান্ত । 
অমরনাথে আযানি বেলাণ্ট_! 
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/ গত অপষ্ট মাসে মনশ্বিনী আনি বেসাণ্ট, অমরনাথ তীর্থ পরিদর্শন করিয়া! আসিয়াছেন। এই 
তীর্থযাত্রার যে সরস বিবরণ তিনি "The Central Hindu College Magazine” 
প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহ! আমর! “সাহিত্যের” পাঠকগণের বিনোদনার্থ ভাষাস্তরিত করিয়া 
দিলাস ৮ 
অমরনাথ একট প্রসিদ্ধ গুহ! । উহ! হিমাত্রির মধ্যস্থলে কাশীর রাজোর ভিতর অবস্থিত। ষত- 
দিন কাশ্মীরের ইতিহাস প্রচারিত আছে, অমবনাথও ততদিন তীর্থ বলিয়া পরিগপিত। এই তীর্থে 
যাইতে হইলে যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করা চাই। শরীরকে কি প্রকারে সহনক্ষম ও 
}  ইচ্ছাশক্তির বশীভূত করিতে হয়, সে শিক্ষা অমরনাথতীর্থবাত্রী:যধেষ্টপরিসাণে লাভ করেন। 
যাত্রীকে এই শিক্ষাদানই ষেন তীর্ঘভূমির একতম উদ্দেশ্য । যাত্রীরা তথায় নগ্নপদ্ে যাইয়া থাকেন; 
এবং তাহার! এমন দুরারোহ পথ মনোনীত করেন যে, বিশেষ শারীর কেশ, ধৈর্য্য ও সাহস ভিন্ন 
সে পথে চলা অসভ্ভব। 
= ,অমরনাথে যাইবার দুইটি পথ আছে। একটি ভৈরবাঁল নানক তুঙ্গ দচলশিথরের উপর দিয়! ; 
দি গিরিস্কট প্রবাহিত নগনদীর উপরিস্থ ভূষার-সেতুর উপর দিয়া। এই পিরিসম্কটের 
শিরোদেশেই অমরনাথ গুহা সংস্থিত। তীর্ঘপুপ্যাভিলাষীরা! গমনকালে প্রথমোক্ত পথ ও 
প্রত্যাগমনসসয়ে এই তুষার-সেতু অবলম্বন করিয়া থাকেন । ও 
বিমল শুভ্র তুষারে গঠিত শিবলিঙ্গের জন্য অমরনাথের প্রসিদ্ধি। উপর হইতে পতিত নীহার- 
বিন্রাশি শুরুপক্ষের কয় দিনে তুষ।র-কঠিন লিঙ্গে পরিণত হয়; আর কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ বিগলিত 
; হইয়া শিবলিঙ্গটি অমাবস্যায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইবপ পর্যায়ক্রম গঠন ও নাশে অমরনাধ-লিঙ্গ 
চিরস্তন বিস্ময়ের বিষয়ীতৃত হইয়া আছে। অদ্যাবধি প্রতি বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমায়, অসংখ্য যাত্রী 
দলে দলে এই গুহায় মিলিত হয়, এবং জীবন-মৃত্যুর অধিরাজ সহাদেবের সমুজ্ছল হচ্ছ মূর্তির সন্মুখে 
প্রণত হইয়া থাকে৷ ধর্ঘ্াক্সপণের প্রার্থনার গুহাটি পবিত্র ; ্বযং মহেশ্বরের ভীমকান্ত প্রভাব 
ক্ষ,বন্দাম বিদ্যুত্তরঙ্গের মত .লোমহ্যণ- উৎপাদন করিতেছে; আর সেই হুনির্শল- বিপ্রহের 
শ্বেত-নীল আলোকজ্যোতিঃ কি অপূৰ্ব্ব | 
- এ বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিম! দু'বার ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় পূর্ণিমা তিথিতেই বহুতর যাত্রী অমরনাথে 
পিয়াছিলেন। আমরা তত দিন কাশ্মীরে থাকিব না বলিয়া, প্রথম পূর্ণিমাতেইচুঅসরনাথে যাওয়া 
স্থির কৃরিলাম। এবং তদনুসারে যথাসময়ে যাত্রা করিলাম । 
'_ প্রকৃতপক্ষে পৈলর্গী হইতে তীর্ঘযাত্রার রেশ আরম হয়। সাধারণ ঘোটক তাহার ও দিকে আর 
যাইতে পারে না। কিন্তু, পার্ববত্য অশ্ব পঞ্চতরণী অবধি যাইতে পারে। পঞ্চতরণী ভৈরবালের 
পর্বের সর্বশেষ বিশ্রামের স্বান। কিন্তু তীর্ঘপুণ্যাশীরা পৈলগী হইতে' অমরনাথ পর্যন্ত ২০ ক্রোশ 
পখ,পদব্রজেই যাইয়া থাকেন! 
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আসয়া পৈলগার চারি ক্রোশ দূর হইতে পদব্রজে চলিতে আরস্ত করিলাম । কারণ, বিষম 
বৃষ্টিপাত হইতেছিল, পথ অ্বারোহণে গমনের পক্ষে নিরাপদ ছিল ন1। পথে গণেশবাল দেখিয়া 
বাই। গরণেশবাল লইদর নামক স্রোতখিনীর মধ্যস্থ একটি প্রকাও প্রস্তর,_-কতক ট1*করি- 


মুখাকৃতি। কথিত আছে, কোন মুসলমান আক্রমণকারী অমরন।থ ধ্বংস করিবার মানসে অগ্রসর... - 
হইতেছিল; এই স্থানে গণেশজী আবিভূ্তি হইয়া তাহার গতিরোধ করিষাছিলেন। আমরা | 


গণেশবালে পুজাসমাপন করিয়া, পুনশ্চ পৈলর্গাৰ পথ ধরিলাস ; এবং কিরন অগ্রসর হইয়া 
দেখিলাম, উৎক্ষেপচঞ্চল লইদরের তটে আমাদের বিশ্রাম-শিবিব সন্নিবেশিত হইয়াছে । থাদ্যাদি 
জবোয বাহক, পরিচারক ও মালিক ( পথপ্রদর্শক ) ব্যতীত আমরা ১২ জন যাত্রী ছিলাম। 

মালিকেরা অদ্ভুত লোক। তাহারা বংশামুক্রমে কেবল পথপ্রদর্শকের কার্য করিয়া আসিয়াছে। 
মুসলমান হইয়াও তাহারা অমরনাথ গুহার অলৌকিক পবিত্রতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান, এবং তাহারা 
সন্্রমরক্ষায় সতত সযত্ব । প্রধান সালিকটি বড় মজার লোক। নে একাধিকবার গুহাত্যান্তরে 
বসিয়া বিনিদ্রনয়নে রাত্রিযাপন করিয়াছে, এবং তাহার ভাগ্যে অপার্থিব অভিথিগণের দর্শনলাভও 
ঘটিয়াছে। অভ্যধিক তুষারপাত নিবন্ধন আমর! ভৈরবাল অতিক্রম করিতে পারিব না বলিয়া, সে 
আমাদিগকে হতাশ করিয়া দিয়াছিল ; কিন্তু আমরা সময়ের প্রতীক্ষার রহিলাম। 

২৭ শে অগস্ট, তারিখে আমরা! পৈলগ পরিত্যাগ্গ করি, এবং প্রীচ ক্রোশ পথ চলিয়া সেই দিনই 


নগাধিরাঁজের শৃঙ্গসালায় সংবেষ্টত চনদনবাড়ী নামক মনোরম স্থানে তাবু ফেলিয়ারাত্রিযাপন করি- ১. _ 


লাম। স্থানটির নৈমর্গিক দৃষ্ত কি সমুনার | দেবগ|রুমণ্ডিত ক্রসনিম্ন সানুভাগ, সরলোন্নত শৈলশৃ্গ, 
বেগপ্রমন্ত নিঝারপীচয় ও জ্রুতগামিনী গর্জনভীবণা নগনদীগুলি অলোকসামাচ্য সৌন্দর্যের 
টি করিয়াছে। ৬এ দিকে বিবিধবর্দে বিচিত্রোজ্বল সংখ্যাতীত পুষ্পবিতান; আবার কোথাও 
মরক্তহরিত বিস্তীর্ণ তৃণবীধি জ্যোতির্ময় তুষার-শৃঙ্গের পদতল চুম্বন করিয়াপড়িরা আছে; 
তার পর চিরস্থায়ী অনস্ত শ্বেতম্যস! !--আর কোনও বর্ণ নাই, বৈচিত্র নাই।" 

পর দিন আমরা! তিন ক্রোশ সাত্র পথ চলিলাম-_অত্যস্ত চালু ছুরারে।হ পথ । যতই উচ্চতর 
স্থানে উঠিতে লাগিলাম, বাতাস ততই বিরল হইতে লাগিল; এবং সেই অন্ত আমাদের দলের 
কয়েক জনকে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াহিল। আমর! দম লইবার জন্য বার নার থামিতে- 
ছিলাম, কিন্তু চলা আরস্ত করিবামাত্র হাঁপাইয়া উঠিতে লঙ্গিলাম। 

২৯শে সাত ক্লোশ অগ্রসর হই । পথিমধ্যে শেষনাগ নামক ছুরধিগস্য শিখরবৈষ্টিত হৃদ দেখিয়া! 


যাই। লইদর নদীর উৎপত্তি এই হুদ হইতে। ইহ! নির্ঝর ও চতুপার্থস্থ তুষাররাশির গলিত ' 


নীরে পরিপুষ্ট; ইহার জল কৃক্কবর্ণ। যাত্রীর! এই জুদে যথাবিধি স্বান করিয়া থাকেন ; জল এত 
শীতল যে স্পর্শ করা যায় ন! ; কিন্ত স্্ানাবসানে তাহাদের পরমাস্তচিন্তা কি সধুর শাস্তি-্ঞাপক ! 
যাত্রী দলের এক জনও কি সপরাজ্দের সঙ্দর্শনল।ভ করে নাই? বীর নামে হ্দটির নাসকরণ 1, 
সে রাত্রে বিশ্রামের অস্ত আমরা পঞ্চতরপীর দুই ক্রোশ পশ্চাতে কেলনরে অবস্থিতি করিলাম । 
আমাদের সঙ্কল্প ছিল, পূর্ণিমার ঠিক এক দিন পূর্বে সর্বশেষ বিশ্রামস্থানে উপস্থিত হইব। 
ঘে সকল তুধারস্ত,প আমাদের অতিক্রম করিতে হইযাছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভয়ঙ্কর 
চালু; এবং যে নদীটা আমর! হাটির] পার হইয়াছিলাস, তাহার আঁভোবেগ এমন প্রবল বে, আমরা 
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পার হইবার সময় ছয় জন হাত ধরাধরি করিয়া কোন মতে আপনাদিগকে রঙ্গ করিয়াছিল।ম ; 
নতুবা আমাদিগকে শোতে [মুখে ভাসিয়া যাইতে হইত। 
৩৪ শে প্রভাতে আমরা পঞ্চতরণীতে পঁহুছিল।ম। সেখানে যে নদীতে স্বান করিয়াছি, তাহার 
শুধু তুষারশীতল নহে, এমন প্রধরবেগসম্পন্ন যে, নদীগর্ভে দণ্ডায়মান থাকা দুরহ। তথায় 
সনরেশ্বর শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলাম । তাহার উপর হইতে ঘণ্টা বাজাইয়া জানান দিলাম, এফ 
দল যাত্রী পরদিন প্রাতে গুহাঁদর্শনার্থ ভৈরবাল অতিক্রম করিবে। 
রাত্রি দুই ঘটিকার সময় গাত্রোথান করিয়া, আমর! সাড়ে তিনটার পূর্বেই ভৈরবাল আরোহণ 
করিতে আর্ত করিলাম । প্রখর শীতে কাপিতে কাপিতে, সেই দীর্ঘোন্নত পথে জারোহপ করিতে 
লাগিলাম। প্রভাতে সাড়ে ছয়টার সময় যধন আমরা পর্বতের শিরোভাগে উপনীত হইলাম, 
তখন “স্বামী অমরনাথ কি জয়” | শব্দে সে প্রদেশ বিকম্পিত হইতেছিল । আর অনুরে__অথচ বছ 
নিয়ে দেখিতে পাইলাম, অমরনাথের গুহ|সুখ'। উপাসন। ও ধ্যানার্থ তথায় অল্প ক্ষণ বসিয়াছিলাম। 
পাঁহাড়টি যেন রক্ষকবেশে ব্বযং ভৈরব | আরও ছুই |তিন£দল যাত্রী আসাদের সঙ্গে স্তো্রপাঠ 
করিতেছিলেল। 
কিন্তু সেই পর্ব্বতশীর্য [হইতে গুহাভিমুখে অবরোহণের সময়, আমাদের ভরুষ্কর কষ্ট হইয়াছিল । 
 হিমানীসংলিপ্ত পথ মস্থপ কাচের মত পিচ্ছিল-_পদশ্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। যদিও মালি- 
কেয়া বুঝিয়াছিল, আমরা যথেষ্ট সাহসী ও কষ্টদহিফ্ণু, তথাপি তাহার! তুারপথে ধাপ কাটিয়া দিতে 
চাহিল। মধ্যে গর্তুযোনি নামক প্রপ্তরত্তপ মানদণ্ডের মত দণ্ডারমান ; তাহার মধাভা্গে একটি 
অল্পপরিসর 'ফাঁট’। যাত্রীকে সেই কাটের ভিতর দা যাইতে হয় তাহাতে দেহখানি পরা 
পিষ্ট হয়] যায়। 
অনবরত অবরোহণ করিতে করিতে যাত্রারস্তের ছয় ঘণ্টার পর আসর! গুহার নিকট উপস্থিত 
হইলীম। তথায় দরীসন্নিহিত একটি ছোট নির্ঝরের তুহিনসম শীতল নীরে স্নান করিতে হইল। 
' তাহার পরেই সকল ক্লেশের পুবস্কার। অন্ধকার গুহাভ্যন্তরে যাইয়া দেখিলাম, একখানি প্রকাও 
হিমানীবেদীর উপর ত্রিকোপাকৃতি সমৃজ্ছল প্রতিুর্তি--এক প্রকার চঞ্চল আলো কপ্রভায় মনো- 
হর। সেই আলো-_মেই বুর্তি' চতুষ্পার্শস্থ দুত্রের কিরণ পার্ধিব না হ্বর্গীয়? কে জানে? 
সকলে ক্ষপেকের জন্য নিস্তত্ধ ছিল ; তাহার পর পুরোহিতকঞ্ঠে অমরনাধের ত্তবগান বস্কাবিত হইয়া 
উঠিল ; আবার সমস্ত নিশ্তক-_শুধু নীরব ধান-_সেই দিব্য প্রভাবে, আর বুগ যুগান্তরের কাহিনীর 
চিন্তার,সকলে আত্মবিস্থৃত। | 
হঠাৎ যাত্রী দলের প্রায় সকলের চক্ষু উন্মীলিত হইল--সন্মুখে আশ্চর্য্য দৃষ্য ; এ সৌনর্ধ্য ত 
মৃত্যুকাতর ধরণীর নয়| কিন্তু দেবপীঠস্থলে আশ্চর্য্য কি আছে? কোথা হইতে কতকগুলি 
“ ", পারাবত মহেশ্বরের আশীরুত্তোলিত শুভ হত্তের ন্যায় অমল শুভ্র পক্ষ বিস্তার করিয়া, যাত্রিগণের 
মাথার উপর ঘুরিয়! ঘুরিয়া, গুপ্ত কুলায়ে ফিরিয়া গেল । পরক্ষণে শুধু দিবা শাস্তি । 
পৈলর্গা হইতে নগ্নপদে,ভিলাম_ সেখানে শ্রাস্ত বিক্ষত পদ্তল তৃরণপাছকায় আবৃত করিলাস | 
তাহার পর, তুষারসেতুর সাহাব্যেপুষ্পবিতানবিচিত্র সঙ্গমে প্রত্যাপমন করিয়া দেখিলাম? অঙাদি 
সতত; তাহারা ক্লান্ত যাত্রী দলকে পঞ্চতরণীর শিবিরে ফিরাইয়া আনিল । 


৮০৬৪ সাহিত্য I ১২শ বর্ষ; ৮ম সংখা । 


রর আবহবিদ্যা (৩) 


অতি প্রাচীন কাল হইতে 'কর্ষপ্রধান ভারুতবর্ষ বৃষ্টির চিন্তায় চি্তাকুল, 
অন্নচিস্তা হইতেই বৃষ্টির চিজ্ঞা। বৃষ্টির অভাবে অন্নাভাব | অন্নাভ বে জঠরানল- 
প্রদীপ্তি, এবং !তাহা হইতেই ব্যাকুল প্রার্থনা । এইরূপে ॥ নানা ছন্দৌবনে 
পজন্ঠিদ্বেবের নিকট প্রার্থনার স্থষ্টি। এততপ্রসঙ্গে গীতার 
*  অন্নাতবস্তি ভূতানি পজন্চাদন্নসস্তবঃ | 

যক্ত্াস্তবতি পন্ন্তো ষজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্তুবঃ | 

কৰ্ম্ম ব্ৰঙ্গোস্তবং বিদ্ধি ব্রহ্ধাক্ষরসমুদ্তবং | 

তম্মাৎ সর্বগতং ব্ৰহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৩:১৪, ১৫ | 

এই শ্লোকহয় বোধ হয় অনেকেরই স্থবরণপথে আসিবে। অক্ষর হইতে ব্রহ্ম, 

ব্ৰহ্ম হইতে কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে 
জীব। ইহারংগুঢ়ার্থ হয় ত অন্ত কিছু থাকিতে পারে। কিন্তু আমার বোধ হয়, 
ইহাতে জ্ঞান (প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক) বিজ্ঞান, দর্শন ও অল্পবিস্তর কবিত্ব, 
এই সকলের মিশ্রণ আছে। অধুনাঁতন বৈজ্ঞনিকশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের নিকট 
ইহা এত স্পষ্টু বলিয়া বোধ হয় না। অস্ততঃ ইহ! বলিতেই হইবে যে, উত্লাপ- 
বিশেষের প্রয়োগে অকৃসিজেন ও হাইডোঁজেনকে যেমন দেশকালপা ত্রনির্বর্িণেষে 
জলে পরিণত হইতে দেখা বায়, যজ্ঞবিশেষ দ্বারা সেইরূপ সর্বদাই সর্বত্র বৃষ্টিব 
উৎপত্তি এ পৰ্য্যন্ত কেহই প্রমাণিত করিতে পারেন নাই! আমাদের দেশে 
যেমন স্তব স্ততি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া বৃষ্টিলীভের চেষ্টা চলিত আছে, পাঁশ্চাত্য- 
দেশে সেইরূপ :কামান বিশেষের ভীষণ গর্জন দ্বারা ভীত করিয়া দেবরাজজের 
নিকট হইতে বৃষ্টিদংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ভাহার ফুল সস্তোষনক 
হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, প্রাচীন ভারতের মুনিরা, যখন. 
দেখিলেন, স্তব স্তুতি দ্বারা দেবরাজের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা ফলবতী 
হইতেছে না-বাম্পোদিগরণকারী যজ্ঞবিশেষ সকল সময় শস্তক্ষেত্র সিক্ত করিতে 
সক্ষম নহে, তখন হয় ত নৈসর্গিক নিয়মাবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন। যদিও Al 
ইচ্ছামত বৃষ্টির উৎপাদন কর! গেল না, তথাপি কখন কত ইঞ্চ বৃষ্টি হইবে, 
এবং হইবে কি না, কয়েক মাস পূর্বে তাহা জানিতে পারিলেও কৃষকের 
অনেক মঙ্গল হইতে পাবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়। 
প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা ভবিষ্যৎ বুষ্টিজ্ঞানের উপাষ আবিষ্কার 


গপ্রহায়ণ, ১৩০৯1 আবহবিদ্যা । * ৫০৭ 


করিয়াছিলেন, এবং তাহাই প্রাচীন জ্যোতিবিৎৎ ৪ বৈজ্ঞানিক বরাহমিহির 

২১ সংঙ্ষেপে স্বরচিত গ্রন্থ বৃহতৎসংহিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ৷ 
--৮৮ বুহত্সংহিতার গর্ভলক্ষণ-শীর্ষক একবিংশ ও তৎপরবর্তী করেকটি অধ্যা- 
. ফলের বিস্তৃত বিবরণ দিবার পূর্বে যাহারা উক্ত গ্রন্থ দেখেন নাই, তাহাদের 
/ পক্ষে বৃহ্সংহিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আবশ্তক হইতে পারে। আমার নিকট 
বে সংস্করণ আছে, তাহাতে অধ্যায়-সংখ্যা ১০৮টি। ইহাতে জ্যোতিষ, কৃষি- 
বিজ্ঞান, শকুনবিদ্যা, বাণিজ্য-বিষয়িণী নানা কথা, গৃহস্থের* নিত্যপ্রয়ো- 
জনীয় অনেক তত্ব, বাস্তবিদ্যা, ঝড় বৃষ্টির লক্ষণ ইত্যাদি অনেক কথ 
আছে । ইহার মধ্যে অনেকগুলি অতি-বৈজ্ঞানিক,কতকগুলি বৈজ্ঞানিক, কতক- 
১». গুলি বাঁলকোচিত তত্বনিণয়প্রয়াস, কতকগুলি পরুকেশজ্বনোচিত উপদেশ, 
কতকগুলি প্রয়োজনীয়, কতকগুলি হাক্তোদ্দীপক ও কতকগুলি বিষয়বিলাসীর 
বিলাসবর্ধনকারী | যে সকল কথা পরীক্ষা করিবার যো নাই, সুতরাং সত্যাসত্য- 
নির্ণয়ের সুবিধার অভাব, সেইগুলিই অতিবৈজ্ঞানিক-পদবাচা। রেবতী 
নক্ষত্রের উপর শনি বসিলে ক্রোঞ্চদ্বীপবাসী রাজাশ্রিত. পুরুষর্দিগের, শরৎ খতুর 
শশ্তের, শবর ও যবনদিগের পীড়া হয় | ক্ষেমবৃক্ষের ডালে দীতন করিলে হুন্দরী, 
ভাৰ্য্যা লাভ হয়। আবার দাতন হইলে পর ধুইয়া ফেলিয়া দিবার স্কময় যদি সেই 
ঈ্াতন প্রথমে খাড়া হইয়! পরে পড়িয়। যায়, তাছা হইলে সেদিন মিষ্টভোজনলাভ 
ঘটিয়া থাকে । যদি [গৃহের উপর কাক বসিয়া পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর 
» দিকে মুখ করিয়া ডাকে, তাহা হইলে সেই গৃহস্থের যথাক্রমে রায়, তস্করভয় 
বন্ধনতয় ও কলহ্ভয় হয়। ধানের গুঁড়া, মাষকলাই, তিলের গুঁড়া আর ছাতু 
পচা মাংসের সহিত অল্প জলের দ্বারা মিলাইলে যে একটা মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত হয়, 
তাহাতে তেঁতুন্মের বীজ ভিজ্াইয়া পরে হলুদের ধূমে কয়েক দিন রাখিয়া রোপণ 
করিলে সেই বীজ হইতে তেঁতুলের. বৃক্ষ উৎপন্ন না হইয়া তেঁতুলের লতা হইবে ! 

--এইরূপ নানাবিধ বিষয় আছে । 

মূল শ্লৌকগুলিতে অতিসংক্ষিগুভাবে কিছু কিছু বল! হইয়াছে । অনেক 
Rl সময় টীকাকারদিগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ভিন্ন প্লোকগুলি কোন কাঁজেই লাগিত 
*_ না। আমার নিকট উৎপল ভট্টের টাকার অনুবাদ আছে | সেই টীকাষ কোন 
কোন প্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। *গর্ভলক্ষণ” আদি অধ্যায়ে 
বরাহমিহিব যাহা যাহা বলিষাছেন, তাঁহাও নিজের 'নহে। দ্বিতীয় ল্লোকে 


৫০৮ * ' সাহিত্য | ১২শ বৰ্ণ ৮ম সংখ্যা । 


তল্পক্ষপানি মুনিভির্ধানি নিবদ্ধানি তানি দৃষ্টবেদম্‌ | 
ক্রিয়তে গর্গ-পরাশর-কাণুপ-বধ্সারদি-রচিতানি ॥ Pe 
- অর্থাৎ, মেঘের গর্ভলক্ষণ সম্বন্ধে মুনি সকল ( বশিষ্ঠাদি ) যাহা নির্দেশ... 
করিয়াছেন, তাহা ও গর্গ পরাণর কাশাপাদির রচিত 'গ্রন্থাদি দেখিয়া, আমি সেই ! 
সেই লক্ষণ লিখিতেছি। ছুঃখের বিষয়, এই সকল 'খধিপ্রণী ত মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে। সেই সকল গ্রন্থে না জানি কত আবশ্যক বিষয়ই সন্নিবিষ্ট 
ছিল। 'শুনিয়াছিলাম, কুষি-পরাঁশর নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ কলিকাতায় 
প্রকাশিত হইযাছিল, কিন্ত আমি এ যাবৎ তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই 1* 
বৃহৎ-সংহিতার একবিংশ হইতে অষ্টাবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বৃষ্টিসম্বন্ধীয় তত্ব 
বর্ণিত হইয়াছে । (২১) গর্ভলক্ষণ, (২২) গর্ভধারণ, (২৩) প্রবর্ষণ, (২৪) রোহিণী- 
যোগ, (২6) স্বাতীষোগ, (২৬) আষাট়ীষে।গ, (২৭) বাতচক্র, (২৮) সদ্যোবুষ্টি- 
লক্ষণ | ইহার মধ্যে একবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ই সমধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া 
বোধ হুয়। ডিসেম্বরের এক দিন মেঘাদি পঞ্চ লক্ষণের অবস্থা বিশেষ পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করিলে জুন মাসের এক দিনের বৃষ্টির অবস্থা জানিতে পারা অল্প৯-- 
আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। 
পূর্ব প্রবন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন আবহবিদ্যামতে ২১ শে জুন 
তারিখে জল হইবে কি না জানিতে হইলে, তাহার ১৯৫ (চান্ত্রমান ) দিন পূর্বের 
অর্থাৎ ১২ ই ডিসেম্বরের আকাশের অবস্থা জানিলেই হইল । '১২ই ডিসেম্বর 
যদি কোন স্থানের শীর্ষদেশে মেঘ দেখা যায়, আর সেই মেঘ যদি কতকগুলি 
লক্ষণ-সমন্িত হয়, তাহা! হইলে সেই মেঘগুলির গর্ভ হইল বলা যায় ; আর প্রায় 
৭ চাক্জ মাস গর্ভস্থ থাকিয়া! ২১ শে জুন তারিখে বৃষ্টিূপ সন্তান প্রসব করে। 
এইরূপ কয়েক মাস মেঘের গর্ভলক্ষণার্দি পর্য্যবেক্ষণ করিলে আবী বর্ধাকালের 
বৃষ্টিবিবরণ সম্যক পরিজ্ঞাত হওয়া যাঁয়। তৃতীয় শ্লোকে আছে,__- 
দৈববিদবহিতচিন্তো ছ্যনিশং যে! গর্ভলক্ষণে ভবতি। 
তন্ত যুনেরিব বাণী ন ভবতি মিথ্যান্ুনির্দেশে ॥ ~ 
লেপ 
ইংরাজী ১০৬২ খৃষ্টান স্বর্গীয় প্রসয়কুমার ঠাকুর মহাশয়ের অনুসত্যমুসারে সীগিরিশচন্দর শর্্ম 
(সম্ভবতঃ কলিকাতা সংস্কৃত ₹ কলেজের ুতপুর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যার মহাশয় ) এই 
কৃষি-নংগ্রহ মুদ্রিত করেন । গ্রন্থখনি ডিমাই আট পেজী ৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । পরাশর-প্রণীত কৃষি- 
সংগ্রহের একখানি প্রাচীন হত্তলিখিত পু ধিও আমি সংগ্রহ! করিয়াছিলাম।।-_সাহিত্া-সম্পা্ক। 


অপ্রহারণ, ১৩০৮1 আঁবহবিদ্যা | ” ৫০৯. 


অর্থাৎ, যে দৈবজ্ঞ, দিবারান্র. মনোযোগের সহিত গর্ভলক্ষণ .দেখেন, বৃষ্টির 
রা ভবিষ্যৎ্বাণী করিলে তাহার বাক্য মুনির্দিগের বাণীর ষ্কায় কখনও মিথ্যা হইবে 
টিটি, নু ৃ 
বৃষ্টিসবন্ধায় ভবিষ/ৎবাণী- করিতে হইলে বিশেষ মনোযোগের সহিত গর্ভ- 
লক্ষণের পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য । কোন্‌ দিন হইতে দেখিতে আরস্ত করা উচিত, 
তৎসম্বন্ধে অল্পবিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় 
না। দীপান্থিতার পরের দিন হইতে আরম্ভ করিলেই চলিতে পাম্বে। ভারতের 
কোন কোন স্থানে ওঁ দিন হইতে নূতন বৎসরও গণিত হইয়া থাকে। 
গর্ভের পঞ্চ লক্ষণ, যথা, __"পবন-সলিল-বিদ্যাদ্গঞ্জিতাভ্রাঘিতো”-_পবন, 
>  জল,' বিদ্যুৎ, গর্জন ও মেঘ। অলবা বৃষ্টি, বিছাৎ ও মেঘগঞ্জন মেঘোদয় 
‘ ব্যতিরেকে অসম্ভব | যদিও পবনের সহিত মেঘের এরূপ নিত্যসহন্ধ দেখা যায় 
না,-তথাপি গর্ভলক্ষণের সহিত মেঘাস্তিত্বের .অভিন্নভাবতা রহিয়াছে । গর্ভ 
হইতে হইলে মেঘ থাকাই চাই । আবার মেঘ থাকিলেই যে গর্ভ হইবে, তাহাও 
নহে । অনেক প্রকার মেঘ আছে; তন্মধ্যে কতকগুলির গর্ভ হয়, আর অনেক- 
গুলি বন্ধাই থাকিয়া ষায়। 
তখনকার আবহবিদ্যায় উল্লিখিত মেঘের শ্রেণীবিভাগ আধুনিক বিভাগ 
হইতে কিছু বিভিন্ন ছিল। বৃহৎসংহিতাঁয় আছে” . 
মুক্তারজতনিকাশাত্তমালনীলোৎ্পলাঞ্জনাভাসাঃ । 
জলচরসত্বাকারা গর্ভেষু ঘনাঃ প্রভৃতজলাঃ ৷ 
অর্থাৎ, গর্ভের সময়. ষে মেঘ মুক্তা বা রৌপ্যবর্ণ, অথবা তমাল, নীলপদ্ম ও 
অঞ্জনের বর্ণ, আর জলজস্তর আকৃতিবিশিষ্ট হয়, সে মেধই এসবের সময় প্রভূত 
জল বর্ষণ করে॥ আধুনিক পাশ্চাত্য আবহবিদ্যায় মেঘের চারিপ্রকার শ্রেণী- 
বিভাগ হইয়াছে | ঢু প্রকার উচ্চ মেঘ ও ছুই প্রকার নিম্ন মেঘ। উচ্চ মেঘ 
যথা,--০ঘ৪ (ধুআাকার লঘু মেঘ ), ও ১7৪৮5 (ত্তরাকার মেঘ ) ; নিয় মেঘ 
যথা,_-cumulus (লাদ! তুলান্ত পের স্থায় মেঘ), ও টন 100ঘ5 (কোঁকাগুবর্ণ 
22 ৃষ্টিপ্রস্থতি মেঘ)। তার পর আবার রর ইহাদের মিশ্রণে বিবিধসংজ্ঞক মিশ্র মেঘেরও 
7+ উদয় হইয়া থাকে । ৰৃহৎসংহিতার উপর্য রক্ত মেঘবৰ্ণনা নিয্নমেঘদ্বয়কেই নির্দেশ 
করিতেছে, বলা যায় । 
বৃহৎসংহিতায় বলা হইয়াছে ষে, চারি জন CE দিবারান্র গর্ভলক্ষণ 
দেখিবার জন্ নিযুক্ত থাক! আবশ্তক | গর্ভের সময় কতকগুলি লক্ষণ বর্তমান 


৯৮ 


১০ ' ।. সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, দম সংখ্য! । 
থাকিলে গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে, আর অন্য কতকগুলির 'বর্তমানত। গর্ভ ' নষ্ট 
করিয়া দেয়। লক্ষণের মধ্যে আবার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ ও কতকগুলি 
বিশেষ লক্ষণ ৷ মার্গশীর্ষ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত গর্ভদর্শনের সময় । এই সময়ের. 
মধ্যে প্রত্যেক মাসে আবার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণের পর্যবেক্ষণ আবশ্ুক ৷ 

গর্ভের সময় যর্ণি উত্তরঃ পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে মৃহ্মন্দ 
বাতাস বহিতে থাকে, আকাশ সুনিৰ্ম্মল নীলবর্ণ থাকে, চন্দ্র বা স্র্য্য জুন্দর- 
পরিবেশযুক্ত হয় ; প্রাতে কিংবা সায়ংকালে রামধনুর উদয় হয়; বিদ্যুৎ চমকে, 
, বা শুভগ্রহ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে | আর যদি 
গর্ভের সময় উন্ধাপাত, বন্্রপাত, পাংশুপাত, দিগন্জাহ, ভূমিকম্প, ধূমকেতু, চক্র 
কি স্থর্য্যের গ্রহণ হয়, অথবা সুর্য্যমগুলে তাঁমস.বীলক (কাল দাগ Sunspots 
and facule) প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে গর্ভপাত হইয়া থাকে। 

উল্লিখিত গর্ভলক্ষণ ও গর্ভপাভলক্ষণ ব্যতীত মেঘের পরিমাণ, স্থানবিভাগ 


‘এবং বর্ণ ও বায়ুর বেগ ও দিক্‌ সর্বাগ্রে জান! না আবশ্তক। 


প্রীঈশানচন্দ্র দেব 1) 
কৰিতা-কুঞজ | 
কবিতা ও প্রিয়া । বিজড়িত ঝু্াস্তের স্মৃতির বররী 
রচনা-বিভোর কবি যেমন করিয়া দসীদ, সমাধি, হর, মন্দির, মিনারে; 
আপন রচনাগুলি হাতে তুলি নিয়া ছিল বৈজয়ম্তকাস্তি এ মর্ভ্-ভুবনে, 
উলটি পালটি তারে পরাণ।ভরিয়া হুশোভিয়! রাজরাণি | তব অঙ্চস্থল । 
শতবার উচ্চারিয়া করে সম্ভাষণ, শিল্প-রত্বাকরে লভি রক বিমোহনে 
সেইরূপ, হে প্রেয়সি ! আমিও তোমার ভারত-ুকুটে ভুমি দপি-মুজ্বল। 
সৌন্দ্যা-সম্পদ-রাশি হেরি।বারে বার ছিলে সৌন্দর্যের সার বিপুল গৌরবে, 
শতবার চলি দিয়া ফিরিয়া আবার, শোভার প্রবাহ চালি ধরণীমণ্ডলে ; 
তব প্রেমনম্ পরিয়ে! করি উচ্চারণ : | তব সম রাজপুজা লভেছে কে:কবে 
রারজে অভিষিক্ত চরণ-কসলে ? 


কবিতা কবির আত্মা, তাই তারে টানে; 
তুমি মোরে কিসে টান ? কে জানে কে জানে! 
_.. শ্রীচিত্তরঞজন দাস | 


আজি সে রাজী কোথা ? কালের আধারে | 
লুঠিত প্রাসাদ, দুর্গ কাতারে কাতারে | 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম । 
দিলী। প্রাচীন দিল্লী. 
ঈডায়ে তোরণে পা, হে রাজনুন্বরি কি অসীম ধ্ংসন্ত,প দিগন্ত ব্যাপিয়া! 


' নয়ন ভরিয়া আজি হেরিছে তোমারে ; 


বিস্মিত-হ্ৃদয়ে হেরি বিমুগ্ধ নয়নে! 


অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ । 


হেরি শুধু সৌধারণ্য চাহিয়া চাঁহিরা। 
কি শুন্ধত| | লক্ষ শত সমাধি নির্জনে 
ঘূরেপ্দুরে--বহু দূরে--পগনে গগনে 
নিশেছে প্রাসাদ-চুড়া-_সমুচ্চ শিধর | 
গুল্সলতা বিম্ডিত তোরণে তোরণে। ' 
-কগোতের কণে ফোটে অর্ধভগ্ন স্বর | 
এই কি সে ইন্প্রন্থ_রাজরত্বাপার ? . 
হইয়াছে ভাবতের ভীষণ শ্বশান | 
দুৰ্জ্জয় প্রাচীর, গড়, দুর্গের প্রাকার 
ল’ভে কালগর্ভে জমে সহ! অবসান ! 
কালের অনন্ত কীর্তি এ মর্দন খোদিয়! 
কি জলন্ত স্মৃতিরূণে রহিল আ[পিয়া | 


শ্রীনগেন্্রনাথ দোম। 


স্ব্রস্থন্নরী । 


সুপ্তি-সরুমাঝে এ কি মায়া-মরীচিকা, 
আঁধার রহন্তে এ কি হব্গ-দীপশিখ 1? 
যত ভূত ভবিধ্যৎ মানসের হায় 

সহস! দেয় কি দেখা ধরি দিব্য কায়া! 
ব্যবধান অস্তরাল হরি’ কি কুহকে 
দূরত্বেরে কাছে আনে আখির পলকে! 
স্বর্গ মত্তয হয়ে যায় পলে একাকার, 
নিমিষে শুকায়ে যায় বিচ্ছেদ-পাথার। 


কবিতা-কুগ্ত । £১১ 


কে তুমি ছলনা মরী, আত্মা-সহচরী 

নিদ্রা সমুদ্রে তুলি চেতনা-লহরী 

ভাসায়ে দিয়েছ তব সায়ার তরণী { 

সে মোহে আকাশ স্তব্ধ, বিস্মিতা ধরণী । 

সুখ দুঃখ হাসি অশ্র--অপূর্ব্ব মিলন, 

সজীব রাখিছে নিত্য /দুর্ববহ জীবন । 
শ্রসুরমাসুন্দরী ঘোষ । 


ওয়ালটেয়া্ণে । 
সম্মুখে সুনীল সিন্ধু গঞ্জে অনিবার ; 
উন্মাদ উর্শির নৃত্য শুভ্র ফেনলীল!; 
পীড়িত। ধরণী, তাই আর্তনাদ তা'র 
স্বনিছে পবনস্বনে, বনরাজিনীলা 
পশ্চাতে সমুদ্রবেলা) উন্নত ভুধর 
সজ্জিত পল্লবে পুষ্পে--পাবাপ চরণে 
রোধিছে সমুদ্রবেগ বীচি-ভরন্কর 
ভ্রাত্তিহীন, তাই জাগে, গভীর গঞ্জনে 
নিশ্ষল আক্রোশ তার, তাই ফিরি যায় 
বার্থবেগ উদ্ষিমালা__ আসত আবার 
উন্মাদকল্লোলরোলে । 1প্রকৃতি হেথায় 
ভীষণসৌন্দব্যমহ্রী | স্মরিয়া তোমার 


. শান্তিসিক্ত শ্যাম শোভ! সিদ্ধ সসুজ্বল, 


হে বঙ্গ, প্রবাসে সম হায় চঞ্চল । 
শ্রীহেসেন্দরপ্রসাদ ঘোষ | 


৫১২ সাহিত্য ; ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য |।। 


মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । 


ভারতী | কার্তিক। “ভারতী-মঙ্গল” শ্রীযুক্ত দেবেজনাঘ সেনেয় রচিত্ত একটি 


কবিতা । “ভারতী-মঙ্গলে? কবিবর দেবেশ্রনাথের বিশেষত্ব দেখিলাম না। উপদেশ ও বন্ধুং 
ছন্দোবন্দ হইলেও কবিতা হয় নাঁ। বিচারপতি শ্রীযুক্ত সৈধদ আমীর ।আলি সাহেব কর্তৃক রচিত 
প্পারভ্ত ভাষা ও সাহিত্য” এবারকার 'ভারতীরঃ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। ভারতী-সম্পাদিকা 
ফুটনোটে !বলিতেছেন,_প্অষ্টিন আমীর আলি বাঙ্গলা জানিলেও বাল! ভাবায় প্রবদ্ধরচনায় 
অনভ্যন্ত হওয়ায় সঙ্কোচনশতঃ ভারতীর জন্য এই প্রবন্ধটি ইংরাজীতেই রচনা করিয়াছিলেন; 
আমদের উপর ভাবান্তরের ভার অর্পিত হইয়াছিল।” লাষ্টস্‌ আমীর আলি প্রথমে পারস্ত 
ভাষার সঙ্গ্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার মতে “নির্ঝরিপীর জলস্তরোতের স্যার ইহা 
( পাবস্ত ভাষা) অবিরল তবল মধুর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ । ভালবাসার কথা বলিবার জন্কই 
যেন ইহার সবহি হইয়াছিল-_এমনি ইহার মধুরতা । ইহার সাহিত্যভাগ্ডার বহুবিধ ইতিহাস, 
জীবনচরিত, দর্শন এবং কাব্যিরত্কে পরিপূর্ণ” আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক কেবল কবিগণের ও 
কাব্যের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। আশ! করি, ভবিষ্যতে ইতিহাস, জীবনচরিত, দর্শন 


প্রভৃতিরও পরিচয় দিবেন । 


লেখক সবিল্পয়ে বলিতেছেন, "এ ভাষার রত 


বায় যে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য মনে হয় কেন এ দেশে এ ভাষার আরে! অধিক চচ্চ? হয় নাই ।” 

এখন উদরুন্নসংস্থানের উপায়-স্বরূপ ইংরাজী ভিন্ন আর কোন্‌ ভাষারই বা চচ্চ হইতেছে? 
আর সে ইংরাজী-চচ্চই বা কতটুকু? স্তরাং বিশ্ময়ের কোনও কারণ নাই । আব্বাস 
মার্ভাজী পারস্যের আদি কবি। তাহার ভাষা সহজ, সুমধুর । তাহার পরবতী কবি ফিরছুপী 
সম্বন্ধে লেখক বলেন,__ 


শ্যদিও আব্বাস মার্ভাজীকে আদি কবি এবং পারসিক কাব্যের জন্মদাতা বলা যায়, তথাপি ' 


তৎপরবর্তী কবি ফীরছুসী অধিকতর সম্মানের যোগা । . মাসেদের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র তুস পল্লীতে 
ফীরছুমীর জন্ম হয়, তিনি দেশদেশ।স্তে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, দেশের প্রাচীন ভাবা, কাব্য, 
উপন্যাস এবং ইতিহাসে তাহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইতিহাস চচ্চ“কাঁলে তিনি পারস্যের 
একখানি বহু পুরাতন ইতিহাস পাইয়াছিলেন। তাহা হইতে|বহু বন্ধে বিবিধ আখ্যান্যস্ সংগ্রহ 
করেন। সুলতান মামুদের নিয়ত উৎসাহে ফীরছুসী একখানি মহাকাব্য রচনা করেন_-এই কাব্য 
খানি পৃথিবীর সমুদায় শ্রেষ্ঠ কাব্যের সহিত তুল্য স্বানের অধিকারী | ত্রিশ বৎসরের বন্ধ, পরিশ্রম 
এবং অনুসন্ধানের ফলে “সাহনামা! রচিত হইয়াছিল। সার উইলিয়াম জোন্স বলেন 'সাহনামা+তে 
বঠ্টিসহত্র ঘিপদী শ্লোক আছে-_প্রত্যেকটিই অতিনুমার্জ্জিত ; সরসতা! এবং মাধুর্য্য গুণে ইহ! 
অনেক প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবির রচনার সমকক্ষ। এই কাব্যের ভাষা সুশন্তীর, মহান, 
সংযত ও সঙ্গীতে পরিপূর্ণ ; উপমাসৌন্দর্ধ্য অতুলনীয়, বর্ণনাকৌশলে প্রত্যেক দৃষ্ঠ সমুজ্বল চিত্রের 
দ্যার উন্তাসিত। ' পারস্ত ভাষায় এমন [জার একখানি !কাব্য নাই যাহার সহিত “দাহনাষার, 
ভুলনা হইতে পারে- এমন কি, পাশ্চাত্য সাহিত্যে ইহার সমতুল্য কাব্য অতি বিরল । ফীরছুসী 
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তরহাদণ ১৩০৮ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । ৫১৩ 


এবং শলতাঁন মামুদের মধ্যে যে বিবাদ হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন । পাহনামা! 
সমাপ্ত হইলে সম্রাট কবিবরকে বহুমূল্য উপহারাছি দিতে প্রতিশ্রুত 1ছিলেন--কিস্তু যখন 
সময়. উপস্থিত হইল তখন সভাসদদিগের কুমস্তরণায় অতি সামান্য উপহার দিয়া ভাহাকে বিদায় 
করিলেন--ফীরছুদী সঙ্জাটের এই ব্যবহারে মৰ্ম্মান্তিক আহত হুইয়া তাহার বিরুদ্ধে একটি 
বিজ্রপাত্বক কবিতা রচনা করেন। এই কবিতার আরস্তে ফীরহুলী লিখিয়াছেন, “হে সত্তর, 
হে বিঙ্ববিজর়ি, তুমি আর কাহাকেও তয় কর বা না কর অন্ততঃ সেই সর্বশক্তিমানের কথা 
একেবারে ধিস্মত হইও না” ইহার পর হুলতাঁন মাসুদের বংশ, পিতৃপুরুষ এবং তাহার 
ব্যধহারের প্রতি কতকগুলি বিষঞিগ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এই বলিয়! কবিতার উপসংহার করেন 
--ব্বভাব-তিক্ত কোন তরুকে যদি স্বর্গের নন্দনকাননে লইয়। বপন কর, বদি প্রতিদিন অতিষত্বে 
তাহাতে মম্দাকিনীশসলিল, দুগ্ধ এবং মধুরস সেচন কর, তবুও দেখিবে ফলপ্রসবের সময় তাহা তিক্ত 
. ফলই প্রসব করিবে ।” ফীরছুসী এই কবিতা সআাটের _স্তকে প্রচণ্ড বন্ধের নায় নিক্ষেপ করিয়া 
বাগদাদে চলিয়া যান--সেখানকার খালিফ তাহাকে কুদ্ধ মামুদের প্রতিশোধ হইতে রক্ষা, করিয়া- 
ছিলেন। সুলতান কিছুকাল পরে আপনার অন্যায় বুঝিতে পারি! কবির যোর্গা বিবিধ উপহার 
তথায় তাহার নিকট প্রেরণ, করেন। রাঁজভ্ৃতাঙ্গণ যখন এই বহুমূল্য অসংখ্য উপহার লইয়া 
কবির গৃহপ্রাঙগনে প্রবেশ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই কবির অনুচরগণ তাহার মৃতদেহ বহন 
প্পাক্রিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছিল। ফীরছুসীর একমাত্র ছুহিতা তাহারি অনুরূপ গর্কিতস্বভাব 
ছিলেন_-সেই রাজ-উপচৌকন তিনি শ্পর্শমাত্র ন! করিয়াই সে সমস্ত নগরীর দরিজ্রদিগের মধ্যে 
*.. বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। ফীরছুসীর রচিত “দাহনা সা, প্রাচ্য প্রতিভা এবং প$গিত্যের সমুন্নত 
স্বতিমন্দির, যদি কখনও সর্ববসাধারণ্যে ইহ! পারস্ত ভাষায়" পঠিত হয়, তবেই ইহার যোগ্য 
সমাদর হওয়া সম্ভব । ইহ! যে আদি কবি বাল্মীকির রচনা অপেক্ষা কোন অংশে নান নহে, সে 
বিষয়ে কাহারো সন্দেহ থাকিবে না।* 
আলোচ্য রচনার আদ্যোপাস্তে প্রতিভাশালী লেখকের ভাবুকতা ও রসজ্জতার পরিচয় 
জাজ্জল্যসান। জষ্টিন আমীর আলির স্যায় শক্তিশালী সুলেখকগণ যদি ইংবাঁজী ভাষার কবলিত 
না হইতেন। ইহাদের স্যায় সাহিতারথীদের সেবায় বঞ্চিত না হইলে মাতৃভাষার লাবণ্যশ্রী 
শতগুণে সমুজ্জ্বল হইস্তা উঠিত। সৈযদ সাহেব “বাঁজলা ভাবায় প্রবন্ধরচনায় অনভ্যন্ত', ইহা আসাদের 
অত্যন্ত দুর্ভাগা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্ত তিনি বে 'ভারতীর' জন্ত, বাঙগলা সাহিত্যের পুষ্টির 
জন্য, বাঙ্গালী পাঠকের তৃপ্তির জন্য এই প্রবদ্ধটির রচনা করিয়াছেন, তাহা আমর] সৌতাগা বলিয়া 
গণনা করি। “প্রবাসিনীর’ লিখিত “বেহারে বাঙ্গালিনী* একটি চলনসই বিদেশী নক্সা । 
ঢু চিন্তন্ত চিত্তাকৰ্ষক ;__কিন্ত প্রবাসিনীর তুলিক! রেখাপাতে এখনও অনভ্যাস্ত বলিয়া মনে হয়। 
শ্রীযুক্ত সতাপ্রকাশ ভট্টাচার্যের রচিত "বাঙ্গালীর শ্রেণীবিভাগ --ক্ষুত্তিয়” নামক প্রবন্ধটি 
আলোচনার যোগা। প্রযুক্ত যতীন্মোহন সিংহের প্প্রত্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেব” সুধপাঠা। 
উঃ বিহারীলাল গোশ্বাদীর “চিত্রাক্ষন" নামক প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। উপসংহাঁছে 
লেখক বলিয়াছেন, “বাজলা!মাঁসিকে বিলাতী ম[সিকপত্রাদির স্তায় স্থায়ী সুন্দর হাফ টোন দেখিতে 
পাই না; তাহা কতকটা আদর্শের দোষে, কতকটা। ছাপিবার 'দোষে, এবং কতকটা বোধ হয় 


NS) 
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কালীর দোষেই হটিয়! থাকে” 'বিলাতী* হাফটোনের "য় 'স্থায়ী' ও অন্দর’ “হাফটোন্ত 
বিরল নয়। তবে যদি সে সকল ছবি লেখকের দৃষ্টিগোচর না হইয়া থাকে, (তাহা হইলে দুর্ভাগা 
সচিত্রপত্জের দল সম্পূর্ণ নাচার ৷ বিব্বাভী পত্রেও হাফ টেনের দুঃখ-ুর্দশা,অল্প নহে। অম্ফে 
সময়ে ‘বিলাতী’ পত্রের বিকলাঙ্গ বা মসীলিপ্ত ছযি দেখিয়াও অশ্রসংবরণ করা যায় না। | 
সচিত্র পত্রের-চিত্রগৌরযে আমেরিকাই বোধ করি অগ্রণী । বিলাতী ও মার্কিণ সচিত্র পক্জ ! 
দেখিয়া অত্ততঃ আমাদের সেইক্সপ মনে হয়। লেখক বলেন,-আর একটি “মজ্জাগত দোষে’ ২ 
বাঙ্গল! মাসিকের ছবি কার্য্যালয় হইতে বাহির হইয়া গ্রাহকের গৃহে পহছিবার পূর্বে পথেই পঞ্চত্ব 
পায় ;-ভাজিবার দোষে ছবিতে আর ছবিত্ব থাকে না। এ অভিযোগ অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই।” কিন্তু বে মজ্জাগত দোষ এই দুর্দশার কারণ, লেখক তাহা ঠিক ধরিতে পারেন নাই! ' 
বিলাতী কাগজের কাট্‌তির কথাটা লেখক ভূলিয়] গিয়াছেন। একাদশী করিয়াও কোনও মতে .' 
কাগজ চালান বার, কিন্তু ছবি ও ছাপার বাহার অর্থসাপেক্ষ। এই মুষ্টনেয় গ্রাহক লইয়া.- 
ীলায়াসাযকা হা কিছ অন্ত দেশে তাহা কখনও নন্তয হইত না। 





'গান। 
[ সরট-_জয়জয়স্তী)--একতালা।। ] 
৬ হে নাই, কোথা ভামু ভার? 
হ্থেথা সে ডুবেছে প্রাবুট-সলদ-ছাঁয়। 
নাহি হাস, নাহি ক্ষয়, 
নাহি মৃত্যু, নাহি লয়, 
হেখা নাই, সেধা রয়, 
নিতুই সে আসে যায়। . 
আজি ঘন বরিষণ, 
বিশ্ব তমো-নিমগন, ১. 
কালি দীপ্ত যুক্তঘন' নি 
রবি-রশ্মি হেসে চায় | - 
আলা যাওয়া আশাবশে, | | 
আমি হেথা আছি ষসে,. নং 
পীয়েছে-_ফিরিবে গো সে 
শারদীয়া পূর্ণিমার । 
প্রীবিহারীলাল সরকার ! 
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শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । এ 


সাহিত্য, ১২শ বর্ষ, »স দঁংশযা।' 


৫ বঙ্গে নীল। 


Ef 





” ২ 
5 কেন লালক্রদিগকে জমীদারী ইজারা দেওয়া হয়, চন্ত্রমোৎন বাবুর এই 
প্রশ্নের উত্তরে রাণাঘাটের অন্যতম জমীদার বাবু শ্রীগোপাল পালচৌধুরী 
বলেন, না দিয়া উপায় কি? আইনে স্থবিচার হয় না! গ্রে অপরাধে 
দেশীয় জমীদার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন, সে অপরাধে যুরোপীয়ের অর্থদণ্ডের 
অধিক কিছু হয় না। এতদ্্যতীত রাজকর্শচারীরা নীলকরদ্িগের পৃষ্ঠ- 
পোষক। আদালতে হাজির হইলে ইজারা-প্রদাতা জমীদারকে দুলে 
দীড়াইয়া থাকিতে হয়, আর ইজাবাদার সামান্য নীলকর ম্যাজিঞ্রেটের 
নিকটে চেয়ারে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রাধ হয়। কাজেই মান 
রাখিবার জন্য জমীদারকে জমীদারী ইজারা দিতে হয়। নীলের 
মুল্য বাবদ যাহা ধরিয়া দেওয়া হইত, তাহাতে দাদনের টাকাই শোধ 
ইত না। কাজেই বীলের মূল্য, ষ্ট্যাম্প খরচা প্রভৃতিতে প্রঙ্গা ক্রমেই 
নীলকরের নিকট খণজালনড়িত হইয়া পড়িত। ফলে তাহাদের পক্ষে 

ক্রীতদাসের অবস্থাপ্রাপ্ডি বিস্ময়কর নহে। 

‘কমিশন’ বলেন, গত করেক বৎসরের মধ্যে নীলকর-ককৃত খুনের 
কোনও প্রমাণ তাহাদের হস্তগত হয়'নাই। দাঙদ্দাও অধিক হয় নাই ; 
গ্রাম জালানর প্রমাণাভাব। কেবল এক জন উচ্চমন! নীলকর বলিরা- 
ছিলেন যে, তিনি গ্রাম জালানর কথা অবগত আছেন। নীলকরের হুকুমে 
বাড়ীভাঙ্গা (১) ও কয়েদ করার.যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে । প্রজার গরু 
ধরিয়া লইয়া বাওয়া সচরাচরই ঘটিত। অনেক সময় যে খেজুরবাগান 
নষ্ট করিয়া নীল বুনান হইত, তাহাও অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। 


৮ 


৩0১) আমবা এইক্সপ একটি ঘটনাব কথ। অবগত লাছি। পূৰ্ক্বোক্ত কাঠগড়া কুঠীব 
নিকটে কোন গ্রামে এক জন ভদ্রলোকের বাড়ী নীলকরের আদেশে ভাঙ্গ! হধ। তিনি এই 
প্রদেশের কোন প্রসিদ্ধ বিষধী লোকের শরণ লইধা নালিশ করেন! তাহ।র কৃপায় আদালতে 

! বিচারে ভদ্রলোকট যে খেসারডের ডিক্রি পান, তাহাতে তাহার কাচাঁঘরের স্থানে অষ্টালিক!' 
নির্শিত হয়। নে অট্টালিক! আজও বর্তমান) সুতবাং দেখ! যাইতেছে, তেমন লোকের 
হাতে পড়িলে নীলকরদিগকেও জব্দ হইতে হইত।- লেখক | 

৬৫ 
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‘কমিশন’ জীলৌকের উপর অত্যাচারের কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েন নাই। 
ছোটলাটও সে অপবাদ অগ্রাহথ করিয়াছিলেন । (২) 

“কমিশনার/গণ গরু ধরা ও কয়েদের. কথাই বিশেষ করিয়া বলিয়াঁছেন। 
ছোটলাঁট ক্রোধে আরক্ত হইয়! বলিয়াছেন, যে দেশে লোককে বলপুর্কবক ধরিয়া 
অবরুদ্ধ করিয়া রাখা সচরাচর ঘটে, এবং অপরাধী বিনা শান্তিতে অব্যাহতি 
পায়, সে দেশে আইন ছুর্বলকে সবলের অত্যাচার হইতে রুক্ষ করে না ॥ 
ইহা গড়র্মেণ্টের পক্ষে কলঙ্কের কথা । নীলকরগণ ধৃত ব্যক্তিকে এক স্থানে 
অবরুদ্ধ রাখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না) সম্তান্ত ব্যক্তিদিগকে- ধরিয়া, যাহাতে ' 
সন্ধান না হয় সে জন্য, ভিন্ন ভিন্ন কুঠীতে খুবাইয়া লইয়া রেড়ান হইত॥ 
“্নীল-দর্পণে” মজুমদারের কাতরোজি, “দেড় মাসের মধ্যে চৌদ্দ কুচীর অল 
খেলেন”--মিথ্যা নহে। নীল বুনিতে অনিচ্ছুক প্রজার সম্বন্ধে নীলকরের 
সাধারণ হুকুমই ছিল,_-সাত্‌ কুঠীর জল থাওয়াও। ছোটলাট বিশ্ব 
করেন, যাহার্দিগকে কয়েদ করিয়া রাখা হইত, তাহাদের মধ্যে ‘রিপোর্টে? 
উল্লিখিত শীতল তরফদারের মত অনেক হতভাগ্যের আর কোন সন্ধানই, 
গাওয়! যাইত না। (৩) - এ 

মিষ্টার ইডেন্‌ সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালতের নী হইসে, 
নীলকর-ঘর্টিত ৪৯টি গুরুতর মোকদমার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়। - 
“কমিশনে দাখিল করেন।- সেগুলির মধ্যে কয়টি পুরাতন, হইলেও অধি- 
কাংশ পূর্বের কয় বৎসরে সংঘটিত । - 3 

নীলকরের প্রশ্রয্ন পাইয়া কুঠীর আমলারা অনেক সময়, প্রজার নিকট 

- টাকা আদায় করিত, এবং তাহাদের গাঁছ.কাটিয়! লইত। কেবল আমলার 

অত্যাচারেই মুর্শিদাবাদের আনবকুড়া কুচীর প্রজার! বিদ্রোহী, হইয়া বিষম, 
হাঙ্গাম| বাধাইবার উদ্যোগ করে। আমরা নীলকুঠীর কার্যকলাপে 
অভিজ্ঞ বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়াছি, প্রজ্জারা যে সামান্য দাদন পাইত, 


hy 


(২) কিন্তু নীলকৰ- প্রদীড়িত প্রদেশে বসিয়া আমরা আজও এ বিষয়ে অনেক: কধা 
শুনিতে পাই !_লেখক। en ঠি 
(৩) ‘বিপোর্টে' আর একটি অভিযোগের উল্লেখ দেখিলাম না। কয়েদের আনুযঙ্গিক, 

এই অত্যাচাৰ উল্লেখযোগ্য । কোনও প্রজা নীল বুনিতে আপত্তি করিলে তাঁহাকে কের, 
ক্ষরিষা তাহার মাথা মুড়াইয! মাথায় মৃত্তিকা দিয়! তাহাতে নীলের বী্দ বপন কর! হইত। : 
বীজ অঙ্কুরিত ন। হওয়] পর্য্যন্ত তাহার নিষ্কৃতি ছিল না।--লেখক। - 


পোষ, ১৩৮ বঙ্গে নীল । &১৭-- 


আমলাদিগকে তাঁহারও অংশ দিতে হইত | (৪) এমনও হইয়াছে, নীলকর 
ইহ! জানিতে পারিয়! স্বহস্তে দাদন দিয়া আমলাদিগকে অংশ দিতে নিষেধ 


Kl _ করিয়া “দিয়াছেন প্রজার তাহার. অমতে দেওয়ানের বাসায় আসিয়া 


অংশ দিয়া দিরাছে। হজের সহিত বিবাদ করিয়া কি জলে বাস করা 
চলে? 

' নীলকরগণ' অভিযোগ উপস্থিত করেন, দেওয়ানী বিভাগের রাজ- 
কর্মচারীর! তাহাদিগকে দেশ হইতে দূর করিবার জন্য, প্রজা ও জমীদারের 
পক্ষ: অবলম্বন করেন। ছোটলাট বলেন, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বরং 
'রিপোর্টে প্রকাশ, ম্যাজিষ্রেটগণ প্রজাকে যথোচিত সাহায্য দিয়া রক্ষা করেন 


নাই৷ ম্যালিষ্রেটগণ স্তায়বিচার করিলে প্রজার পক্ষে ক্লেশকর গ্রচলিত' 


৮ 


প্রথামত নীলের চাষ বহুদিন পূর্কেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। .ছোটলাট “কমি- 
শনের’ এই মতের সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন । 

, নীলকরগণ বলেন, প্রজার স্বতঃপ্রপোদিত হইয়া বিদ্রোহী হয় না I 
_ জুমীদার ও খৃষ্টধ্ম্ম-প্রচারকগণের প্ররোচনায় তাহারা নীল বুনিতে'- অসম্মত, 
_হুইগ্বাছে। পাদরীরা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী হইয়াছেন। “কমিশন” 
ও ছোটলাট এ অভিযোগের মূলে কোনও সত্যই পান নাই। বরং পাদরীরা 
অভ্যাচার-প্রপীড়িত প্রজার - পক্ষমর্থন না করিলে নিন্দনীয়” হইতেন।, 
জমীদারগণ কোনন্ধপে প্রজাদিগকে উত্তেজিত করেন নাই। প্রজা" 
বিদ্রোহ শ্বতঃগ্রণোদিত। “কমিশনের? মত এই যে, প্রজার টিটি তে 
7. শীলকরের বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহের কারণ । 

" নীল অন্বন্ধে প্রজার মনোভাব ‘রিপোর্ট’ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কয় জন 
প্রজার সাক্ষ্য হইতে প্রতীয়মান হইবে ;-- 
দীমু মণ্ডল,_গলা কাটিয়া ফেলিলেও আমি নীল বুনিব না । মরিব, তবুও 
নীল বুনিব না। 
জমীর মওল,_-যে দেশে দি কখনও নীল বুনে নাই বা দেখে নাই, 
রা দেশে যাইব ৷ 
২) শনীলদর্পণেশ' উড দেওয়ান প্বুপে গুওটা।’কে ক বলিংতছেন "আমি জানি না? ও শালা, 


€. পাজি, নেমক্হাবাম, বেইসান। মাহিয্নানার টাকার ভোদেব কি হইয়া থাকে. (তোমরা 


যি নীলেব দাসের টাকা ভক্ষণ ন! কর, তবে কি ডেড্লি কমিশন হইত? তা হইলে কি 
1ইংখী প্রঙ্জাবা কাদিতে, কাঁদিতে পাদ্রী নাহেবের কাছে যাইত? তোমর! শালার মক 


1 নু, করিহছ।* --শ্রেখকৃ।-- 


৫১৮ সাহিত্য 1 ১২শ বর্ষ, কম সংখা | 


হাজী মোল্লা;--অন্ত দেশে যাইব, তবুও ৮8. ০০ না" ভিক্ষা: 


করিয়া খাইব, তবুও নীল বুনিব না।' উন হি: 
কবি মগ্ডল,_আমি কাহারও খাতিরে, এমন কি বাপ' মার অন ন চা টা 
বুনিব না। ১২] 


পাচু মোলা,_শুলি করিয়া মায়িলেও নীল বুনিব ন! এ 
- পার্দরী হীল সাক্ষ্যে বলেন, তাহার: অঞ্চলে প্রবাদ En বীর, 
শত্রু নীল, মজুরের শক্ত আলস্ত, আর জাতির শক্ত পাদ্রী হীল। 
ছোঁটলাট বলিয়াছেন, রাজভক্তি, সাহস, উৎসাহ, অধ্যবসায় ও"নিপু+ 
ণতা ইংরাঁজ বংশগত দায়াধিকাঁরস্ূত্রে পাইয়াছেন। দেশমধ্যে তাহাদের 
অবস্থান ছিতকর হইবার কথা । কিন্ত যে স্থলে প্রজারা তাহাদের অবস্থান- 
উপকারী, মনে করে; সেই স্থলেই তাহা হিতকর) অন্তত্র নহে। "মিষ্টার 
গবিন্ের মতে, বারাণসী অঞ্চলের - নীলকরগণ সে প্রদেশের অশেষ 
কল্যাণকারী। -এই মিষ্টার -গবিন্দের চেষ্টাতেই "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাঁহী- 
বিদ্রোহকাবে বারাণসী- অঞ্চল: রক্ষা -পাইয়াছিল।  ছোটলাট- বলেন, 
বারাণসী 'অঞ্চলের জল-হাওরায় এমন 'কিছু-বিশেষত্ব নাই যে; সে: অঞ্চলে: 
যাহার! দেশের পক্ষে কল্যাণকর, অন্য অঞ্চলে তাহারা অন্তরূপ হইবেন । 
আসল কথ এই যে, সে অঞ্চলে নীলকরগণ প্রজার বিরুদ্ধে কার্য না. 
করিষ! তাহার সহিত একযোগে কাঁধ্য করেন। ছোটলাটের আস্তরিংক 
ইচ্ছা, এ প্রদেশেও নীলকরগণ দেশের পক্ষে শুভাবহ হয়েন। 'যুরোপীয়- 
গণ আপনার লাভ করিয়াও দেশীয়দিগের কত উপকার করিতে পারেন, 
তাহার টৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি মরেলগঞ্জের- মিষ্টার মরেলের উল্লেখ করিয়!-- 
ছেন। নীলকরগুণ কুঠীর নিকটে মহকুযা-স্থাপনের বিরোধী ; আর .মিষ্টার 
মরেপ স্বয়ং মরেলগঞ্জে মহকুমা-সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন চি. 
প্রজ্ঞার! যে অনেক সময় দাদন' লইয়া নীল বুননের পর আর যত্ন করিত 
না) তাহা যথার্থ। কারণ, ষাহাতে তাহার লাভ. নাই, তাহাঁর আতি তাহার 
ধত্ব আসিবে কোথা হইতে ? (৫) fl 


ন 
lL 


(৫) "প্রায় সময় সময় নীলের চারা ওল হইলে' আপনারাই রাব্রিযোগে' ৫ ক্ষেত্রে 
গাবাদি পশু ছাড়িয়া দিয়। চার! নষ্ট করিয়। কুঠীতে যাইবা সংবাদ দিত:-“পরুতে চারা নষ্ট : 
করিস! গিয়াছে।" কেহ কেহ বানর যাহাতে অঙ্কুরিত ন! হয়, এই-জন্ত অগ্রে ভাজিয়া লইত 
এই প্রসঙ্গে সার আলক্রেড লায়েলেরলিখিত ভারতীয় কি এই উক্তিটি একান্ত অস্ত 
বোধ হ্য না, 7 . - রা | 
2" “Then comes & settlement” Hakim, to টি 0৪ to plough ভর to wéed, KL 

ES ( 1:s0wed the cofton he gave me, bat first I boiled the seed:~ 075 
Verses written in India. - 


বাট, ৯৮৪1, - 7? বঙ্গে নীল ৷ ১৫১৯: 


কা) প্রজার! বলিত, নানা অত্যাচারে তাহারা নীল বুনিবাঁর চুক্তি করিতে, 


সখ 
। 


এমন কি, বিনা চুক্তিতে ও নীল করিতে বাধ্য হইত। জ্জন্ত তাহারা যে 
কমু ‘পাইত, তাহা ষৎ্দাম্ান্ত। নীলের পূর্ণ মূল্য পাইলেও লাভ হয় না। 
এ সকল কথাই প্রমাণিত হইয়াছিল। প্রজাব্া আরও বলে, তাহারা নীলের 
দাম বাবদে ষেসামান্ত মূল্য পাইত, তাহার'ও আবার এত কাটা যার যে, অনেক 


৷ অয়য় তাহাদের ঝুলি শুন্তই থাকে ;.কখনও যদি.জমীর খাজনা সন্ধুগান 


হয়, তাহা হইলেই তাহার! .,আপনাদ্িগকে ভাগ্যবান মনে করে। এই 


বিষয়ে নীলকৰের আমলারাই প্রধানতঃ দোষী ৷. (৬) 


. “সমস্ত ব্যয় বিবেচনা: করিয়া ছোটলাট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন. 


১-য়ে, এই বিবাদের জন্ত কোন বিশেষ আইন-প্রণয়ন অনাবশ্তক। যে আইন 


বর্তমান, তাহা .নীলকর রা- প্রজা, কাহারও স্তায়বিচার-প্রান্তির পক্ষে ' 
অস্তরায় নহে,-তাহাতে কোন ক্রটি নাই। .নীলকরগণ যে সকল অতি- 


. যোগ উপস্থিত করিয়াছেন, সে সকলেরই প্রতীকারের উপায় প্রচলিত ' 
আইনে বর্তমান। তবে নীলের মূল্য বাবদ. প্রজা যাহা পায়, তাহাতে যখন ' 

77 প্অনেক সময়. খাজনারই সঙ্কলান .হয়.না, তখন ইহা প্রত্যাশা করা যায় না 
''যে; সে অন্ত লাভজনক ফসলের স্তার সমান যত নীলের চাষ করিবে। 


oF 


--কমিশনর,দিগের মধ্যে ছুই জ্রন (ফাগু সন ও টেম্পল) প্রস্তাব করেন, 
- প্রজা চুক্তিভঙ্গ করিলে তাহ! ফৌজদারী বিধানে দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য কর1- 


, হউক [ অপর তিন জন্‌ “কুমিশনর” ইহাতে:ঘোর আপত্তি "করেন, এবং 


ঠা 


-' ছোটলাটও তাহাদেরই পক্ষ সমর্থন করেন.। তিনি বলেন, নীল-.সম্বন্ধীর' 


" চুক্তি অন্ত প্রকারের চুক্তি হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং যাহা 0:10) নহে, 
2 তাহার জন্ত এক পক্ষকে ০7:7১! বলিয়া গণ্য কর! কোনরূপে সমর্থনীয় 


.. নহে { ১৮১৯,.১৮৩২ ও ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হুইয়া- 
₹ ছিল। এবং প্রত্যেক বারই ভারতবর্ষে ও ইংলঞ্ডে কর্তৃপক্ষীয়গণ কর্তৃক 
, অগ্রাহ হইয়াছিল। “কমিশনে” নীলের ব্যবসায়ের সর্াঙ্গীন বিচার হইয়াছে 





৮৮ 
না ৮ ১) নীনের বাঙিল ওজনের নমর অত্যন্ত অবিচার. হইত। . নীল কুঠীতে আনিবামাত্র_ 


f 


, 'গঙ্গন হইত লা। গাদা দিয়া রাখা হইত। ওজনের সময় প্রজাদের বড় গাঁদা কখনও বা. 
কুমার নিজ আবাদী বলিয়া চালান হইত, কখনও বা অ(মলারা আপনাদের কাহারও আবাদী 


"বিয়া মৃধা. জইত। কতকগুলি ছোট. গাদা প্রজাদের বহিম ত দরিয়া, ০৮ 
.এসামানত মুল্য তাহাদিগকে দেওয়া হইত লেখক । 





৫২০... ' সাহিত্য. 7 ইহ বর মদ সং 


বিচারে প্রজার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই প্রমীণিত হয় নাই, বরং. প্রজার: 
সকল অভিষোঁগই সপ্রমাণ হইয়াছিল ।. সুতরাং প্রত্বাকে-রক্ষা করিবার জন্ত- 
কোন বিশেষ আইন 'আবশ্তক কি ন1, তাহাই বিবেচ্য-হইতে পারে। কৌন. 


মোকদমায় বাদী প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ -সগ্রমাণ করিলেও 


যদি বাদীকেই শাস্তি দেওয়া হয়, তবে তাহা একীস্তই অসঙ্গত।, বিশেষতঃ": 
এরূপ দোষের অন্ত, অর্থাৎ চুক্কিভঙ্দের অপরাধে, অন্য কাহাকে ও ফৌজদারী” 
বিচারের অধীন করা চলে ন! । সিটনকার শ্বপ্রণী-ত গ্রাণ্টের জীবনবৃত্তেতে- 
লিখিয়াছেন, এখন কোন ব্যবমায়ের সুবিধাকল্ে দেওয়ানী চুক্তি ভঙ্গ করিলে: 
ফৌজদারী বিচারাধীন করিবার কথা কেহ রপ্পনাও করেন না! -সত্য, কিন্ত 

তৎকালে এইরূপ আইন-প্রণয়ন্র বিরোধী হস, বিশেষ সাহস ও দৃঢ়তার. 
পরিচায়ক । (৭) ছোটলাট আরও শ্রস্তাব করেন যে, নীলের চুক্তি রেজে-” 
ষ্টারী করিতে বাধ্য কর! হউক.) কারণ, অনেক সময় ষ্ট্যাম্প ব্যবহার না" 
করিয়াও. প্রজার নিকট ষ্ট্যাম্পের মূল্য আদায়, করা, হয়; সাদা কাগজে 
তাহাদের সহি. লইয় পরে যাহা ইচ্ছা লিখিয়া লওয়া হয়, এবং মিষ্টার বেল: 
ও মিষ্টার হার্শেল উভয়ের.রিপোর্টে* যখন তৃষ্ট হয়, কুঠার আমলারা-মিথ্যা-' 
সাক্ষ্য দিতে ও জাল করিতেও পশ্চাৎপদ- নহে, ভখন দলিল রেজেষ্টারী+ 
করিবার সমর যাহাতে .ভালরূপ-সনাক্ত:কর! হয়, ভৎপ্রুতি বিশেষ বি 

রাখা আবশ্তক। ' . 2 


1 


: ফাগুসন ও টেম্পল প্রস্তাব করেন, সিরা সির করা হক | 


কেবল লাঠি থাকুক ।. এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ছোটলাট বলিরাছিলেন,. দীর্ঘ, 


গুরু, লোহা-বাঁধান লাঠি মারাত্মক অন, সুতরাং লাঠি রাখিলে নিরস্ত্রীকরণ, , 


নিক্ষল হইবে। বরং এরূপ 'নিরস্ত্রীকরণে' পেশাদার লাঠিয়ালগণ লাগি 


রাখিতে পাইবে) আর শান্তিপ্রিয় জনগণই -নিরন্্ীকৃত হইতে ।- ইহার; . 
বিপরীত. . ব্যবস্থাই : বাঞ্ছনীয়. তিনি ' স্পষ্ট * বলিয়াছেন, বজের' ' 
নিরীহ, শাস্তিপ্রিয্ন-প্রদ্নাবর্গকে নিরস্ত্রীকৃত : করিবার, কোনও আবশ্তকতাই ' 


উপলব্ধ হয় না। "বরং -বঙ্গের প্রজাবর্গকে আশ্মরক্ষার. অধিকতর - 


স্মর্থ ও প্রস্তুত দেখিলে তিনি সুখী হইবেন। -আর সকল কথা, : 





' কে) নীলদর্পশের তোরাপ বড় আহ্াদেই বলিয়াছিল,--"হালের গ্াবনলি সাহেবভাঁরে বি” 
খোদ! বেঁচিষে বকে, মোর! পাটের ভাত করে টি আর নিই নীল I 


ঘাড়ে চাপ্তি পার্বে ন।।”--লেখক । (8৬5 2248 84, 


ও 


ly 


a 


পৌষ? ১৬১৮ ৮ রি বঙ্গে নীল 1 ৭,৫2১ 
‘ছাড়িয়া দিলেও ত্বমাদের এই -ছুর্দশীর দিনে- কেবল এই উক্তির জন্যই 
গ্রাণ্ট আমাদের ধন্থুবাদভাজন। ছোটলাটের ইচ্ছা, পেশাদার লাঠিয়ালগূণ 
.নিরক্্রীকত; এবং তাহাদিগের নিয়োগকারীর! শ্রেণীনির্কিশেষে দণ্ডিত হয়। 

যখন্‌-ইংরার্জ আসামীর সুবিধার" অন্ত তাহার বিচার অকু-স্থল হইতে 
দূরে হাইকোর্টে হয়, এবং -বাদীপক্ষের - দরিদ্র সাক্ষী প্রকাশ্য আদালতে 
'ঈাড়াইয়া৷ -অশ্ররুদ্বকণ্ঠে - “আসি প্রবাসে অনাহারে মরিলাঁম*- -এইরূপ 
'কাতরোক্তি করিলেও তাহারই প্রদত্ত অর্থে পরিপুষ্ট বিচারকের দয়ার উদ্রেরু 
হয় না, ৮) তখন ্রাণ্ট মহোদয়ের নিয়োদ্ধ-ত উক্তি বঙ্গবাসীমাত্রেরই হৃদয়ে 
কৃতজ্ঞতার উল্লেক করিবে, সে বিবয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ।- 


স্ব 


4 “The expense both -to the public andto private per--, _ 


sons of a. prosecution at the Presidency, -for an offence 
‘committed at a distance, is very heavy ) and the inconveni- 
ence and loss to prosecutors and witnesses. are so great, that 
Bich prosecutions area misfortune to the neighbourhood, 
rin Which the. person injured is the most certain sufferer.” 

১৮৬* খৃষ্টাবের ৩১শে মার্চ তারিখে যে অস্থায়ী আইন “পাশ হয়, ৪ঠা 
অক্টোবর হইতে তাহা রহিত হইয়! পূর্বম্ত কার্য্য চলিতে লাগিল। এই 
ম্মাইন: ইংলণ্ডে :পঁছছিলে তৎরালীন ষ্টেট সেক্রেটারী লেখেন'যে, প্রজা যদি 
চুক্তি ভৃঙ্গ করে, তাহ! দেওয়ানী আইন অনুসারে দণ্ডনীয়, কিন্ত নূতন আইনে 

| এই অপররাধে-নীলকরূকে ফৌজদারী আইনের সাহাধ্যদানের ব্যবস্থা আছেঃ 
ইহ! একাস্ত আপত্তিজনক ।. কেবল আইন অস্থায়ী ও তদমুযায়ী হি 
মারন্ধ হইয়াছে বলিয়া, তিনি তাহা রদ করেন নাই। 

এদিকে শরতে ব্যাপার গুরুতর'হইয়া উঠিল। বড়লাট রা 
এই সময়ে “লিখিত কোনও পত্রে লিখিয়াছিলেন, সিপাহীবিদ্রোহের পর 
মার কখনও আমি /একপ ছুর্ভাবনাক্ পড়ি নাই। আমার মনে হইয়াছে, 

__ যদি কোনও জবিমৃপ্যকারী নীলকর একবার ভীতি বা ক্রোধের বশে বন্দুক 
ব্যবহার করে, তরে নিয় 08828580558 হুইয়া যাইবে 


! ০. টিভি বিচাযকালে কলিকাতা হাইকোর্টে এক জন সাক্ষী এই 
কথা বলিয়াছিল। কাপপুরে হফের মোকদদার বিচারক আইকম্যান একান্ত অনিচ্ছা 
সত্বেও আসামীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়া, ঘটনাস্থল হইতে দুরে বিচারে সাক্ষীর 
ক্হৃবিধা ঘটে, রায়ে.এ.কখ!.বলিয়াছৈন।--লেমক । 


SEE 


~~ 
৫২৯ : সাহিত্য । সা 


ছোটলাট স্বয়ং কালীগঙ্গা ও কুমার নদীর পথে সিরাজগঞ্জ যাইবার 'সময় থে: 
'দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, রানা স্থানে বহু প্রজা 1 
একত্র হইয়! প্রার্থনা করে, গভর্মেন্ট আদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের 
-বুনা! বন্ধ করিয়া দিন। এই ছুই-নদী দিয়! প্রত্যাবর্তনকাঁলে ছোটলাটের ৭ 
সীমার প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যস্ত বাট বা সত্তর মাইল অতিক্রম করিত। ও 
নদীর -ছুই কুল ন্যাকসবিচারপ্রার্থী গ্রজাপুঞ্জে পূর্ণ থাকিত। নদীতীরবর্তী : 
গ্রামসমূহের ব্রমণীরাও স্থানে স্থানে, একত্র হইয়াছিল-। পুরুষগণ'যে বহুদুরবর্থী | 

"প্রদেশ হইতে আসিয়! জড় হইয়াছিল, তাঁহাতে আর সন্দেহ “নাই ।- ০৮৫ 

৯২ চৌদ্দ ঘণ্টা কাল বিচার প্রার্থী প্রজাপুঞজ পূর্ণ বেলাভূমির মধ্যবর্তী ভলপথে : 


৮ 


১... আগমন আর কোনও রাজ কর্মচারীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ । তাহা-। 


দের ব্যবহার শ্রদ্ধাপুর্ণ__উচ্ছজ্ঘলতার চিন্বমাজ নাই ; সকলেই একই ভাবে! ৃ 
অমুপ্াণিত । লক্ষ লক্ষ নরনাঁরীর পক্ষে এই ব্যবহার যে গভীর অরথপুন্য, | 
এরূপ বিবেচন1 করা মূর্থের কাৰ্য্য । , ইহাতে. যে organisation capacity : 
for combined and simultaneous. ‘action in the ‘cause দৃষ্ট Li 
তাহ! বিশেষ বিবেচনার বিষয়। . : 242 | 
এই বৎস্র নীলকর সভা দুইবার আবেদন: করেন যে, a রন! 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে .তীহাদের সর্বনাশ হইবে । : ইহার. জন্য, 
'গ্রান্টকে ছুইবারই সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল ।-তীহার কৈফিয়ৎ এগ 
সন্তোষজনক ও:তাহাতে তাহার বিরুদ্ধ 'অভিষোগগ্লি এরূপভাবে রী! 
যে, ছুইবারই ইণ্ডিয়া গভর্মেন্ট তাহার সমর্থন করেন। - 
অক্টোবর মাসে পরজারা নীলবুননে বাঁধা দিবে, শুনিয়া, গভর্মেন্ট নীলের 
'জেলাগুলিতে মিলিটারী, পুলিশের সংখ্যাবৃদ্ধি করিলেন । নদীয়া ও যশোহরে 
ছুই দল পদাতিক সৈম্. প্রেরিত হইল, এবং ছুইখানি রণতরী এই ছই জেলার 
জলপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। শাস্তিরক্ষার অস্ত ব্যবস্থাও 
করা হইল। ইহার" ফলে সামান্য হাজামা হইয়াই সব শেষ হইয়া গেল। 
১৮৬১ স্রীষ্তীন্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত ।গভর্মেন্ট এক মন্তব্যে টা 
গ্রাণ্টের মন্তব্যের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া লেখেন যে; বড়লাঁটের মতে প্রকৃত- 
পক্ষে প্রজা! নীল বুনিয়া যাহ! পাইত, তাহাতে ব্যয় সঙ্কুলান - bie 
ইহার জন্য প্রচলিত প্রথা. যত দায়ী, নীলকরগণ তৃত নহে... : 
এই সময় নীলকরগণ পুনরায় ‘আবেদন করিলেন যে, পরার খাজনা 


৬ টু . 


> 1 


পৌষ, ১৩০৮ | .. বঙ্গে নীল! ২৩ 
আদায়ে বাধা দিতেছে, কুচির নিজ আবাদী জমীতে বেদখল করিতেছে, 


» এবং তাঁহাদের ও আমলাদিগের প্রাণহানিল্প সম্ভাবনা করিয়া তুলিয়াছে। 


ঠা মার্চ 'নীলকরদিগের কোন “ডেপুটেশন” বড়লাটকে এই সকল কথা 
/ জানান 4- -খাজনার বিষয় প্রকৃত বোধ হওয়ায় নদীয়া, যশোহর, পাবনা ও 


০ ফরিদপুর জেলার জন্য দুই জন বিশেষ বিচারক নিযুক্ত হইলেন, এবং 


নীলকরদ্িগকে অন্থবিধ সাহায্যও প্রদত্ত হইল।- এমন কি, হুই এক জন 
নীলকরকে 'লাটের খাজনা দাখিলের জন্য অতিরিক্ত সময়ও কেওয়া হইল ৷ 
যশোহরের সাধুহাটা প্রভৃতি স্থানে গুরুতর হাদ্ামা্-এমন কি, থুনও 
হইয়াছিল । 

নীলকরদিগের অভিযোগে ছোটলাঁট বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিবার 
প্রস্তাব করিলেন। ‘কমিশনের’ রিপোর্ট” ও তৎসংক্রাস্ত কাগজপত্র ইংলণ্ডে 
প্রেরিত হইলে সেক্রেটারী অফ. ষ্টেট ও তাঁহার মন্ত্র;সভা নীলের চুক্তিভদে 
ফৌজদারী বিচারের প্রবর্তন আবশ্যক কি না বিবেচনা করিয়। 


---৮৬১ খৃষ্টানদের ১৮ই এপ্রিল “ডেসপ্যাচে” ভারতগভর্সেন্টকে লিখিলেন যে, 


ৰ 


ভারতীয় Law Commissioner-গণ, ব্যবস্থাপক সভা, ষ্টেট সেক্রেটারী, 
‘নীল-কমিশনে’র অধিকাংশ সভ্য, বাঙ্গালা গভর্মেন্ট ও- ভারগতগভর্মেন্টও 
যখন ইহার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তথন ভারতগভর্মেন্টের 
বর্তমান প্রস্তাবে সেক্রেটারী অফ. ষ্টেট সম্মতি দিতে পারেন ন1) চুক্তিতর্গে 
ফৌজদারী বিচারের ব্যবস্থা করিবার জন্য যে আইনের পাঙুলিপি প্রস্তুত 
হইয়াছে, তাহার প্রত্যাখ্যান করা হউক। 

এই সময় লর্ড ক্যানিং লেখেন, নীলকরগণ অপ্রন্কত চুক্তিতে বাধ্য 
করিলে বা অবৈধ উপায়ে চুক্তি পূরণ করাইয়া লইলে প্রজা যে আইনে 
প্রতীকার পাইতে পারে, সে বিষয়ে প্রজা বহুদিনই অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছে? 
মিণ্টার বকলাও স্বপ্রণীত “বাঙ্গালার বিবরণে” সত্যই বলিয়াছেন, নীলের 
ব্যবসায় নিশ্চয় বহুদিন হইতেই বিনাশোমুখ ইহ নিয়ব্ধে আর পুর্কের 


মন মাথা তুলিতে পারে নাই ।, > 


শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়. i সময়ের কথায় লিখিয়া- 

€ছন, তখন বঙ্গের নীলকরগণ স্বেচ্ছাচারী রাজ প্রভাবে দেশশাসন করিতেন । 

ছোটলাট হাঁলিভে প্রকৃত ব্যাপার অবগত ছিলেন না) নীলকরগণ. তাহাকে" 

বন্ধু ও সহায় বলিয়া গণ্য করিতেন। এমন কি, অজ্ঞ প্রজার. বিশ্বাস 
৬৬ 


৫২৪ সাহিত্য । ২৭ বর্ষ ৪ম সংখা? 
অনবিগ্নাছিল, দেশের নীগ্রকুগীতে গভর্মেন্টের অংশ -আছে। 'প্রজাদিগের' | 
মধ্যে যাহার! কিছু অধিক বুদ্ধিমান, তাহার! বিশ্বাস করিত, কতকৃগুলি' | রি 
নীলকুঠীর সহিত ছোটলাটের স্বার্থসম্পর্ক বর্তমান। অন্ততঃ নীলকরগুধ্‌ 
এইরূপ কথা রটাইতে ছাড়িতেন. না ।. অত্যাচার অনাচারে নীলকরগণ * 
কনষ্টেবল হইতে দেশের শাসনকর্তা পর্য্যন্ত সকলেরই সমর্থন পাইতেন।। 
ভাহাদ্না আপনাদের বিচারালয়ে - দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার করিয়া: 
দওবিধান ক্ররিতেন। - তাহারা আপনাদের জেলে লোক কয়েদ করিতেন) 
সময় সময় আরও কুকাণ করিতেন । তাহারা কাহাকেও সন্মান করিতেন 
না; জমীদার ও প্র! সকলেই তাহাদের ভয়ে কাপিত। তাহারা. লোকের 
জীবন ও সম্পত্তির হর্তাকর্তীবিধাতা ছিলেন, এবং যথেচ্ছচারে ক্ষমতার যোল- 
আনা সদ্যবহার করিতে ক্রুট করিতেন না। উপায়াস্তরবিহীন প্রজারা 
নীরবে সব সহ করিত। তাহারা কোনরূপ বাঁধা প্রদান করিলে গ্রাম লুট 
হইত--কখনও বা গ্রাস জালান হইত,--নময় সময় খুনও হইত । ম্যাজিষ্ট্রেট 
নীলকরকে শাস্তি না দিয়া পীড়িত প্রজার দণ্ডবিধান কর্িতেন। নীল নষ্ট. _ 
করা প্রভৃতি ওজুহাতে প্রজ্ঞাপক্ষের প্রধানগণকে জেলে দেওয়া টে 
কাজেই প্রস্তারা আর উচ্চবাচ্য করিত না। 
শিশিরবাবু নীলবিজ্বোহের আরস্তের কারণ নির্দেশ করিতে-গিয়া রি 
ছেন, নদীয়! জেলায় টোলাঘ গ্রামে বিষুচরণ বিশ্বাস ৪ দিগম্বর বিশ্বাস নামক 
ছুই ব্যক্তি বাস করিতেন । বিষুচরণ সামান্য ভূম্যধিকারী ; দিগম্বর মহা- 
জন। - উভয়েই পূর্বে অনেক নীয়াকুঠীর দেওয়ান ছিলেন) কিন্তু নীলকরের 
অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া কৰ্ম্মত্যাগ করেন। ইহারা বুঝিলেন, প্রজা মরিয়া 
হয় দাঁড়াইয়াছে, সামান্য চেষ্টায় নীলের বিরুদ্ধে বিড্রোহী হইয়া উঠিবে। 
ইহার! বঙ্গে নীলের বিরুদ্ধে বি্রোহবৈজয়স্তী উড ডীন. করিলেন। রায়ে 
গ্রামে চর পাঁঠাইয়! গ্রজাদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত প্রজার সাহয়ে কুলাইল না, তখন ইহার! বুঝিলেন, প্রকাশ্য দাঙ্গায় 
হারাইয়! নীলকরের পশার নষ্ট করিতে না পারিলে কোনও ফল|হইবে 
না। তাঁহারা নিজ ব্যয়ে_বাখরগঞ্জ হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া দাঙ্গার 
জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; ফিস্তু প্রথম -দাঙ্গাতেই, পরাজিত হইলেন. 
সুখের বিষয়, মিষ্টার টটেনহাম ( পরে হাইকোর্টের জজ ) তথন রদীয়ার 
স্মাজিষ্েট। তিনি নীশকরপ্রিয় ছিলেন না।-_-সংবাদ পাইয়া অকুহুলে 
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আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং প্রথম দোষ যে নীল-করের, তাহা বুঝিয়া 
_ ভারবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে প্রজার সাহস বাড়িতে লাগিল। বিশ্বাস- 
৯ মু, মৌকদ্মায় প্রজাদিগকে অর্থসাহাষ্য.করিতে লাগিলেন। টটেনহাম বদলী 
হইলেন; কিন্ত বিশ্বাসদিগের নিকট ভরসা পাইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের প্রন্ধারা 
দলবদ্ধ হইতে লাগিল। নীলকরগণ নানা প্রকার অত্যাচার করিতে 
লাগিলেন। তাঁহারা অটল রহিলেন ; প্রজার নামে দাদনের বাকীর 
নালিশেও তাহাদের দেনা শোধ করিয়া দিতে লাগিলেন । ফলে ছুই 
বৎসরের মধ্যে, দুই .একটি করিয়া সমস্ত কুঠীর প্রজারা বিদ্রোহী হুইয়া 
উঠিল। ইহাতে বিশ্বাসদিগের সতের হাজার টাকা ব্যন্ হইয়াছিল। তত্াহাঁ 
দের মত লোকের পক্ষে ইহ! মামান্য না হইলেও, ফলের তুলনায়, ব্যয় 
নৃগ্ধণ্য। তাঁহাদের নামও আন স্থ প্রসিদ্ধ । | - 
এই সময় ছুইটি স্মরণযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হুয় ;-_(১) নীলদর্পণের 
প্রকাশ) (২) হরিশ্চজ্দ্রের মৃত্যু ৷. : 
___ নীলের ব্যাপারে হরিশ্চন্্র প্রজার পক্ষ হইয়া যে শ্রম করিয়াছিলেন, 
তাঁহার তুলন| নাই। সে সময় অত্যাচারপীড়িত প্রজা যে সকল আবেদনে 
গবর্মেন্টকে ছুঃখকথা জানাইয়াছিল, সে.সমপ্তই, প্রায় হরিশ্চন্ত্রের লিখিত। ' 
প্রধানতঃ তাহারই - চেষ্টায়, ‘বৃটিশ ইণ্ডিয়ান’ সভা প্রজার পক্ষ অবলম্বন 
রুরেন। বাঙ্গালীর মুখপত্র “হিন্দু পেট্রিয়”” তখন হরিশ্চ্্র. কর্তৃক 
সৃম্পাদিত হইত। সিপাহীবিদ্রোহকালে তিনি শ্বীক্ন পত্রে যে. বিচক্ষণতার 
পরিচয় দেন, তাহাতে বড়লাট পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি 


শ্বীয় পত্রে অসাধারণ দক্ষতার সহিত প্রজার পক্ষ সমর্থন করিতে 
লাগিলেন । মফঃম্বল হইতে দরিদ্র প্রজা কলিকাতায় আসিলে হরিশ্চন্র 
তাহাকে কেবল পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত ' হইতেন না; তিনি অকাতরে, 
অন্নদান করিতেন। গুরুঅমে তিনি 'ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েন। “নীল 
কমিশনের কার্য্য শেষ হইলে আপনার ধীকাস্তিক নিঃস্বার্থ চেষ্টা, 
ফুলবতী দেখিয়া! ঘফলসাধন হরিশ্চগ্র মৃতযুমুখে নিপতিত. হয়েন।, ( ১৪ই. 
AR ১৮৬১) নীলকরগণ মেকাপ মানহানির, ‘মোকদমায় ক ডিগ্রী করিয়া. 


- * পেটিয়টে লিখিত হয় যে, এ শীলকব হরমণি নামক কোন হ্রীলে।ককে হরণ করেন। 


তৎপূর্বে পাদরী লং ও বসিচ.বরূপ আভাস দেন'। হরিশ্চজ্্র ঘোকদমায় অভিষে।গ সগ্রমাণ -' 
করিতে পারেন নাই । তিনি ক্ষ প্রার্থনা করেন ; এবং কেবল খরচাব অস্ত দায়ী হয়েন ! 
নীলকর হিল তাহাব বিকদ্ধে সুপ্রীস কেটে মানহানির ন|লিশেব, চেষ্টা দহ 
মনোরৰ হয়েন ।--লেখেক । .*.. টী 


(হেড, সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, *ন দংপ্যা, | 


তাহার বস্তবাটী পর্য্যন্ত ক্রোক করেন। -স্থখের বিষয়, “বৃটিশ ইণ্ডিয়ান 
সভার’ কতিপয় সভ্য টাকা দিয়া ডিক্রী শোধ- করিয়াছেন । সভা তাহার 
বিধবা পত্তীকে যাবজ্জীবন মাসহার! দিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণচিষ্কৃস্থপিনের “ 
উদ্দেশে ১০,৫০০ টাকা সংগৃহীত হয়। “বৃটিশ ইণ্ডিয়ান. সভা? গৃহের) 
দ্বারদেশে ‘হরিশ্চন্্র লাইব্রেরী” লিখিত এক্খানি প্রস্তরই - তাহার 
নিদর্শন! 





i বিদেশী গণ্প। 


জলকম্য। । 


শত শত বৎসর পূর্বে এক দিম সন্ধ্যায় সময় একটি সুন্দর হ্রদের ধারে রি. 
তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটারের সন্মুখে বসিয়! দ্রাল বুনিতেছিল। স্থানটি বড়ই মনোহর 
ও নিঞ্জন। অন্ত লোকীলয়ের চিকুমাত্র নাই । ধীবরের কুটারেব পশ্চাতে এক গভীর 
ছর্ডেদ্য অরণ্য,৪এনং অরণ্যের অপব পারে এক নগব। কথিত ছিল, এই অরণ্য ভূত প্রেতের 
আঁবাসম্থান | *এই করণে কেহ সে'বনে. প্রবেশ করিতে-সাহস করিত ন1। কিন্ত বৃদ্ধ 
ধীবর প্রত্যহ উচ্চন্বরে ভগবানের নাম উচ্চাবণ করিতে করিতে নির্ধিঘ্ে বন অতিক্রম 
করিয়া নগরে মৎস্ত বিক্রয় করিয়! আসিত । 

সে দিন দদ্ধ্যাকালে জাল বুনিতে বুনিতে সহসা অন্ণামধ্যে অথপদশব্ 
শুনিতে পাইল । চমকিয়। বৃদ্ধ ধীবর দেই দিকে চাহিল'ও দেখিল; অরণ্যের নিবিড় বৃক্ষবচশি 
ভেদ কবিয়! এক শুভ্রবর্ণ অমানুষিক বৃহৎ মনুষ্যমূর্তি দেখা যাইতেছে। ভীত হইয়া! সে 
উচ্চম্বরে ভগবানেব নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল, এবং তৎক্ষণাৎ. দেখিল যে, দেই 
মুর্তি অরৃগ্ত হইয়। পার্শছ শুর নদীতে বিলীন হইয়! গেল। মনে বিশ্রষপূর্ণনধনে 
সহস। পুনবায় দেখিল যে, শ্বেত অর্থে আবোহণ করির়! এক সন্ুয্যমুর্ত্তি অরণ্যের 
মধ্য হইতে বহির্গত হই তাঁহাব দ্রিকে অগ্রদব হইতেছে । অথাবোহী নিকটে আঁসিলে 
ধীবর দেখিল, এক জন সুসজ্জিত যুবক যোদ্ধ!; তাহাব দেহ সুগঠিত, বদনমওল অত্যান্ত 
সুন্দর, মন্তকে উজ্বল মনোহর উষ্ণীয ; কটিদেশে বহুমূল্য মণিমুক্কাখচিত তববরি। যোদ্ধা _ 
কুটীবের সন্মুখে আসিয়। বৃদ্ধ ধীবরকে সম্বোধন করিয়৷ সেই বাত্রির অন্ত আতিথ্য ভিক্ষা 
চ/হিলেন। ধীবর আহল।দেব সহিত ডাহাকে অভ্যর্থনা কবিয়া নিলেব কুটাবে লক! চলিল।৮ 
যোদ্ধ। তাহাকে ধন্যবাদ দিয়। বলিলেন, “তুমি ইচ্ছায় আমাকে আশ্রয় না দ্বিলে আমি 
বলপুর্ববক থাকিতাম ; কাবণ, এই হুদ দুস্তর ; আর এ মাযাকাননেৰ ভিতব দিয়! ফিবিয়া 
যাওয়াও অসম্ভব 1” উন্তযে কুটীরে প্রবেশ কবিলেন ! ধীববপত্বী সম্রান্ত অতিথি দেখিয়া 
স্াহাকে সমাদব করিষ। একখানি আসনে বসিতে দিল, এবং রন্ধনশীল।ষ অ[হ।রেব উদ্যোগ 


পিচ 0 বিদেশী. গল্প । *৫২৭ 


করিতে গেল। কিছু ক্ষণ পরে বৃদ্ধা ফিরিয়া! আসিল, এবং ধীবর, ধীবরপত্থী ও যুবক বসিয়! 
আলাপ করিতে লাসিলেন। যোদ্ধ। বলিলেন, ভাঙার নাম “হুন্ডব্রীশ্' 1. অরণ্যের অপর 


“বব পারে-লগরে'ত।হার-প্রাসাদ | তিনি পূর্র্ব দিন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 


পা 


এ, 


_...এইকপ' কথাবার্তা! হইতেছে, সহসা কুটারের বাহির জলের শব্দ শ্রুত হইল, এবং মনে হইল, 
যেন কেহ বাহির হইতে- জানালার উপরে সজোরে জল ফেধিতেছে। ইহ! শুনিয়! ধীবর 


বিরক্িব্যপ্রক জকুটী করিয়া সেই দিকে চাহি । কিন্ত আরও ছুই তিনবার এরূপ শব্দ 
শ্রত হইল, এবং অবশেষে গৃহের ভিতরে জ্রলের ধার] বহিয়া আসিল । তখন বৃদ্ধ অতান্ত 
ক্ুপিত হইয়|. জানালার নিকট উঠিয়। গিয়া, উচ্চস্বরে বলিল, “উনডিন্! তুমি এ সকল 
কুত্বত্যস ও তামা কি কখনও ছাড়িবে ন! 7759 আম আমাদের গৃহে এক জন 
মস্রান্ত অতিথি আমিয়াছেন 1” 

বাহির হইতে কেহ উত্তর দ্বিল না; কেবল মধুর মৃছ হান্ডধ্বনি সকলের কর্ণে 
প্রবেশ করিল। ধীবর আসিয়! হন্ডব্রাওকে বলিল, “মহাশয় | আঁশ! করি, আপনি এই সকল 
বা অন্ত কৌনও ঘটনায় বিরক্ত হইবেন নাঁ। ' আমাদের পালিত! ক্যা উন্ডিন্‌ বড় দুষ্ট । 
তাঁহার বয়স যদিও এখন সপ্তদশ বৎসর হইয়াছে, তথাপি এখনও তাহায় বালিকা সুলভ 
চঞ্চলতা যায় নাই ;_কিস্ত আর যাহাই করুক, তাহার সন বড়ই সরল এবং*--ধীবরপত্নী 
একটু বিরক্তির স্বরে বলিত্না উঠিল, প্থ্যা, তুমি ত ভাঁল বলিবেই। সমস্ত দিন বাহির হইতে ' 
ঘুরিয়া আসিয়।' হয় ত ত্বোমাব এই সকল: ছুষ্টামি ভাল লাগে। আসি এই বৃদ্ধ বনে 


সার! দিন শৃঁচৃকর্টে ব্যস্ত থাকি, এবং পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া যাই, উন্ভিনের নিকট ত কোন 


“"-লাহায্য পাই না, বরং মে আমাকে কেবল বিরক্ত ও ত্বালাতন.করে ।* 


ক 


মীবর হামিয়া রলিল, “ত! যাই করুক, উহার উপর বেশী রাগ করা যায় না।* 

মহসা ছার খুলিয়া গেল, এবং একটি পরমহন্বরী বালিকা হাসিতে হাসিতে গৃহে 
“প্রবেশ করিল, এবং বীণাবিনিন্দিতশ্বরে বলিল, "বাব, তুসি আমার “সহিত, ভামাসা' 
ক্ষরিতেছ ? কোধখায়।তোদার' অতিথি ? | 

বলিতে বলিতে তাহার চঞ্চল দৃষ্টি যুবক যোদ্ধার উপর পড়িল 1 ফেতৎক্ষণ।ৎথ নীরব 
হইয়া স্থিরভাবে'দীড়াইয়া বিশ্লিতনয়নে অভিথির প্রতি চাহিয়া রহিল! সহয়া এই নির্জন 
স্থানে ধীবরের কুত্র' কুটীরে। এই: অপূর্ধবহুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া হন্ডব্রাণ্ড বিস্মিত হইয়া সুগ্ধী- 
নয়নে তাহার লাবপ্যপূর্ণ বদনকমল'দেখিতে লাগিলেন, এবং ভাবিলেন যে, এখনই 
বুঝি বান্সিকা লজ্জিত হইয়া সুখ ফিরাইর়1 লইবে।_কিস্তু ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিল। কিছু 
ক্ষণ স্থিরনয়নে হন্ব্রাওকে নিরীক্ষণ করিয়া বালিকার যেন সাদ হইল । সে ধীরে ধীরে 
যুবকের নিকটে-গিয়! ভূমিতে জামু পাতিয়। বয়! তাহার গলদেশের খর্ণহার হস্তে লইয়া 
নাড়িতে মাড়িতে বলিল, "তুমি ক্ষিরূপে এত দিন পরে আমাদের এই ক্ষুত্র কুটীরে আসিলে? 
তুমি কি ওঁ ভয়ঞ্চর-অরণ্য হইতে আসিয়া?” বালিকার কথা শেষ ন! হইতেই ধীবরপত্রী 
তাহাকে তিরশ্ক।র "করিয়। উঠিল, বধিবা, “বাঁও, নিজের কাঁজ কবগে ।"' উন্ভিন্‌ উঠিরা 


0 একখানি' ছোট তক্তা’ টানিয়া যুবকের পদতলে বসিল, এবং তাহার বুনিবার জাল হত্তে 
_ »-লইয়া মৃছন্বরে বলিল, "মা, আমি- এখানে বসিরাই কাজ করিব.” তৎপরে পুনরায় ধীবর 


হল্ডব্রাও্ের সহিত কথ! কহিতে আবস্ত করিল, কিন্তু উন্ভিন তাহাদের কথায় বাঁধ! দিবা 
বলিল, “আমি অভিথিকে জিজ্ঞাসা করিলাম--তিনি ক্রোধ! হইতে আসিয়ছেন ? কিন্ত 
এখনও কোনও উত্তর পাই নাই।* অতিথি বলিলেন; ‘আমিন বনের ভিভর হইতে 
আসিয়াছি।” " c 


৫২৮, সাহিত্য 1 ১২শ বর, নম সংখা! এ : 


"ক -ভয়ঞ্চর অরণোর মধ্যে কেন প্রবেশ করিয়াছিলে, আর সেখানে কি" দেখিয়ে 
শুনিয়াছি; উহার ভিতর অনেক প্রকার অন্তুত ও ভয়ঙ্কর বস্তু আছে; তুমি কি কি দেখিয়াছ, 
তাহ! শুনিতে বড় ইচ্ছা-হইতেছে। আমাকে সেই ষকবা বৃত্বাস্ত বৰ”. হকুব্রাও, . ( 
শিহকিয়া উঠিত্েন। তাহার পর বালিকার প্রতি, চাহিয়া গন্ভীরদ্বরে কি বলিতে আব: 
কর্সিতেছিজেন, কিন্ত বৃদ্ধ ধীবর বলি উঠিল, “মহাশয়, আপনি প্রথমে ক্লান্ত, হইয়াছেন, ' ll 
রাত্রিও অধিক হইয়াছে, আহারাদিও হয় নাই ; ক্ষণে সেই সকল কথা! বলিবার কোন. 
প্রয়োজন নাই ।*. বৃদ্ধের নিষেধ শুনিয়! উন্ভিন্‌ উঠিয়। ক্রতপদে বৃদ্ধের সুখে শিয়া বলিল, : 
“কেন বাবা? বলিতেই হইরে। যখন আমার. হি টি বরিবে |. দেখি কে 
বাধ! দেয় |* : 

অত্যন্ত কো প্রকাশ করিয়া বালিকা এই কথাগুলি রমন, কমত তাহার হম্র মুখের. 
কোনও বিকৃতি হইল না ৷ তাহার, হাঁসি'ও চঞ্চলত1 দেখিয়া বুবক'যেমন-.মোহিত হইয়া- 
ছিলেন, তাহার এই উপমূর্তি দেখিয়! তেমনহ্যমুগ্ধ-হইলেন। কিন্ত বৃদ্ধ ধীবর উন ডিনকে-: 
অতাস্ত তিবস্কার করিতে লাগিল। তখন উন্ভিন্‌ বলিল, “আমার শুনিতে এত ইচ্ছা, আর ' 
তুমি আমাকে শুনিতে দিবে-ন1? আচ্ছা, তোমর1. তোমাদেরু.অন্ধকাপপ ছোট জার এক] এ 
থাকো |” - ন 
: এই বলিয়। বালিকা. বারের পা চলি গেল, এবং ঝড় রা ও নি 
কোথায় অদৃপ্ত হইল। অন্ধকার রাত্রে তাহাকে সহসা:চলিয়! যাইতে দেখিয়া ধীবর উচ্চস্বরে! 

ৰলিয়| উঠিল; “উন্ভিন্| কি করিলে? এই,ভয্নঙ্কর ঝড় বৃষ্টির সময় রাত্রে কোথায় .গেলে-?: 
- এখনই ফিরিয়া আইস ।' কিন্ত কেহ উত্তর দ্বিল ন|! .তখন হন্ডব্রাের প্রতি, চাঁহির! বদ্ধ" 
বলিল, “উন্ডিন্‌. বড় দুষ্ট মেষে, আরও কয়েকবার এইরূপ করিয়াছে; খুজিয়া কোথায়ও 
পাই নাই, আবার নিজেই ফিরিয়া আসিয়াছে। মহাশয়! এই ঝড়ে ও. অন্ধকারে তাহাকে 
পাওয়া অসম্ভব 13. বড় ছুষ্+.নিকূটেই কোথাও আছে; জামরা,একটু অপেক্ষা করিয়া দেখি 
ঝড় একটু কমিলে গুৰিতে বাইৰ" এই বলিয়া খবর রা হন” তৎপরে আবার 
বলিতে লাগিল, ' Ry 

॥ “আপনি হয় ত আমাদের পানিত বন্ধা উদ্ভিনের বিষ জানিতে কৌতূহলী হহ্রাহেন 
কিরূপ তাহাকে পাইরাছি, তাহা আমি আপনাকে, বলিতেছি। . পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে 
আমাব একটি কন্যা জন্িক্াছিল ॥আমার আর-কোনও সন্তান সন্ততি ছিল "ন! । বুড়া বসের 
একমাত্র মেয়েটি আমাদের অত্যন্ত আঁদবের হইল । যখন বয়স ॥ছুই “বৎসর, তখন 
এক দিন আমি সহবে সৎস্ত বিক্রয় করিয়! গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলাস-। গৃহের নিকটে, 
আসিয়া দেখিলাস, লামার পত্রী উচ্চস্্রে .কাছিতে কাঁদিতে কুটার হইতে দৌড়িয়া "আমার 
দিকে আসিতেছে । "মামার প্রাপকী।পির।'উঠিল.। আমি বলিয়া! উঠিলাম, “দযু;মরভর্গবন 1, 
কি হইয়াছে ? কোথায় মেয়ে ? শীঘ্ব বল” আমার প্ধী কাদিতে : কাদিতে উত্তর করিল, 
"্াহাকে ডাকিলে, তাহা রই মিরুট গিয়াছে।ঃ তাহার পর পত্নীর নিকট শুনিলাম যে, সে 
হৃদেব ধাৰে কন্যাটিকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল,. সহস! শিশু জলের প্রতি চাহিয়| হৃদে ঝাঁপ, র্‌ 
দিযা পড়িল, এবং মুহূর্তমধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেল আমরা”কত খুঁজিনাম, কিন্ত আর /৮ 
সেই হৃদয়ের ধনকে ফিরিয়। পাইলাম ন|। সেইদিন. রাত্রে আমরা . শোকা ভরহায়ে 
নীরবে কুটারে বসিয়াছিলাদ। সহসা দ্বার খুলিয়া গেল, এবং একটি হন্দরী, বালিকা 
হাসিতে হায়িতে গৃহে প্রবেশ কবিল ।, তাহার, পবি্ধানে . বহুমূলা সুন্দর বন্প।-কিস্তু. 
তাহার সমস্ত দেহ সাত ; বস্ত্র ও কেশ হইতে বিন্নু বিন্দু দল ঝনিতেচ । কিছুক্ষণ বিশ্দিত্‌ 
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টি বিদেশী গল্প * ৫২৯ 
ও নির্বাক ভাবে আমরা তাঁহার: প্রতি চাহিয়া রহিলাস ৷ তাহার পর আমি বলিলাঁস, 


এইমাত্র আমাদের প্রাণাধিক- সন্তানকে হারাইয়াছি; তাই আমাদের সাত্বনা করিতে বুঝি 
দয়ামক্জ এই মুলার শিশুকে পাঠাইয়াছেন | সেই দ্বিন অবধি উন্ভিন্‌ আসাদের নিকট রহি- 


-সাক্লাছে। কাহার সন্তান, কিরূপে কোথা হইতে আসিল, কিছুই জানিতে পারি নাই। কিন্ত 


বোধ হয়; বহু দুরে কোন অপরিচিত 'হুন্দর দেশে বান করিত । কারণ , সে “ক্ষটিক প্রাসাদ” 
ও' “প্রবাল সন্দির়ের' গর করিত। আমি উহার নাম ভরধিয়। ( “ভগবানের উপহার? ) 
রাখিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু বালিকা তাহাতে কোনও মতে স্বীকৃত! হইল না। নে জেদ 
করিয়া বলিল, -ভাহার 'নাম প্টন্ভিন'। কসরু! অগত্য| তাহাই রাখিলাম। উন্ভিন্‌ বড় 
চঞ্চলপ্রকৃতি--* সহস। জলপ্রবাছের শব্দ হইল, এবং অতিবেগে কুটীরের ভিতরে জল বহি 
আনসিল। তখন বৃদ্ধ ধীবর তীত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়] উঠিল,--“উন্ডিন্‌ | উন্ভিন্‌ ! 
তুমি এখন .কোথায় 1” যুবক: ও ধীবর ক্রুতপদে বাহিরে গেলেন। তখন বড় বৃষ্টি 
কমিয়াছে, মেঘ সরিয়! গিশ্নাছে, এবং চন্ত্রালোকে চতুর্নিক উজ্জল হইয়াছে। যে ক্ষুঞ্জ 
নদী অরণ্য হইতে বহির্গত হুইয়! বহিয়! হৃদে পড়িয়।ছে, তাহা! স্ফীত হইয়। মাঠ বন সমুদয় 
প্লাবিত করিয়াছে, এবং সেই জল বেগে কুটীরের চারি দিকে বহিতেছে। দু’ জনে দুই দিকে 
অন্বেষণ করিতে বাহির হইলেন, এবং বার বার নাম ধরির! উন্ভিন্কে ডাকিতে লাঙগিলেন। 
বহক্ষণ পরে সহস। হুন্ডব্রা্ড দেখিলেন যে, জলে বেষ্টিত একটি উচ্চ স্থানে উন্ডিন্‌ একটি 
বুক্ষতলে বসিয়] তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া! হাসিভেছে | সহস! যুবক 'জেযোৎনাকিরণে চতুদ্দিকে 


জলপ্রবাহ ও' বৃক্ষতলে সেই অপূর্বান্ুন্দরী_ বালিকাকে দেখিয়| যেন কোনও ব্বপ্রের ন্যান্ন 


মি 
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“বোধ করিলেন) হু্ডব্রাও জলে সম্ভরণ করিয়া তাহার নিকট গেলেন। বালিকা তাহার 


গলদেশ বাহু দ্বার! বেষ্টিত করিয়! হম্ডব্রাওকে নিকটে বস।ইয়। মৃুম্বরে বলিল,“সুন্দর যোদ্ধ|! 
এখানে বসিয়! তোমার গল্প আমায় বল।” বালিকার এইরূপ ব্যবহার যুবক ঘোগ্ধা 
হতবুদ্ধি ও মোহিত হইয়| তাহাকে শ্রেহালিঙ্গন করিলেন । এমন সময় বৃদ্ধ ধীবব' সেই স্থানে 
আসিয়। এই দৃশ্য দেখিয়! ক্রোধস্তরে ভাহাদিগকে তিরক্ষার করিতে লাগিল, এবং উন্ডিন্কে 
ফিরিয়া যাইতে জাজ্র! করিল। যুবক লঙ্জিত হইল । কিন্ত বালিকা বিন্দুমাত্র লঙ্িত হইল 
না। অবশেষে বৃদ্ধ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন হন্ডত্রাও বালিকাকে বলিলেন “উন্ভিন্‌, 
বৃদ্ধ পিতার হঃখ দেখিয়া কি তোমার একটুও নায়! হয় লন? এখনই তাহার নিকট 
ফিরিয়া যাওয়া উচিত 1” ইহ! গুনিয়া বালিক! বিশ্বয়পূর্ণ বড় ঘড় নয়ন ছুইটি তাহার 
দিকে ফিরাইয়। চিন্তিতভাবে বলিল, "তুমি বদি তাহা মনে কর, তবে অবস্ত যাওয়! উচিত; 
কিন্ত বাড়ী শ্নিয়] আমাকে নিশ্চয় গল্প বলিতে হইবে ।” 

1. তৎপরে সকলে গৃহে ফিরিল। তখন রাত্রি অবসিতপ্রায়। গৃহে ফিরিয়া উন্ভিনের 
অনুরোধে হন্ডত্রাও তাহার অ্রসণবৃত্বাস্ত-বলিতে আবস্ক করিলেন।--“এ অবণ্যের অপর 
পারে_-নগরে সাত আট দিন হইল; অন্তরোৎস্ব হইয়াছিল। তাহাতে আদি উপস্থিত 
ছিলাম। উৎনবে এক দিন এক হুল্দরী কুমারীকে . দেখিলাম ।- শুনিব্ব।স যে, তিনি 
নগরের এক জন ধনী জঞ্্রান্তের পালিত!" কন্য।! উৎসবের -নৃত্যে আমি তাহার, 
সহিত তিন দিন নৃত্য করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহাকে প্রথম দিল যত স্বন্দরী মনে 
ফরিয়াছিলাম,' পরে দেখিলাম, তাহা নয়। তথাপি সে আমার উপর সর্বাপেক্ষা প্রসন্ন বলিয়া 
আমিও তাহার নিকট . সর্বদ। খাকিতাম। অন্যান্য যোদ্ধারা -যেদন ত।হাদে র প্রপয়িনীর 
নিকট হইতে কোনও প্রণক্নোপহান্স চাহিয়া! রাখিত, আমিও সেইক্প একদিন উপ হার 
চাহিল।ম । কিস্ত.বারুটাও। বলিল. ভুমি বধন এ মারাকালনে প্রবেশপূর্ধ্বক ্রমণ করিয়া 


৫৩০ * সাহিত্য fi ১২শ বর্ষ, »স নংখাঁ। 


ফিরিয়া! আসিবে, তখন উপহার পাইবে ।'. তাহার. উপহার প্রাইবার 'নিমিত্ত- আমি বিশেষ 
উৎস্থক ছিলাম না; কিন্ত তাহার কথা না রাখিলে' আমার কাপণুরুয়ত! প্রকাশ” 
পায়, এই নিমিত্ত আমি কল্য প্রাতঃকালে সিয়েরা করিয়া অরগ্য পার bi হি ক্রিয়া ! 
তাহাতে প্রবেশ করিলাম ।* | উস না 

অরণ্যগর্ভে যুবক যে সবল বিভীষিকা রিভার সে সকলের: বজ করিয়া পরে' 
তিনি বলিলেন, ‘শেষে আমি এই. কুটীরে আসিয়াছি।* ধীবর বলিল, “ভগবানের কৃপায় ' 
আপনি বনের ভরঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন'। এখন ।আপনি। নির্কিদ্বে" গৃহে 
ফিরিতে -পারিলেই আনম্দ।” উন্ডিন্‌ সহসা 'হাতভালি দ্বিয়!. ' হাসিতে লাখিলব, 
ছল্ডব্রাও বান্িকাপ্ন প্রতি চাহিয়া বলিলেন'; “আমি আসিয়।ছি বলিয়া তুখি- এত আহ্লাদ 
প্রকাশ করিলে, আবার এখন যাইব শুনিয়া আনন্দে হাসিতেছ কেন.?*, কেন. হাসিতে ছি; 
জান? তুমি এখন এ স্থান হইতে যাইতে পারিবে ন11১ নদী ও হদের বহ ভা 
দা? আমি উহাদের বেশ চিনি | এখন তোমার যাওয়া অসম্ভব !” 

ইহা! শুনিয়া যুবক ও ধীবর বাহিরে গেল ; এবং-দেখিল,বালিকাঁর কখাসতা। সরালে 
জলর[শি, ছোট কুটীরখামি-যেন দ্বীপের ম্যায় hi ভাঁসিতেছে।; =... 
ছা ও ল্য জল যেন কোনও নীচ চি EEE ই | 
লাগিল। যুবক দেখিলেন, দীস্র এই -স্থান হইতে বহির্গত' হইবার- কোনও উপায় নাই.। ' 
কিন্ত তিনি সে-জন্ত দুঃখিত হইলেন ন!।': অত্যন্ত, খে ও আনন্দে তাহার দিন কাটিতে, 
লাগিল। ছরডব্রাও সমস্ত "দিন তীর ও ধনুক লইয়া বেড়াইতেন, এবং জলচব গ্রক্ষী ব! 
অন্য কোনও শিকারের চেষ্টায় ধাকিতেন। যে-দিন কোন মৃত পক্ষী লইয়। ফিরিতেন;) . 
উন্ডিন্‌ গাহান্কে অতাস্ত তিরস্কার করিয়। বলিত, £এইরপে অসহায় জীবের প্রাশহরপ কর! 
অত্যন্ত দিষ্টরতা।* বালিক! মৃত পক্ষীকে বক্ষে লইয়! অশ্রু ফেলিত। আবার যে দিন 
যুবক শুনাহত্তে ফিরিতেন, সে দ্বিন, বালিকা-তাহাকে অত্যন্ত .তিরক্ষা'র করিয়] বলিত যে;,' 
দ্কোমার অনবধানতাঁর জন্য, রাত্রে মাংসের জ্ভাবে'কেবল মৎস্ত আহার করিয়। থাকিতে : 
হইবে।” কিন্তু বালিকার-এইঙ্গপ বিপরীত৩ভার.ও সময়ে সময়ে এরূপ স্বভাবের পরিবর্তন, 
দেখিয়! হুল্ডব্রণড কিছুমাত্র, বিরক্ত 'হইতেন 1 তাহার. সরল হানি, করুণ অক্র। ও মধুর, 
বচনে নবীন অতিথি বিসুদ্ধ হইতেন। , :,. ' 

এই রূপে যুবক ধীবরের'কুটারে বাস, করিতে" পার এই- নিৰ্জ্জন স্থানে সরলা: 
বালিকার সহবাসে পবিত্র সখ ও; আনন্দে দিন. কাঁটিতে লাগিল।, ক্রমে হন্ত্রা. 
উন্ডিনের অত্যন্ত অনুরাগী হইলেন। তিনি দরল[, সুন্দরী. বালিকার -লাবশ্যস্য় মুখ: 
সা দেখিলে যেঁন সমস্তই অন্ধকার দেখিতেন। এই শান্তিময় সরল-হুখময় আনন্দে কেবল- 
একটি কারণে যুবক, বড়ই ব্যধিত হুইতেন,।.' উন ডিন সারা, দ্বিন- ধীবর পত্বীকে বিরক্ত 
করিত, এবং এই জন্ভ সর্বদা ভিরস্কৃত হইত। হুলভব্রাও -জানিতেন। যে, -বালিকার্‌ই:' 
দোষ, তথাপি চঞ্চলপ্রকৃতি সরলা Midi ul তিরক্ষত হইতে, অত্যন্ত: A 
হুঃখিত হইতেন। ' ৪ ২৪ 

কালি রিবন সাপকে ি। ! 
লহসাবাহির হইতে কে দ্বারে করাঘাত করিল চতুর্দিক জলে প্লাবিত, .এ-স্কানে সন্ুম্য 
আসিবার কোন পথ নাই, কেবল নিকটে ভীষণ অরণ্য । সহসা. দ্বারে করাঘাত শ্রবণ করিয়া 
সকলে ভীত ও চদ্‌কিত, হইল হলড ত্ৰাণ, এর লক্ষে-.উঠিয়া:দ!ড়াইলের, এবং তরবারি । 


কষ, ১৯০৮ - বিদেশী গল্প । ০৫৩১ 


হহিলেন, কিন্তু উন্ডিন ভ্রুউপন্দে ঘন্রের নিকটে গিব। উচ্চন্বৰে ' রি বঈর্ত্যের প্রেতাত্মা; 
তোমাৰ হৰি নন্দ অ.ভপযন্ধ থাকে, কুহেলবর্ণ তে।সাকে যথোচিত শিক্ষ। দিবে ।” বাণিক।র 
ক এই অন্জুত, বাক্য শুনিয়। নকলে" অধিকতর ভীত হইল, এবং বিল্সিতনয়নে সকলে তাহার 
». পুতি চাহির! রহিল । বাহি+ হইভে উত্তর হইল, “আসি প্রেত৷স্না নই, কিন্তু আসার এই 
লরদেছে ক্গবানের সেই বসায় আস্মার এক পবসাধু অবস্থান করে। তোমরা ক এই 
« কুটীরে? ঘদি ভগবানে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে হার খুলিয়া অ।সাফে আশ্রয় দাও 1?” 
রি অপরিচিত ব্যক্তির কথ! সমাপ্ত. না হইতেই বালিক! দ্বার খুলিব। দিল, এবং এক জন বৃদ্ধ 
পুরোহিত কৃটীত্রে প্রবেশ করিলেন, কিন্ত উন্ভনূকে দবোথব।(মাত্র বিশ্রিতনয়নে দ্বারদেশে 
নিশ্চল হইয়। ঘাড়াইয। বহিজেন। সহস! এই নির্জন স্থ'নে সাসগ্ত দবিত্রেব কুটীরে 
বালিকার অনায়ান্ত অপুর্ব মোন্দঘায দেখিয়। যেন অপার্ধিব সনে হইল। তিনি হস্ত উত্তোলন: 
কবির। তাহার প্রতি মর্তারভাবে চাহিয়! বলিলেন, “ভগবানের নাস কর।” 
বালিকাতাহার মনের ভাব বুঝতে পারিয। সবদুদন্ৰ হাসিতে হাসিতে বলিল,"ঠাকুর, আমি 
প্রেহায়। বা।আমামুষিক কিছু নহি। 'দখুণ, আমি ভগবানের নামে কিছুমাত্র ভয পাঁই- 
তেছি না, আমিও ভগ্বানে বিশ্বাম করি । ঠাকুৰ, গৃহে আমন, এখানে আপনার কোন 


তয় নাই ।" 


বৃদ্ধ পুরোহিত গৃহের মধো অগ্রসব হুইলেন। ধীবর ও ঘীবরগত্থী। তাহাকে ভক্তি- 
ভরে প্রণাম করিল। তাহার পরিধেব সন্ত জার্ দ্রেপিয়া তাহাব| অতি ঘত্ে তাঁহাকে শুদ্ধ 
পর্ন দিল, এবং আহাৰ কবাইর] বিশ্রামের স্থান দিল। কিছু ক্ষণ বিশ্রান ও ক্লান্তি 
ঘুব করিয়। পুরোহিত তাহার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন যে, অরপ্যের- অপর পারে 
নগরে বাপ করেন। প্রাতঃকালে একটি ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিয়। নদী পার হইতেছিলেন। 
সহসা যেন-কৌন এন্রঞ্জালিক-শক্তি'বলে নদ্বী-জলে ভার্কর আোভ ও তরুষ্ক উঠিল। “বৃদ্ধ 
সাঁঝি' দুই জন দাধলইতে পাঁরিল না, নৌকা! ডুবিয়! গেল, তিনি সংজ্ঞাশুস্ হি 
চেভন। হইবার পর. সবিশ্বয়ে দেখিলেন যে, এক ক্ষুদ্র কুটারে নিকট বৃক্ষতলে পড়িয়া 
অ(ছেন। তাঁহার পর পুরোহিত বলিলেন," “আমি ভগব(নকে শতপত ধন্যবাদ দিতেছি 
৮. যে,তৌষাদের নিকট আনিযাছি; কিন্ত কিকপে যে দৃহে ফিবিয়। যাইব, তাহ জ।নি না। 
কাঁবণ, আদি বৃদ্ধ হইবাছি, আব এই জলর্(বন দেয়া মনে হইতেছে যে, শীত্র এই স্থান 
হইতে বহির্গত হইবার সন্ত!বনা নাই |” : - ০, 
পুরোহিতের এই কথ! শুনিয়! উন্ডিন উঠিয়া হ্ডব্রাণ্ডের নিকট গিয়। বসিল, এবং 


যুবকের ক্ষন্ধে তাহার, ক্ষুদ্র হন্দের নস্তক রাখিয়। সৃুষধুবন্বরে “বলিল, "তবে তুমি আমদের 
ছ!ড়িবা যাইতে পারিবে না, এখানেই থ।কিতে হইবে, আর যাইতে পারিবে নান 


বুর্বক বালিকার -এই সবল শ্নেহপূর্ণ বাকোর কোনও উত্তর দিলেন না। নানা চিন্তয় 

= ভাহার হ্বদর' পরিপূর্ণ হইচেছিল। ডাঁহাব সনে হইতে লাগিল যে, যথার্থই- বুঝি অব 
নগরে ফিরিতে গাবিবেন না। এই নির্জন হন্রর শান্তিপূর্ণ স্থানে ঢিবজীবন কটিইতে হইবে। 
তিনি বালিকার . অবনত সন্তকের প্রতি চাহিলেন। তাহ!র অপার্ধিব অপুর্ব সৌদধ্যের 
প্রতি অতৃপ্তনয়নে চাহিয়। রহিলেন ; তাহার হাদযে গভীর মধুৰ পবিত্র প্রেম জ। পিক উঠিল-- 
পুরোহিত সম্মুখে ! এই মনয় ধীববপত্তী উন্ভিনের প্রতি'চহিয়। যুবকের স্কন্ধে মণ্ডক রাখিতে 
দেখিয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া উঠিশ। যুবকের চিন্তংশ্র, 5 বন্ধ হইল | বৃদ্ধাব-তিবক্ধাস ভাহার 
অহ বোধ হইল। হৃদয়ের আবেগে যুবক সহসা বলিয়। উঠিলেন। ‘এই বালিক! আদার 

৬৭ 


€৩২" | সাহিত্য "১২শ বৰ্ষ, নম সংখা? 


যাগদত্ত৷ পত্নী ; ঠাকুর, যদি উহার পিতা মাতার কোন আপত্তি ন! থাকে, অদ্য রাত্রেই 
আমাদের তু’ জনকে বিবাহ-বদ্ধনে আবদ্ধ করুন ।* 

উন্‌ডিন ও হন্ডত্রাণ্ডের ভালবাসা দেখিয়া বীবর ও তাহার পরী ইহাই আশ! কম্াছিল। 4 
কিন্ত সহস! যোদ্ধার মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া তাহারা চমকিত হইল । হন্চব্রাণ্ডের কধ! শ্রবণ... 
করিনা! বালিকার মুখে এক নূতন ভাব দেখা দিল। উনডিন্‌ নীরবে মস্তক নত করিল। !! 
পুরোহিত ধীবর়ের নিকট বালিকার ও যুবকের সমুদায় বৃত্বাস্ত শ্রবণ করিয়। বলিলেন যে, ধীবর 
ও ধীবরপত্ধীর কোন আপত্তি না থাকিলে তিনি সেই রাত্রেই উনভিন্‌ ও হন্যব্রাণ্ডের বিবাহ, 
দিতে প্রস্তুত আছেন। বৃদ্ধ ও তাহার পত্নী আহ্জাদের সহিত অঙ্গুমতি দিল, এবং বিষাহের' 
সমুদায় আয়োকুন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরোহিত দুইটি অনুরীয় চাহিলেন। তখন উনডিন্‌- 
“আমার কাছে আছে" বলিয়া ক্রুতপদ্দে অপর কক্ষে গ্রযেশ করিল, এবং দুইটি বহুমূল্য 
অঙ্গুরীয় লইয়া! আসিল। ধীবর ও তাহার গত্বী বিস্মিতনয়নে চাঁহিয়া রহিল। তাহারা 
পূর্বে কখনও এই অঙ্গুরীর দুইটি দেখে নাই । তখন বালিক। বলিল, “যখন তোঁসাদের 
নিকট আঁসিতেছিলাম, আসার পিত! এই দুইটি আমার বন্ধে বাঁধিয়া বলিয়া দিয়। ছিলেন, 
বিবাহ স্থির ন! হওয়া পর্ব্যস্ত ইহ! অতি গোপনে রাখিয়া দিষে। তোমাদের কুটারে আসিবার . 
পর যধন তোমর! আমার বস্তু খুলিয়। ফেল, আমি পিতার আজ্ঞা মত উহ! গোপনে রাখিস. 
দিয়াছিলাম।? উনভিনের এই .নৃতন কথ! শুনিয়! তাঁহার! হু আন তাহাকে সবিশেষ 
জিনা করিতে লাগিল, কিন্ত পুরোহিত ঠাকুর তাহাদের কথায় বাঁধ! দিয়া সকলকে বিবা-- 
কাষের জম্ত প্রস্তুত হইতে বলিলেন। 

বিবাহ হুইয়!গেল। উন্ডিন কম্পিতদেহছে সলঙ্জভবে অবনতমন্তকে স্বামীর পার্থ 
নীরবে দাড়াইয়া রহিল। পুরোহিত বলিলেন, “এ স্থানে জার কোন মনুষ্য বাস করে না; 
কিন্তু বিবাহের সময় জানালার মধ্য দিয়] দেখিল(ম, একজন দীর্ঘকা য়, শ্বেতবন্ত্রপরিহিত 
বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া বিবাহ কাধ দেখিতেছিলেন বোধ হয়, সেই ব্যক্তি এখনও বাহিরে 
দাড়া ইয়া আহেন।* 

ইহা! শুনিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অত্যন্ত ভীত হইল, এবং হল্ব্রাওড চমকিয়। উঠিয়া তাহার 
তরবারি অধ্ধনিক্ষোধিত করিয়া ক্রুতপদে জানালার নিকটে গিয়া! বাহিরে চাহিল। দেখিল, 
বহু দূরে এক শ্বেত সন্ুয্যমুর্থি ধীরে ধীরে অরণ্যের নিবিড় বৃক্ষরাজির মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। 
এই মূর্তি অপরিচিত নহে; কারণ, তিনি অরণো স্রদপকালে উহ! দেখিয়াছিলেন। বিবাহের 
পূর্বের ও বিবাহ সম্পন্ন হইবার পর কিছু ক্ষণ উন্ভিন্‌ নীরব ও শান্ত ছিল। কিন্তু সহস! 
তাহার পূর্ব চঞ্চলতা দেখ! দিল; সে নান! রকম দুষ্টামি করিয়া সকহৃকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ 
করিল। অবশেষে বৃদ্ধ পুরোহিতকেও বিরক্ত কবিতে লাগিল। ইহা দেখিয়! হন্ডত্রা গু 
একটু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বালিক! তাহ! গ্রাহ্থ করিল ন! ৷ তাহার এইরূপ 
ব্যবহার দেখিয়া পুবোহিত তাঁহার প্রতি স্থিরনয়নে চাঁহিযা গম্ভীরব্যয়ে বলিলেন, “বৎসে, 
তোমার হুদ্দর সরল মুখ দেখিলে সকলেরই হাদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয় ; কিন্ত তুসি « 
এখন আর এক জনের- সহিত পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে; দেখিও, যাহার { 
জীবনের সঙ্গিনী হইলে, যাহার হৃদয়ের সহিত-এক হইলে, তাঁহার সহিত যেন আস্বায় আত্মার * 
মিলিত হইবার চেষ্টা কর, নচেৎ সুখী হইবে না।* 

উনডিন্‌ নীরবে পুরোছিতের বাকা শুনিতেছিল, সহসা হাসিয়। বলিয়া উঠিল, আত্মা . 
আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অবপ্ত উচিত কথাই হইবে, কিন্তু যাহার আক্ধা নাই সে. 
'কিরূপে আত্মার উন্নতি করিবে ?” 


1 


পৌঁধ, ১৩০৮ 1 বিদেশী গল্প । "৫৩৩ 


যালিক! বিজ্রপ করিতেছে মনে করিয়। পুরোছিত বিরক্ত হইয়| নীরবে মুখ ফিরাইয়! 

লইলেন। কিন্ত বালিক! ক্রুতপদে তাহার মিকট গিয়! অতি কাতর মৃদু স্বরে বলিল, 
৯ প্ঠাক্কুর, আমার উপর রাগ করিবেন না। আমার কথা আগে শ্রবণ করুন, জামি যাহা 

ব্ৰসিতেছি, তাহা সত্য !* 
- ক্ষপকাল নীরব হইয়| উন্ডিন আগ্রহের সহিত কি বলিতে আরম্ভ করিতেছিল, সহসা” 
কি কারণে তাহার বাক্য কন্ধ হইল.। শিহরিয়। বালিক! নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে 
ল[গিল। 

উনডিনের পূর্ব বাকা শুণিয়। ও তাহার এই পরিবর্তন দেখিয়া! সকলে ভীত ও 


উদধিপ্নচিত্তে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল ৷ ৬ 
কিছু ক্ষণ পরে অঞ্চসংবরণ করিয়! ধীরে, ধীরে, নয়ন মুছিয়! বালিক! পুরোহিতের প্রতি 
চাহিয়। ব্াগ্রতা পূর্ণ গম্ভীরম্বরে বলিল, রি 


'আয়া-আত্মা, বোধ হয়' কোন শুন্দর অথচ ভয়স্কর পদার্থ হইবে। ঠাকুর, সমুয্য* 
দেহে এই অক্র/ত আত্মা! না থাকিলে কি ভাল হইত না?» 

সেই ক্ষুদ্র গৃহে যাহার! ছিল, তাঁহার! সকলে ভীত ও বিস্মিত হইয়। উঠিয়া দ'ড়াইল, কিন্ত 
উনডিন কাহারও প্রতি জক্ষেপ, ন। করিয়! পুরোহিতের মুখের দিকে স্থিরনযনে চাহিয়া 
ব্রহিল। তাহার বদনে তীত্র শুহস্ক্যপূর্ণ কৌতুহস্ত প্রতিফলিত হইল। উন্ডিন পুনরার 
বলিল, 

_ এ “আত্মার ভাব বহন, করা বোধ হয় অত্যন্ত কঠিন। কি ভীষণ ভার | এখনই তাহার 
আগধন-আশক্কায় আঁমার হৃদয় এক অক্ঞাত, অপূর্ব মর্ম্মাত্তিক বেদনায় অভিতুত হইতেছে । 
এত দিন আমার হৃদয়ে কোনরূপ চিত্ত! বা দুঃখ ছিল না, বড় সুখে ও আনন্দে জীবন 
কাটয়াছে।" এই বলিয়| উন ডিন পুনরায় অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিল। ৬ 

বৃদ্ধ, পুরোহিত চিত্তিতস্বদয়ে স্থিরনয্ননে: বালিকার প্রতি চাহিয়া গশ্তীরব্বরে তাহাকে 
ভগবানের নাম লইতে আজ্ঞ। করিলেন। বালিকা! তৎক্ষণাৎ ভূমিতে জামু পাতিয়। করযোড়ে 
অবিচলিত রস্তীরব্বরে ভক্তিভাবে পুরোহিতের সহিত বারবার ভগবানের নাম উচ্চারণ 

* করিল | 

তখন পুরোহিত হন্ডব্রাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, *বৎস, তুমি চিন্তা কবিও ন1। 
এই বালিকার মধ্যে কুলক্ষণ বা! বা অশুভ্ত চিত্র দেখিতে পাই না। কিন্তু আমাদের 
অজ্ঞাত, গুপ্ত ও বিশ্বয়াবহ কিছু আছে, আমরা এখনও তাহা! জানিতে পারি নাই। তুমি 
এই সরল! পবিত্রন্বদত্ন। বালিকাকে ঈ্বরসমক্ষে বিবাহ করিয়াছ; উহাকে চিরকাল আদর 
বতু করিও, সুশিক্ষা, দিও; সুখী হইবে ।* 

নব দম্পতিকে মাশীর্ব্বাদ্দ করিয়। তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া পুরোহিত শয়ন, 
ফ্রিতে গেলেন ॥ 

পুরোঁহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়। ও বালিকার অপার্থিব সৌন্দ্ষ্য দেখিয়া হ্ডবাণেব. সকল 

| নদে ও ভয় দুর হইল। সুখে ও আনদ্ে বিবাহরাত্রি কিয়! গেল। 

- পরছ্ছিন প্রভাতে হন্ডব্রাণ্ডেব প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া, সকলের হৃদয়ে যে এক আশঙ্কা 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ! বিদুবিত হইল, এবং উন্ভিনের অপূর্ব পরিবর্তন দেখিয়া সকলে 
বিষুগ্ধ হইল। তাহার সেই অনিন্দ্যহন্বর, মুখকমল প্রেমে কোমল ও প্রতিভাদীপ্তিপ্রদীপ্ত। 
হইব! এক নুতন লৌন্দর্যে বিভাফিত হইয়াছে; তাহার নির্মল পবিত্র আত্মা নয়নে: 
গ্রতিবিশ্বিত হইতেছে। তাঁহার বালিকার্মুর্ঠ মলজ্জ গম্ভীর ভাবে পর্ণ টিত। পুরোহিতেন্ত 


ক সাহিতা। = কলা 


নিকট গির। বালিক! জানু পাতিধ। বিনীতম্ববে পূৰ্ববকৃত -ব্যবহাবের জন্য ক্ষমা চাহিল এবং | 
তাহার অ-স্বাব উন্নতির জন্ত ভগবানেব নিকট তাহাকে প্রার্থন। করিতে বাববাঁর অনুবোধ ' 
করিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্ররুদ্ধকঠে বাব বার বলিতে লাঁগিন, তোরা 
কত যত্নে কত আদরে সন্তানের গ্ভ।ব আদাকে প্রতিপালন কবিয়াছ, তাহ!" এত. মিনু 
বুকিলাফ । সেই ক্সেছের কিছু প্রতিদান করি নাই, বরং কত-বিবক্ত করিয়াছি, কত ফ্রেশ 
দিষাছি। হায়! এপন কি রূপে তোনাদেব ছাড়িয়া যাইব ?” সমস্ত দিন উন্ডিন্‌ 'আগ্রহ-ও 
উৎসাহের সহিত তাহার মাতাকে গৃহকর্শ্মে ষণাসাধা সাহায্য করিল। সহসা সন্ধ্যাকালে: 
উনডিনের আর এক নূতন পরিবর্তন হইল। তাহার নয়ন অ্রপূর্ণ ও উজ্জ্বল হাতাসয, 
সুপকমল বিষাদের ছায়[পাতে মলিন হইল, এবং সবালিক! নীরবে বাক্সংবার বাপিয়ান তাগ' 
করিতে লাগিল । ,- ct 
অবশেষে হন্ডব্লাগুকে ঢাকিয়া কুটাবের কিয়ৎ দুরে লইয়া দিয় মন. “রে, জল 
একেবারে সরিয়। গিষাছে, নদী কেমন শস্তভাবে বহিয়। যাকে । তুমি এখন অক্লেশে হই 
স্থান হইতে যাত্রা] করিতে পারিবে ।* gS 
"হন্ডব্র।ও সত্রিস্মবে চাহিয়া দেশিল যে, যথার্থই এক রাত্রেই' সহসা 'অল সরিষা গিয়াছে, 
এবং জলপ্লাবনের চিহুমাত্রও নাই & যুবক আনলে ও.প্রেমপূর্ণনয়নে বালিকার প্রতি চাহি 
সম্সেহে বলিল, “উন্ভিন্‌। এখন ত জার এক! যাইব-না। তুমিও যাইবে) .. 171 
কিন্তু উন্ডিন্‌ দীর্ঘ নিখাদ কেলিষা মৃছ্কম্পিতম্বরে বলিল, “্ামিন্‌, তাহ! তুমি এখনই 
স্থিব কবিকে। নদীর মধ্যে এ ছোট নির্জন দ্বীচপর উপর চল । . ফ্েখানে -তোমাকে সমুদ ৯ 
বলিব | আসার কথ! শুনিয়! যদি দ তুমি, আসাতকে- ত্যাগ কমছে চাও, শীতল, নদীরক্থে * 
তাশ্রর লইব ।* ০38 
এ বলিষ[৯উন্ডিন্‌ হন্ডত্রাওকে লইয়। ধীরে ধীরে সেই স্থানে পিয়া দ্বীপের শ্যামল - ঘাসের 
উগব বসিল, এবং তাহাকে বলিল; "তুমি আমার সম্মুখে বস, আমি তোমার নয়নে আসরে 
অদৃষ্ট জানিয়| লইব।, আমি যাহ বলির, তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর": , 7115 
ক্ষণকাল নীরব, খ|কিয! উন্ভিন্‌ গৃস্তীরম্বরে ধীরে ধীরে ঝালিতে লাগিল, দর হয়ত 
জান যে, অগতে অনেক প্রকার প্রী আছে,--যাহাব। স5র|চর মনুষ্যের দৃষ্টির অগোচর,! 
তাহারা পঞ্চভূতে সৃষ্ট, এবং পঞ্চভূতে লয় পায়।' তাহাদের আকৃতি সমুব্যের স্তায়।- কিন্ত 
ইহাদের সববদ কেহ দেখিতে পায় না। অগ্নির উজ্দবল শিখায় ,এইরাগ সুজ “কুশল 
আনন্দে ক্রীড়া কবে, এবং জ্যোতিঃ বিস্তার করে! মৃত্বিকার মধ্যে পৃথিবীর গর্ভে দুষ্ট. সুজ 
প্রানিগণ বাস করে,-এবং নির্বল বাযুতে গ্লাণিগণ “সপে ভ্বসণ করেএসীতল জলে বহুবিধ 
জলপ্রাণী সুখে ও আনন্দে বাস করে। গভভীব সাগরতলে স্ষটিকের মধ্য দির চন্র-নূর্য্য- 
কিরণ নিয়ে প্রবেশ করিব! সেই সুন্দর পুরী আলে।কিত করে। এ্রবাল-বৃক্ষ নকল উচ্চে 
উঠি! কত বর্ণের ফল ও ফুল ধারণ করে। এই সৌন্ররধোর রাজ্যে জলপ্র।ণিগণ আনন্দে বাস 
করে; শন্থের উপর-বেড়ায়। এই অপুর্ব সৃষ্টি সাগরজলে ও নদীজলে আচ্ছাদিত থাকে) - 
যাহারা এই জলবান্যে বাঁস করে, তাহাদের আকৃতি মনুষ্যমুর্তিব ছাঁয়, কিন্ত অধিকতর রঃ 
হুদ্দর | কখনও কোনও জলব(লিক|.পেল। কবিতে করিতে সাগরবক্ষে ভাসিয়া- উঠিবাছে, 
এবং সন্থুষ্যের দৃষ্টিপথে, পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে' বিমুদ্ধ ও বিশ্্য়াপন্ন করিয়ীছে।, তুমি 
উন্ভিন্দিঙ্সেব না শুলিয়াথাকিবে-কিস্ত আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন? স্বাসিন্‌ ; 
" ভোনার সন্ধে এক অন 'উন্নিন্। দেখিতেছ 1 7", দক 
*-ব্লিক] নীরব. হইল হুড ব্রাও বা বিষ্টরৎ নির্বার, হইয়া বিল t রালিক। দীর্বনিখার 


। 
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ফেলি! পুনরায় বলিতে লাগিল, - “কিন্ত যদিও আমাদের আকৃতি মমুবোর ম্যাপ, তথাপি ' 
আমরা সমুষ্য অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ হইতাম কিন্তু হার! আসাদের একটি মহ! অভ।ব, একটি 
এ. ছুঃখের কারণ আছে। আমাদের আত্ম! নাই ! - মৃত্যুর পর আমাদের আর কোন 
- সত্তর অস্তিত্ব নাই । আমরা যে তৃতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতেই বিলীন হুইয়া ম।ই-- 
আসাদের আর চিহুনাত্র' থাকে লা। মহষা মৃত্যুর পর পবিত্র, অমর, অনস্ত অপ্ডিয় 
প্রাপ্ত হয়; কিন্তু হায় | আমরা তাহাতে বঞ্চিত। আমর! ভৌতিক শক্তির দ্বার! পরিচ।লিত 
হই । এবং বত দিন দীবিত ধাকি, সেই শক্তি আসাদের আজ্ঞার অধীন খাকে। কিন্ত মৃত্যু 
হইলে সেই জল, বায়ু মৃত্তিক, অগ্নির মধ্যে আমর! বিলীন হইয়| যাই। ম্ৃতরাং আমাদের 
“কোন চিত্ত! কোন দুঃখ নাই, আমর! আনন্দে ও সুখে জীবন কাটাই। কিন্ত আশা 
'জনস্ভ ; তাই জগতের বুবতীয় জীব আপন আপন অবস্থ। হইতে উচ্চতর অবস্থা পাইবার 
_ অভিলাষী । “আম্মা পাওয়। আমাদের নিতাস্ত অস্তব বা অসাধ্য নহে। কধত আছেঃ 
কোন আলশ্র।ণী যদি মনৃষ্যের সহিত বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হর, তাহ! হইলে সে আত্ম? 
লাভ করিতে পারে। আমার.পিতা এক জন অত্যান্ত গ্রতিভাশালী জলরাজ।. আদি 
তাহার একমাত্র অতি আদবের সন্তান। পিতার প্রবল আকাঙ্র। হইল যে ভাহার,কন্ত) 
: আত্মা 'লান্ত করে! যদিও এই বাসন! পূর্ণ হইলে আমাকে মনুব্যের সভায় শোক ছুঃখ 
ভোগ করিতে হইবে, তথাপি তিনি এই ইচ্ছ! তা।গ করিলেন না, এবং যাহাতে উহা! সফল 
. হয়, তাহারই চেষ্টা করিলেন । স্বামিন্‌, এত দিনে পিতার সেই-বাসনা পূর্ণ হইল, এত দিনে 
__ এমসি ‘আত্ম৷;ল৷ভ কেরিয়াদ্ধি । যদি তুমি আমাকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমার কি 
হইবে, তাহা :ভাবিলেও আনি আস্মহার! হই।. কিন্তু নাথ, তোমাকে আমি কিছু বলিব না। 
- তুমি স্বেচ্ছায় স্থির কর। যদি আমাকে চলিয়! যাইতে আজ! কর, আমি এখনই এই নদীজলে 
"প্রবেশ করিব । আমার পিতৃব্য:'এই নদীতে বান করেন, কিনি আদর কেরিবা আমাকে 
গ্রহণ করিবেন। যখন ক্ষুদ্র আন্ম-বিহীন জলব।লা ছিলাম; তখন তিনিই আনাকে পিভার 
অ।ভামত বৃদ্ধ, ধীবরের-নিকুট দিয়! সিয়াছিলেন্‌। এক্ষণে আঁস্মায বিভূষিত। হইয়| প্রেম ও 

- সহিষুতায় পূর্ণ র্মণী-হৃদ্য় লইয়া গৃহে পিতা সাতার নিকট চিরলম্মের মত ফিরিয়া যাইব ।” 
ৰ ; হুল্ডব্রড বিস্মিত ও মুগ্ধ ‘হইয়া উন্ভিনের এই সকল অপূর্ব কথ! শ্রবণ করিতেছিজেন । 
তাহার শেষ কথায় হৃদয় বিগরিত, হইল। সেই পকিত্র নির্শ্ূল অতুলনীয় সৌন্দর্য, সেই 
ৃস্তীর ব।লিকা মুর্তি, তাঁহার নয়নে সেই পবিত্র শ্বর্গী্প নবপ্রাপ্ত পুণ্য আকার বিমল 
আলোক দেখিয়। হুল্ডব্রাণ্ডের সকল সন্দেহ, সকল 'জাশঙ্কা দুব হইল । তিনি আত্মহার) 
হইয়া উন্ডিন্কে গা আলিঙ্গন করিয়। তৎক্ষণাৎ 'বাঁরবার শপথ করিলেন, “ইহজন্দে 

আসি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।* 

ফু ক্ষ ক | 
- হুলডব্ৰাপ্ অলকন্তাকে লইয়া গৃহে ফিরলেন গৃহে কিছু : দিন হুপে কাটিল। কিন্ত 
হাঁয় | তাহার পর সে প্রবল প্রেসে অবসাদ আসিল? ছলভত্রাও আবার বারটাওার সায়াপাশে 
AL পড়িলেন।, অনাদ্ৃতা উন্ভিন্‌ নীরবে সব সঙ্ক করিত, কেবল স্বামীকে বলিত, “সলিলবিহার- 
কালে আমাকে .কোনও কুব।কা, কৃহিও না, বিপন্ন হইবে ।* সে স্বামীর গৃহে একট 
 প্রশ্রবশের মুখ. প্রস্তব দিব! রুদ্ধ করির| রাখিল। একদিন তাহার নিষেধ ভুলিয়া! হল ব্রা 
-তরীবিহারকালে উনভিনকে কুধাকা কহিল। জলবাশি' প্রলয়গঞ্জনে বিলোড়িত হইয়। 
উঠিল। উন্ডিন্‌ অদৃশ্য হইয়া গেল! হুলডব্ৰাণ্ড বহুকষ্টে উদ্ধার পাইলেন। সমারোহে 
': হলডত্রা্ডের সহিতি বারটাগুডর বিবাহ্‌ স্থির হুইল। বিরাহনিশ।র সেই. রুদ্ধ নির্বরমুখ প্রস্তর" 
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যুক্ত হইল। সেই মুক্ত নির্বরধ।রাপ্রবাছে উন্ভিন্‌ আবার নাসির উপস্থিত হইল । তাহার | 


অঙ্গে শ্বেত বাস, আননে বিষাদ। বিরহিণী পতিকে আলিঙ্গন করিয়। ক্রন্দন করিতে ' 
লাসিল। শেষে গতজীবন ০0 দেহ রক্ষা করিয়। আবার নির্ঝরগথে তিরোহিড হইয়। . 
গেল ! 

জীঙ্গেহলতা সেন । -- 


চে 
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এই পুরস্কারে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এই পথটি এত দুর্গম যে, পথের : 
চিকুমাত্ৰও নাই। বরফ ভাঙ্গিয়া লোক গিয়াছে) তাহাদের পদচিহ্মাত্র ' 
আছে, সেই পদচিহ্তের অনুসরণে আমরা চলিতেছি। বৃহৎ ও খণ্ড খণ্ড ' 


প্রস্তর, তাহার উপর নূতন বরফ পড়িয়া পিচ্ছিল হইয়াছে। এক প্রস্তর হইতে ' 
অপর প্রপ্তরে লক্ষ প্রদান করিয়া চলিতেছি। একটু লক্ষ্য ষ্ট হইলেই. 


সর্বনাশ ! ছুই-হস্তে দুই লাঠি। এই হুই লাঠির উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তর ' 


সকল অতিক্রম করিতেছি । এইরূপ ভাৰে অনুমান তিন মাইল যাইয়! দেখি, 
খুব উচ্চ একটি প্রস্তর। প্রস্তরটি নানাবিধ বর্ণের নিশান ত্বারায় অলঙ্কৃত । 


এই দেশীয় লোকেরা এই প্রস্তরকে বন্য জন্তর শৃঙ্গ ও দত্ত দ্বারা সাঁজাইরা ' 


বাখিয়াছে। এই প্রস্তরথওটি দোলসা অর্থাৎ শক্তিমূর্ভি বলিয়া পুজিত'। 
মহাত্ম। জিপচুণ এই প্রস্তরথণ্ডেই শ্তিমূর্তির দর্শন পাইয়াছিলেন। আমি এই 
প্রস্তরবণ্ডের সমীপে উপস্থিত হইলাম; প্রদক্ষিণ করিয়া পুজা করিলাম। 
মনের আনন্দে কৈলাসপতির ক্পায় শরীর ভুলিয়া গিয়াছি, এমন আত্মহারা 
হইলাম। মন প্রাণ কৈলাসপতির শ্রীচরণে উৎসর্গ: করিলাম । বাহ- 


জ্ঞান রহিত হইল, কৈলাসপতির ক্কপাও বুঝিতে পারিবাম। এ স্থানে কত ' 


ক্ষণ ছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তাহার পর সঙ্গীদের তাড়নায় 
আবার চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর চলিয়া নিয়ে দেখিলাম,_গৌরীকুণ্ড। 


গৌরীকুণ্ড একটি শ্রুদ। জলভাগ ও স্থলভাগ উভয়ই বরফ দ্বারা আবৃত; ? 


কেবল কুণ্ডের পশ্চিম দিকে দশ বার হাঁত্ত নীল জল দৃষ্টিগোচর হইল । 


কুণ্ডটির পরিধি ২৩ মাইলের কম হইবে.না:। কুণ্ডের পশ্চিম তীর হইতে ' 


জলভাগকে আলিঙ্গন করিয়া.-একটি লিঙ্গ বধ শৃঙ্গ উর্ঘ দিকে উঠিয়াছে। এই 
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শ্রের বামে দক্ষিণে অনেকগুলি শৃল ভেদ করিয়া কৈলাসের উচ্চশৃগ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত শৃঙ্গগুলি বরফে আবৃত। এই বরফ 
কখনও গলে না, চিরস্থায়ী। আমি ধীরে ধীরে কুগ্ডের তীরে নামিলাম। 
অঙ্গবন্্ খুলিয়া ফেলিলাম। যট্টি দ্বারা বরফ ভাঙগিয়া কুণ্ডে স্নান করিলাম। 
্ধন্যোহং কৃতক্ৃত্যোংং সফলং জীবিতং মম” এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়া 
সান শেষ করিলাম। সঙ্গীরা শুষ্ক বস্ত্রে আমার শরীর মুছাইক্স! দিলেন; 
কারণ, আমি অসাড় হইয়া গিয়াছিলাম। গা মুছিবার বা বস্ত্র পরিধান 
করিবার শক্তি ছিল, না। এই স্থান সমুদ্র-সমতল হইতে ২২০২৮ফিট উচ্চ। 
উদ্ধে যে প্রন্তরথণ্ডের কথা লিখিয়াছি, তথা হইতে গৌরীকুণ্ড অনেক নীচে । 
উৰ্দ্ধ হইতে গৌরীকুও পাতাল বলিয়া বোধ হয়। র্াস্তাও ছই মাইলের 
কম নহে। গৌরীকুত্তের তীরে প্রকা প্রস্তর। এই প্রস্তরের উপর দিয়! 
চলা বড়ই ক্লেশরুর। গৌরীকুণ্ডের তীরে একটা গুহা আছে। উহাতে, 
তিন চার জন লোক বাস করিতে পারে, কিন্তু অগ্নি ব্যতীত এখানে টিকিবার 
__ উপায় নাই। আমাদের সঙ্গে কাঠ ছিল না; সুতরাং গৌরীকুণ্ডে আমাদের 
থাকা হইল না । এই দেশের প্রথা যে, গোৌরীকুণ্ডে ঙ্গান করিয়া কিছু 
আহার করা চাই। আমাদের সঙ্গে আহারীয় ছিল। আমরা এখানে কিছু 
সাহার করিলাম। আহার করিয়া আমার কাঠের বার্টিট ঝুলিতে 
রাঁখিতেছি, এমন সময় আমার একমাত্র ভোজনপাত্র কাষ্ঠের বাটি গৌরী- 
! কুণ্ডের ভিতর পড়িয়া গেল। অনেক অন্ুসন্ধানেও তাহা পাইলাম ন। 
আমরা গৌরীকুণ্ডে কিছু ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে লাগি- 
লাম। এই সময় অনবরত ঝড় বৃষ্টি ও বরফপাঁত হইতেছিল। জীবনের 
আশা কিছুমাত্র ছিল না ; তবে কৈলাস বলিয়া মনের আবেগও ছিল না, 
কোন রকম চিন্ত! বা নিরুৎসাহ ছিল না। এইরূপে নিম্নে অবতরণ করিয়া 
একটি নদী পাইলাম। নদীও সজ্পলা। নদী দিয়া খরতর স্রোত বহিতেছে। 
নদীর উভয় তীর তৃণাচ্ছাদিত। গ্রাম্য পথের ন্তায় তীরে পথও আছে। 
রৌদ্র উঠিয়াছে, শীতও কমিয়াছে। এই রাস্তাতে একেবারে চড়াই নাই ১ 
এখন অল্প অল্প উৎরাই । পথ চলিতে আর কষ্ট নাই, তবে মধ্যে মধ্যে নদীর 
এক পার হইতে পর পারে যাইতে হুইতেছে। রাস্তায় বড় লোক জন দেখি- 
লাম না ৷ দারচিনের রাস্তাই আমাদিগকে দারচিন লইয়া যাইতেছে, তবে 
মধ্যে মধ্যে কৈলাসম্পরিক্রমকারী ছই এক জন লামাকে দেখিতে পাইলাম। 
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ডাহা মৌনী হইয়া কৈলাস পরিক্রম করিতেছেন । আর এক জন দণ্ডবৎ : 
প্রণাম করিতে করিতে আমাদ্িগের বিপরীত দিকে বাইতেছেন। আমর! , 

যে নদীর পার দিয়া যাইতেছি, সেই নদীর উভয়' ভীরই জলনিক্ক, ' 

সুতরাং ভিজিতে ভিজিতে বেলা তিনটার সমর জংলিফু মঠে উপস্থিত 
হইলাম! দেশবাসীর] কৈলাসকে বড়ই মান্য করে। ইহারা তিন ' 

প্রকার পদ্ধতি অনুসারে কৈলাস পরিক্রম করে। কেহ কেহ প্রত্যুষে ' 
দ্বারচিন্‌ পঠ্বিত্যাগ করিয়া রাত্রের: মধ্যে দারচিনে আসিয়া উপস্থিত হয়। : 
কেহ কেহ প্রত্যেক সঠে 'এক এক দিন করিয়া. বিশ্রাম "করিয়া: 
ঘারচিনে ফিরিয়া আসে। আর যাহীরা পরম ভক্ত,” তাহারা একবার ; 
সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করে; দণ্ডবৎ 'করিয়া কৈলাস প্রদক্ষিণ করে; | 
তাহাদের বার তের দিনের কম কৈলাস. প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হয় না।' 

ইহারা বুকে একটি ভেড়ার ছাল: বাঁধে ও সঙ্গে এক জন 'লোক; 
থাকে। দেই আহারীয় প্রস্তুত করির! দেয়) ষথায় সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, ' 
তথায় রাত্রিযাপন করে । আমরা অদ্য সংনিফু মঠে বাসা করিলাম 1১. 
মঠে স্থান ছিল না) মঠের রহ্ধনশালায়, আমার স্থান হুইল ।' স্থানটি মন্দ ' 
নহে; একটু গরম পাইয়া বেশ আনন্দে দিন কাটাইলাম। সঙ্গে আহারীর : 
ছিল না, লামাও কৃপা করিলেন না, সুতরাং চা' খাঁইয়! রান্রি 'কাটাইতে 
হুইল-। এখানকার লাসাটি ধর্ম্মের ধার ধরেন না; একটি বিবাহও করিয়াছেন, 
ঘাণিজ্য ব্যবসায় লইয়া ব্যতিব্যস্ত] মঠে থাকেন না) মঠের নিয়ে তাশু 
খাট/ইয় সপরিবারে বাম করেন। ব্যবধাঁয় বণিজ্য ভিন্ন অন্ত কথা নাই।' 
ইহার নামে লাশাতে অভিযোগ হইয়াছে ? শীঘ্রই পদচ্যুত হইবার সম্ভাবনা || 
২%শ আষাঢ় জংশিফুতে আসিগাম। ২৮শে আষাঢ় অন্থমান ৮ টার সময় : | 
দ্বারচিনে দ্কিরিয়া আসিলাম। দারচিন হইতে কৈলাস পরিকর: কিয়া: 

ম।রূচিন্‌ রঃ ৪৯ মাইলের কম, হইবে না। 


ষ্ঠ অধ্যয়ি | 
ঘারচিনে আসিলাঁম-বটে, কিন্ত শরীর একার্ত-ক্ান্ত হইয়া Hea | এখানে 
আসিয়া একান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম। : উপবাস আমার -অভ্যন্ত থাকি-, 


লেও হিনালয়ে উপবাঁদ সন্থ হইল না। গত রাত্রি উপবাসী ছিলাম. বলিকা 
অদ্য আদার এই দুর্দশা! বেলা অঙ্ুমনি ৮টার সমর দ।রচিনে পৃহছিলাম :।, 


| 
1 
|] 
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টন মনের প্রধান লামা ও পদচ্যুত লামাব নিকট আমার্চাহছ-সংবাট গেল; 
"+ তাহার? আমাব আহারীয পাঠাইয়া দিলেন। অদ্য ২৮শে আষাচ় এখানে 
বিশ্রাম করিলাম | দারচিন হইতে মানস সরোবর ছুই দিনের পথ। ২৯শে 
আযাচ প্রাতঃকালে দারচিন্‌ পরিত্যাগ করিলাম। অদ্া অনেকগুলি লোক 
7. আমাদেব সঙ্গী । এক সঙ্গে ১০৷১২ জন লোক দাঁরচিন্‌ পরিত্যাগ করিয়া 
দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চলিতে আরস্ত করিলাম । অদ্যকার পথ সমভূমি হইলেও 
বড় জটিল! পশ্চাতে কৈলাস, সম্মুখে রাবণ হুদ, পূর্ব দিকে মানস সরোবর, 
মধ্যে মাঠ) মাঠের মধা দিষা আমবা চলিতেছি। কৈলাস হইতে ষত নদীর 
উৎপত্তি হইয়াছে, সমস্ত নদীই এই মাঠ ছেদ করিয়! রাবণ হৃদে পড়িয়াছে, 
লি সুতরাং এই মাঠটিকে মাঠ না বলিয়া বিল বলিলেও চলে | একে হিমপ্রধান 
প্রদেশ, তাহাতে বিল। বিলে জলের অভাব নাই। মধ্যে মধ্যে ক্ষদ্র ক্ষুদ্র 
নদী অতিক্রম করিতে হইতেছে, সুতরাং অল্প চলিতেই বস্ত্রীর্দি ভিজিয়া গেল, পা 
অসাড় হইয়া উঠিল বাতাস প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে 
৩1৫ ঘণ্টাতে চারি মাইল পথ আসিলাম। ক্ষুধা পিপাসার ত কথাই নাই | 
/ৎশজির পর্য্যন্ত অভাব হইল। এই মাঠের মধ্যে ভুটিয়াদের একটি ডং 
ছিল; সেই ডুংএ অনেকগুলি প্রান্তসীমার ব্যবসায়ী হিন্দু আশ্রয় গহণ করিয়া 
বাণিজ্য করিতেছিল। আমি তাহাঁদের নিকট উপস্থিত হইলাম । তাহারা 
আমার দুর্দশা দেখিয়া বসিবার আপন ও পানীয় চা দিল! আমি কিছু সুস্থ 
রী হয়া আবাঁব চলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাহার! আমার ইচ্ছার প্রতি- 
কুলে বলিল, “আপনি কিছু আহার করুন, এবং আরও ছুই এক ঘণ্টা বিশ্রাম 
করুন; পরে আমরা আপনার সঙ্গে যাইয়া আপনাকে বরখায় রাখিয়া 

আসিব ৷” ° ~ 
বরখা একটি ছোট খাট রাজধানী । ব্রার রাজা আজ বরখায় নাই; 
তিনি অদ্য কৈলাস প্রদক্ষিণ করিতে গিয়াছেন। এক জন সামান্ত কন্মচারীর 
. উপর বাজধানীর তত্বাবধানেব ভার । আমি এখানে অনুমান দুই ঘণ্টা কাল 
বিশ্রাম কবিয়া অপরাহ্ণ বরখাষ পঁহুচিলাম! বরখাব বাজাকে বরখাতজ্ছুন 
কহে। বাজধানীটি রাবণ হুদের উপকূলে স্থাপিত । চাবি দিকেই মাঠ, গাছ 
পালাব নাম গন্ধও নাই । খুঁটে ও ছাগলের নাদে কাঠের বাণর্ধ্য হইযা থাকে । 
বাঁড়ী ঘরের মধ্যে অতিথিশালা ও রাঁজবাটী উল্লেখযোগ্য । রাজবাটা সামান্ত, 
একতালা, দেখিতে অতি কদাকার, ধূমের কালীতে ক্ৃষ্ণবর্ণ, প্রায় চারি দিকেই 
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ঘুটিয়া ও ছাগলের নাদের স্তপ। দশ বারটি কুকুর রাক্সবাটীর প্রহরী ; তাহারা 
বিকট চীৎকার করিয়া দিন রাত্রি পথিকদিগের ত্রাস জন্মাইতেছে । সেই* দিক 
দিয়া অপরিচিত লোকের যাতায়াতের উপায় নাই । অভিথিশ।লাটি অপেক্ষাক্ৃত_4 
পরিষ্কত ও পরিচ্ছন্ন! তিব্বত, ভোট ও প্রাস্তবাসী ব্যবসায়ীবা এখানে 
আসিয়া অশ্রয় গ্রহণ করে, এবং ব্যবসায় বাণিজ্য করিষ। থাকে । আমি অভিথি- 
শালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম । আমার সঙ্গীর! রাজকীয় কর্ম্মচারীর 
নিকট চলিষাঁ গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্মুচারীকে সঙ্গে করিয়া তাহারা. 
ফিরিয়া আসিল। কর্মচারী আসিয়া “আমার রাত্রিবাসের জন্- ছটটি কুঠরী 
পরিষ্কার কবাইয়া দিলেন, একটিতে আমার থাকিবার স্থান হইল, অগরটিতে 
রন্ধনশীল। ও সঙ্গীদের থাকিবার বন্দোবস্ত হইল ৷ অল্পক্ষণের মধ্যেই র জ্রিভাণ্তাব 
হইতে ঘুঁটে, ছাগলের নাদ, ছাতু. মাখন ও লবণ আসিল; ইহাই এ দেশে 
রাজকীয় অভ্যর্থনা । আমি রাজকীয় অভংর্থনায় প্রীত হইলাম! রম্ধনের 
আয়োজন হইতে লাগিল, এবং নগরবাসীরা আমাকে দেখিবার জন্ভ আসিয়া 
উপস্থিত হইল । এখানকার শধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই তান্ুতে বাস 
,কবে। শীতকালে এখানে কেহই থাকিতে পারে না। বাঁজাকেও ্ 
অপেক্ষাক্কতর্পনয় স্থানে যাইতে হয়, প্রজাবাও রাজার অনুকরণ করে। এখানকার ই 
৪1৫টি লোক কিছু কিছু হিন্দী জানে ; ইহারা বাণিক্যের জন্ত হিনুস্থানে যাঁ'য়া 
হিন্দী শিক্ষা করিয়াছে, সুতরাং এখানে আর আমায় কোনও প্রকার কষ্ট 
. সন্ত করিতে হইল না । প্রজারা আমাকে বুঝিল; আমিও গ্রজাদিগকে 
বুঝিলাম ; তবে এক জন প্রজা আমাকে এই বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল, 
“আমার ছয়টি ঘোঁড়া ডাকাতে লইয়া গিয়াছে ; তাহা কোথার আছে বলিয়া 
দাও ।” আমি বলিলাম, “তোমার ঘোড়া ভাকাতে প্ইয়া* গিয়াছে, আমি 
কেমন করিয়া! সন্ধান বলিয়। দিব?" সে বলিল, “তুমি সাধু সব জান, কেবল 
আমাকে প্রবঞ্চনা কবিতেছ ।” এই বলিয়া সে বিরক্তির সহিত চলিয়া গেল। 
যেমন নিম্নদেশে সাধু দেখিলেই লোক ভূত ভবিষ্যৎ-ও বর্তমানের কথা জিজ্ঞাসা 
করে, এবং ওষধ চায়, সেইরূপ ইহারাও আমার নিকট নানাপ্রকার কথা জিজ্ঞাসা 
করিতে আবস্ত করিতে, লাগিল, এবং ওঁষধ প্রার্থন! করিল । আমি ইহাদের ! 
কোন ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে পারিলাম না, সকলেই দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল। 
আমিও নিস্তার পাইলাম ৷ 
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বরখাঁর রাজার অনুমতি লইয়া যাইতে হইবে । আমি ইতঃপূর্কে রাজার অস্কুমতি 
ছি, আমাকে আর কোনও প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। আমি 
স্থানে রাত্রিযাপন করিলাম। দাঁবচিন্‌ হইতে বরথা ছয় মাইল। বরখা 
হইতে মানস সরোবর আট মাইল। অদ্য ৩০শে আষাঢ় সংক্রান্তি ৷ পূর্বে মনে 
সংকল্প করিয়াছিলাম, সংক্রান্তির দিবসে মানস সরোবরে গিয়া স্নান করিব; 
অদ্য গ্রতাষে উঠিয়।৷ সেই সংকল্প পূর্ণ করিবার জন্ত দ্রুতবেগে মানস সরোবরের 
দিকে ছুটিতে লাগিলাম ৷ স্থ্য্যোদয়ের পূর্বেই যাত্রা করিয়াছিলাম। এখন 
সুর্য্যোদয় হইয়াছে, চতুদ্দিকের বরফ-মগ্ডিত পর্বতগুলি মাথা উচু করিয়া সুর্য্যের 
দিকে চাহিয়া রহিয়াছে | হুর্যযদেব প্রসন্ন হইয়া স্বর্ণকিরণময় হস্ত পর্বতের 
"7" মস্তকে অর্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন। এই আশীর্ধার্দে পর্ধতশিখর 

যেন আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া প্রম্মবণরূপ গলদক্রুতে ধরাঁকে সিক্ত 

করিতেছেন | ধরা রাবণ হৃদ ও মানস সরোবর রূপ উভয় হস্তে পর্বতের 

অশ্রবেগ্‌ ধারণ করিয়াছেন। প্রভাত হইয়াছে, রৌদ্র উঠিয়াছে, শীতও 
কটু কমিয়াছে। এ দিকে আমার হৃদয়ে মানস সরোবর যাইবার জন্ত 
গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! আমরা এখন পূর্ব দিকে চলিতেছি ; দক্ষিণ 
ভাগে রাবণ হৃদ, বামভাগে একটি ক্ষুত্র বরফ-মপ্ডিত পর্বত ; রাস্তা শ্রবুজ বর্ণ ঘাস 
৮ ও কণ্টকে আবৃত, হৃদের জল গভীর নীলবর্ণ। এই মনোহর দৃষ্ বর্ণনার অতীত | 

রাবণ হূদের মধ্যে একটি পর্বতময় দ্বীপ | এই দ্বীপস্থ পর্বতও তুষার-মণ্ডিত। 
রঃ এই সব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনের আবেগে সরোবরের দিকে ছুটিতেছি, এমন. 
সময় সুইটি বসন্ত দেখা গেল। সেই ছইটি বস্তুকে আমার সঙ্গীরা মনে করিলেন, 
ঘোটকারোহণে ছুই জন ডাকাত আমাদিগকে আক্রমণ কবিতে আসিতেছে । 
এখানে ডাকাত্রে বড় ভর | কি গৃহস্থ, কি সয্যাসী, কি রাজা, কি প্রজ্জা, সকলেই 
ডাকাতের ভয়ে ভীত | রাস্তায় চলিতে চলিতে সম্মুখে যা কিছু চলৎ বস্তু দেখা 
যায়, তাহাকেই ডাকাত বলিষা ধরিয়া লইতে হয় ; কারণ, বিভীষিকাময় স্থানে 
. ভয়ের এমনই মহিমা যে, সম্মুখে যাহা কিছু বস্ত দেখা যায়, তাহাই ভয়জনক 
বলিয়া মনে হয় | সম্বুখস্থ জিনিস ছুইটি যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই 
্দীদের ভয়বৃদ্ধি হইতে লাগিল । আমরা বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গের জিনিসপত্র 
টাকা কড়ি আঁহারীয় প্রভৃতি কণ্টকগুন্মেব নীচে লুকাইয়া রাখিলাম । . পরস্পর 
অন্যমনস্ক হইষা কথাবার্তা কহিতে লাগ্সিলাম | সেই দুইট জিনিস নিকট হইতে 
নিকটে আসিল । এখন দেখিলাম, তাহারা দুইটি মনুষ্য বোঝা ঘাড়ে করিয়া 
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আমাদের দিকে আসিতেছে। ক্রমে তাহারা আমাদের: নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইল। 'এখন দেখিলাম, তাহারা ছ' জন লামা; মানম সরোবর হইতে আস্তিছে, _ 
কৈলাসে যাইবে । দুই জনেই হস্তে জপ-চক্র ঘুরাইতেছে, আর বলিতেছে; 
মানিপেমাহং” ইহা এই দেশীয় লোকদিগের ' মহামন্ত্র। লামাঘয় আমাদের ' 
নিকট বসিল; আমি জিজ্ঞাস] করিলাম) “মানস সরোবর কত দুর?” লাম! উত্তর 
করিলেন, “বরখা হইতে যত দূর আসিয়াছেন, আর অত দূর 1” এই বলিয়া লামা- 
য় উঠিয়া চলিয়া গেলেন । ' আমাদের মধ্যে হাঁসির উচ্চরব উঠিল । আমি 
আমার দোভাষী ভৃত্য বিষ্ণুসিংহকে বলিলাম, “ভাল ডাকাত দেখিয়াছিলে 
বটে !” -বিষ্ণু সিংহ বলিল, “এ বড় ভয়ানক স্থান; ডাঁকাতে পরিপূর্ণ ; অতি 
সাবধানতার সহিত চলিতে হইবে ।- যদি ইহারা ডাকাঁত হইত, তবে কি হইত:?” . 
আমি আর বিষ্ণু সিংহের কথার উত্তর দিলাম' না! সকলে সরোঁবরের দিকে 
চলিতে লাগিলাম ৷ বিষ্ণুসিংহ লামাদ্বযকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “এ পথেডাকা- 
তের ভয়-আছে কি না?” লামা উত্তর করিয়াছিলেন, “আজ কোনও ১ ডাকাত 
দেখি নাই বটে,.কিন্তু ভয় খুব।” সে যাহা হউক, আদর! চলিতে লাগিলাম; 
এখন রাস্তা ঢেউ খেলান, একবার উপরে উঠিতেছি, একবার নিস্নে .অব 
করিতে হইঙ্চেছে। যখন উর্ধে উঠিতেছি, তখন মানস সরোবর নয়নগোঁচ 
হইতেছে; আর যখন নিম্নে অবতরণ করিতেছি, তখন আর, সরোবর দেখিতে 
পাইতেছি না। এইরূপ ক্ষণিক দর্শন, তাঁর পরক্ষণেই' অদর্শনে 'মন, অতিশয় 
চঞ্চল হুইয়া উঠিল । আমি ক্ৰমাগত দৌডিয়া একটি উচ্চ স্থানে যাইয়া-- উঠি- . 
লাম! সেইখান হইতে সরোবরের দর্শন অতি মনোহর! চারি দিকই পর্ববত- 
মালায় বেষ্টিত, মধ্যে নীলবর্ণ, জলরাশি পবনের আরেগে আন্দোলিত হইয়া এ দিক 
ও দিক চুটিতেছে এবং সমুদ্রবৎ বীচিমাঁলায় তাঁরভাগকে আক্রুমণ করিতেছে । 
যখন ঢেউ ছুটিতেভে, তখন বোধ হইতেছে যে, নীলবর্ণ জলরাশি হইতে শুভ্র মুক্তা- 
মাল! উদ্বেলিত হইয়া তীরের দিকে চুটিতেছে | এই জলের মধ্যে অসংখা.চক্রু- 
বাক চক্রবাকী ক্রীড়া করিতেছে; এবং বহুসংখ্যক রাঁজহংস মানস সরোবরের বক্ষে 
বিচরণ.করিতেছে। : এই হংস ও চক্রবাক চক্রধাকীর বর্ণ কর্পুরব শুভ্র । ইহা 
দর্শন করিয়া মনে হইল, মানস সরোবর স্বেতপদ্মমালায় বিভুষিত হইয়া ন 
নৃত্য করিতেছে! কৃষ্ণাঙ্গে শুভ্র মহা শেভি। সম্পন্ন করিতেছে। মানস সরোবরের 
চতুন্দিকের পর্কতপ্রাচীরও বরফে আবৃত |, আমি যেখানে বসিয়া আছি, এই স্থান 
হইতে ভুগুমফা অর্ধ মাইল হইবে। জুণ্তমফা হইতে বামাবর্তে মানস সরোবর 
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অতি গোপনে সুরক্ষিত । সকলের ভাগ্যে এই পুস্তকদর্শন ঘটে ন1, কেবল দেব- 
দর্শন করিয়াই চলিয়া যান! লামাব সঙ্গে সন্ভাব হওয়াতে আমি এই পুস্তকগুলি * 
দর্শন কহিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই গুভাটি অন্ধকারময়, আলোক ভিন্ন এই 
গুহাতে প্রবেশ করা যায় ন!। মানস সরোবর আমাদের একটি গীঠস্থান। | 
সতীর দক্ষিণ হস্ত এই মানস সরোবরেই পড়িয়াছিল। এই পীঠের ভৈরব অমর, 
দেবী দাক্ষাণী। এই গুপ্ত গুহাই পীঠস্থান । এই গুহার সম্মুখেই যে হল ঘরটির 
উল্লেখ করিয়াছি, সেই হল্‌ ঘবের প্রা চতুদ্দিক পশমের গদি দ্বারা সুসজ্জিত, 
গদির উপর লাল নীল বসন্তের শাবরণ। এই আসনে লামারা বসিয়া ভ্রপ করেন, 
এবং বিশেষ পর্কদ্বিবসে এই স্থান হইতে গুহাস্থিত দেবীর দর্শন হইয়! থাকে। 
পর্বদিবস উপস্থিত হইলে এই ঘর ও গুহাঁটি আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়, 
সুতরাং তখন দেবীদর্শনের আর কোনও কষ্ট হয় না। এই ঘর হইতে বাহির 
হহয়াই উদ্ধ দিকে সি'ডি, সিঁড়ির পর ছাদ, ছাদের উত্তৰ ও পুর্ব দিকে দ্বিতল 
ও ত্রিতল চার পাঁচখানি ঘর আছে | এই সব ঘরে লামাদিগের বাস ৷ প্রধান- 
লামার বসিবার ঘরের পশ্চাতে তাহাৰ যোগাসন। সেই যোগাসনের গৃহটি, 
অতি সঙ্কীর্ণ ; অতি কষ্টে তাহার মধ্যে প্রবেশ কর! যাঁয়, এবং সেই গৃহাঁট হ 
সরোবর দেখঠযাঁয়। গৃহটির পশ্চাৎভাঁগে আর একটি দ্বার আছে । সেই দ্বার 
দিয়! বাহিরে গেলেই তীরস্ত পর্বতে উঠা যায়। এই পর্বতের উদ্ধদেশে একটি 
টু গৃহ আছে, সেই গৃহে একটি যোগিনীর বাস। দুই বৎসর হইল, তিনি গৃহের 
৯২ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এখনও বাহির হন নাই । আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ 
উরি গিষাছিলাম, তাহাতে তিনি বলিলেন, আরও ছুই বৎসর আমি এখানে 
ঘাঁকিব। ইহার সঙ্গে যোগ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল | তাহাতে জানিলাঁম, 
ইনি এক জন প্রধান রাজযোগী। ইহাব জোষ্ঠ ভ্রাতাও মহাযোগী,। ইনি ই'হার 
ভ্রাতার শিষ্যা ৷ পূর্বে ইহার জোষ্ঠ ভ্রাতা এই স্থানেই বাস করিতেন, 
তিনি কৈলাসে চলিয়া গিয়াছেন। রাস্তাতে ষে লামাটির সহিত দেখা 
ছিল, তিনিই ইহার জো ভ্রাতা ও গুরু ৷ ইনি এই গৃহ হইতে বাহির হন 7 
নয় দা কয়া যাহা ছু দে, তাহাতে বহার উৎস / 
উভযেই শৈব। এই পৰ্বতে আরও চার পাঁচটি গৃহ আছে। যাহার! | ye 
মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না, তাহারা এ সব গৃহে বাস কবে ও সোরা ছা 
প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য রাখে । আমি মঠে প্রবেশ করিষ: বিশ্রাম ও লীশা- 
প্রদত্ত চা পান করিলাম। পরে স্নানার্থ সবোবরতীরে গমন করিলাম ! মঠ 
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হইতে সরোবরতীর অর্দমাইল নিয়ে । মঠ হইতে সরোবরে অবরোহণ করিবার 
টি রাস্তা আছে । সেই রাস্তা দিয়া সরোবরে গেলাম। সবোবরের ব্রল 
কবিয়া সরোবরে স্নান করিতে ইচ্ছা হইল । বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়! 
গিয়াছে, খুব হাওয়া উঠিয়াছে, সরোবর হইতে প্রচণ্ড ঢেউ উঠিয়া তীরকে 
আক্রমণ করিতেছে । আমি শীতে কম্পাস্বিতকলেবর ; ঢেউয়ের সঙ্গে যত মৎস্ত 
উঠিতেছে, তাহা তীরপ্রস্তরে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ গতান্থ হইতেছে! আমি 
সরোবর দর্শন করিতেছি ; যত দুর দৃষ্টি চলে, তত দুরই নিয়ে দেখিতৈছি প্রস্তর, 
আর কিছুই নাই । আমি কাহারও কথা না শুনিয়া গাত্রবস্ উম্মোচন করিলাম, 
এবং সবোবরের মধো বম্পপ্রদান করিয়! পড়িলাম ; খুব অবগাহন করিলাম ; 
<. শত শত ডুব দিলাম, আর ইচ্ছামত জলপান করিলাম। প্রাণের আনন্দে শীতের 
কষ্ট অনুভব করিতে পারিলাম না। এখানে প্রায় সমস্ত দিনই বসিয়াছিলাম, 
সন্ধ্যার পূর্ব জুগুমফায় ফিবিয়া আসিলাম ! এই জুগুমফার সকলেই জপযোগী ; 
কেবল প্রধান লামা প্রাণায়াম-যোগী)'ইহারা মহাশঙ্ঘসালা জপ করিষা থাকেন। 

কেহ কেহ রুদ্রাক্ষমালাও জপ করেন। মঠবাসীরা সকলেই বিনীত, শাস্ত, 
(থসেবাতৎ্পর ও উদার । এই মহাতীর্থে আসিয়া আমার মনে হইল, এই 
তীর্থের ব্রাহ্মণ লামা ও ভাবা ; হঁহাদিগকে ভোজ্ঞন দেওয়। উচিত* ইহা প্রধান 
লামাকে বলাতে (তনি বলিঞ্েন,“বেশ, ভোজন করাইলেই চলিবে ।” আমি জিজ্ঞাস! 
করিলাম, “আপনারা কি খাইবেন ৯” তিনি উত্তর করিলেন, “চ৷, ছাতু ও মাংস 1” 

--. তাহার ইচ্ছান্ুসারে সমস্ত প্রস্তুত হইল, এবং ভোজন কার্যা শেষ হইয়া গেল। 
লামার সঙ্গে এখন আমার খুব ভাব হইয়াছে, এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা চলি- 
তেছে। তিনি শান্ত্রপাঠ করিয়া আমাকে শুনাইতেছেন, আমিও চণ্ডীপাঠ করিয়া! 
তাহাকে শুনাইূতেছি , আমি চণ্ডীপাঠ করিতেছি, আর তিনি বলিতেছেন, “এই 

_ চত্তী আমার কাছেও মাছে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “আর কি কি গ্রন্থ 
আছে?” তিনি কহিলেন, “বিষ্ণুর সহশ্রনাম ও ভগবৎগীতা আছে৷” তাহার সহিত 
আমার যত কথ! হইয়াছিল, সমস্তই দোভাষীর মারফৎ | তাহার কথা দোভাষী 

. আমাকে হিন্দী করিয়! বুঝাইভেছিল ; আমার কথা তাহাকে তিব্বতীয় ভাষায় 
বুঝাইতেছিল.) কারণ তিনিও হিন্দী জানেন না, আমিও তিব্বতীয় জানি না। 
৮. মাঝে মাঝে আকার ইন্দিতেও কথাবর্তী হইতেছে । আমি বলিলাম, এই 
"মুঠে তিন দিন বাস করিয়াই আমি মানস সরোবর প্রদক্ষিণ করিতে যাইব |” 
তিনি বলিলেন, “তাহা হইবে নাঃ কারণ সরোবরের চতু্দিকেই ডাকাত- 
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পূর্বক মানস সরোবরের পুর্র্ব তীর ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলাম | 
লো ১১ টার সময় ঘুচুর মঠে উপনীত হইলাম । এই মঠে আড়ন্বর কিছুই 
; একটি দেবালয় ও একটি পুস্তকালয় আছে, এবং ছু জন লামা এখানে বাস 
করেন ! আমি মঠে উপস্থিত হইবামাত্র লাম! আমাকে রন্কনশালায় স্থান দিলেন, 
ও আতিথ্যসৎকাঁর করিলেন ৷ অদ্য এই মঠে অনেকগুলি অতিথি | তাহার মধ্যে 
হুই জন লাম! লাসা হইতে আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছেন | ইহার! উভয়েই 
অদ্য ৯ দিন হইল উপবাসব্রত গ্রহণ করিয়া ভজন করিতেছেন । ,চাও পান 
করেন না, কেবল দিন্াস্তে একবারমাত্র ছুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পান 
করেন। প্রীতঃকালে প্রাতঃকত্যসমাপন করিয়া পাঠে বসেন ; মধ্যে মধ্যে 
ডম্বরুধ্বনি করেন; আবার পাঠ করেন । এইরূপে সমস্ত দিন রাত্রি কাটাইয়া 
দেন। দিনে পাঠ ও ভত্বরুবাদন, রাত্রিতে অপ ও ধ্যান করেন। এইরূপ করিয়া 
২৪ ঘণ্টা কাটাইয়া দেন। আর ছুই দিন ইহারা এই ব্রতে যাপন করিবেন, এবং 
তৃতীয় দিবসে এখান হইতে কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিবেন । এই মঠে বৌদ্ধ 
ভি ভিন্ন অপব মূর্তি নাই। মঠটি দ্বিতল। উপর তলাতে অতিথিশালা । আজ সেই 
থিশালা শৃ্ঠ ; কারণ, আমরা সকলেই নিয় তলে বাস করিতেছি } অপরাহে 
আমরা সকলেই দ্বিতীয় তলাতে উঠিলাম। ছুই জন লামা গ্রাকাও ছুই বাশী 
বাজাইতে লাগিল। এই বীশীগুলি পিত্তলনির্ত্িত,দশ হাত লম্বা এবং আওয়াজ বড় 
গম্ভীর ৷ এই বাসীর সঙ্গে সুবৃহৎ নাগর! ও ডথ্বরু বজিতে লাগিল। আমাদের 
সম্মুখেই মানস সরোবর, আমি দর্শন করিতেছি, আর লাঁমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
“তোমরা কাঁশীলামাকে এত সন্মান কর কেন?” লামা বলিলেন,*গুচুন, আমাদের 
এই দেশ পূর্বে রাক্ষসে পরিপূর্ণ ছিল। আমরাও রাক্ষস ছিলাঁম। কাশী হইতে পদ্ম 
মুনি গ্রন্থ লইয়া জালামুখীতে যান। জ্বালামুখী হই্দে তিব্বতে আসিয়া ধৰ্ম্ম 
প্রচার করেন ও মঠ সংস্থাপন করেন, এবং আমাদিগকে "ও মণিপদ্বেহছু” এই 
মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, এবং লাসাতে আপনার আসন সংস্থাপন করিয়া 
তথায় বাস করেন। পদ্মমুনি যশীমঠ হইতে নিতি পাসের নিকটবর্তী হোতিপাস 
দিয়া ত্রেতাপুরী আসেন । ত্রেতাপুরী, কৈলাস ও মানস সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া 

য় যান । এখনও সেই পক্সমুনি লাসার প্রধান লাম! হইয়া আছেন । তবে 
তিনি দেহ জীর্ণ হইলে জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নুতন দেহ ধারণ করেন 1” 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তিনিই ফে আবার নুতন দেহ ধারণ করিয়া পুনরাবর্তন 
করেন, তাহার প্রমাণ কি?” লামা উত্তর করিলেন, “প্রমাণ আছে । যথন প্রধান 
১০৫ 











৫৪৮* সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা । 


লামার নূতন দেহ হয়, তখন লীসার প্রধান "মঠের কোন সিন্দুকে কত টাকা 
আছে, কোথায় কি জিনিসপত্র আছে, তাহা বলিতে হয়! যদি তিনি বি 
না পারেন তাহা হইলে লামার প্রধান আসনে তিনি বগিতে পারি 
না। তত দিন প্রধান লামাব আসন শুন্ত থাকিবে | তবে ফলকথা এই 
যে, .লাসার প্রধান লামার পদ অধিক দিন শুন্ত থাকে না। তাহার 
সঙ্গে এই সব কথাবার্তা কহিতে কহিতে রাত্রি হইয়া গেল। . আমব! 
" সন্ধ্যার পরে, নিম্ন তলে চলিয়া আসিলাম | আমর! যেমন কোন গ্রন্থ লিখিবার 
পূর্বে ‘ও নমে। গণেশাষ? লিখি, এই দেশের গ্রস্থলেখকেরা. সেইরূপ কাশীর নাম 
লিখিয়া থাকেন। কেহ কেহ এই পদ্মমুনিকে ভগবান শঙ্করাচার্যেযর শিষা 
পদ্মপাঁদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কেহ কেহ বলেন, কাশীর সারনাথ হইতে 
প্রথমতঃ বৌদ্ধবন্ধ প্রচারিত হইতে আরন্ত হয়, এবং কাশী হইতেই কোনও বৌদ্ধ 
শ্রমণ ত্ব্বিতে আসিয়া বৌদ্ধধর্খের প্রচার করেন। ইহার মীমাংসা পবে হইবে | 
অদ্য শ্রাবণের সপ্তম দিবস অতীত হইল; অদ্য এই ঘুচুর-গুমফাতেই রাক্রিবাস 
করিলাম । ইতঃপূর্কে যে জুগুমফার নাম উল্লেখ করিয়াছি, যেখানে আমি ছয়ু 
বাত্রি বাস করিযাছিলাম, সেই গুমফাঁব নিম্নে একটি খাল আছে। খালটি 
সরোবর হইতে উৎপন্ন হইযা রাবণ হ্ুদে যাইয়া পড়িয়াছে। এই খালটিতে জল 
নাউ | এই খাঁলটির মধা দিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিলেই রাক্ষণ তালে যাওয়া 
যায় | রাঁক্ষদতাল এই মানস সরোবর হইতে তিন মাইল ৷ মানস সরোবর হইতে 
যে খালটি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই খালটিকে দেশীয় লোকেরা শতদ্রু বলিয়া 
থাকে । শত্রুর উৎপত্িস্থান মানস সরোবর | এই খালটি অস্তঃসলিলা, এবং 
অধিক বরফপাত হইলে বরফ গলিয়া এই খালটি মানস সরোবরের ও রাবণ 
হদের জলভাগকে এক করিষা দেষ। রাবণ হুদের উত্তর দিক দিয়া শতক্র 
বাহিব হইয়া নিয়ে গিধ! পড়িয়াছে। এই ধাঁলের উত্তর তীরে একটি উষ্ণ- 
প্রত্রণণ আছে | এই উষ্ণপ্রত্রবণটি জুগুমফার পর্বতের ঠিক পূর্ব দিকে । এই 
উঞ্ণ প্রত্রবণেব তীবে তিনটি গুহ! আছে। মধ্যে মধ্যে কোনও কোনও সাধু 
আসিয়া এই গুহাঁতে বাম করেন! আপাততঃ গুহ! শুন্ত । . ডাকাতের ভয়ে আর 
এখন কেহ গুহাতে বাস করেন না। 
গুম্ফা শব্দের অর্থ মঠ। 







৫৪৯ 


২এচিন্তা-প্রক্তিয়া। 
পে আমাদের চিস্তাকার্য) সাধিত হয়, সম্প্রতি বিজ্ঞান-বিদ্গণ সে বিষযের 
আলোচনা করিয়াছেন । আলো, উত্তাপ প্রভৃতির বিস্তারের কারপ-ব্যাখ্যার 
বেলা যেরূপ হইয়াছে, এখানেও ঠিক্‌ তাহাই হইয়াছে; অর্থাৎ, সেই অগতির 
গতি ঈথরের সাহায্যে চিন্তা-প্রক্রিয়! বুবীইবাক চেষ্টা করা হইয়াছে ।*.- 
এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, যখনই আমরা কোনু বিষয় চিস্ত। 
করি, তখনই আমাদের মস্তিফ-কোটরে কিঞ্চিৎ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে; এবং 
সম্ভবতঃ সেই পরিবর্ত্তনবশতঃ টীখর-তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দিকে প্রসারিত 
হইয়া থাকে। 
এই উৰ্শ্মিমালা সর্বত্র সকল মস্তিষ্ধেই অল্পাধিকপরিমাণে আঘাত করে বটে, 
কিন্তু সকলে তাহার সম্যক্‌ অনুভব করিতে পারে না। এক জন চিন্তা-গ্রাহী 
(07০85675805: ) অনায়াসে তাহা অনুভব. করিতে পারে; অর্থাৎ, সম্যক্‌- 
শিক্ষিত ও অত্যন্ত - মস্তিষ্কই কেবল তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ। আরও স্পষ্ট 
য়। বলিলে এই দাড়ায় যে, কেবল সেই শিক্ষিত মস্তিষ্কের অধিকারীই 
[কারীর মনের কথ! জানিতে পারিয়া থাকে । 
সময়ে সময়ে অশিক্ষিত অনধিকারী মন্তিফও এই তরপ্ ধরিতে পারে; 
যেমন বিদেশগত সন্তানের বিপদ্বার্ত্তা অনেক সমষে মাতা গৃহে থাকিষা জানিতে 
£. পারেন। 1+ সেখানে বোধ হয়, বিদেশে বিপাকে পতিত সন্তানের মনে সর্ধদা 
_ মায়ের কোমল হস্ত, আশা-প্রদ বাণী ও দেবতার সমীপে সাগ্রহ প্রার্থনার কথা 










* কথাটা ঠিক্‌ হইল না;--”"একের মনের ভাব কিরূপে অস্ভে জানিতে পারে, তাহা বুঝাইবার 
চেষ্টা করা হইয়।ছে”,,বলিলে ঠিক হয়। 

_.+ আমাদের পরিচিত একটি মহিলা একদিন সন্ধ্যাবেলা অমূরবর্তা পুকুরে জল আনিতে শিয়।- 
ছিলেন। তখন ঘরে, সন্ধা (প্রদীপ দেওয়া হইয়াছে। তাহার ছয় বৎসরের শিশুটি উঠানে খেলা 
করিতেছিল। এ দিকে তিনি পাড়ার্গায়ের ভ্রীলোকদের চিরপ্রচলিতপ্রথানুসারে কলসী লইয়া 

” আক$ জলে অবতরণ করিলেন; তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন সর্বশরীর ভ্বলিয়| বাইতেছে। 

খায় নিদাধতাপে ক্লিষ্ট শরীর অবগাহন হার। আৰাম লাত কয়িবে, ন! সেদিন তাহার সৰ্ব্বাঙ্গে 

্মশ্ী ধ্বাল৷ অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি কলসীতে জল লইয়া গৃহাভিসুখে 
আসিতে লাখিলেন, আর পথে তাহার মনে বারংবার কেবল ইহাই জাগিতে লাগিল যে, নিশ্চয় 
সন্তানের কোন বিপদ ঘটিয়াছে। বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, ছেলের পরিধেয় বঞ্ত্ে আগুন 
লাঙ্িয়াছে, আর সে গৃহের ইতস্ততঃ ‘সা-গে! মা-গে। 1 ৰলিয়! চীৎকার করিতেছে। হতবুদ্ধি মা 







লি 
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উদ্দিত হওয়াতে, তাঁহার চিস্তাঁব তরঙ্গের জোর (অভিঘাঁত) অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, 
অথবা হইতে পারে) সর্ক্মদা সম্তানের বিপদাশস্কায় জননীর মস্তিচ্ক নিরু 
অন্ভব-প্রখর (562316০ ) হুইয়! তরঙাভিঘাতগ্রহণের পক্ষে অসাঁধার 
অনুকুল-অবস্থাঁপন্ন থাকে৷ 

ফলতঃ যেমন আপোর ঈথর-তরঙগ সাক্ষাৎসম্বন্ধে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে হয়, 
উত্তাপের ঈথর-তরল যেমন ত্বক্‌ বা তাপমান যন্ত্র দ্বাবা অমুভব করিতে হয়, 
সেইরূপ এই চিন্তার তরঙ্গ উপযুক্ত শিক্ষিত মস্তিষ্ক ছারা গ্রহণ করিতে হয়। 

আমরা প্রায় অষ্টপ্রহরই কোন না কোন বিষয় চিন্তা ক্ষরিষা থাকি । সেই 
জন্তু এই তরঙ্গ অবিশ্রান্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রসারিত ও প্রতিহত হইতেছে । কিন্ত 
এপর্য্স্ত কোন জড় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই তরঙ্গের অস্তিত্ব সপ্রমাঁণ করিবার 
সুযোগ হয় নাই। ফটোগ্রাফীর প্লেটে ইহার কোন দাগ-পড়ে না; আলো, উত্তাপ, 
চুম্বক বা বিদ্যুতের উৎপত্তি ইহা হইতে হইয়াছে, এ পর্যাস্ত তাহা জীনা যায় 
নাই । কিন্তু এক জনের মস্তি সঞ্জাত এই তরঙ্গ অপরের মস্তিষ্কে নিপতিত হইলে, 
এবং সেই সমযে শেষোক্তের মস্তি দ্ধ অনুকূল-মবস্থাপন্ন ( যেমন hypnotised 
থাকিলে, প্রথমের চিত্ত দ্বার! দ্বিতীয় ব্যক্তি যে কলের পুতুলের স্তায় অবলীলাক্র 
পরিচালিত ফুুতে পারে, তাহা ফ্রান্সের মত সভ্যদেশের ধর্ম্মাধিকরপে প্রমাণিত 
হইয়া গিষাছে। এই চিস্তা-তরঞ্গের আর একটি ফল এই যে, আমাদের সহচর 
বন্ধুগণ সচ্চিন্তা করিলে আমরাও অল্লাধিকপরিমাঁণে সেই চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইয়া থাকি । সেই জন্যই সৎসঙ্গে থাকিলে সৎ ও অসৎসঙ্গে থাকিলে অসৎ 
হওয়ার কথাটা নিতান্ত উপবচন নহে । | 

পূর্বোক্ত শ্রেণীর কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ আশা করেন যে, কালে এমন 







তাড়াতাড়ি কলনীর সমস্ত জল তাহার গায়ে চালিয়া দিলেন ; আগুন নিভিল বটে,.কিস্ত জীবন- 
প্রদীপও সেই সঙ্গে নির্ব্ধাপিত হইয়া গেল। উফদেহে হঠাৎ শৈত্যসংযোগই বোধ হয় এই . 
আকস্মিক মৃত্যুর কারণ । | 
হতভাগিনী জননী এই ঘটনার পরে যে কয় দিন -জীবিত ছিলেন, তত দিন নিজের 
সন্তানের আকস্মিক বিপদের রহন্তময়, অনুভবের কধা ও তাহারই নির্কদ্ধিতাবশতঃ ও 
বাছার অকালমৃত্যুর কথা সাঙ্রনয়নে নিরুদ্ধ-ক&ে বলিতেন। i 
এই ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর কথা অবিশ্বাস করিবাব কোন কারণ নাই; আসর জমকাইবার জন্থ গল্পের 
আকার ইকার বাড়াইয়া বলা তাহার অভ্যাস ছিল না।--লেখক। 
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কোন রাসায়নিক জ্রধ্য আবিষ্কৃত হইবে, যাহাকে কেবলমাত্র চিন্তার সাহায্যে 
কর! যাঁইবে--যেমন তাঁড়িতের সাহায্যে করা হইয়! থাকে । তাঁহারা আরও 
ন যে, যখন এ কথ। স্বীকার করিতে হইতেছে যে, চিন্তা দ্বারা মস্তিষ্কের 
ভিতরে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তখন মস্তিষ্কের বাহিরে অনন্ত কোটী 
পদার্থের মধ্যে কোন একটি পদাথে'র উপর সেইরূপ কোন পরিবর্তন যে 
হয় না, তাহা কে বলিল? আর তাহাতে অবিশ্বাস বা বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ? 
মেরুজ্যোতিঃ (Aurora borealis) বিকাশ পাইলে সহশ্র-ম্ইল-দুরস্থিত 
দিগ দর্শন যন্ত্রের শলাকা বিচলিত হয়, এবং" কোটাযোজনদুরস্থিত হৃর্ধযমণগ্ডলে 
কলঙ্কসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ইহাও কি সামান্য বিস্বয়ের কথা ? অথচ ইহা একটি 







টি 


"৮ পরীক্ষিত সত্য । 


অন্য এক জন বিজ্ঞীনবিৎ বলেন যে, মস্তিষ্কে যে রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা 

. বলা হইতেছে, তাহা বর্তমান কোন লেবরীটবীতে প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং 

এই আপাঁতস্বীক্কত পরিবর্তভনটাকে হয় একটা করিত ব্যাখ্যা ( theory ) 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, না হয় ‘রাসায়নিক পরিবর্তন” শব্দের বর্তমান পরিসর 
দিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের উপাদানের মধ্যে প্রচলিত জড়- 
বিজ্ঞানের অনধিগত কোনও পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হষ্টুবে। প্ররুত 
কথাটা খুলিয়া বলিতে লজ্জা! কি? তাহা এই যে, জীবন মরণ চিন্তন প্রভৃতি 
ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা এখন পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক জানি না। তবে এ সব বিষয়ে 

১. যাহা কিছু বলা হইতেছে, সকলই অন্ধকারে লোন্ত্ীনিক্ষেপ, কেবল সুবিধা- 
মূলক আত্মচিত্-প্রবোধদায়ক কল্পিত ব্যাথার ছড়াছড়ি। মানুষ কোন বিষয় 
বুঝিতে না পারিলে তাঁহা স্বীকার করিতে চায় না) বুঝি তাহার আত্মসম্মান- 
জ্ঞান আহত হুয়। তাই সে নিশীথ-প্রদদীপের তৈল ধ্বংস করিয়া নানারূপ 
ব্যাখ্যার উদ্ভাবন করে; কত অসংলগ্ন কুন্ধটিকাচ্ছন্ন তত্বেব আবিষ্কার করে) 
সংক্ষেপে সে নীরস আত্ম-প্রতারণা হইতে নিংড়াইয়া আত্মপ্রসাদের মধু আদার 
করিয়া থাকে । মধ্যান্ব-মার্ভগুকে সহসা বিনা মেঘে অন্ধকারাবৃত হইতে 
দেখিয়! অজ্ঞ লোকে আত্মচিন্ত প্রবোধপ্রদ ব্যাখ্যা বাহির করে যে, রাহু-নামক 
নির্মম দৈত্য প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়! হৃধ্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে ! “পর- 
ন্পর প্রশংসা-সমিতি”র সভ্য বিজ্ঞগণ এই ব্যাখ্যা শুনিয়! হাসিয়া টেবিল ফাটাই- 
"বার উপক্রম করেন। কিন্ত সেই বিজ্ঞেরাই আবার আলোর বিস্তার, উত্তাপের 
বিকীরণ, রঞ্জেন আলোর দুরাবগাহিনী শক্তি, বিনা তারে টেলিগ্রাফী-_প্রস্ৃতি 
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বিষয় সম্যক বুঝিতে না পারিয়া শেষে ছুর্ধোধ্য ঈথর-তরঙ্গের সাহাষো একটা 
ব্যাখ্যার স্থাষ্টি করিয়াছেন । 

এ দিকে, ঈথর জিনিসটা কি, তাহা পি কি মৌলিক, তাহার 
জাতিভেদ আছে কি না, এ সব বিষয়ে কেহই নিশ্চিত কিছু জানেন না, বা 
সাহস করিয়া বলিতে পারেন না| তাহার ফলে এই দাড়াইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত 
ঈখরের কোনও সর্ধাঙ্গস্ুন্দর ব্যাপক সংজ্ঞাই মিলিতেছে না। আর নিত্য 
নূতন ঘটন! *ইহার স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়াতে বেচারা কোথাও স্থির হইয়া 
দাড়াইতে পারিতেছে না! ষেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, 
অনতিদুববন্তী কালে সে হয় ত এই গুকুভাবে পঙ্গু হইয়া কোন 'যোগাতর প্রতি- 
নিধিব হস্তে চাঁজ্জ বুঝাইয়া দিয়! পেন্সন লইয়া প্রত্বতত্বের রাঁজ্যে বান করিবে । 
কয়েক ব্ৎসব পুর্বে ঠিক এইরূপ ঘটিষাছে; তাহার নাম “কেলবিক্‌” (Calori০) | 
পণ্ডিতের পুর্বে বপিতেন যে, কেলরিক নামে এক অতি স্স্ম তরলাতিতরল 
পদাথের গ্রবেশবশতঃই কোন বসন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে; অগ্নি, স্র্য্যকিরণ 
প্রভৃতিতে এই জিনিস প্রচুবপরিমাণে বিদ্যমান আছে, সেই জন্ত কোন পদার্থ এ 
ইহাদের সংশ্রবে বা সান্নিধ্যে আসিলে, তাহাতে কেলরিক্‌ প্রবেশ করিয়া 
উত্তপ্ত করে 1৬ কিন্ত পরে বখন ভ্রড়-বিজ্ঞান শাস্ত্রে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্য- 
তিক ব্যাঁটারীর সাহায্যে ধাতুর তারসংযোগে ব্যবধাঁনস্থিত পদার্থাকও উত্তপ্ত 
করা গেল, অথচ মধ্যবর্তী তার উষ্ণ হইল না, তখন কেলরিকৃকে অকর্ম্মণ্য বিবে- 
চনায় পেন্সন দিযা বিদায় করা হইল; এবং তাহার স্থলে হাল-আমলের কর্ম্মোপ- 
যোগী নূতন আমদানী ম্পন্দন-বাদকে (Vibration theory) মহা সমারোহে 
অভিষিক্ত করা হইল। ঈথব সম্বন্ধেও কালে সেরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। 
ঈথরের সংজ্ঞা এ পর্য্যন্ত যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কতকটা এইরূপ ;--ইহা 
একটি অবাঙ মনসগোচর অতীন্দ্রির় অতিশিখিল স্বন্মাতিসুস্মম পদার্থ । 

এই সুস্ম ঈথর ও স্থূল জড় পদার্থের মত পরস্পরবিসদ্বশ বিপরীত 
পদার্থ (৫) কিরূপে মিশ খাইতে পারে, এবং একে অন্তের মধ্যে শিরায় 
শিরাব প্রবেশ করিয়া এই নিরেট কঠিন জগতের স্থাষ্টি করিতে পাবে, তাহাও 
বিবেচ্য। এমন কি, এই আপত্তির উত্থাপন করিয়া অনেকে ঈথবের অস্তিত্ব 
পর্য্যস্ত স্বীকার করিতে নানাজ | সম্প্রতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন্‌ এই 
আপত্তির একটি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন । তিনি বলেন, বায়ব্য ও তরল পদার্থের 
নিশ্চল অবস্থায় কোনরূপ সংহতত্ব 01811) নাই .সত্য,. কিন্ত তাহাদিগকে. 


সি 
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ক্রুতবেগে চালিত করিতে পারিলে সংহত করা যাইতে পারে; ঘূর্ণিবাযু ও জলাবর্ত 
ৃ র দৃষটাস্ত। কেবল দ্রতগতিবশতঃই ইহারা দৈত্যের ন্যায় বল পাইয়া 
দিকে । সেইরূপ ঈখরের ক্রুত স্পন্দন হইতে তাহার সংহতির উত্তবও আশ্চর্য্য- 
জনক নহে): 
তিনি প্রসঙ্গতঃ আরও বলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থের উপাদানস্বরূপ 
মে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পবমাণু আছে, হইতে পারে, সেই সব পরমাণুও এই হঈপ- 
রেবই ন্যুনাধিকবেগে ঘূর্ণনের ফলমাত্র | যদি তাহাই সতা হয, তবে জগতে 
কেবল একটিমাত্র মুল পদার্থ ( ঈপর ) আছে স্বীকার করিলেই চলিতে পাবে; 
মিচামিছি আঁব পৌনে ছয় ডজন ভূতের বোঝা! বহিতে হয় না। ফলতঃ এই 
৫. অভিনব মত সপ্রমাণ করিয়া উঠিতে পারিলে জগতে সমানতাপাঁদনের 
(generalisation) পবাঁকান্তী হইল, বলিতে হুইবে | 
অন্ত দিক্‌ হইতেও সম্প্রতি এইরূপ মার একটি মত বিজ্ঞানের ধম্মাধিকরণে 
'স্বত্ব-সাধ্যস্তের দাবীতে আরজী লইয়। উপস্থিত | সেই পক্ষের উকীলেরা বলিতে- 
/ছেন যে, সুস্থাণু (০৭৮০৭) নাগক অতিস্বুস্্ম এক জাতীয় পরমাণু হইতেই 
বতীয় জড় পদার্থের স্বষ্ট হইয়াছে ; অর্থাৎ, আপাত প্রতীয়মান সমুদয় বিভিন্ন- 
শ্ৰেণীস্থ মৌলিক পদ্দার্থের পরমাণুই এই অভিনব স্ুক্মাণুর বিশিষ্ট অবস্থামাত্র। 
ফলতঃ, বর্তমান সময়ে আমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যেন 
দেখিতে পাই, _—Generalisation is the order of the day. 
৫ লর্ড কেলভিনের মীমাংসায় একটু খট ক! আছে। বদি শুদ্ধ ঘূর্ণনগতির বেগ- 
বৃদ্ধিশতঃ উঈথরের মত অতি স্ুস্ম--ধরিতে-ছু'ইতে-নারি--পদার্থকে কঠিনী- 
ভূত করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা নিশ্চয় চাপ-সহ (০০০- 
Pressible) ; আবও বদি চাপসহ বলিয়। স্বীকার করা বায়, তবে স্বীকার করিতে 
হইবে যে, উহার অণু (22016০816) আছে। ইহার পরের সিঁড়িতে নামিয়াই 
স্বীকার-করিতে হয় যে, শী অণুগুলি স্থিতিস্বাপক) এখন যদি অণু স্থিতিস্থাপক 
বলিয়া মানিযা লওয়! হয, তবে উহার ও স্থিতিস্থাপকতা গুণ বুঝাইবারি জন্ত 
" দ্বিতীয় এক ঈথরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ, যে সরিষার সাহায্যে 
ভূত ছাড়ান অভিপ্পেত ছিল, সেই সরিষাঁকেই ভূতে পাইয়া বসে ! 
ট কেহ কেহ ঈথরের সাহাষা বাতিরেকেও চিন্তা-প্রক্রিয়া বুঝাইয়া থাঁকেন। 
তাহারা বলেন, আলো ও উদ্ভাপের বিকীরণ, বিনা তারে টেলিগ্রাফী, চিন্তাকার্ধ্য 
প্রভৃতি সকলের মধোই অজ্ঞাতকুলশীল ঈথরকে ডাকিয়া আন! হয় কেন? 







সি 


৫৫৪, সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, »ম সংখ্যা। 


মানিলাম, যেন ও অতর্ধ আকাশে, যেখানে বায়ু নাই, বাম্প নাই, মৃত্তিকা 
নাই, কঠিন তরল ব! বায়ব্য কোনও পদার্থই নাই, সেখানে-_ 
আলো ও উত্তাপের অন্য একটা ভূতলসংলগ্ন পথের আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে ঈ 
বা জন্রপ কোন রহস্যময় পদার্থের অস্তিত্ব-কল্পনা 'আবশ্তক ; কিন্তু তাই 
বলিয়া চিন্তন-ব্যাপারের মত একটা সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির কার্য্যের বেলাও যে 
তাহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে, এমন কি কথা? বর্তমান জড়বিজ্ঞান কি 
. আমাদের উদ্েগ্তসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নহে? 

এই ত আমাদের আজন্মপরিচিত আমরণ-সহচর অষ্টপ্রহর-সেব্য বাষু- 
রাশির মধ্যেও এমন তিনটি ভূত লুক্কায়িত ছিল যে, এ পর্যযস্ত কোন ওঝাই 
তাহাদিগকে ধরিতে পারেন নাই। এইরূপ নিত্য নূতন পদার্থ ও শক্তি 
(০:০9) জগতে .কতই আবিষ্কৃত হইতেছে ও হইবে। কালে হয় ত এমন 
কোন পদার্থ বাঁ শক্তির অবিষ্কার হইবে, যাহার সাহায্যে জীবন মরণ ও চিন্তন 
ক্রিয়ার কারণ বিশদীকুত হইতে পারে। অবশ্য, সেই পদার্থ ও শক্তিকে 
জড়বিজ্ঞানের অধিকারে আনিতে জড়পদার্থের বর্তমান সীমার পরিসর বর্দি 
করিতে হইবে! হইতে পারে, আমরা যখন চিন্তা করি, তখন সেই পদা 
অপরের মনেও সেই চিন্তার উদ্রেক (170০6 ) করিয়া থাকে । আমরা জানি 
যে, একখণ্ড লৌহকে তামার তারের মধ্যে রাখিয়া সেই তারের ছুই মুখ একটি 
বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সহিত সংযুক্ত করিয়। দিলে, লৌহখণ্ডটির মধ্যে এক নুতন 
শক্তি সঞ্জাত হইয়া উহাকে চুম্বক-লৌহে পরিণত করে। গৃহের মধ্যে কোথাও 
একটি ব্যাটারী চালাইয়! দিলে সেই গৃহস্থিভ যাবতীয় চুম্বক-শলাকা তাহা দ্বারা 
অল্লাধিকপরিমাণে অভিভূত হইয়া থাকে । সেইরূপ, হইতে পারে যে, আমাদের 
চিন্তন-ক্রিয়া দ্বারা (মানব-মস্তিষবে বা বানু-মণ্ডলে কোন একটি অজ্ঞাত পদার্থের 
অস্তিত্ববশতঃ ) সেই চিন্তা অপরের মস্তিষ্কেও উদ্রিক্ত হইয়া থাকে । সেই 
পদার্থ খুব সম্ভবতঃ বর্তমানে পরিচিত যাবতীয় জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ এক 
পৃথক রকমের ; কিন্ত তাহাতে আসে যায় কি? আঁভিভৌতিক বিদ্যাটা 








(HyচPntes) আদ্যোপাস্তই ত সমুদয় প্রাকৃতিক ব্যাপারের বাহিরে; অথচ 7 


সে দিন চলিয়া গিয়াছে, যখন এই ব্যাপারে বিশ্বাস করা অশিক্ষা বা অপশিক্ষার, 
লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত.। কিন্তু এখন শিক্ষিতদের মধ্যে. প্রায় সকলেই ১২ 








* সম্প্রতি বাযুমণ্ডলে Helium, Argon ও 0:/০0০% নামক তিনটি নুতন গুল পদার্থের, 
আবিষ্কার হইয়াছে। [0১770 সম্বন্ধে এখনও বন্দেহ আছে; উহাকে হরয়িলে চারিটি হয়। 


পৌষ, ১৩০৮1 ময়ুরপুচ্ছ। ৫৫৫ 


হাতে বিশ্বাস করেন ; এমন কি, এখন এ সম্বন্ধে কিছু না জানাই বরং শিক্ষা- 
ব সঙ্কীর্ণ মনের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে ভাই, “চিরদিন 
যায় না”, এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া জড় পদার্থ” ও প্রাকৃতিক ঘটনার 
সংজ্ঞা পরিবর্তিত কর | Ether, Psychic force প্রভৃতি অভ্যাগত অতিথি- 
দিগকে সময় বুঝিয়া সাদরে গৃহে লইয়া যাও; ইহাদিগকে অন্পৃশ্ত বা হেয় মনে 
না করিয়া ‘জল-চল’ করিয়া লও ) 






শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


১/ময়ুরপুচ্ছ। 
জীবনের বসস্তগ্রভাভে কোন এক ছবোধ কারণে নিদাকণ অনৃষ্টের প্রচণ্ড 
প্রকোপে পড়িয়া মহামারীর এক ছুর্বৎ্সবে অকল্প্াৎ আমাব পত্বীটিকে হারায়! 
-- লাম । সকাল সকাল প্রশংসার সহিত সব ক'টা পাশই করিয়াছিলাম, 
ং আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনুমান ছুই বসব কলিকাতা হাই- 
_ /কোর্টে ওকালতী করিতেছিলাম। অবশ্ত তেমন পশ্লার তখনও হয় নাই 
বটে, কিন্তু কষ্টসহিষুত ও অধ্যবসায়পবায়ণ ছিলাম বলিয়া আমার অপেক্ষা 
 প্রাচীনতর উকীলদের মধ্যে আমার একটু প্রতিপত্ভিও জন্মিয়াছল। অর্থ না 
1” লইয়া আমার সমবয়স্ক সহযোগী এক উকীলের সাহায্যে চরম দণ্ডে দণ্ডিত জন 
কয়েক আসামীকে দীয়রার বিদারে খালাস করিয়াছিলাম ; এ জন্ত তখন নামও 
একটু হইয়াছিল। এ ছাড়া আমার স্বশুরদের প্রতিষ্ঠিত একখানি প্রতিপতি- 
শালী সাপ্তাহিক সুংবাদপত্র ছিল ; মধ্যে মধ্যে তাহাতে প্রায়ই প্রবন্ধ লিখিতাম | 
এবং কখনও কখনও এমনও শুনিতে পাইতাম যে, বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ প্রাচীন ইউ- 
রোপীয় রাজ্নীতিজ্ঞেরা আমার কোনও কোনও প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিয়াছেন । 
. সুতরাং তখন নবীন উৎসাহে বিচিত্র মোহে সুপ্রসন্ন মনৃষ্টতপনের স্নিদ্ধোজ্জল 
-* তরুণালোকে সবে মাত্র জীবন-তরণীথানি ভাসাইযাছি ; সুখের এই ষোল কলাৰ 
ধটুকু বাকি ছিল, যেন সেটুকু পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই ছ’ মাস আগে আমার 
/হধরশিনী আমায় একটি পুল্রসস্তান উপহার দিরাছে। ঠিক এমন সময় হঠাত 
একখানা কালো মেঘ দেখা দিল, এবং অনতিবিলম্বে প্রতিকূল বাতাসের বিষস 
ঝটকায় আমার সাধের নৌকা! ডুবিল। আমার স্ত্রী মরিল, আমার সব 

৭ 


৫৫৬, সাহিত্য! ১২শ বর্ষ *ম সংখ্যা। 


গেল! বাকি রহিলাম কেবল আমি, এবং তাঁহার চিহ্ুন্বক্ূপ সেই নিরপরা] 
নিফলক্ক ভাগ্যহীন শিশু রর 

অতি শৈশবেই আমি পিতৃমাতৃহীন হুইয়াছিলাম। মামার বা 
থাকিয়া মাসীর কাছে মানুষ হই। অনেক বয়স অবধি জানিতাম/_মাসীই 
আমাদের মা। আজও তাকে মা বলিয়াই ডাকি । আমাদের সংসারে আমি 
আর দাদা । কিন্ত দাদা আমার অপেক্ষা বয়সে অল্পই বড়, সুতরাং আমরা যত 
দিন মান্থুষণ্হই নাট, তত দিন আমার মাম! আঁমাদেব অভিভাবক ছিলেন । 
এখন কতকট'--আমরা মানুষ হইয়াছি বলিয়াও বটে, এবং তাহাকে 
প্রায়ই তাহার জমীদারীর কাছাকাছি বাঁসগ্রামে থাকিতে হয় বলিয়াও বটে, 
আমরা আমাদের নিজের অভিভাবক! শোকের দারুণ অসহ্য আবেগ 
যখন কতকট। সংযত ও প্রশমিত হইয়া আসিল, তখন সঙ্কল্প করিলাম, 
দেখলুমণে, বিশেষতঃ ইউরোপের কোন জ্ঞানকেন্দ্রে কিছু দিন কাটাইয়! 
আসিব । সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভাবিলাম, মনের এই বিরুত অবস্থায় ঝৌ।কের 
মাথায় নিজের অভিভাবক নিজে বলিয়া হঠাৎ একট! কিছু করিয়া থব 








। 


ঠিক নয়। ঠিক করিলাম, এ সম্বন্ধে আমার শ্বশুরের পরামর্শমত 

করব | ভিনি সদ্বিবেচক, বহুদর্শী, বিজ্ঞ ও প্রাচীন ; সুতরাং তাহার পরামর্শ- 
মত কাজ করিলে আমাকেও কেহ হুঠকাঁরী বলিয়া! দোষ দিতে পারিবে না, 
এবং তাহার যদি অসত হয়, তবে আমিও বুঝিব, আমার এখন একাজ করা 
উচিত নয়। দাদাকে আমার সন্কল্প বলিলাম । তিনিও এ বিষয়ে আসার সহিভ 
একমত হইলেন। কিন্তু ছুটি বিষয়ে গোল বাধিল! প্রথম, আমার জন ছুই 
সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন। তাহারা আদর্শ গোড়া হিন্দু । তাঁরা একেবারে বীকিয়া 
বসিলেন। বিলাতে আমার কিছুতেই যাওয়! হইতে পারে না*অস্ততঃ এখন ত 
নয়ই। বন্ধুত্ব বলিতে আজকাল স্কুল কিংবা কালেজের সহপাঠী ও একমতাঁবলক্ী 
ছাত্রযুগলের মধ্যে সহানুভূতির যে ভাবটুকু বুঝা যায়, আমাদের বন্ধুত্ব সে 
প্রকৃতির ছিল না। বিশেষতঃ সম্প্রতি আমার সহ্ধর্মিণীর অস্তিম শয্যার ২ 
পার্শ্বে বসিয়া! ইহারা আমারই মত নিনিমেষনয়নে আমার সঙ্গে ত 

্তশ্রযা করিয়া আমার স্ত্রীর প্রতি তাহাদের সহোদরসদ্বশ অক্ত্রিম সেহের যে, 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে আঁমি তাঁহাদের নিকট চিরক্বতজ্ঞ । সুতরাং এ অব- 
স্কায়_--যদিও আমি কিছু একগ্ড য়ে প্রকৃতির লোক বটে,--তথাপি এক কথায় 
তাহাদের কথা চাটিযা ফেলিতে পারিলাম না । ছু’ তিন দিন ধরিয়া ক্রমান্বয়ে তর্ক 
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চলিতে লাগিল, এবং অবশেষে ঠিক হইল, “1, তোমার শ্বশুর যদি মত করেন, 
আমাদের আপত্তি নাই 1*- রক্ষণশীল প্রকৃতির লোক বলিয়া আমার বন্ধুবা 
শ্বশুরকে ভুল করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে ভাল চিনিতাঁম। সুতরাং মামি 
এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলাম । তবুও সত্য বলিতে কি, আমার আশঙ্কা 
একেবারে গেল না! কেন না, আমার বিলাঁভ-যাত্রার বিরুদ্ধে আমার প্রতিপক্ষ 
বন্ধুরা কি যুক্তির প্রয়োগ করিবেন,.তাহা আমায় জানিতে দেন নাই। যাহা হউক, 

উভয় পক্ষের যুক্তি শুনিয়া! আমার শ্বপ্তর যাহা নিষ্পত্তি করিলেন, তাহাতে বোঝা 

গেল, তাহার অমত নাই; শুধু তাই নয়, যখন তিনি জানিলেন ঘে,' ব্যারিষ্টারী 

পাস করা আমার অন্ততর ও মুখ্যতম উদ্দেশ্য, তখন তিনি তাঁর বিলাতী বন্ধুদের 

< সহিত পরিচয় করিবার আন্ত খানকয়েক চিঠিও দিলেন। দ্বিতীয় গোল 
তুলিলেন আমার শ্বাশুড়ী ! একেই ত আমার স্্রীর মৃত্যুর পর হইভে তিনি শধ্যা- 

গ্রহণ করিয়াছিলেন! তার পর আমার বিলাতযাত্রার কথা শুনিয়া তিনি 
একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, এবং তাঁর কান্নাকাটার মাত্রা এত বাড়িয়া উঠিল 

___ যে, আমার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া একপ্রকার বন্ধ হইবার উপক্রম হুইল। শেষ 
নেক বুঝ।ইয়! আমার সন্বন্ধীরা তাহাকে নিমরাজী করিল । তাঁহার নিকট সত্য- 

বদ্ধ হইল(ম,--বিলাতে পহুছিয়াই টেলিগ্রাম করিব) এবং ফি মেলে নিয়মিত- 

রণ কূপে পত্র লিখিব। এবং সামা অসুখ” হইলেও হাঁসপাতাঁলে না গিয়া 
বাড়ীতে ভাল ডাক্তার আনাইয়া নিজের চিকিৎসা করাইব। বিলাতের ও 

| এখানকার হাসপাতালের মধ্যে কত তফাৎ, তিনি তাহা জানিতেন না! আমা- 
দের নিকটসম্পর্কীয় আরও দু'এক অন আমার আগে বিলাত গিয়াছিল। সুতরাং 

মা আমার যাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি করিলেন না । মামারও মত হইল। 
আমার মে বন্ধুদের কথা উপরে লিখিয়াছি, তাহার! নিরুপায় হইয়া একটি 
বিদ্বায়ভোজের “আয়োজন করিল। আমি পর দিনই টিকিট কিনিলাম। 

বে দিন যাত্রা করিলাম, সে দিন জন কয়েক বন্ধু ও আত্মীয় মিলিয়া আমায় 

এক বেলার পথ সঙ্গে করিয়া দিয়া আসিল। আমার যে ম্বন্বী কাজের 

--- খাতিরে যাইতে পারিল না, সে গাড়ীতে তুলিয়া! দিয়া বিদায়ের ক্ষীণ 
হাসির সঙ্গে বলিয়া গেল, “দেখিস ভাই ! শেষটা রাখিস ;--আর যা খুসী 
//করিস, কেবল কোন জেসীর যেন প্রেমে পড়িসনি।” কথা কয়টা মাত্র, 
কিন্ত তাহার অর্থ অনেক ৷ আর্মম তাহা বুঝিলাম, এবং আশা আলেয়ার 
আলো. ও পঁচিশ বৎসর ব্যাপী স্থখছ্ুঃখবিজড়িত বিগত. জীবনের স্মতি- 
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মাত্র সঙ্গে লইয়া বশ্বে হইতে জাহাজে চড়িলাম। খোকা তার দিদিমার 
কাছে রহিল । L ; 
টি রর 

শ্বাশুড়ীর নিকট যে সত্য করিয়া আসিয়াছিলাম, বিলাতে পদার্পণ করি- 
যাই তাহার প্রথমটি ভঙ্গ করিলাম। অর্থাৎ, টেলিগ্রাফ আঁর করিলাম না। 
ভাবপ্রধান ভারতবর্ষ হইতে কর্ম্মপ্রধান বিলাতে আসিবার পথেই এই প্রাকৃটি- 
কাল ভ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলাম। আমি বখন বিলাঁতে আসিলাম, তখন 
আমাদের ‘ইন্‌ খুলিবাব বিলম্ব আছে। সুতরাং আমি লঞ্নে না থাকিয়া, 
কয়েক বৎসর পূর্বে ভ্রাতৃসম্পর্কীয় আমার যে আত্মীয় এডিনবরায় ডাক্তারী 
শিখিতে আসিয়াছিলেন, তাহার বাসায় গিয়া উঠিলাম। প্রাচীন এভিন- 
বরায় সহআঅবত্সরব্যাপী এঁতিহাসিক পুরাতত্ব, ভগ্লাবশেষপ্রাসাদ, সুরম্য উদ্যান, 
বিচিত্র গ্রাম্যসৌন্দর্য্য ও স্বাস্থযসম্পাদনকারী প্রিয়দর্শনের স্পর্শের মত 
তৃষ্তিকর জলহাওয়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রায় ছুই মাস কাল এডিনবরায় অতিবাহিত 
করিলাম। আমার আত্মীয় সেই বৎসর ডাক্তারীতে শেষ পরীক্ষা দিতেছিলেন, 
এবং প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি অনেক দিন এডিনবরায় ছি 

এবং পাশ্চৃত্য ছাত্রসমাজের উচ্ছঞ্খলতাবিবৰ্জ্জিত হইয়া নিজের চরিত্রগত 
থান বরাবর রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। এ জন্য এভিনবরার সকলেই 
তাহাকে খাতির করিত ও ভালবাসিত। এই আদর্শ ছাত্রটি এখানে অনেক বর্দ্ধিষ্ণ 
ও সন্ত্রস্ত পরিবারের সহিত অস্তরঙ্গ্ূপে পরিচিত ছিলেন। আমার এই 
আত্মীয় কিছু মৌন প্রক্কৃতির লোক বলিয়া চিঠিপত্রের বড় বাঁড়াবাঁড়ি করিতেন 
না। এই জন্ত দেশে তার অনেক আত্মীয় তাহাকে ভুল বুঝিয়া ও তাহার চরিত্রে 
সন্দেহ করিয়া তাহার প্রতি অবিচার করিয়ছিলেন। যাক্‌, তাহার আত্মীয় 
বলিয়া ভাব বন্ধুপরিবারের অনেকগুলির সঙ্গে আমিও এই অনতি-দীর্ঘকালের 
মধ্যে সুপরিচিত . হইয়া উঠিয়াছিলাম । এভিনবরায় প্রবাস আমার ইতিহাসে 
একটি ধুগস্থষ্টিকারী অধ্যায় । কেন, নীচের এই চিঠিখানি পড়িলে বুঝ 
যাইবে ৷ চিঠিতে বে ঘটনাব উল্লেখ আছে, তাহাই এই আখ্যায়িকার স্বত্রপাত ৷ 
_পশ্রিয় বামাচরণ! “জেসীর খবর কি? জেসীর খবর কি?' ক'রে তুমি 
আমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলে ! এত দিনে তোমার জেসীর সন্ধান পেয়েছি | 
কিন্তু ধবরদার ! এ চিঠি যাকে তাকে দেখিও-না, বা এ সম্বন্ধে যার তার কাছে 
গল্প করো না । তোমাৰ সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তাতে.এ রকম ব্যাপারে অতি 
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:সহজেই অন্ত লোকের চেয়ে আমাকে বেশী ভুল বোঝা তোমার পক্ষে আদবেই 
ভূত নয় । তবে এই ক’ বছরে তোমার মন জেনেছি ; তাতে তুমি যে আমায় 
বুঝবে না, সে বিশ্বাসও আমার হয়েছে । তাই কোন কথা গোপন ন৷ 
করে সব কথাই তোমার খুলে লিখছি । .সেজ দাদার একজামিন হয়ে গেছে । 
তার আর এখানে ভাল লাগছিল না। আমিও আপাততঃ বেকার । সুতরাং 
আমরা দিনকতকের জন্ত পল্লীগ্রাম অঞ্চলে এক্টু ঘুরে আস্তে গেছলুম। 
আমরা যখন গ্রামে গিষা পহুছিলাম, তন সন্ধ্যা হযে গেছে। সেখানে 
হোটেল নেই, কাজেই সে রাত্রে আর বাসা খুঁজ্জে নিষে থাক্বাঁর সুবিধা হল না । 
সেজদ[দার একটি দ্রী-বন্ধুর বাড়ী এই গ্রামে । আমরা সে রাত্রির জন্য তারই 
অতিথি হয়ে রইলুম ৷ বাড়ীথানি বেশী বড় নয় বটে, কিন্ত ছোট্ট একটি নদীর 
প্রায় উপরে অবস্থিত । এত কাছে যে, টিল্‌ ছুড়ে ফেলা! যায় । বাড়ীতে 
ছুটিমান্র লোক, এবং ছুটিই স্ত্রীলোক । আমরা যার অতিথি হয়েছিলুম, তার 
নাম মিসেস হেরণ, বয়স অনুমান ৬৫ হবে। তাঁর নিজেব ছেলে পুলে কিছুই 
___নেই ৷ কিন্ত ভাইপো, ভাইঝি, বোনপো, বোনঝির অভাব নাই। এ ছাড়া 
মের সকলেরই তিনি মা। এবং তাঁর মিষ্টি স্বভাবের খাতিরে সবাই ভার 

/ বাধ্য, সকলেই তাঁকে ভক্তি করে। মেরী তার এক বোনঝির *নাম। বয়স 
প্রায় উনিশ হবে। সে তার মাসীব কাছেই থাকে । মেরী দেখতে সুন্দরী ৷ এখুনি 

হেস না; আগে সব কথা শোনো, বলতে দাও । আমরা ষখন গেলেম, মেরীর 

» একটি দশ বছরের বোন ও চার্লস ষ্টয়ার্ট বলে আর একটি ছোক্রা তখন 
ছুটিতে সেখানে এসেছে। ষ্টযার্টের সঙ্গে সেজদাঁদার অনেক দিনের আলাপ, এবং 

সেই খাতিরে আমার সঙ্জেও খুব ভাব হযে গিয়েছিল । সুতরাং আমরা আর 
তাকে মিষ্টার, ষ্ট যলার্ট বলতুম না; চার্লি বলেই ভাকতুম। আমর! দিন ছুই 
থেকে চলে আম্বো মনে করে গেছলুম | কিন্ত মিসেস্‌ হেরণ ছাড়বার লোক 
নহেন। সুতরাং দু'দিনের বায়গার আমাদের আট দিনের উপর হয়ে গেল! “আর্ণস 
ভিউ,য়ে ( মিসেন্‌ হেরণের বাড়ীর নাম ) ঘর তত বেশী নাই; সুতরাং আমি 

_৯. ঠিক তার বাডীর সামনে আর একটা বাড়ীতে একট! ঘর নিয়ে ছিলুম। তাতে 
১ একটা! বিছানা ছিল | চার্লিতে আমাতে তাতেই শুতুম। সেজদা? মিসেস হেরণের 
Ye বাড়ীতেই থাক্‌তেন। ঘর আমি একটা আলাদা নিয়েছিলুম বটে, কিন্তু সেখানে 
কতক্ষণই বা থাকা হ'ত? সমস্ত ‘দিনই শাঁ্ণস ভিউয়ে কাট ত, কেবল একবার 
শুতে আসতেম মাত্র! মত সম্বন্ধে চার্লিতে আমাতে আকাশপাতাল তফাৎ 






* 


প 
রে 


৫৬০ * | সাহিত্য ] ১২শ বর্ষ, »স সংখা । 


ছিল। বোধ করি সেই জন্তই তাঁকে আমার অত ভাল লাগত | অতএব 
বুঝতেই পারছ, ঘুম যতটুকু হত ! 

মিসেস হেরণের আদর যত্বের কথা আর তোমায় কি বল্ব { “দে 
থাকৃতে আমরা মনে কর্ত/ম, যত্ব আদর কত্তে আমাদের মত বুবি কেউ * 
নয়। কিন্ত মিসেস হেরণের ব্যাপার দেখে আমার সে ধারণা গেছে। 
মার্কিণ রোভম্‌ সাহেবকে বার বচ্ছর ধ'বে তোমরা! নিজেদের এক জনের 
মত করে করি ভাবে রেখেছিলে, জান ত? ঠিক সেই রকম যত্বে, বরং 
তারও চেয়ে বেশী করে মিসেন হেরণ আমাদের রেখেছিলেন । বাড়ীর কোন 
স্থানই আমাদের অগম্য ছিল না| খাবার পাছে জুড়িয়ে যায় বলে অর্দেক দিন 
আমরা রান্নাঘরে বসে খেতুম ; সুধু ভাই নয়, মিসেস হেরণের ধারণা, তিনি ও 
মেরী নিজে হাতে ক'রে সব না কল্পে আমাদের কষ্ট হবে। চাকর বাকরের কিছু 
করবার হুকুম ছিল না। এর উপর আমাদেরও বসে থাকবার যোটি ছিল না। 
তিনি নিয়ম করেছিলেন, গৃহস্থালীর কাজে আমাদের মধ্যে যে তার সহায় 
হবে, সে-“কার্ড' করবার অধিকার পাবে । সুতরাং সে সম্মানলাভের অন্ত আমর! 
প্রত্যেকে প্রাণপণে চেষ্টা করতুম। কেউ বা আলু কুটে, কেউ বা মশল। পিষে 
এমন কি, কেউ বা উম্ণুন ধরিয়ে দিয়ে প্রতিত্বনদিতা করতুম। মেরী এই সুযোগে 
খুব ফাঁকি দিত। কেবলই বল্‌্তো,-“আমি আন্ছি;। কিন্ত তাই বলে 
মনে করো না, মেরী কিছু কম খাট.তো। গৃহস্থালীর সমস্ত ভারই তার উপর 
ছিল, এবং এক দিনের জন্তে কেউ বল্তে পার্বে না যে, বেবন্দোবস্ত হয়ে- 
ছিল। আমি বুঝতে পাচ্ছি, তুমি ফের হাসৃছে! । কিন্তু তাই বলে আমি মিথ্যা 
কথ। কি করে কই ৷ হাস আর যাই কর, মেরীর মত মেয়ে ভাই । আমি কখনও 
দেখি নি। এক দিনের কাণ্ড শুন্বে ? ভুইং-রূমে বসে মিসেস হেরুপেতে আমাতে 
এক দিন গল্প কচ্ছি, বাড়ীর কথাই বেশী হচ্ছে। শুনতে শুনতে তার চোক দিয়ে 
টস্‌ টস্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ছে দেখে আমি আন্ত প্রসঙ্গের অবতারণার 
চেষ্টা কচ্ছি, এবং তিনিও নিজেকে সাঁম্‌লে নেবার জন্তু কি একটা কাজের 
অছিলে করে পাশের ঘরে চলে গেছেন । এর মধ্যে মেরীট! কখন এসে উপস্থিত ০ 
হয়েছে, আমি কিচ্ছু জানতে পারি নি; এবং ফস্‌ করে রুমাল দিয়ে আমার রা 
বেঁধে আমার মাথায় টোকা মেরে দাঁড়িয়ে আছে! আমি বল্ছি, ‘এই চালি! কি ১২. 
করিস ? শুনে সে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠ্ঠে বললে, "এই-__এ-মিত্র ! বরতে . 
পারলে না ৮ এমন মেয়ে কখন কোথাও দেখেছ ? তুমি রাগ করে| ন!, বা দৃষ্য 


ডি ময়ূরপুচ্ছ । * ৫৬১ 


কিছু ভেব না) আমার বোধ হয়, আমি মেরীকে ভালবেসেছি। তুমি হ'লে 
তু প্রেমে পড়তে । মেরী আমায় ভালবাসে কি রি বা আমার সম্বন্ধে কি 
খন ঠিক মুতে পাচি না 






EE ও মিসেস হেরণকে কৃতজ্ঞতার নিন আমি কিছু উপহার 
দিতে চাই। পছন্দ সম্বন্ধে তোমায় আর কি বলে দেব? দাদার সঙ্গে পরামর্শ 
ক'রে খাটি আমাদের দেশী কোন রকম ভাল আনিস, যত, শিগগির পার, , 
পাঠাতে চাও । সেম্দদাদার আও টাকা আস্‌ছে না কেন? তার যে ভারি কষ্ট 
হচ্ছে । অন্ততঃ দাদাকে বলে ভার একটা রন্দৌবস্ত করতেই চাও! বুঝলে? 
, -'গাফিলি করে। না । বেণী বাবুর খবর কি? আজও কি সে সেই রকম নিজের 

পকেট থেকে সব খরচ চালাচ্ছে? খোকা কত বড় হ'ল? সে কি বলে? নিমু 
আজও ফেরেনি ? পার্সামেণ্ট এখন বদ্ধ। কাগজের জন্ত এ মেলেও কিছু 
লিখতে পার্লুম না । ৪ নং * কি বলে? মনে করো না যেন, মেরীর ছবি 
পাবে; সেটি হচ্ছে না। ভেবেছ, scandal mongering*করে বেড়াবে 

{র cost ?_তা আর নয় |” 

উল্লিখিত ঘটনার অব্যবহিত পরেই আমি এডিনবরা থেকে লঞনে এসেছি | 

আমাদের ‘ইন্‌’ খুলিবার আর বড় বেশা বিলম্ব নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 

অন্ত কোনও বাসা ভাড়া না করিয়া আমার শ্বশুরের বন্ধু মিঃ মুখার্জ্জির বাটাতেই 

'5- বাসা লইয়াছি। মিসেস মুখার্জি ও তাহার মাত! বিলাতী রমণী; কিন্তু সে কারণে 
আমার কোন অসুবিধা নাই৷ বরং মিসেস মুখার্জিকে আমি ঠিক ব্রাহ্মণীরূপে 
পরিণত করিয়াছি,এবং তাহার সাহাযো লুচি, মাছের কছুরি,মুগের ডালের খিচুড়ি, 

ডিমের কালিয়াঃটিড়ের পরমার এবং ছানার পাষেস প্রভৃতি দেশী সুখাদ্যের চলন 
ইহাদের পরিবারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বরং সুখেই আছি। একদিন এই 

রন্ধন বাপার লইয়া টেবিলে খুব হাসিও পড়িয়া গিয়াছিল। সে দিন সজীর 
পায়েস হয়, এবং সুলতানা অর্থাৎ কিস্মিস্‌ না দিয়া মিসেস মুখার্জি পায়েস 

_% রীধিয়াছেন। এই কথ! বলিতে গিষা তিনি বলেন, I have cooked the 
30] without the Pa-esh. হাসির চোটে মিঃ মুখার্জির ও আমার দম 

বন্ধ হউবর উপক্রম হইয়াছিল ! আমার সম্বন্বীদের পরামর্শের যদি কোন মূল্য 
৯ বামাচরণের চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীকে আমি "৪ নং’ বলিতাম। হিলাবে তৃতীয় বটে, কিন্তু মাঝে 

একটি ফুলগাছ ছিল । 


৫৬২* সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, *ম সংধ্যা। 


থাকে, তবে সেই মত কাজ করিয়া মুখূর্জ্জ্যে সাহেবের অশীতিবর্ষীয়! স্বাশুড়ীকে 
‘গুল’লওয়াইতে পারিলেই আমার ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়! অপ” 

বা কিং ভবিষ্যতি! 

উ্িসধ্য বিবিধ ভাষায় এবং বিচিত্র রিনি বামাচরণের সহিত আমার যে 
দিস্তার উপর দিস্তা পরিমাণ পত্রব্যবহার চলিয়াছিল, পাঠকের তাহ! জানিয়া 
কাজ নাই। পাঠিকার তাহা জানিতে নাই । 

. ৯. ৩ 

আমি বিলাতে যাইবার অঙুমান দেড় বৎসরের মধ্যে বাডাবাছা গুটিকতক 
পরামর্শ প্রদান করিয়। সেজদা] দেশে ফিবিলেন। চার্লি, নিমু এবং আমার 
বাকি ছুর্তিষহ দেড় বৎসর লইয়া আমি বিচিত্র বিজন প্রবাসে পড়িয়া রহিলাম। 
মিসেস মুখার্জি এংলো-ইণ্ডিয়ান নন, সুতরাং নেটিভবিদ্বেষিণী ছিলেন না । নচেৎ 
তিনি নেটিতকে বিবাহ করিতেন ন! । অধিকস্ত মিষ্টার মুখার্জি এক জন প্রসিদ্ধ 
পাণী বাণকের প্রাইভেট সেক্রেটারী থাকায় ভারতীয়দের প্রতি তার শ্রদ্ধা 


আবও বাঁড়িয়াছিল। তার স্বামীর বন্ধুর জামাই বলিয়। আমায খুব বদ্ধ করিতেন )১ 
বাজে লৌকিকতার একটা পুক পরদার আড়াল আনিয়া আমাদের পপ 
মধ্যে একটা আ্নকারণ অন্ধকারের স্থাষ্ট করেন নাই। এজনা প্রবাসে থাকিয়াঁও 
আমার অনেকটা মনে হইত, যেন বাড়ীতেই আছি । আমার সহযোগী অন্ত 
প্রবাসী বাঙ্গালীর তুলনায় এ সৌভাগ্যটুকু আমিই লাভ করিয়াছিলাম । 

, অধ্যয়ন ও পরীক্ষ।দাঁনেব মধ্যে ৰে অবকাশ পাইতাম,তাহা আমাদের আবাস- 
সংলগ্ন উদ্যানে, বা ব্রিটিশ মিউজিয়মে, বা পার্লামেন্টে লেক্চার শুনিয়া কাটাইয়। 
দিতাম । থিয়েটার বা মিউজিকে দৈবাৎ কখনও কখনও যাইতাঁম বটে, কিন্ত নাচ 
তামাসা আমি বড় ভালবাসি নাঁ। দীর্ঘ অবসরে মিসেন্‌ হেরণের, আর্ণস্‌ ভিউয়ে 
যাইতাম। কোন বার বা দু'দিন, কোন বার বা দশ দিনও থাকিতাম। মেরী 
সেখানে অচলা ছিল। স্থতরাং তাহার সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে 
লাগিল। মিসেস হেরণের চাকর দাসীর অভাব ছিল না । কিন্ত আমার সমস্ত 
কাজ মেরী নিজে করিত। মিসেস হেরণের ইহাতে আপত্তি ছিল ন। | বরং ] 
তিনি ইহাতে সন্তষ্ট ছিলেন মেয়েছেলে আলম্তের উপাসনা করিবে, ইহা তিনি € 
মোটে দেখিতে পাবিতেন না । কোন দিন হয় ত আমাৰ কোটের বোতাম 
ছি'ড়িয়া গেছে, আমার তত খেয়াল নাই; কিন্তু পরদিন কোট পরিতে গিয়া 
দেখি, মেরী তাহা কখন পকেট হইতে বাহির করিয়া টাকিয়া দিষাছে | 


পোঁব, ১৩০৮ | ময়ূরপুচ্ছ। ₹৬৩ 


আলম্তের খাতিরে একটা নেক্টাই হু’ তিন দিন ব্যবহার করিতেছি । হঠাৎ 
ন কাপড় পরিতে গিয়! দেখিলাম, সেটার স্থলে অন্ত একটা নেক্টাই 
| বুবিলাম, মেরীর ইচ্ছা নয়,_-একট! উপরি উপরি দু’ তিন দিন 
ব্যবহার করি। আমার একট! নেশা ছিল, আমি নিজের জুতা নিঞ্ে ছাড়া 
আর কাউকে ত্রম্‌ করিতে দিতাম না । মেরী ইহা জানিত ও বুঝিয়াছিল,_এটা 
আমার একটা যৌতাৎ। সুতরাং সে চাকরদের কখনও তাহাতে হস্তক্ষেপ 
করিতে দেয় নাই। অন্ধ বিষয়ে আমার ইচ্ছা সে যেন খড়ি পাতিয়া বলিয়া" : 
দিত } এক কথায় মেরী আমার অস্তর্যামী হইয়! উঠিয়াছিল। “আর্ণস ভিউ,য়ে 
চালিতে আমাতে প্রায় এক সঙ্গেই যাইতাম। এবং মহিমাম্রী মেরীর 
*. গুণ নি করিয়া- যখন নিদ্রার পূর্বে চালির কাছে সব কথা বলিতাম, তখন 
তাহার প্রত্যুতরে সে সহজ সরল ভাবে বলিত, “of course, she must do it. 
[65 her duty |” কিন্ত কেবলমাত্র কর্তব্যের খাতিরে যে এতটা সম্ভব নয়, 
ভালবাসা বা তাহারই মত কোনও সুকোমল একনিষ্ঠ রমণীহৃদয়-জাত অকৃত্রিম 
প্রভাবের ফলেই যে আমার প্রতি মেরীর এই সন্বেহ আচরণের কৈফিয়ৎ 
নন রহিয়াছে, চালিকে তাহা বুঝাইতে হইলে অন্ত্রচিকিৎ্সার আবশ্যক 
হইত। আমি ডাক্তার নহি, সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া চালি যাহা প্ললিত, তাই 
নীরবে শুনিয়া যাইতাম। যেখানে যাই না কেন, আমার বিগতঙ্গীবনা! প্রিয়- 
তমার ফটো একখানি বরাবরই আমার সঙ্গে লইতাম ৷ “মার্ণন্‌ ভিউ”য়ে যাইবার 
সময়ও একখানি করিয়া ছবি আমার সঙ্গে থাৰিত। যেবাঁবকার কথা 
বলিতেছি, সেবার লগ্নে ফিরিবার আগের দিন রাত্রে তোরজ গুছাইতে গিয়া! 
দেখি, আমার সে ছবিখানি চুরি গিয়াছে! বুঝিলাম, এ কাজ মেরীর | তাহাকে - 
জিজ্ঞাসা করিলাম্‌। “তোমার স্ত্রীর ছবি আমি কি জানি? আমার তাহাতে দর- 
কার ?” প্রভৃতি বলিয়া মেরী কথাটা! উড়াইয়! দিবার চেষ্টা করিল, এবং অনেক 
জেদের পর স্বীকার করিল। যখন ফিরিয়া চাহিলাম, তখন বলিল, “আর 
স্কাকাম কর্তে হবে না । ওঁর স্ত্রীর ছবি ওর কাছে একখানি বই নেই |” আমি 
--৮ পরাস্ত হইয়! আর দ্বিতীয় কথা কহিলাম না। শয়ন করিতে গিয়া মেরীর 
[বহারের বিষয়ে অনুযোগ করিলে চালি বলিল, “I believe she has a right 
০৫5 do it, especially when she says her poor dead sister resem- 
bled your late wife so awfully.” আমি বোবা হইয়া গেলাম | ফিরেবারে 
আসিয়া দেখিলাম, সুন্দর ফ্রেমে বাঁধাইয়া অতি যত্বে মেরী সে ছবি তাহার কক্ষে 

৮ 
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টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে :_ ছবির নীচে কার্ডবোডের উপরে কাউপারের সেই অমর 
ছত্রটি--011 that those lips had language!” নিজের হাতের 

বাকা অক্ষরে লিখিয়! রাখিয়াছে, এবং ছবির চতুদ্দিক ঘেরিয়া একটি কৃত্রিম ফু 

বেড় নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিরাছে। দেখিলাম বটে, কিন্ত আমর স্ত্রীর ছবির প্রতি 
মেরীর এই সন্গেহ আচরণের কারণ কেবলমাত্র যে তার ভগ্নী ও জামাব স্ত্রীর 
আকৃতিগত সাদৃশ্তপ্রবণতা, তাহ! ভাবিতে পারিলাম না । অনেক তর্ক আমার 
মনে উঠিযলছিল, এবং রমণীন্বদয়ের রহস্ত সম্বন্ধে আমি যে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ 
করিয়াছিলাম, তাহার সাহাষেয মেরীর এই আচরণের পরিম।ণচেষ্টাও করিয়া 
ছিলাম । কিন্তু সে বিষয়ের বিচারে কাজ নাই | দেশে ফিরিবার পূর্বে মেরীর সঙ্গে 
আর একবারমাত্র আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । তখন দেখিয়াছিলাম, মেরীর 
সে বাঁলিকাস্থলভ চপলতা প্রৌঢ়! গৃহিণীর দায়িত্ববোধী সহজাত গান্তীর্ষ্যে পরি- 
পতি লাভ করিয়াছে ৷ মেরীকে সেবার বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম? সে দিন-- 
শেষ বিদায়ের দিন_-আজও সে কথা আমার মনে আছে। সত্যগোপনের 
আবশ্যক নাই। নিঃসস্তান বৃদ্ধা বিধবার অকৃত্রিম অশ্রজল ও তাহার বিদ্বাযু-.- 
কালীন স্আচরণ দেখিযা যথার্থই আমার মনে হইয়াছিল, আমি প্রবাস হইত 
গৃহে ফিরিতেছি না ; যেন গৃহত্যাগ করিয়া প্রবাঁসযাত্রা করিতেছি । আমিও :, 
চক্ষের জল রাখিতে পারি নাই । মেরী কাদিয়াছিল কি না, ঠিক বলিতে পারি 
না! কিন্ত সে যখন আমায় গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আদিল, তখন দেখিলাম, 
সু্য্যোদয়ের সময় যেমন সমুদ্রের নীল জল লালাভ হইয়া উঠে, তাহার সেই 
নিবিড়নীল চোখ ছুটি তেমনই লাল-আভা-যুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। - তাহার 
আরক্তিম কপোলে কে যেন সদ্যোজাত শিশিরন্নাত গোলাপ বসাইয়া দিয়াছে । 
মেরী আমার সহিত কথা কহিল নাঁ_তাই বলিব ? না বলিব,-কথা কহিতে 
পারিল না? যাই হউক, আমি গাড়ীতে উঠিলে সে কাগজের একটা মোড়ক 
আমার হাতে দিল। আমি তাহার হস্ত চুম্বন করিলাম । গাড়ী ছাড়িযা দিল। 
মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম, একথানি রেশমের রুমাল,_তাঁহার এক কোণে 
আমার নামের মনোশ্রীম। এবং আর এক কোণে Forget 2) 00৮ ফুলের j 
একটি গুচ্ছের উপর Remember কথাটি সুচাক স্বল্প হুচের অক্ষরে -লেখা 
এবং তাহাব নীচে, আমার স্ত্রীর লোহার দরুণ সেই সোনাটুকু দিয়! আমি বে 
একটা স্কাফ্পিন কুরাইয়াছিলাম, সেইটি বিদ্ধ রহিয়াছে । মেরীর হৃদয়ের রহন্ত 
অসীম অনস্ত সপরিমেয় ! 


পৌষ, ১৩০৮। ময়ুরপুচ্ছ । ১৫৬৫ 


চরিত্ররক্ষা ও ব্যবসয়োপযোগী মার্কা-মার! জ্ঞান অর্জন করিয়া প্রায় চার 
ৎসরের পরে দেশে ফিরিলাম ৷ আমার যে কয় জন বন্ধু ভয় করিয়াছিলেন 
বিবাহ করিয়া আদিব, তাঁহারা টেন হইতে আমায় একলা নামিতে দেখিয়া 
হাঁফ ছাড়িবা বাচিলেন | হাঁবড়া ষ্টেশনে প্রথম পদার্পণ করিতেই বামাচরণ 
বলিল, “এই ! মেরীর ছবি কই ? দেখি!” মেরীব সে রুমাল আমার পকেটে 
ছিল! আমি বামচিবণকে দিলাম । দেখিয়া দে বলিল, “শুধু একট! বাজে 
Keepsak—েe 1১ 








৪ 
ইহার পর প্রায় দশ বৎসর কাটিয়। গিয়াছে । আমার পণার প্রতিপত্তি নাম 
ও প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এখন প্রতিষ্ঠিত। লোকে বলে, ফৌজদারী 
যোকর্দময় আমি এখন দ্বিতীয় মনোমোহন ঘোষ। তাহার মত 
আমি -চি'ড়ে-গ্রিষ বলিয়া বামাচরণ যখন তখন ঠা্টা করিয়া বলে।_ 
“তোমার চি'ডে খাবার ফল ফলেছে 1, আমার শ্বশুরের আত্মীয় বন্ধু অমুচর- 
বর্গ বলেন, তাঁহার অবর্তমানে আমি তাহার কাগজে প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে 
শরিব! আমিই এখন সবএডিটার, কার্য্যতঃ আমিই সব করি, আমার শ্বশুর 
/কেবল পাপ করেন মাত্র। আমার একটা মস্ত রোগ 5 কাছে না 
থাকিলে আমি এক কলমও লিখিতে পারি না। অথচ লিখিবার সময় কেহ 
একটা কথা কহিলে আমার লেখা হয ন! ! বাঁমাচরণ তাহাদের পার্টিসনের পর 
হইতে আমার বাড়ীর খুব নিকটেই থাকিত, এবং তাহার একটা মস্ত গুণ ছিল, 
এক ছিলিম তামাক ও বা হ'ক একখানা সাময়িকপত্র তাহার হাতে দিয়! 
আমার পাঠাগারের আরামচৌকফিতে তাহাকে কোনও গতিকে শোয়াইতে 
পারিলে- সে নীরবে পড়িতে থাঁকিত । সুতরাং আমার অরভীষ্টসিদ্ধির খুবই সুযোগ 
হইত। তাই কীপি লিধিবার সময় প্রায়ই বামাচরণকে টানিয়। লইয়া যাইতাম, 
এবং লেখা শেষ করিয়া তাহার মতামত ানিবার জন্ত তাহাকে শুনাইতাম। 
বামাচরণের লজিক বড় সুবিধা গোছের ছিল ন1। কিন্ত ভাবপ্রবণতায়, ভাষার 
« শালীতায় ও বাক্যবিস্তাসে সে সিদ্ধহত্ত। সুতরাং যাই লিখি না কেন, ছাপায় 
বাহির হইবার পুর্বে তাহাকে না শুনাইয়া আমার তৃপ্তি হইত না। শুধু তাই 
/নয় ; বাঁমাচরণের জননী এক জন খ্যাতনামা গ্রস্থকত্রী ৷ সামাজিক বা গার্হস্থ্য 
রি প্রবন্ধ লিখিবার সময তাহার মতের.উপর আমায় অনেকটা নির্ভর করিতে হইত | 
আমি ইংরাজীতেই লিখিতাঁম, দুর্ভাগ্য হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, বাজলাঁন্প 


৫৬৬, সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, »ম সংখ্যা। 


বামাচরণের মত সহজে বুঝাইতে পাঁরিতাম না। স্থতরাং আমার পক্ষে বামীচরণ 
ষে অনিবার্য হইয়। উঠিযা ছিল, অর্থাৎ সাহিত্যিক বিষয়ে, তাহা অস্বীকার করি 
বার উপায় ছিল না | যাক্‌, সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে ক্ষুদ্র বৃহৎ নান! বি 
ঘটনার মধ্য দিয়! জীবনের অপ্রতিহত গতি নিতান্ত একঘেয়ে রকমে বহিয়া - 
চলিয়ছে | রোমান্স নাই, কবিতা নাই। সত্য বলিতে কি,রদ্ধনে দ্রৌপদী হইলেও 
বৌঠাকরুণ ‘এমন বেতাল! যে, বাঁড়ীতে একটু হারমোনিয়মের সুর অবধি নাই। 
ধাকিবার মধ্যে আছে কেবল দাদার বিহঙ্গমমণ্লীর বিচিত্র স্ববাভাস,তাস, পাশা 
ও দাবা, এবং পণ্ডিত মহাশয়ের যত্বে হরেব তত্বাবধানে প্রস্তুত মুড়ি, নারিকেল, 
শশা ও কাচা লঙ্ক/। বদি বল, কেন খোকা এবং দাদার ছেলে হীবেন ? 
খোকা ত তার দিদিমার কাছেই থাকে, কচিৎ কখনও হু’ এক দিন এখানে 
রাত্রিযাপন করে। হীরেন? তাঁর ত টিকি দেখবার যো নাই। বাঁমাচরণের ছেলে 
শিবে তাঁর “বন্দুক” (বন্ধু, হওয়া অবধি সে একরকম সেইখানে থাকে বল্লেই হয়। 
তবে বৈচিত্র্য যে একেবারেই ছিল না, তাহ। বলিতে পারি না । বাঁমাচরণ নিতাস্ত 
অতর্কিতভাবে ৪নংকে সোহাগ করিতেছে, হয় ত ৪ নং যখন নিতান্ত অতর্কিত- 
ভাবে আমাদেরই জন্ত দারুণ উৎসাহে রন্ধনশালায় বসিবা লুচি বেলিষা দিতেছে 
অথব। ফুলকপি ও ভেটকি মাছেব পুর দিয়! কচুরী করিতেছে, তখন অকস্মাৎ 
ঠিক তাহার মীঝধানে গিয়। পড়িয়া তাহাদিগকে উদ্্যস্ত করিয়া তুলিয়া তাহাদের 
সলজ্জ হালি দেখিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিতাম, তাহা যে যথার্থই বৈচিত্রের 
উপাদানে প্রস্তুত, তাহাতে সন্দেহমাত্র ছিল না। 

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এত আত্মীয়তা সত্বেও মেরীর সহিত কখনও পত্রব্যব 
হার ছিল না। আমি দেশে ফিরিয়া আসিষ।ও মেরীর খবর পাইতাম, কিন্ত 
সে চার্পির পত্রে । এই কয় বৎসরে মেরীর অবস্থারও পরিবর্তন হইয়াছিল । 
মেরী তাঁর মাসীর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া! এক* সিভিলিয়ানকে 
বিবাহ করে, এবং তাহার সহিত কলিকাতায় আসে | এআমি ফিরিয়া আসিবার 
৩1৪ বরের মধ্যে এ ঘটনা 'ঘটে। তার পর আমি মেরীর সহিত বার 
কয়েক সাক্ষাৎ, করিতে যাই, এবং আমার সহিত তাঁহার উত্তরোত্তর আস্ত- ১ 
রিকতাপুন্য ব্যবহার ও উপেক্ষা ও অবহেলার ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার সংশ্রব 
ত্যাগ করি। - 

কলিকাতার সমাজে অতি অল্প দিন থাকিয়াই মেরী ঘোর এংলোইত্ডিয়ান্‌ 
হইয়া উঠিযাছিল। আমি বুঝিয়াছিল[ম, তাহার স্বামীর প্রভাব অতিক্রম করিতে 
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না পারিয়াই মেরীর এই অধঃপতন হইয়াছিল। তাহার স্বামীর সহিত আমার 
মাত্র পরিচয় ছিল | 









৫ 
সে বৎসর পুক্জার অবকাশে বন্মীয় বিজয়ের নিকট গিয়াছি। আমার যাইবার 
" পর প্রায় ছুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইব! গিয়াছে । একদিন সকালে অনুমান 
বেলা ১০টার সমধ বিজয়ের বাংলোর বারান্দার মারামচৌকিতে বসিয়া চুরুট 
টানিতে টানিতে Mandalay Herald পড়িতেছি, এমন সময় একটা লোক 
আমিয়! অভিবাদন.করিয! যাহা জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইতে বুঝিলাম, কোনও 
জকরী কাঁজের খাতিরে সে বিজয়কে তথনই চায়। বিজয় তখন পরি- 
দর্শন কাধ্যে বাহিব হইয়াছিল, এবং ১১টার সময় ফিরিবে, তাহা আমি 
জানিতাম। সুতরাং “এখনই 'ফিরিবে* বলিয়া লোকটিকে আমি বসাইল|ম, 
এবং এ কথা সে কথার পর বুঝিলাঁম, চন্দরের অর্থাৎ বিজয়চন্দরের তেজারতী 
কারবাবসংক্রাস্ত কোনও বিষয়কার্যা উপলক্ষে সে বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়াছে। 
__ লোকটা বাগানের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল ; আমি কাগজ্জ পড়িতে লাগি- 
লাম | পড়িতে পড়িতে এক স্থলে দেখিলাম, স্থানীয় District settlement 
-“/ ০fি০৫r একটি মিথ্যা মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন। প্যারাটি প্লেষ করিবার 
পূর্বেই কিন্তু চন্দরের বাইক আসিয়! উপস্থিত হইল, এবং অনতিবিলম্বে সোলার 
ত টুপি হাতে করিয়া সে আসিয়া দেখা দিল। লক্ষ্য করিলাম, চন্দর আজ বড় 
*.. গম্ভীর। আমার সঙ্গে কোনও কথা না কহিয়! চন্দর সেই লোকের সঙ্গে অন্ত 
ঘরে গেল, এবং অনুমান আধ ঘণ্টা পরে ছোট একটি ক্যাশ বাক্স লইয়া আমার 
নিকট আসিয়া বসিল। “কি-ও ?” বলিয়া আমি বাক্সের ঢাকা খুলিয়া ফেলি- 
লাম। দ্বেখিলাঁম, মণি-মুক্তার খাঁনকয়েক অলঙ্কারের সঙ্গে হীরা-বসাঁন একটি 
ময়ূরপুচ্ছের ব্রুচ রহিয়াছে হঠাৎ একটু তফাৎ হইতে দেখিলে ঠিক যেন 
একটি সমুজ্জল ধুমকেতুর মত বোধ হয়। “দিব্যি জিনিসটি ত? লোকটা 
_€ যদি ছাড়াতে না পারে ত তোমার গুরু মশাইনীকে ওটা আমি প্রেজেন্ট করিব” 
বলিয়! বাক্স বন্ধ করিয়! দিলাম | “আর ছু' শো' টাঁকার প্রেঞেণ্টে কাজ নেই” 
_/ বলিয়া বাক্স লইয়া চন্দর তাহা লোহার সিশ্মুবে তুলিতে গেল। 
চন্দর লোকটা খুব জোগাতে । এর মধ্যে কখন যে সেই অভিযুক্ত 
Settlement officeraর মোকন্দমায় আমায় নিযুক্ত করিয়া ৩০০০২ টাকায় 
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রফা করিয়া আসিয়াছে, তাহা আমাষ ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেয় নাই। কলি- 
কাতায় ফিরিবার পুর্বদিন তাহা জানিতে পারিলাম । -আমার যাওয়া পিছাই 
গেল। কাগজপত্র দেয়া বুঝিলাম, আপামী অর্থাৎ যাহার তরফে 
নিযুক্ত হইয়াছিল[ম, অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক । কোন ষড়বস্ত্রকারীর চক্রে 
পড়িয়া তাহার এই বিপদ ঘটিয়াছে। আইনের তর্ক ইহাতে সামান্তই ছিল। 

আনামী লরেন্দ মিলার তাহার একটা বাগান ফরিষাদী টমাস্‌ উইলসন্কে 
১৮০০০২ টাকায় বিক্রষ করিতে সম্মত হইয়া এক পত্র লেখে, এবং তাহার ৩.৪ 
দিন পবে উত্তর পায়,-_তাহার কথা মত ১২০০০২ টাকায়, উইলসন উক্ত জমী 
ক্রয় করিবে, এবং সেই মৰ্ম্মে লেখাপড়া প্রস্তুত হইতেছে । ইহার উত্তবে 
মিলার তাঁহার পুর্ব পত্রেব খসড়া মিলাইয়া দেখিয়া উইলসনকে গ্খে ষে, ' 
তাহার ভুল হইয়াছে, ১২০০০২ নয়, ১৮০০০২ টাক! সে দর দিয়াছে । উইলসন 
তাহা অস্বীকার করে, অধিকন্ধ এই মৰ্ম্মে মিলারকে পত্র লেখে যে, সে যদি 
এখন উইলসনকে উক্ত জমী বিক্রয় না করে, তবে সে মিলারের নামে ৮০০০২ 
টাকার ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিস করিবে ; যে বেতু অপর এক ব্যক্তি ৮০০০২ 
টাকা লাভ দিয়! ওঁ জমী উইলসনের নিকট হইতে লইতে স্বীকৃত হইয়াছে । 
পত্র পাইয়া মিলার উইলসনের বাড়ী যায়, এবং দেখিয়া আসে বে সত্যই তাঁহার 
নিজের হস্তাক্ষবে ১৮০০০, এর স্থলে ১২০০০, লেখা রহিয়াছে। উইলসন ছু'দে 
প্রকৃতির লোক ন! হইলে এ মামলা এইখানেই চুকিয়া যাইত । মিলার মনে 
করিত, তাহারই ভুল হইয়াছে, এবং ছ+টি হাজার টাকা লোকসান দিয়া জমিটি 
বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। কিন্ত সৌভাগ্যবশতঃ সে তাহা করিবার পুর্বে 
ক্ুবে -চন্দরের সামনে ডিষ্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাছে সমস্ত ঘটনা বলে, এবং চন্দরের 
পরামর্শে জামার তাহার পক্ষে নিযুক্ত করে। উইলসন তাহার শেষ পত্রের 
কোনও জবাব না পাইয়া নালিশ রুজু করিয়। দিয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়া- 
ছিল, মিলার হাঁরিবে ; এবং মেকম্বম! হারিবার বন্য অত টাক! এক জন বাঙ্গালী 
ব্যাবিষ্টারকে দিতে বোধ করি মিলারেরও মন কেমন করিয়াছিল ! কেন না, দে 
আমায় পাঁচবার বলিয়াছিল, ‘আমর! বোধ হয় হাবিব? আমি একবারমান্র , 
ইহার উত্তবে বলিয়াছিলাম, সে যদি না জেতে ত আমি পয়সা লইব না। 

শুনানির দিন আদালত-গৃহ লোকে লোকারপ্য হইয়া গিয়াছিল। গ্রাতি- 
পক্ষের কৌন্সিলী মিলারকে বিস্তর গালি দ্বিয়া বাজে সাক্ষীর লঙ্বা ফর্দ বাহির 
করিয়। জবানবন্দী গ্রহণ করিতে আরম্ভ কবিলেন। বেরার সময় তাহার মুখের 
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ভাব, বিচিত্র ভাষা ও কৃত্রিম উত্তেজনার জ্বালায় মিলার ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল । 
'ই্লসনের দিকে চাঁহিলেই দেখিতে পাইতেছিলাম, সে তীক্ষ কটাক্ষে আমার 
ক চাহিয়া আছে । আমি হাসিতেছিলাম। টিফিনের পূর্বে ফরিয়াদী পক্ষের 
বলা কওয়া পেষ হইয়া গেল। টিফিনের পর আমি উঠিলাঁম | উইলসনকে 
ডকে চড় করাইয়! জিজ্ঞাসা করিলাম, সে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে 
কিনা? মহা গরম হইয়। সে শপথ করিয়া বলিল, “না, পরে মিলারের 
লিখিত প্রথম পত্রের আসল ও খসড়া দেখাইয়া তাহাকে ধিজ্ঞাস। করিলাম, 
ছুই-ই একই হাতের দেখা কি না? সে শপথ করিয়া বলিল, ‘হা ৷ তাহার 
পর সেই ছুই খণ্ড লেখা কাগজ আমি জজের হাতে দিয়া এবং খসড়ার উপর 
অ।সলখাঁনি অতি সাবধানে সমানভাবে স্থাপন করিয়! নিরীক্ষণ করিয়া পড়িতে 
অমুরোধ করিলাম, এবং বলিলাম, তাহা হইলেই বুঝ! যাইবে, কিরূপ ুক্ম্ভাবে 
ও সুনিপুণ কৌশলে আঁসলের শেষভাগ কাটিয়া ফেলায়, অন্ত সকল রকমে উক্ত 
চিঠির কাগজদ্বধষের মধ্যে আশ্চর্য)রূপ সৌপাঘৃশ্ত পাকিলেও, লম্বায় কিঞ্চিৎ ছোট 
২ দেখাইতেছে । এবং এই কারণে খসড়ার পূর্ব খণ্ডে লিখিত শেষ ছত্রটি বাদ 
ডিয়াছে। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, মিলারের অনিষ্টে উইলসনের ইষ্ট- 
সাধন হইতে চলিয়াছে । 
খসড়াব স্তায় আসলের শেষ ছত্রেও লেখা ছিল, “তবে যদি শিশু ও শাল- 
গাছের ছু’ সার বাদ দেন ত ১৮র স্থলে,’ মৃল্য ১২০০০২ লইতে স্বীকৃত হইলাম ৷ 
“তবে' হইতে স্থলে” পর্য্যন্ত যে ছত্র শেষ হইয়াছে, তাহা চিঠির পূর্ব্বার্দ্ধের শেষ- 
ভাগে লিখিত ছিল । “যুল্য' হইতে ‘হইলাম’ অবধি যে ছত্র শেষ হইয়াছে, 
তাহা পত্রের পরার্ধের শিরোভাগে পড়িয়াছিল, এবং “তবে'র অব্যবহিত পূর্বে 
যে ছত্ৰ লেখ! ছিল, তাহ! এই,-__ ‘আমি উক্ত ভ্ৰমী আপনাকেই নিশ্চয় বিক্রয় 
করিব ॥ হাতের লেখার এক ছত্রের পরিসর এত অল্প যে, কৌশলে পরিক্ষার 
করিয়। কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সহজে তাহা চোখে না পড়িয়ারই কথা | কিন্তু 
কাগজপত্র তদারকের সময় আমি ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলাম। সাধারণের 
এবং বিশেষজ্ঞের চক্ষুব মধ্যে গ্রভেদ এইটুকু । যাক, আমাকে আর বড় 
বেশী কিছু বলিতে হইল না। আমি সব কথা শেষ করিবার পূর্বেই ফরি- 
রাদীর কৌন্সিলী তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল । লজ্জায়, অপমানে, 
ভয়ে উইলসন এক প্রকার সংজ্ঞাশুন্ত হইষা পড়িল । The Scoundrel, the 
1০8০9 প্রভৃতি অক্ষটস্ববে উইলসনের উদ্দেশে বর্ষিত হইতে লাগিল । 


৫৭০ * সাহিত্য 1 ১২শ বর্ষ, »স সংখ্যা। 


আমি আমার মক্কেলকে লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিষা আসিলাম। আমাকে 
উপলক্ষ করিয়া মিলার একটা মস্ত “পার্টি দিল । 
ডু 

বহুকাল যাবৎ আর মেরীর সহিত কোনও সম্পর্কই ছিল না, এবং পুর্থ্বেই 
বলিয়াছি যে, তাহাব স্বামীর সহিত আমার সামান্তই পরিচয় হইয়াছিল। তা’ 
ছাড়া, 'মিলার’টা এত সাধারণ নাম ষে, আমার এই মক্কেল মিলারের মেরীর 
স্বামী মিলার,হওয়া যে একেবারেই অসম্ভব নয়, তাহা আমি খেয়ালই করি 
নাই। খন জানিতে পারিলাম, মিলার মেরীর স্বামী, তখন আমি কিছুতেই 
টাকা লইতে স্বীকৃত হইলাম না| মিলারও ছাড়ে না, মেরীও ছাড়ে না; 
শেষ অনেক হাঙ্গামার পর আমি সহত্র মুদ্রা লইতে স্বীকাব করিলাম । তবে 
মেরীর সঙ্গে এ কথাও হইল, আমি যেমন তাহার অন্থরোধে টাকা গ্রহণ 
করিতেছি, তাহাকেও তেমনই কোনও একটা বিশেষ বিষয়ে আমার 
অনুরোধ রাখিতে হইবে! কৃতভ্ঞব্বদয়া মেরী কাঁদিয়া ফেলিল। চন্দর মফ- 
স্থলে চলিয়া গেল, এবং মেরী ও তাহা স্বামীর অনুরোধ এড়াইতে না: 
পরিয়া চন্দ্র ফিরিষা না আসা পর্য্যন্ত তাহাদেরই বাড়ীতে রহিলাম। ন 
পর রোজই অুনেবক্ষণ ধরিযা গল্প হয়। একদিন কি কথাষ মেরী বলিল, 
“দেখ, ময়ুরের পালক আমাদের কেমন সয় না। সত্যি বলতে কি, সেই পা! 
এসে অবধি কিন্ত আমার একদিনও ভাল যায়নি । তবে আমি বড় ভাল- 
বাসি বলে এখানে আসিবার সময়েও চাটি খুলে নিয়ে একটা ব্রচ করিয়েছিলুম 1” 
মেরী জানিত না,_আমি জানি, সে ক্রচ কোথায় কেমন করিয়া কাহার কাছে 
গিয়াছে। মফস্বল হইতে বিজয়চন্্র ফিরিয়া আসিলে আমি কলিকাতায় 
ফিরিবার উদ্ব্যোগ করিলাম, এবং ফিরিবার পূর্বদিন তাহাকে টিকিট কিনিতে 
পাঠাইয়া তাঁহার লোহার সিন্দুক খুললাম, এবং মেরীর যে যে অলঙ্কার তাহার 
‘নিকট ৮০০২টাকায় বন্ধক ছিল, তাহা লইয়! তাহার স্থলে আটথানি নোট রাখিয়া 
দিলাম, এবং সেই ময়ুরপুচ্ছের ধূমকেতু ব্রুচটি চন্দরের স্ত্রীকে দিয়া অসিলাম। 

পরদিনই রওনা হইলাম, এবং যথাসময়ে কলিকাতায় পুছিয়া দেখিলাম, .' 
টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে মিলার আমায় ৪০০০২ টাকা পাঠাইয়াছে। তার সঙ্গে রি 
এক টেলিগ্রাম ৷ তাঁহার মন্দ এই, “খরচা বাবদে এবং তার বিপক্ষে আর মোক- '- 
দমা করিব না বলিয়া উইলসনের নিকট হইতে এই টাকা আদায় হইয়াছে ইহ! 
তোমার প্রাপ্য, তাই পাঠাঁইলাম, খবরদার ফিরাঁইয়া দিও না 1 
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আমিও কাঁলবিলম্ব না! করিয়| মেরীর সেই বন্ধকী অলঙ্কার ও নিয়লিখিত 
খানি প্রেরণ করিলাম ;-- 
“মেরী! আমার অত যত্নের উপহার এবং তোমার অত সাধের জিনিস সেই 
ময়ুরপুচ্ছের পাখাই তোমার ভাগ্যবৈগুণোর মূল বলিয়াই তোমার ধারণা হইয়া- 
ছিল জানিয়া, আমি তোমার সেই সপুচ্ছ ক্রচটি নিজে লইয়াছি | কি বিচিত্র কুসং- 
স্কার ! তাই বা কেমন করিয়া বলি ? যশ্মিন্‌ দেশে বদাচার । অমন বে সিন্ধোজ্জল - 
গ্রশাস্তগ্রভ ধূমকেতু, তাহাকেও আমাদের দেশে অলক্ষণ-সুচক রলিয়া মনে 
- করে। তোমার সে, ক্রচ হঠাৎ দেখিয়া আমি তাহাকে ধূমকেতুর সহিত উপমিত 
করিয়াছিলাম। তাই এক একবার মনে হয়, হয় ত বা তবে সত্যই অশুভ। 
যাই হ’ক, আশা করি, এখন থেকে তোমার €সীভাগ্য-লক্ষমী অক্ষুণ্ন থাকবেন | 
তোমার দেশের বাড়ীতে যদি সে পাখা আজও থাকে, তবে তাহা নষ্ট করিও | 
যদি দগ্ধ করিয়া নষ্ট কর, তবে সে ভস্ম আমাকে দিও; আমাদের দেশে শিশু- 
চিকিৎসায় তাহার ব্যবহার আছে | 
"তোমার মনে আছে, আমার কাছে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে, কোন একটি 
শষ বিষয়ে আমার আশ্তরোধ রাখিবে ? আব্দ আমি সেই অনুরোধ করিতেছি, 
এবং ভরসা ক্রি, তুমি তাহা রাখিবে। আজকের ডাকে আমি যে পার্শেল 
পাঠাইলাম, তাহ গ্রহণ করিও, এবং নে সম্বন্ধে আমায় কোন প্রশ্ন করিও না। 
মিলারকে আমার অভিবাদন দিও | লিলিয়ান কি বলে? তার নূতন আর কি 
খেলনা চাই ? 







চে 


"তোমাদের শ্রী-” 
ব্যাপারটা এইখানে শেষ হইলেই গল্পটার বেশ Dramatic ending হইত ; 
কিন্ত তাহা হইলে সত্যের অপলাপ হয়। তাই আর একটিমাত্র ছন্দের 
প্রয়োজন। 
চন্দরের স্ত্রী একদিন সেই ধৃমকেতু-্রচ পরিয়া মেরীর বাড়ী নিমন্ত্রণে যায়। 
মেরী সে কথা আমায় চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিল। ইহার এক মাসের মধ্যেই 
_, খবর আসে, চন্দরের চাকরী গিয়াছে । 
ঠিক! এ আধ্যায়িকার কি নাম হইবে? ধূমকেতু ? পাঠিকা বলিতে- 
2 ছেন, “না, মযুরপুচ্ছ !” ইহার উপর আর কথ। নাই, সুতরাং ‘আমেন্‌ ! 


শপ পা পি 


২ * সাহিত্য । "১২শ বর্ষ, ২ম সংখা।। 

সহযোগী সাহিত্য । 
জীবনচরিত । 8 
কর্ণেল ম্হারাব্দ। স্তার প্রতাপ সিংহ। 4 
মানব সহজাত প্রবৃত্তিবশে শৌরধানুরাগী | বীরসহ্মার নিকট সকলের মত্তক সহজেই ভক্তিনত্র 
" হইয়া পড়ে। নিধিলরসজ্ঞ কবি ব! বিশ্বরহসাতেদী দার্শনিক, রণকুশল যোদ্ধ। বা নিঃস্বার্থ 
কৰ্ম্মযোগী এই নর্ত্যভূসিতে অলৌকিক ক্ষদতা লইরা যুগে যুগে জন্মগ্রহণ" করেন। আসাদের 
সময়ে মহারাক্জ প্রতাপ দিংহ ভারতবর্ষের এইক্সপ এক জন মহাপুরুষ । পার প্রতাপ আজ সর্বত্র 
পূজিত ; তাহার পবিত্র নাম, বিহ্ববিধ্যাত বীর চিতোরের সহারাপার চিরার্চিত শুভ স্মৃতি 
অম্নান রাখিরছে। এই মহাক্সার মহন্ত জীবন-কথ! সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, সন্দেহ 
নাই। কোন বিখ্যাত পত্রে তাহার যে ক্ষুদ্র জীবনবৃত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহার 
সারভাগ গৃহীত হইল। 

" মহায়াদাধিরাজ কর্ণেল তার প্রতাপ সিংহ 0. 0. 9.1.) K. 0. B, LL. D. ইতিজাস-. 
প্রসিদ্ধ যোধপুর ছুর্গে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাজ তক্ষৎ সিংহের দ্বিতীয় 
পুত্র? ঝলমন্দের রান্্রী তাহার জননী | প্রতাপ বাল্যকালেই অমাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়া 
ঠিলেন। কধিত আছে, জনকের সহিত 'বালসমুক্র” প্রাদাদে অবস্থিতিকালে, বালক ভাটি 

৬ - হইতে একটি বানর মিষ্টা্ কাড়ি) লইবার চেষ্টা করে। কিন্ত, বীর, 
: শৈশবের গল্প । শিশু বাদরকে এমন বলের সহিত ধরিয়া রাখিযাছিলেন যে, বহু স্থানে 
দংশন করিয়াও বানরটি তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল মা। কপিবর 
এই অপ্রত্যাশিত ‘শক্ত পাল্লায়’ পড়্িক্সা বিশেষ শঙ্কিত হইয়ছিল। অবশেষে বহু কষ্টে সে 
বালকের হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়াছিল । মহারাজ শিশু পুত্রের এই সাহসের কথা 
শুনিয়। নিরতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন ; এবং তথনই বন্ধু বান্কবকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র 
ভবিষ্যতে এক জন প্রকৃত রাঠোর হইযেন। পিতার এই ভবিান্থাণী অক্ষরে অক্ষরে ফপিয়াছে। 
হিন্দী, উ্থ, ও পারসী ভাষায় তিনি শিক্ষালাভ করেন। ভিনি ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতা ন করিয়াছেন। তিনি বনায়াসে ইংরাজী বুঝিতে ও কথা কহিতে পারেন। -. 
বাল্যকাল হইতেই তিনি পুরুযোচিত খেলার বিশেষ অনুরাগী । পোলো (১০1০) খেলাতে যে 
তাছার যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে, এ কথ! *[40121005 [.০20৩. প্রমুখ বিলাতী পত্রেও স্বীকৃত । 
ইংরাজ সৈন্যের মধো এই খেলার প্রচলন তিনিই প্রথমে করেন। অধ্বামুরাগও তাহার - 
অল্প নয়। অশ্বারোহণ অদ্যাপি তাহার জীবনের প্রধান প্রদক্তি । ২... dl 
৩১ বৎসর বয়সে তিনি ন।ত্মীয মহারাজ রাস সিংহের নিকট রাজকার্্য_শিখিবার জন্ত জয়পুরে 
যান। রাম সিংহের মত নীতিকুশল রা] ছাবুনিক কালে জয়পুরে ব! 
উন্নতির সুচনা! | , রাপুতানাগ্ জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই জরপুরাবস্থান প্রতাপের 
ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপানশ্বক্পপ। তাহার চরিত্রের ওুঁরার্ধ্য, কর্তবা 


পৌ, ১৩০৮ । সহযোগী সাহিত্য । ৫৭৩ 


নিরলস নিষ্ঠা, অনস্কসাধারণ বৈধা ও নিখিল সংবাদসংগ্রহে সহজ নিপুপত দেখিয়া, জয়পুর" 
জ অচিংর প্রতাংগর অনুরত্ত হইলেন । তদানীত্তন প্রধান সচিবের অযোগাত! নিষদ্ধন 
ধপুর-রাজ্যের অবস্থ! বড়ই বিশৃঘ্খল হইয়। পড়িয়াছিল। প্রতাগের গুপপ্রীমদর্শনে, জয়পুরগতি 
যং তাহাকে যোধপুয্নের অধিরান্ত যশোবস্ত সিংহের নিকট লইয়া বান। তিনি মহারাপ্রকে 
জানাইলেল, যুবক প্রতাপ অবকাশ পাইলে উচ্ছন্খন যোধপুর রাজ্যে অল্প দিনেই শৃন্মলাস্থাপন 
করিতে পারেন বলিযা তাহার বিশ্বাস । যশোবন্ত সিংহ তাহার কথামত প্রতাপকে প্রধান অমতা- 
পদে বরণ করিজ্নে। তথন প্রতাপ সিংহের বয়স তেত্িশ বৎসর মানত । 
যে মহান কর্তব্যভায় তিনি একাকী বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তাছ! যেমন গুকতর, তেমনই 
দুঃনাধা, সন্দেহ নাই । কিন্ত লচিরে জয়লক্ষ্মী এই আড়ঘ্বরহীন ধীরচিত্ত ক্ম্মীকে বিজয়মালা 
পরাইয়া দিলেন। ফশোবস্ত সিংহের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে, যিনি যোষপুরের 
- মন্ত্রিপদে। উন্নত ও সুশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন, প্রতাপ সিংহের কি 
অক্লান্ত পরিশ্রম, অসামান্ত নিপুণতা ও নিখিল বিয্ববার্থকর প্রভাবে 
অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল | 
হর বৎসরের মধো তিনি সমস্ত ধণ পরিশোধ করিয!, দশ লক্ষ টাকা আহ বাড়াইয়! দেন; 
মারার (বশোবস্ত সিংহের ) রাঁজত্বাবনানের পুর্বে, প্রতাপের চেষ্টায় রাজস্ব ৫৩ লক্ষ টাক! 
--“পৰ্বাস্ত উঠিয়াছিল। এত দিন রাঁজকোষ ছিল না; প্রতাপ দিংহ নুতন রাজকোবাগার স্থাপিত 
,রিয়া, বাৎসরিক আয় ব্যয় নির্ধারিত ক্ষতিষা দিলেন। যথারীতি বিচারকার্ধোর জন্ত বিচারালর 
প্রতিষিত করিয়া, ব্যবস্থা-সংহ্িতা (0০9৫9) প্রপয়ন করাইলেন। যে বালী রখের কল্যাণে 
আজ বহু দেশ সমৃদ্ধ, সে কথ যোধপুরে ছিল ন|। কিন্তু প্রতাপের চেষ্টায়, ফ্ষয়েক বৎসরের 
মধোই ৩৮১ মাইল ফ্লপ নির্মিত হইধাছিল। 
মারবার সজল] সুফল! শস্তাস্যামল। বনভূমি নয় । সে শুদ্ধ সরুসম দেশে দুর্ভিক্ষ আর জল- 
কষ্ট লাগিয়া আছে। প্রতাপ এই ঘকণ জলাঁভাব-ছুঃখ মোচন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। 
- বর্ষার বারিবিন্দুগাতে পুষ্ট গুটিকতক ক্ষুপ্র জলাশয় যোঁধপুর নগরের দেড় লক্ষ প্রাণীর সারা বর্ষের 
তৃষ্ণা কি করিধা মিটাইত, তাহা “বিগলিত-ককণ| জাহবী বসুলার তীরবাসী আমর| ভাবিতেই 
পারি না। “বালসমুদ্র" পুদ্ধরিণীকে বিস্তুততর ও গ্ম্ভীয়তর করিয়া, এবং নবনির্মিত গরো- 
নাণীর দ্বারা ইহার সহিত অন্ত পুর-পুকরিবীগুলির সংযোগ করিয়া দিয়া, প্রতাপ তৃষ 
প্রদ্রার জলপানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। “কায়লানা” প্রভূত আরও কতকগুলি জলাশয়ের 
প্রতিষ্ঠা করিয়। তিনি মার বারবাসীর আত্তরিক আগীর্ব্বাদে ধস্য হইয়াছেন । 
্ মারবারের মত দেশে অব্পপানীর সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় ভাবিধা, প্রতাপ ১৮৮৬-৮৭ তৃষ্টাব্দে 
উত্তিজ্ঞবিদ্য! শিক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি ন্বদেশীয়কে দেরাদুলে পাঠাইয়া দেম। বশোবস্ত 
। সিংহের রাজ্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই, প্রায় পাঁচ লক্ষ বিঘা বিভ্তুত বিশাল অটবী রক্ষা 
৭ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল ৷ 
দেশের লোক দ্যা তপ্বরের অতাচারে একাত্ত কাতর হইয়। পড়িয়াছিল | প্রতাপ তাহা- 
গে বিশেষ দক্ষতাঁনহকারে শান্ত করেন। যাহারা দওরিধানে শাসিত না হইয়া অধিকতর 







৫৭৪. সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, »ম সংখ্যা । 


ছুবৃত্ত হইতেছিল, তিনি তাহাদিগকে ভূখণ্ড ও কৃষির জন্য গবাদি পণ্ড দান করিয়া শান্ত করিলেন। 
কলে যাহার! ধনুর্বধাণ বন্দুক কৃপাণ প্রভৃতি সংহারা্ত্রে প্র্াকে নিত্য বিপন্ন করিত, জাজ তাহা 
কৃষিকার্ষে রত থাকিব প্রলাকে অন্ন দিতেছে । ৬ 

প্রতাপ স্কুল কলের্দের প্রতিঠা করিয়া, সকলের বিদ্যার্জনের পথও সুগম করিয়া |দিষাছেন 
ইহায় ফলে স্থানীয় শিক্ষিতেরাই সন্নকারী পদ পাইতেছেন; পরদেশী অর্থ লুটিবার অবসর পার 
না। তাহার চেষ্টাব একটি যালিক'|-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। 

ইয়ুরোপীয় গুযধের প্রচলন, চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠা, মিউনিসিপাল সমিতির সপ প্রভৃতি বিবিধ 
উপ|য় অবলম্বন করিধা, তিনি দেশের হুখ স্বাস্থাও বহছুলপরিমাঁণে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন । 

জেলের সংস্কার করিতেও তিনি ভুলেন নাই। ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে যে জেলবাড়ী তিনি নির্মিত 
করাইহ| দেন, রাজপুতানার মধো তাহা একটি সুন্দরতম কারাগার বলিয! স্বীকৃত। প্রতাগের 
নিয়োগের পূর্বে সৈনিকবিভ'গও অত্তাস্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় হিল) সেনার] বথাসমযে বেতন 
পাইত না। প্রতাপ সকলের বাকী বেতন চুকাইহা, বিদেশীর পরিবর্তে দেশীয় লোককে 
সেনাদিলভূক্ত করিতে লাগিলেন। 

১৮৮৭ সালে প্রতাপ স্বয়ং বিখ্যাত “সর্দার রসালার” স্বষ্টি করেন। এক একটি দলে ছয় 
শত অশ্বারোহী সেনা লইয়া, দুইটি পল্টনে "সর্দার রদালা” সংগঠিত । বালাকাল হইতে 
অশ্বারোহণপটু, কষ্টসহিফু রাজপুত সেনা রাজপুতানার গৌরব । নিজ হাতে গড়া এই নির্ভাক 
মেনাদলের অধিনারক প্রতাপ স্বয়ং । 

জাইগীরদারদিগের সহিত প্রতাপের ব্যবহার স্যায়ব্তা ও দপ্রতিজ্ঞা, উভয়েরই পরিচায়ক। 
দহাবৃত্তি হইতে" তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্যঃ তিনি ভাহাদের পুরাতন সমস্ত অধিকার ফিরাইয়া 
দেন। অথচ তাহাদের ল্পর্ধা চূর্ণ করিতে কঠোর দণ্ডের বিধানও করিয়াছিলেন ।ডাহার চরিত্রে 
দধ| ও কঠোরতার অপূর্ব্ব সংসিলন ও অলৌকিক সাহসের উদাহরণস্বরূপ আমরা ছুই চারিটি 
ঘটনা উল্লেখ করিতেছি ৷ 

বর্ডোয়া মারবারের অন্তর্গত দিদওয়ার একটি গ্রাস । সেখানকার লদৃখনিরা আগে রাজপুত 
hal পরে মুমলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে। তাহার! দঙ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়! প্রজ্ঞাবর্গকে নিরস্তর গীড়া 

দিতেছিল। প্রতাপ সিংহ শিকার করিতে যাইবার বাপদেশে, আপনার 

বর্ভোয়ার কতকগুলি বাছা বাঁছা রণকুশল সহচরদিগকে উপদেশ দিয়া রাখিলেন, 

* দঙ্গাদমন। তাছার প্রয়োজন হইলে ইঙ্গিতসাত্র বেন তাহার! সাহাযার্থ উপস্থিত হয়। 

এইরূপ স্থির করিবা, তিনি একদিন প্রতাষে দস্্যদলের আশ্রয়াভিমুখে 

ধাত্রা করিলেন। কিন্তু প্রকৃতি ভাহার প্রতিকুলাচরণ করিয়া বসিল । ভয়ঙ্কর বড় বৃষ্টি হইতে 

লাগিল-_অগ্রসর হওয়া ছুঃসাধা । তথাপি, অদমা উৎসাহে অনুপ্রাণিত ঢা টা রা 

প্রতিজ্ঞা টলিল না। তিনি অনুচরবর্গের সহিত বরারে চলিতে লাঙ্গিলেন ; এবং ত 

যথাস্থানে রাখিয়া, তিনি ছুই জন মাত্র সঙ্গীর সহিত বগজী নামক দস্থাপতির গৃহে প্রযেশ ত্র 
লেম। দহ্যপতি সহস1 এই অপ্রতাশিত অতিথিকে - সন্মুখে দেখিয়! বিপদের গুকন্ব-বুঝিয়া, 
--তৎক্ষণাৎ প্রতাণের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। প্রতাপের সঙ্গিদবয় কিংকর্তবাবিমূঢ হইরা 







পৌ, ১৩০৮ । সহযোগী সাহিত্য । ১৫৭৫ 


থামিয়া পড়িল; কিন্ত তিনি অগ্রসর;হইতে লাগিলেন । প্রতাপের উদ্দেশে বগ জী গুলি দুড়িল, 
কিন্ত তাহ! লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া গেল । তখন প্রতাপ, প্রাজপুতের লক্ষ্য কখনও বিফল হয় না” বলিয়! 
করিয়া তন্দণ্ডে চুরৃ্তিকে বিনষ্ট করিলেন । তারপর যে ছোট খাট যুদ্ধ হইয়া গেল, 
এক জন লদ্খনি হত ও ছুই ফন আহত হয়। ফঙ্গত: দলপতির মৃত্যুতে ভীত হইয়া 
অবশিষ্ট সকলেই আত্মসসর্পণ করিল। এ দিকে বগজীর স্ত্রী স্বামীর বিনাশসংবাদে রপরঙ্িণী মূর্তি 
“ধারণ করিয়া, উম্মুক্ত কৃপণ হন্তে শত্রুর দিকে ধাবিত হইল । অমুচরদিগকে তাহাকে স্পর্শ 
করিতে মিবেধ করিয়া প্রতাপ নিষ্ষে স্থিরকঠে! চণ্ডীকে নিজের অবস্থা ও কর্তব্য জানাইলেন ; 
* এবং ক্ষমা চাহিয়া ত হাকে শান্ত করিলেন। পরে দহ্থাদলকে যোধপুরে বদ্দিভাবে আনিয়া, 
-কাহাকেও দওদানে, কাহাকেও ব! পুরস্কৃত করিয়া, বশীভূত করেন। তাহাদের মখ্ে অনেকেই 
এখন যোধপুরের পরিশ্রমী নিপুণ কৃষক । 
কিন্তু লোহিয়ান! দলকে দমন করিতে প্রতাপের অধিকতর ক্লেশ হইয়াছিল লোহিয়ানার 
রাণার ( জাইগীরদার ) অত্যাচারে, সারযাঁর ও আরও দুই একটি নিকটস্থ দেশ সন্তপ্ত ছিল। 
অসংখ্যবনম্পতিবেষ্টত দুর্গম পর্বতে থাকিয়া রাপা নিতাঁক ও বলঘৃপ্ত 
লোহিয়ানার ভীল মৈন্তের সাহাযো, অকম্মাৎ শোন পক্ষীর সত নামিয়া দেশ লুষ্ঠন 
ভীল-দসন। করিয়া চলিয়া যাইত। বুদ্ধ করিয়! তাঁহাকে বন্দী করা অসম্ভব দেখিয়া 
a তদানীন্তন রেসিডে্ট কর্ণেল P. ভা. ৮০৮1৩ কৌশলে তাহাকে 
_যাধপুরে আনিয়া সতর্ক প্রহরীর পাহারায় রাধিয়াছিলেন। কিন্তু দশহরার দিন প্রহরীদের 
./ অদাবধানতার সুযোগ পাইয়া দহাপতি পলায়ন করিল। তথন প্রতীপসিংহ তাহাকে ধরিয়া 
দিতে ও তাহার দলকে উচ্ছিন্ন করিতে প্রস্তুত হইলেন । বহুসংখ্াক সেনা লইয়া তিনি লোহিয়ানার 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পাঁচ শত রপদক্ষ প্রভূগ্গতপ্রাণ ভীল সহচর লইর1 রাপা 
দুর্গম পার্বড্য দুর্গে বসির প্রতাপের সকল চেষ্টা বার্থ করিতেছিল। সুতরাং কৌশলময় 
প্রতাপকে নুতন উপায় অবলম্বন করিতে হইল । তিনি প্রথমতঃ রাণার বনাশ্রয়ের আরও 
নিকটবত্তা স্থানে শিবিরসংস্থাপন করিয়া, ছুই জন ভীলকে হস্তগ্গত করিলেন । দিলমানে 
ঘাহুতিয়ার বেশে খুরিয়া ঘুরিয়|। তিনি শত্রুর নান! তত্ব সংগ্রহ করিতেন। কখন তিনি বেশ- 
পরিবর্তন করিতেন, কখন্‌ বা শিবির হইতে বাহির হইতেন, তাহ। তাহার নিজের লোকই জানিতে 
পারিত না। গপণ্তীর রাত্রে নীরবে ফিরিয়া সেনাদিগকে কর্ব্যোপদেশ দিয়া তিনি পুনর্ধবার 
- ভীল-নারীয় বেশে সেই ছুটি বিশ্বাসভাজন ভীলপত্রীর সহিত শত্রুর অবস্থা! জানিতে বাহির 
হইতেন। এইরূপে তিন মাসের মধ্যে সমস্ত জ্ঞাতব্য জানিয়া, তিনি নিঃশব্দে গস্তব্য বনপধ পরিষ্কার 
করাইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই রাণার বছ অহুচর ও আত্মীয় বন্দী হইল । কিন্তু রাপাকে জীবিতা- 
বস্থায় ধর] গেল না। প্রতাপ কর্তৃক নিরন্তর অনুসৃত হইয়া সে অকালে প্রাপত্যাগ করিল। 
{ পার পুত্র যোধপুরে আমীত হইরা) শিক্ষার্থ “মেও কলেছে” প্রেরিত হইয়াছিল। লোহিয়ানার 
ছুর্গাদি ও ভীলদিগের সুরক্ষিত গৃহ সকল ধ্বংস করিয়া, যশোবন্তপুর নামক নবনির্মিত নগরে 
- তাঁহাদের আবাসস্থাস নির্দিষ্ট হ₹ইল। * 
হবিখ্যাত সেনাপতি 7971 Roberts ম্বচিত গ্রন্থে গুভাপ-দংশ্িষ্ট যে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ 


৫৭৬, ? সাহিত্য | ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখা। 


করিয়াছেন, এখানে তাহা! বিশেষ উল্লেখযোগ্য | তিনি “ভারতে একচল্লিশ বৎসর” নাক স্বীর 
পুস্তকে লিখিয়াছেন,_"আসার যোধপুরের বন্ধু মহারাজ প্রতাপ সি'হ প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন যে 
রাঁজপুতের চিরপ্রসিদ্ধ শৌরা অদ্যাবধি বহ্ুধ আছে।* ১৮৯৩ ধৃষ্টাব্দের €ই এপ্রেল প্রভা 
মঙ্গারাজ প্রতাপ নিংহ লর্ড রবার্টসের সহিত শূকর শিকার করিতে যান। একটি প্রকাণ্ড 
নেনাপতি কর্তৃক দুইবার আহত তইর। মন্মুধস্থ পর্ববতাঁভিমুখে ছুটিতেছিল। শিকার সেখানে 
যাইলে তাহার দশ্বগতি প্রতিহত হইবে ; সুতরাং তিনি পশ্চাৎশ্বিত প্রতাপকে উচ্চৈঃব্বরে 
বলিলেন, পাহাড় ও শুকরের মধো দীড়াইরা বরাহকে আমার দিকে তাড়া দাও। স্যার 
প্রতাপ সেনাপতির অনুষ্ঞ অচিরে পালনার্থ যেমন শৃকরের মন্মখীন - 
অমিত বল ও হইবেন, অমনই একটি বিধরে পা লাগিয়া তাহার অঙ্গ পড়িয়। গ্লেল। 
সাহসের পরিচয় । ঘোটক উঠিলে প্রতাপ আপনি যেমন উঠিতে যাইবেন, অমনই সেই কোধ- 
ভীষণ শুকর তাহার উরুদেশ ছিন্ন করিয়া সুদীর্ঘ দস্তে তাহার বাহু দংশন 
করিল | [০৷৭ Robes লিখিয়।ছেন, “তাহার সাহাধার্ধ পিয়া দেখিলাস। স্যার প্রতাগের 
দেহ হইতে প্রভূত রক্তপাত হইতেছে । তিনি কিন্তু শুকরের সম্মুখে সোজ| হইয়া দ্বাড়াইয়া, 
উহার করাল মুখবিবব নিজ হস্তে চাপিয়া ধরিয়া আছেন” তৎপবে প্রতাপসিংহ জজ্তটির 
মুখ ছাড়িব! চকিতে উহার সন্মুখের পা ধস্িগা উপ্টাইয়া ফেলিলেন ; এবং তাহার শৃকর-শিকারে 
চিরসলী শাণিত ছোরাখানি দ্যা উহাকে বিনষ্ট করিজেন। তাহাব এই অসাসাল্ত শৌর্যয 
দেখিঘ1 L০৮৭ Roberts লিখিযাছেন, “যিনি বস্তু বরাহের বল ও ভার কত জানেন, তি 
এ ক্ষেত্রে তার প্রতাগের সাছস ও উপাস্থিতবৃদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিবেন ।” 
প্রতাপ সিঞীহর বয়ংক্রম এখন ৫৬ বৎসর | তাহার শারীরগঠন অতান্ত সুন্দর। ভীহাকে 
দেখিলেই এক জন প্রকৃত ঘোঁছ্ধা বলিয়া মনে হয়। “সর্দার রসালার” নায়কের পরিচ্ছদেই 
তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা মনোহর দেখায়। তাহার সমকক্ষ যোদ্ধা খুব অল্প। রাজনীতিক্ষেত্রেও ডাহাব 
অভিজ্ঞতা ও সুনাস যথেষ্ট । ত্রিবাঙ্কোবের ষ্ডার টি, মাধব রাও, গোয়ালি- 
অন্ত।ম্ক কথা। ররের স্তার দিনকর ' রাও, হাইভ্্র/বাদের নবাব স্তার সালার জঙ্গ, প্রভৃতি 
যশস্বী রাজনীতিবিশারদগণের অপেক্ষা) তিনি কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহেন | 
ব্রিটিশ গভমেন্ট প্রথম হইতেই তাহার গুণাবলীর পক্ষপাতী 7 তাহার! তাঁহাকে বে সকল স্পৃহনীয় 
উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহ] পাঠকের একেবারে অবিদিত নরী। ইহাভিল্ল তিনি 
সেনাপতি লকৃহার্ট সাহেবের এ-ডি-কং হইয়া তীর! অভিযানে গিয়াছিলেন ৷ তিনি প্রতাগের 
প্রশংসার অনেক কথা| বলিয়াছেন। | 
প্রতাপ সিংহের সর্ববাধিক বলবতী বাসনা ছিল, তাহার স্বগঠিত অশ্বারোহী সেনাকে ইংরাজ - 
শত্রুর বিপক্ষে নিয়োজিত করেন | এই চিরপো|বিত কাঁমনাও সেদিন ফলযতী হইয়াছে। গত ।' 
১৯০০ খ ষ্টাব্দে, তিনি “সর্দার রসালার” সেনাপতি হইয়! চীনদেশে পিয়াছিলেম-_ইহ। ত দ্‌ 
জানেন। বড়লাট কর্জ্জন তাঁহাকে পরমসমাদবে চীনে পাঠাইয়াছিলেন। 
াহার একটি অভিলাষ কিন্তু পূর্ণ হইব্ুর নয়। ইংর্রাজের হইয়া বোয়ার- 
দিগের পক্ষে যুদ্ধ করিতে পাইলেন ন! বলিয়া তিনি বিশেষ হ্রন্ধ। ভারত-অধিরাজের 


~ 


১ সহযোগী সাহিত্য । *৫৭৭ 


হইয়! তিনি রুদদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া! যাইতে পারেন, ইহাও তাহার অন্তিম বয়সের অস্ততম 
ইচ্ছ।। | 

রজত বৎসরের" ২৬ জুলাই তিনি চীন হইতে, কলিকাতায় ফিরেন। তাহার দুই দিন 
পূর্বে তিনি 1[.0.. উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তছুপলক্ষে বড়লাট কর্জ্জন তীহার সম্বন্ধে যে 
সন্ধা প্রকাশ করেন, তাঁহার শেষ কথাগুলির উল্লেখ করিয়। প্রবন্ধের (উপনংহার করি $- 

“মহারাজ প্রতাপ সিংহ এক জন বিক্রমশালী রাম্পুত অভিজাত ; তিনি এক জন প্রকৃত 
সৃগর/কুশল নিভাঁক যোদ্ধ।; তিনি বধার্থ তদ্রলৌক. এবং ভারতদাত্রাজ্জীর এক জন বিখ।সী 
পবসচন্ত প্রজা । প্রার্থনা করি, যে ব.শাদালো আগ্র আমি তাহাকে অলঙ্কৃত করিতেছি, 
বহুদিন ধরিযা তিনি যেন তাহ। কণ্ঠে ধারণ করিতে পান। এ দেশের নবীন অগিজাতবর্গ 
প্রতাপের পুরুষে।চিত ও প্রণোদক তৃষ্টাস্তের জনুনরণ করুন ৷” 





মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । 


ভারতী | অগ্রহায়ণ। স্বপ্পপ্রয়াণের কবি যুক্ত ধিজেন্্নাধ ঠাকুরের “সেরা মালী” 
সুখপাঠা রহস্য-রচন!। সামান্য ঘটনার উপাদান অবলম্বন করিব! কবি হাসারসের ফোয়ার! 
খুলিয়া দিয়াছেন । ভাষার অবাধ প্রবাহ, মিলের অপরাপ পারিগাটা, রসিকতার সহজ নিৰ্ম্মল 
0. অমন্যসাধারণ, তেমনই উপভোগ্য । “সেরা মালী”' উদার কবি-হাদষের আনন্দ 
কিরণে সমুজ্বল,--বসত্তে “চারু তরুলতার চেকলাই' ও প্রচ্ছন্ন বকুলের মদদির গন্ধের স্ত।য অকাল 
বর্ষার; প্রদোষে মালীর আনীত 'তপ্ত মুড়ি' ও কাচ! লঙ্কা দেখিয়াও কবির আনন্দ-উৎস উচ্ছ,সিত 
হইয়| উঠে । সদানন্দ কবির- মুড়ি-দর্শন-হর্য দেখিয়া কমলবিহ্থারী সৌধীল কবিসম্প্রদায় 
রঞ্জায় লাল হইয়। উঠিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অকবি আসরা মুগ্ধ হইয়াছি। এ আনন্দ 
সংক্ৰাদক । 
“ঘোর করি এল মেধ শ্যাসাইয়! তক, ' 
বাঞ্জিয়| উঠিল জার ভেকের ডমরু |? 
প্রভৃতি মৌলিক বর্ণনায় আধুনিক ‘কাব্যিক’ বার্ধিশ নাই,_তাহ! বিদেশী হাটের আ।মদানী ব| 
বিদাপতির বর্ষার প্রতিধ্বনি নহে ;--কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব । দিথেক্দরবাবু দর্শন-সমুদ্রে কবি- 
প্রতিস্ত! বিসর্জন দিয়! বাঙ্গালীকে বঞ্চিত করিয়াছেন। গুক যতীন্দ্রমোহন সিংহেরপ্নাউ-দর্শন”একটি 
উৎকল-চিত্র । ক্রমে ‘একবেয়ে' হুইয়া পড়িতেছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্র বিদা।ভূষণের “ভারতীয় 
বৌদ্ধসম্প্রদাঁথের ধ্বংস" এবারক|র ‘ভারতীর’ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ । সতীশবাবু বলেন,_গ্ভারতীল়্ 
যৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের প্রধ।নত্তঃ তিনটি কারণ নির্দেশ করা বইতে পারে। প্রথমহঃ) মুসলমান 
রতগেতগণের অত্যাচার ; দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণের অতুাদারতা ও অনুদারত| ; এবং তৃতী- 
রতঃ, তান্ত্রিক বৌদ্ধপণেব ভীষণ ছুরাচ।র 1” আলোচ্য নিবন্ধে সতীশবাবু সবিস্তারে এই কারণ- 
আয়ের আলোচন। করিয়াছেন । সতীশবাবুর সতে," তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ভীষণ ছুরাচারই 
তাহাদের ধ্বংসের একমাত্র কারণ |” অন্ব্র,_“ব্রান্দশ দরর্শনিকগণ অণব| মুনলমান বিজেতৃগ্রপ, 


৫৭৮৪ সাহিত্য | ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখা || 


ইহাদের কেহই বৌদ্বসপ্প্রদায়ের উন্মুলন করেন নাই | বিনি তন্ত্রশাত্তের স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনিই 
প্রথমতঃ বৌস্ধধর্টের যুলে।চ্ছেঘ করেন ।» উত্তর উক্তি পরষ্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় বটে, ৫ 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। তান্ত্রিক ধর্শের অভ বৌদ্ধধর্সের ধ্বংসের মুখ্য কারণ, ইহাই 
বোধ করি লেখকের অভিপ্রেত ৷ সতীশবাবু এই রচনায় প্রগাঢ় পাঙিতা, ভুয়োঁদর্শন ও গবেষনীর 
পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচজ্্র রায়েব “ভূগোল পাঠনা” সুলিখিত ও সময়োপযোগী ; 
শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের অনুশীলনযোগা Ue শরচন্ত্র শান্ত্রীর ‘নূতন বাঙ্গাল! বাকরণ” 
উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ। লেখক বধাসম্ভব ধীরত| ও শীলতার সহিত সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন | 
বঙ্গীয় নাহিত্সখান্দে বাকবণ লইয়া হইটি পক্ষের শি হইয়াছে । এক পক্ষ সংস্কৃত ব্য/ক- 
রণের) এমন কি,দেবডাষার নাসে রাগিয়া উঠেন ;মনসা দেবীও ধুনার গ্ঠন্ফে তত উত্তেজিত হন কি 
না, বলা যায না। অপর পক্ষ সংস্কৃতমূলক ব্যাকরণের পক্ষপাতী, ভাষায় বাডিচারের বিরোধী । 
শাহী মহাশয় এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সুযোগ্য প্রতিনিধি । আশা করি, এই আলোচনার ফলে 
সত্োর দ্বার মুক্ত হুইবে। প্রীযুক্ত পরেশনাধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ভারতে জাতিগঠন* উল্লেখযোগ্য । 
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থেরপআধ্যপ্।তির অন্ত্র-চিকিৎসা”্বড় জটিল । দেঠিতিহি, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্্ 
বন্দ্যোপাধায় ভারতীর জঙ্গগ্রস্থ-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এ ক্ষেত্রে সমালোচনার সমা- 
লোচনা আমাদের উদ্দিষ্ট নহে । সমালোচন! প্রসঙ্গে জ্ঞান বাবু দুই একটি অবান্তর বিষয়ের 
অবতারণ! করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদেরও কিছু বক্তব্য আছে | অশে]কগচ্ছের.পমালে 
জ্ঞানবাবু বলিভেছেন,_“অশোক-গচ্ছর বন্ধনে ব্রতী হইয়া প্রকাশক বঙগমাহিত্যসেবীর ৫ 
ধন্যবাদ! হইবুছেন, তেমনি উহার মধ্য হইতে আগাছাগুলি ঝাঁড়িয়া না ফেলায় কবির অপেক্ষ! 
ভাহাফেই অধিক দোষভাগী বিবেচনা করিলে অনা।য়ও হইবে ন11”কেন ? সম্পাদক বা গ্রন্থকারের 
দায়িত্ব প্রকাশকের[ক্ষদ্ধে আরোপিত করিবার হেতু কি? "উদর বোবা বুধোর ঘাড়ে" দিবার 
চেষ্টা [স্তায়সঙ্গত নহে | ‘মুকুরে'র সমালোচনার জ্ঞানবাবু লিখিযাহেন,-_“ইহাতে আ।সরা যে 
নবীন কবির আভাস পাইতেছি, রবীন্দ্রনাথের শিব্যবর্গের মধ্যে তিনি অক্ষয়কুসার বড়ালের পার্শ্বেই 
একটি উচ্চ স্থান পাঁহ্বার যোগ্য । অক্ষয় বাবু রবীন্দ্রনাথের শিষ্যবর্গের অন্যতর, আমরা এই 
নুতন সত্য জ্ানিতাম ন! | এই সমালোচনায় জামর! ষে নবীন সমলে|চকের আভাস পাইতেচি, 
তিনি আপ্কেওয়ান্তে সম্প্ৰদায়ে ‘একটি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য ।' 
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Fine Grains. 


With the best Compliments 
of 


) cssrs. ৫). ও. 1111/:/10711 ৫& Dros. 


FHOTOGRAPHERS, PHOTO-ENGRAVERS & WOOD- ENGRAVERS. 
£1—3, PUTTULDANGA STREET. 
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HALF-TONE PROCESS BLOCKS for Typographic 
Printing. 
For the Illustration of Books, the Pictorial Press, &c., 





Engraved from Paintings, Drawings, 
Photographs, or any object or representation 
of any object that ean be Photographed. 

GRAIN. Blocks can be made with either Fine, Medium, 
or Opex groin. : 

Fine Grain Biocks give the best impressions.for tone aml 
detail. They however, require very careful printing, with 
good quality ink, and con smooth surface paper ot superior 
duality ouly. 

Medium Grain Blocks should be used for ordinary work when 
madiunm quality paper only is available, and a block that can 
be easily and rapidly printed is required. 

Open Grain Blocks are suitable for rapid printing on common 
printing paper, and are intended for newspapers and other 
rapidly printed. publ ications. 

ORIGINALS irom which blocks are to be made, should be 
Sent In free from creases and folds. 

Prints. sent in unmounted are generally mounted for. cons 
venience gf copying. If prints may ০৮ be mounted, this 
objection must be stated. 

‘INSTRUCTION SHOULD COMPRISE: Amount ot 
subject to be included in Block When less than the whole 
is required. 

Sige of Block-—Ti proportion is not knawn with certainty, give 
Measurement one Way only. 

Whether Fine, Medium, or Open Grain—If grain is not 
Stated, we make a medium grain block. 

DELIVERY — Blocks are forwarded in ordinary course within # 
week of receipt of order, ? 

In urgent cases a Blosk can be, forwarded within the day the order is 
received “but it is impossible to ensure the highest quality of 
work with hurried preparation. | 

PRICE—EITHER FINE, MEDIUM, OPEN GRAIN 
OR FANCY HALF-TONE Copper, 8 ans., Zinc, 
‘6 As., per square in. Minimum Charge Rs.3-8; 


Special Prices for large contracts & Reguler customers. 
G. N. MuRherji & Bros. 


41-3, Pataldanga Street. 
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সাহিত্য, ১২শ বর্ষ, ওৰ সংখ্যা। 
গৌড়ের' পালবংশ । (২৫৮%) 


আহিন-আকবরী গ্রন্থে সুবা! বাজলার বিবরণে আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, 
সেন-বংশীয় রাঁজগণ ১৬০ বৎসর রাজত্ব করিলে পর গৌড় দিল্লীর পাঠান 
বাদশাহ্গপের হস্তগত হয়, এবং মেন বংশের পূর্বে ৬৯৮ বৎসর পাঁলবংশীয় 
রাজগণ গৌড়ে রাজত্ব করেন। আদিশুরের পর ও সেন-বংশীয় রাজগণের 
পূর্বে পলে রাজগণ,যে এতদ্দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ঘটকগণের গ্রস্থেও 
তাহার উল্লেখ পাওয়া-্যায়। পালরাজ্রগণ গৌড়ে রাজত্ব করিতেন, এরূপ জন- 
শ্রুতিও প্রচলিত আছে। স্থানীয় অবস্থাও বৌদ্ধ পালরাজগণের গৌড় - 
শাদনের অনুকূলে প্রমাণ দেয়। তাত্রশাসনের আবিষ্কার ও বিহারের ও 
অন্তান্ত স্থানের শিলালিপিসমুহের পাঁঠোদ্ধার হছইতেও জানা যায় যে, মগধে ও 
গৌড়ে এক সময় পালরাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

পাঁলরাজগণ সম্বন্ধে নানা আকারে নানারূপ কিংবদস্তী প্রচলিত আছে। 


® 





Rs 
আইনু-আকবরী-প্রণেত| আবুলফজল ও বৌদ্ধ পরিব্রাজক তারানাথ পালরাজ- 


গণলঘন্ধীয় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া! তাহাদিগের নামের যে তালিকা ও 
বিবরণ দিয়াছেন, তাত্রশাসন ও শিলালিপির প্রমাণে এখন আর'তাহা অভ্রান্ত 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পালরাজগণের গৌড়-শাঁসনের ইতিহাস 
লিখিবার সময় এখন উপস্থিত না হইলেও, তাহাদিগের রাজ্যের আয়তন, 
প্রভৃত্ব ও রাঁজ্যশাদনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেফ বিবরণ আমরা তাত্রশাঁসন ও 
শিলালিপির সাহায্যে বুঝিতে পারি! যাবৎ ' আবিষ্কৃত তাত্রশাসনাদির 
সাহাধ্যে পালরাজগণ সম্বন্ধে যতটুকু এতিহাসিক বিবরণ আপাততঃ পাওয়া! 
যায়, তাহ এই প্রবন্ধে সংগৃহীত হইল। 

এ পর্যস্ত্র পালবংশীয় ধর্মপাল, দেবপাঁল, নারায়ণপাঁল, বিগ্রহ্পাল, মহী- 
পাল ও মদনপাল কর্তৃক প্রদত্ত তাত্রশাপন আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই তাত্র- 
শাসনগুলির মধ্যে এক দেবপাল ব্যতীত অপর রাঞ্রগণেব প্রদত্ত ভাত্রশাসন 


আদি পাঠোদ্ধার একরূপ্‌ অবিসংবাদিত 1 দেবপালের তাত্শাসন 


এখন বর্তমান নাই। এই তাত্রশাসনের মিষ্টার উইলকিন্স-কৃত ইংরাজী 
অন্থুবাদমাত্র পাওয়া যায়। উল্লিখিত তআত্রশাসনগুলি হইতে পালরাজগণের 
বংশপত্রিকা সন্কলিত হইল । 
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এই তাঁলিকাঁব সহিত জেনেরল কনি-হাম ও স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্্রলাল 
মিত্রের সংগৃহীত তালিকাছয়ের অনৈক্য পরিলক্ষিত হইবে । কনিংহাম 
ও দ্বাজেন্্রলাল যখন পালরাজ্রগণের বিষয়ে আলোচনা করেন, তখন মহীপাল 
ও মদনপালের তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই । তাঁহার! অস্পষ্ট 'তাত্রশাসন 
ও শিলালিপি দেখিয়া, আবুল ফজল ও তারানাথের' কিংবদস্তীমূলক তালিকার 


চে 
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সাছাযো অনুমানবলে পালরাজগণের তালিকার য়ংগ্রহ করেন। এক্ষণে 
ডাহাদের তালিকা! বিশুদ্ধ বলিয়! গ্রহণ কর! সঙ্গত নহে। 
ধনাইন-ই-আকবরী গ্রস্থে সেন-রাজ্গগণের রাজত্বকাল ১০৬ বৎসর 


' নির্দিষ্ট হইয়াছে । খৃষ্টীয় ১২:৪ অন্দে সেনরাজগণের রাঁজত্বকাল শেষ 


‘হইয়াছে ধরিলে, ১২০৬--১*৬-১*৯৮ খৃষ্টাব্দে পালরাগণের রাঁজত্বকাল 
শেষ হইয়াছে, এইরূপ নির্দেশ করা যাইতে পারে । পালরাজগণের প্রত্যেকে 
গড়ে ২০ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং গোপাল পালবংশের প্রথম রাজা, 
।এইরূপ অন্থমান করিলে, পালবংশীয় ১৭ জন রাজা ৩৪* বৎসর রাজত্ব 
করেন বলিয়া স্থিরীরুত হয়। এই হিসাৰে নির্দেশ করা যাইতে পারে, 
১০৪৮-৩৪০ = ৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পালবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল । 

মালদহ জেলার অন্তর্গত ছলরৎ পাও,য়া হইতে হবর্গীয় উমেশচন্ত্র বটব্যাল 
মহাশয় কর্তৃক আবিদ্ধ ত সেখগুভোদয়া গ্রন্থে রামপাল পালবংশের শেষ রানা 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । সেখশুভোদয়ার একটি শ্লোক হইতে বটব্যাল মহোদয় 
নির্ণয় করিয়াছেন, রায়পাল ৯৭৭ শকান্দে বা ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন 
এ করেন 1 রামপাল পালবংশীয় পঞ্চদশ রাঁদা। প্রত্যেক পুরুষের গড়ে 
Re বৎসর ধরিয়া গণনা করিলে পালবংশীয় রাজা গোপাল দেবের আবির্ভাব- 
কাল ১০৫৫-৩০০ = ৭৫৫ খৃষ্টাব্দ দীড়াইতেছে। ও 

সারনাথের শিলালিপিতে ১০৮৩ সংবতে বা ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে গড়ের মধী- 
পাল বর্তমান ছিলেন, জানা বার । পালবংশে ছুই জন মহীপাল রাজত্ব করেন। 
তৃতীয় বিগ্রহপালের পুক্রত্রয় দ্বিতীয় মহীপাল, শৃরপাল, ও রামপাল 
একাদিক্রমে পর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাতে বোধ হয়, 
ইহাদের, রাত্বকাল আদ দীর্ঘকালব্যাপী ছিল ন!। কোন বংশের অধঃপতন- 
সময়ে সেই বংশের শেষ রাজগণ বড় দীর্ঘায়ু হন না, বা দীর্ঘকাল রাজত্বতোগ 
তাহাদিগের অদৃষ্টে ঘটে না,_ইহা অকাট্য তিছাপিক সত্য । মহীপাল 
এক অন প্রসিদ্ধ ও প্রবল রাজ] ছিলেন । তাহার নাম দিনাজপুরের মহীপাল- 


ঘ. দীঘিতে, প্রবাদ্বাক্যে ও মুদ্রিত ও অমুদ্রিত অনেক প্রাচীন বাঙলা! গ্রন্থে 


পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । এমন অবস্থায়, দ্বিতীয় মহীপালকে 


সারনাথের 'শিলালিপির মহীপাল বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম মহীপাল ও 
রামপালের মধ্যে ছুই পুকুয়মাত্র ব্যবধান, এবং প্রথম মহীপাল ১০২৬ খুষ্টাকে 
বর্তমান ছিলেন ধরিলে, রামপালের ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চত্বপ্াপ্ডি, বা খৃষ্টীয় 


৫৮২, | “সাহ্িত্য-। ,১২ ১২শ বর্ষ, ১৮ম সংখ্যাও 


একাদশ শতাব্দীর সহিত পাঁলবংশের তিরোধান অসম্ভব ব্যাপার'মনে হয়,লাগ 
নেকশুভোদর়াঁর মতে, রামপাল পালবংশীয় শেষ রাজা, এবং 'মদন- 
'পাঁলের তাম্রশাসনামুসারে মদনপাল রামপালের- দ্বিতীয় পুক্র, এবং. ইনি” স্বীয় 


£জ্োষ্ঠভাতা কুমারপালের পুজ্র তৃতীয় গোপালের রাজত্বসস্তোগের পর রাজাসন bd 


"প্রাপ্ত হন । এই ছুই মত আপাততঃ পরস্পরবিরোধী বোধ হইলেও, এতদুভয়ের . 


সাঁমঞস্যবিধান অসম্ভব বা এ্রতিহাসিকতা-বিরুদ্ধ নহে। বখতিয়ার. খিলিজি 
গৌড় হইতে সেনবংশের উচ্ছেদসাধন করিলেও, পুর্ববঙ্ে সেনবংশীয়গণ-গৌড়ে- 
স্বর বলিয়/'শাসনদণ্ডপরিচালন ও তাত্রশাসনে আঁপনাদিগকে গোৌড়েশ্বর বলিয়া 
'পরিচিতকরিয়াছেন। সেইরূপ, সেনবংশ গৌড় হইতে রামপালকে দুরীভূত 
করিলেও, পরে তত্রংশীয়গণের উত্তরবঙ্গে শাসন প্রতিষ্ঠা! অসম্ভব নহে। -মগধে 
যে পরবর্তী কালে, সুগলমান শাঁসনগ্রতিষ্ঠীর অব্যবহিত পূর্বেও, পাঁলবংশ রাজত্ব 
"করিতেন, তৎপ্রমাণস্বর্প শিলাঁলিপিও - আবিষ্কু ত, হ্ইয়াছে। . উত্তরবঙ্গের 
নানা স্থানে পাঁলবংশীয় রাজবিশেযের প্রাসাদ' ও হূর্গাদির অস্তিত্ব" সম্যকে 
'অনশ্রুতিও. ' প্রচলিত আছে।' সুতরাং 'রামপালের মৃত্যুর. পরু- হইতে 
খ্‌ট্রীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পধ্যস্ত তদংশীয় .কুমারপাল, -তৃতীয়’ গোপাল ওঁ 
মদনপালের গৌড়াধিপ থাকা অসম্ভব বা যা ঘটন! 


বলিয়া উল্লেধ করা যাইতে পারে না। এ ৯7 
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. উক্ত-তালিকায় প্রত্যেক রিনা নি গড়ে বিশ বৎসর এবং গোপাল 
তে ২য় রিগ্রহপাল পর্য্যন্ত. প্রত্যেকের গড়ে ৩০ বৎসর, ১ম মহীপালের ৩৭ 
বৎসর ও.অবশিষ্ট পালরাজগণের রাজত্বকাল একুনে ৭১ বৎসর ধর! গেল। 
মহীপালের, পরবর্ত্ধী বাজগণ যে অন্নকাল রাগ্জত্ব করেন, ঠা মদনপালের 
তাত্রশাসন হইতে স্বতঃই প্রতীত হইবে । 

.. পালবংশীয় নৃপতিগণের, প্রদত্ত তাত্রশীসনগুলির মধ্যে তীহার পিতামহ 
বপ্যট ও পিতামহ. দয়িতবিষ্ণুর নামোল্লেখ আছে। অপর তাত্রশায়নগুলিতে 
গোপালের পূর্বে তংশীয়গণের উর্ধতন কোন পুরুষের নাম পাওয়া'যায় না, 
7 গলার তাতশাসনে প্রথমে স্বস্তিবচনের পর, 
_ শ্ৰিয় ইব সুভগা য়া সম্ভবো বাঁরিরাশি 
... শৃশ্ধর ইব ভামো রিখয়াহলাদয়স্তযাঃ। * 

প্রকৃতিরবনীপ।লাং সম্ততেরুতমায়া 

॥.,_,., অজনি দক্সিতবিষুঃঃ সৰ্ব্বিদ্যাবদাতঃ॥ 
| ,. .,_ আনীদানাগরাদুর্বীং প্রব্বীভিঃ কীন্িতিঃ কৃতী । 

ম্ডয়ন্‌ খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ)টস্ততঃ ॥ 
হি ও ha সম্বন্ধে এই বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহাতে দয়িতবিষ্ণু 
মর্ধবিদ্যাকুশপ এবং অবনীপাল্গণ তাহা হইতে উদ্ভূত, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। 
ইহা হইতে বোধ হয় যে, দয়িতবিষ্ণু স্বয়ং অবনীপাল ছিলেন না, তাহার 
রংশধরগণই অব্নীপতি .হইয়াছেন। সম্ভবতঃ, দৃক্লিতবিষুর . পুত্র ও প্রথম 
গোপালের পিতা .বপ্যুটই: স্বীয় বাহুবলে প্রথম অবনীপাল হইয়াছিলেন। 
॥:, বপ্যটের পরবর্তী, গোঁপাল.হইতে .এতত্বংশীয় প্রত্যেক নৃপতিরই নামাস্ত- 
ভাগ পালশবাধুক্ত:। সুতরাং রলা যাইতে পারে, গোপাল হইতেই পালবংশের 
বিশেষে প্রতিপিত্তিরাভ হয়। . ১. ,- 

গোপাল স্বয্নং বৌদ্ধ হইলেও শাস্্ানুসারে পি ডিলন কা । সকল 
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ধর্মীবলম্বীকেই তিনি স্বন্বসম্প্রদীয়োচিত ধর্ম্মশাসনে বাঁধা করিতেন ।' ধর্ম্ম- 


বিশেষ বা মতবিশেষের প্রতি তিনি অনুগ্রহ বা নিগ্ৰহ প্ৰদৰ্শন করিতেন না। 
তাহার সৈন্যবল প্রচুর ছিল। ইনি গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন, এবং শ্বীয় বাহুবলে . 


মগধ জয় করিয়া বারাণসী পর্যস্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন । | 

পালবংশের দ্বিতীয় নৃপতি ধর্ম্মপাল। ইনি প্রবণ নামক রাজার দুহিতা! 
কথাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বাকৃপাপ নামে ইহার এক কনিষ্ঠ সহোদর 
ছিলেন। ইনি বহুরাজ্য জয় করিয়া লক্ষণের ন্যায় রামপ্রতিম ধার্টিক ধর্ম- 
পালকে পৃথিবীর একচ্ছজ্জাধিপতি. করিয়াছিলেন । ধর্ম্মপালের সময় উৎকল, 
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পালরাজগণের অধীনত শ্বীকার করে। ইনি ইন্ত্ররাজাকেও 
জয় করেন। ইন্ত্ররাজাকে কেহ কেহ বরেন্দ্ররাজ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন. 
কিন্তু ভুটানের নৃপতিগণ প্রাচীনকালাবধি দেবরাঁদ নামে অভিহিত হন। 
সুতরাং ধর্ম্মপাল কর্তৃক ইন্দ্ররাজার পরাজয় বৃত্বাস্তকে ধর্ম্মপালের সময়ে ভূটান 
প্রদেশে পালবংশীয়গণের রাজ্যবিস্তারের প্রমাণ -বলিয়া.গ্রহণ কর! 4৪ 
পারে। ধর্ম্মপালের. বহুসংখ্যক হস্তিবলও ছিল। - ' 


ধ্ম্মপাল, লাহিড়ী বংশের পূর্বপুরুষ 'ভষ্টনারায়ণের পুজ্র আদিগাঞি বিলে kL 


সুরপুরতুল্য বিচিত্র গ্রাম দান করেন। মালদহে ধর্দকুণ্ড নামে একটি বিমল- 
সলিলপূর্ণ বিশ্তুত জলাশয় বর্তমান আছে; ইহা সম্ভবতঃ ধৰ্ম্মপালেরই কৃতি 
ও কীত্তি। 

ধন্দপাণের রাজ্য ভর ah Ee দক্ষিণে সাগরসঙ্গম ও উৎকল 
পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল। -মগ তখনও পালরালগণের ' হস্তচ্যুত হয় নাই। 

পালবংশের তৃতীয় রানা দেবপাল দেব। .ইনি শ্বল্লভাষী, শিষ্টাচারী, 
বিনয়নঅর ও বিশুদ্ধচিত্ত ছিলেন। ধর্ম্মমত বিষয়ে ইনি অম্বরাগী বৌদ্ধ ছিলেন, এবং 
তাহার সময়ে তদীয় ভ্রাতা জয়পালের সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল ‘প্রচার টে 

দেবপালের রাজত্ব শাস্তিজ্ুথপূর্ণ হইলেও তাহ! ষে একেবারে যুদ্ধবিগ্রহ- 
শূন্ত ছিল, তাহা ব্লা যায়, না। ই'হার দিখ্বিল্য়িনী সেন! বিন্ধ্য গিরির পাদ- 
মূলে ও কাস্বোজ্র রাজ্যে উপনীত, হইয়াছিল। ই'হার হস্তিযুথ বিন্ধ্য হইতে 
এবং অশ্বদূল কাম্বোজ হইতে সংগৃহীত হইত। ইহার রাজ্য গঙ্গোত্রী 
হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল।. গৌড়, মালব, খস, হুশ, 
কলিক, কর্ণাট, লস্ট, ভোট প্রভৃতি দ্রাতিগণের উপর দেবপালের আদেশ 
প্রচারিত হইত । 
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বৌদ্ধ দেবপালের সময়েও ব্রান্মপগণ বেদাধ্য়নরত ও যাগযজ্ঞকুশল 
ছিলেন। ইনি বেদজ্ঞ ব্রাক্ষণগণকেও ভূমিদান করিতেন। 
be সুদগগিরিতে ইহার সময়ে তাগীরখীবক্ষে একটি নৌসেতু নির্ল্মিত হয়; 
" এবং মালদছের ধর্ম্মকূণ্ড নামক সরোবরের অনতিদুরে পুর্বভাগে যে দেরকুণ্ড 
নামক অনত্বৃহৎ দীর্খিক! বর্তমান আছে, তাহ! অনেকে দেবপালেরই 
কীর্তি বলিয়া থাকেন । 
দেবপাল দেব দীর্ঘকাল রাজত্ব উপভোগ করেন। তাহার রাজত্বের 
্রয়স্তিংশ সংবৎসরে তিনি পাটনার নিকটবর্তী একখানি গ্রাম তট্ট ভিক্ষরাটু 
নামক বেদবেদাস্তাঁদি শাস্ত্রের পারদর্শী ব্রাঙ্গণকে দান করেন। 
দেবপাঁল দেবের পর তাহার পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল রাজাসন প্রাপ্ত হন। 
ইনি হৈহয়-রাঁজকুমারী লজ্জার পাণিগ্রহণ করিরাছিলেন। ইনি অজাতশক্র 
বলিয়া নারায়ণপাঁলের তাম্রশাঁপনে বর্ণিত হুইয়াছেন। ই'হার রাজত্বকাল 
সম্ভবতঃ যুদ্ধবিগ্রহশুন্ত ও শান্তিপূর্ণ ছিল। ইনি ধর্ম্মপরায়ণ ও নি 
উল ছিলেন । 
রী ধর্মপরায়ণ নৃপতিপুঞ্জ কর্তৃক প্রপৃজিত নারায়ণপাল টি স্কায়াম্ু- 
সারে শাঁসন করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাচর্ভাব বিনষ্ট 
হয়, এবং বৌদ্ধধর্শোর বছল প্রচার ঘটে। নৃপতিবর্গ লিঙ্গপুরাণ “ও চতুর্বর্ণবিধি 
ত্যাগ করিয়! পরমসৌগত নায়ায়পপালের বৌদ্ধ সদাচারের অন্থৃকাঁরী হইয়া- 
১ ছিলেন! ইনি সাধুগণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ই'হার দানশীলতায় রাজ্যমধ্যে 
“হে রাদ্ন্‌, দান কর!” এই রব উঠিয়া! গিয়াছিল। ভিক্ষুক ইহা কর্তৃক 
প্রতিপালিত হওয়ায় রাজ্যমধ্যে ভিক্ষাবুত্তি উঠিয়া গিয়াছিল। তিনি বিদ্বান- 
দিগকে উৎসাহদাঁন করিতেন, এবং তাহার দ্বারা কখনও কাহারও কোনরূপ 
অপকার সাধিত হয় নাই। কীর্তি ও ভক্তিতে তিনি অনলসদৃশ উজ্জল ও 
ব্যবহারে বিনয়নআ্র ছিলেন । 
যুঙ্গেরে তিনি নৌসেতুরচন! করিয়া ছিলেন। তাহারও প্রচুর হস্তিবল ছিল। 
ইহার রাজ্যের উত্তবে আর কোন রাজ্য ছিল না। 
৬ তাহার রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরের ৯ই বৈশাখে তিনি শিবতট্ট ও পশ্তপতি 
আঁচার্যাকে সকুতিকা গ্রাম দান করিয়াছিলেন । 
কলশপোত গ্রামে নারারণুপাল বহুসংখ্যক আয়তন স্থাপন.করিয়া তথায় 
উক্ত ত্রান্ষণত্বয়কে স্থাপিত করেন । পূজাবলি-চরু-সত্র-সম্পাদ্ধন, নবকর্ম্ম, আচরণ, 
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পীড়ি তগণকে -শয্যাসন ওঁষধাদি' বিতরণ কবিবার জন্তই তিনি উক্ত 
ব্রাঙ্গণদ্ঘয়কে গ্রাম দান করেন। lo এ 

ভট্ট গুরব নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন। 'ইনি- নিও এ 
‘বেদাঙ্গ ও -যাগধজ্ঞক্রিয়াকুশল ছিলেন । দিনাজপুরের ডি গরুড়স্তস্তে শা 
গুরবের বংপ্র-পরিচয় উৎকীর্ণ রহিয়াছে । ..- : 

নারায়ণ পালের সময়ে তাঁহার রন্ধনশালাধ্যক্ষ ih; দত্ত রর 
চক্রদত্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্ প্রণীত হয়। চক্রদত্তে উদ্ভিজ্জ. ওষুধের 
বিবরণ সং গৃহীত হইয়াছে। র্‌ গ্রন্থে উষধার্থ কোন ধাতু ব্যবহারের 'ব্যবস্থ! 
দৃষ্ট হয়না। 

« গৌড়েশ্বর -নারায়ণপালের পর রাজাপালদেব EE TE পাপত হ হন! 
ইনি গভীরগর্ভযুক্ত' জলাশয় ও কুলপর্ধতের সমকক্ষ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট দেবালয় 
সকলের প্রতিষ্ঠা রুরিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ-করিয়াছিলেন। . 

. মালদহ নগরের কিঞ্কিদিধিক অর্ধক্রোশ দূরে পূর্বদিকে, এবং রও ও 
দেবকুণ্ডের অনতিদূরে “ঠাকুর বাড়ীর দীঘি” নামে একটি সুবৃহৎ' জলাশয় - 
আছে। প্রবাদ আছে যে, এই দীঘির ধারে একটি. সুবিশাল দেবালয় ছি, 
এবং ইহার অনতিদুরবর্তী মান্দলপুর নামক গ্রাম দেবাল্য়ে পূর্ণ ছিল৷ [উক্ত 
দীঘির ধারে-একটি স্থানে স্তুপীকৃত পচুত ইক. আছে," এবং এই- স্থান 
প্হাওয়াল ঠাকুরের পাট” নাঁষে' পরিচিত। :মাশ্দহের -কোঁন কোন 
জস্ত্রাস্তবংশীয় মবজাঁত শিশুর অন্রপ্রাশন এই জনমানবহীন স্থানে সম্পাদিত 
‘হইয়া থাকে । এই দীঘির ধারে'ষে সকল, দিকেই ইষ্টকনিন্দিত বৃহৎ বৃহৎ “ 
ঘাট ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে। 'মালদহের কোন কোন 
প্রাচীন পরিবারে কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, তাহাদের বাদ পূর্বে 
এই ঠাঁকুরবাড়ীর দীঘির নিকট ছিল। তাম্রশাসনোজ রাজ্যপীলের .কীণ্তি- 
কথার সহিত ঠাকুরবাঁড়ীর দীঘির দর্শন ও তৎসম্গুক্ঞ প্রবাদের আলোচন! 
করিলে, ঠাকুরবাড়ীর দীঘি ও তৎপার্শস্থ দেবালয়ের 5 5 
প্রাপ্য বলিয়া বোধ হয়। 

রাজ্যপাল সুদীর্ঘ কাল রাজ্্যশাসনের পর পরলোকগত্ত- রি তাহার পুক্র খ 
দ্বিতীয় গোপাল ও পৌজ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল.রাজত্ব করেন। ই'হাদিগের 
রাজত্বকালে কোন বিশেষ প্রসিদ্ধ ঘটনা-ঘটিয়াছিল, এমন বোধহয় ন! ৷. তাত্র- 
শাসনগাঠে অনুমিত হয় ষে, ই'হাঁদিপের শাসনকালে পাল, রাঁজ্য দূর্বল হইয়া 


মাঘ, ১৩*৮। গৌঁড়ের পাঁলবংশ | , ৫৮৭, 


পড়ে, এবং অধীন রাঁজগণের কেহ কেহ স্বাভন্ত্রয অবলম্বন করায় রাজ্যসীম। 


সন্কুচিত হইয়া! যায়। 
“দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পর তাঁহার স্বনামধন্য পুত্র মহীপাল দেব গৌড়ের 


 পিংহাদনে' সমাসীন হইয়! পুর্বপুরুষগণ্রে গৌরবের পুরক্দ্ধারে যত্ববান হন।- 


fb 


তিনি শক্রদিগের নিপাত করিয়া নিদ্রবাহুবলে বিলুপ্ত রাল্যের উদ্ধার ও 
অনধিক্ৃত রাত্যে নিজ গ্রতুত্ব প্রতিষ্তিত করেন। 

- দিনাজপুরের সুবিশাল মহীপাল দীঘি ই'হারই কীর্তি, এবং এই সুবিশাল 
দিখীর অনতিদুরেই ডাক্তার বুকানন মহীপালের রালপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ' 
দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন । পালবংশীয়গণের মধ্যে ইনিই আজ পর্য)্ত 
প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন । ইহার নাম গ্রচলিত প্রবচনসমূহের অন্তর্ভুক্ত ও 
সাধারণের স্মরনীয় হইয়া রহিয়াছে। 

নয়পাল দেব মহীপাল দেবের কৃতী সন্তান ছিলেন। ইনি বিলাসিতাশূন্; 
নিগ্ধপ্রকৃতি, প্ররুতিপরিজনের প্রতি অম্ণুরাগশীল ও বহুগুণশালী ছিলেন।' 


ot ই’হার সমর্েও পালরাজগণের প্রতাপ অক্ষুণ্ন ছিল। 


a) 


b 


১. নয়পালের পর তৃতীয় বিগ্রহপাল গৌড়ের রাজা হন। ইনি শ্বর্রিপুর 
পুজা অনুরক্ত ও চতুর্বর্ণের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া তাত্রশাসনে বর্ণিত হুইয়া- ' 
€ছন। ইহাতে বেধি হয় যে, ই'ছাঁরই শাসনকালে গৌড়রান্তে? বর্ণাশ্রমমূলক- 
বান্ধণ্য পৌরাণিক শেবধর্ম্মের পুনরায় অভ্যুদয় হয়, এবং সম্ভবতঃ এই সময় 
হইতেই পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিয়া ত্রাহ্মপ্য ধর্ম্মের ছায়ার আশ্রয় 
পুনরায় গ্রহণ করেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেব শৈবধন্দ অবলম্বন করিলে 
হিন্দুগণের মধ্যে পুনরায় আনন্দধ্বনি উঠে, এবং. বিগ্রহপালের যশোগানে 
দিচ্মাগুল প্রতিধবনিত হয় 

তৃতীয় বিগ্রহপালের পর হইতেই পালবংশের প্রতাপ ক্ষীণ হইতে থাঁকে।: 
বিগ্রহপালের পর তাহার তিন পুল দ্বিতীয় মহীপাল, শুরপাঁল ও রামপাল একে 
একে রাজ্যভার বহন করেন । এসখগুভোদয়ার মতে, মদন্পালই পাল 
বংুশর শেষ বাঞ্া। ১০৫৫ অবে মদনপলে কালগ্রাসে পতিত হন। সম্ভবতঃ 
তাহার পরই .গৌড়ে সেনরাঁজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় ও তৎপরবর্ত্তী পালরাজগণ, 
গোৌড়ের রাজসিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইয়া উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে আপনা- 
ঘিগের ভাগ্যপরীক্ষ! ও নামমাত্র গৌড়েশ্বরভাবে শাসনদণ্ড বহন করেন। 

শীরাধেশচত শেঠ ॥ 
৭৪ 


৫৮৮ ১ 


এলপি রোজা 1৯ ৮ পেট. 
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সুপ্রনিদ ইষ্ট ry রেলওয়ে কোম্পানীর তত্বাবধানে চির তে গয়] 
পর্য্যন্ত যে নূতন লৌহবর্ধ্ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারই সধ্যদেশে সাঁারাম অন্ত- 
তম ্টেশন। রেলওরে প্রাঙ্গণ হইতে (পদরজে ) সাদারায নগর প্রায় পঞ্চদশ 
মিনিটের পথ । : এই প্রাচীন্প নগরের চারি দিক বিন্ধাগিরির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা- 
মালায় পরিবেষ্টিত। গাদেশের অন্তর্গত সাসারাম নগব আরা (সাহা-, 
বাদ) প্রিলার একটি মহকুমা, এবং স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্স 'চিরপ্রসিদ্ধ । কোন্‌- 
সময়ে ইহার গ্রথম প্রতিষ্ঠা হ্য়, তাহ! সহজে. স্থির করা যায় না। কিন্তু মুসলমান 
_ শাসনকালে ইহা ধন ধান্তে পরিপূর্ণ .ও' বিদ্বান ও বিস্তোৎসাহী ব্যক্তি. 
বৃন্দের আঁবাঁর ছিল, এ কথা স্পষ্টতঃ. জ্বানিতে পারা যায়। সেখ বদরুদ্দীন 
হয়দর নামক জনৈক মূসধমান এতিহানিক তাহার “বেয়াণএ-তারিখ-এ-ছিন্দ”' 
নামক সুবৃহৎ পারস্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “সামাবামে ক্ষুধিত, পিপানিত, বিবিন্ত,, 


টা 


দরিপ্র-বা ভিক্ষুকের বাস নাই। এখানে প্রত্যেক অধিবাসীর গৃহ ধন ও ধানে 


"পূর্ণ, এখানে প্রত্যেক গৃহস্থের -গৃহকে পণ্ডিত বা মৌলবীক়. আশ্রম বগা, 
যাইতে পারে নগরের সর্বত্রই নানা বিদ্যার চর্চা হইয়! থাকে, নগ্রবের, 
প্রত্যেক অংশই সছ্িদ্বানের আশ্রমে পরিপূর্ণ; 'এবং হিন্দু ও মুসলমান এতছুভয়ে- 
পরমন্থথে ও শাস্তিতে এখানে বাদ করে।” বলা বাহুল্য, সাপারামের সে 
অবস্থা এক্ষণে নাই। এখন. সর্বত্রই একই দশ! { কলিকাতা হইতে সাঁসারাম 
৪০৬ মাইল দুরে অবস্থিত, এবং হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সাঁসারামের 
তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া পাঁচ টার্কা মাত্র । নান! কারণে প্রাচীন সাস।রাঁম ভারতের 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ; কিনব বর্তমানকালে “রোজা!” ভিন্ন এখানে দেখিবার আর 
কিছুই নাই । আগ্রার তাজমহল, বিজাপুরের মন্ডিদ্‌ ও নিজামাধিকৃত গুল- 
বর্গীর সমাধি ভিন্ন ভারতবর্ষে এত বড় রোজা আর নাই। অগতিখ্যাত 


* প্রাচীনকালে কোরিশ (Coreish ) নামক আরবীয় বংশের প্রধান লোকেরা সু 
হইলে তাহাদেব ্মরণচিহু বা সমাধিস্তস্তকে পকব্বুশ” বলিত। নহাঁমান্ত মহাবীব মহক্ষদ 
কোঁবিশ- বংশে প্রাছুর্ভত হুইয়া এ বংশের সকলকে মুসলমান- ধৰ্ম্মে দীক্ষিত.করেন; তদনস্তর 

শকববূশ" নাম পরিবর্তিত হইয়া রোজা নামে গরিণত হয়। এখন পৃথিবীর সকল স্থাদেই 
মুদলসান-সমাব্দের লোকের! স্ব ভব্যক্তির সমাধিমণ্ডপকে রোদ! বলিয়। থাকেন ।--লেখক । 


মং 


্ 


মাধ, ১৩৭৮। - সাঁসারামের রোঁজা। * ৫৮৯ 


রোজা দর্শন করিবার জগ্ত ইউবোপ, আমেরিকা, আফগানিস্থান, গল্জনি,- 
বোগুদাদ, পারস্ত প্রস্ততি স্থান 'হইতেও ভ্রমণকারীর! সাসারামে আগমন 

৪8 থাকেন। টি প্রদেশে সানারামের বোনা এক অপুর্ব দৃপ্ত! 
মুদলমান জাতির ইহা এক অদভুত কীত্তি। 

. মুসলমান শাসনকালে, ভারতবর্ষে যে সকল ব্যক্তি সম্রাটপদে অভিষিক্ত. 
হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে পাঠানবংশমভ্ত প্রসিদ্ধ শের শাহ অন্ততম। সালা 
রামের রমণীর রেজা সেই শের শাহের অমর কাঁত্তি। সার্দ তিন শত বর্ষ গত 
হুইল, এই রোজা নির্মিত হইয়াছে; কিন্ত ইহার গঁধথুনির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
রোধ হয়, ইহা যেন তিন সপ্তাহ কলের অধিক পুরাতন নহে। শের শাহ 
নান! শাস্ত্রে, নানা বিস্ভতাষ ও নানা ভাষায় অভিজ্ঞ ছিগেন ; সংস্কৃত, হিন্দী, 
বাজলা, পারস্য, আরব্য, তুর্ক প্রভৃতি ভাবার তিনি বিশেষ অধিকার ও পাণ্ডিত্য 
লাভ করিয়া তৎকালীন পণঙ্ডিতসমাজের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। বাবর, 
আকবর ও তৈমুরলঙ্গ ব্যতীত এত বড় বিদ্বান আট তারতবর্বীক্ মুসলমান-, 

এদিগের মধ্যে আর কেহই ছিলেন না। শে শাহ ক্বেগ পাণ্ডিত্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন, 
দন নহে; সাহস ও বলবত্তাতেও তিনি অজেয় ও অতুলনীয় ছিলেন। তাহার 
প্রকৃত নাম ফকির উদ্দীন) শের শা তাহার উপাধিমাত্র। প্রারস্ত ভাষায় 
“শের” শব্দের অর্থ শার্দিল ;, তিনি অনেকবার বাঘের সহিত লড়াই করিয়া 
জয়ী হইয়াছিলেন, এ জন্য শের শা উপাধিতে অভিহিত হইতেন। জগদ্বিধ্যাতা: 
মু্ণীহান সর্বপ্রথমে ইহারই বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। 0% ষড়যন্ত্রের ফলে 
হ্হিন পরিণামে অপর পুরুষের হস্তগত! হয়েন। শের শাহ প্রথমে; 
দিল্লীর প্রধান সৈম্তাধ্যক্ষের অধীনে সেনাপতি ছিলেন ; তদনস্তর বদ্ধমানের: 
শাসনকর্তা. হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন । এখানে তিনি অপত্য-: 
নির্বিশেষে প্রন্গাপালন করিয়াছিলেন, এবং বহু স্থানে কূপ ও সরোবর 
খনন. করাইয়! জলকষ্টের নিবারণ করেন। শেপার নির্শিত পথ, . 
সেতু, মস্ঞিদ্‌, পাস্থাত্রম প্রভৃতি এখনও স্থানে স্থানে ক বর্তমান আছে। শের. 
শাহের সময়ে বঙ্ধদেশে একটাকায় তিন মন চার সের সর্ষপ তৈল. 
উট ব্তীত হইত। ফকির উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসন; টীভিষিক্ত হইয়া অতি; 
সাঁমান্ত 'কাল রাজদণ্ড ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন:।, নান! কাঁষ্ণে, বিশে 
ষতঃ: ষড়যন্ত্র তিনি দিল্লী হইতে তাড়িত হইন৮পুনরায় বজদেশে আগমুন্‌, 
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করিতে বাধ্য হয়েন । এবারে তিনি বেহারে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সাসা- 
রাঁমকে দার্‌-উল্‌সুূলতানৎ (রাজধানী) বলিয়া ঘোষণা করেন। সাঁসান্ঠামে 
অবস্থানকাঁলে-তিনি এক দিকে বেহার হইতে দিল্লী এবং অন্ত দিকে বেহার ও 
হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত একটি স্থবিস্তৃত রাজপথ প্রস্তুত, করাইয়া দেন; ওর পথের 
সংস্কার করাইয়া ইংরাজ গবর্মে্ট এক্ষণে উহার গ্রাগু_ টর্চ রোড নাম দিয়া- 
ছেন। শের শ্বাহ এই পথের উপর ১৬৮টি সেতু এবং ইহার পার্শ্বে প্রায় পঞ্চা- 
শট সস্জিদ, পঞ্চ শত কুণ, বিংশতিটি দীর্থিক1, শতাধিক, সরোবর ও প্রায় 
ছিশত পা্থাশ্রমূ (সরাই ) প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন | স্াঁসাঁর!মে শের শাহের 
মৃত্যু হয় 1৩যেজাই তাহার সমাধি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইহা প্রস্তুত করিয়া 
ছিলেন, এবং তাহাকে &ঁ রোজায় .সমাধিস্থ করিবার অন্ত হিন্দু ও মুসলমান 
গ্রজাদিগকে অহ্রোধ করিয়াছিলেন। ও 
রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নগরের ১০ অগ্রসর-হইবার পথে রোজার অত্যুচ্চ 
ও সুবৃহৎ “গম্বুজ” দৃষ্ট হইয়! থাকে । প্রশস্ত ও পুরাতন সরোবরের, 
মধ্যে এই রোজা প্রতিষ্ঠিত। অমৃতসহরের শিখ-গুরুদরবার (Golden, 
Temple) এইরূপেই অবস্থিত। কিন্তু অমুতসহরের মন্দির অপেক্ষা এই এ 
রোজা অধিকুতর উচ্চ ও বৃহৎ। এই দরোবরের নাম “দাতলাও”। ইহার 
চারি দিকে সুন্দর ও প্রশস্ত ঘাট ছিল, এখন তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়া 
গিয়াছে; স্থানে স্থানে চিহ্মান্্ বর্তমান আছে ; কোনও কোনও স্থানে নূতন 
ঘাট প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। অনেকেই জানেন, সাসারাম যে জিলার অস্তর্গত, 
সেই জিলার জগদীশপুর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্রোহী 'কুমার সিংহের জন্ম হয়। 
১৮৫৭ আজবে য্থন বেহারের ইংরাজের! সাসারামের অভিমুখে পলায়ন করেন,, 
কুমার সিংহ তাহাদের পশ্চান্ধাবন করিয়া সাসারামে এই সরোবরেধ পার্খে 
তাহাদিগের সন্মুধবর্তী হইয়া যুদ্ধ করেন। ইংরাজ পুরুষ ও রমণীর! মোটে 
সপ্তদশ জন ছিলেন; কিন্তু এই সপ্তদশ জন -বুটাশ সন্তান, কুমার সিংহ ও 
তাহার সিপাহীদিগকে অত্যন্ত পযুর্দন্ত করিয়া মহাঁবীরের ন্যায় মৃত্যুমুখে. 
পতিত হয়েন। বিদ্রোহীদিগের বহু লোক এই কয় জন বুটাশের হস্তে নিহত. 
হয়! একজন মুসলমান' ফকীর এই অসাধারণ বৃটিশ বীরত্বের দৃশ্ত স্বচক্ষে, 
দর্শন করিয়া: এমনই বিস্মিত হন যে, খর সরোবরের এক পার্খে একটি ঘাট. 
প্রস্তুত করাইয়া দ্রেন। ও ঘাটের নাম “গুদর ঘাট” ( Mutiny: 00086) ৮ 
উর্দু ভাষায় “দূর” শব্দের অর্থ বিদ্রোহী । এই ঘাটে এখনও জ্্রীলোকের! 
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স্নান করেন। সরোবরের চারি দিকে কোন কোন, স্থানে নেমাজের জন্ত 
মুসবুমান্দিগের দূর্গা আছে ।| পুকুরে বড়, বড় মৎস্ত খুব প্রচুর ; মত্ভ্ত- 
খাদকেরা বলেন, এ মৎস্ত খুব সুস্বাহ । তীর, কুঠার, বন্দুক প্রভৃতি দ্বারা 
বড় বড় মৎস্ত মারিতে দেখিয়াছি। রোজায় যাইবার জন্ত পুকুরের মধ্যে 
প্রশস্ত পথ আছে ; সেই পথ দিয়! কিয়দ্ধূর গমন করিলে উচ্চ সিড়ি দেখিতে 
গাওয়া যায় ) সেই সিড়ি দিয়া রোজায় উঠিতে হয়। উঠিবার পরে চারি দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, যেন সমুদয় পুফরিণীর চারি ধারে পুরুকালে সুদৃঢ় 
মৃণ্ময় গড় ছিল। তাহার ভগ্নচিহ্ণ এখনও বর্তমান। রোজার চতুষ্পার্থে অতি উচ্চ, 
অতি দৃঢ়, অতি প্রশস্ত ও অতি হ্ন্দর প্রস্তরের বেষ্টন, বা দেওয়াল। উহা 
দেখিলে আগ্রার বিল্লার দেওয়াল স্বরণ হয়। রোজার চারি পার্খে ছুই তবক্‌ 
বারাত্ডা। রোজার উচ্চতা অসাধারণ। ভিতরে প্রবেশ করিলে প্রথমেই 
পারাবত; চড়াই, বাছুড় প্রভৃতির চীৎকারে বিরক্ত হইতে হয় । বহুকাল হইতে 
রোজার গম্ুব্ধের গহ্বরে এই সকল পাখী বাস করিয়া আছে। রোজার দেও- 
য়াশে কোরাণ খোদিত ছিল। অনেক স্থানে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্থানে 
স্থান অতি মনোহর কারুকার্য এখনও দৃষ্ট হয়। রোঞার গাথুনীর পরিচয় 
লেখনীর বর্ণনায় দেওয়া যায় না। ইহা! স্বচক্ষে সম্যক দর্শন না করিলে কৌতুঃ 
হল মিটে না। গথুজটি তিন অংশে বিভক্ত ; এক্ষণে দুইটি অংশ বর্তমান, তৃতীয় 
অংশ ভগ্ন হইয়া. পিয়াছে। দেওয়ালের একটি পার্শ্বে "সংগ-এ-জববুর” নামক 
বর্ণের প্রস্তরে শের শাহের বিরচিত একটি পারম্ত শ্লোক খোদিত আছে; তাহার . 
অর্থ এই, , 
“সআাটের কেহই অধীন নহে, কিন্তু মৃত্যুর মকুলেই অধীন। অতএব মৃত্যুর 
জন্ত প্রস্তুত হও) ইহকাঁলে মিছামিছি জীবন কাটাইলে, পরকালে কি হইবে, 
তাহার সংবাদ রাখ কি? আমি তৃণ অপেক্ষা লঘু, মহাপাপী অপেক্ষাও অধম ; 
হে মহম্মদ ! তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর।” - 
রোলার চারি দিকে চারিটি প্রস্তরনির্দিত দরওয়াজা। গ্দনেক দিবস ভাল- 
রূপে মেরামত হয় নাই বলিয়! দর্ওয়াজার অবস্থা! খুব ভাল লহে। সুখের 
বিষয় এই, ইংরাজ গরবর্সেন্ট ইহার সংস্কার করিবার জন্য প্রত্বিৎসর কিছু 
কিছু টাকা সাহায্য করিতেছেন খৃষ্টীয় ১৮৮২ অবে ইংরাজ.গবর্মেন্ট কর্তৃক 
ইহার মর্ম প্রথম সংস্কার হয়। প্রথম দ্বারের দেওয়ালের বাম পার্শ্বে একটি বৃহৎ 
প্রস্তরে ইংরাজী অক্ষরে নিয়পিখিত কয়েকটি কথা সুন্দররূপে খোদা আছে, 
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রা দ্বিতীয় রোজার নাম হোশেন রোজ] । 'হোশেন হুরশাহ 

রউদ্দিন শের শাহের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন এই রোজা শের শাহের 
রোজার প্যায় জুরম্য বা সুবৃহৎ নহে। ইহা একটি উদ্ভানমধ্যে অবস্থিত । ওর 
উদ্যানের চারি পাঁশ্বে দেওয়াল। উদ্ভানের শোভা এক্ষণে ' কিছুই নাই বলিলেও 
হয়) মধ্যে মধ্যে ছই .একটি নিষ্ব বা'আতবুক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এইস 
কৌজের পার্শ্বে একটি ছোট মস্জিদ্‌ আছে। তাহাতে কতকগুলি মুমলমান মোল * 
ফকীর বাস কুরেন। এই রোজাটিও প্রস্তর দ্বারা সুদৃঢ়ুরূপে নিৰ্ন্মিত।' 'প্রবাদ 
আছে, হোশেনস্থরশা সততই বলিতেন,্সদ্যবহার দ্বারা দুষ্টের দমন ও সংপো: 
ধন করিবে.” কিন্ত তাহার এই অভিমত শেষে পরিবর্তিত হয়। এক দিন 
এক সনয়ে কতকগুলি ছুষ্ট লোকের হিতসাধন করিতে গিয়া তিনি গুরুতর: 
রূপে আহত হয়েন/ এই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুশধ্যায় তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, “সতের সহিত অসৎ ব্যবহার যেমন দুষণীয়, অসতের সহিত সতব্যব- 
হারও" তেমনি অপ্রশংননীয়।” হোশেন স্ুরশা এই রোজের মধ্যে সমাধিস্থ 
হয়েন। তাহার বোজের দেওয়ালের এক পাৰ্শ্ব i পারস্ত কিট al 
সেঃ 
*নেকোই বাবদ! গর্দন চুণ! নেস্‌ং ঠা 
কে বদ্‌ কর্দণ্‌ বজায়ে নেক্‌ মর্দা ৮ 
-" অর্থাৎ সতের সহিত অসৎব্যবহার করা, আর অসতের সহিত সৎ ব্যবহার 1 
করা, BAAS, 11” চিল ই ও 
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সপ্তম অধ্যায় । 
এক সপ্তাহ কাল মানস সরোবরে বাস করিয়া এবং মানস সরোবরে স্বান 
অবগাহন করিয়া কৃতকতার্থ ও ধন্ত হুইয়াছি। অস্ত মানস সরোবর ছাড়িতে 
হইবে ; মন কেমন কেমন করিতেছে। প্রাতঃকালে উঠিলাম, উঠিয়া যাত্রার 
উদ্যোগ করিলাম ।, ধীরে ধীরে লামাপ্প নিকট যাইয়া! বিদায় গ্রহণ করিলাম 
ও মঠ হইতে মানস সরোবরের তীরে অবতরণ করিলাম । তীরে তীরে যাই- 
তেছি, মানব সরোবরের অপুর্ব পোজ! দেখিতেছি, তৃপ্তি নাই, যতবার দেখি- 
তেছি, ততবারই দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। সঙ্গীর! বলিতেছে, “চলুন, শীঘ্র চলুন, 
অন্ত ছয় মাইল না গেলে আর জল পাইব ন1।” সুতরাং তীবে তীরে দ্রুতবেগে 
চলিতে লাগিলাম। "এতক্ষণ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চলিতেছিলাম, এখন ঠিক 
দক্ষিণ দিকে চলিতে হইবে। বামভাগে সরোবরতীরস্থ ঠোকর মঠ, দক্ষিণ 
দিকে রাক্ষদ তাল, সম্মুখে মান্ধাতা পর্বত । অন্ত আবার কিছু কিছু চড়াই ; 
সরোবরের সীমা অতিক্রম করিয়। চড়াই চলিতেছি, আব এক একবার পশ্চাতে 
চাহিয়া মানস সরোবর দেখিতেছি। এইরূপে চলিতে চলিতে“দ্বিতীয় প্রহর 
অতীত হইল । পিপাঁপায় সকলেরই ক শুদ্ধ হইয়াছে, জলের নাম গন্ধ নাই । 
ছুই দিকে পর্বত, মধ্যস্থান দিয়। চপিতেছি । চলিতে চলিতে পর্বভকন্দর়ে উপ- 
স্থিত হইলাম। আর চলিবার শক্তি নাই, সকলেই বিয়া পড়িলাম ৷ জল অন্বে- 
ষণ করিতেছি, পাওয়া! যাইতেছে না, এমন সময় আমি বলিলাম, “দেখ, আমি 
শুনিয়াছি, এই প্রকার মাটীর নীচে বরফ থাকে ।” সেই স্থানের মাটীগুপি 
সিক্ত ; সেই সিক্ত মাটীব মধ্যে যষ্টির আঘাত করিবামাত্র মাটী সরিষা গেল, 
তাহার ভিতর রাশীকৃত বরফ দেখা গেল। এখন খুব রৌদ্র উঠিয়াছে। সঙ্গীর! 
উঠাইয়া রৌদ্রে স্থাপন করিলেন, বরফ হইতে জল বাহির হইতে লাগিল । 
প্রথমতঃ সেই জল পান কিয়া ছুর্দান্ত পিপাসা নিবারণ করিলাম ; পরে কাষ্ঠ 
আহরণ করিষ! রন্ধনস্থালীতে বরফ পুরিস্বা বরফ গবম করিয়া জল বাহির 
করিলাম। দেই জলেই চা প্রস্তুত হইল । পেট ভরিয়া চা থাইলাম। এখন 
আমর! সুস্থ হইয়াছি। ভূত্াহুয় পর্বত হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, 
আহার প্রস্তুতের উদ্যোগ হইতেছে। সকলে পবামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, অন্ত 
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রাত্রি এইখানে যাপন করিব । দুই দিকে উচ্চ উচ্চ পর্বত, বাতাসের ভয় নাই, 
বরফপাত হইলেও পর্বতের আড়ালে থাকিয়া! নিরাপদে বাত্রিষাপন করিত 


পাঁরিব। রখ 
| 


এইরূপ স্থির করিয়া প্রস্তর প্রাচীরে কতকটা স্থান ঘিবিয়া লইলাম 

তাহার মধ্যে আসন বিদ্বাইয়া আমি শুইয়!। আছি, আর উচ্চ পর্বত 
দেখিতেছি, এমন সময় দেখি, পর্কতের উচ্চ শৃঙ্গ দিয়া এক জন ঘোড়সোয়ার 
আসিতেছে। আমার মনে সন্দেহ হইল। আমি বিষ্ণু সিংহকে ডাকিয়া বলি- 
লাম, “ওঁ দেখ, এক জন সোয়ার আসিতেছে ; বোধ হয়,ও, ডাঁকাঁত বাঁ ডাকাঁ- 
তের পরোয়েন্দা হইবে ।” আন্তে আস্তে সেই ঘোড়সোঁয়নার আমাদের নিকটবর্তী 
হইল। সতৃষ্ণনয়নে আমাদের জিনিসপত্র দেখিতে লাগিল, এবং বিষ্ণুসিংহের 
সহিত তাহার কথাবার্ত্তাও চলিতে লাগিল। নে প্রায় আধ ঘণ্টা আমাদের 
সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া যে পথে আপিয়াছিল, সেই পথে ঘোড়া ছুটাইয়! চলিয়া 

গেল। সে চলিয়া গেলে বিষ্ণু মিংহ বলিল, “ইহার পবিচ্ছদ, ' চালচলন; 
আঁকার ইঙ্গিত ও কথাবার্তায় বুঝিতে পারিয়াঁছি। এ ডাকাতের গোয়েন্দা, 
রাত্রিতে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, সুতরাং আর এখানে থাক 

হইবে না; চলুন আমরা এখনই এই স্থান হইতে উঠিব।* তখনও আমাদের 
আহারীয় প্রস্তুত হয় নাই; যাহা কিছু প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাই আহার করিয়া 
উর্ধস্বাসে দৌড়িতে লাগিলাম। আজ আমরা সকলেই তীরবেগে চলিতেছি, 
প্রাণের ভয়ে ছুটিতেছি। বিষ্ণুসিংহও সঙ্গে সঙ্গে চুটিতেছে, আর পশ্চাৎ ফিরিয়া 
দেখিতেছে, ডাকাত কত দূর ! আমরা ৩৪ মাইন চলিয়! একটি পর্বতের নীচে 
আমিলাম। এখন কথঞ্চিৎপরিমাণে নিরাপদ হইয়াছি, এবং মনে মনে কল্পন! 
করিতেছি, ডাকাত দেখিলেই পর্বতের জঙ্গলের মধ্যে লুকাইব ) তথাপি চলি- 
তেছি। চলিতে চলিতে সন্ধাঁর পরে একটি নদীতীরে আসিয়া’ উপস্থিত হই- 
লাম। এই নদী পার হইলেই নিরাপদ স্থানে পঁহুছিতে পারি, কিন্তু নদীর 

জল বড় বঙ্ছিত হইয়াছে, পরপারে যাইবার কোনও উপায় নাই। কাজে কাজেই 
নদীর উত্তর তীরে নিশাযাপন করিতে হইবে । নদীটি মান্ধাতা পর্বত হইতে 
উৎপন্ন হুইয়। পুরাণ, নদীতে মিশিয়াছে। এই নদীতীরে অনেকগুলি ভুটিয়া 

ব্যবসায়ী মেষ ছাগল চমরী প্রভৃতি পালিত পশ্ড লইয়া রাত্রিযাপনের জন্ত 
আড্ডা করিরাছে। আমরাও তাঁহাদের নিকট আড্ডা করিলাম। কয়েক- 
খানি.প্রস্তর আমাদের অবলম্বন হইল ৷ রাত্রি হইয়াছে, কাষ্ঠ পাইবার কেনও 
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উপায় নাই। ভূটিয়াদের নিকট কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলাম, এবং সেই কাঠ দ্বার! 
চ গ্রন্তুত হইল । অস্ত চা-পানেই আহারের কার্ধ্য সম্পন্ন করিলাম। 
আমবা সকলেই পয়ন করিয়াছি, এমন সময় বৃষ্টি আঁরস্ত হইল । সমস্ত রাত্রি 
শুইয়1 শুইনা ভিজিলাম। গ্রীতঃকাঁলে উঠিষা দেখি, আমার গাঁয়ের কাপড়ে বরফ 
জমিয়াছে, আমি বরর্ফ চাপ! পড়িগ্লাছি। অতি কষ্টে কম্বল ঝাড়িয়া উঠিয়া 
পড়িলাম। বরঞ্চ এদিক ও দিক পড়িয়া গেল। আমাদের সকলেরই একই দশা! 
কিন্তু অন্ত রাত্রে বরফ চাপা পড়িয়া ধেরূপ স্ুনিদ্রা হইয়াছিল, ন্সনেক দিন 
এরূপ সুনিদ্রা হয় নাই | কল্য দিবসে যেখানে ডাকাতের গোয়েন্দার লহিত 
দেখা হইয়াছিল, সেই স্থানের নাম পগুর্লা”। আমরা প্রত্যেকেই মান্ধাতা 
পার হইয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে আরস্ত করিলমি। বেলা হইল, রৌদ্র উঠিল। 
এখন একটি পার্কতীপ় নদীব তীবে যাই উপস্থিত হইলাম । আমার সমস্ত 
বস্ত্র ভিজিয়! গিয়াছে, খুব ক্ষুধাও পাইয়াছে ; রাত্রিতে অনাহার ছিলাম, কিছু 
হুর্বলতাও, হইয়াছে । ' এই স্থানে কঠিও পাওয়া যাইবে, সুতরাং এইখানেই 
নন আমি বন্ত্রীদি শুকাইতে লাঁগিল।ম ৷ ভৃত্যদ্বয় আহারাদি প্রস্তুত 
রিতে লাগিল। 'আহারাদি প্রস্তুত হইলে সকলে আহার করিলাম | 
আমরা যে স্থানে বিশ্রাম করিতেছি, এই স্থানের পূর্ব দিকে মযুহ্ধাত! পর্বত, 
পশ্চিমে পর্বতের নিয়ে মান্ধাতা গ্রাম । প্রথমতঃ মান্ধাতা এই পর্বতেই তগস্ত। 
রুরিতেন । এই পর্বতে বার .মাঁস বরফ থাকে, তাই তিনি অবশেষে নিয়স্থ 
গ্রামে যাইয়া কুটার নিৰ্ম্মাণ করিয়া বাঁস করিয়াছিলেন। ইহার জন্যই এই পর্বত 
ও গ্রামের নাম “মান্ধাতা” হইয়াছে! আমাদের আহারাদি কাৰ্য্য সমাপ্ত 
হইতে প্রায় ছুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। অন্য আমাদিগকে আরও ছয় 
মাইন চলিতে হইবে ; সুতরাং অগৌণে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম । পথ 
আর ফুরায় না, ছয় মাইল আর শেষ হয় না.। এ দিকে বেলা শেষ হইয়া 
আসিতেছে; সূর্য্য ভূবু ভূবু প্রায়) আশ্রয়ের জন্য মন লালায়িত; শরীর একাস্ত 
ক্লান্ত, এমন মময় একটি লামার সহিত. দেখা .হইল॥ দ্বিভাষী ভৃত্য . বিষ্ণু 
সিংহ লামার নিকট আমার আশ্রয়স্থান প্রার্থনা! করিল। লাম! বঙ্সিলেন, 
১ “আমি অস্ততকলাখার যাইব.$ তবে তোঁমাদের লামার জন্ত,পুরাঙে; একটি 
স্থান ঠিক.করিয়া দিব। তোমরা আমার সঙ্গেই আঁইদ।” লামা অগ্রে অগ্রে 
অশ্বীরোহাণে চলিলেন ; আঁমবা তাঁহার পশ্চাৎ চলিলাম। সন্ধ্যার পূর্বে পুরাঙে 
উপস্থিত হইলাম । পুরাঁঙ একটি উপত্যাকী। এখানে অনেক লোকের বাস; 
৭৫ 
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প্রচুব পরিমাণে মটর ও গম হয়। অস্ত অনেক দিনেব পর সবুজ বর্ণ শস্তক্ষেত্র 
দেখিলাম ; নয়ন তৃপ্ত হইল, প্রাণে আশা হইল যে, এ দেশেও শস্ত হয ! এখা- 
নকার অধিবাসীদের অবস্থা ভাল, সকলেই ক্ৃষিদ্বীবী। _ ধর্ম্মে ইহাদের 
বিলক্ষণ অনুরাগ আছে। আমি অস্ত একটি গৃহস্থের বাটাতে অতিথি হইলাম 1 ' 
ইহারা আমাকে খুব সমাদরে গ্রহণ করিয়া আভিথ্য-সৎকাঁর করিল। তকে . 
কথা এই যে, লাম! যদি আমাকে পরিচয় করাইয়া না দিতেন, তবে. অন্ত আমা- 
দিগকে প্রস্তবের মধ্যে বাস করিতে হইত |, কারণ, এ দেশের লোকের! 
ভিন্নদেশীয ও ভিন্নজাতীয় লোকদিগকে আশ্রয় দেয় না। বে আমি সন্যাসী, 
আমার কথা স্বতঙ্র। বিশেষতঃ, কাঁশীর সন্্য।সীদিগকে ইহারা বড়ই. সম্মান 
করিয়া থাকে । আমার সঙ্গী লোকেরাও লামাব অন্থুরোধে এই গৃছস্থেব গৃহে 
স্থান পাইল। আমর! নিরাপদে. রাত্রিযাপন করিলাম। এখান, হইতে 
তকলাথার ছুই.মাইলেরও কম। অস্ত তকলাখার রাজধানীতে একটি মেল! 
আছে । সেই মেলার নাম শিবলিঙ্গের মেলা।: মেলা দেখিবাব জন্য বড় আগ্রহ: 
হইল । অতি প্রত্যুযে উঠিয়া তকলাথার যাত্রা করিলাম । , . প্র 
তকলাখার একটি রাকধানী। এই সমধে প্রাস্তবাঁসী পার্কতীয় জাতি, 
ভুটিয়া; তিববুীয় ব্যবসায়ী ও নেপালীরা৷ আসিয়! এখানে বাণিজ্য ব্যবসার 
করে। তকলাখার হইতে দক্ষিণ দিকে দুই দিবস গেলেই ইংরাজ রাজ্যের 
প্রাস্তসীমা; সেই সীমাস্তবাসীদের মণ্তী, অর্থাৎ বাজার-তকলাখারে। তকলা১ 
থারের তিন দিকেই নদী, মধ্যে একটি পর্বত, . পর্বতের সর্বোচ্চ দেশে 
রাজধানী । নদীর তীব হইতে তকলাখাবে উঠিতে ছুই ঘণ্টার কম লাগে ন1। রি 
আমরা আসিয়া তকলাঁথারে নদীর পুব্বহীরে একটি গুহায় আড্ডা করিলাম। 
এই নদীর উভয় তীবেই অনেকগুলি তাম্বু পড়িযাছে। লোকে লৌকাবণ্য ! 
কেহ অশ্বারোহণে, কেহ চমরী আরোহণে, কেহ বা পদত্রতে তকলাঁথাবের 
দিকে উঠিতেছে। 'আজ বড়ই,ধৃমধাম, শিবলিজের. মেলা, বড়ই আমোদ ! 
আমি যে গুহাতে আশ্রয়, গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই. গুহার. নিকট আর 
একটি গুহা ছিল; সেই গুহাতে ছুই তিনটি সাধু ছিলেন। আমাকে 
দেখিয়া, মহাত্মারা আমার নিকট 'আঁসিলেন, এবং, আমার কুপলভিতাসাঞ্ 
করিয়া. বলিলেন, “চলুন, আমরা শিবলিঙ্গের , মেলা দেখিতে যাই।” আমি 
তাহাদের সঙ্গে দেখিতে যাইরার জন্য প্রস্তত- হইতেছি, এমন. সময় .বিষ্ণু . 
দিংহ বলিল, “আপনি মেলায়, যাইবেন নাঃ এখানকার রাজা বড়, ছুর্দাস্ত। 


+ 
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সামি উত্তর করিলাম, প্রাজা আমার কি করিবে ?” সে আর বাঁক্যব্যয় না 
করিয়া জমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল । আমরা একটি সেতু দ্বারা তকলাখারের 
নদীপার হইলাম ৷ নদী পার হইয়াই দেখি, দক্ষিণ দিকে উচ্চ পর্বত, 
পর্ধতাঙ্গে অসংখ্য গুহ! । এই গুধাগুলি হশুনিৰ্ল্মিত, দ্বিতল ও ত্ৰিতল। এক 
_ একটি গুহার মধ্যে দুই তিনটি কুঠরী আছে। কুঠরীগুলি চুণকাম করা। 
কোন কোন গুহ! হইতে বারাণ্ড! বাহির হইয়াছে। বারাগডাগুলি নান! রঙ্গে 
অমুরঞ্জিত। এই গুহার মধ্য গৃহস্থ ও সম্্যাসীদিগের বাঁস। ' সম্যানীদিগের 
গুহ।গুলি, গুহার অনুরূপ । এই গুহাশুলির চতুর্দিকে শ্বেত পীত ও রক্তবর্ণ 
পতাকা! উড়িতেছে, দেখিলেই বোধ হয়, এই পর্বত আল উৎসববেশে স্স- 
জ্দিত হইয়াছে। আমরা আস্তে আস্তে পর্বতে আরোহণ করিতে লাখিলাম। 
আজ অনেক লোক দেঁখিতেছি, সকলেই মেল! দেখিতে যাইতেছে। এই দেশের 
লোকেরা রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণের পোষাক ভাল বাসে ; কেহ কেহ হরিৎ্বর্ণ পোষা- 
কও পরিয়া থাকে। আজ উৎসবের দিন, সকলেই সুন্দর পরিচ্ছদ পরিয়াছে, 
আর মেলা দেখিবার জন্ত উর্ধশ্বামে উর্ধে উঠিতেছে ।' আমর! কিছু দুর অগ্রসর 
[ই পরিশ্রাস্ত হইয়1 বপিয়। পড়িলাম। বিয়া দেখি, সম্মুখে দেশীয় দোল- 
মঞ্চবৎ অতি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, পর্বতশৃঙ্গের উপর শিবপিঙ্গের মঠ | মঠটি অতি 
উচ্চ। আর মেলার দিন। মেলা উপলক্ষে মঠটি গৈরিক রদ অনুরঞ্জিত 
হইয়াছে। মঠের চূড়া হইতে নান! রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে। চতু্দিক 
হইতে লোক মঠের দিকে ছুটিতেছে। এই সব লোক দেখিয়! বোধ হইল, 
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করিতেছে । মঠ হইতে মধুর বংশীধ্বনি ও ডমরুধ্বনি: উঠিতেছে। ইহা 
সুনিয়ী আমার মন আর স্থির থাকিতে পারিল না) আমি উঠিলাম। ' উঠিয়! 
মঠের দিকে চলিতে লীগিলাম 1 অনেক ক্ষণেব পর মঠের দ্বারদেশে উপস্থিত 
হইলাম । হ্বারদেশে লোকে লোক।রণ্য, প্রবেশ করা কঠিন। আমি অতি কষ্টে 
মঠপ্রাঙগনে প্রবেশ করিলাম ।' প্র।ঙ্গনের পূর্ব দিকে ২০1২৫ হাত দীর্ঘ এক- 
খানি পট লন্বিত ; সেই পটে বুদ্ধমুণ্তি চিত্রিত ; বুদ্ধদেব যোগাসনে আসীন, 


bb অঙ্কে, দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া সকলকে -আশীর্কাদ করিতেছেন। 


বুদ্ধমুত্তির বামভাগে পদ্ম মুনির মুত্তি। দক্ষিণ-ভাগে তিব্বতের প্রধান 
লামার মুত্তি। বৎসরের মধ্যে এক দিবস এই পট উদবাটত হয়। সেই 
দিবসই এখানে মেলার দিন । দ্য সেই শুভদ্িন। পশ্চিম দ্রিকে এহ 
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মঠের প্রধান লামা উচ্চাসনে আসীন হুইয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন। লাম! 
মুণ্ডিতকেশ, রক্তবস্রপর্িহিত। লোকে বলে, ইহার বয়স ১২৫ বতনর'। 
লামাচক দর্শন করিয়া আমার সনে ভক্তির উদয় হইল। আমি তাহার চরণিলে 


পতিত হইলাম । তিনি আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্বাদ; করিলেন, ' 


আঁর বলিলেন, “অদ্য কাঁশীর লামার আগসনে আমার মঠ ও এই মেলা ধন্ত ( 
হইল।” একাস্ত গোলযোগ বলিয়া লামার সঙ্গে আর কোন কথাবার্তা হইল 
না। মঠপ্রাঙ্গনের উত্তর দিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে শ্রেণীবদ্ধভাবে 
লামাগণ উপবিষ্ট । তাহাদের পশ্চাতে ডাবাগণও শ্রেণীবন্ধভাবে .উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। ইহারা এত স্থির. ধীর ও গভীর যে, দেখিলেই চিত্রা- 
রপিতের ন্যায় কৌধ হয়। - ইহাদের পশ্ছাতেই ভুটয়াদের স্থনৈ। পূর্কোক্ত 
বুদ্ধমুণ্তির সম্মুখে অগণ্য দ্বত-প্রদ্বীপ জলিতেছে, অসংখ্য ধূপ জলিতেছে। ধুপ- 
গন্ধে প্রাঙ্গন আমোদিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বাঁশী ও ডমরু বাজিতেছে। 
আবার পাঠ হইতেছে । লাম! ও ভাবার! সমস্বরে পাঠ করিতেছেন । দ্বার- 
দেশে আট.জন বাঁদ্যকর |: এই বাদ্যকরেরা বাঁশী বাজ।ইয়া .থাকে। ইহারা 


| 


লামা, এবং উৎসবের সময় হইলে টুপীর স্তায় পিতলের টুপী পরিয়া থাকে, বছ 


বাশী বাজায় । ইহাদের বংশীধ্বনি বড় মধুর, এবং পাঠের স্ময় পাঠের. তার 
তালে বীশী ধাঁজিতে থাকে । লামা ও ডারারাও পাঠান্তে এক প্রকার ড্মক 
বাছান। প্রত্যেক লামা,ও ডারার হন্তে এক্‌ একটি ভমরু থাকে । এই 
উৎসবপ্রাঙ্গন দেখিয়া মন আনন্দে পূর্ণ হইল ; ইচ্ছা হইল, কিছু ক্ষণ বপিয়া! এই 
আনন্দ-উতৎনব দেখি।. কিন্তু তিলমাত্র স্থান পাইলাম না, সুতরাং ফিরিয়া,যাই- 
তেছি, এমন সময় অপর একটি লাম! আমার হাত ধরিয়া, উপরে লইয়া 
গেলেন। উপরের বারাগ্ডায়' আমাকে একটু স্থান করিয়া দিলেন, আমি 
তথায় যাইয়া! বসিলীম। প্রায় ছুই ঘণ্টার পর: প্রধান, লাম! আপন ত্যাগ- 
করিলেন ৷. দ্বারস্থ! ৮ অন লামা বাদ্যকর প্রধান লামার অগ্রে অগ্রে বাদ্য 
বাদ্দাইতে বাঁদ্াইতে চলিল.। মেলা ভঙ্গ হইল। শুনিলাম, লামা আহারার্ধ 
চলিয়া গিয়াছেন, আবার দুই ঘণ্টার পর মেলা বসিবে। আমি উঠিয়া যাইবার 
চেষ্টা, করিতেছি, এমন সময় একটি লামা আমাকে পার্বস্থ একটি ঘরে 
লইয়া গেলেন। তথায় যাইয়া বসিবার আসন দিলেন, এবং পানার্থ চা, 
আহারার্থ ছাতু দিলেন, এবং বলিলেন যে, “প্রধান লামার অমুরোধ, আপনি - 
এই মঠে অদ্য আতিথ্য গ্রহগ করুন।” আমি কলা খুজরুন1থে যাইব, সুতরাং 
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লামার আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না । এই মঠটি অতি বৃহৎ । ব্রিতলে 
কুড়িটি কুঠরী আছে। প্রত্যেক কুঠরীই দেবু্ধি ও গ্রন্থে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক 
কু্ঠরীতেই-৩০।৪০টি দেবমূত্তি ও ১৫০২০ গ্রন্থ স্থাপিত। মুর্তিগুলি পিত্তল- 
“নিৰ্ম্মিত, বুহৎ, সুঠাম ও হন্দর ।' মুর্তিগুলির মধ্যে বুন্ধমুত্তিই অধিক ।" ভবে 
শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর সূর্তিও আছে। শক্তিমৃত্রির মধ্যে জগন্ধাত্রীসৃর্তিই প্রধান । 
এই মঠের জগদ্ধাত্ৰী, সিংহবাহিনী নেত্র, চতুভূ্ধা। ও গৌরাঙী। 
যেমন এখানে এক অন প্রধান লামা আছেন, সেইরূপ এক-জন বাজাও 
আছেন। রাজার নাম পুরাং জুং। অপরাহ্ন হইয়াছে দেখিয়া’ আমর! নীচে 
চলিয়া আসিলাম। আনিয়া দেখি, আমাদের গুহাটি অপর -এক দল বাণিজ্য 
ব্যবদায়ী অধিকার করিয়াছে ) সুতরাং আমরা অন্ত গুহায় আশ্রয় লইলাম। 
এই তকলাখার রাজধানী উচ্চ একটি পর্বতশিখবে সংস্থাপিত। চতুদ্দিকেই 
নদীরূপ পরিখায় বেষ্টিত। পুল ভিন্ন এই নদী পার হওয়া যায় ন]। এই তকলা- 
খার নগরের পরিধি ষোল মাইল । এই সময়ে নগরের নিম্নে নদীর উপকূলে 
একটি বাজার বদে। এই মণ্ডীতে অসংখ্য তাবু পড়িয়াছে। কাশ্মীরের লাদাক 
“হইতে অনেক মহাজন আসিয়াছে ; লাস হইতেও ১০।১২-জরন ব্যবসায়ী আসি- 
টি 
য়াছে। ইহাদের ঘর বাড়ী ও দোকান একটিমাত্র তামু । তান্বুর চতুর্দিকে 
তিব্বতীয় জিনিসপত্র সজ্জিত রহিয়াছে । মধ্যে রাবণের চুলাব্রমত চুলা জলি- 
তেছে। দিন রাত্রি ভেদ নাই ৷ চুলার সম্মুখে মহাজন জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় 
করিতেছে। নেপাল-দীমান্ত ও ইংরান্স-সীমাস্তের ব্যবসায়ীই অধিক। তকলা- 
খাঁর হইতে ২০।৩* ক্রোশ পূর্ দিকে কুমায়ুনের সীমা । এখান হইতে কুমায়ুন 
যাইবার একটি রাস্তা আছে। এই রাস্তায় কুমায়ুনের প্রাস্তসীমাস্থ ব্যাপারীবা। 
এখানে আইসে। 'তিব্বত প্রবেশ করিবার ধতগুপি পাস আছে, তাহার মধ্যে 
নৈনিতাল হু! তকলাকোটের পাসই নিরাপদ .ও সহজ { তকলাখারকে কেহ 
কেহ তকলাকোটও কহিয়া থাকেন । তিব্বতের এই প্রদেশের নাম পুরাণ। 
রাজধানীর নাম, তকলাধার বাঁতকলাকোট। প্রধান মঠের নাম. শিবলিদ। পূর্বে 
ঘে উচ্চ পর্বতের বর্ণনা করিয়াছি, সেই পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গে তকলাখার রাজধানী 
ও শিবলিঙ্গ মঠের অবস্থান। পূর্বে যে মণ্ডী বা বাজারের কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে, সেই বাজারে দেখিলাম দেশীয় বনাত কাশ্মীরী কম্বল ও দেশীয় রঙ্গিন 
বন্ত্রের বিশেষ আমদানি। খাদ্যুদ্রব্যের মধ্যে গুড়ের আমদানিও কম নয়। 
তিব্বতীর ও ভুটায়ার! চাঁমর, সৌহাগা ও লবণ পরিবর্তন করিয়া গুড় ও' 
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বন্দি লইতেছে। ব্যবর্দায়ীদের মধ্যে কুমাযুনের তামুগুলি খুব অশাকাল। 
কুমায়ুনের ব্যবসারীরা রাশি রাশি পশম ক্রয় করিয়া তাম্ব,র চতুর্দিকে 
পর্কতপ্রমাণ করিয়া সাঁজাইয়া রাখিয়াছে। ইহারা বলিল, পশমে বড় লাঁভ, 
এক "টাকার পশমে আট টাকা লাভ হইবে।' লাদাঁকের ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের 
পরিবর্তে দ্রব্য দেয় না। ইহার! নগদ মুল্যে কাশ্মীরী ফল, কাশ্মীরী বস্ত্র 
ও মিছরী প্রভৃতি বিক্রয় করে। এই স্থানে এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন 
প্রত্যুষে খুজরুনাথ যাত্রা করিলাম । 

থুজরুনার্থ এই স্থান হইতে প্রায় ১* মাইল। রাস্তাটি মন্দ নহে। ছুই দিকে 
পল্লী, মধ্যে রাস্তা। রাস্তার উভয় পারে স্তামল শস্তক্ষেত্র । মধ্যে মধ্যে ছুই 
চারিটি বৃক্ষ আছে। এই রাস্তাতে ঝরণা ও নদীর অভাব নাই। মধ্যে মধ্যে 
যৎসামান্য চড়াই আঁছে। খুজরুনাথ একটি মহাতীর্ঘ; সুতরাং যাত্রীর অভাব 
নাই। যাত্ৰীদিগের মধ্যে অধিকাঁ-শই লাসা প্রভৃতি স্থানের লোক । অদ্য রাস্তা! 
চলিতে আর কষ্ট,হইল না। বিদেশীয় যাত্রীদিগকে দেখিতে দেখিতে অক্লেশে 
চলিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে এক দল ডাকাত ও এক দল. নেপালী ব্যবসায়ীর 
সঙ্গে দেখ। হইল । আমরা অনেক লোক ছিলাম বলিয়াই ডাকাতের! একি 
বলিল না। কিন্তু নেপাপীয় বাণি্যব্যবসায়ীরা বড় ভীত হইয়াছিল। 
তাহারা আমাদিগকে বলিল, “আপনার! কিছু ক্ষণ এখানে বিশ্রাম 'করুন | 
আমাদিগকে একাকী পাঁইলেই ইহার! যথাসৰ্বস্ব লুট করিরা লইবে। 
মেষ, ছাগল, জিনিষপত্র কিছুই ছাড়িবে না।” তাহাদের কথা উনির1 বিষ্ণু 
সিংহ বলিল, “তোমর] অদ্য তকলাথারে যাইও না; খুজরুনাথে চল, সেথানে' 
যাইয়া আজ ‘বিশ্রাম কর ; কল্য প্রাতে অপরাপর যাত্রীর সঙ্গে তকলাখার এ 
চলিয়া যাইবে ৷” ইহাদিগেরও বাণিজ্যস্থান তকলাখার। ইহারা বিঝু ন 
কথ! অঙ্ুুদাঁরে ফিরিয়|। আমাদের সঙ্গে খুজরুনাথ আসিল । হয ~~ 

খুর্বরূনাথের উত্তর দিকে পর্বত, দক্ষিণে নদী । পর্বত ও নদীর তীরে সম- 
তল শন্তাক্ষেত্র । দূর'হইতে খুজরুনাথের দৃশ্য একটি দুর্গের অনুরূপ । খুক্দরুনাথ 
হইতে ছয় মাইল গেলেই তিব্বত-সীমা অতিক্রম করিয়! নেপাল সীমার যাওয়! 
বায়। খুণ্ডরুনাথের নদী তীরে তীরে নেপাল যাইবার একটি রাস্তা আঁছে। এই 
রাস্তা দিয়াই প্রাস্তসীমাবাসী নেপালীর। এখানে বাণিজ্যার্থ গমন।গমন করি] 
থাকে । বেলা প্রায় একটার সময় আমর! খুজরুনাথে উপস্থিত হইলাম । ঠিক 
খুগ্রুনাধে গৃহস্থদিগের বাস নাই । লামা, ডাবা ও মঠস্থ কর্মচারী লইয়াই 
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খুনরুনাধ ৷ আমি খুজজরুনাথে প্রবেশ কবিয়াই খুঙ্জরুনাথ-দর্শনার্থ মন্দিরের দ্বার 
দৈৱ উপস্থিত হইলাম । মন্দিরটি খুব প্রকাণ্ড, মস্ত পিংহদ্বার। সিংহদ্বাবের উভয্ন 
= পাৰ্শ্বে” দুইটি প্রকাণ্ড মৃগ্যয় সিংহ ৷ দিংহদ্বার.ভেদ করিয়া কিছু দূর অগ্রসর 
- হুইলেই:রাস্তার উত্য়.পার্শ্বে চারিটি পালওয়ানের মুর্তি । তাহার পরই প্রকাণ্ড 
মণ্ডগ। মণ্ডপের তিন দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ) ; প্রকোঁ্ঠের মধ্যে দেবমূর্তি। 
আমি. মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বহুসংখ্যক লাম! ও ডাব! তথায় বসিয়া 
ধর্মচর্চা করিতেছেন। লামার সন্মুখে একটি বস্ত্র অঙ্কিত । সেই যন্ত্রটি দেখিয়া 
বোধ হুইল, ভুবনেশ্বরী যন্ত্র ।- যন্ত্রের সন্মুখেই ৭৮ হাত উচ্চ একটি চতুতু ব্রা 
দেবীমৃদ্তি। চতুতূ্!: ও ক্রিনয়না দেখিয়া বোধ হইল শক্তিমুত্তি। কিন্ত 
কোনও প্রকার ভূষণ বা বাহন নাই । এ মূর্ত্তির দক্ষিণ দিকে, বাম দিকে ও 
পশ্চাতে; তিনটি প্রকাণ্ড .কুঠরী আছে। আলোক ভিন্ন সেই সব কুঠরীতে 
প্রবেশ কর! যায় না। আমি অন্থরোধ করাতে একটি ডাব! স্বতপ্রদীপ .জালিয়া 
আমার.অগ্রে অগ্রে চলিলেন ; আমরা তাঁহার পশ্চাৎগামী হইয়! মন্দিবে প্রবেশ ' 
করিলাম । দক্ষিণদদিকস্থ কৃঠরীতে চক্তাকারে সুসজ্জিত .বুহৎ বৃহৎ দেবমূর্তি । 
”" সুন্তিসমূহ দেখিয়া! বোধ-হইল, ভারতবর্ষে এইরূপ সুন্দর ও সুঠাম মুর্তি অতি 
বিরল? এই মৃত্তি দর্শন.করিলেই ভাব ও ভক্তির উদয় হয়। মুরতসমূহের মধ্যে 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেখর ও উন্দ্রের মুত্তি চিনিলাম, কিন্ত অপর মৃত্তিগুলি চিনিতে 
পরিলাম না। এই সকল দেবমুদ্তি, প্রস্তরনির্মিত। এই গৃহ হুইতে বাহির 
হইয়া উত্তর দিকের গৃহে প্রবেশ 'কুরিলাম। সেই গৃহ শক্তিমুন্তিতে পরিপূর্ণ । 
এই সকল শক্তিমুধধি মৃত্তিকার সহিত প্রস্তর মিশ্রিত করিয়া নির্শ্মিত, বড়ই 
সুন্দর! দেখিলে. বোধ হুয়,নভরা এখানে বসিয়া দর্শকদিগকে অভয় দিতেছেন। 
উত্তর ও দক্ষিণ দিকস্থ মন্দিবের মধ্যস্থানে আর একটি মন্দির । সেই মন্দিরে 
বুন্মূত্তি সংস্থাপিত। . মুপ্তিটি পিত্বলনির্ষিত, ৮৯ হাত উচ্চ, সৌম্য ও আনন্দে, 
পরিপূর্ণ । ইনি বসিয়া হাত. তুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন।. এই গৃহ হইতে 
বাহির'হুইয়া লামাকে দিজ্ঞাস! করিলাম ৭্খুজ্কুনাথ. দেব কেথায় ?” তিনি 
-উত্তর করিলেন, “সেই মন্দিব এখন রন্ধ/আছে ; লামাকে ডাকিরার জন্য লোক 
উপাঠাংযাছি। আপনি বিশ্রাম ,করুন।- লাম! এখনই আসিবেন।” অবিলম্বে 
লামা আনিয়! উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁছার সঙ্গে যাইবাব জন্ত ইঙ্গিত করিলেন। 
আমি তাঁহার সহিত গ্রিংহদ্বার পার হইয়|-অর্পর :একটি মন্দিরের দ্বারদেশে 
উপস্থিত হইলাম ।' এই মন্দিরের বাঁহিরে কোন জাক জমক:নাই। প্রবেশ-. 
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ঘারে একটি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, বসিয়া অপ .করিতেছেন।. বৃদ্ধার বয়স ১৬৪,. বৃদ্ধের" 
বয়স ১০৫. ইহার! অনেক দিন হইতে এখানে ;আছেন। সাধারপের 
কপার উপর ইহাদের উপঞ্পীবিকার-নির্ভর | . লামা দ্বার. উদব।টন করিলেন । ন 
আমর! মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই. দেখি, মন্দির আলোকমালায় সমুজ্জল'। সন্মুখে 
অপূর্ব দেবমুর্তি । এই সুদ্তির শোভা" সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত।, সিংহাসন মানাবিধ 
কারুকার্য্যখচিত ; লতাপাতা, বৃক্ষকুঞ্জ, নানাজাতীয় পণ্ড ও বিহঙ্গম দার সুশো- 
ভিত সিংহাঁদন হইতে তিনটি পথ উঠিয়াছে। সেই পথের উপ্র বাম, লক্ষণ 
ও সীতার মূর্তি। এই. মূর্তির -মুধ দেখিলে মূর্তি বলিয়া ফনে হয় না, জীবন্ত 
দেবতাই যেন পাষণ্ডের ভয়ে হিমালয়ে আসিয়া আরাম লাভ. করিতেছেন। 
আমি বারংবার দেবতার চরণ মন্তকে স্পর্শ করিলাম ও ভূমিষ্ঠ হইয়া! 'প্রণাম 
করিলাম ।: এই মুর্তিত্রয়ের দক্ষিণ দিকে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহসভ1) বাম দিকে 
চারি ভ্রাতা শিক্ষালয়,_গুরু বশিষ্ঠ'ও অপরাপর খধিদের মুর্তি । ..এই মন্দিরের 
পশ্চিম দিক দিয়া একটি সিঁড়ি আছে। নেই সি'ড়ি দিয়া উঠিয়া. দেখিলাম, 
অতি ছোট একটি শক্তিমুর্তি। এই মূর্তিটি ভর্গরতীর গৌরীমূর্তি। প্রতিদিন. 
ব্রখানে পাঠ.ও পুজা হইয়! থাকে । খুজ্রুনাথের .মন্দিরেও পাঠ ও পুজা হয় 1). 
অপরাপর, মন্বিরে:কিছুই হয় না। এই সমস্ত দর্শন করিয়! এক জন ভাবার 
ধাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।  বাঁড়ীর্টি ব্রিতল.ও চকমিলান,। আমার রাপের- 
জন্ত একটি কুঠরী শু রন্ধনের জন্তু রুহ্ধনশালা পাইলাম ৷ .. হি 
আমি বাসস্থানে আসিয়া ডাবাকে জিজ্ঞাস! করিলাম, 8 
১ কি?” টস'বলিল, “পূর্বে এখানে কোন দেবমন্দির ছিল না, বা লোকের, বস-' 
যাস ছিল নী! খুজরু নামক একজন মহাপুক্রষ,এখানে বাস করিতেন'। তাহার 
সৈবার অন্ত একটি ভৃত্য ছিল।.সে প্রতিদিন নদী হইতে তাহার জন্তু জব লইয়া 
ধহিত। এক দিবদ সে দেখে, এই. নদীর ভিতর একটি. ভয়ানক অন্ত. ভাহাকে 
আক্রমণ করিবার অন্ত আসিতেছে । ভৃত্য এই দৃশ্য দেখিয়া; পলায়ন করে 
পরদিনও ভৃত্য জল আনিতে গেল, পরদিনও এ দৃশ্ত- দেঁখিল ! অই দিন.আর- 
সে; চুপ করিয়া ছিল .না, সেই জন্ধকে . মারিবার জন্ত রতকগুলি প্রস্তরতর্ত 
ব্্রমধ্যে লুকাইয়! রাখিয়াছিল। , কিন্ত । জন্তক্য আর, প্রহীর.করিতে পারিল' 
না, প্রস্তরখণ্ড। বস্ত্র মধ্যই নুকারিত.রহিল ॥/ ভৃত্য: যখন. রাত্রিতে. লামার 
নিষ্ট গমন করে, তধন- সেই; প্রস্তর্থঞ্জ: তাহার -বর্ত হইতে পড়িয়া যায় ₹ 
‘লামা-তৃত্যের রক্ত হইতে, প্রস্তরখও। গড়িতৈছে দেখিয়! সত্যকে বরিচলল; তুই 
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বুঝি আমাকে খুন করিবার জন্য প্রস্তবখণ্ড লুকাইয়া রাখিয়াছিলি, তোকে 
বীতিমত শাস্তি দিব। ভৃত্য বলিল, “না, আমি প্রতিদিন অল আনিতে যাই, 
জের মধ্যে একটি জস্ত দেখি) সেই জন্তকে মারিবার জন্য প্রস্তরথণ্ড বস্তে 
. বাধিয়া ্াধিয়াছিলাম। ফেলির! দিতে তুলিয়া গিয়াছি। আপনি আমীর সঙ্গে 
চলুন, কল্য প্রভু'যে আপনাকে. সেই জন্ত দেখাইব। পরদিন প্রত্যুষে লামা 
ভৃত্যের সহিত যাইয়া দেখেন, সেই অলে স্বয়ং মহাবীর বর্তমান। মহাবীর 
লামাঁকে দর্শন করিয়া! বলিলেন, ‘শরীরামচন্জের তোমার. প্রতি কৃপা হইয়াছে, 
তিনি হিমালয়ে বান করিবেন, এই স্থানে তুমি মন্দির নির্ম্মাণ'করিয়! চাবি 
বন্ধ করিরা রাখ, লক্ষ্মণ ও সীতার মুর্তি এই স্থানে উদ্ভৃত হইবেন ।” মহাবীর 
হছমানের পরামর্শে খু লামা এইখানে একটি সথনার মন্দির নির্মাণ করিয়া 
চাবি বন্ধ করিয়া! রাধিলেন। কিছু দিন অতীত হইলে একদিন রাত্রিতে 
শুনিষেন, মন্দিরের মধ্যে অসংখ্য লোকের কোপাহলধ্বনি হইতেছে ও 
নানারিধ বাপ্ত বাজিতেছে। পরদিন প্রাতঃকালে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া 
ঢ্রেখেন, মন্দির হুসজ্ফিত, এবং তাহাতে রাম লক্্ণ ও সীতার মূর্তি বিরাজিত 
রহিয়াছে | খুন্তরু লামাকে কূপ! করিয়া শ্ীরামচন্ত্র এখানে প্রকাশিত 
হইয়াছেন বলিয়া, এই বিগ্রহের নাম খুজরুনাথ হইক্কাছে।” আমাদের দেশে 
যেমন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দেবতার নিক্ট মানসিক করে, তিব্বন্ত ও নেপালের 
লোকেরাও এই খু্রুনাথের নামে মানসিক করিয়া রাখেন। অভীষ্ট সিদ্ধ 
হইলে খুকজরুনাথকে বিশেষভাবে পৃজ! দিয়া থাকে । বছ দুর হইতে খুজরু- 
‘নাথকে দর্শন করিবার জন্ঠ/নহত্র সহত্র যাত্রীর আগমন হইয়া থাকে । এখানে 






বং বাহার মঠেই করিতে হয়। যদি কখনও গ্রাযাস্তরে বা দূর- 
শ যাইতে হয়, তাহা হইলে মঠের প্রধান লামার অন্থুমৃতি লইতে হইবে, 
৯ নিয়মিত দিরয়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হুইবে। আমি ষে ভাঁবার 
রি তিনি খুজুন মুঠের এক অন, কর্ণছারী। তাহার অনেক 

১ পৈতৃক সু্পরত্তি আছে। ৪6 খানি বাড়ীও আঁছে। কিন্ত এখন সে সম্পত্তি 
মঠেরে। তীহার, নিজের বাড়ীতে শুন বা ভোজ্জন করিবার অধিকার নাই | 
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লামার অনুমতি ভিন্ন এক কপর্দাক দানেবও অধিকার নাই। তিনি মঠেব 
সম্পূর্ণ অধীন ও ক্রীতদাস। এইরূপ সুন্দর নিয়ম তিব্বত ভিন্ন অন্তত্র দৃষ্ 
হয় না। j 





_/(/ মহাকৰি ভি । 

যে সকল 'কবি সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্য লিখিয়া জগদ্বিধ্যাত হইয়াছিলেন, 
মহাকবি ভট্ট তাহাদের অপেক্ষা হীন নহেন। -কিন্ধ ভাগ্যক্রমে তিনি 
ক্কালিদাম ভবভূতি প্রভৃতিব স্তায় সাধারণের চিত্ত বিমোহিত কবিতে 
পারেন নাই। ইহা যে তীহার কবিত্ব বা পদধবিন্তাসশক্ষির অভাবে ঘটিয়াছে, : 
ভাহা নহে। ভাটি বেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া এই কাবোর রচনায়* প্রবৃত্ত 
হইয়া ছলেন, বোধ হয়, কোন তল্সগ্রতিভাসম্পয় কবি প্ররূপ অবস্থায় পতিত, 
হইলে; তিনি যেরূপ যশোলাঁভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ভাঁহার হঙ্াংলের 
একাঁংশও লাভ করিতে পাঁরিতেন না। 

ভারতবর্ষীয় 'কবিদিগের জীবনচরিত অথবা ইত্তিহাঁস নাই । কি করিয়া 
থাকিবে? প্রাচীন কালের সুধীগণ স্বরুতত কাধ্য তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন 9: 
তাঁহারা অতিশয় বিদ্বান হইলেও আপনাকে অল্পক্ত মনে করিতেন । তাহাদের, 
অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম যে কালক্রমে বিছন্মগুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, এ অহঙ্কার, 
কোন ক্রমেই তাহাদের মনোমধ্যে উদিত হইত লা। ৫ 
পুরাঁতত্ব মেঘাচ্ছন্ন রজনীর ন্যায় অন্ধতমসা চছন্ন। ইহাদের মধো্(ভবভূতি একটু 
নৃতন প্রকৃতির লোক ছিলেন । ৮এ নিজেব ক্ষমতায় অর 

বিশ্বাদী ছিলেন। সেই জন্টই বোধ হয়, “উৎপৎস্ততেহস্তি মম কোহপি 
ধর্ম” বলিয়া নিজের বিশেষত্ব খ্যাপন করিতে কুষ্টিত হন নাই। তিনি 
কোন কানে, কোন জনপদে, কৌন বংশে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, কাল 
তাঁহা মে লোঁকে অনুসন্ধানের বিষয় হইবে, ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন 
সেই, জন্তই ঠাঁহার রচিত নাটকসমূহ ৷ হইতে তা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া 
যায. কিন্তু ভবভূতির কোনও গ্রন্থেই তাহাৰ ওঃ লিপিবদ্ধ নাই। 
আর এক জন কবি বাণভট্ট ; তিনিও নিভের প্রভুর জীবনচরিত লিখিতে 
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বসিয়া কৌশুলক্রমে আত্মজীবনচরিতের বর্ণনা করিয়া কথঞ্চিৎ ইতিহাস 
রাধে! গিয়াছেন 1 | 

-' আমাদের প্রস্তাবিত কবি অন্তান্ত কবির ম্তায় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন । 
অন্ত কথ! দুরে থাকুক, ভর্ঘমতঃ ভট্টিকাব্যের রচয়িতার নাম লইয়াই মতভেদ । 
কেহ তীহাকে ভটি, কেহ ব! ভর্তৃহরি বলেন। বঙ্গদেশে অনেক দিন হইতে 
মু্ধবোধ ব্যাকরণের সহিত অমরকোষ ও ভট্টিকাব্য-অধীত হইয়! আসিতেছে । 
এই ভট্টিকাব্যের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সুত্রান্থবারী একটি টাকাও ত্বাছে ; তাহার 
নাম মুগ্ধবোধিনী 1 ' মুগ্ধবোধিনীর রচয়িতা অশ্বিকাগ্রার্মনিবাসী অম্বষ্ট-বংশজ 
ভবত মল্লিক । এই টীকাকারই ভ্রমক্রমে লিখিয়! গিয়াছেন, ভট্টিকাব্যের 
রচয়িতার নাম ভর্তৃহরি |: বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ! ভর্তৃহরি এক জন 
প্রধান বৈষ্বাকরণ ছিলেন | প্ৰাক্যপ্রদীপ” নামক একখানি বৈয়াকরণিক গ্রন্থ 
তাহার বিরচিত।-বোধ হয়, ভর্তৃহরির ব্যাকরণ বিষয়ে প্রসিদ্ধি থাকায়, টাকা- 
‘কার ভরতমল্লিক তাঁহাকে ভট্টিকাব্যের প্রণেতা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। 
এই কাব্যের আর এক জন টাকাকার জয়মঙ্গল। তিনি জয়মঙ্বলা-নাী 
টাকার রচনা করিয়াছেন । এ স্থলে তাঁহার কোন ভ্রান্তি হয় নাই। এই প্রাচীন 
টাকাঁকা'র ভট্টকাব্যের প্রণেতাকে ভট নামেই অভিহিত করিয়টুছেন। বস্তুতঃ, 
ভট্রিকাব্য-প্রণেতার নাম যে ভট্ট, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। কেন না, 
কাব্যের প্রকৃত নাম প্রামচরি ত” ; ভটট্টির রচিত বলিয়াই উহ! ভট্টিকাব্য নামে 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । কি ্ সউ 

পূর্বেই বলিয়াছি, ভটির কোনও জীবনচরিত নাই ; আছে কেবল একটি 
কিন্বদন্তী। বদি বিশ্বামযোশা হয়, তবে অনেক স্থলে কিন্বদত্তী ইতিহাসের 
স্থান অধিকার করে। আমরাও এ স্থলে এই সুসঙ্গত জনশ্রুতিকেই ইতিহা, 
সের সুল্স হৃত্ররূপে গ্রহণ করিলাম। 
প্রায় ১৩০০ বৎসর পুর্বে মহাকবি টি সৌরাষ্ট্র জনপদের অন্তর্গত বলভী 

নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম কেহ শ্রীধরস্বামী, কেহ কেহ 
বা শ্রীশ্বামী বলিয়া থাকেন। ভর্টিকাব্যের প্রসিদ্ধ টাকাকাঁর জয়মন্গল ইহাকে 

শ্রীন্বামী, নামেই অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীসামী এক জন তত্বজ্ঞানী পুরুষ 

| ছিলেন ৷ তিনি সংসারের মার়!পাশ অনেক পরিমাণে ছিন্ন .করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। ভি যখন ভূমিষ্ট*হন, তাঁহার অব্যবহিত পরেই তাহার জননী 
প্রণধবেদনায় অভিভূত হইয়া দেহত্যাগ করেন। এই বটনায় দ্বামীর 


৬০৬ * সাহিত্য | ১২শ বর্ষ, ১০স সংধ্যা। 


পূর্কোৎপন্ন বৈরাগ্য মনোমধ্যে আরও জাগিয়া উঠে। কিন্তু নতোজাত রোরুদ্য- 
মান শিশুকে আশ্রয়হীন অবস্থায় ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে সংসারাশ্রম ত্যাগ : 
করেন? একবার পুজন্নেহ তাহাকে সংসারের দিকে সবলে আকর্ষণ করিতে ' 
লাগিল, আবার সংসারবিরাগ তাহাকে সংসার হুইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা {| 
করিতে লাগিল। তিনি দোলায়মানচিত্তে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়। আছেন, : 
এমন মৃময়ে একটি সদ্যোদাত টিক্টকী জন্মমাত্র একটি পতঙ্গকে রিয়া গ্রাস 
করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া স্বামী ভাবিলেন, “সন্তানের আহার বা আশ্রয়ের 
জন্ত- পিতা মাতার চেষ্টা বৃথা । যিনি :স্থষ্টি করেন, তিনিই আহার দান 
করেন। এই টিকৃটিকী-শিশুর আহারের জন্ত কে পতঙ্গকে উপস্থিত করিল, 
কেই বা লাতমাত্র শিশুকে আহারগ্রহণে প্রবৃত্তি প্রদান করিল? এ সমুদয়ই 
এশী লীলা ! আমি কেন বৃথা সম্ভানস্সেহে বিমুগ্ধ হইয়া স্বীয় সাত্বিক বুদ্ধি পরি- 
ত্যাগ করিব? থাকুক সম্তান, জগৎপিতাই উহার. রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ।” 
এই- বলিম্না মংসারবাদল। ও স্বজনম্সেহ পরিহারপূর্বরক ভন্টির পিত! সন্ন্যাস 


গ্রহণ করিলেন। - শিং 
তখন শ্রীধর সেন নামক এক নরপতি * বলভীর সিংহাসনে বিরদিও 
মান। তিনি শুনিলেন, শ্রীশ্বামী সদ্যোজাত শিশুকে নিরাশ্রয় অবস্থায় 
পরিত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন। তখন রাজার আদেশে ভট্ট রাজ- 
ভবনে নীত হইলেন তাঁহার লালনপালনের জন্তু ধারী নিযুক্ত কর! হইল । 
তাহার পর ভট্টি পাঠশালায় প্রেরিত হইলেন । প্রতিভাবান্‌ শিশু শৈশব অভি- 
ক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন।.. অধ্যাপকবর্গ তাহার বিবেকশক্তির 
পরিচয় পাইয়া পরিতুষ্ট হইলেন। অচিরকালম্ধ্যে ভট্ট এক জন মহাপণ্ডিত 
বলিম্বা খ্যাঁতিলাভ করিলেন। | ৮ 
_' রাজা শ্রীধর সেনও তাহার বিস্তাবতার সন্ত হইলেন, এবং পরিজ পুক্রগণকে 
সংস্কতভাষায় শিক্ষিত করিবার জ্রন্ভ ভটির করে অর্পণ করিলেন। রাঁজপুত্র- 
দিগকে অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কততাঁষায় ব্যুৎপন্ন করিয়া ব্বস্থাশাস্ত্র ও 
দণুনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। সুতরাং রাজা এক বৎসরের মধ্যে 
পুক্রগণকে সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়া দিবার জন্ত অস্থরোধ করিলেন। 
ভঠিও প্রতিপালক রাজার অভীষ্টসাধনের জন্ত ব্যগ্র ছিলেন ) সুতরাং বুক 





* পকাব্যসিদং সয়! বিহিতং যলভ্যাং 
গ্রধরসেন-নরেজ্র-পালিতায়ম্‌ 4” 
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নাকরিয়া এক বৎসরের মধ্যে কুমারগণকে সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপল্ন করিয়! নি 
জন্ত, প্রতিজ্ঞান্ঢ় হইলেন। 

- “একদিন ভট্ট রাজপুভ্রপণকে ব্যাকরণের উপদেশ প্রদান ক 
এমন সময়ে গুরু ও শিষ্যগণের মধ্য দিয়া একটি হস্তিশাবক চলিয়া গেল। 
নিয়ম আছে, গুরুশিষ্যের মধ্য দিপা যদি হস্তী অথকা ব্রাহ্মণ গমন করে, 
তাহ! হইলে, যে শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছিল, এক বৎমর আর সে শাস্ত্রের 
অধ্যাপনা.হয় না। এই ঘটনায় অধ্যাপক ভট্টি স্তম্ভিত হইলেন, তীহারণপূর্ক- . 
প্রতিজ্ঞা স্থতিপথে সমুদিত হইল। ব্যাকরণের অধ্যাপনা ব্যতীত কিরূপেই বা 
রাজকুমারেরা সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবেন ? ইত্যাদি নানারূপ চিন্তার পর 
ভট্ট একটি উপায় আবিষ্কার করিলেন । তিনি রাজপুজ্ঞদের অধ্যয়নের নিমিত্ত 
ব্যাকরণের নিধিল-উদ্নাহরণ-যুক্ত প্রাম-চরিত” কাব্যের রচনা করিলেন। 
তাহার পর যথানিয়মে কুমারগণকে উক্ত কাব্যের উপদেশ প্রদান করিলেন। 
কুমারেরাও উক্ত কাঁবোর অধ্যয়নসমাণ্ডির সহিত সংস্কতভাষায় ব্যুৎপন্ন ও 


স্তর হইয়া উঠিলেন। 

এই আধ্যায়িকা পাঠ করিয়া অনেকে হয় ত মনে করিতে পারেন, ভট্ট 
কাব্য সম্পূর্ণ কবিত্বগন্ধহীন, কেবল ব্যাকরণের উদাহরণে পরিপূর্ণ । বস্তুতঃ তাহা 
নহে। এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে শরদঘর্ণনপ্রসক্ষে যে কয়টি কাঁবতা লিখিত 
হইয়াছে, তাহ! অত্যন্ত মনোহারিণী। 

"তরল নঙ্গাচ্চগলৈঃ গলাশৈত্বলাশ্রির়ং সাতিশয়াং দধস্তি । 
সধূসদীপ্তাগ্সিরুচীনি রেন্ুস্তান্জোৎপলশ্তাকুলবইপদানি ৫” 

“বর্ষার অস্তে শরতের শোভায় প্রকৃতি অতিশয় রমণীর সৌন্দর্য্য ধারণ 
করিয়াছে। জলাশয়ের কুলে কুলে জল, রক্তপদ্ম সকল বিকশিত এবং 
তরঙ্গের আঘাতে বিকম্পিত হুইতেছে ; মধুপানলোলুপ ক্ুষ্-ভ্রমর সকল 
তাহার উপরিভাগে ব্যাকুল হইয়া ঘুরিতেছে। তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন 
অগ্নিশিখ! সকল ধুমপুঞ্জ মন্তকে করিয়া ইত্তস্ততঃ সধশলিত হইতেছে।» 

“বিশ্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং নিদাং বিলোক্যাপহাতাং পয়ো ছিঃ | 
ী কুলানি মাম্যতয়েব তেম্ুঃ সয়োজলক্ষ্রী স্থলগস্মহাসৈঃ ৪” 
-পরলাশয়তীরে পুষ্পোদ্যান। উহার বিকশিত কুস্থমরাঁজির প্রতিবিস্ব 
অলমধ্যে পতিত হইয়াছে। তীরস্থ উদ্ভান যেম স্বীয় শোভা জল কর্তৃক অপ- 


‘৬০৮০ - সাহিত্য । - ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। 


স্ব দেখিয়াই ঈর্যযাবশতঃ স্থলপল্পবিকীশ হারা নিজ দেহে জলের শোভা 
বিস্তার করিতেছে ।” ৬ 
নিশাতুষারৈর্দয়ন[মুকলৈঃ হিরা টি. 224 
,.. , উপারুরোদেব নদৎপতলঃ কুমুদ্বতীং তীরতরর্দিনাদৌ ]*. : * -- - 4 
“প্রভাতে জলাশরতীরস্থ তরুর পত্র দিয়া নিশার তুষারবিন্দু সকল পতিত 
হইতেছে ।, বোধ্‌ হইতেছে, যেন তরুবর/চন্ত্রমার অস্তগমনে বিষগ্রা কুমুদিনীর 
হদিশ! নিরীক্ষণ করিয়াই বিহ্দকাকলীর দ্বারা তাহার প্রতি, সহাহহতি এ. প্রকাশ 
করিতেছে” EA 24 
“তব হতিকপপিতাতি তব রি 5 
নিরাস ভুল্ং কুপিতেব পপ্লিনী ন মাঁনিনী সংসহতেইন্তদজমস্‌।- এ পা 
| “প্রভাতে পদ্মিনী বিকশিত হইয়া সৃমীরণবেগে, সঞ্চালিত হইতেছে। ্ৰম্র 
নিশায় কুমুদিনীর মধুপানে সমাসক্ত ছিল, রা রেণুসংলগ্ন- দেহেই, লে 
আবার পদ্ষিনীর মধুপানের জন্ত লোবুপ হইয়া চঞ্চল পদ্সিনীতে, বসিতে, চেষ্টা 
করিতেছে, কিন্তু পাঁরিতেছে'না। কৰি বলিতেছেন? পঞ্লিনী যেন" তাহাকে 
নিষেধ করিতেছে। কেন নিবারণ করিবে না? মানবী কি স্বীয় প্রণয়নীর 
নায়িকার সহবান সহ্তে পারে?” 
< ছুই. একটি কবিতামা উদ্ধৃত হইল I হি কাব্যের মধ্যে আরও 
কতকগুলি উৎক্নষ্ট কবিতা দৃষ্ট হয়। শব্দালঙ্ধারেও কবির অশীম. অধি- 
কার ছিল। তিনি যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যমক ও আন্ুপ্রাসের রচনা 
করিয়াছেন, সেরূপ রচনা অন্ত কোনও _ কীব্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, না। 
আর তিনি কোন কবিরই অনুকরণ করেন. নাই। 'ভর্টি যদি কাব্যরচনার 
উদ্দেস্তে কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে, তাহার প্রতিভার বিভার দেবতাষার 
কাব্যকুঞ্ সমুজ্জল হুইত;-সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ' . 
রি | __ জীশরচ্চন্দ শাস্তরী। : 


_ধরমুখে বাঙ্গালী । i) ) 


সে দিন কালীপুজ্ার ছুটা। রাত্রে হারিছ শেষ করিয়া ক 
করিতে, করিতে “মেসে? বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় বন্ধুবর সদয় বাবু 
বলিলেন, "এমন কালীপুবার রাত্রি, একটু ব্রমণ করিলে হয় না?” রসিক্ষ 
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বাবু বলিলেন, “উত্তম প্রস্তাব ! চল, কাঁলীঘাটে খুরিয় আসা যাক 1৮" 
নিত্যানন্দ শর্মা শয়নপুর্বক লাঙ্গুলান্দোলনের বিশেষ পক্ষপাতী, তিনি 
_বলিলেন, “হা, কালীঘাটে আবার এখন রাত্রি ন’টার সময় কে যার? 
বেশ অন্ধকার রাত্রি, শীতও অল্প পড়িয়াছে, এস, কম্বল মুড়ি দিয়া একটু 
নিদ্রা দেওয়া যাক্‌।” কালাচাদ বাবু '্রহ্মুপা ছি কেবলং?ও বলেন, আবার 
মধ্যে মধ্যে মদনমোহনতলায় দীড়াইয়া ঠাকুরকে. প্রণামও করেন) তিনি 
বলিলেন, “চল, কলিকাত! সহরে কত কালীঠাকুর হইয়াছে, মাথায় চাদর" 
কাধিয়। গণিয়া আসি” "্মুরারেতৃতীয়ঃ পশ্থাঃ”,--আমি বলিলাম, “ভীযুক্ত' 
নিত্যানন্দ শৰ্ম্মা বাতীত আমরা সকলেই ভ্রমণের পক্ষপাতী ; চল, একটু 
দীর্ঘভূমণে' বাহির হওয়া যাক,» সদয়বাঁবু উৎস্কভাবে বলিলেন, “কত্ত 
দুর? হরিত্বার না ওয়।লটেরার ?” আমি পূর্ণমাত্রায় গাস্তীর্য্য বজায় রাখিয়া 
বলিলাম, “তীর্থ ও স্বাস্থোর হিসাঁবে সর্বাপেক্ষা ভাল যারগা Home,' 
sweet home, their is n0-~-* কথা শেষ করিতে হইল নম, সদয় বাবু 
লাফাইিয়াউঠিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার শার্টের উপর একটা বিপুল অশষ্টার' 
"আটিয়া ‘লম্বশাটপটাবৃত”বৎ দণ্ডায়মান হইলেন ; মন্তকের উপর একটা 
নাইট-ক্যাপ চড়িয়া সদ্যোজাত টাকটির মহিমা আচ্ছন্ন করিল । বন্ধু আমার 
হাত ধবিয় টানিয়া তুলিলেন, বলিলেন, “আর :এক মিনিটও বিলঙ্ব নয়, 
কাপড় পরিয্না লও । দশটা তিন মিনিটে টেখ, নটা দশ মিনিট হইয়াছে, 
শিয়ালদা যাইতে এখান হইতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে” | 
সদয়বাবুর বাড়ী কুষ্টিয়াব পরবর্তী কোন ষ্টেশনে নামিয়! যাইতে হয়। ষ্টেশন 
হইতে বাড়ী দুই মাইলের মধ্যে, অনায়াসে পদব্রব্দে যাইবার সুবিধা আছে। 
কিন্ত’ আমার বাড়ী? পূর্ববঙ্গ রেলপথের (সকালে নাঁম করিতে নাই- 
এমন) ' কোন ষ্টেশন ‘হইতে ক্রমাগত দশ ক্রোশ পথ পশ্চিমে চলিলে তবে 
তাহার সন্ধান পাওয়া যায় । আমি বিশ্রয়বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া বলিলাম, 
“আরে রামঃ! তুমি যে ভাই কথাট। সত্য মনে করিয়া লইলে! বল! নাই, 
কওয়া নাই; এখন দৈবাৎ বাড়ী যাই কি করিয়া?” বন্ধু বলিলেন, “শিয়াল- 
দহে উঠিয়া রেলে চড়িলেই যাওয়া যাইবে, পয়দা 'না থাকেএরোস দেখি) 
ই নামার রাতের সিকে বাধা আছে, ছু’খানা থার্ড ক্লাসের টিকিট 
এতেই হবে" 'আর কোন কথ্য নয়, কাপড় নাও | বন্ধু জুতায় প্রীচরণ- 
যুগল 'প্রবেশ করাইলেন। আমিও" বন্ধুর' দৃষ্ান্তের " অনুসরণ, করিলাম । 


৬১০ সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা। 


নিত্যানন্দ শর্শ। তাহার সুষ্তাম দামোদরটি দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে স্থাপন- 
পূর্বক একমুখ চুরুটের ধোঁয়া নিঃদারিত করিয়া বপিলেন, “By 1০০, তোমরা 
কি ৪০6৮০ হে, আমার যৌবনকাল ফিরে পেতে ইচ্ছা করে।” সদয়" 
বলিলেন, পকৃষ্ণপক্ষাস্তে এখন আপনার শুরু পক্ষের যৌবন, সখের খাতিরে 
পুর্ণিমাকে যদি অমাবস্তা বলেন, তবে আমাদের হাত কি?” নিত্যানন্দ 1 
দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহ বা গৃহিণী অপেক্ষা আফিসকেই 
তিনি অধিক অন্তরঙ্গ মনে করিতেন | সদয় বাবুর কথার নীরা বলিলেন, 
“আঙ্গ ভাই"! সত্যই অমীবস্তা।” 

' চীৎপুর রাস্তায় টম বন্ধ )-_-মাঁজ দেওয়ালীর রা । আমরা গ্রে ষ্্রীটের 
মোড়ে আসিয়া ঘোড়ার গাড়ীর খোজ করিলাম। আজ গাড়োয়ানদের মাহেন্তর- 
মোগ, কাহাকেও পাইলাম না। চলিতে চলিতে হাতীবাগানের মোড়ে আসি! 
শ্তামবাজারের গাড়ী পাওয়া গেল। 

বৌবাজার পর্যন্ত পঁহছিতে ছু'বার ঘোড়া বদল হইল, আর একবার 
ঘোড়া ক্ষেপিল, তাহার পর ছুই মিনিট অন্তরই প্বাধে! বাধে! 1” ধ্বনি। বৌ- 
বাজারের মোড়ে পুছিয়! দ্েখি,_ সর্বনাশ, দশটা বাছিতে দশ মিনিট বাকি, 4 
আর তেরো মিনিট মাত্র সময় আছে? কিন্তু Clive Street to Sialdah 
তক্তা-অ'াট। গবুক্রবর্ণের ট্যামগড়ীর কোন সন্ধান নাই! সদয়বাবু বলিলেন, 
“আর ও সথে কান্ত নাই ; চল, এটুকু হাটিয়া পাড়ি দিই।” আয়ি বলিলাম, 
“বল কি? খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হইব ? আমরা. যে ট্টান্দ্ফার 
টিকিট লইয়াছি, এক পয়সা মাঠে মারা যাইবে ?” সদয়বাবু অনেকবার 

ংগ্রেসের ডেলিগেট হইয়াছেন ; তিনি বলিলেন, “ট্রাম ওয়ে কোম্পানী ঠিক 
সময়ে গাড়ী রাখে না কেন? ফিরে এমে এজেণ্টের কাছে আমাদের ক্ষতির 
কথা জানিয়ে অভিযোগ করা যাবে, কোন ফল লা হয় ত তখন ভ্যামেজ 
সুট!” আর বার্যব্যয় না করিয়া উভয়েই শিকল্পারাদা অভিমুখে ছুটিলাম। 
রণমুখে। সিপাহীর উৎসাহ কেমন জানি. না, কিন্তু ঘর্মুথো বাঙ্গালীর 
উৎসাহের যদি কিঞ্চিৎ অভার থাকিতি, তাহা হইলে সেদিন টপ পাইতাম 
না, একথা নিশ্চয় বলা যায়। নানা বিলি বিপ্রন্থির, পর যুখন শিয়ালদহ 
ষ্টেশনের প্লাটফরমে প্রবেশ করিপ্রাম, তখন. দশটা-বাঞ্রিয়া এক মিনিট হইয়াছে।, 
মধ্যশ্রেণীর কামরাগুলির দিকে চাহিয়। মনে অনেক সাস্বনার সঞ্চার হুইল, / 
ভাগো আমাদের কাছে বেশী পয ছিলনা | অদ্ধকুপ্হত্যার কাহিনী সত্য 
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হইলে দিবাজদ্দৌলাকৈ অনেকটা সহৃদয় ব্যক্তি-বলিয়া মনে হইল! তৃতীয় 
₹ শ্রেণীর গাড়ীগুলি কাবুলী দ্বার! পরিপূর্ণ । ' কাবুলী ও তাহাদের গীটরী) 
আমাদের শান্ত প্রক্কৃতির- পক্ষে যৎপরোনান্তি দুঃসহ ; কিন্তু তখন আর উপায় 
ছিগ-না। দেখিলাম, এক বেধে ছই- কাবুলী প্রসারি তদেহে, নিমীলিতনেত্রে; 
গাটরীর উপর শিরঃস্থাপনপুর্বক নিভ্রাদেবীর উপাসনা করিতেছে। আর 
একটা বেঞ্চিতে অন সাত আট আমাদেরই বাঙ্গালী যাত্রী, কণ্ঠে স্কুল কাঠের 
মালা, কাহার.৪ কাহারও নামাবলী ও কন্ফর্টার মাথায় পাকড়ি, €”র মত. 
করিয়া বাঁধা, কাহারও হাতে ছ'কা কলিকা, রেহ একখানি মৃদঙ্গ সুখে 
লইয়া! বসিয়াছেন ; শুনিলাম, ইঠাবা কীর্ভনের দল, গম্যস্থান নৈহাটী । কাবুলী 
ছই-নের অধিকৃত বেঞ্চির উপর আমাদের লক্ষ্য ৷ - সদয়বাবু গাড়ীর দরজ] 
ঘুলিয়া ফেলিলেন। এক জন কাবুলী বিছ্যুৎবেগে-উঠিয়! দরৃজা অ'াটিয়! ধরিল, 
সাধ্য কি যে, আমর! সেই বাধা ভেদ করিয়া শিবিরে প্রচবশ করি 1, সদয়, 
বাবু দুই হাত তফাতে আসিয়া! “চাটুয্যে চাটুযো 1” হাঁক দিতেই দেখি, ইউনি 
ফ্ুযসূক্াটাএক অসিতকাস্তি ব্যচোরস্ক.রেলোয়ে পুলিশ কর্ম্মচারী সদয়, 
উবার সমীপবর্তী হইয়া তাশ্ুলরাগরঞ্জিত কয়েকটি দত্ত উন্মীলন- পূর্বক 
হান্ত করিলেন, বলিলেন, “কি বাড়ী ? গাড়ীতে যায়গা! পাওনি বুঝি”- 
একট! ধমক দিতেই কাবুলী হার ছাড়িয়া" স্বস্থানে গিয়া বসিল। আমরা: 
গাড়ীতে বসিবার স্থান পাইলাম, কিন্তু বসিবার পূর্বেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল্।, 
." ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে গাড়ী চলিতে লাগিল। এক গাড়ী কাবুলীব মধ্যে. আমরা, 
জন- দশেক বাঙ্গালী । গ্রাড়ী ছাড়িলেই একটি কাবুলী আবার কাষ্ঠাসনে, 
দ্েহবিস্তার করিয়া সছয়ধাবুর, ক্রোড়দেশে তাহার ধুলিবাঁদ্িসমাচ্ছঙ্ন অসংখ্য, 
স্থলে বিদীর্ণ সুবিশাল চরণত্বয্ন প্রসারিত করিল। সদয়বাবু অপ্রিশর্ম্মা হইয়া. 
বতিলেন, “এই, ঠ্যাং নিকালো--না নিকালো ত এছি ঠন্কর লাগায়েক্গে যে. 
আ্রাবি-নর্ষপকা ফুল দেখেঙ্গা ।”--সদয়নাথ তাঁহার বংশদও উদ্যত করিলেন 3 
একটি প্রবীণ কীর্তন ওয়ালা ব্যক্তি বলিযেন, “আহা, বাবু করেন কি? এই: 
কাবুলী ব্যাটারা এক. একটা ধুলো চন, ওদের নাড়বেন, না, এখনুই খুন. 
”রে বুদ্বে |” আমি বলিলাম,. "বাবাজী! খুন যি করে ত শ্রাদ্ধে তোমাদের 
র. দূল বায়না কৃরিব ৮. কিস্ত-খুনু জয় কিছু হইল না।, আর. 
একখান বেঞ্চিতে এক বৃদ্ধ কাবুলী বসিয়া ছিল, লোকটা কিছু মুরুবিব গোছের, : 
সে প্রসারিতপর. কারুমীটাকে .. বেনী ভাষার কি বলিকেই অর্ধপথে 
৭৭ 
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গোলমাল থাখিয়া -গেল। বন্ধু ভখন স্থির -হইর! বসিয়া প্রথমে কাবুলীর 
ধূলিধূমর পরিচ্ছদের, তাহার পর তাহার কাচা. পাকা দড়ির, এরং অবশেষে 
' তাহার ছিন্ন নাগরা জুতার প্রশংসা-আরুস্ত করিলেন | কাবুলী ক্রমে গল হইতে 
আরস্ত করিল, বন্ধুও ক্রমে স্মাফগানিস্থানের কথ পাড়িলেন; আমীর আব 
প্রমানের কথা, তাহার. মৃত্যু, সুখ্যাতি সকল শেষ করিয়া যখন তিনি পকেট 
হইতে একখানা ইংরাজী খবরের 'কাগজ : বাহির করিয়া বর্তমান আমীর 
হবিবুল্ল! থা ছবি দেখাইলেন, তখন কাবুলীগণ বন্ধুর ক্রীতদাস:হইয়া পড়িল! 

" বদ্ধুটিকে আমীর:ওমরাহ বলিয়া মনে করিল-।- এক জন তাঁহাদের কলিকাতে 
. খর্সান তামাক সাজিয়! বন্ধুকে প্রদান করিতে গেল.। কলিকার আকার 
দেখিয়াই চক্ুঃস্থির! -একটা জলের কুঁজোর- লম্বা গলাটার ভিতর. একটি 
সচ্ছিত্র (খোলার -চাক্তি বসাইয়। এই কলিকাটি- নির্মিত_। হইয়াছে. ‘বন্ধ 
বলিলেন, তিনি ও তামাক বরদাস্ত "করিতে পাঁরিবেন'না ; 'তাহাদিগকেই 
ট।নিতে অন্থরোধ করিলেন । 'কাবুলীগণ.:তামাক : টানিয়া +কামরাটি :ধৃমে 
অন্ধকার করিয়া ফেলিল। : ছুই তিনধানি বেঞি তফাতে এক মিঞা ' সাহেরের 
তামাকের বড় পিপাস1' হইয়াছিল, তিনি  ছুটিয়! আসিয়াফরসীন্গ নলে" 
দিলেন, কিন্তু দুই টান দিয়াই” কঠনালীতে 'ধূম 'আটকাইয়া মৃত কল্প. হইবেন |. 
দম সামলাইতে তাহাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে.হইল |. . . 

গোয়ালন্দ মেল ছই একট! ষ্টেশনে থামিয়া : নক্ষত্রবেগে অন্ধকার: সাঠের 
ভিতর দিয়! চুটিয়া চলিতেছে। গাড়ীর মধ্যে কেহ নিদ্রিত, কেহ সৃর্ছধনিদ্রিত, 
কাহারও বহুবিধ স্বরে নাপিকাগর্জন হইতেছে, কেহ 'বসিয়া- চলিতেছে, / 
কেহ কেহগল্প করিতেছে, এক জন চাষা তাহার-সঙ্গীকে বলিতেছে,-_গহাস্তাখো। 
মাইতোর চাচা, আমাদের পাড়ার কেফাতুলো মিয়ে সেবার ,কলকেতা দেখতে 
আয়েলো ) কলকেতা দেখে ভারি থোস, তার ' পরে ন! শিয়ালদয়ে টিকিট 
কাটতে গিয়ে 'বলে, নাঃ--মুই আর কলকেতা 'দেখ্বে!: না।- বুড়োমামুষ 
টিকিট ' কাট্তে একেবারে হিমশিম খেয়ে লে|।* “মাইতোর 'চাচা - শ্ক্র 
আন্দোলন পূর্বক জিজ্ঞাসা 'করিলেন, -*কোন ' কেফাতুল্লো ' রে!” ' চাচার. 
ভাইপো বলিলেন, “আরে এ যে" রমজানের বাপ্‌, আমাদের ইংরাজ শা 
ফুপুকে ষে' নিকে করেলো1।” ইতিমধ্যে আর এক শ্যাকের”পো - টি 
উঠিলেন,_- 1 REO) . 
_. গশ্প্রীণবধূ বিদ্যাশে গ্যালে। প্রাণ ত'গ্যালো না” 7.1 
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"" সদয় বাবু বলিলেন, "কি,কীুনে বাঁধাদী, আপনারা আর অলস থাকেন 
কেনু ?হুবিপ্তণগান হোক না ছুটে” বাবাজী বলিলেন, “আর বাবু, নাম্বার 
সময় হয়ে এসেছে ।* দেখিতে দেখিতে গাড়ী-নৈহাটা ষ্টেশনে, আসিল! ) 
৮ ' দেখ! গেল, কাবুলীরা একবারেই রাজি জাপ্রিতে, পারে ন। বেঞ্চিতে 
স্থানীভ[ববশতঃ তাহারা বেঞ্চির নীচেই শয়ন করিয়া নাক ভাঁকাইতে .আরস্ত 
করিল। এক জন জাগিয়া জিনিসপত্র পারা দিতে লাগিল-। 'বদুর সঙ্গে 
তাহার নানাপ্রকার গল্প চলিল |" | 
আমি ঘে ষ্টেশনে নামিব, সেখানে গাড়ী আসিল । : আমি. নানি নথি, 
ধেমন অন্ধকার, তেমনই শীত ! এত রানে, কোথায় যাই, -ভাবিতেছি, এমন 
সময় ষ্টেশনমাষ্টার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি বলিলেন, “এখনই বাড়ী 
ধাইবেন কি ?"--আমি বলিলাম, “এখন রাত্রি সবে একটা, এই অন্ধকারে 
নদী পার হইয়া যাইবার সুবিধা নাই। ষ্টেশনেই কয়েক ঘণ্টা কাটাইর্ব।* 
ওয়েটি'কুমে একখান বেঞ্চির উপর কম্বল [1 শয়ন ক্র! গেল UL যেমন 
শয়ন, অমনিই নিদ্রা! ০ 
তু, হঠাৎ চট্‌ করিয়।' ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আর রাত্রি নাই ভাবিয়া উঠি 
বলিলাম; মাচবাক্স বাহির করিয়া ঘড়ি দেখিলাম, প্রভাত হতে, আর বিলম্ব 
মাই, ৫ টা ১৭ মিনিট ! উঠিলাম।1'  - 588 
ওষেটিংরুমের দ্বারে ধাকা দিলাম ; দেখিলাম, দ্বার রুদ্ধ! কোন সতর্ক 
প্রহরী গৃহে মন্গুযয আছে কি না তাহার সন্ধান না লইয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
, গিয়াছে। আমি তখন পশ্চ,তের দ্বার "খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিলাম। 
কি ছুর্দোব ! সন্মুখে ফুলবাগানে কাটা ও' তারের বেড়া, অতি সতর্কভাবে 
বেড়া জাফাইযু ট্রেশনের' কম্পাউণ্ডে আসিয়া পড়িল।ম; হাতে গোটাকত 
কাটা' ফুটিয। গেশ। দীাড়াইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতেছি, এমন ' দময় একটা 
অশ্বখনল! হইতে তিন চারিটা কুকুর চোর কিংবা সাধু কি মনে করি 
বলিতে পারি না--আমাকে তাড়া করিল।- যষ্টিহন্ডে একটা কুকুরকে 
শাসন করিতে উদ্ভত হইলাম ; তখন আর তিন্ট1“কুকুর তিন দিক" হইতে 
চা কলরব আরম্ভ করিয়া দিল। অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়া বাড দিকে 
লিলাঁম। এই দিকে আমাদের গ্রাম্যপথ ৷ 
তখন অন্ধকাবে চতুর্দিক আচ্ছন্ন । লতাগুল্মে অগংখা খদ্যোত মিট্‌ মিট্‌ 
কিয় জলিডেছে। ‘দশ হাত দূরের বস্ভ-দেখা যায়.না। সধ্যাকাশে দীপ্যমান 


৫৩১৪ * . ৯ সাহিত্য | ১২শ বর্ষ:১০ম সংখ্যা, 


ছায়াপথ সুনীল সমুদ্রবক্ষে রধুপতির সেতুর 'ন্বায়-শে।ভা'-পাইতেছে-।-পূ্বব- 
পকাশে,উধালোকের চিহুমাত্র : নাই, আকাশভরা: নক্ষত্র, পথের: ছুই ধোরে 
. ক্ষেতভর আমন প্রান, লারি, সারি বাবলা গাছ:। উচ্চ মেঠো. পথ দিয়া হল 
হন্‌ ক্রিয়া চলিতে -লাগ্বিলীম । মিনিট পোনের.পরে “ঘাটে 'আলিয়!,. পঁহু- 
ছিলাম) দেখিলাম, লৌকাখান1 একটু দূরে'রাধা আছে ;.নৌকার উপর-একটি { 
'ুভ্রদেহ নিঃশব্দে নিশ্চণভ।বে বিরাজ করিতেছে। জিজ্ঞাসা! করিলাম, “কে ও }' 
কোনও শব্দ নাই। একটু ভয় হইল । এ সময়ে কে নৌকার উপুর-কি মতলবে 
" দ্বীড়াইয়| আছে? নিশ্চয় মাঝি, নহে, কিন্ত লোকটা ক্রমাগত ডাকাডাকিডেও ত 
লাড়া দেয় না! তখন উচ্চৈঃস্বরে. “মাঝি”! ‘মাঝি’ | করিয়! ই[কিতে লাগিলায়) 
{অনেকক্ষণ পরে মেই মুর্তি নৌকা হইতে নামিয়া. আসিল ॥ আমি জিজ্ঞাযা কৰি- 
লাম -“তুমি-কে ?” উত্তর হইল, “মুই হরমোতুলা স্তাক্‌, তুমি.কেডা!।! -দেখ.লে 
'না মুই":নেমাজ পড়তেছিলায়, তুমি :ত রেবলই হাঁকরাতে নাগলে, নেমীজ 
-ক্র্তি রুর্তি কি.কথার-জবাব কর! যায়?” আয়ি:ক্লিলাম, “সাকের' গো, 
- 'তুমি নামান কর্তি নেগেলে তা মুই ঠাওর করতি গারি:নি;-এখন' পারে 
'যাওয়া' যায়.কি রু’রে ?”--“সুন্মুন্দির ,পো নেয়ে কুতায় পড়ে: রয়েছে. 
:উদ্দিশ নেই, এক ঘড়ি ধ'রে তারে তালাস করেছি, উঠেন বাবু নায়ে,-মুই 
না নিয়ে যাচ্ছি, শ্তাকের পোর আশ্মাসবাক্যে বিশ্বীসন্থাপ্রনপুর্ব্বক খেয়া 
| নৌকায় আরোহণ. করিলাম। দশ+মিনিটের মধ্যে: নৌকা অপর থরে পুছিল। 
আমি ৰ্ৰিজ্ঞাস! করিলাম, হুরনমোতুল্লা! তুমি যাবে, কোথায়?” হুরমোতুলা 
বলিল, “মুই যাব ধরমপূর, মেয়ের বাড়ী,, আপুনি কনে যারা 15 আমি বলরাম, 
"আমি হরেমপুর (হরিরামপুর ) যার, এ পারে অনেক গরুর গাড়ী থাকে, এক- 
খোনাও-যে.আজ দেখিনে, এখন উপায়,?” “উপায় আর কি, মন্ত জোয়ান, মদ 
‘মানুষ, দশ-.কোঁশ রাস্ত। চল্তি পারবা না? তোমরা বাৰুপ্ুণৌ কোন কাঁমের 
"লোক নও, চল, এক সাথে য়াই।*? ' আমি বিষগ্ভাবে বলিলাম, “তবে 
তাই, চন, কপালে দেখছি বিশ্তুর- দুঃখ আছে ।”--হরমোতুল্লার সঙ্গ চলিতে 
লোগিলাম। তখনও অন্ধকার আছে; সন্মুখে খোল! মাঠ, রাস্তা নাই, মাঠের 
.ভিতব গরুর গাড়ীর চক্রচিহুগুলি দেখা যায় না ।- কত. ধানের, জমি, তিলে 
অমি, শরিষার জমি ভায়া চলিতে: হইল, তাহার সংখ্যা নাই। রি 
শিশিরে শস্যক্ষেত্র সিক্ত; জুতা, কিং, এমন' কি,' কাপড় প্যন্ত ভিজিয় 
লিল “কোথাও -জন্মানবের সাড়া পথি নাহি, নিকটে "দুরে, “ুরালের 


মাধ, ১১৮ ঘরমুখে! বাঙ্গালী । * ৬১৫ 


সমবেত কণ্ঠের সুশ্রাব্য ‘কোরান’, পশ্চাভ হইতে সন্ুখে, দক্ষিণ হইতে বামে, 
ছুই এরটি শৃগাল. ছুটিয়! চলিতে লাগিল ; মূনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল। দু'জনে 
ভাবে জ্রত চলিতে লাগিলাম। 

হঠাৎ সন্মুখে একটা আধের অমি পড়িয়া গেল। হরমোতুল্লা বলিপ, “বাবু! 
/ ডানের আল ভাঙ্গতে হলো। এ জমীর কাছ দিরে যাওয়া]! হবে ন! ; আকের 
৮... খ্যাতে বুনো হারাম থাকে, যদি একট! সামনে এসে পড়ে ত পেটু ফেড়ে 
দেবে ।”--দক্ষিণ দিকে আল দেখিলাম না). একটা নীচু জমিতে নামিয়া! পড়ি" 
লাম, পদদ্বয়ে কতকগুলি লতা বাধিয়া গেল। হুরমোতুলা বলিল, “বাবু, এ 
কলাইয়ের জমি, চলেন এই জমির মণ্যে দিয়ে।” আর চলেন ! হাত দশেক 
যাইতে না যাইতে মহাপন্কে পা হুখানি ইঁকিন সমেত প্রায় হাটু পর্য্যস্ত বসিয়া 
গেল! এ জমীটা একটা রিলের অংশ, বুঝিতে পারিলাম। কিন্ত তখন আর-বুদ্ধি 
সার! কর্তব্য স্থির করিতে পারিলাম না। শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কীপিত্ে 
লাগিলাম.। বহু কষ্টে সে জমী পার হইয়া আবার আলের উপর উঠিলাম। 
নুতন সাতটাক। দাসের জুতা 'জোড়াটির কি অবস্থ| হইল, দেখিবার জন্ম 
টি. পকেট হইতে দেশলাইটি বাহির করিয়। জালিলাম ) দেখিলাম, জুতা ও ষ্টকি- 
- নের উপর কর্দমের স্কুগ ষ্টকিং নির্মিত হইয়াছে। কি উৎপাত! রাহ্রিও বে 
শেষ হয় না। ঘড়িট! খুলিয়া দেখিলাম, তখন পাঁচটা দশ মিনিট । কিন্ত 
বুঝিতে পারিণাম না, পণাচটা সতের মিমিটের সময় ষ্টেশন হইতে বাহির 
হইয়াছি, তাহার পর আধ ক্রোশ আসিয়া নদী পার হইয়াছি, মাঠের মধ্যে 
আলে আলে ক্রোশ ছুই আড়াই চলিলাম, এখনও পাঁচটা দশ মিনিট! হঠাৎ 
মনে হইল, আর কিছু নয়, ঘুমের ঘোর প্রথমে ঘড়ি দেখিবার সময় বড় 
কাঁটা ও ছোট কাঁটায় গোল করিয়াছিলাম;) যখন ষ্টেশন হইতে বাহির হুইয়াছি, 
তখন নিশ্চই তিনটে পঁচি শমিনিট হইয়াছিল! ভুরমোতুল্লাকে নিজ্জের 
ল্রমের কথা বলিলাম। দে হাসিয়া বলির, “আর ঘড়ি থানেক রাতও নেই ; 

এখন আর এ মাঠের মাঝে ভাবনা করে ফল কি ? চগ্লেন I” 
চলিতে আরস্ত করিলাম । . এক একবার মনে হইতে লাগিল, আমাদের 
বোধ হয় ভূতে পাইয়াছে। রাজিও শেষ হয় না, বাধা পথ পাইনা, কেরল 
__/ আল, ক্ষেত, আর ঝোপ। হটাৎ একট! বাবলা-বনের মধ্যে আসেয়। পড়িলাম ; 
গায়ের কাপড়ে কাটা বাধির!, গেল, বছকষ্টে তাহা. ছাড়াইয়া বাবলা-ক্ষেত 
হইতে কিছু দূরে একটা নিবিড় অন্ধকারপূর্ণ ঝোপের কাছে আসিয়া 


৬১৬ * সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ১*ম-নংখ্যা? 


পড়িলাম'। যত দুর দৃষ্টি চলে, পূর্ব ' পশ্চিমে লম্বা ঝোপ। রাত্িশেষের তরল - 
অন্ধকার ভেদ করিয়া -তীক্ষৃষ্টিতে চাহিয়!' ধুঝিলাম, অরহর  ক্ষেত্র। আলের '- 
পথ সেই ক্ষেত্রের অরহরকুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে? 1 
হঠাৎ অদূরে ডাকিল; “ফেউ [*- বুকের" মধ্য “ছা করিস! উঠিল! অল্প « 
দুর দক্ষিণে অহরহ-ক্ষেতের ভিতর হইতে ফেউ ডাকিতেছে, বুঝিতে পারিলাম। 
হুরমোতুল্লা বলিল, “বাবু! গতিক ভাল নয়। এই ক্ষ্যাতে চারপেয়ে আছে; 
আইরির ক্ষ্যাত চারপেয়েতে বড্ড আড়ং করে।” আমি বলিলাম, “চল, 
ডাইনে যাই ।*_যেমন কথা, তেমনই কাজ। চলিতে ‘চলিতে থমকিয়া 
দড়াইতে হইল। হাত কুড়ি উত্তরে ডাকিল, “কেউ!” এবার কণ্ঠস্বর কিঞ্চিং 
কম্পিত। দেখিতে দেখিতে তিন চারিটা ‘ফেউ’ দিকে দ্িকে'ড!কিয়া উঠিল) 
একটা ‘ফেউ’ “ফ্যাক্‌ ফ্যাক্‌’ করিয়া উঠিল, বুঝিলাম, সে বাঘের তাঁড়া 
খাইয়াছে, শব্দও অতি নিকটে । আমরা দিক্বিদিকৃজ্ঞ।নশৃচ্ হইয়া চুটিলাম'। 
উষার আলোকচ্ছটার প্রত্যেক স্পন্দনে অন্ধকারের জীর্ণ আবরণ খসিয়া 
থর্সিয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতু আলোকে দেখিলাম, দুইটি ব্যাস ' দূরবর্তী ্ঁ 
বিলে নতমস্তকে ' চক্‌ চক্‌ করিয়া জলপান কবিতেছে। ব্যাস্রদ্বয় বিলের 
অপর পারে 1৬ বিলে অনেক জল আছে, তাহ বুঝিলাম ; আম'দের বাণ 
পাইয়া তাৱার! একবার মাথা তুলিল, তাঁহার পরে দুইটিই এক কালে লে 
লাফাইয়া পড়িয়া' সাতার দিয়া আমর! মে পাঁর ছিল।ম, সেই পারে আনিতে 
লাগিল। বুঝিলাম, আব আমাদেব রক্ষা নাই! কোথায় যাই? অল্প দূরে একটা 
বড় অশ্বথ গাঁড ও তাঁহার নিকটে একটি বাশের ঝাড় ছিল; পল্লীগ্রামের 
লোক, বাল্যকালে গাছে উঠিয়া কত দিন পাখীর ছানা চুরী করা গিয়াছে, 
[আম জাম পাডিবারও অভ্য।স ছিল, অশ্বখ গাছে উঠিতে গেল্মুম, আমার 
সঙ্গী বলিল, চাবপেয়ে গাছে চড়ে, বাশ ঝাড়ে উঠেনা।” আমিও জুতা 
ফেলিয় শীতবস্ত্র ফেলিয়! বাশঝাড়ে গিয়া উঠিল।ম। বাশের শাখায় কয়েকটা 
পাখী ডান! নাড়িয়া উঠিল, বর ঝর করিবা শ্রিশিরবিদ্দু ও কতকগুলি 
শুফপত্র ঝরিয়া পড়িল; পদতলে কি সড় সড় করিতে লাগিল, সাপ নাকি? 
চাহিয়া দেখি, একটা বক্রদত্ত বন্ত বরাহ সেই বশঝাডের' পাশ দিয়া অদূর- 
বর্তী আখের ক্ষেতে প্রবেশ করিতেছে । তাহার দিকে আর' তখন লক্ষ্য, 
করিবার অবসব হইল লাঁ। একটা বাঁশের উপর বসিয়া বাঘের গতি লক্ষ্য 
করিতেছিলাদ। “শিকার পলাইল' দেখিয়া ব্যাত্দ্্ বাশগাছের নিকট ছুটয়! 


মাঘ, ১৩৮।-:  ঘরযুখো-বাঙ্গালী | , ৬১৭ 


আসিল, এবং আমাদের দিকে 'দৃষ্টিস্থাপনপূর্বক বীশঝাড়ের অদূরে বসিয়া 
লাঙ্গল আশ্কালন' করিতে লাগিল। এক একবার মুখব্যাঁদান করাতে তাঁহাদের 
--, লোহিত জিহবা ও সুশুত্র দংষ্্ৰীপও ক্রি নয়নগোচর হইতে শাগিল। চারি দিক 
পরিষ্কার হইয়াছিল, আমর!’ কম্পানি কচক্ষে তাহাদের ক্ষুধার পরিমাণ কনা 
করিতে 'লাগিলাম। 

রৌদ্র উঠিবার পূর্বেই তাহারা একটা “উলু”'খড়ের' জমীতে প্রবেশ করিল। 
-মাঠে'ধান কাটিবার জন্ দলে দলে কৃষক ' আসিতে লাগিল । আমর] বাশ- 
গাছ হইতে নামিয়া! দেখি,_পথ চিনি না। এক জন কৃষককে বলিলাম, 
প্হরেমপুরে যাব, এই পথ ?”--যাহা উত্তর পাইলাম, তাহা! নিতান্ত নিরাশা- 
--~. বাঞ্জক ! গুনিলাম, হরেমপুরের পথ প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে পড়িয়া আছেঁ। 
রাত্রে তিন ঘণ্টার আমরা পাচ ক্রোশ ঘুরিয়াছি।_-বৃথা- ঘুরিয়াছি। | ধরমপুর- 

ঠা মিঞা সাহেবের অবস্থাও আমার হা শোচনীয় । 
- বিলের ধারে -বৃসিলাম। ' ভুতা, মোজা ও পদস্য়- হইতে কাদা! পরিক্ষার 
__ শক্ৰরিতেণপ্রায় এক ঘণ্টা গেল দেখি, শরীরের অনেক স্থল ছড়িয়া গিয়াছে, 
_4 হাতের তিন যায়গায় কাটিয়া গিয়াছে। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া উঠিলাম। 
_" শ্যা তখন পুর্বগগ্নের উর্দ্ধে বিস্তৃত প্রান্তর, পস্যক্ষে, সুবৃচৎ বৃক্ষশির, 
সমস্ত সেই হৈমন্তিক প্রভাতরোত্রে স্বর্ণকাস্তি বিকাশ করিতেছে । কি সুন্দর 
গ্রন্কতি ! শ্রাস্তি, কষ্ট ও ভর সমস্ত দূর হইয়া গেল ! মুগ্ধন্ধদয়ে আলের উপর 
দিয়া, চলিতে লাগিলাম। কোথাও শর্ষপক্ষেত্র, কেই যেন মাঠের উপর পীত 
কর্পেট বিছাইয়া রাখিয়াছে! পীতবর্ণ ফুলের উপর নীহারবিদ্দু বিক্‌ বিক্‌ 
করিতেছে । তাহার অল্প দূরেই ' বুটের ক্ষেত, প্রকৃতির হরিঘ্বর্ণ অঞ্চলে লাল, 
গাটল ও.শ্বেতবর্ণ ফুলের .কি মনোহর. শোভা ! অরহরের পত্রে পত্রে নৈশ 
শিশির | বেল! সাড়ে নয়টা! পর্য্যন্ত চলিয়া রাঞ্পথের উপর আপিলাম,-- 
জেলা বোর্ডের বাধা মেটে পথ.) সেখান-হইতে আমাদের - বাড়ী তিন ক্রোশ। 
কিন্তুম্আার তিন পাঁও চলিবার শক্তি, নাই; চরপন্ধয় অচল । £দ্বেহও 'অবসগ্ন ৷ 
-' একটা জাম গাছের ছায়ায়-গাত্রবন্ত্র বিছাইয়!'শরন-করিলাম। ' - 
৭... বাড়ী যাইবার কোনও উপায় নাই'। পরমেশ্বর যদি কোনও'উপায়-করেন, 


৬ 4 


" নিজের আর কোনও সাধ্য নাই৷ '' আধ ঘণ্টা “ধরিয়া”পড়িয়াই রহিলাম। 


তখন 'আর ব্যাকুলত!''ছিল না। -প্রায় 'দশটার সময় দেখিলাম, একখানা 


গাড়ী -আসিতেছে। -' নিকটে আঁপিলে দেখিলাম; পেরাদাপাড়ার” নিতাই” 


৬১৮ , :- - সাহিত্য... ১২শ বর্ষ, ১, সংখ্যা: 


ঘোষ এক গাড়ী. খেজুরের রদ. জাল- দিবার "জালা লইয়া যাইতেছে ৮ 
কামাকে- দেখিক্ই রলিল, . “আপনি যে”. আমি ক্লিলাম, গা, আমি: 
স্মাপাততঃ খোঁড়া হয়ে প্রড়ে আছি, গাড়ীতে যায়গ্‌! আছে” গড়াতে :: 


খড় পাতা, খড়ের উপর আধ, ডন: জুল সাজান! তাহাই সবাইয়া; ফোক, ) 
রকমে একটু বসিবার স্থান হইল । মনে করিলাম, খঁরাবতের রথে চড়িয় ' 


টন বৈলয়স্তধামে- যাত্রা করিতেছেন ! - মহিষ েটির_গজেন্দ্রগমনের : নৈপুণ্যে 


মরা বেল! একটার সম্য় গ্রামে প্রবেশ করিলাম । বাড়ীর রারান্দায়: : 


আমাকে উিত দেরিয়াই- সকবো মহ1:বিশ্মিত.1--আমি-আমার অকালোদয়ের, 
-ক্কারণ রলিয়া- তাহাদের কৌতুহল প্রশমিত.না করিয়াই বলিলাম, *এক বাল্তি' 


জুল..গরয়, কর, হুটরাখের দরকার ।£-_-জল গরম হইল, হটবাথেরও ক্ুট্টি | 


চট্‌ল নাচ কিন্ত ভিন দিন শয্যাত্যাগ, রুরিতে-পারিলাম না৷. :দেহ এ 
স্বাবরত্ব লাভ করিয়া বহিল৷ | ; 

="; ঢ--বঙ্গের - মলিতিংক্টোন ও ষ্টান্লে,.তে তোমাদের RD অপেক্ষা [1 
মং ০ টি, ১ 88 ICES তত হি 
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খামার নাস, ও রান প্রকাশ - রর মিরর আমাকে কেহ: চিনিতে: 
পারিবেন না, মেই সাহসে বলিতেছি, আমার নাম শ্রীরাজেন্ত্রনাথ সুখোপাধ্যায়,' 
“নিবাস 'নিকুপ্রনগার } । কোন জেরা) কোন থানা, তাহা-পাঠরুগণ আমাকে? 
দিজ্ঞাসা করিবেন না; এবং.আমিও তাঁছা.রলিব ন! । : হা যা 
বাঝু"এই নামেই আআায়ি পরিচিত ॥ রর এ বে 1171 
: রাঁব্নন বাবু বজিয়াছি বলিয়া আপনারা. আমাকে. কেহ নাহিক যনে :করি-১ 
বেন, না। .আ।মব1 পিতৃপিতামহক্রমে-বাবু।- আমার, জতিবুদ্ধ, 'প্রপিতামহা 
কোনও নবাব-সরকারে চাকরী করিয়! বিস্তব্ব টাকা! সঞ্চয় করেন: :আ মদের, 

বাড়ী; যে; :জেলায়।:স্ই জেলার, তিনি, একমাত্র বাঁবু ছিলেন৷ ,তার "পর 

ক্রমে ক্রমে দার়ভাগের্"অশুগ্রহে এক্জনের।রিষ্ষ্ পাচ. পচিশ,, 3এরুং অবশেষে 
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প্রায় শতাধিক খণ্ডে, বিভক্র হইয়! গাড়িয়াছে, তথা জাম্র! বাবু। মার কিছু, 


§ [০ 


বাবুর লক্ষণ থাকুক আর নাখাকুক আরকি কখনও চাকরী কুরিতে হয় নাইম, 


মাঘ, ১৩৮1 আমার বিবাহ t ‘৬১৯ 


এবং সম্ভবতঃ হইবে না ও আমাদের উজ্ছল-গৌরবর্ণ, সুদীর্ঘ কলেবর দেখিলে 
বিছ্নীরাও বুঝিতে পারিত যে, আমরা বভ়ঘরাণা।, | 
, আমি সর্বগুণসম্পন্ন হই, ইহা আমার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কোন 
Ps" সে ইচ্ছা ন! হয়? তথাপি আমার পিত! অন্তের পিতার স্তায় 
ইচ্ছাটাকে ইচ্ছারপে রাধিয়াই যস্তষ্ট হয়েন নাই, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত 
যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কত দূর সফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহা 
ভগবান জানেন, এবং আমি জানি। g 
আমি কলিকাতার সংস্কৃত: কলেজে পড়িতাম। সুতরাং ইংরাজী ও 
সংস্কৃত শিখিয়াছিলাম। এক জন মৌলবী আমায় ফারসী ও আরবী 
পড়াইতেন। এখনও কয়েকটা হরফ ও গোটাকতক বয়ে আমার মনে 
আছে। এক জন ওস্তাদ আমাকে গান শিখাইতেন। ' আমি ওস্তাদী গানের 
উপর বড় বিরক্ত ছিলাম | ক্রপদের নাম শুনিলে, পাখোয়াজের বোল কর্ণগোচর 
হইলে আমার মাথা ধরিত। তবে আমার কণ্ঠস্বর বোধ হয় শ্বভাবতঃ মিষ্ট 
॥ ছিল, তাঁই ওস্তাদ্জী আমার দৌরাত্ম্য লহা করিয়াও আমায় গোটাকতক 
“সরি মিঞার টগ্লা শিখাইয়াছিলেন। এই টপ্নাগুলি শুনিতে আমি বড় ভাল- 
বামিতাম। আমার বালল! ভাষায় কত দূর দখল, তাঁহী এখনও বল হয় নাই । 
বোধ হয়, বলিবার বড় আবশ্তকও হুইবে না । রই গল্পের আরস্ত হইতে এতটা! 
পড়িয়! যদি পাঠকপণ আমার বাঙ্গাল! বিদ্যার পরিচয় নী পাইয় থাকেন, তবে 
আমার জীবনবৃত্ত-_অর্থাৎ আমার জম্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত খুটিনাটি 
সত্যমিথ্যা লিখিলেও,-_তাহারা আমার বিদ্যার পরিচয় পাইবেন না। 
. প্রর্ঘমেই “আমার বিবাহ” বলিয়াছি। পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই এক যোড়া 
নায়ক-নায়িক! খুঁপ্িতেছেন। আমাদের বাড়ীতে জ্ঞাতিগোষ্ঠী বহু পরিবার 
থাকিলেও, আমাদের সংসারে আমার পিতা, মাতা, এক বিধবা পিসীমা ও 
এই তিন জনের ' তিন-যোল-আটচল্লিশ আনা আদরের আমি শ্বয়ং। যখন 
* মাতৃদেবী পিজ্রালয়ে যাইতেন, তখন আমি তাহার সঙ্গে যাইতাম। আবার 
| পিসীম! যখন শ্বশুরবাড়ী যাইতেন, তখনও আমি তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। 
“একার । এইরূপ আমার পিসীমার সহিত তাহার দেবরপুত্রের উপনয়ন উপ- 
লক্ষে কৃষ্নগরে গিয়াছিলাম। কুটুম্ববাড়ীতে অনেক স্ত্রী-পুরুষ বালকবালিকা 
সমবেত হইয়াছিল। এই ক্রিয়াবাড়ীতেই আমি প্রথমে তাহাকে দেখি । দে 
আমার পিসীমার দেবরের সন্বস্ধীর কন্তা। আমরাও যেমন নিমন্ত্রণেগিয়া- 
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ছিলাম, তাহারাও সেইরূপ নিমন্ত্রণে আমিয়াছিল।- তাঁহার নাম হবিদাসী। 
কি করিব? আমার হাত ছিল না) নচেৎ অমন গ্ুন্দর ফুট্ফুটে মেয়েটির, নাম 
প্হরিদাসী হইত না। *প্রেমলতা”, ৭প্রতিজ্ঞাকুমারী*, “যীসুন্দরী” ইত্যাদি 
একটা আধুনিক যনোবিজ্ঞানঘটিত নাম রাখিলে ভাল হইত! কিন্ত বলিয়া 
আমার মতামত লইয়া তাহার পিতামাতা নাম রাখেন নাই । b 
আমার বয়গ তখন ষোল) তাঁহার নয়। তাহাকে একবার দেখিয়াই আমি 
মুগ্ধ হইলাম । এক কথায়, তাহাকে দেখিয়াই আমার ভালবাঁসিতে ইচ্ছা হইল, 
এবং- আমিও ভাঁলবাসিয়াছিলাম।. তাহার মা.আমার 'ধিসীমার নিকট বলি- 
লেন, “রাজনের সঙ্গে আমাদের দাসীর বিয়ে হ'লে কেমন মানায় বল দেখি ?” 
কথাটা অ।মি গুনিয়াছিলাম, এবং কথাটা আমার অত্যন্ত মনের মত হইলেও, 
পিসীমার বোধ হয়, মনোমত হয় নাই:। কারণ, হবিদানীর পিতা দরিদ্র । 
পিসীমার-ইচ্ছা ছিল, আমার বিবাহ খুব বড়মানুষের বাড়ী হয়। তখন যদিও 
বিবাহে সোনার চেয়ার; রূপার বাইসিকৃল্‌ প্রচলিত হয়-নাই, তথাপি আমাদের 
মত খুব পুরাতন বনিয়াঁদী ঘরে- আমার বিবাহ হয়; ইহা তাহার আত্তরিক, . 
ইচ্ছা ছিলএ পিসীমা হরির মার কথ! শুনিয়া কেবলমাত্র il প্যার” 
“হাঁড়িতে ফন সিউল নিন i 
fl 22: b 
আমি -সংস্কত : কলেজে পড়িতাম, পূর্বেই বলিয়াছি। গ্রীন্মাবকাশে পিসী- 
মার সহিত নিমন্ত্রণে পিয়াছিলাম। অবকাশ শেষ হইলে আবার কলিকাতায় 
ক্রিরিলাম'। "আমাকে শিক্ষা দিবার জন্তই আমার পিতা কলিকাতায় বাসা 
করিয়াছিলেন। রাঁদীতে আমরা সকলেই থাকিতাম। বাবা, মা, পিসীমা, 
ও দাস দাসী ইত্যাদি লইয়! আমরা মৃজাপুর ্রাটে একটি বাসায় থাকিতাম । 
তখন আমাদের গ্রাম হইতে কলিকাঁতার আসিতে হইলে, বরাবর শকট- 
যোগে আনিতে হইত। সেই জন্ত পূজার অবকাশ ও গ্রীক্মাবকাশ ভিন্ন আমা" 
দের বাটী যাওয়া হইত ন! কলিকাতায় অনেকের সহিত আমাদের বেশ, 
আলাপ পরিচয়-হইয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়াই আমার বন্ধুবান্ধবগণের 
সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আপিলাম। দিন কতক নূতন গোলমালে 
কাটিল বটে, কিন্তু কুঞ্চিত-অলকবেষ্টিত চঞ্চল-কৃষ্ণনয়নশীলী একথানি মুৎ 
দিনে রাতে আমার চক্ষু সম্মুখে খেলিয়| ০০০০০ । ,আমি নিই আর 
তাহাকে তুলিতে পারিলাম না| | .. . ২ 
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এই প্রকারে চার বৎসর কাটিয়া গেল । : আমর! চার বৎসরে আট বার 
দেশে গিয়াছিলাম, এবং তাহার মধ্যেই ছুইবার পিসীমার দেবরের বাটীতেও 


_. গিয়াছিলাম। কিন্ত তাহাকে সেই পৰ্য্যন্ত আর দেখি নাই। - আমি যখন 


Ne 


বাইতাম, হয় ত সে তখন আনিত' না “যাহাই হউক, আমার বয়স কুড়ি 
বৎসর হইল। তাহার বয়সও-এত দিনে তের বৎসর হইয়া থাকিবে।' তাহার 
এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই, এ সংবাদ আমি জানিতাম। কাহারও কন্তার 
বিবাহের কথা! হইলেই পিসীমা বলিতেন, “আমার ঠাকুরপোর শালার মেরে- 
টিও বড় হুইয়া উঠিতেছে,' তার বিয়ের অ অন্তুও তার. বাপ ভেবে ভেবে লারা 
হয়েগেল।” ' 

এ দিকে আমার, বয়োবৃদ্ধির সহিত জামার অভিভাবকগণের মনে ধারণ! 
হইতে লাগিল যে, আর.আমার বিবাহ না দিলে তাল দেখায় না। বিবাহের 
কথা আমার ভাল লাগিত না,'এ কথা বলাই বাহল্য। বাবা এক পন বৃদ্ধ 
ঘটক ডাকা ইয়া, আমার যোগ্য'রূপ, তাঁহার যোগ্য কুল এবং আমাদের বংশের 
অন্থরূপ বনিয়াদী বংশ সন্ধান -করিতে' বলিলেন। ঘটক পাত্রীর সন্ধান 


” সরিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত আমি 'বাহাকে এই চারি বৎসর আরাধ্য! দেবী 


জ্ঞানে হৃদয়ে বসাইয়া পু করিয়াছিলাম, তাহাকে এক কথায় পরিত্যাগ 
করিতে পারিলাম ন1। 

কলিকাতায় আমার যত বন্ধু ছিল, তন্মধ্যে টার আমার Ee 
প্রিয়তম বন্ধু। সে কলিকাতার ছেলে। আমাদের মৃত পপাড়াগেয়ে* নছে 
মে এত চালাক যে, আমি সময়ে সময়ে তাহার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়! চমৎকৃত হইয়া 
যাইতাম। মনে করিতাম যে, কলিকাতায় 'এমন বুদ্ধিমান ছাত্র থাকিতে 
দুর পল্ীগ্রাম নিকুপ্রপুরের ছাত্র-প্রাইজ পার কেন? তখন বুঝিতে পারি- 
তাম না বটে, কিন্ত এখন বুঝিতে পারিয়াছি বে,'শশী আবন্তকের অপেক্ষা 
কিছু বেশী বুদ্ধিমান ছিল, দেই জলন্ত তাহার লেখাপড়া হয় নাই। 

শশীকে আমি হরিদাসীর. কথা বলিয়াছিলাম। হরিদাসীকে আমার .কল্প- 
নার সম্মুখে বসাইয়া! যখন অহ ছন্দে 


বসতি তটিনীভীরে নির্জনে ছু বনে। 
_বালৈকা কুহ্মমাকারা বিভাঁক] কুলমানস! ৷ 


ইত্যাদি শ্বরচিত কবিতায় ফোয়ারা ছোটাইতাম, তখন-একমান্র শনীই বুঝিতে 


৬২২, সাহিত্য I ১২শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা। 


পারিত, কাহার উদ্দেশে দেবী, কমলবাদিনী আমার স্কন্ধে শন 
.হইয়াছেন। 

বাটাতে ঘটকের আগমন দেখিযাই আমি অকুল পাখার দেখিলাম £অব- 
শেষে শশীর শরণাঁগত হইলাম। নে আদ্যোপান্ত শুনিয়] বলিল, 

“তোর ভয় কি? আমি ও ঘটক বেটাকে তাড়াচ্ছি। কিন্ত যদি হরিদাসীর 
‘সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে পারি, তা হলে আমায় কি দিবি বল্‌?» 

আমি বলিলাম, “এক রাজ্য, আর অর্দ্েক রাজকন্ত11” পাঠকগণ ক্ষমা 
করিবেন, আমি এখনকার প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বেকার কথা বলিতেছি। তখন 
আমর] অপেক্ষাকৃত অসভ্য ছিলাম । যাহাকে বন্ধু বলিয়া জানিতাম, তাহাকে 
পআপনার”, “আপনি”, “মহাশয়”, “বাবু” বলিয়া কথ! কহিতে পারিতাম না। 
অধিকাংশ সহপাঠীকেই “তুই” রলিতাঁম, কেবল যাহার! নূতন আসিয়া ভণ্তি 
-হুইত্, তাহাদিগকে দিন কতকের জন্য “তুমি” বলিতায়। স্হপাঠীর নামের 
শেষে বাবু” শব্দ তখন এ দেশে প্রচলিত হয় নাই। . সহপাঠীর মাতাকে বা 
জ্যোষ্ঠা ভন্মীকে “মা” ও: “দিদি” বলিয়া! ভাকিভাম, এবং “তুমি” বলিয়। 
সম্বোধন করিতাম। আর বন্ধুর পীড়া হইলে তাহার আত্মীয়ের সহিত্‌ পাস 
করিয়া রাত আাগিয়া তাহার শব্যায় বলিয়া! থাঁকিতাম, এবং বন্ধুর বিবাহে ব! 
উপনয়নে হলুদ লইয় পাড়া মাথায় করিতাম। কিন্তু এ সকল অসভা 
ব্যবন্থারে আমার কোনও হাত ছিল না; কারণ, আমার বয়স পৃচিশ নহে, 
পঞ্চান্স। আমাদের আমলে &5i০৷ অন্ত প্রকার ছিল। 

শশীর কথায় আমার একটু আশ] হইল, কিন্ত সে অতি ক্ষীণ! তাহার 
বুদ্ধির উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করিতেছে। শশী প্রথমে বৃদ্ধ 
ঘটককে বলিল, “ঘটক ঠাকুর ! (কন মিছে যাতায়াত কর? ;রাজন্‌ এখন 
বিবাহ করিবে না৷” বল! বাহুল্য যে, ঘটক এক কথায় পশ্চাৎপঁদ হইলেন না। 

তার পর শশী একদিন পরামর্শ করিল, ঘটককে কিছু গুরুতর কথা বলিবে। 
কিন্ত তাহাতে আমি অমৃত করিলাম। ঘটকের দোষ কি? আর বাবার 
আহত ঘটককে কিছু বলিলে বাব! রাগ করিবেন।, ইতিমধ্যে ঘটক ঠাকুর 
আমার বিবাহের আশীর্ধাদের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। ea 

বিপদ আসন দেখিয়া’ আমি শশীর শরণাপন্ন হইলাম। শশীর সহিত 
অনেকক্ষণ নানাপ্রকার পরামর্শ হইল, কিন্তু ঢডকানও উপায়েরই আবিষ্কার করিতে 
পারিলাম না.। শশী অবশেষে বাড়ী যাইবার সন্ত উঠিল ; যাইবার সময় 


মাধ, ১৩০৮ , আমার বিবাহ । , ৬২৩ 


বলিল, “যদি.কাল বাড়ীর কাহারও .সহিত একটু সাধান্ত কথায় বিরাদ বাধাইতে 
পারিস, তাহা হইলে আমার একটা শেষ মুট্টিযোগ আছে, প্রয়োগ করিয়া 
দেখি” কি মুষ্টিযোগ, তাহা-কিছু বলিল না। : . 
বিবাহের নামেই আমার নারদ হিজরি 
হুষ্তরাং পিসীমার সঙ্গে বিবাদ কর! বড় কঠিন হইল না। :পিনীম! আমাকে 
বড় ভালবাসিতেন, সেই অন্ত. তাঁহার উপর আমার আবদার অত্যাচারটা 
কিছু বেশী' হইত।. সীমান্ত, কি একটা! কথা -লইর! আমি বিবাদ আরম্ত 
করিলাম। মনে.করিয়াছিলাম, যতই কেন বিবাদ করি. না, বিবাদের মূল 
অতি অগতীর হইবে; কেন না, সাধ করিয়। বিবাদ,.করিতেছি।. কিন্তু মহী- 
লতার অন্বেষণে অবশেষে সর্প বাহির হইল) পিসীমা আমাকে থুব'বকিলেন, 
অবশেষে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। মা নিতাস্ত ভালমান্থয ছিলেন) প্রথমে ছুই 
এক বার আমাকে শাস্ত হইতে বলিয়! সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। আমিও 
আহার না করিয়া আমার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলাম। আমি আহার 
» /০করিলাষ না, সুতরাং মাও পিসীম! কাহারও আহার হইল না। বাবা 
=~ বাড়ীতে ছিলেন না প্রাতে আহারাদি করিয়া কোথায় গিয়াছিলেন। 
বেলা প্রায় দুইটার সময় শুনিতে পাইলাম, বহির্ক্াটীতে বাবা ঘটকের 
" সহিত কথা কহিতেছেন। এমন সময় শশী আসিয়া একেবারে আমার শর়ন- 
কক্ষে প্রবেশ করিল। 
আমার মুখ দেখিয়া শশী বোধ হস্ত বুঝিল যে, মাত্মার অতিরিক্ত হইয়াছে। 
সে আমাকে কিছু না বলিয়া আপন মনে জলের কূজার নিকট গিয়া একটা 
_ গ্লাসে একটু জল লইয়া জানালার নিকট দীড়াইয়া কি করিতে লাগির্ল। কি 
করিতেছে জিজ্ঞান! করিবার পূর্বেই সে চুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া 
ধরিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, “পিসীমা ! শীত্র এস, সর্বনাশ হল!” 
আমি ত একবারে অবাক ! শশী করে কি? পাগল হ’ল নাকি? মিছামিছি 
এ চীৎকার কেন? তাহার চীৎকার শুনিয়া বাবা, ঘটক, পিসীমা, মাও 
এক জন দাসী ছুটিয়া৷ আসিবাধাত্র শশী আমাকে ধরিয়াই সেই গ্লাদের জল 
একটু আমার কাপড়ে ও একটু আমার ঠোটে ঢালিয়া দিল। তখন দ্রাণে বুঝি- 
লাম, গ্লাসে আফিম গুলিতেছিল। তাহার! গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র শশী সেই 
গ্লীস্টা উপুড় করিয়া! ফেলিয়! দিল, এবং ক্রমাগত আমাকে দৃঢ়তররূপে জড়াইয়া 
খরিতে লাগিল।- আমিও বলপ্রয়োগে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 
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পিসীমা ত.আফিমের আত্রাণ পাইয়া এবং আমাকে তদবস্থ দেখিয়া ' ভয়ে' 
কাদির! উঠিলেন। মা নির্বাক, রাবা স্তম্ভিত, আর সেই বৃদ্ধ ঘটক থর থর 
কাপিতে লাগিলেন। কেহ কোনও প্রন নিজাম করবার প্রি, শশী খুব + 
উৎকণিতস্বরে বলিল, > 
__ পপিসীমা! রানু সর্বনাশ করিতে বিরাছিল) ভাগ্যে আমি আসিয়া 
পড়িয়াছিলাম। আর একটু- হইলেই সর্বনাশ হইত। আমি ঘরের দরজার 
নিকট আসিয়া দেখি, রাজু গ্লাসে কি গুলিতেছে, আর আপন মনে, অল্পষ্প্বরে 
কি বলিতেছে। আমি আসন্তে আস্তে নিঃশব্দে উহার পশ্চাতে আসিয়া দেখি; 
রাজু আপনা-আপনি- পাগলের 'মত বলিতেছে--হরিদাসী .তোমাকে মা 
পাইলাম না।- একদিন বই-আর তোমাকে দেখিতে পাইলাম না। ..আর ' 
আমার সঙ্গে দেখা .হবে না; এই বলে গ্লীসটা যেমন সুখের কাছে তুলিয়াছে, , 
আমি অমন্ই, উহাকে ধরিয়া! ফেলিলাম। যদি আর এক মুহূর্ত বিলম্বে. 
' আসিতাম, তাহা হইলে কি সর্ধনাশই না জানি ঘটিত !* 
আমি এত ক্ষণে শশীর মুষ্টিযোগের-অর্থ পাইলাম ৷ নী এমন স্বাভাবিক 
শ্বরে সমন্তটা বণিয়া গেল যে, কাহারও কোনও সন্দেহ রুহিল.ন!। “বাবা, Let 
পিসীমা ও মা বারংবার জ্রিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, আফিম. আমার উদনরস্থ 
হইয়াছে কি নী? কিন্ত শশী আমার মুখ বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া! বলিল. 
যে, মুখের মধ্যে যাইবার অবকাশ পায় নাই । 
মা শশীকে কত আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ঘটক ঠাকুর, ব্যাপার 
ফৌজদারী বুঝিয়া, গ্লোলযোগে সরিয়। -পড়িয়াছিলেন। তখন বাবা সন্ধান ।. 
লইলেন, হরিদাসী কে ? পিসীমার নিকট হরিদাসীর পরিচয় পাইয়া সেই 
দিনই তাহার পিতাকে বিবাহের প্রস্তাব. করিয়া পত্র লিখিলেন। আমি 
পিতা মাতার একমাত্র সস্তান, সুতরাং আমার সুখের জন্য যেম্একটা সম্বহ্ 
ভাদ্দিয়া যাইবে, ইহ! বিচিত্র নহে। .... 
সেই বৃদ্ধ ঘটক আবার হরিদাসীর পিতার" নিকট আনাগোনা করিতে 
'লাঁগিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে আমার সহিত হরিদামীর বিবাহ হইল। এ. 
বিবাহে সর্বাপেক্ষা সুখী কে? আমি, না শশী? রর 
শ্রীযোগেন্্রকুমার চট্টোপাধ্যায়. 1 
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“ 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত |. 
মিশর । 


: দৃমষ্টার আইয়ান স্যাকলাবেণ সম্প্রতি শিশর-ভ্রমণে গিয়াঁছিলেন ; ব্রিটিসশাসনাধীনে মিশবের 
কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহ! তিনি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। আমন তাহার সার- 
সঙ্কলন করিয়! দিলাম*। 

যদি কেহ বিশেষ মনোষোগ-দহকারে মিশর পরিভ্রমণ করেন, বিশেষতঃ যদি ভিনি 
ইতিপূর্বে মিশর দেখিয়! থাকেন, তাহা হইলে; মিশরের বর্তমান শাস্তির অবস্থাই সর্ব প্রথমে 
তাহাব দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। 

দ্বাদশ বৎসর পূর্বে পোর্ট সায়েদ, নিরাপদ স্থান হইলেও, মনোরম ছিল না। ত্রিশ বৎসর 
পূর্বে এ স্থান ভয়াবহ ছিল; তখন প্রাণ হাতে লইয়! রাস্তায় চলিতে হইত । ক্যানাল 
কোম্পানি বে সমস্ত বমায়েসদিপকে চাকরী হইতে দুবীভূত করিয়া দিয়ছিলেন, আততায়ীর 
ব্যবসায় অবলম্বন কবিয়া তাহার! এই স্থানে জীবিকানির্কবাহ কল্সিত। যে সমস্ত নিবীহ লোক- 

==" দ্বিরকে রাত্রিকালে বাস্তায় বাহির হইতে হইত, তাঁহারা রাস্তার মধ্যস্থাল দিয়! বাইতেন ; 
». কেন না, রাস্তার, পার্থ ছা বাইবাব সময আঁততার্নিগণ কর্তৃক আক্রান্ত, এবং ছোট ছোট 

গলির মধ্যে নীত হইবা তাহাদিপেব হস্তে প্রাণবিস্জ্জন দিবার সম্ভাবনা ছিল। সে সময়ে হাট 
অপেক্ষা বন্দুকই বেশী দরকারী জিনিল বলিষা পরিগণিত হইত । ৬ 

এক জন বুদ্ধিমান কাৰ্য্যদক্ষ পুলিপ' কর্শচ।রী, এই সকল বদমারেনদ্বিগকে দলসমেত 
পোর্ট নায়েদ হইতে আলেকজাম্তিয়াতে স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন। যখন ইহাদিগের 
অত্যাচারে আলেকজান্নিয়া বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিল, তথন এ স্থানের একজন পুলিস 
কর্মচাবী বিদেশীয় বাজদুতগধের (কেন ন। তাহার! স্ব স্ব প্রন্তাগপকে বদমায়েস হইলেও 
রক্ষা করিতেন) সম্মতি প্রহণ করিয়া ইহাদিগকে সদলে আটক করিয়া একখানি জাহাজে 
তুলিয়া সমুজ্রত্রমণে গাঠাইয়া দেন। সঙ্গে একথ|নি 047-5086ও থাকে ; প্রবাদ এই যে, 
GUn-boat খানি ফিরিয়া আলিয়াছিল ; কিন্ত জাহাজখানি জার ফেয়ে নাই। পোর্ট 
সাঁয়েদ ইদানীং*ইংলণ্ডের সহবের শ্তায় শান্ত, পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ । 

কায়রো সহরে সকল স্থানেই ইউরোপীয়ানের! নিরাপদে ভ্রমণ করিতে পাবেন। মসজেদে 
কিংবা পর্বের সমর, সেখানকার অধিবাসীদিগকে কোন প্রকারে, রুই ন! করিলে কোন প্রকার 
ভব নাই। - 
, সহরের পুলিসের লোকগুলি দীর্ঘকাঁয, বুদ্ধিমান এবং মনোযোগী । ইহার! সকলে প্রথমে 

২. দৈনিকের কার্য্য করিয়াছিল, এবং অনেকে সুদন সমরের মেডাল ধারণ করে। দ্বাদশ বসব 

পূৰ্ব্বে নীল নদীৰ প্রথম প্রপাত- পর্য্যন্ত, যাইতে হইলে, সৈনিকপরিবৃত হইয়া যাইতে হইত; 
ইদানীং দ্বিতীয় প্রপাত, এমন কি; খাটুম পথ্যন্ত যাইতে কাহারও সাহায্য লইতে হয় না। 
ইদানীং কারো হইতে, খার্টুম পর্য্যন্ত অনেক দূব রেলপথে যাওয়া যায়। দ্বাদশ 'বৎসর 
পূর্বে দ্বিতীয় প্রপাতের নিকট মাধি তাঁহার সৈম্ভ সামন্ত লইয়া বাস করিতেন, এবং নিস্ন- 
মিশর পর্য্যন্ত তাহার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইত । | 


৬২৬ | সাহিত্য | ১২শ বৰ্ষ, ১*স সংখ্যা 


মিশরের মৈষ্য দেখিযা সম্ত্ট হইবারই কথা। দীর্ঘকায় সৈনিকগণ সকলেই কাওয়াজে 
অনুরক্ত ; এমন কি অবসরকালেও তাঁহারা নিজেরা দলবদ্ধ হইয়া কাওয়াজ শিক্ষা করে। 
দিও তাঁহাব! বাধ্য হইর। সৈনিকের কর্ম গ্রহণ করিয়াছে । তথাপি তাহারা অকপট ওাদা. 


প্রফুল, পরিশ্রমী ও শিক্ষাপটু । ইংরাম্ত সৈনিক-কর্মচারিগণ বুদ্ধিমান ও কার্য্যপটু ; এবং) 


মিশরের সৈনিকগণ ইংরাঁঅগণ কর্তৃক শিক্ষিত হইবার পর হইতে দক্ষতার সহিত কার্য 
করিয়া আঁনিতেছে। 

দরবেশদিগের আঁক্রমণেব সময় মিশরের ফেলাহীল সৈম্থগণকে বিন করা যার লা। 
সে বিষয়ে “জিপ” সৈম্কেব বাহিবের কোন সৈনিক কর্মচারী কোন মতামত প্রকাশ করিতে 
সাহন করেননা। “জিপ” সৈনিক কর্মচাষী তাহার সৈনিকর্গণ সম্বন্ধে গর্বিত হইলেও, 
এ বিষয়ে কিছু সন্দেহ পোষণ করি থাকেন, সনে হয়। * 

“ত্লিপ" সৈম্তগণের সধ্যে সুদানীদিগের সম্বন্ধে এ কথা নিঃ সন্দেহে বেশ বলা যাইতে পায়ে 
যে, প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তাহারা অকাতরে দানবের ষ্কায় যুদ্ধ করিতে গারে। তাহা- 
দিগের ন্কায় সৈনিক পৃথিবীতে নাই|। ভয় বা জীবনের মমতা তাঁহাদিগের নাই; তাঁহার! প্রকৃতই 
শোন্দিতপিপাস্থ। এবং তাহাঁদেব জীবনের প্রধান সুখ যুদ্ধ । তাহারা -আপনাদিগের স্ত্রী 
সঙ্গে লইয়া! সর্ধস্থানে গমন করে; এবং পবিবাব সঙ্গে থাকিলে, সাহসী কর্পাচারিগণ কর্তৃক 
চালিত ও রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, তাহারা যে ফোনও শক্রর সম্মধীন হইবে, যে কোন 
ভীষণ স্থানে গমন কবিবে, এবং কোন অবস্থাতেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলারন করিবে না। 


শাস্তির সময়ে এই সকল সৈম্তাকে বশে রাখা অত্যন্ত দুরহ। তাহার! মদ্যপান করিতে- ১. 
আরম্ত করিলে অবাধ্য হইয়! উঠে, এবং প্রকৃত যুদ্ধের অভাবে তাহার! নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ টি 


বাধাইয়! দেয় |: 

মিশরের ইঞ্জা সেন! বর্তমান সময়ে যাহা আছে, তাহা কমান যাইতে পারে না। কাঁয়বো 
অঞ্চল প্রভৃতি এবং ইংরাজ সেনা দেখিলে সনে হয়, মিশরে শাত্িভঙ্গ হইবার সম্ভাবন| নাই ; 
কিন্ত সেনাঁউসি নামধারী এক ব্যক্তি উচ্চ-নীল প্রদেশে বাস করে, সে কখন বিপদ বাধাইবে, 


- তাহ! বলা যায় না। 


ফ্রান্স 'ও ইংলণ্ড উভয় দেশের মিশরে উপব আখিপতোর পরিবর্তে ইংলণ্ডের একছত্র 
আধিপত্য "স্থাপিত হওয়ায়, মিশরের অশেষ হিত সাধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । নামতঃ 
খেদিবই রাজ; কিন্ত খেদিব নিজ রাজত্ব বজায় রাখিতে অসমর্থ। লর্ড ক্রোমার ও খেদিবই 
মিশরের প্রকৃত শাসনকর্তা; মিশব্েব খেদিবের প্রতিনিধি তাহারা নহেন। ইংলণ্ডের রাজ! 
ডীহাদিঙের প্রভু। ট 

তেলেলকবিরের নিকট দিয়া জাহাঁলে গমন করিতে করিতে কিংবা কায়রোর উচ্চ. ুর্গ- 
প্রাচীরে দ্বীড়াইয়| মনে হব, হুয়েজ ক্যানালের স্বত্ব ক্রয় করিয়া! ইংরাজের1 কি বুদ্ধিমানের 
কাৰ্য্যই করিয়াছেন। এই সম্পর্কে লর্ড বিকক্সফীন্ডের বুদ্ধির প্রশংসা ন! করিয়া থাকা যায় 
না। লর্ড ক্রোমার ও লর্ড কিনার; লর্ড বিসম্সফীন্ডের রাজনীতির সাফল্য প্রদর্শন করিয়া 
যশ অর্জন করিয়াছেন । 

ইংরাজেরা এখন মিশরের প্রভু, এবং ইংরাজশক্তি দিন দিন সিশরে বৃদ্ধি হইতেছে) 
ইংরাব-শাসনাধীনে নিশরে স্তায়বিচার, শাস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরাজদিগের 
উচিত, পৃথিবীর লোককে জানিতে দেওয়! যে, তাহারা কখনই উন্নতিপীল সিশরকে 
ঘবাজকতাঁয় পরিণত হইতে দিবেন না 

যে মমস্ত ইংরান মিশরের বর্তমান অবস্থা দেখি! গর্ব অনুভব না করেন। তাঁহার! ফে। 


| 


টু এ 
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কেবল স্বদেশ মুয়ক্তিবপ দৌলা হইতে নক, তাঁহা নছে; তাহাদের প্রকৃতিও সম্পূর্ণ সতত 
বলিতে হইবে। 
গন বে ভাবে তাহার জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা শ্মরণ করিয়া 
প্লিজ্জার অহ্ৃতব ন| করেন, এমন ইংরাজ অনুকম্পার পাত্র | বস্ততঃ* গর্ডনের নত 
প্রকৃত কারণ আমিও ধিশদরূপে নিধি হর নাঁই। উহার জন্ত বাহার দায়ী, ভ 
ক্ষমার অযোগ্য । 


- টু , ১ 
হে 
e ৰ 
৬ IL. bs ৫ 
মিলি ্ - মে এও 
শিস 


ছাজারার জঙ্গলে বিস্তর ব্যাস্ত, ভম্মুক, হায়েনা; শগাল,' খ্যাকশিরালী ও 
ফল্তরা হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাপদ.পঞুরা প্রায় মনু্যকে আক্রমণ 
করে না, তবে ভযুকেরা শস্যের অত্যন্ত হানি করিয়া থাকে। এ দেশের 
ভন্ধুকের বুদ্ধিমত্তার অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যাঁর । কৃষকের শস্য অপ- 
-»২হ্রঁণ করিতে, তাঁহারা এমন কৌশল অবলম্বন করে যে, অনেক সময়ে মমুয্যেও 
“ভারী পারে নী। : ভঙ্থকেরা অনার শগ্ভ বড়ই ভালবাদে ) কৃষকের! অনার 
উৎপন্ন হইবার পূর্ব হইতে ক্ষেত্রের মধ্যে মঞ্চ নির্শ্বাণ করিয়া তদুপল্লি রাত্রিদিন 
প্রহরীর স্থায় বসিয়া থাকে) মধ্যে মধ্যে ঢোল বাজাইয়া ' পণ্ড পক্ষী তাড়াইরা 
দেয় রাত্রিকালে বত ক্ষণ তাহারা জাগিয়া থাকিয়া প্রহরীর কীর্য্য করে, তত 
ক্ষণ ভলকের! ক্ষেত্রের: নিকটেও আইসে না? দুরে, ঝোপের মধ্যে , বসিয়া 
সময়ের প্রতীক্ষা করে।” যেমন রক্ষকগণ নিদ্রিত হইয়া পড়ে, অমনই অবসর 
বুবিয় নিঃখবে ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নার ভক্ষণ করে। কৃষক 
অকস্নাৎ ' জাগ্কন! উঠিয়া গোল করিলে মৃত জীবের ন্যায় তলায় পড়ি] 
থাকে, তাহার পর ক্ষীবা নিদ্ৰিত হইয়া পড়িলে আবার উঠিয়া নিজ কাধ্য 
সাধন করে” রি j 
* আমাদের পরিচিত এক: ব্যক্তি কহিলেন যে, তাহাদের গ্রামের এক জন 
২এক' দিন স্থানাস্তরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবাঁর সময়'রাতে ভয়ানক 
বরফ পড়িতে আস্ত 'হয়। তাহাতে এক পদও অগ্রসর হওয়া ছৃদ্ধর হইয়া 
উঁঠিল। তিনি একটি গহ্বরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ গহ্বর ভল্লুকদিগের 
আবাস্দ্থান। নবহসা একটি ভল্লক তাহার হন্তধারণ কঁরিয়! বাহিরে টানিয়া 
আনে, এবং ' কিয়ৎক্ষণ 'সেই তুষারপাঁতের মধ্যে দণ্ডায়মান রাখিয়া আবার 


শট 


৬২৮, সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ১*ম সংখ্য।। 


গহ্বরে ফিরাইয়া আনিল ) তাহার পর কি একটা ঘাসের পাতা হাতে রগ- 
ডাইয়া তাঁহাকে খাইতে সঙ্কেত করিল! তিনি তখন ভয়েই আকুল! ত্থাপি 
তাহা চর্বণ করিলেন্‌ । তাহার পর ঘোর নিভ্রায় অভিভূত হইয়া প্রায় ছয় মাস 
কাল সেই গহ্বরেই নিপ্রিত ছিলেন! যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন/ 
অনাহারে এত হূর্বাল হইয়। পড়িয়াছেন যে, তীহার উত্থানশক্তি রহিত। ভমক 
তাহা দেখিয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া গ্রামের প্রান্তরে আনিয়া ফেলিয়া গেল! 
তখন শীতের অবসান হইয়াছে ; বহুদিন হইল, বরফ গলিয়া ক্ষেত্র শুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে; কৃষকের! ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আরস্ত করিয়াছে,। তাহার! সেই মৃত- 
প্রায় ব্যক্তিকে দেখিয়! তাহার সহায়তা করিতে আসিল, এবং তাহার মুখে এই 
বৃত্তান্ত শুনিয়া অবাক হইয়া গেল! 

পাহাড়ীরা প্রাপাস্তেও ভল্লকের গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে গমন করে 
না । ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, অবসর পাইলে ভ্নুকেরা রমণীকে আক্র- 
মণ করিয়! থাকে, কিন্তু তাহাদের প্রাণহানি করে না। আততায়ী মমুয্যকে 
- দেখিলে উন্মত্ত হুইয়! পড়ে, তাহাকে ধরিতে পাঁরিলে সমস্ত মুখাবয়ব চর্বণ _ 
করিয়া ফেলে। ভল্প,.ক আক্রমণ করিতে আসিলে উর্ঘপথে পলায়ন বা বৃক্ষ 
পরি কদাচ আরোহণ করিতে নাই। যত নিয়পথে ভ্রুতগতিতে গমন করিবে, 
ততই নিরাপদ হইবার অধিক সস্তাবনা। ভল্প,কেরা চড়াই চড়িতে ও বৃক্ষে, 
উঠিতে বড়ই তৎপর, কিন্ত নিয়পথে, নামিবার সময় মস্তকের কেশ সন্মুখে 
ছড়াইয়! পড়ে বলিয়া সন্মুখের কিছুই দেখিতে পায় না। 

, বনমধ্যে বিবিধপ্রকার পক্ষী দৃষ্ট হইয়া থাকে । এক এক সময়ে তাহাদের 
কুজনে বন মুখরিত হইয়া উঠে। ময়ূর, কাকাতুয়া, শুক, সারিকা, হীরেমন, 
ফুলকার, নিল্গর গ্রীশ্মের আরস্তে উত্তর হিমালয় হইতে আসিয়া থাকে 
গভর্মেন্ট হাজাবার পক্ষীর একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ১৮৮৩-, 
৮৪ সালের হাজার! গেজেটিয়ারের ১৭1১৮ পৃষ্ঠায় তাহা মুদ্রিত হইয়াছে । : 

কত কাল গত হইল, তক্ষশিলা ও মুফ্ধলরাঁজ্যের রাঁজশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, 
তাহার ঠিকাঁনা নাই? তাহার পর হাজারাবাসিগণ স্বাধীনভাবে অবস্থিতি. 
করিভেছিল। পরিশেষে মুসলমাঁনদিগের আক্রমণকাঁলে সম্রাট নাদিরশাহের্ঁ 
সম্মুখে যেক্সপ বীরবিক্রমে হাঁজারাবাসিগণ দণ্ডায়মান হয়, তাহাতে তাহাকে" 
ভীত ও শঙ্কিত হইতে হইয়াঁছিল। মুসলমামদিগের প্রথম রাজত্বকালে হাজারা 
বাসিগণ কিছুতেই বশ্ততা স্বীকার ন! ক্রার, সিন্ধুনদ পার হইবার সময়ে সসৈন্ত 


মাধ, ১৩৮1: - হাঁজারা। ৬২৯ 


সেনাপতিগণকে সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত । তখন হাজারাবাসিগণ 
সকলেই হিন্মুধৰ্ম্মাবলশ্বী ছিল। তাহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য দিল্লীশ্বর 
ষ যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহা অতি বিচিত্র । 
আমীর খা নামক এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ আমীর শাহ নাম গ্রহণ করিয়া 
ফকীরের বেশে হাঁজারাঁয় মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে উপস্থিত হন। মুসলমান 
ফকীরের সাধারণতঃ যেরূপ বেশভূষা হইয়া থাকে, তাহাই তাহার সম্বল । তিনি 
কথন কাহারও দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইতেন না, অথচ প্রতিদিন শতু শত দীন 
দরিদ্রকে ভোজন করাইতেন, শীতার্ত লোকদিগকে শীতবস্ত্র প্রদান করিতেন, 
অনারদিগকে ধন ধান্য প্রদান করিয়! সনাথ করিয়া দিতেন। অথচ কাহারও 
নিকট কখন এক পয়সা যান্ধা করিতেন না। এই কথা অল্প দিনের মধ্যেই দেশব্যাপী 
হইয়া পড়িল। তিনি একটি বুক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়! সর্বদা ধ্যানস্থ খাকিতেন। 
লোকে দেখিতে আসিয়া প্রণাম বরিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে তিনি 
কাহারও সহিত কোনও কথা কহিতেন ন!, কেবল সদয়নরনে দৃষ্টিপাত করিয়া 
"টুদিজাসা করিতেন, কি চাই? তছুত্বরে দর্শকগণ যাহা চাহিত, তাহাই প্রাপ্ত ' 
জা এই 'অস্ভুত সংবাদ লোকমুখে বিহ্যুতের ন্যায় চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত 
হইয়া গেল। তখন দেশপতি-_মালিক, গ্রামপতি-_চৌধুরীগণ দলে ৰলে তাহার 
নিকট উপঢৌকন লইয়! উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া ফকীর 
পূর্বববৎ প্রশ্ন করিলে তাহারা কহিলেন, “দোর্দিও মুসলমান সৈ্গণ হাজারা 
কবলিত করিতে সময়ে সময়ে ধাওয়া করিয়া থাকে; আমরা চিরকালই স্বাধীন, 
স্বাধীনভাবেই দেশরক্ষা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু দিল্লীর সমাট কিছুতেই 
তাহা সহ করিতে পারিতেছেন না। আমাদের দেশ ধনধান্তে পূর্ণ না থাকিলে 
অনেক দিন আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়! যাইত। কিন্তু আর পারি না; রাত্রি- 
দিন সতর্ক থাকিয়া! ছন্দ বিদ্রোহে কাল কাটাইয়া আমরা অবসন্নপ্রায় হইয়া 
পড়িয়াছি। এমন সময়ে ভগবান আপনার ন্যায় মহাপুরুবকে আমাদিগের দেশে 
পাঠাইয়াছেন। এখন বলুন, আমরা কি করি?” ফকির তাহা! শুনিয়া কিয়ৎ- 
কাল পূর্বধত ধ্যানস্থ রহিলেন, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
কহিলেন, “তোমরা বিপদগ্রস্ত হইয়া ভগবানের আদেশ শুনিতে পাও নাই) 
তাহার আদেশ ত হইয়াছে।" তখন দর্শকগণ সকলেই উদগ্রীব হইয়া ভিজ্ঞান। 
করিলেন, “মহাপুরুষ ! কিরূপ আদেশ হইয়াছে? আমরা ত তাহার কিছুই 
শুনিতে পাই নাই!” তখন ফকীর উর্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিলেন, প্র 
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শুন, ভগবান কহিতেছেন যে, জগতের উদ্ধারমানসে শুদ্ধ পবিত্র আত্মা রুল) 
আল্লা (প্রেরিত) হত্ররত (ম্হান্‌) মহম্মদকে প্রেরণ করিয়া পবিত্র কোরাপ, 
লরিফ তাহার হস্তে প্রধান করিয়! বিয়া দিয়াছেন যাও, জগতে পবিত্র, 
মুসলমান ধৰ্ম্ম প্রচার কর, পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদ কর, অসায় অপর ধ 
সংহার করিয়া জগতে একছত্রী রাজ্যের বিস্তার কর). তাহ! হইলে জগজ্জনের্‌: 
শোক দুঃখ, বিষাদ বিসংবাদ বিদুরিত হইয়া যাইবে ।' ' এই, কথা শুনিয়া হজরত, 
মহম্মদ মহাবিক্রমে আরবে মুসলমান ধর্ম্মের প্রচার করিয়া বজ্জনিনাদে যে আল্লাহো; 
আকবর (ইশ্বরই মহান) বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, লোক্কপরম্পরায় অনয়মাজ; 
তাহা গুনিয়! মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, এবং তাহাদিগ্রের মধ্যে শত শত. 
ইমানদার (বিশ্বাসী) তাহাদের নেতা হইয়া সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। দিল্লীর : 
সমাট তাহাদিগেরই এক জন । তিনি খোঁদা ও পয়গন্বরের (ঈশ্বর ও প্রেরিত), 
আদেশক্রমে আরব হইতে মধ্য এগিয়ায় এবং তৃথা হইতে ভারতবর্ষে আগমন, 
ক্রিয়াছেন। এখন কোরাণে আত্মসমর্পণ করিয়। অসার.পৌত্তণিক ধর্ম; (হইতে. 
তোমরা উদ্ধীরলাভ-কর্‌, নচেৎ আর উপায়. নাই | ভগবান তোমাদিগকে .. 
বুধাইবার,নিমি আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।" এই.বলিয়া ফকীর আবার 
ধ্যানস্থ হইলেন! তখন তাহার আশ্রমস্থান জনতায় পূর্ণ হইয়াছে। .সকলেই- 
অবাকৃ! ক্রমে মালিকদিগের চৈতন্য হইল। | তখন তাহার! পরস্পর ১ 
বহিতে লাগিল, “এ সকল কি গুনিতেছি ?* চৌধুরীগণ, তাহার উত্তরে কহিল, . 
প্যাহা শুনিলাম, তাহা! অবশ্যই সত্য হইবে ।”. তখন জনত! সমস্বরে কহিল, 
প্তাহ! না হইল আর আমাদের উপীয় কি আছে? ইহাই বিদ্যুতের তায় 
প্রতিধ্বনিত হুইয়া সমস্ত হাঁদারার জনপদে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন, করযোড়ে, 
মস্তক অবনত করিয়া মালিকগশ ফকীরের পদ প্রান্তে পড়িয়া রহিলেন। ফকীর, 
অবসর বুঝিয়! ধ্যানভঙ্গ করিয়া দা রমান্‌ হইয়া! কহিলেন, “তোম! খোদার. 
মেহ্রবাঁণীতে (ঈশ্বরকৃপাঁয়) যদি, এই দৈববাণীর অর্থ বুঝিয়! তাহার, 
,উপর বিশ্বাস আনিতে পারিয়া থাক, তবে আজি হতে সত্য মুসলমান ধর, 
গ্রহণ ক্রিয়া দিল্লীশ্বরের শরণাগত হও। তাহা হইলে তোমাদের আর কোনও. 
বিপদ বিপদ বলিয়াই বোধ হইবে না!” সকলে একস্বরে তাহাই করিতে সন্মত” 
হইল। ফকীর ইমামের ( আঁচার্য্যের ) পদবী গ্রহণ করিয়া পশ্চিম-মুখে দণায়- ৷ 
মান হইয়া কন্মা শরিফ (অভিষেকমন্ত্র) উচ্চৈঃন্বরে আবৃত্তি করিতে আর. 
করিলেন! কম্মাপাঠ সমাপ্ত হইলে সকলে 'আমেন ( তথান্ত ) বলিয়া গগন-. 
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ভেদী উচ্চৈঃশ্বরে মহান ঈশ্বরের. মুহিমা কীর্তন করিতে লাগিল। ফকীর, 
জনতার মধ্য হইতে কিরূপে অস্তহিত হইলেন, কেহই বলিতে পারিল না। 
তাহার.পর সম্রাট অভয়দানু করিয়া হাজারায় আদেশ প্রেরণ করিলে সকলেই. 
তীহার, বস্তুত! স্বীকার করিল . ও 
এই নিমিত্তই দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু অপেক্ষা হাজরায় মুসলমানের. 
/ সংখ্যা অধিক্‌ |, যথাস্থানে তাহাদের জাতি, রীতি, আচার ব্যবৃহারের বিষয় 
বর্ণিত হই্‌বে। 
শিথদিপের, রাদতবকালে হাজারা- বাসিগণ আবার ক্ষেপিয়া 'উঠিয়াছিল।, . 
সেনাপতি হরি সিংহ ননুয়া তাহার প্রতিবিধান-কল্পে অত্যন্ত নৃশংস উপায়: 
জ্বলম্বন করিয়াছিলেন। "এ. হয়িয়া আসিতেছে !” বলিলে অদ্যাপি হান্দারা- 
বাীর হৃদয় প্রকম্পিত, হইয়! উঠে। শুনিতে পাওয়া যায়, হাজার! শিখরাঘ্যের, 
ক্রদ করিবার নিমিত্ত, পূর্ববর্তী রাজারা. যত উপায়. অবলম্বন করিয়াছিলেন, . 
তাহাতে, অকৃতকার্য হওয়ায়, হরি সিংহ গ্রাম নগর, দগ্ধ করিয়া আবানবৃদ্ধ- 
_.এর্নিতার প্রাণসংহার করিয়া যেক্পপ অত্যাচার আরুম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
৯. ব্নের পঞ্চ পক্ষী পর্য্যন্ত রেশ ছাড়িয়া হিমালয়ের কন্মরে পলায়ন করিয়াছিল! 
বর্তমান গভর্মেন্ট যেপ শাস্তভাবে তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিয়াছেন,. 
তাহাও এ স্থানে ব্ণনাধোগ্য। ৃ 
হাজারাবাসিগণ দন্ত ও অসংিফু হইলেও হদয়বান্‌ | তাহাদের হৃদয়ে, 
পিতৃমাতৃতক্তি, অধীনের, উপর দয়া ও শরণাপন্নকে আত্রয়দানের ‘বাসন! বিস্ধ-- 
মান । লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, হিন্দুজাতির শোণিত তাহাদ্রে ধমনীতে:, 
অস্তপি প্রধাবিত হইতেছে। দ্তায়বান প্রজাহিতৈষী ব্রিটশ-গৃভর্মেন্ট তাহা, 
প্রতাক্ষ-করিয়া! তাহাদিগুকে করায়ত্ত, করিবার নিমিত্ত যে উপায়, অবলম্বন; 
করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার যোগ্য । ; 
হাজারাবানিগণ ক্ষুদ্র স্ুদ্র নগর ও. গ্রামে আপন্‌ আপন জাতীয় ব্যবসার . 
অবলম্বন করিয়া একত্র অবস্থিতি করে। গ্রামের অধিপৃতি চৌধুরী ও.নগরের. 
, : অধিপতি মালিক তাহাদের নেতা । . কোন বিষয়ের মুক্ত] বা পরামর্শ করিতে 
২. হইলে গ্রামের কি নগরের কোন একটি উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া অর্ধ: 
' ঘণ্টা কাল নাগ্নারার ধ্বনি, ক্রিলে চক্তে সমস্ত লোক তথায় উপনীত হুইবে ।: 
তাহার, পর মন্ত্রণাকার্য্য শেষ, হইলে ত্দম্ুরূপ কার্য্য করিতে যথাস্থানে চলিয়া! - 
যাইবে। দেশব্যাপী রানি উপস্থিত হইলে সমস্ত দেশের.সমন্ত লোক সমবেত 


জগ 


৬৩২ , সাহিত্য। ১২শ বর্ষ, ১*স সংখ্যা? 


করিবার এই এক আশ্চর্য্য উপাক। গ্রামে গ্রামের, নগরে নগরের সমস্ত লোক 
সমবেত করিতে হইলে, প্রত্যেক জনপদের উচ্চভূমিতে দডায়মান হইয়া গুড় 


গড় শব্দে যখন নাগারার ধ্বনি করিতে থাকে, তখন দেখিবে মুহুর্ভমধ্যে সমস্ত 
হাজরাবাসী সশস্ত্র হইয়া পর্কতশিথরে দণ্ডায়মান ! তাহার পর 'আকাশ হইভে' 


-বাজপক্ষী যেমন বিদ্যুৎগতিতে নামিয়া দুর্বল পক্ষীদিগকে ধরিয়া বিদীর্ণ 


করিয়া ফেলে, নির্ভীক হাজারাবাসিগণ সেইরূপ প্রবলবেগে শিখরাগ্র হইতে 


অবতরণ করিরা! আক্রমণকারী শক্তুদিগকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এইরূপে 
এত কাল হাজারাবাসিগণ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়। আসিতেছিল। 


মুসলমান ও শিখদিগের রাজত্বকালে তাঁহার! যেক্তপ বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া" 


ছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে। বর্তমান গভমেন্ট দেখি- 
লেন, নির্ভীক হাজারাবাসীদিগকে ভয় দেখাইয়া কাধ্যসাঁধন কর! সহজসাধ্য 
নহে। সুতরাং শাস্তিশত্ত্র ধারণ করিয়! তাহাদিগকে বশীভূত করাই যুক্তিযুক্ত । 
তাই তাহাঁরা' মণ্ডলের প্রধানকে রাজা! উপাধি প্রদান করিলেন, এবং রাজার 


নিয়পদস্থ অধিনেতা্দিগকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহাদিগকেই পূর্কবৎ - 
অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন । রাজ্যের মধ্যে কোন নিয়মের প্রচার 
করিতে হইলেঞগ্রত্যেক গ্রাম নগরের চৌধুরী ও মালিকধিগকে নিমন্ত্রণ কিয়া 


হাজারার রাজধানী আবটাবাদে আহ্বান করিতেন। সেই সমাগত নেতৃমণ্ড- 
লীর নাম “জীর্গা*। জীর্গা উপস্থিত হইলে' কোন প্রকাশ্ত স্থানে তাঁহা- 


দিগের অভ্যর্থনা করিতেন। প্রচুর 'খাস্তদ্রব্য বিতরিত হইত। নাচ, তামাসার ' 
আয়োজন করিয়া ছুই তিন দিন তাহাদিগকে আনন্দে রাথী হইত, তাহার 


পর জেলার প্রধান হাকিম তাহাদিগের 'সহিত উৎসবক্ষেত্রে মিলিত হইয়া 
রাজাদেশ জ্ঞাপন করিতেন । তাহাতে কেহই প্রায় বাঙনিম্পঘ্বিকরিত না ৯ 


বরং আনন্দে উৎফুল্‌ হইয়া রাজার আদেশপালনে সম্মত হইত। তাহার পর 


আবার ছুই তিন দিন আনন্দভোজ দেওয়া হইত, এবং যথেষ্ট পুরস্কার (খেলাত) 
প্রদান কর! হইত। তাহার পর তাহারা বিদায় গ্রহণ করিরা চলিয়া গেলে 
কোন রাজকর্মরচারী (তহশীলদার ) তাহাদের অনুগমন করিত ।' অধিনেতৃগণ 


আপন আপন গ্রাম নগরে উপনীত হইয়া আদেশমত রাজাদেশ প্রজাদিগকে ' 


বুঝাইয়! দিত। -তাহার পর তহ্শীলদারগণ যেরূপে নিয়মাদির প্রচার স্তায়- 


সঙ্গত বলির! বুঝিতেন, সেইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত করিতেন। এইরূপে হাজার! 


এখন, স্থশাণিত হইয়া আসিতেছে গ্রাম নগরে বিস্তালয়, চিকিৎসালয়, 


“A 


1 


+ -ছুইতে পারিবে |, .. 


মে এতে 


সাঘ/১৩*৮।  -* হাজারা7 < ৬৩৩ 


থান৷, ভাকঘর-ও তহশীল সংস্থাপিত হইতেছে । যদিও, প্রাস্তসীমায় সর্কতো- 
তাবে এখনও শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই, কিন্তু যে সমীচীন উপায় অবলম্বন 
করিয়! রাজবিধি প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, অচিরাৎ 
সমস্ত হাজার! প্রদেশে স্থুথশাস্তি সুপ্রতিঠিত হইবে। | 
হাজারার অধিবাসিগণ প্রায়ই নিরক্ষর মুসলমান। তাহারা কবিকার্্যে নিযুক্ত 
থাকিয়া সংসারাত্র! নির্বাহ করিতেছে। হিন্দু প্রজাগণ ব্যবসায় ও বাণিজ্যে 
ব্যাপৃত। তাহার! যে বৎসামান্ত বেনির়াতি ভাষা শিক্ষা করে, তাহাতে 
'সামান্তরূপ দেন! প্রাওনার হিম্বাব রক্ষা হয় মাত্র । কিছু দিন পূৰ্বে ইহাদিগের 
উদ্দু, পারসী ও ইংরাজী শ্রিখিবার বিন্দুমাত্র অভিরুচি ছিল না। এখন 
-গভর্মেন্টের বিদ্যালয়ে যাহারা পাঠ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাদের উন্নতি 
“দেখিয়া (অনেকে রাঁজকর্মচারী হইয়া যথেষ্ট মীন সম্রম লাভ করিতেছেন ) 
'লোকের শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিতেছে। ইহাতেই ভরসা হইতেছে যে, 
“অস্ততঃ আর কুড়ি বৎসর পরে হাজ্রার! পঞ্জাবের অস্তান্ত স্থানের সমকক্ষ 
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প্সাহিত্য” পত্রের প্রচলিত প্রথানুসারে। ইহাতে কতকগুলি মাঁসিকপতের অল্সাধিক উল্লেখ 
আলোচনা হইয়া থাকে । কিন্তু গত বৈশাখ হইতে বথ্যবীতি বাহির হইতে ধাকিলেও, 
এই কর্‌ মাস কালের মধ্যে. একটিবারও 'মাঁসিক সাহিত্য সমালোচনা*র "নব.বঙ্গ-দর্শনের” বা 
বঙ্গদর্শনের অভিনব আবির্ভাবের উল্লেখমাত্রও করা হয় নাই; এবং অপবাপর পত্রের স্কায়, 
প্রতি মাসে উহার মাসিক সংখ্যার অন্ডার্থনা ও আলোচনা করা হয় না। ইহার কারণ কি? 
যে পত্র সুপরিচিত পুবাঁতন নামে আত্মপরিচয় দিয়া, লোকের মনে শ্রদ্ধান্পদ্ব বস্ধিমচন্তরের 
চিরশ্মরণীয় .স্থৃতি ও বক্ষিম-প্রমুখ লেখকবর্গের প্রতিষ্ঠা প্রভাবিত করিয়া, সম্প্রতি রবীন্ত্রনাধ 
বাবুর, রঞ্রত-রশ্মি-রাগের ‘রোশনি’তে পুলকিত হইয়া! প্রত্যাগত, পুনঃসমুদিত ধূসকেতুবৎ 
সাহিত্যাকাশে ভাসমান, সেই প্নববঙ্গ দর্শনের" এতাবৎকাল আবাহন ও.আরতি না কৰি- 
বাব কারণ অবস্তই জিক্কান্ত ।- 


৬৩৪ ২ 'সাহিত্য-। ১২শ বর্ষ, ১"ম সংখ্যা? 


কিন্তু “সাহিত্য” কর্তৃক, নব ব্জদর্শনের সাদরসন্ভাধণ ও পূর্ববর গি-উচ্ছলিত নবীন 
: মিলনের শ্রীতি-রগাচ্ছাদিত পূর্ণালিঙ্গন না হউক, অন্ততঃ মামুলি নাসিক, সমালোচনার 
সাহিত্যক’ “করমন্দিন* (অবনত এ যাবৎকাল) না হইবার-যে কয়েকটা! কারণ. অর্ণিন্শ 
‘অনুমানে আত্মশরীর গঠিত করিয়াছে, তাহা তাহা প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত ভ্রান্ত। গভীর 'বাজার-গপের” 
উর্বর ইথরে উত্থিত কতিপয় জনক্রতির একটি এইরূপ যে, “নব বঙ্জদর্শন" এতই উচ্চাদপি ৫ 
উচ্চে অবস্থিত ও অজ্রাত্ত, উন্নত, অনন্তত্ত্র চিন্তাব আধার, এমনই অতলম্পর্শী গভীর ও উদ্বার... 
সম্ভীবের ভাতার, পরস্ত উহ! ,পুটপাঁকের এতাদৃশ - প্রগাঢ় রসে পরিপূর্ণ, এবং এতই ক্ষীর, সর 
সারের গুরুভারগৌরবে সমম্থিভ- যে, উহার নিকটবর্তী হওয়া; এমন-কি, উহার নিরতৃর 
কাণ্ডের “নাগাল” পাওয়া সামান্তের, সাধ্যাতীত। অপিচ, উহার উচ্চতর চূড়ায় অবোহপ করা 
অসাধারণের পক্ষেই হদুরপবাহৃত । অতএব “নব বজদর্শনের* সমুন্নত সন্দর্ভাবলী বুঝিয়া ও 
বিশ্লেষ করি! তাহাদের সমালোচনা করা “সাহিত্যের” মৃত ক্ষুদ্র সমালোচকের স্ধীর্ণ ও 
যৎসামান্য শক্তিতে সন্তবে না । সমালোচনার.নিয়।ধিকারী “সাহিত্য” সে. বিপুল বেয়াদপিতে 
প্রবৃত্ত না হুইয়া, সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছে। পক্ষান্তরে, আবার উহার.ঠিক, বিপরীত উক্তিও 
উদ্ভাবিত হইয়াছে। এবং সে উক্তিও যুক্ি-দঙ্গতিতে নিতান্ত .যৌত্রহীন, নয়। নে উক্তিট! 
এইরূপ যে, "সাহিত্য" সাহঙ্কারে “নব বঙ্গদর্শনশকে এতই সামন্ত ও নগণ্য মনে করে, এমনই 
অত্রা্থ ও অবহেলা করে যে, অবিচলিত উপৈর্ক্মায্ন তাহার নীসটিও কখনও উচ্চারণ করে ন! 
ও করে নাই। পুনশ্চ, এমন অভিযোগও উঠিয়াছে যে, যে হেতু “নব বলদর্শন” সাহিতোঁর " 
অভিনব প্রতিযোগী, প্রবল ও অসামান্ত ক্ষমতাশালী, অতএব "সাহিত্য" উক্ত পত্রকে আপনার 
সমালোচ্য অপরাপর পত্রের মধ্যে “দশ জ্রনের এক জন? করিয়। তুলিয়া তাহার বেখরচ] বিজ্ঞা- 
পনেব ব্যবস্থা করাটা ব্যবসায়ের ব্যাধীতজনক বলিয়া সে কার্থা করে নাই ! 

বলা বাহুল্য, এবং অগ্রেই বলিয়াছি যে, জনশ্রতির এ সকল অবথার্থ উক্তি, যুক্তি তর্কের 
বরণরাগে যতই উক্দল প্রতিভাত হউক, আছে| ভিত্তিহীন । “সাহিত্যের” নিকট “নব বঙ্গদর্শন” 
নিশ্চয়ই সামান্য, নগণ্য ও নিতাস্তই তৃণবৎ তুচ্ছ নহে; গরস্ত, দুরারোহ, ছরবগাহ, দুরস্তও 
হইতে পারে না। উহ! অঙ্তাম্ক মাসিকপত্রের স্যায় "সাহিত্যের" সুযোগ্য সহযোগী রবি বাবুর 
সম্পাদিত অতীত “বালক” ও “সাধনা”র সত আর একটি সাময়িক তরঙ্গ । অতএব তৎ 
অচ্তিতয্য ও আলোচ্যই বটে। 
: নব বঙ্গদর্শন উহায পৌরাণিক শ্বৃতিতে সাহিত্যেব জ্যেষ্ঠ, জোষ্ঠতমেরও জোঁতম' হইলেও, 
অদ্যকার এই রি-রশ্রি-যুত নবানুরাগে নিশ্চয়ই কনিষ্ঠ বটে; এক'আঁধ দিনের নর) এক।খিক 
দশ বৎসরের । অতএব সমাদরেই "সাহিত্য" এই নধীন সহযোগীকে 88 সমাহ্যাদ 
করিব! সুখী হইতেছে । ' 
‘ ব্দর্ণনৈর এই পঞ্চম পরিণতি বা তৃতীয় পুর্ন বন্ধিম বাবুব ব্দরশনের বত কর্ম 
ন । কেন না, ‘কৰ্ম্মক স' থাকিলে 'ও “ভোগশেষ' না হইলেই না শপুনর্জন্ম” হয়? পুর্ন 
বাদ অঙ্গীকার করিলে, কৃতাকৃত-ক্মর্জনিত ও' প্রারন্তসডিত ফলভোগের স্বীকার অপত্যাই 
করিতে হইবে; নহিলে পৌনঃগৌসিক অম্মসৃত্যুর পরিক্রমণ সন্তবে না। "কৰ্মফল নিবন্ধনই 
জীব ‘জঠর-বাতন!” ভোগ করে; পুনঃপুনঃ জন্মে ও মরে'। ববঙ্গর্শনের' জীব কি তাৰ 
সামগ়িকপত্ররাপে সময়ে সময়ে উদিত ও বিলীন হইয়া, অন্ম-নৃত্যুর যোঁগ 'বিস্োগে বারবার 
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sae ভার-বহন করিতেছে; এবং পর্য্যীয়ক্রমে মৃত্যুর Lit জঠর-যাতনার, 
ব্ষিয়ীভূত হইতেছে ? 
- তবে, 'গারজ্জ বড় বালাই’ বটে । যে গবন্জে পড়িয়া, পরস্পর আকাশ পাঁহালের স্তায় প্রডেদ- 
বিশিষ্ট পৃথক পৃথক পজ্ধকে ও পাত্রকে, “বঙ্গদর্শন” বলিয়া,__কেবল “বলদর্শন” নয়,--বন্ধিম- 
চক্র চিত্কিত, চালিত ও পালিত, বন্ধিমের অক্ষুধ্ব ও অবিকল আঁভ] প্রভা বিভায় বিহিত 
“বঙ্গ-দৰ্শন"--ঘনীভূত বন্ধিম-বৈভয-সঞ্চিভ “বঙ্গদর্শন” বলিয়া, একই সুতায় বীধিবার, 
একই গণে ও গোত্রে শীধিবার, প্রস্তাব ও প্রয়াস হইয়াছে, সে গরজের গা-খান! 
মে খুবই খোলদা দেখ! যাইতেছে | তাহাব গায়ের ‘কুরতী'টা, কতৃক প্ররদের ও 
কতক: গর্শেটের পুরাতন বস্তরথ্ড সন্ত ভাবুকতার ও কাব্যের কচি কথার কৃত্রিম সুতায় 
“যো সোঁ ক'রে” যুক্তি তর্ক শেলাইয়া কোনও প্রতিকে ‘গা ঢাকা” গোছ করিয়া লইবার চেষ্ট! 
হইলেও, সেটাতে ত হবিধা হয় নাই। শাফই ত সৰ্ব্বাঙ্গ দেখা যাইতেছে! তবুও সেট! 
না দেখাই ভাল। বাহ]. অসঙ্কোচে দেখা যায় না, যাহা দেখিতে স্বভাবতঃ বাঁ শিষ্টনসাজেব 
চিরাভ্যস্তপ্রধাবশতঃ লঙ্াশীপতায় আঘাত লাগে, সে দৃশ্ত সন্মখে উপস্থিত বা চক্ষু বুজিয়া 
থাকাই বিধেয়। 
বন্ধিম বাবু নিজেই বঙ্গদর্শনকে “জলবুদ্বুদ” অভিধানে অভিহিত কিয়াছিলেন। উহার 
. নূতন অধিনায়ক রবি বাবুও সেই প্রসঙ্গে “বুদ্বুদ” শব্দ পুনক্কক্ত করিয়াছেন-। ‘জলবুদ্বুদে'ব 
‘জের''কোথায় ? বুদ্বুদ বিলয়কালে অপরের উত্তরাধিকারে অন্ত আপনার অবশিষ্ট বিছুই ত 


‘" ব্লাথিয়া যায় না। নিজন্ব নিজের সঙ্গে লইয়াই যারিবক্ষে বিলীন হয়। অতএব এই 


সালঙ্কারিক হিসাবেও নব বজদর্শনকে বিগত বন্মদর্শনের দের’ বল! চচ্চে কৈ ? বড় জোর 
এই বলা যাইতে পারে যে, এ বুদ্বুদের অচি্বিত, অনিরণাত, আমুমানিক উত্ান-স্থানে অপর 
এক অভিনব যুদ্বুদে র'উদ্য় হইয়াছে। 

বন্জদর্শনের “জাহাজ” নামও বঞ্চিম বাবু নিজে দিয়/ছিলেন:। বরকে 
দাহিত্যের জাহাজ বলিয়! জানি, এবং তক্রপই ' শ্রদ্ধা সম্রম করি । 'তৎপরিচালিত *প্রচার* 
পত্রের, প্রকাশকালেই বঙ্ষিমচন্্র তাহার জ্যেঠানম্মজজ গতাস্থ “বঙদর্শন”কে “জাহাজ” বলিয়া! 
উল্লেখ করিয়াছিলেন । 'বঙ্গদর্শন-আাহাজেরঃ নির্মাত1"ও অদ্বিতীয় আদি নাবিক নিজেই_- 
বঙ্কিম বাবু স্বয়ংই আর তখন সে জাহাজ চালাইতে চাছিলেল “না । জীবনের যে সময়ে, 
প্রতিভার যে পূর্ণ ও-প্রফুল্ল ক্কুরণে, বন্রদর্শন আহার গঠিত) সজ্জিত ও অগ্রতিহতপ্রভাবে 
চালিত হইয়াছিল, তাহা তখন অতীত, বিগত। আত্মবল বুঝিয়াই তিনি আত্মসংবরণ 
করিলেন। স্বহস্তনিক়ন্তিত বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রবাছে একটি'পাঙ্সী ভ।সাইক্া তাহারই মাঝি 
হয়! বসিলেন। 

" কিন্ত কেন ? ফিসেরই বা তত অভাব, অপ্রতুল ছিল? অমন কৃতকর্ম্ম কাখেন, অত 
খড় পাকা পোক্ত আদরেল,__ধাহাঁর ইলিতে, অঙুলিহেলনে, বাঙ্গাল! সাহিত্য, তাহার মহা রথি- 
পূণ সহ উঠিত বসিত ও ভাঁহা -অসামান্ত সম্মান মনে ফরিত,--তিসি তখনও ইচ্ছা করিলে, 
(একখানা'কেন, অবহেলে আরও পাঁচখান! আহাজের গাড়ী জমাইতে পারিতেন। কিন্ত 
তবুও তিনি পুনরায় বঙ্গদর্শন স্পর্শ করা প্রাজ্োচিত মনে করেন নাই । বদ্ধিমচন্ত মুহুর্তের 
প্রমাদে বঙ্দর্ধনকে, পুনর্জীরিত -ফবিবার..আদেশ দিয়! বিলক্ষণই বুবিয়াছিলেন কে, -নিঞের 
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জীবনফালে ও নিকটস্থ স্থলেও “বঙ্গদর্শন” পুনর্বীর “বঙ্গদ্ণন”-বৎ পরিচালিত ছইবাব সম্ভাবন' 
ছিল না, এবং কখনও সুযোগ হইবে না। বক্ষিমচন্ত্ বিলক্ষণই বুধিয়াছিলেন যে, বন্দন 
গুমংপ্রবর্তিত ও পবিচ।লিত করিয়া কাহাবও কিছু ইষ্ট হইবে না, প্রত্যুত বঙ্রদর্শনেব নিজেরই 
মহা অনিষ্ট ঘটিবে। - 

ফলতঃ উপরি-উলিখিত অবস্থায় স্বতংই ইহা! মনে হয় বে, বশ্রসাহিত্যের শ্রদ্ধা সন্ম ও 
পূৰ্ব্ব অর্চনার আধার ও বহুকাল অন্ধ নিপ্রষি শয়ান, গা বঙগদর্শনের গভীর শামি জঙ্গ' 
করিয়া তাহার নাম ও সত্বাব নিরর্থক বিসর্দন বিলোডন কৰিলে, নিতান্ত অন্ত হয়? 
তাঙাতে সবিশেষ প্রত্যবায়ও আছে। পবস্ত নিজেব: বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে বঞ্চিদ বাবু নিজে যে 
ক্ষার্যে নামিতে “সাহসী হন নাই, তাহা জোর করিয়া করিতে যাওয়া অপয়ের পক্ষে রী 
সঙ্গত, তাহা বুঝাই যাইতেছে । 

মৃতন বঙ্সদর্শন সাহিত্যের সবল হউন, দুর্বল হউন, আপাততঃ অন্ততস প্রতিযোগী, 
ঘটে। প্রতিঘোগীদেব সমালোচনা করা সর্বথ! অপ্রীতিকর, সময়ে সমযে বিলক্ষণ 
বিশ্বুক্রও ষটে। এ সম্বন্ধে সতত সাবধান না হইলে চলে মা! সবল সত্য কথার 
শত্রু অনেক । সর্বদা সতর্ক হইয়ও কুলায ন! । সাময়িক সাহিভোর উপস্থিত ‘অতিসাব'- 
জমিত শিথিল ও উচ্ছল অবস্থায় কিঞ্চিৎ কঠিন সমালোচনা. কর্তব্যযোধে ফার্য্যতঃই 
পরার করিতে হয়। সহযোগীদের সেটা সহ্য কব -না। প্রায় প্রত্যেক কথাতেই প্রতি- 
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যোপিত্বেব আরোপ কবিয| পাশ কাটিরা যাইবাব চেষ্টা কবেন। ইহ! বড়ই আক্ষেপের বিষয় পয 


‘টনি আমার প্রতিযোগী, অতএব হিংস! য়েবের বশীভূত হইব], আম।ব অনিষ্টেব উদ্দেক্টেই উ 


তর সব দোষের অ্ুরাপ করিয়াছেন" | কাষেই কোনও কথা চলে না। বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে, এটা 


। 
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1 
কি উচিত ও সাহিতা-মেবকগণের উপযুক্ত কথা? বাবসায়-দৃষ্টিতে দেখিলে, মাসিকগন্জের ! 


গবিচালক ও সন্ধাখিকারিগপ সকলেই ত প্রায় সহামুভূতিবই পাত্র । কোন সহযোগীফে ! 


ত এসন সবল ও সচ্ছল দেখি লা, যাহাতে করিয়া, সিতাত্ত ক্ষুত্রাশর় নীচপ্রকৃতি, শ্বার্থপর । 
লোকেরও হিংমা দ্বেষের উদ্রেক হইতে পাবে। সচলতাব ও সচ্ছলতা ভান ও ভড়ং রিয়া! 
ফপটতাপুণর্বক আপন আপন ছুরবস্থার উপর শাটীন কিংখাপের আধিরণ দিয়া হাস্যরসের 
উদ্রেক কবিতে চাও, কর; নহি আসলটায সকলেরই সমান ছুদ্দিন | সাহিত্য-সংসারে 
সম্প্রতি প্রায় সকলেরই “ডোলে গরু, শামুকে.ধান” | ইহাতে কেবল করুণা ও কৃপারই 
উদর হয়, হিংসা ছেষ ত আসে না। ইহাতে বিরোধ না হইয়া, সাহিতাবৃত্তির সাধারণ 
উন্নতি ও লিপি-ব্যবসায়ের আস্মবক্ষণকল্পে পরষ্পরের সিলন-বন্ধমের হি 'হইবারই' যে 
কথা) হওয়াই যে স্বাভাবিক | তা সে পক্ষে আমাদের দৃষ্টি কৈ? শপথ করিয়! বলিতে, 
পারি যে, আমবা স।সিকপত্রমাত্রেরই প্রসাব, প্রতিপত্তি ও পরমাধুর কামনা করি। কেন না,” 
তাহা নহিলে নাহিতোর উন্নতি সম্ভবে না। উপবানী থাকিয়া কেক কোনও বিষয়ের 


মুলক বৃত্তি ব্যবসার সাহিত্যের উপজীব্য বটে; কিন্ত, সর্ষ্বোপরি সাহিত্যের উন্নতিই 


সাধনা করিতে পারে না; পবনাশন সন্ল্যানীরাও পাবেন কি না সন্দেহ। লি 


এই নথ শ্গাহিত্য* গত্রেবও স্বাবলম্থিত ব্ৰত; একাকী এ ব্রতের উদযাপন করা; যায় না। 
ইহাতে শত দিক দিব! শত জনের সাধনা অবশ্বক। আমর! সরল অন্তরে, নিংসঙ্কোচে।অস্ততঃ 
এ কথা বলিতে পারি যে, এই পত্র আত্ম-সিদ্ধিপপন্থায়, আত্মগত নীতির অনুসারে, অপ প্রকে 
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মাধ, ১৬১৮7 নব বঙ্গ-দৰ্শন। * ৬৩৭ 


সহযোগী সাধক বলিয্নাই জানে, প্রতিযোগী প্রতিবন্ধক মনে করে ন{। পরত্ত, অপর দিক 
দিযা দেখিলেও,. প্রকৃতপক্ষে, এই পত্রেব প্রতিযোগী নাই বলিলেও চলে। যে হেতু * 
অধবাপর অনেক সহযোগীর অনেকামেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও, সাহিত্যের সাধনার্থ 
উৎবুষ্ট বা নিকৃষ্ট হউক, নিজের একটি নির্দিষ্ট "পথ, আছে; বাহাব অবিচলিত অনুসবণ 
“নাহিত্য” একাই কবির| থাকে । কাষেই প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতা, ফাহারও সহিত 
তাহার যদি আদৌ থাকে, তাহা অতীব জল । কিন্তু, প্রতিযোগিতা প্রতিহপ্দিতা কিমের ? 
অস্বোন্নতি, আত্মগ্রবৃদ্ধিই না তাহার একমাত্র জাঁদল উদ্দেশ? তা, নিন্দা, গ্লানি, হিংস। 
ক্রোধ বা বিহ্বষবৃদ্ধিতে কি কখনও কাহারও উন্নতি জীবৃদ্ধি হয়, না হইয়াছে?" প্রতি- 
ঘোগ্সিতায় জয়েচ্ছ! য্যহাদ্নের মনে জাগরূক, আত্মগ্রবৃদ্ধি বাহার] চায়,*্অস্ততঃ তাহারা 
ও গধের পথিক হইয়া আত্মক্ষর করে না । তাহারা সমালোচনাকে শক্রত! ও সমালোচককে 
শক্ত মনে করে ন। 1 কেন না, প্রকৃতপথে চালিত হইলে, প্রতিঘে।গিতায় অশুভ নয়, সর্ব 
শুভ ফলই উৎপন্ন হইয়। থাকে । “নাহিত্য” তাহার স্তাবককে শক্র এবং সরল সনালোচককে 
মিত্র বলিয়া, গণনা করে । 'সমালে5ম। শত্রপক্ষ হইতে উপস্থিত হইলেও আসর আস্- 
সংশোধন করিয়া, জাঁঝুবল বদ্ধিত করিতে পাবি। বদি যাছিত্য সংসার সরূলতাকে একে- 
বার়েই সাগরগর্ভে বিসর্জন দিয়া স্ুপ্শিক্পের অদ্বিতীয় আধার হইয়া উঠিয়া ন। থাকেন, 
তাহা হইলে আমাদের এই ০০১৪ ষেরূপ ভাবে বল! হইল, দেই ভাবেই গ্রহণ 


, ও খ্বিচার করিবেন । 


প্রকৃত--ব! পরিকল্পিত হউক, প্রতিযোগিন্ভাব একট! প্রকাণ্ড ছায়া ও হচ্দনিত অহেতুক, 


অনর্থক ও একান্ত অবান্ধনীয় অবশক্কব সন্দেহ উদ্দীপনেব শঙ্কা যথার্থই নবসহযোগীব 


উল্লেখ ও আলোচনা করিবার পথে আমারের কণ্টক হইরছিল। স্থতিবতঃই আরা 
একটা ইতন্ততঃ'র মধ্যে পঙিয়| শিয়াছিলীম। সহযোগী সম্বন্ধে সহসা কোনও কথা বলিতে 
আমর! সাহসী, হই নাই । অবাধ প্রশংসাগীতি হইলে কোনও কথাই থাকে না। তাহ! 
ঘখন তখন জলের মত গাহিয় গেলেই হয়। সে গুন বেতালা হইলেও বাহবার করতালি 
“ও বন্ধুতার আলিঙ্গন অঞ্জন কবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে গান সর্বদা গাহিবার সুযোগ 


- ত সকলের হটে না। যাবপরনাই সাবধানে ও সংযত বিধানে প্রত্যেক কথা ওজন কবিয়া 


বলিলেও নিস্তার,ন।ই । স্পষ্ট কথা বা অপ্রশংসার কথা হইলেই, প্রতিযোগিতার আরোপ, 
সেত আছেই ।* তত্তিন্র, পরম শক্রতাহ অপবাদ, অভব্য আক্রমণের নিন্দা! কে এমন কর্ম্ম- 
ভোগ.সহসা.করিতে চার? আবার সমালেচনাধন্থাঁ কাগজে সমলোচন! না হইলেও চলে না। 
তাহার অভাধেও নান! অপয়াধের আরোপ হয়! ছুই দ্বিকেই দার । নবসহযোগীর পরি- 
* তোষাৰ্থ প্রশংনা-গীতি-রচনার একখানি উপাদানও আমাদেরই দুবদৃষ্টবশতঃ এতাবৎকালের 
সধ্যে আমাদের সন্দুখে উপস্থিত হয় শাই। - আমরা নবিশেষ সচেষ্ট হইয়া ও মাসের পর মাস 
অপেক্ষা করিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সহযোগী যে সুত্রে আপনার নামকরণ 


? ও আম্মাভিব্যক্কির সমর্থন করিয়া সাহিত)ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা আদৌ তাহাত 


/ 


অনুমোদন করিতে পারি নাই। কর্তব্যের অনুরোধে আমরা তাহার যে কঠিন সমালোচন! 
করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা জগেক্ষাও কঠিনতর সমালোচনা তাহার প্রাগ্য হইয়াছিল। 
কলত: গত বঙ্গদর্শনের পবিত্র, স্ত্বিচংযুত্ত ও প্রগাঢ় শাতিসুপ্ত পৌদবিক সন্ধার উপন্ম 


৬৩৮৮ * সাহিত্য ।. - ১২শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা ৷ 


সজোরে আত্মশপীবস্থাপন, ও আ.স্ম/সনের গঠন করিতে যাইয়া সহযোগী অঙ্কুরেই যে গুরুতব: 
প্রসাদ করিয়াছেন, তাহ! পুরাতনের ও পবিত্রেব অবসাননা। 

পক্ষাত্তরে, নৃতন পত্রর্ূপেও ডিনি কিছু অভিনব কবিতে গারেন নাই; এবন কিছু জ্ঞানগর্ত, 
সাবগর্ত, বা সন্দব,--এমন কিছু শিক্ষাপ্রদ, বিশুদ্ধ, বিস্ময়কর বা বিরাট।-এমন কিছু অনস্ত- 
তন্ত্র, অত্যাবশ্যক, ব! অপূর্কা পাঠ্য বিষয় লইয়| উপস্থিত হইতে গারেন নাই, যাহা প্রকৃতই" 
বঙ্গদর্শনের যোগ্য, এবং যাহা দ্বাবা তিনি আত্মাবির্ভাবের অ।বস্টকতা তিলপরিসাণেও প্রতি- 
পশ্ন করিতে-পারেন। যাহ! ছিল,তাহাব উপর পুনশ্চ প্রতিমাসেই তিনি এমন সকল দোবাশ্রিত' 
দ্রব্য উৎপন্ন ও আমদানি করিতেছেন,তাহা অবহেলার উপেক্ষিত না হইয়া, আদৌ আলোচন।র ' 
যোগ্য হইলে, কেঞ্লমাত্র কঠিন-সমালোচনারই বিষয়ীভূত হুয়। এমন অরুস্তায় নিতাত্ত মোহাক্ষ 
মা হইতে পাঁরিলে ত আর 'আহা মরি করা যায় না ; চাঁকচিক্যমুদ্ধ, চিৰকূপতাহুকাযী, চিত্র- 
পুত্তলী চেল! না হইতে গায়িলে ত আর-প্রশংসার প্রীতি বাশরী বাজান চলে না। সরল সাদা-. 
মাট। ভদ্রমস্ত।নের পক্ষে তাহ] কিছুতেই সম্ভবে নাঁ। তবে, প্রশংসাপাত্রের পরম শক্র হইতে 
পাবিলেও এ ক্ষেত্রে প্রশংন। চলিতে পারে। কিন্ত, ভগবান - সাধাব উপব, সৌভ।গ্যক্রমে 
আমরা কাহারও, শত্রু নই । চাঁটুকর বা চেলা! যদি না হই, নিশ্চয়ই কাহারও শত্রু, দই; 
যে, বৈরসাধনের উদ্দেশ্যে, কৃত্রিম স্তত্তিগীত পাইয়া, কপট 'করতালি দিযা, অজ্ঞত।'র আত্মা" 
ভিসানের অভিনয়ে উচ্চস্ববে 'এনকোর এনে ।র' কবিষা, এক কথায় অপ্রাগ্য প্রশংগার প্রচাব' 


করিয়!, দুর্বল সামুযকে ম।টী করিব, বা তোঁষামোদের সি মদিরাঁয় মত্ত, স্বপথত্রান্ত, খ্যাতি"! ! 


লুনধ, দুরাকাজ্জ ব্যক্তিকে পুরাপুরি পঙ্গু করিবার পৃষ্ঠপোষক হইব । 
02৭ নিঙ্গে কিন্তু ভাহার ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবী টনি 
বিপুলপরিমাঁণেই রস! দিয়াছিলেন+ অসীম অভয় দিয়াই রাখিয়াডেন। সে এমন- 


অসঙ্কেচ, .এমন সাহসিক, এমন সুম্পষ্ট, সতেজ ও-সাহম্ব।র অভ্ভরবাণী। এমন সস্যককপে' ' 


~~} 


স্বতম্ত্, এমন অশ্রুতপূর্বব ও অসীম আঁত্বশক্তির বিজ্ঞাপক বিরাট উক্তি যে, কখনও দর্ব্বল ও? | 


ভ্রাত্তিপ্রবণ প্রাণী মানুষের মুখে. তেমনটি আর কখনও উচ্চারিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ" 
সহযোগী প্রথম সংখ্যায়, তাহার সুচনা সপবের ঘোষণ! করিতেছেন; 

“+ + * আমরা ক্ষমা চাই না, আমর যখন বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি। ভীক্ুতা, রুচিত্ংশ, 
সত্যের অপলাপ, সর্ধগ্রকার সাহিত্য নীতির শৈধিলা, আমাদের গক্ষে, অমার্জনীর 1” 

, বল! বাহুল্য যে, এই বিরাট উক্তির 'অভ্রভেঘরী' উচ্চতা জ্রান-বিস্ঞান-সিদ্ধ মহামনম্বী ব্যাস, 


বশিষ্ঠ, শুক, জনকাদি যুনিধধিগণ্েরও.স্পর্শাভীত। তবে, বিংশ শতাব্দীর সম্প.দক---বীহার- : 


হস্তে বমদর্শনেব বিশাল শক্তিশেল ও বিপুল বরাঁভয়,__তিনি অবশ্তই এরপ উক্তিব অধিকারী ।। 
তাহার :বিশ্বপ্রাপী অনস্ত আঁকাশশ্যাপী সুন্ম জ্ঞান 'কবি-কলমে -কলোলিত -হইয়! সেই “বৃদ্ধ 
শিশুস্দের স্থূল ও সঙ্ধীর্ণ-বুদ্ধিদাত,অদ্ধকাররাশিকে অবস্তায় অন্তর্্জলি কবিয়া, আজ জগৎকে, 
বিশেষতঃ “এই অদ্বকার দেশ*কে শ্বকীয় শুত্র “সুর্য্যালোক” দেখাইয়! বলিতেছে,-- 
" শঅন্ধকার 'গর্ধে থাকে অন্ষ-সরীব্যপ,- + ক 7 
আপনাব 'ললাটের রতল,গ্রদীপ - নিত্য বছে আপনার.অস্তিত্বের শোক; '। 
মাহি জানে, নাহি জানে শু্যালে।কলেশ। -* জনমের-শলীণি 1” তে 


রা 


মাখ, ১৩০৮1. নব বঙ্গ-দর্শন। ৬৩৯ 


সম্পাদক মহাশয়ের মতে; "এই অন্ধ দেশ" “অন্ধকাব গর্তের অন্ধ সরীত্যপ।* আর আধু- 
নিক যুরোগীয় আচার্যযগ্গণ নিশ্চয়ই নিতান্ত নির্ব্বোধ । যুরোগীয় জাতি সাধাবপতঃ “বপিকৃ- 
বিলাসী বটেই । আর আধুনিক যুরোগীয় কবিকুল ইহার বিবেচনায় কেবল “শ্বশান-কুবুর,” 
এবং তাহাদের কবিতা “কাঁডাকাঁড়ি-গীতি”। হুতবাং তিনি গ্াহিয়।ছেন,-- 
: . কবিদল চীঁৎকারিছে; জাগাইয়! ভীতি, 

॥_-২ ০, শ্ৰশান-কুক্ধুবদের কাড়াকাড়ি-সীতি | ; 

, তা আঁর আশ্চর্য্য কি? তাহার প্রধর ক্বিপ্রতিভার অধিতীয় সৃষ্টিতে ও তাঁহার 
অতুন্নত। গীতিনীতির নির্মল দৃষ্টিতে এখনকার যুরোপীয়.“কব্দিল” “শ্রশান-কুকুর” বই আর 
কি হইতে পারেন ! তাই বলিতে হয়, ‘যে তোমাকে প্রেস শিথালে, তাঁকে তুমি খুৰ শিখালে।', 

এমন আবক্গত্তব্বভেদ্ী আত্মাভিমান আর কোথাও কেছ'দেখে নাই । বশ্গদর্শনের পুর! 
কোটালের সময় বঞ্ধিম বাবুও বিলক্ষণ একটু বীকাতঙ্ত্রী ছিলেন বটে; কিন্তু এ আঁস্ম 
রিমার উচ্ছমের তুলনায় সে,ত বিনয়নস্রতার মৃতু নিশ্বাস ! ৮8 ল্লাবন, 
আর ইহা শুস্ত ভাণ্ডের ভিতরে দমকা বাতাসের গৰ্জ্জন । 
বাঙ্গালা, সাহিত্যে ঘথোপবুক্ত খিষ্লেষণ-প্রবণ বিচারপ্রণালী বিদ্যমান পি 
বযোসীর সম্পার্ঘকীঘ্ চেয়ার হইতে- অধিকতর সতর্ক ও সংযত ও বিজ্ঞবিচক্ষণোচিত উক্তি, 
নিশ্চয়ই উদ্ভূত হইত। . যেখানে ক্ষমা অক্ষম! কিছুই নাই, সেখানে “ক্ষমা চাই না" বলিতে 
=কাঁধে না। যেখানে বিচাঁধের প্রথাই নাই, সেখানে “কঠিন বিচার প্রার্থনা” করিতে আর ভয়, 
শিক? তাহা বিদ্যমান থাকিলে সম্পাদক মহাশয়কে স্বভাবতঃই সাবধান হইতে হইত ». 
এবং ইচ্ছার বহ পূর্বেই তিনি সংযত হইর| আস্ত্রসংবরণ করিতে শিখিতে পারিতেদ 1- 
সম্পাদক মহাশয় লিপ্পেও রাশীকৃত গল্প গীতি কবিতা গ্রন্থের রচয়িতা, কাহার সমগ্র, 
সাহিত্য-জীবনে, সমালোচনার সহিত সম্ভবতঃ খুব কমই সাক্ষাৎ করিয়া থাকিবেন। পরত 
বে দ্বন্পপরিমাপ সমালোচনার তিনি এ নাগাত সম্মানিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁরিপ ও 
তৈলের গন্ধ বই আর কিছুই প্রায় পান লাই। বিচার বিশ্লেষণের অপ্নি-পগীক্ষায় যে শ্বাস্থ্যকর: 
শিক্ষা এবং যে সংশোধিত শক্তি ও সংযম লাভ হয়, তাহা হইতে চিরকালই দূরে রহিয়াছেন। 
নহিলে ইহা স্থিয় যে, লিপি-চালনার আরম্ভ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত তিনি অসঙ্কোচে, অবিশ্রান্ত- 
ও অবাধভাবে যে ভূরিপন্িমাণ রচনার উৎপাদন করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহ! অধিকতর 
সারগর্ভ ও সন্দয হইতে পাবিত ; তাহাতে প্রকৃতপক্ষেই অন্মদ্দেশীয় সাহিত্যের বধার্ঘ উপকার - 
হইত। তাহার কথা হইতেছে, এই জন্যই তয়ামোলেখে কথাটা বল গেল; নহিলে ইহা: 
সকলেরই পক্ষে সমান .প্রষোজ্য। হিচারাভাবে ও অধিচারে আমাদিগকে আত্মদশাঁ হইতে 
দিতেছে না; দিন দিন অধিকতব উচ্ছ স্থল,' উত্তপ্ত ও উদ্দাম, অহঙ্কারী ও আত্মাভিমানী 
করিয়া তুলিতেছে, ইহাতে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করিতে পারেন লা। আসর! বাহিরের 
{১ আলোকাণ্ডাবে, স্বাভাবিক আত্মপ্রীতির প্রচণ্ড অন্ধকারে পড়িয়া, অনবরত আস্বস্ষীত হইতে, 
হইতে অংপনাআপনি [ুজাপন।র কাছে, আত্মবৎ ছুই চাবি জন বন্ধু বান্ধবের কাছে ‘একা’ 
“সয় হইক্স, উদাসীন বা আক্সবিরোধী বর্তমানকে বেতাইয়া, এবং বিচারাধিচারের একান্ত: 
অয়োগ্যের কোটায় ফেলিত্বা, ভাবী হুধিচার ও অবশ্তত্তাবী স্বতি-মন্দিরের সুনিশ্চিত আশার, 
{বিভোর হইয়! থাকি। এ ভাব কি“কধবও শুভাবহ হইতে পারে. .. 


৬৪৬ সাহিত্য | ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


আমাদের সহৃদয়, শিষ্টাচাবী বন্ধু শ্রীযুক্ত এশ বাবুর নামাঞ্চিত “নিবেদন ও আলোচ্য 
বটে। তিনিই তদীয় "সুহৃত্তম প্রযুক্ত রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর মহ।শয়েব" নায়কতায় ও সম্পাদকতাধ 
এবং আন্মামুজ লীসান শৈলেশচন্ত্র সজুমদাবের সহকারী সম্পা্ধকতাষ ও কার্য্যাধ্যক্ষর্তীয়, নব 
যঙ্গা্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এবং প্রাঙ্গকার্ধ্যোপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু দূরে অব-১ 
স্থিতি”-বশতঃ ও উভয়ের “হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিয়া, পবস্ত “বঙ্গদর্শন পুনজ্জাধিত হওয়া 
তাহার “চিরত্তুন ক্ষোভ দূর”, অপিচ ১৮ বৎসর পূর্ব্বে তাহার “হস্তে বঙ্গের প্রধান ন[সছিক 
পত্র লোপ হওয়ার লগা” নিবারণ করিয়া, এবং তাহার পুনংগ্রতিষ্ঠীয় এত দিনে নাহিত্য- 
সংসারে একটি খণ হইতে মুক্ত হইযা, তিলি "নিশ্চিন্ত | অবশ্যই তিনি নিশ্চিন্ত হতে গারেন। 
এতগুলি কাঁধ্য একত্র হুসম্পন্প হইয়া গেলে কে না “নিশ্চিন্ত” হয ? গ্রীল বাবুর “নিবেদন” 
এই নিশ্িন্ততার সুচক, এবং পূর্বের "প্রধান সহায়” বহু চক্রানাখ বাবুর কাছে "কৃতজ্ঞতা" ও 
৬ সঞ্জীব বাবুর পুল্র জেঁ।তিশ্জ্র বাবুর ধন্তবাঁদবিজ্ঞাপক ও সর্বোপরি “ভাষার প্রকাশাসাধ্য 
রবীন্ত্রদাথ বাবুর “উপকারে”র শ্মারক একটি অমুব্দ্ধ । এখন, শ্রীশ বাবু এই অনুবক্ক 
"নিবেদন" করিয়। নিজে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন । কিন্তু এই নিবেদনে একটি কথা থোলসা করিয়া 
বিজ্ঞাপন করিলে জনসাঁধাবণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিত ৷ যাহ! “ভাষায় প্রকাশাসাধয”, তাহার 
প্রচারের প্রশ্নান ববং সম্মপস্থ অসীম সময়েব কোনওংপ্রশাস্ত প্রচবেব অন্য সম্প্রতি মজুত 
রাধিযা, আপাততঃ বাহা, ভাষায় অতি সহজেই প্রকাশ হইতে পীরিত, সেই পূর্ববসংঘটিত ও 
অবশ্তজ্ঞাতবা ও অবগ্তবিজ্ঞাপিতব্য ঘটনাটি যথাযথ বিবৃত করিলে ভাল হইত । প্রকৃতপ 
তাহাই অনভিল্র ও সঙ্দেহাস্থিত অনসাধাবণের নিকট শ্রীশ বাবুব এক্ষমাত্র নিষেদিভব্য । 
নিশ্চয়ই তিন তাহা বলিতে বাধ্য ছিলেন ও হন, এবং তাহাই “সাহিত্য-সংসার” ভাহাৰ 
নিকট হইতে শুনিতে চাহ্যাছিল ও চাঁয়। “নিব্দেনের" প্রথম লাইনে প্রীশ বাবু প্রসঙ্গতঃ 
জিধিয়াছেন,__” ১২১০ সাঁলের কাত্তিক সাঁসে বন্ধিম বাবুব যক্রে' সঞ্জীব 'বাবুব হন্ত হইতে 
বঙ্গ দর্শন যখন’ আমি গ্রহণ কয়ি, টি? চন্দ্রন!থ বহু যহাশয় তখন হইতে ইহার প্রধান 
সহায় ছিলেন ।” 

প্রধানভঃ চন্্রনাঁথ বাবুব সহাযতা স্বীকার কবিবাব আবস্যকতাঁয ও অভিপ্রায়েই ‘বঙ্কিম 
' খাবুর যক্ে সঙ্গীব বাবুব হস্ত হইতে বঙ্গদর্শন গ্রহণ কবার কথ।ট প্রসঙ্গতঃ ওঁদাস্তেব সঙ্গেই" 
বল! হইল । শেষ উক্তিটি তাহার কালনির্দ্দেশক বিশেষণরূপে প্রথমটিকে মুহূর্তের জুম্য উপস্থিত 
মাত্র করিল। শ্রেযোক্জের ‘লেজুড়' না হইলে প্রথমোক্রের উচ্চারিত হইবব আদৌ অবসব 
থাকিত না। অথচ সবিস্তাবে প্রথম কথা আমুল বিকৃত করির! পুব! কৈফিবৎ দেওয়া ঞুশ বাবুর 
প্রকৃত, সর্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্তব্য ছিল, এবং এখনও আছে, এবং উহা অব্যক্ত রাখিলে 
চিরকালই থাকিবে। পরশ বাবু “বঙ্গদর্শন” নাম দিয়া এক নুতন মাসিক বাহির কবিলেন, 
অথচ ১৮ বৎসব পূর্বে এ নাম তিনি কি সুত্রে, কোন মুলে, কি দলিলে পাইয়াছিলেন; সেই 
আসল কথাটি ব্যক্ত করা আবশ্যক বৃষিলেন না। ইহা কিছু বিস্ময়কর ও সংশযের উদ্দীপকও 
বটে। বিশেষতঃ যখন বঙ্কিম বাবুব পরিবার হইতে “বঙ্গদর্শন” নাম ব্যবহার স্ব 
পুনঃপুনঃ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, নাম ব্যবহার সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ নিষেধ করা হইয়াছিল, 
ভখন শ্রীশ বাবুৰ, অন্ততঃ আত্মনমর্থনার্ঘও, নানা ‘কারণে, (আইনতঃ ন! হউক, নৈতিক 
বাধ্যভাবশতঃ) খুবই কর্তব্য ছিল, বঙ্গদর্শনের সহিহ ভীহার সংশরদক্ধুল ও নিরতিশয়' 


সাধ, ১৯০৮ নব বঙ্গদর্শন । ৩৪১. 


অন্তকারাচছন্্ সম্ন্ধটি সম্পূর্ণরূপে পবিষ্কাৰ করিয়া সাহিষ্া-সংদারে ও সাধারপসমক্ষে 
নিম্সের নাম অন্ষু্ধ বাঁধা। বুঝিলাম না, তিনি কেন তাহা কবেন নাই। আত্ম 
করিত্ত তপাকশিত একটা সাধারণ গুণ, _বাহায় জন্য তিনি কাহীবও নিকটে কিছুমাত্র দায়- 
এন্ত ছিলেন না, এবং যাহা জন্য কেহ তাহাকে দয়গ্রস্ত কবেও নাই, নিরীহ জনসাধারণ 
যাক্থার বিষয় কিছুই জ্ঞাত হিল না ও শ্বপ্রেও ভাবে নাই, তাহা নিজের ব্বন্ধে চাপাইয়া শোধ 
দিতে গেলেন ও দিয়া “নিশ্চিন্ত” হইলেন ; অথচ সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত, 
| ভীহা হইতে আত্মন্থালন উপযুক্ত ভাবিলেন না, ইহা খুবই আশ্চর্য্য বটে। 
." *্বহিন বাবুর যত্বে, প্ীশ বাবু, সঞ্জীব বাবুর হস্ত হইতে, বঙ্গদর্শন গ্রহণ কবিলেন’, এই 
অন্পষ্ট ও অনাবগ্যৰ অপর কথার নহিত কথিত কধাটিই ত প্রচুর নছে। বঙ্কিম বাবু কিরূপ 
‘যত্ন’ করিয়াছিলেন; কি অভিপ্রীষে। কি-উদ্দেশ্যে, কোন সুতে ও উপলক্ষে, এবং কি জন্য 
যত্ন’ করিয়াছিলেন ? সে যক্ের উপাদান কি ছিল ও প্রমাণ কি.আছে ? বঙ্কিম বাঁবুর তথন 
এবং তাহার পূর্বে বশ্নদর্শনের সহিত কিরূপ ব্বার্থসম্বন্ধ ছিল, এবং সেই ্ার্থের কিরূপ 
সংযোগে ও প্রয়োগে তিনি ‘যত কবিয়াছিলেন? আত্মধয়োজনে উপযাচক হুইয়া, বা অন্য 
কোন উত্তে্নে উদ্দীপ্ত হইয়া বক্ষটা কবিয়াছিলেন ? সম্জীব বাবুব সঙ্গেই বা বঙ্গদর্শনের 
তখন কি প্রকার অর্থগৃত বৈষধিক সম্বন্ধ ছিল? আইনতঃ তখন বঙগধর্শনের আসল সত্বা- 
খিকারী কে, ৰা কে কে ছিলেন? বদ্ধিম বাবু, কি সন্লীব বাবু, অখব। উভয়েই ? '্রীশ বাবু 
-শ্রহণ করিলেন’; দান গ্রহণ কবিলেন1 কি সম্মানে ? কিনিয়া লইলেন, কিংবা চাহিয়া 
'লইলেন? আহত বা আব্মপ্রণেদিত হইয়া গ্ৰহণ করিলেন? অথব| অনুগ্রহ করিয়! 
প্র্ণ করিলেন? “বন্ধিম বাবুব বত্বে আমি যখন গ্রহণ কবিলাম।” এ কথাটাতে বন্ধিম 
বাবুর বনে গ্শ বাবু অনুগ্রহের গশ্কাই বেশী বাহির হইতেছে না? “গ্রহণ শব্দটা” বড়ই 
অসংবত ও কিছু অধিনীতভাবেই ব্যবহাব করা হইয়াছে। গ্রহণের নান! পধ্যায় ও প্রক্রির! 
আছে, এবং অর্পপের সহিত তাঁহাদের আবচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ । তবে কুডাইয়া লওয়া হইলে 
স্বতন্ত্র কথ৷। তাহা যখন এ স্থলে নয়, তখন প্নর্পন ও গ্রহণ” উভয়েরই পারম্পরিক সম্বন্ধ 
কি ছিল ও প্রক্রিয়া কি প্রকার হইয়াছিল? বঙ্কিম বাবু ও সপ্তীব বাবু দানপত্রে বা বিক্রয়" 
কোর।লায় অর্পণ করিয়াছিলেন? অথবা কেবল মৌখিক কথায় ধর্ম্ম 'ও চন্তর সূর্মা 
সাক্ষী করিয়া দিয়/ছিলেন? অধবা গোপনে দান করিয়াছিলেন? প্রীশ-বাবুর দলিল 
বা টাইটেল ভিজ” কি আছে? অপর সাক্ষ্য প্রমাণই বাকি আছে, অথবা নাই? 
অভিযোগের অস্তনিহিত এই সকল অলভ্বনীয প্রশ্নের খোলস! উত্তর দিয়া জনসাধারণের, 
বিশেষতঃ সাহিত্য-নংসারের সনের খটকা! দুর করিয়া দেওয়া, সদাশয় প্রীশ বাবুর খুবই কর্তব্য 
ছিল। সে কর্তব্য পালন না করাতে তদীয় সম্পাদকের অজীকৃ সাছিত্য-নীতি” নুত্রপাতেই 
ঘগ করা হইয়াছে, ইহা আসরা বলিতে বাধা। তত্িন্ন সার্ধভৌমিক ও ও ব্যবহারিক 
২, সীতিও এ ক্ষেতে রক্ষিত হয় নাং, ইহাও লোকেব লিবে। * 





৬৪২ 


চিত্রশালা । 
অশ্রকুম্ত । রঙ ৪ 

বহু বৎস্য পূর্বে জর্দান দেশে রাইন নদীর তটবর্তী একটি ক্ষুত্র গ্রামে ভয়ানক সহীমাবীর্‌, 
প্রাদুর্ভাব হয! মৃত্যু তাহার কঠোর হত্তম্পর্শে নেই গ্রাসের মোয়েরটার গৃহিণীর নয়নালে।ক্‌ 
শুর শিশু এল্‌_সার জীবন-চিহু চিরদিনের জন্য মূছিয়া ফেলে। যে উদ্যানে এল্‌সা ক্রীড়া 
. করিয়া বেড়াইত, শোকাভিভূতা সোয়েবটার-পত্নী সেইখানে পাগলিনীর স্যায় ভুনণ করিয়া 
বেড়াইতেন, এবং বিধাতার কাধ্যকল।প দুর্ভেদ্য কুহেলিকাচ্ছন্ন বলিয়া! মনে করিতেন। 

একদিন সেই কুহুমশোভিত উদ্যানে বসির! মাতা যেন দেখিতে পাইলেন যে, একটি ্বর্গদূতত 
কয়েকটি সুন্দর শিশু সঙ্গে কবিয়া সেই উদ্যানে আসিলেন। শিশুরা একে একে তাহার 
সন্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। একটি বালিকা একটি অক্রপূর্ণ কুন্তের ভারে ব্রীত্ত হইয়া 
সকলের পশ্চাতে আসিল । সোয়েরটার-গৃহিণী তাহার! সাহায্য করিতে আসিয়া, অকস্মাৎ 
তদীয় আকৃতির সহিত তাহা মৃত কঙ্কার সাদৃষ্ত লক্ষ্য করিলেন। মাতৃ হৃদয়ের সমস্ত 
করুণা জাগিয়া উঠিল। তিনি বালিকার এই ভারবহনের কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন। বালিকা 
কাতরকঠে কহিল যে, যে দিন মৃত্যুর দূত তাঁহাকে ডাকিয়| লইয়া গিয়াছেন, সেই দিন 
হইতে তাঁহার ননী কেবল অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, এবং যত দ্বিন তিনি এরূপে অস্রবর্ষপ 
করিবেন, তত দিন তাহাকে এই ভার বহন করিতে হইবে। 

তার পর চৈতগপ্া্ত হইয়া।সোয়েকটার-পর্ী এই অপরূপ দৃষ্টেব তাৎপর্য উপলন্ধ করিলেন, রি 
এবং তদবধি শোকভারে নিবস্তর অধীব না হইয়া অস্কান্ত শোকাকুল নরনারীর শাস্তিবিধানে 
যত্ববতী হইঞ্তান। , পল্‌ টুমান এই আখ্যায়িকা তুলিকাম্পর্শে স্গীব করিয়াছেন । চিত্রের 
সৌনারধ্য লিখিয়া, জানাইবার নহে, পাঠকের উপলব্ধির জন্ত তাহার অনুলিপি প্রদত্ত হইল। 





মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । 


প্রদীপ । অগ্রহায়ণ। প্রযুক্ত দীনেন্রকুসাব রায়ের “বর্ষার পলীচিত্র* সুখপাঠ্য বটে, কিন্ত 
: আশামুরূপ নয় । "প্রযুক্ত ভবানীচবণ ঘোষের রচিত "মুপালিনীব দৌত্য” ন।সক পদটি এই 
সংখ্যার সমাপ্ত হইয়াছে । গল্প যত না! হউক, হেধালি বটে। প্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেনের 
“মান--অপসান” কবিতাটি উল্লেখযোগ্য । কবি বলিতেছেন, 

যা কবাবে হাসিমুখে কবিব সকলি_- 

কথনে। সাভিব রাম কভু হস্ুমান।” 
কৰিব প্রতিজ্ঞ! শুনিয়া অসরা একটু হতবুদ্ধি_বলিতে দে(ব নাই_-একটু আঁমোদিত হইরাছি ? 
আর 'ব্বরণলতার' সেই হতভাগ্য নীলকমজকে সনে পড়িতেছে। বেচাবা একবারমাত্র হসুনান / 
সালিয়া চিরঙ্জীবন কি আত্মপ্রানিই ভোগ করিয়াছিল! নীলকমল যদি “সান-অপনান” নামব 
কবিতাটি পড়িতে পাইত,” কবির এই প্রতিজ্ঞা যদি নীলকমগ্ের বর্ণগোচর হইত,--তাহা! 
হইলে ছেলের দল কি “বাছা হনুমান |” বলিয়া তাহাকে কোনও মতে ক্ষেগাইতে পারিত ? 


০৩০ 


সার এস লি ইডেন।. 
সার পিটার গ্রাণ্ট । রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাঁছুর | 
স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ । রেভারেগু মিষ্টার লউ | 





১২শ বর্ষ 






















০. সা (ৰঃ বঙ্গাৰ ১ ১২৬%, ২রা { আশ্বিন ) ঢাকার কোন মুদ্রাযন্ত্র হই 
ীল-দরপন” প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। ১৮ 
খুঁটে পাঁদরী মিষ্টার লংএর যত্রে--তাহারই তত্বাবধানে অমরকৰি ম 
হক “নীল-দর্পণ” ইংরাজীতে অনুদিত হয়। মোট ৩০০২ টাকা বায়ে ৫০০ খং 
তক ছাপা হয়। ইহার গ্রকাশাত্র নীলকর মহলে হুলস্থুল পড়িগ্না গেল 
গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করিয়া “ইংলিশম্যান” ও “হরকর।” পত্রদ্ধয়ের সম্পাদক 
যুগলের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। * বঙ্কিমচন্দ্র “নীল-দর্পণের” কথার বলিয়া 
রে “এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়া ছিলেন, বলিয়াই হউক, অথব 
কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিন্তই হউক, নীল-দর্পণ ইউরোপের na 
ভাষায় অন্ুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল । এই সৌভাগ্য বাঙ্গালার আর” কোন 
গ্রাস্থরই ঘটে নাই । গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিত্ত যে যে ব্যক্তি: ইহাতে 
প্ত ছিলেন, প্রায় তাহার সকলেই কিছু কিছু বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইং 
প্রচ রি লং সাহে কারার হইয়াছিলেন; দীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন 























নিক ১ ডি এবং নিক ছি, শেষে তাহার বননিৰ হ্‌ 
উপায় স্গ্রীম কোর্টের চাঁকরী পর্য্যন্ত. ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন 
_গ্রন্থকর্ভা নিজে কারাবদ্ধ কি কর্মচুত হয়েন নাই বটে, কিন্ত তিনি ততো 
বিপদ্ধন্ত মির | একদিন রাত্রে নীল লিখিতে লিখিতে চটি 





- এ জলমগ্র * টে লাগিল। দীড়ী মাঝি সকলেই সন্তরণ আরম্ভ 





মহাত্মা! বীজনূকে করাতে রে অঃ রি কচিরাহিলেন । সম্পদ দকযুগল সহতযুালোভ- 
বশ হইর! na দীন পি $ তোমাদের করাল কবলে ল নিক্ষেপ কিনে আকা 





না এখানে জল- অন্ন, বং অবশ্ত চর দিতি বা; 

চর ছিপ, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চরলগ্র হইলে 
য়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আদ্র নীল- 
ণ | তাহার হস্তে রহিয়াছে । এই সময় মেঘনায় ভাট! বহিতেছিল, সত্বরেই 
য় নি | এই চর ডুবিয়া যাইবে, এবং সেই সঙ্গে" ই চা 


এবং সত্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও ততৎমমভিব্যাহারীদিগকে উদ্ধার করিল 1” 


লং অনুদিত ্রস্থগুলি প্রদান করিলে বাঙ্গলা গভমেন্টের তদা 


নানা লোকের নিকট পাঠাইয়া দেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৫শে 
নীল-কর লতা লি বিয়া বেঙ্গল গভমে টেকে টি 


দেন । এ দিনঃ রচনায় গভমে টের প্রতি রনি | 
বনা। ইহার গ্রচারককে আইনতঃ যথাসম্ভব দণ্ডিত করাই নী 
অভি প্রত। ছোটলাট তৎকালে পরেশনা | 

২৯শে নীল-কর 





দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে কোন সম্প্রদায়বিশেষের মানহা 
, পুস্তকে নীলকরদিগের মত যুরোপীয় ও দেশীয় রাজকর্মচারী ৪ ৃ 
| সকলের প্রতি দোষ জাঁরো পিত হইয়াছে, তথাপি ভ্রমক্রম়্ে এই পুস্তক 
পর হওয়ায়--নীলকরদিগের মনোবেদনায় ছোটলাট দুঃখিত । 
ট না হইয়া ইংরেজী “নীল-দর্পণের” মুদ্রাকর ম্যান্ুয়েলের'ন 
| ম্যানুয়েলের জরিমানা হইল । এই মোকদ্দমায় ম্যানুয়েল লং 
দয়ের অন্তজ্ঞাতে তাহার- নাম প্রকাশ করেন। লংএর নামে মোকাঁদমা 
হইল। মোকদ্দমার পূর্বে, ২৫ জুন তারিখে নিষ্টার লং “নীল-দর্পণের” স 
স্বীয় সংঅবজ্ঞাপক এক বিজ্ঞাপনপত্র মুদ্রিত করিলেন ৷: ইহাতে তিনি লে 
যে কর্তৃপক্ষীয়দিগকে দেশীয়দিগের মনোভাবজ্ঞাপনের উদ্দেস্টে তিনি ইহা 
₹ বাদিত করাইয়াছিলেন; মূলের অগ্রীল অংশসমূহ বর্জিত হইলেও অনুবাদে 0 
ন আপত্তিকর অংশ রহিয়া গিয়াছে, ইহাতে তিনি দুঃখিত। 
_ সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতি সার মর্ডণ্ট ওয়েলনের আদালতে ১৯ শে জুলাই: 
৮৬১ ) বিচার আরব্ধ হইল | বাদীর পক্ষে ব্যারিষ্টার পিটারসন ও কাউই। 
এতিবাদীর পক্ষে এগ্রিপ্টন ও নিউমার্চ। জুরীপতি মিষ্টার এস্‌ আপুকার, প 
'শ জন জুররের মধ্যে দেশীয় কেবল মিষ্টার মাণিকজী রস্তমঙ্গী । বাঁদীর পক্ষে 
সাক্ষাগ্রহণ শেষ হইলে প্রতিবাদী কোন সাক্ষ্য মান্য না করায় তাহার পঙ্ে 
ব্যারিষ্টার বন্তুতা করিলেন। তাহার পর জজ জুরীকে চার্জ" বুঝায়! দিগ্নে 
ত HN চিন টান নাই । প্রায় সাপ্ধ এক লব 


বাদীর ব্রার রী এরিটন ভারি দিনের জন্ত রায় প্রকাশ বি রি 
অন্ত প্রার্থনা করিলেন;কারণ € তিবাদী arrest of judgment জন্য “কুলবেঞ্ে 











উপাথিত হং হয়েন নাহ । তিনি, দেশীয়দিগের সহিত মিলিয়া তাহাদের মনে ভাব রি 
৷ বিশেষরূপ অবগত আছেন। ইংরাজগণ এই পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছা করায় তিনি 
ইহার অনুবাদ করাইয়াছেন-_দেশীয় দিগের অনুরোধে নহে পুস্তক ইংরাঁজদ্দিগে 
মধ্যেই প্রচারিত হইয়াছে । বাদী পক্ষের ব্যারিষ্টার বলিয়াছেন, বাঞ্চলা 'নীল- 
দর্পণ অত্যন্ত অনিষ্টকারী। সে কথা যদি প্রকৃত হয়, তবে কি তিনি ইহা ইংরাজ- বু 
 জমাজের গোচর করিয়া সরকারের উপকার করেন নাই? তিনি ইষ্টইঞ্ডিয়া 
. কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগের জন্য সমস্ত বাঙ্গলা মৌলিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন; 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন, সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাই- 
টা য়াছেন; মিশনারী; গভমেন্ট ও অনেক দেশীয় রাজার জন্য বহু দেশীয় পুস্তক 
সংগ্রহ করিয়াছেন ; এমন কি, মিশনরী-গণের অগ্কুরোধে খৃষ্টধর্ম্মমতের বিরোধী 
বে পুস্তকসমূহের সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সমস্ত বিভিন্নমতাবন্বী গ্রন্থের জন্ত কি 
তিনি দায়ী হইবেন? সিপাহী বুদ্ধের পর চারি বৎসঃমাত্র অতীত হইয়াছে । 
সেই সময়ে ও গত আফগান বুদ্ধকালে স্পষ্টই দেখা গিয়াছে, ইংরাজগণ দেশীয়- 
₹ দিগের মনোভাব কিছুই জানিতে পারেন না। তিনি যদি নিপাহী- “যুদ্ধের: র পুবে 
এইরূপ একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত ক করিতে পারিতেন--তাহাতে যদি দেশীয় 
দিগের প্রতি ইউরোপীয়গণের- ব্যবহারের বিশেষ নিন্দা, সিপাহীদিগের প্রতি 
_ সিপাহী: সেনাঁদলের কর্ম্মচারীদিগের অবজ্ঞার উল্লেখ, এবং দেশীয় রাজ্য সমন্ধে 
রঃ গবর্মেন্টের 9০11০৮র-নিন্দ থাকিত, তথাপি তাহাতে কত কোটা মুদ্রার ব্যয় ও 
কত জীবননাশ নিবারিত হইতে পারিত। অভ্ঞতাবশে আপনাদিগকে একান্ত .. 
নিরাপদ, মনে করাতেই আফগান যুদ্ধে সরকারের দেড় কোটা টাকা ক্ষতি ও ৃ 
. ইংলগের বিশেষ গ্রাতিপত্তিহানি হইয়াছে । যে নীলের জন্তু সমস্ত দেশ তোলপাড় 
_ হইতেছে, যে নীলের জন্য দেশে অরাজকতা,গৃহদাহ ও গুপ্তহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিতেছে, 
_ শেই নীল নম্ন্ধে দেশীয়দিগের মনোভাব সাধারণের গোচর কী কি বিদ্বেষের 
পরিচায়ক? যদিও তিনি Betis নীলের বিরোধী, তথাপি স্বেচ্ছায় কখনও. 
নীলকরদিগের গ্লানি করেন নাই। “কমিশনে” তাহার সাক্ষ্য সম্বন্ধে নীপকর- 
ক্ষীয়গণও বলিয়াছেন, তাহা আতিশয্যহীন ও গালিবজ্দ্িত। তিনি: যখন “চষ্চ 
 মিশনরী কনফারেন্স কর্তৃক নীলের ব্যাপারে দৃষ্টি রাখিবার জন্ত “সব, নি ক 
ক নির্বাচিত হ হয়েন, তখনও তাঁহার ব্যবহার : নীলকরদিগের প্লানিজনক' 
ৃ ক্ত হয়নাই) তিনি কখনও নীলকরদিগের নিকটে, বাস করেন নাই, 
ছাদের সহিত তাঁহার কখনও ঠ কোন বিবাদ হয় নাই) তবে তিনি কেন: 




































































তীহাদিগের গ্লানি করিবেন ? তিনি ধৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক । স্বদেশীয়দিগের 
সংশোধনে তাহার বিশেষ আগ্রহ; কারণ, বিশ বৎসর কাল ভারতে বাস করিয়া. 
ছি তিনি বুঝিয়াছেন, তাহার স্বদেশীয়দিগের অনেকের কুব্যবহারই এ দেশে খৃষ্টবর্ঘ- 
চারের সর্ধগ্রধান অন্তরায় ।- সহজ সহস্র ভারতবাসী তাহাকে বলিয়াছে,, 
- তাহারা খৃষ্টান: যুরোপীয়দিগের বাবার দেখিয়া. খৃঃটবর্দ্মের সম্বন্ধে ধারণা করে 
এই বিণ বৎসর কাল তিনি দেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। প্রজ 
অভাঁব-€ কষ্ট দেখিয়া অনেক সময় তিনি মন্মান্তিক বেদনা পাইয়াছেন। প্রজা 
লেখাপড়া জানে ন,সতেরাং অমূল্য জ্ঞানভাগার তাহাদের পক্ষে অনধ্ধিগমা, 
কার। তাহার অরস্থার উন্নতি হইলে তাহার পক্ষে শিক্ষার পথ সুগম হইবে) 
প্রজার শিক্ষক ও পীড়ক মনস্ন্ধে_ও তাহার মাতৃভাষায় অজ্ঞতা প্রস্থ, অ 
বিষয়ে নানা পুস্তিকা ইংলণ্ডে প্রচারিত করিয়াছেন। তিনি যখন প্রজার বহু 
নিন্দনীয় রীতির কথ। প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে, নীলে তাহার 
কিরূপ এন্দশ! ঘটিয়াছে, সে কথা গোপন করা কি সঙ্গত হইত! তাহার দৃঢ় 
বিশ্বাস, এ ক্ষেত্রে তিনি বহু দেশীয় ও যুগ্লেপীয় বন্ধুর সহানুভূতি লাভ করিবেন 
উইল যাহারা ভারতবর্ষ মুষ্টিনের অহ্থারী ইউরো দীনের স্থাণের জন শানিতনা 
হইয়া ভারতরাদীর স্বার্থের ও উপকারের জন্ত শাসিত দেখিতে জীবিত হ 
 দেরও সহানুভূতি পাই পাইবেন। 
- উপসংহারে লং বলেন, ইহা যদি মানহানি হয়, তবে যার বাকৌ 
প্রথা, অহিফেন ব্যবসায়, অথৱা মানবের স্থার্সসংশ্লিষ্ট যে কোন কুপ্রথার দোষ 
প্রদর্শন মানহালিকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে । তাহা হইলে, নৈতিক, সামাজিক 
বাধৰ্্মমদ্বন্ধীয় যে কোন প্রকার সংস্কার অসস্তব হইয়া ঈীড়ায়। 
টক জজ বলোন; লং টপ প্রথমতঃ Re To কর পত্র 









টানার, লি পা? দি জে দোষ আরও গুরুতর হা ৪ 
গণের গ্লানি করার অপরাধে দণ্ডিত হইবার সময়, তাঁহার পক্ষে ্বদেশীয়গণের 
কুব্যবহারই এ দেশে: খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের সর্কপ্রধান অন্তরায়। এরূপ কথা বলা 
উজ: অধিকাংশ যুরোপীর মনে করিতে পারেনঃ এ ক্ষেত্রে 
তাহার ব্যবহারও খুষ্টধর্থের গ্রচার্রে বিশেষ সহায়তা করিবে নাঁ। *Y০ 1৩6. 
alt men “ought ‘to have ineulcated--and ৪6০০৭ forth as 





সংখা ধা বড়লাটের নিম সংখ্যা অপেক্ষ অনেক অধিক 13 
শে রা চা ছোটলাট এক মস্তব্য হিখিয় ভারত, গভমে রে 


ানিরার সুযোগ ত্যাগ কর! (উচিত, হইত না। এ বিষয় তিনি 
হিত একমত। তবে ভ্রমক্রমে পুস্তক সরকারীরপে প্রচারিত: 

দুঃখিত ৷. সীটন-কারের বিশ্বাস ছিল, পুস্তক সরকারী: বায়ে না 
রঃ 











উহা রক্ষা করছি ন। তাহাতে define: ভাব ছিল না। গ্রন্থ সরকার 
প্রচারিত হওয়ার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে--ইহাই 
উদেশ্তের অভাবের পরিচায়ক । গোপনে গ্রানি-প্রচার উদ্দেশ্য হইলে, * 
[ধারণভাবে মাশুল দিয়া প্রচারিত হইলে, ধরিবার বিশেষ উপায় থাকিত 
ঠারতবর্ষে ১৪খানি মাত্র পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল । তাহারও ও অধিকাংশ ৫ 
সানাই নষ্ট করা হইয়াছে। কলিকাতার কোন সংবাদপত্র বা সাত ধ 
দওয় হয় নাই ; কারণ, নীলের বাদামুবাদে তাঁহারা কোন না কোন প 
 লঙ্বন করিয়াছেন--স্থতরাং নিরপেক্ষ বিচারে অসমর্থ । গোপনে কাহারও 
পীড়াদান উদেশ্ হইলে বঙ্গ দেশেই অধিক পৃন্তক প্রচারিত হইত। ত 
করিয়া অপর প্রদেশে চারিখানিমাত্র সংবাদপত্রে পুস্তক প্রদান করা হ 
অধিকাংশ পুস্তক _বিলাতে সংবাদপত্রে প্রেরিত হইয় ছ। 
বাদদানুবাদ হইতে বহু দুরে; ; দেশীয়দিগের =নোভাব সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনর 
আগ্রহের সম্ভাবনা নাই । কতকগুলি ভদ্রলোৌককে পুস্তক পাঠান হইয়াছে স্‌ 
তাহার কারণ, পুর্বে নীলসংক্রাস্ত সরকারী প্রকাশিত কাগজপত্র তাহাদে 
প্রেরিত হইয়াছিল । তবে তাঁহার ভ্রমে নানাপ্রকার মনাস্তর ও মনঃব 
| বিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি প্রকৃতই ছুঃখিত। ভুমিকায় ইংকাজ 
গত্রদয় সম্বন্ধে গ্লানিকর কথা রহিয় গিয়াছে, তাহার জন্য তিনি ২ 
তারিখে “ইংলিশন্যান' পত্রের সম্পা ক মিষ্টার ব্রেটের সহিত সাক্ষাৎ 

































| করুনা রি “নীল- রে প্রতি 
করেন। ছোটলাট তাহার অন্থুবাদের বণ 


| টার অজ্ঞাতে তাহার টির মামুন" ুস্তক প্রচারিত 

| 'নীল-দর্পণ ও তজ্জাতীয় পুস্তকের প্রতি গভরেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণে 

ক! কোন রাঁজকর্মচারীরই উচিত কার্ধা নহে । তাঁহার বিশ্বাস, এ 
মেক্রেটারী- কূপে তিনি স্বীয় কর্তবাপালনে বর  হইতেন। ্ 





বি 4০ 
A Faded Photo by | Fradelle & Marshall. 


মিঃ ওয়ালটার এস, সিটন-কার ।.. 
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_3/৯০০৪০/৪, 


ফাস্তন, ১৩০ ' বঙ্গে নীল। ৬৫১ 


সর্বশেষে তিনি লেখেন ষে, তাহার ভ্রমে মনোমালিস্ত উপস্থিত।হইয়াছে ) 
গভমেন্টও আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পান নাই; ইহাতে তিনি ছুঃখিত। 
আস্তস্লিকতাপূর্ণ, মহদাশয় ধর্ম্মপ্রচারক মিষ্টার লংএর জন্ত তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক 
ছঃখিত; তাহার বর্তমান ছুর্দশায় তিনি তাহার সহিত সহানুভূতি করিতেছেন । 
৩০শে জুলাই তারিখে এই পত্র. ভারত গভমে্টের নিকট প্রেরণকালে 
ছোটলাট লেখেন, মিষ্টার সীটন-কার সরলভাবে স্বীয় ক্রুট স্বীকার করিয়াছেন । 
ছোটলাটের দৃঢ় বিশ্বাস, এই পুস্তকের প্রচার বিষয়ে সম্প্রদায়বিশেষের মনে কষ্ট 
দেওয়া বা গভমেন্টকে, বিপন্ন করা সীটন-কারের উদ্দেশ্ত ছিল না । পদত্যাগপত্র 
প্রেরণ করিয়া তিনি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ .মহাম্থভবতারই পরিচয় দিয়াছেন ৷ এই 
পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলে যে সরকারী কার্য্যের কোন সুবিধা হইবে, ছোট- 
_লাটের এরূপ বিশ্বাস নাই । 
ইহার উত্তরে ভারত গভর্মেন্ট ৮ই অগষ্ট এক নাতিদীর্ঘ মন্তব্যের প্রকাশ 
“করিলেন । ' তাহাতে “নীল-দরপণ” প্রকাশ সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিৰার পর শেষে লিখিত হুইল যে, মিষ্টার সীটন-কার ভারত গভর্মেন্টের 
বিষয় বিবেচনা না করিয়া এই কাৰ্য্য করিয়াছেন । কার্য্য যেব্ূপ গুরুতর, 
তাহাতে ভারত গভর্মেন্কে জানান তাঁহার অবশ্ত কর্তব্য ছিল। তাহার উদ্দে- 
শ্তের সহিত কর্তব্যে ত্রুটির সামঞ্জস্ত করা দুর্ঘট | তিনি আদ্যোপাত্ত সমাক স্তায়- 
প্রণোদিত হইয়া কার্ধ্য করিয়াছেন, এবং শেষে যথোচিতভাবে পদত্যাগপত্র প্রদান 
করিয়াছেন । তিনি বছ বৎসর ধরিয়া বিশেষ প্রশংসার সহিত, কার্য্য করিয়া শ্বগুণে 
রাঁজকর্ম্চাবীদিগের মুখ্য শ্রেণীতে গণিত হইয়াছেন। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে 
তিনি অত্যন্ত অবিষৃশ্তকারিতার পরিচয় দিয়াছেন । সেই জন্য সদস্তমণ্ডলী ও 
বড়লাট বাহাদুরের মতে বর্তমান পদত্যাগের পর তিনি আর পূর্বপদে ( বাঙ্গলা 
গভর্মেন্টের সেঁক্রেটারী ) ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না । 
১২ই অগষ্ট মিষ্টার সীটন-কার ভারত গভমেণ্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন । 
কষমা-প্রার্থন! বড়লাট লর্ড ক্যানিং কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। সেক্রেটারী অফ, 
ষ্টেটও লিখিলেন যে, তাঁহার মতে সরকারীভাবে প্নীল-দর্পপের” প্রচার অত্যন্ত 
গর্হিত হইয়াছে ; সুতরাং মিষ্টার সীটন-কারকে আর সেক্রেটারীর পদ দেওয়া 
‘যাইতে পারে না। কিন্ত উপসংহারে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, তাহার 
মত উপযুক্ত কর্মচারীকে বর্তমান কার্য শেষ হইবার পর কোন উপযুক্ত পদ 
প্রদান করা কর্তব্য । পরে সীটন-কার কলিকাতা হাইকোর্টের "জজ ও ভারত- 
ঙ 


7. 
৬৫২, সাহিত্য । . ৯ংশবর্ষ, ১১শ সা ! 
গভমেপ্টের পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, 0০01105র 
খাতিরে আস্তরিক ভাব গোপন করিয়া গতর্মেপ্ট তাহাকে অপদস্থ করেন । 

এ দিকে শরৎকালে বেঙ্গল গভমেন্ট মার্চ মাসে নিযুক্ত বিশেষ বিচারিক- 
হয়ের মন্তব্য প্রেরণ করিলে ভারত গভমেন্ট বলিলেন, বিশেষ বিচারক নিযুক্ত "= 
করিবার মূল উদ্দেশ্য বেঙ্গল গবমেন্ট প্রণিধান করিতে পারেন নাই। সেই 
জন্যই আশাদুরূপ ফল ফলে নাই। ছোটলাট তাহা অস্বীকার করিয়া স্বীয়” 
মতের সমর্থন করিলেন। ফলে ভারত গবর্মেন্ট বলিলেন যে, তাঁহারা ছোট- 
লাটের উপর বা ছোটলাটের মতানুসারে কার্ধ্য করায় বিশেষ বিচারকদিগের' 
উপর কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই। কিন্তু ভারত গবর্মেন্ট লিখিলেন 
যে, ছোটলাটের পত্রে গুদ্বত্য ও ভারত গবর্মেণ্টের প্রতি সম্মানের অভাব. 
প্রকাশ পাইয়াছে। এই ব্যবহার উভয় গভর্মেন্টের পরস্পরের সহিত সন্বন্ধের 
বিরোধী ৷ 

নানা বাবাদের * পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রেল তারিখে স্বীয় পদ- 
ত্যাগদিবসে সার জন পিটার গ্রাণ্ট এক মন্তব্য তাহার যে পত্র ভারত গব- 
মেন্ট কর্তৃক অসন্ানম্থচক বিবেচিত হইয়াছিল, তাহার জন্তু ক্ষমাপ্রার্থনা 4 
করিলেন, এবং সেই সঙ্গে প্রার্থনা করিলেন যে, ভারত গবর্মেপ্টের প্রকাশিত 
পত্রে তাহার প্রতি দোষ আরোপিত হইয়াছে; সুতরাং পরবর্তী যে সকল 
পত্রে সে দোষারোপ প্রত্যাত হইয়াছে, সে সকল প্রকাশ করা হউক । তখন 
লর্ড এলগিন বড়লাট । তিনি ৩রা মে তারিথে ব্যক্ত করিলেন যে, যখন 
লর্ড ক্যানিং, তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার ছুই জন সদস্ত ও-গ্রাণ্ট স্বয়ং অবসর 
গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর সে সকল প্রকাশ করা অনাবশ্তুক ৷ - 

গ্রাণ্ট মহোদয়ের অবসরগ্রহণের প্রাক্কালে (১৬ই এপ্রিল তারিখে ) কলি- 
কাতা ও সহ্রতলীর অধিবাসীরা এক প্রকাশ্ত সভায় তাহাকে বিদায়-অভি” . 
নন্দন প্রদান করিবেন, স্থির করেন। এ অভিননানপত্রে প্রথমেই, নীলের ' 
হাঙ্গামে তিনি প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া দেশের যে উপকার করিয়াছেন, ' 
তাহার উল্লেখ ছিল। তাহার বিদায় উপলক্ষ করিম তৎকালে দেশীয়দিগের : ; 
মুখপত্র “হিন্দু- পেট রিয়ট” দেশের পক্ষ হইয়া তাঁহার অশেষ গুণকীর্ত্তন করেন.! 

প্রাণ্ট বাহাদুর বঙ্গদেশে পর্ণকুটারবাসী প্রজা হইতে প্রাসাদবাসী ধনকুবের ' 
পর্য্যন্ত সকলেরই কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন, এই অভিনন্দন ও: 
“হিন্দু, পেট্রিয়টের” উক্তি হইতেই তাহা উপলব্ধ হইৰে | 


। 


নন, ১৩০৮। দৌলত কাজী ও লোর-চন্দ্রাণী | * ৬৫৩ 
নীলসংক্রাস্ত আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াই আমরা বিদায় গ্রহণ 
(. করিবু। ম্যাকআর্থার নামক এক নীলকর কোন খুনী মোকন্দমায় জড়িত 
| হইয়া স্গ্রীমকোর্টের বিচারে অব্যাহতি লাভ করেন। মোকদ্দমা-সংক্রাস্ত 
| ' কাগজপত্র সরকারী কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ম্যাকআর্থার 
.ছোটলাট সার জন পিটার গ্রাপ্টের নামে মানহানির নালিশ রুজু করেন। 
তাহার পদত্যাগের কিছু পরেই নবসংস্থাপিত হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি 
সার বার্ণেস পীকক & মোকন্দমায় রায় প্রকাশ করেন । তিনি বলিলেন, প্রতি- 
বাদীর পক্ষে এই ব্রাশ কাগজ্পত্র প্রকাশের কোন সঙ্গত কারণ বা হেতু 
দেখা যায় না। কিন্তু ইহা বিদ্বেষপ্রস্থত নহে | বাদী বিনা থরচায় এক 
টাকার ডিক্রী পাইলেন ৷ 
বিহার অঞ্চলে যাহাই হউক, নিম্ন বঙ্গে নীলের অভিনয়ে এই স্থলেই যব- 
নিকা-পতন | নিয় বঙ্গে যে ছুই একটি কুঠি এখনও. বর্তমান, তাহার! জীবিত 
না জীবম্মূত,. বলা ছুফর ।* . 
৩; | শীদেবেনপ্রসাদ ঘোষ । 


ডু 
হস 


শীল 


Nias কাজী ও লোর- চন্দ্রাণী | 


ন্যুনাধিক তিন শত বৎসর অতীত হুইল, রোসাঙ্গের রাজসভায় থাকিয়া 
কবিবর দৌলত কাজী “সতী ময়না ও লোর-চক্্রাধী” কাব্য-লিখিযা গিয়াছেন। 
আলাওলের কাব্যাদি পাঠে জান! যায়, তখন রোসা রাজদহ্বার . বিদ্যামোদী 
ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান ওমরাহবর্গে সমলঙ্কৃত ছিল। মহামতি মাগন ঠাকুর, 
সৈয়দ মহম্মদ* খান, সৈয়দ মুসা, শ্রীমস্ত সোলেমান, নবরাজ মজলিশ, লস্কর 
উজ্জীর আসরফ খান, সৈয়দ সউদ সাহ, ইহারা সকলেই রোসাঙ্গ রাজোর 
উচ্চ পদে সমারুড় ছিলেন। আলাঁওল মাগনের আদেশে পদ্মাবতী,’ মাগন 





IN * এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমর! ইংলণ শিষ্টার সীটন-কারকে পত্র লিধিয়াছিলাম ও 
ভাহার প্রতিকৃতি চাহিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি নীল-সং্রান্ত কতকগুলি বিষয়ে আমাদের 
মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া! ও অনেক উপদেশ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন ও একখানি ফটো পাঠাইয়! 
দিয়াছেন। ১৮৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত নীলের ব্যাপারে যাহারা প্রধান অভিনেতা ছিলেন, ডাহাদের 
মধ্যে কেবল ইনিই এখনও জআ্বীবিত ।--লেখক । 


৬৫৪ * সাহিত্য | ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখা] । 


ও মুসার আদেশে “সয়ফল মুলুক ও বদিযুজ্জামান, মহম্মদ খাঁর আদেশে ‘সপ্ধ- 
পয়কর» শ্রীমস্ত সোলেমানের আদেশে ‘লোর-চন্জাণীর? শেষাংশ, নবুরাজ 
মজলিশের আদেশে “সেকান্দরনামা এবং কবি দৌলত কাজী, আসরফ খীর, 
আদেশে “লোর-চন্দ্রাণী'র রচনা করেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রি 
উক্ত সকল মহাত্মাই অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ও কাব্যামোদী ছিলেন। সউদ. 
শাহ রোসাঙ্গের কাজী ছিলেন, আলাওল এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। 
অপরাপব মহাত্মগণ কেহ অমাত্য-পদে, কেহ বা! সেনাপতি'পদে আসীন 
ছিলেন! চুল 

কবি দৌলত কালী স্বীয় প্রভু বোসাজ-রাঁজ রুত্তধর্্ম সুধর্শের গুণামুকীর্তনে 
মুক্তক্ঠ, কিন্তু তাঁহাব আত্মবৃত্তাস্ত-প্রকটনে একবারেই উদাসীন ছিলেন । 
অন্ত কথ! দুরে থাকুক, তাহার কাব্যে তদীয় ।বাসস্থানেরও উল্লেখ করিয়া 
যান নাই । তবে অনুমান কর! যাইতে পারে যে, তিনি চট্টগ্রামবাসী ছিলেন । 
বোধ হয়, রোসাক্র রাজ্সরকারের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্রব ছিল। 
তাহা না হইলে তিনি রোসাক্স-রাজের প্রশংসাগানে এরূপ পঞ্চমুখ হইবেন bi 
কেন? তদুন্দে্যে কবির তক্কিরসাপনত হৃদয়ের কযটি উক্তি উদ্ধত করিয়া 


দিতেছি £_, 
কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী । সে পদদদর্শনে হএ পাপের মোচন ॥ 
রোদাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী ॥ পুণ্যফলে দেখে বদি রাজার চরণ। 
তাহাতে মগধ বংশ 'ক্রমবুদ্ধিছার' (1)। নারকীও স্বর্গ পাএ সাফল্য জীবন ॥ 
নামে 'রুত্তধর্দা রাজা ধর্ম-অবতার ॥ বিধবা নির্ববলী বৃদ্ধা বেচে রত্বভার | 
প্রতাপে প্রভাত-ভামু বিখ্যাত ভুবন । ভীম সম বলিরা। না করে বলাকার | * 
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ॥ সীতা সম হন্বরী বদি সে রহে বনে । 
দেব গুলু পূজএ ধর্মেতে তান মন । বাজভয়ে না নিরখে সহত্মুলাচনে | ইত্যাদি 


রাজার বিশেষ অনুগত না হইলে, এরূপ বিমানস্পর্শী গুণামুবাদ অন্য বাক্তি 
নিশ্চয়ই অনাবশ্তক ও অবাস্তর মনে করিতেন। পূর্বোক্ত বাক্যগুলি রাজার 
চরণে কবির পুম্পবিম্ব্লের অর্থ্যই হউক, আর যাহাই হউক, তিনি যে বিশেষ 
গুণগ্রাহী ও গুণবান ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই | ইহারই সচিব (কবির _ 
কথায়_“ধর্ম্মপাত্র' ) 'লক্কর-উজীর'-উপাধিধারী আসরফ খাঁর আদেশে 'লোর- 
চন্্রাণীর' রচনা আরন্ধ হয়। ইহার সম্বন্ধে লিখিত আছে £_- 


* বলাকার স্বলপ্রকাশ । 


কান, ১৩০৮। দৌলত কাজা ও লোর-চন্দ্রাণী ।' ‘৬৫৫ 


ধর্মপাত্র ধৃত আসরফ খান ।* নান! দেশে গেল-তান প্রতিষ্ঠা বাখান ॥ 

হানিফী মোজাব ধরে চিন্তি খান্দান ॥ * id » 

গীর গুরু অভ্াগত পৃজ্স্ত তৎপর মহাযরাদা! আযুশেষ জানি শুদ্ধমন। 
F লোক-উগকার করে নাহি আপ্তপর ॥ তান হন্তে রাজনীতি কৈলা সমর্পণ 1 
| মস্জিদ পু্করণী দিলা বহুল বিধান | | 

* সহাদেবী মনেত ভাবিল সুনিশ্চিত । ছত্র সমে দিলা সৈস্ত।পতাক! ছুম্ছুষি । 

রাজপুত্র হস্তে ধিক সুপাত্র পণ্ডিত ॥ স্বর্ণ অঙ্গরাগ আর বহুমূল্য জমি ॥ 

নৃপতিও পুত্রভাবে .হরিষ সাদরে । দশ হস্তী প্রধান দিলেক বহু ঘোড়া 

মহামাত্য করিলেস্ত স্তাসরফ খারে। রাজখডগ সমর্পিল! লস্কর কাপড়া ॥ 


রাজ! ইহাকে বড়ই ভালবাসিতেন )১--এমন কি, দিনরাত্রি ই'হাকে।চক্ষুর 
অস্তরাল হইতে দিতেন না] ইহাদের অবিচ্ছেদ অবস্থানের একটি ঘটনা (অর্থাৎ 
বিপিনবিহার )% কবি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

কাব্যপ্রণয়নার্ধ কবির প্রতি আদেষ্টার আদেশবাক্যগুলি এখানে উদ্ধৃত 
করিতেছি, 


শ.. শেবে পুনি কৌতুকে কহিল! মহামতি । গুজান্তি গোহারী খেট ভাবা বহুতর ॥ 
! +. শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী ॥ সহজে সহৎ সভা আনন্দ নিয়ড় । 
¥ ক * দেশী ভাবে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে । 


না! বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে। সকলে শুনিবা! যেন বুঝএ গানন্দে ॥ 

কোথায় গুজরাট, আর কোথায় রোসাঙ্গ ( আরাকাণ) ! আরাকাণের 
কোন সমিতিতে গুজরাঁথি ভাষার পর্যযালোচনা হইয়াছিল, এ কথা বিশ্বাস করা 
যায় কি? আরাকাণে বাণিক্য-বাপদেশে বিভিম্নভাষাভাষী লোকগণের সংঘষ্ট 
হইত, স্বীকার করিলে ও, গুজরাটের মত এত দুরদেশীয় ভাষা তথায় প্রচলিত 
ছিল, বিশ্বাস করিতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না । খেঠ ও গোহারী কোন দেশের 


* চট্টগ্রাম রাঙ্গনির! থানার এলাকাস্থিত “কদলপুর” নামক গ্রাম ।--'লক্ষর উদীরেয ডীঘীঃ 
নামে যে প্রকাও জলাশয় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহা সম্ভবতঃ ইণহারই কীর্তি। হাটহাজারি 
থানার এলাকার ‘পশ্চিম জোববা! গ্রামের 'আলাওলের ভীঘী' নামক প্রকাঁও জলাশয়কেও কেহ 
৯ কেহ কবি আলাওলের কীর্তি মনে করেন। 

7 + ধিক-অধিক। এই অর্থে অনেক স্থলে আলাওলও ইহ। বাবহার করিয়াছেন । 

1 বিপিনবিহার বৃত্তান্তের এক স্থানে কবি 'দারাবতী’ নামে এক নগরের উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই ‘দারাযতী’ চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে আবাঁকাপের কোধাও হইতে পারে কি না, তাহা এঁতি- 
হাসিকপপের অনুসন্ধের 


৬৫৬* সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


ভাষা? এই গোহারী-ভাষা-নিবন্ধ ‘লোর-চন্দ্রাণী' উপাখ্যান কোথায় গেল, 
অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় এখন আর কোন ফল হইবে না! < 

আগেই বলিয়া আসিয়াছি, আসরফ খাঁর আদেশে কবি দৌলত কাব্যখানির 
রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু হায় ! নিষুর কাল কবিবরের এই আরন্ধ কার্য্য ?) 
সম্পন্ন হইবার অপেক্ষা করে নাই ! হঠাৎ এক দিন গানের মাঝখানেই বীণার্‌ 
তত্ত্রীবিচ্ছিন্ন হয়! 

আমাদের আলোচ্য কাব্যের প্রকৃত নাম “সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী।* 
কিন্তু সাধারণতঃ ইহা “সতী ময়না” বা "লোর-চন্দ্রীণী” নাচমই সুপ্রসিদ্ধ। যে 
নামই হউক না কেন, উভয় গ্রন্থ অভিন্ন । এইরূপ+নামন্বয় প্রসিদ্ধিলাভ করার 
কারণও যে কিছু নাই,তাহা নয়। গ্রন্থখানি আখ্যান হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত | 
প্রথম ভাগে লোর ও চন্দ্রাণীর বৃত্তান্ত, এবং দ্বিতীয় ভাগে ময়নাবতী রাণী ও 
ছাতনকুমারের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে । এই দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ বিরচিত 
হইবার পর কবি দৌলতের স্বর্গপ্রাপ্তি হয় । এইখানে কবির ভবলীলাবসানের 
সঙ্গে সঙ্গে জীবনবৃত্তেরও পর্য্যবসান ! তাহার আরন্ধ কার্য্যও অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
পড়িয়া থাকে | এইরূপে “খণ্ডকাব্য পুস্তক আছিল চিরদিন 1” কত দিন; 


নিশ্চয় করিরাবলা যায় না। 
এ সকল শেষ কথা৷ অসাঙ্গ রহিল । প্ীচন্দর মুধৰ্ম্ম সে নৃপ মহাশর ॥ 
সুধর্মীর শেষে তিন নৃপ চলি গেল ॥ শুভক্ষণে হইল রোসাঙ্গে অধিপতি । 
তবে পুনি রাজ্যের হইল ভাঙ্যোদ্য়। দুঃখী সুখী হইল দুৰ্জ্জয় অধিপতি ॥ 


দৌলতের কীর্তিত রোসাঙ্গ-পতি ‘রুত্তধর্ম্ম সুধর্ম্মার', সংক্ষেপতঃ সুধর্ম্মার 
মৃত্যুর পর আবও তিন জন নৃপতি ক্রমান্বয়ে রোসাঙ্গ.রাজ্য শাসন করিয়া কালধর্ম্ম 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দীর্ঘকালের পর “শ্রীচন্ত্র সুধর্ম্মার: আমলে সুপ্রসিদ্ধ কবি 
আলাওল এই অসমাপ্ত কাব্যের শেষভাগ রচন! করিয়! দিয়া কাব্যখানি পূর্ণাঙ্গ 
করিয়া দেন । | 

সুকবি আলাওল এই অংশ শ্রীমস্ত সৌলেমান নামক 'শ্রীচন্দ্র সুধৰ্ম্মার’.. 
কৌন অমাতোর আদেশে রচনা করেন। শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার গুণকীর্তন-প্রসঙ্গে 


আলাওল লিখিয়াছেন 2 
প্রথম যৌবন রাজ। অভিনব কাম । চতুরঙ্গ মহীপতি সাগরাস্ত সীমা। 
কলিযুগে হৈল আসি অবস্তীর রাম ॥ মৌকাকুল-শব্দে টুটে সমুদ্রমহিসা ॥ 
পাঁপলেশ নাহি চিত্তে সুপবিত্ৰ মন। পুর্ব নৃপ-আ্রাসে বধ দেশত্যাসী লোক । 


চিত্তমধ্যে নিয়ঞ্জন ভক্তি জনুক্ষণ। পুমি গাসরিল আসি স্থানল্রষ্ট দুঃখ ॥ 


কান, ১০০৮।  দোঁলত কাজী ও লোর-চন্দ্রাণী। ৬৫৭ 


ছুঃখিতের কর খণ্ডাইল! পুনঃ পুনঃ । তান মহাপত্র জয়ন্ত সোলেমান। 

তথাপিহ আদা হস্তে বাড়ে দশ গুণ । নানা বিদা। শাস্ত্রে শতশঃ অবধান। 

- সুধার্দার কীর্তি আদ্য খণ্ডের ভিতর | হেম রত্ব আদি যধ ভাগার সকল । 
নু প্ীচন্্র সুধৰ্ম্মা সে কীর্তি লক্ষ্যাত্তর ॥ পাব্রহত্তে দিলা রাজ! তান করুতল ॥ 


অন্তত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমর] আলাওলের জীবনবৃত্বের আলোচনা করিয়া 
জন্মকাঁল আনুমানিক ১৬২৫ স্রীষ্টন্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি । আলাওল গৌড় 
বাসী; তিনি ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে কি তৎপূর্কে রোসাঙ্গে আগমন করেন। এই 
সময়েই চন্দ্র সুধৰ্ম্মা রোসাজের সিংহাসনে অধিরূচ ছিলেন । সুতৱাং ১৬৬০ 
্রী্টান্ের বহু পূর্বে *পিংহাসনারোহণ করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। এই সময়ে * 
তাহার ১০ বসব বাজত্ হইয়াছিল, অনুমান করিলে, ১৬৫০ ্রীষ্টাবে ' তিনি 
সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, বলিতে পারা যায়। ইহারই পূর্বে নাকি 
তিন জন রা! রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন । এই তিন জনের রাজত্বের স্থিতিকাল 
কত? .অবশ্ত জানি যে, এক শতাব্দ হইতে এক বৎসরের মধ্যেও তিন 
জন অধিরাজ্জের রাজত্বও অসম্ভব নহে। কিন্তু তিন জন রাজাই..ক্ষীণাযু 
শ-ছিলেন অগ্ুমান করিলে যুক্তিসঙ্গত হয় কি? -গড়ে প্রত্যেকের ১০ বৎসর 
‘রাজত্ব ধরিয়া সাকল্যে ৩০ বৎসর রাজত্বকাল অনুমান করিলে অযৌক্তিক নাও 
হইতে পারে । অতএব ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সুরমা রাজ ও দেঞ্লত কাজী 
বিদ্যমান ছিলেন, বলিতে হয়। মৃত্যুকালে কাজী সাহেবের বয়ঃক্রম অন্যুন ৪০ 
বৎসর ধরিলে, তাহার জন্মকাল ১৫৮০ গ্রীষ্টান্ব পাওয়া যায়। এতন্বারা। দৌলত 
কাজী আগাওলের ৪৫ বৎসর পূর্ষবর্থী হইতেছেন । | 
কবি আলাওল স্বরচিত ‘পদ্মাবতীর’ মুখবন্ধে লোর-চন্জাণীর, বি 
করিয়াছেন, 
যে হেন দৌলত কাজী *চন্দ্রাণী" রচিল | 
লক্ষর উ্ীর আসন্ফে আজ্ঞা দিল ॥ 
পল্মাবতীর পর হয় লোর-চন্দ্রাণী, নয় সয়ফল মুলুক বিরচিত হইয়াছিল বলিয়! 
বোধ হয। যখন “লোর-চন্্রাণীর' উপদংহারভাগ ও “সৃয়ফল মুলুকের' পূর্বভাগ 
_{ রচিত হয়, তখন শাহ সুজা রোসাঙ্গে আগমন করেন নাই । তাই, এই ছুই স্থলে ' 
কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 


+ 


ফ “আবোল রর) ১ম'সাধ্যার এবং *পুর্ণিসা”- ৭ম বর্ষ (29০% ১২শ সংখ্যার 
bic আলাওল” দীর্যক প্রবন্ধ দ্রক্টব্য। 


৬৫৮. সাহিত্য । ১২শ বর্ষ ১১শ সংখা 


সয়ফযা মুলুক’ পাঠে আরও জান! যায় যে, মাগন ঠাকুর, সৈয়দ মুস। ও 
শ্রস্ত সোলেমান, হঁহার! সমকালীন লোক ; তবে কি না, মাগন অগ্রেই মৃত্যু- 
মুখে পতিত হুইয়াছিলেন | হইতে পারে, মাগন তাহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যে্ 
চিলেন! আলাওল কর্তৃক “লোর-চন্ত্রামীর' শেষাংশ রচিত হইবার সময় মাগন ” 
জীবিত ছিলেন কি না, বলা যার না । 

আলাওল 'লোর-চক্জরীণীর, শেষে একটি কালভ্ঞাপক কবিতা! লিখিয়া 
গিয়াছেন ৷ তাহার মীমাংসা করা আমাদের সাধ্যায়ত নহে বলিয়াই তৎসাহাষ্যে 
কোনও সময়নির্ণয়ের চেষ্টা করি নাই । উহা পুস্তকসমাপ্রির কাল হওয়াই খুব 
সম্ভব । যাহা হউক, উক্ত কবিতাটি এখানে উদ্ধত করিয়া দিয়া আমরা তাহার 
মীমাংসার ভার পাঠকগণের উপর অর্পণ করিতেছি । কেহ ইহার মীমাংসা 
করিয়া দিলে আমর! ভীহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব | 


মুসলসানী শক সংখা! শুন গুণিগণ। স্গধের সনের শুনহ বিবরণ । 

অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিসন্ত জন ॥ যুগে শূষ্ত মধ্যে বুগ্ন বামে ছুর্গান ॥ 

সিন্ধু শুষ্ক দেখিয়া অপর ছুই দিকে । শ্রাবণের বসু দিন আঁশ্বিনে রত্রাঙ্গ। 

শুক্র কলা নিধিরে রাখিলা বাম ভাগে ॥ তদস্তরে লেখি পুস্তক করিলাস সাজ 5 = 


মুদ্রিত গ্রন্থে যেমন পাঠ আছে, ঠিক তেমনটিই দেওয়া গেল। পাঠাগডদ্ধি* 
থাকা সম্ভব $ 

লোর-বাজের প্রথমা মহিষী “ময়নাবতী* ও দ্বিতীয়া মহিষী “চন্দ্রাণী” । লোর 
চন্্রাণীকে লইয়! শ্বশুররাজ্যে বাস করিতে থাকেন $--“মক়নাবতী” স্বরাজ্যে 
থাকেন । 'ছাতন' নামক এক বণিকপুল্র ময়নাবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎ্সকাশে 
এক কুুট্রনী” মালিনী নিযুক্ত করে ৷ মালিনী নানা অছিলায় রাণীর শৈশবধাত্রীর 
পদলাঁভ করে। লোরের কথা তুলিয়া রাঁণীকে রাজার প্রত্যাগমন সম্বন্ধে কখনও 
বা হতাশ্বাস করিতেছে, কখনও বা পত্যন্তর, চাই শি, রাঁজধ্রনীস্থিত ছাতন- 
কুমারকে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিতেছে । ময়নাবাণী প্রকৃত সতী স্ত্রী 
কিছুতেই টলেন নাই। মালিনী অগত্যা বড়খতুর বর্ণন! জুড়িষ! দিল। প্রথমেই 
আষাঢ় মাস । (১) দৌলত কাজী বৈশাখ মাস পৰ্য্যন্ত লিখিয়া অমরধামে 
" গমন কবেন। ইহার পর আলাওলের লেখ! । ইনি আর ছুই একটা প্রাসঙ্গিক 
কথার অব্তারণানস্তব লোর-চজ্জামী ও ময়নাবভীর মিলন সংঘটন করিয়া কাব্য 





(১) কাবোর আদেষ্টা “আসরফ খাঁর) নামের প্রথমাক্ষর লইয়া কবি দৌলত বার মাঁস রচনার 
আরম্ক করেন। ভক্তির পরাকা্ঠা বে । 


od 


ফান্দ, ১৩০৮) দৌলত কাঁজী ও লোর-চন্দ্রাণী । *৬৫৯ 


সমাপ্ত করেন। বলিয়া রাখ! উচিত, আলাওল কাব্যখাঁনি শেষে মুসলমানী 
পরিচ্ছদে আবৃত করিয়াছেন । 
ণলোর-চন্্রাণী” মুদ্রিত হইয়াছে? গ্রন্থ সুবৃহৎ! ভিমাই আটপেজী প্রায় 
৮৪ ৩০০ পৃষ্ঠা । চট্টগ্রাম-বাসী মুদ্দী আলি মিঞা অনেক দিন পুর্বে ইহা পি 
- করিষাছেন। বিশ্রী সংস্করণ। 
" আলাওলের গুণাগুণ সম্বন্ধে সকলেই জানেন,_আমার কিছু বলাই 
ঘষ্টতা। দৌলত কাজী আলাওল সাহেবের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বের লোক, 
সুতরাং কাজী সাহেবের, ও আলাওলের ভাষায় একটু আণুবীক্ষণিক পার্থক্য 
আছে। হস্তলিখিত গ্ৰন্থ না পাইলে, ইহার আলোচনা চলে না। মুদ্রিত 
গ্রন্থে ইহার মৌলিকতা! বিনষ্ট হইয়াছে । 
ভাষাতত্বান্থসদ্ষিৎস্থর নিকট এই গ্রন্থ অতি মূল্যবান বিবেচিত হইবে | অন্তে 
ইহাতে প্রচুর আমোদ পাইবেন । সে কথা আমাদের বলিয়াই বা কাজ কি? 
নিম্নোদ্ধত অংশে তাহা স প্রমাণ হইবে £ 


চুরি _.. রাগ_ দক্ষিণাস্ত শ্রী (শ্রীরাগ)। 

প্রাণি মোর দহে দহে। দোলএ দম্পতী সব মদন-তরঙ্ | 

রাজার নন্দিনী কেনে রে সয়না এখ দুঃখ সহে রে। আইসে প্থিক জন বধূ প্রেষপগুণি । 
প্রথম বরিযা দেখ প্রবেশ আযাচ়। নির্জন সঙ্কেত সুখ বরিযা রজনী ॥ 
ধিরহির্পী-বিরহ বাড়এ অতি গাড় ॥ - নিজ গৃহ অনুসারি আইসে বণিজ।র | 
মদন অসিক যিনি নীরকল। ঘন । বরিষা! নিকটে কান্ত না দেখি ময়লার ॥ 
শিখার নাচ শ্রিখী ধরিয়া পেখন ॥ ঘরে ঘরে নিজ কান্ত করয়ে বিলাস। 
নব-নীর-পানে মত্ত চাতক চপল। কামাকুল কামিনী না ছাড়ে কান্তপাশ ॥ 
পীউ পীউ উচ্চ স্বরে ফুকারে সঙ্গল ৫ তুই ময়নার দুঃখ দেখি বিরহে তাপিনী। 
কেহ নাচে কেহস্সাএ সারস বিহঙ্গ | এ বোলিরা ভূমি পড়ি বিলাপে মালিনী ॥ 


পাঠীশুদ্ধিবশতঃ এখানে আাঁড়ের উত্তর না দিয়া শ্রাবণের উত্তরটি তুলিয়া 
দিলাম । 


রাগ- ভৈরব | 
J BET TE ET মদন অসিক নিনি বিজলীর রেহা। 
লোঁর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর ॥ তর্করে বামিনী কাম্পএ মোর দেহা। 
শাগুন গগন সঘন বরে নীর | না বোল না বোল ধাঞি অনুচিত বোল । 


তবে মোর না জুড়াএ এ তাপ শরীর ॥ আন পুরুষ নহে লোর সমতুল ॥ 


৬৬০ * 


লাখ পুরুষ নছে লোরের হবকুপ। 
কোধাএ গোময়-কীট কোথারে মধুপ ॥ 
পরল সদৃশ পরপুরুষের সঙ্গ । 


সাঁহিত্য । 


১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


ডংশিয়া পলাঁএ যেন এ কানতুজঙ্গ | 
বিরহিশী রাণী ধনী জপয়তি লেহ!। 
জন্বর নায়ক মণি রসপুশ্গাঁহ।। ৬ 


পাঠক দৌলত কাজীর রচনার নমুনা দেখিলেন | এখন আলাওলের রচনার “১ 


কতকটা নমুনা দেখুন । 


সঘন গৰ্জ্জন করে বিষবরিষণ। 

বাহার নাহিক স্বামী সংশয় জ্রীবন ॥ 
ভাহুক দাদুরী রবে হিয়া হলে বুকে । 
পরল বরিধে যেন শিধিনী কুহকে ॥ 
বায়ু বৃষ্টি হইলে শীতল হএ তনু। 
মোস্কুর শরীরে জলে বাঁড়ব কৃশামু ॥ 
কোকিল দোরেফ নাদে কর্ণে ফুটে শাল। 
বিচটার পত্র প্রায় জাগে পুষ্পমাল ॥ 
চতন্সম চন্দনে অন্তর ধিক হুলে। 
কলি পরে পলি যেন লিপএ কুলালে ॥ 
কণ্টক ফুটয়ে অঙ্গে কোমল শয্যাত ৷ 


প্রিয় বিনে গৃহে মোর লাগএ উৎপাত ॥ 
পুষ্পের সৌরভে মোর শ্বাস বন্ধ হএ। 
সলিল বিহীনে স্থিত অহিত করএ ॥ 


» হিত শক্র হইলে জীবন কিনে আয় । 


তাহে অনুচিত বাঁকা বোল বারে বার ॥ 

বিরহ মাতঙ্গ নিবারএ সিংহ পতি । 

সিংহ শৃগালের নহে একত্রে বনতি ॥ 

লিজ পতি বিনে ভিন্ন নাগরের সঙ্গ | 

নাগরিকা নারীর মনে উপজএ রঙ্গ [ 

ধাঞি বোলি, সহম্‌ তোর এথ দুর্ববচন। - 
অন্য হৈত শাস্তি তারে ছিতুম ততক্ষণ ॥ ২ 


স্থানে স্থানৈ কথার বীধুনি কিরূপ দেখুন । সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই খতু- 
বৰ্ণনাই সর্বোতক্ই,__বৈষ্ণবকবিতার গন্ধে আমোদিত। 


(১) মাঘের পঞ্চমী কি মোর গুণ । 
কামপুর মোর হইল শুন ॥ 
তাতে ধাঞ্জি কহে রঙ্গের বাণী । 
ঘায়েতে লবণ মিলাএ আনি ॥ 
হান্ত পরিহাঁস্ত বিকল ধাই। 
মুই ব্যাকুল ছাই ( সাঞি ) হারাই । 
-দ্বোৌলত কাহী। 
(২) নব শীত ঘন কেশ মলয় মার্জন 
রক্লিত তরল কুঞ্জে। 
কোকিল কাকলী কাল কল কুঞ্জিত 


লুলিত ললিত নিকুগ্রে ॥ 
কেতকী চম্পক কদম্ব মরবক 
বকুল নকুল রে । 
হেরইতে সধুর মধুপানে মধুকর 
মালিনী মন ব্ভিশ্লে ॥ (এ) 


(8) চন্নিমা চন্দন দহে যেন অঙ্গ! 


বরিখে বদির বিষে তরজ | 
মলয়-সসীর আনলের ভুল । | 
কঠিন কণ্টক মালভীর কুল। ! 


-_নালাওল Lt 


- প্রবন্ধ বড়ই দীর্ঘ হইল। একে প্রকাণ্ড গ্রন্থ তাহাতে অজ্ঞাত ও অব- 
জ্ঞাত মুসলমান কবির রচনা বলিয়া আমর! একটু বিস্তৃতভাবে ইহার আলোচন! 


করিলাম । 


আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ্জের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা ' 


ফাক, ১০০৮। হৌসেন্‌ শাহ । ৬৬১ 
করি, যাহাতে এই গ্রন্থখানি বিশুদ্ধভাবে প্রচারিত হয়, তাহার উপায়বিধান 
করল । প্রাচীন হস্তলিপিব্র অভাব এখনও হয় নাই ৷ 

স্রীনাবছুল করিম । 


হোসেন্‌ শাহ। 

বঙ্গে ববনাধিকারের তিন শতাব্দী কাল অতীত হইয়াছে। পাঠান বনুপূর্কেই 
দিল্লীশ্বরের অধীনতাম্পৃঙ্খলমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজোর বা অবাজ্ঞকতার বিস্তার 
করিয়াছে । এই মধ্যযুগে যবনাধিরুত বঙ্গভূমির সর্বত্র ইসলামের অর্থচন্তর- 
লাঞ্ছিত পতাকার জয়জয়কার ; সর্ধত্র যবন-প্রভাব বিস্তৃত! মুসলমান 
জায়গীরদার ও তাঁহার আন্গুষঙ্গিক বিদেপীয় বুদ্ধব্যবসায়ী দলের সংখ্যা ক্রমশঃ 
বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। দুৰ্ম্মদ পাঠান সামস্তবর্গের পরস্পর ঈর্ধ্যাজনিত - 
বিপ্লবাদিতে দেশ সম্পূর্ণ উপদ্রুত। নিরীহ মৃতপ্রায় হিন্দুসমাজ ধর্মান্ধ যবনের 
7৮ সামরিক অত্যাচারে অিয্বমাণ | এমন সময়ে এক ক্ষণজন্মা মুসলমান মহাপুকুষের 
হস্তে স্রোত ফিরিল। ইনি ইতিহাসখ্যাত, প্রথিতনামা, সুলতান আলাউদ্দীন 

হোসেন শা) * . ৬ 
হোসেন শার বাল্যজীবন সম্বন্ধে ্ঁতিহাসিকসমাজে বিস্তর মতভেদ লক্ষিত 
হয়। প্রসিদ্ধ ফেরেস্তা বলেন, হইনি সৈয়দ-বংশ-সন্তৃত; ভাগ্যপরিবর্তন- 
কামনায় সুদুর আরবের মরুময় ভূখণ্ড হইতে বাঙ্গলার শন্তশালী জনপদে 
আসিয়। কালক্রমে গৌড়ের রাজ-মন্ত্রী হন, রিয়াজ-উস্-সালাতিন্‌ গ্রন্থকার 
গোলাম হোসেন্‌ লিখিয়াছেন ,_-“আমর! গ্রস্থাস্তরে দেখিয়াছি, হোসেন্‌ শা ও 
তদীয় ভ্রাত।'টুউস্থফ ও তাহাদের পিতা সৈয়দ আশখরফ হোসেনী স্বীয় বাসস্থান 
তেরমন্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া রাঢ়ভূমির অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে বাস 
করেন। ভ্রাতৃদ্বয় তথাকার কাজীর নিকট বিদ্যাভাস করিতেন। কাজী 
- তাহাদের বংশপরিচয় জ্ঞাত হইয়! ও হোসেনের বুগ্িমন্তা লক্ষ্য করিয়া শেষে 
.শ্বীয় কন্তার সহিত হোসেনের বিবাহ দিলেন! অতঃপর সৈয়দ হোসেন গৌড়ের 

-সরাজসংসারে প্রবেশ করিয়। ক্রমশঃ প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন |? 
আমাদের এই মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত গও্রাম গন- 
কর মির্জাপুরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্বক কোণে চাদপাঁড়া নামক গ্রাম বর্তমান । গনকর 
, অঞ্চলে জনশ্রুতি এই যে, হোসেন শ! বাল্যে অব্রত্য জনৈক ব্রাহ্মণের গোরক্ষক 


> 


৬৬২" সাহিত্য ৷ ১২শ বর্ম, ১১শ সংখ্যা । 


নিযুক্ত ছিলেন; এই কারণেই ভবিষ্যতে তিনি ‘রাখাল বাদশা’ উপাধি পান। 
প্রবাদ নির্দেশ করিতেছে, ব্রাহ্মণ বামনী-বংশের প্রতিষ্ঠাতার মত এই বান্ুকের 
'অভাবনীষঘ ভাগ্য সমন্ধে ভবিষ্যৎবাপী করিয়াছিলেন, এবং উপকথার রান্জ-.. 
গণের সনাতন নিয়মে সুপ বালকের শিরোভাগে ফণাবিস্তার.করিয়া এক কাল- 
সর্প আতপনিবারণও করিয়াছিল । উপসংহারে কথিত হয়, হোসেন্‌ শার 
রাজপদপ্রাণ্ডির পরে প্রতিপালক ব্রাহ্ণকে এক-আনা মাত্র রাজস্বে চাদপাড়া 
গ্রাম প্রদত্ত হয়; এই কারণে গ্রামের নাম ‘এক আনা চাদপাঁড়া, । একআঁনায় 
অদ্যাপি এক প্রাচীন হুর্ম্মোর ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হইয়া ধ্ককে। এ প্রদেশের 
বিশ্বাস, হোসেন্‌ হিন্দু মাতার গর্ভজাত। বাল্যে পিতৃহীন হইয়া অনাখিনীর 
সন্তান শ্রামস্থ ব্রাহ্মণ গৃহস্থের রাখাঁলী কার্ধ্যে ব্রতী হয়। ভাগাচক্রের অচিস্তিত- 
পূর্ব পরিবর্তনে সাধারণ মুসলমানের সৈয়দ হইয়া উঠা বড় বিচিত্র নয়। পক্ষা- 
স্তরে দেশাস্তরিত দরিদ্র সৈয়দেরও দেশীয় নিয়শ্রেণীর রি পত্নী হওয়া নিতাস্ত 
অসম্ভব বোধ হয় না। (১) 
হোসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গৌড়ের বাঁদশাহ-দরবারে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন | 

গৌড়ে তখন বিষম বিপ্লব ; ষড়যন্ত্রে একের নিধন ও অপরের রাজ্যগ্রহণ তখন 
নিত্য ঘটনা*। রাজসেনাঁনী হাবসীদলেরই সর্বময় প্রভৃত্ব। এইরূপ এক 
ষড়যন্ত্রের অবকাঁশেই হাঁবসীদলেব অন্যতম নায়ক সৈয়দ বদর দেওয়ান! (২) 
প্রথমে দুরাকাঁজ্ক রাজমস্ত্রী শেষে অকর্মণ্য নৃপতি মামুদ শাকে নিহত করিয়া, 
মজঃফর শা নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিশীচপ্রঘৃতি দেওয়ানা 
অতঃপর হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজের অগ্রণী অনেকেরই উপর অমান্ু- 
ধিক অত্যাচার এবং কাহারও বা প্রাণসংহার করিস! রাজপুকষগণের হৃদয়ে 
বিষম আতঙ্ক উৎপাদন করিষাছিল। হোসেন্‌ শা এই সমধেই প্রধান মন্ত্রীর 
পদ পাইয়াছিলেন | মস্ত্রিবরের কুট কৌশলে মঞ্জঃফর শা রাজকোষে অর্থ- 
সঞ্চয়কল্পনায় নৈম্ৃসংখ্যার হাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ রাজস্ব 








(১) ডাক্তার বুকাননের রঙ্গপুর-বিবরণীতে লিখিত আছে, হোসেন শা রঙ্গপুরের বোদা বিভাগে . 
দেবনগুরে জন্মগ্রহণ করেন ( Martin's Eastern India 111. P. 448 ) £ হলতান ইব্রার 
তাহার পিতামহ । এই ইত্রাহিম জেলালুদ্দীনের ( যদু দেন) হন্তে নিহত হন। এই ঘটনা 
ও উক্তির কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, তাহ] নির্ণয় করা ছুরহ। রজপুরের পাঠক 
দয়া কহিয়া সন্ধান করিলে উপকার হয় ( 

(২) ্ট যার্ট ্রমকমে *সিদ্দী" ( 500; ) পঢড়িয়াছেন। 


ফান্ধুন, ১৩০৮। হোসেন্‌ শাহ। ৬৬৩ 


আদান ও অন্ান্ত কঠোর উপায়ে দেশের সন্াস্ত লোকের উপর অত্যাচার 
যখন চেরম সীমায় উপনীত হইল, সেই সময়ে (রিয়াজের মতে ৯০৩ হিঃ সালে ) 
হোঁসেন্‌ অন্তান্ত ওমরাহগণের সহযোগে বিদ্রোহের হুত্রপাত করিলেন। 
্রতিহাসিক নিজামুদ্দীনের মতে, বদর দেওয়ানার অত্যাচার ও অসদ্বাবহারে 
গ্রজাপুণ্ত ত্রস্ত হইলে সৈয়দ হোসেন্‌ কৌশলে রাজসৈম্ভদলকে বশীভূত করিয়া 
একদা রজনীযোগে ত্রয়োদশ জন সশস্ত্র সৈনিকের সাহাযো রাজপুরে প্রবেশ 
করিয়া তাহাকে নিহত করেন। অপর ছুই এক জন লেখকের মতে, 
মজঃফর শা ওরফে ক্র দেওয়ানী চারি মাস কাল গৌড়ের ছর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া 
(৩) শেষে সদলে বুদ্ধার্থ বহিগ্গত হন। উভয় পক্ষের ছুই সহ সৈন্য 
কালের করাল কবলে নিপতিত হইলে বিজ্রয়লী হোসেন্‌ শার অন্কগতা 
হইলেন | (৪) ষে রূপেই হোসেনের রাজ্যলাভ ঘটুক, মজঃফরের কুকীর্তির কেহই 
অপলাঁপ করেন নাই । 
বাঁহারা বলেন, হোসেন শা যুদ্ধান্তে রাজ্যলাঁভ করেন, সেই শ্তিহাসিকগণের 
1 মতে, উচ্ছুঙ্খল সেনাদল হোসেনের অভিমতেই গোৌড়নগরী লুণ্ঠন করে। 
"কথিত আছে, সেনানায়ক ও অমাভ্যবর্গ নাঁগরিকগণের চিরসঞ্চিত ধনরাশি 
তাহাদের হস্তে অর্পিত তইবে, এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াই হাসেন শার 
পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন: যাহা হউক, কয়েক দিন পরে সৈ্তদলকে 
লুঠুন হইতে বিরত হইবার আদেশ প্রচারিত হইল । বারংবার নিষেধ 
করিলেও সেনাদল আদেশপালন না করায় শেষে হোসেন শা অসংখ্য 
লুষ্ঠনকারীকে নিহত করিয়া অত্যাচার প্রশমিত করিলেন। কিন্ত লুঠিত দ্রব্যের 
সিংহযোগ্য অংশগ্রহণে তাহার আপত্তি ছিল না। এই সময়ে তিনি তেব শত 
রৌপ্যপাত্র প্রাপ্ত হন। মুসলমান এ্রতিহাসিক লিখিয়াছেন, পুবাকাল হইতে 
লক্ষৌতী ও বঙ্গের ধনশালী অধিবাঁসিগপের মধ্যে ভোঁজনকাঁলে রৌপ্যপাত্রের 
ব্যবহার. প্রচলিত ছিল। নিমন্ত্রণ ও ক্রিয়াকাও উপলক্ষে যিনি যে পরিমাণে 


৯ (৩) রিয়া প্রস্থে নির্দেশ আছে, গৌড়েব অবরোধকালে শত্রু পক্ষের বন্দী দেদাগণকে 
সজঃফের হাবনী-ভ্রাতি-হূলন্ত ক্রোধের বশবর্তী হইয়া! স্বহস্তে বধ করিতেন! গণনা করিয়া 
দেখ! গিয়াছে, এইক্সপে চারি স্তর লোক নিহত হয়। 

(৪) হাজী মহম্মদ কান্দাহারী জিখিয়াছেন, এই বহুকালব্যাপী যুদ্ধে সর্যাসমেত ঘাদশ 
. সহন লোক নিহত হয়। 


৬৬৪* সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


রৌপ্যপাত্র প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তিনি সেই পরিমাণে সমাজে প্রতিষ্া- 
লাভ করিতেন ৷ 
 গৌড়-অধিকার ও সিংহাঁসন-লাভি করিষা হোসেন শাহ আলাউদ্দীন উপাধি 
গ্রহণ করিলেন 1 (৫) ধীমাঁন্‌ নবভূপতি প্রথমেই প্রক্ৃতিপুঞ্জের প্রীতি-আকর্ষণে ২ 
মনোনিবেশ করিলেন! সদ্বংশজাত সম্তান্ত ব্যক্তিগণকে স্বপদে স্থিরতর রাখিষা 
উপযুক্ত ব্যক্তির পদোন্নতি করিষা সকলের সম্মানবর্ধন কবিলেন। উচ্ছঙ্খল 
পাইক দলই রাঁজবিদ্রোহ ঘটাইবার উপাযস্বরূপ চিল ; ভবিব্যৎ্-বিপ্ব-পরিহারের 
মানসে হোসেন শা এই পদাতিক সেনাদলকে পদচ্যুত করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর 
লোক নিযুক্ত করিলেন। (৬) ক্রমশঃ স্বপদে দৃঢ়তর হইয়া তিনি হাব সী সেনা- 
বুন্দকেও দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন | বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ভয়েই 
সম্ভবতঃ তিনি গৌড় ছাড়িয়া নিকটবর্তী একডালার সুদৃঢ় দুর্গে বাসস্থান 
নির্দিষ্ট করেন। কোন কোন এঁভিহাসিকের নির্দেশ মতে হোসেন শা 'শেব- 
হঙ্গ; নামক এক দল শরীররক্ষী সেনার গঠন করেন । . বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থে 
দেখা বায়, কেশব ছত্রী হোসেন শার শরীররক্ষী বাঁজপুত সেনাদলের অধিনায়ক 
ছিলেন। সম্ভবতঃ সুলতান হোসেন শার সুব্যবস্থা ও সুশাসনে অচিরেই 
দেশমধ্যে শচুন্ডি স্থাপিত হয়। হিন্দু মুসললান সকলেই তাহাব বশ্তুতা স্বীকাৰ 
করিল ; অশান্ত জায়গীরদার ও সামস্তবর্গের অত্যাচার ও সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা 
ত্বরায় বিদূবিত হুইল | সমগ্র প্রজাবর্গ তাহার অন্ুরক্ত থাকায় তিনি সহজে 
উড়িষ্যা পর্যযস্ত রাজ্জাবিস্তার করিলেন। তৎপরে আসাম প্রদেশে কামরূপ 
ও কামতা পর্য্যস্ত তাহার বিজ্রয়ী সৈন্য ধাবিত হইল। হিন্দু রাঁজা! পার্বত্য অঞ্চলে 
পলায়ন করিলেন। স্থলতাঁন পুলেঃ প্রতি সেনা-পরিচালনের ভার অর্পণ 
করিয়। রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন । বর্ষার জলপ্লাবনে রাস্তা ঘাট দুর্গম 
হইযা পড়িলে কামরূপ-রাঁজ পর্ধতা শ্রফ হইতে অবতরণ করিয়! বিপক্ষের গমনা- 
গমনের পথ কন্ধ করিয়া দিলেন! বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্ত নিহত হইল; 
রাজপুত্র কায়ক্লেণে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর হোসেন শাহ 





(*) প্রাচীন মুনলমান এঁতিহাসিকগণ হোসেন শ।কে আলাউদ্দীন সৈবদ শরিফ মক! নামেই 
নির্দেশ করেন । কিন্তু রিয়াজ গ্রন্থকার হোসেন শার নির্মিত সোনা মসম্গীদ ও গোড়ের অন্যান্য 
কয়েকটি সমাধিস্থলের শিলালিপিতে “সৈয়দ আশরফ, হোসেনের পুত্র সুলতান হোসেন শা” নামের 
উল্লেখ লক্ষ্য করিষাছেন। 

(৬) ষ্ট্‌রা্ট মেদিনীপুর জেলার এই পাইকগণের বংশাঁবলীর বাস লক্ষ্য করিয়াছেন। 


বিডির হোঁসেন্‌ শাহ। ৬৬৫ 


আক্রমণের হস্ত হইতে স্বরাষ্ট্ররক্ষপের কল্পনায় বাহাতি (৭) নদীর তীরে সুদৃঢ় 
ছু্শ্রেণীর নিম্মীণ করিতে লাগিলেন । 

তঁংপরে বঙ্গের জনসংখ্যাবর্ধন ও শ্রজাবর্গের ম্খস্বচ্ছন্দতাবিধানই হোসেন 
শার ব্রুত হইল। সম্রাস্তথ ও সৎকুলজাত মুসলমান প্রজাবর্গের উন্নতির 
ব্যবস্থা হইল । স্থানে স্থানে মদজীদ ও অতিথিশালা নির্মিত ও সাধু পুরুষ- 
দিগের জন্ত বৃত্তি নির্ধারিত হইল । প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু নুর কৃতব উল্‌ আলমের 
অতিথিশালার ব্যয়নির্ধাহার্থ বিস্তার ভূসম্পন্তি প্রদত্ত হইল। হিন্ৃপ্রজার হিত- 
সাধনেও হোসেন শা উদাসীন ছিলেন না। বস্তুতঃ বাজকীয় ব্যাপ॥রে কৃতিত্ব 
তাহার নাম চিরম্মরণীধ করিবার উপযুক্ত হইলেও, জাতিনির্তিপেষে প্রজাপালনই 
হোসেন শার অতুল কীর্তি। হিন্দু পল্লীতে হিন্দুর মধ্যে লালিত হইয়া হোসেন 
সহজেই হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া পড়েন । উড়িষ্য! প্রভৃতির সমরে উচ্ছদ্খল 
আফগান্‌ মুসলমান সেনাদলের হিন্দুমন্দির চুর্ণীকরণ ও অন্তান্ত অত্যাচার যে 
হোসেন শার অভিমত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। অপিচ, বৈষ্ণব 
২. কবিগণের হোসেন শা সম্বন্ধে উক্তি তাহার সাধুতাই সপ্রমাণ করিতেছে । একালের 
1 প্যাতনামা অনেক হিন্দুকেই হোসেন শার অর্ধীনে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মে 
EE দেখিতে পাই । রাজকার্ষ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর পারদর্শিতা সম্ভবতঃ ইতঃপৃর্কেই 
ববনরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল? কিন্তু হোসেন শার পুত্ব গৌড়ের 
সরকারে উচ্চতর বিশ্বস্ত রাজকার্ধের্ হিন্দুর নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
খ্যাতনামা দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থ গোপীনাথ বসু (পুরন্দব খা! উপাধি) হোসেন 
শার খ্যাতনামা উজীর ছিলেন | (৮) তাহার ভ্রাতৃদ্বয় গোবিন্দ ও প্রাণবল্লভ 
যথাক্রমে গন্ধর্্ধ খ1 এবং স্থন্দরবর খা! নামে প্রথিত হইয়। উচ্চতর কর্মে নিযুক্ত 


(৭) ইট এখানে 'বেতিয়া' নদী পাঠগ্রহণ করিয়া গওকের উল্লেখ করেন। কিন্তু এই দুর্গ- 
নির্মাণ ব্যাগ।র দুর্জয় আসামীগ্রণের বাধ! দিবার নিমিত্ত, পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানের জনা নহে। 
সেফন্দর লোদীর আক্রসণে জৌনপুররাজ হোসেন শার আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু পরাক্রান্ত 

} হোসেন শাকে উত্যক্ত করিতে দিলীশ্বের সাহসে কুল।য় নাই। 


(৮) বর্তমান হুগলী জেলার শেয়াথালা গ্রাম পুরন্দর খাঁর অন্বস্থান। অদ্যাপি তথায় 
পুরন্দরগড় নামক স্থান বর্তদান । পুর্নন্দব খার পিতামহও গৌড়-সরক।রে চাকরী করিয়া 
সুবুদ্ধি থা উপাধি পাইয়াছিলেন। পুরদ্দর খধ'1 দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-দমাজের সংস্কারসাধন 
করিয়| আসর লাভ করিয়াছেন। 


৬৬৬, 


সাঁহিত্য । 


১২শ বর্ম, ১১শ সংখ্যা । 


হইয়াছিলেন। পুর্বকধিত কেশব ছত্রী বাদশার বিশ্বস্ত হিন্দু শরীররক্ষী সেনা- 
দলের অধিনায়ক | মাঁধাইপুরের সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণকুমার সনাতন তাহার দবির- 


খাস (private secretary ) এবং সনাতনের কনিষ্ঠ, পরে রূপ গোস্বামী ' 


সাকর মল্লিক নামে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরূপ সমাবেশ যে আকস্মিক 
নহে, তাহা বলাই বাহুল্য । 

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ষোড়শের প্রথমার্দ্ধ আর্য্যজাতির 
মনস্থিতা ও ধৰ্্বপ্রক্ৃতির বিকাশে যে সহায়তা করিয়াছিল, সেরূপ আর কখনও 
হয় নাই।* সুদূর পশ্চিমে লুথার প্রভৃতি মহাপুরুষের! খৃষ্টীয় জগতে যে সময়ে 
ধর্ববিপ্নবের স্ত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সমকাঁলেই ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে কবীর, নানক ও বল্লভাচার্য্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তন করিতেছিলেন। পরি- 
শেষে এই নির্জীব কর্ম্মকাওপ্লাবিত বঙ্গভূমিও চৈতন্তের মধুময় প্রেমভক্তিতরঙ্গে 


আলোড়িত হইল। 


চৈতন্তের নবধশ্মপ্রচারের সহিত সুলতান হোসেন শার 


সম্বন্ধ সাধারণের বিশেষ পরিজ্ঞাত না হইতে পারে; একন্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে 
নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধত হইল ।-- | 


এঁছে চলি আইলা প্রভু রামকেলী গ্রাম । 
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অন্্রপাম ॥ 
তাহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন । 
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ ॥ 
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব গুনিঞা । 
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ॥ 
বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়। 
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
কাজি ষবন কেহো ঞিহার না কর হিংসন | 
আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা ঞিহার মন ॥ 
কেশব ছত্রীরে রাজা! বার্তা ষে পুছিল। 
প্রভুর মহিম! ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥ 

ভিথারী সন্ন্যাসী করে তীর্থপর্য্যটন । 
তারে দেখিবারে আইসে ছুই চারি জন ॥ 
যবনে তোমার ঠাই করয়ে না,গণি। 

তার হিংসায় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি ॥ 


+ 


np 


1 


মারল ১১১৮1 হোঁসেন্‌ শাহ। ৬৬৭ 


রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠাইয় | 
হারার চলিবার তরে প্রভূরে পাঠাইল কহিয়া ॥ 
সহ দবীরখাসেরে বান্দা পুছিল নিভৃতে । 
গোসাঞ্চির মহিমা তিহ লাগিলা কহিতে ॥ 
ষে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা । 
তোমার ভাগো তোমার দেশে জন্মিল আসিঞা 
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়। ie 
ইহান্ধ আশীর্বাদ তোমার সর্ধত্রেতে জব ॥ 
মোরে কেনে পুছ তুমি পুছ আপন মন। 
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম ॥ 
তোমার চিত্তে চৈতন্তের কৈছে হয় জ্ঞান ৷ 
তোমার চিত্তে যেই লয়ে সেই ত প্রমাণ ॥ 
রাজা কহে শুন মেরি চিত্তে যেই লয় । 
a সাক্ষাৎ ঈশ্বর ই'হো নাহিক সংশয় | 
| এত কহি রাজা গেলা নিজ অত্যন্তর | 
দ্রবীরথাস আইলা তবে আপনার ঘর ॥ ৬ 
ঘরে আসি ছুই ভাই বুকতি করিয় ৷ 
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ॥ 
অর্ধ রাত্রে ছুই ভাই আইলা প্রভুদ্থানে। 
_চৈতন্যচরিতামৃত ; মধ্যথণ্ড ) ১ম পরিচ্ছেদ । 
“ম্লেচ্ছ জাতি, গ্লেচ্ছসেবী, করি গ্লেচ্ছ-কর্ম্ম--_পতিতপাবন ! নিজ গুণে দয়! 
করিয়! আমাদের, উদ্ধার করিতে হইবে, ইত্যাদি কথায় রূপ সনাতন চৈতঙ্কের 
আশ্রয় লইয়! নবজীবন পাইলেন । তৎ্পরে, 
শ্রীন্ূপ সনাতন রামকেলী গ্রামে । 
প্রভৃকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে ॥ 
ছুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় স্জ্িল। 
El বহু ধন দিঞা দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥ 
-চরিতাঁমৃত ; ষষ্ঠ ; ১৯শ পরিচ্ছেদ। 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কুটুম্ব ভরণার্থ অনেক ব্যয় করিয়া, ভাল ভাল ব্রা্ণের নিকট 
অনেক টাকা গচ্ছিত রাখিয়া দশ হাজার মুদ্রা লইয়। রাখিলেন। সনাতন মুদীর 


।৬৬৮* সাহিত্য ৷ ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা! 


গৃহে থাকিয়া উহ! ব!য় করিতে লাগিলেন। সনাতন গীড়ার ছল করিয়! রাজ- 
গৃহে যান না, বাসায় শান্তববিচারে কালাতিপাত করেন | রাজ্জা এক দিন হঠাৎ 
আসিয়া এই ভাব দেখিলেন। বলিলেন, 'তুমি এরূপ করিয়া গৃহে বসিয়! থাকিলে 
আমার সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়; মনে কি আছে, বল!” সনাতন বলিলেন, “আমা দ্বারা 
আর এ কার্ধ্য হইবে না। আপনি অন্ত লোক নিযুক্ত করুন !' রাজা! ক্রোধভরে 
বলিলেন, “তোমার বড় ভাই করে দ্থ্য ব্যবহার । জীব বহু মারি সব থাকনা 
কৈল নাশু। এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব কার্য নাশ । * * * পলাইবে জানি 
সনাতনেরে বান্ধিলা । হেনকালে চলে রাজা উড়িয়া মাক্ষিতে। সনাতিনে কহে 
তুমি চল মোর সাতে । তেঁহো কহে বাবে তুমি দেবতা দুঃখ দিতে । মোর শক্তি 
নাই তোমার সঙ্গে যাইতে। তবে তারে রাখিয়া করিল! গমন (ষষ্ঠ ১৯শ পরিচ্ছেদ) 
এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া রূপ পূর্বেই স্থানাস্তরে পলায়ন করিলেন। মুন্দীর 
নিকটে যে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত ছিল, তাহাই ব্যয় করিয়া সনাতন আত্ম- 
মোচনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন ৷ ( মব্যথও্ড ; ২০ প্ররিচ্ছেদ |) 
উল্লিখিত উপাখ্যানে বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামীর বৈষ্ণবভক্তি ও রূপার নিকট. 
শ্রুত গল্প গুজব তাঁগ করিলে, হোসেন্‌ শাকে বিষম অতাচারী বলিয়! স্বীকার 
করিবার কেঞ$ন কারণ নাই ! চৈতন্তের কার্যকলাপ দেখিয়া মুসলমান বাদশাহও 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন, চরিতামূতেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । 
মনে হয়, প্রজার উপর অত্যাচার করাতেই রূপ সনাতনের প্রতি বাদশার কোপ 
সঞ্জাত হয়, এবং তাহারা দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন | এ স্থলে হেসেন শার 
পূর্ব প্রভু সুবুদ্ধি রায়ের কথাও আলোচ্য । কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ লিখিষাছেন £- 
“পূৰ্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিল! গৌড়-অধিকারী ' 
সৈয়দ হোসেন খা কবে তাহার চাকবী॥ 
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনাসিব কৈল। 
ছিদ্র পাঁঞ। রায় তারে চাবুক মারিল ॥ 
পাছে যবে হোসেন শা গৌড়ে রাজা হৈল! | 
সুবুদ্ধি রাষেরে তেঁহ বহু বাড়াইলা ॥ 
তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিত্রে । রর 
. সুবুদ্ধি রায়েরে মারিতে কহে রাজ! স্থানে ॥ 
রাজা কহে আমার পোষ্টা বাঁর হয় পিতা । 
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ॥ 


ফান, ১৩০৮1 হোসেন্‌ শাহ। | * ৬৬৯ 


স্ত্রী কহে জাতি লহ প্রাণে ন! মারিবে । 
রাজ! কহে জাতি লৈলে ই’হো নাহি জীবে ॥ 
| স্ত্রী মরিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা) - 
ডু করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা ॥ 
তবে ত সুবুদ্ধি রায় সেই ছিত্র পাঞ্ । 
বারাঁণসী আইল সব বিষয় ছাড়িয়া ॥” 
পু --চরিতাম্ৃত ; মধ্যখণ্ড ;' ২৫শ পরিচ্ছেদ | 
, হোসেন শাঁর মৃতু *সুবিজ্ঞ নরপতি যে বিনা কারণে স্ত্রীর কথায় “পোষ্টা 
পিতার” তুল্য ব্যক্তির এইরূপ লাঞ্ছনা করিবেন, ইহা বিশ্বাস কর! কঠিন। 
প্রথমে সুবুদ্ধি রায় কে, তাহার অনুসন্ধান করা াউক| পুরনার খার পিতামহ 
সুবুদ্ধি খাঁকে কেহ কেহ এই সুবুদ্ধি রায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। 
কিন্ত তাহার উপর যবনদোষস্পর্শের কোন নিদর্শন নাই; অধিকস্ত প্রিয় উজী- 
রেঁর পিতামহের উপর . এরূপ আচরণ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বারেন্দ্রকুল- 
*₹-পঞ্জিকায় এক সুবুদ্ধি রায়ের উপর আলিয়ার খাঁনী ষবন দোষ ঘটার উল্লেখ 
খসাছে। (৯) ‘আলিয়ার খাঁন ষবন সুবুদ্ধি রায়কে দস্তবান করিয়াছিল 1 ইহাতে 
কি ভাবে নিগ্রহ হইয়াছিল, স্পষ্ট বুঝা বাঁয় না। এই সুবুদ্ধি রায় ভাছুড়িয়ার প্রসিদ্ধ 
রাজা কংসনারায়ণের ভাগিনেয়। ইনি স্ুবু'দ্ধ ভাছুড়ী। ইহার পিতা পরমকুলীন 
শ্রীকৃষ্ণ ভাছুড়ী। এই আলিয়ার খ কে, এবং এই ঘটনার সহিত হোসেন শার' 
কি সম্বন্ধ, তাহ! জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কংসনারায়ণের ভাগিনেয়ের 
“গৌড়-অধিকারীঃ বা গৌড় অঞ্চলের রাজস্বসংগ্রাহক জমীদার হইবার বিশেষ 
সম্ভাবন! ৷ (১০) যাহা হউক, চৈতন্তচরিতামৃতের বিবরণের সহিত ঝারেজ্জকুলজ্ঞের 
কথা মিলাইয়া অনুমান হয়, হোসেন শা রাজা হইয়া পূর্বপ্রতু সুবুদ্ধিকে অধি- 
কারীর পদও দিয়াছিলেন ; শেষে সুবুদ্ধি রায় কুবুদ্ধির ফলে হোসেনের আদেশে 
আলিয়ার খাঁর হস্তে নিগৃহীত হন, এবং তজ্জন্ত তাহার জাতি যাঁয়। 
হোসেন শার রাঙ্যকালের শেষভাগে (১৯) চৈভন্ত-প্রবর্তিত ধর্ম্মবিপ্রব ও 


টু (৯ গৌড়ে ব্রাহ্মণ । 
' (১০) বর্তমান তাহেরপুরের দমীদারগণ এই কংসনারায়ণের দৌহিত্র-বংশ-সন্ভৃত | 
: (১১) হোসেন শার রাজ্যকাল সম্বদ্ধে তততেদ আছে £_-“নসার-ভাসানে লিখিত আছেঃ 
খতু শূলত বেদ শী যুক্ত শক । | 
সুলতান হোসেন শা নৃপতিতিলক্ষ । 





উপ | সাহিত্য ] ১২শ বৰ্ষ, ১১শ সংখ্য ] 


সামাজিক অবস্থা সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত 'নাই। এই দেশব্যাপী সমাজ- 
বিপ্লবের বিবরণ-প্রদ্দান বা তাহার কালানুসন্ধান বর্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রেত 
নহে। কিন্তু একালের বাঙ্গালী হিন্দুর মনস্থিতা-বিকাশের কথা উল্লেখ না কারিয়া 
প্রবন্ধ সমাপ্ত করা যায় না। তিন শত বর্ষ ষবনপদদলিত চিরস্থপ্ত হিন্দুর 
এই পুনরুজ্জীবন বড়ই বৈচিত্রযসষ। যে কালে নবন্বীপচন্্র গৌরাঙ্গের সঙ্গে, 
সঙ্গে মহামহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণির ভ্ঞানালোকে বঙ্গভূমি উদ্ভাসিত, স্মার্ত 
রঘুনন্দনের অগাধ পাণ্ডিত্য ও গবেষণায় সমাজস্থিতির উপযোগী নিষমাবলীর 
আবির্ভাব ও বান্ুদেব সার্কভৌম প্রভৃতির ধীণক্তিগৌরধে বঙ্গভূমির মুখ উজ্জল ' 
হইরাঁছিল, তাহ! বাঙ্গালীর অল্প গৌরবের বিষয় নহে] * 
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ৷ 


শশী 


NV মালদহ জেলার গণ্পগুজব.ও ইতিহাস । 


(১) মহানন্দা নদী ৷--মহানন্দ৷ মালদহ জেলার প্রধান নদী । কোন প্রাচীন, i 
গ্রন্থে মহানন্দার নাম পাওয়া যায় না। মহাভারতের বনপর্কে নন্দা ও অপরনন্দার্স ' 
নায়া ছুইটি নদীর ও অধিবন্ধ নামক একটি তীর্থের নাম আছে। মহানন্দার 
প্রাচীন নাম “নন্দা বা অপরনন্দা। কেহ কেহ বলেন যে, “মহানন্দার অপর 
নাম বাছদ|” । পশ্চিম ভারতের কোন নদী ৷ 

(২) রণচণ্তী ও পাটলা চণ্তী ।--পুরাণে চণ্ডীপুরের রণচণ্ডী ও পুণ,বর্ধন 
রাজ্যের পাটলা চণ্ডীর নাম মাছে । পাটল। চণ্তীর বর্তমান নাম পাতালচণ্ডী ৷ 
রণচণ্তীর বর্তমান দ্বাববাসিনী। রণচণ্তীর মন্দিরের ভগ্ন স্তুপ দেখিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। লোকে বলে, কোন সময়ে দ্বারবাসিনী ও রাজমহলস্থ শিখর- 
বাসিনীর মধ্যে বিশালগঞ্গা নদী প্রবাহিত হইত। দ্বারবাসিনী “হইতে নৌকা 
ছাড়িবার সময় একটি ও শিখরবাসিনীব নিকট নৌকা পছছিলে একটি তোপ- 
ধ্বনি হইত ৷ 

(৩) গৌড়নগরে ৩৬০ জন সন্ত্াস্ত লোক পাল্কী ব্যবহার করিতে পাই- 

তেন |-_মুসলমান-রাজস্বকালে গৌড় নগরে রাজাজ্ঞা ব্যতীত কেহ হস্তী পীর, 
ইহাতে ১৪০৬ শক--১৪৮৪।৮৫ খৃঃ হয় । মুসলমান উতিহাপিকগণের মধ্যে ১৪৯৮ (৯০৬), 


১৪৯৫ ও ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হে|সেন্‌ শার রা্যারস্ত বলিয়া তিন মত প্রচারিত আছে। রিযাজ 
্রস্থকারের নির্দেশ অনুলারে ৯২৭ হিঃ ( ১৫২০ খৃঃ) সালে তাহার মৃত্যু ঘটে । 
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ব্যবহার করিতে পাইত না। অষ্টালিকা-নির্মাণ করিতে হইলেও অম্থমতি লইতে 
‘হইত । নগর স্থশোভিত হইবে বলিয়া শাসনকর্ত্তৃগণ অষ্টালিকা-নির্শ্মাণে আপত্তি 

॥ করিতেন না। কথিত আছে, কেবল ৩৬০ জন সমস্ত লোক, পান্ধী ব্যবহার 
করিতে পাইতেন। 

(৪) মালদহ নগরের নারীগণের ' প্রতি বেছল।র অভিশাপ |__পূর্বব পশ্চিম 
উত্তর দক্ষিণ বঙ্গে বেহুলার সম্পৃক্ত স্থানের নির্দেশ হুইয়া থাকে । যে সময় 
বঙ্গের অধিকাংশ সমুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ নদীর জলে নিমগ্ন ছিল, তখন জলরাশি 
হইতে অচিরোর্নত স্থলভাগে সর্পের অতান্ত উপদ্রব ছিল। বাজাধার ইতর 
লোক সর্পপৃক্জা করিত"। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বোধ হয় শৈবোঁপাসনার প্রাবল্য 
ছিল। টা সদাগর ধ্রতিহাসিক ব্যক্তি কি না, জানা যায় নাই 1 গৌড়নগরে 
চাদ সদী'গরের বাটী বলিয়া একটি স্থান নির্দিষ্ট হইয়! থাকে। তন্্রবিভূি 
নামক দুই শত বংসরের প্রাচীন একখানি পর্মা-পুরাণে, বেহুলার ঘটনা গোৌড়ের 
নিকটে ঘটিয়াছিল, এইরূপ লিখিত আছে। চম্পাই নামক স্থান ও বেহুলা নায়ী 

রঃ নদীও দেখা যায়। লোকে বলে, বেহুলা মৃত পতির সহ যখন কলার মন্দাসে 
ব্ডাসিয়া বান, তখন মালদহ নগবের নারীগণ তাঁহাকে বোকা বুঝিয়! হাসিয়াছিল | 
তজ্জন্ত বেহুলা তাহাদিগকে অভিশাপ দেন যে, “এই স্থানের স্ত্রীলোকেরা 
বৈধব্য-নত্রণা অমুভব করিবে।” মাঁলদহে বিধবা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী বটে। 

৫) রণজিৎ শাহার উপাখ্যান 1--কোন সময়ে পুরাতন মালদহ নগরে 
রণজিৎ শাহা নামক এক জন অলৌকিকক্ষমতাশালী ব্যক্তি বাস করিতেন । শুনা 
যায়, পৃথিবীর কোথায় কোন ঘটনা হইতেছে, তিনি করামলকবৎ দেখিতে 
পাইতেন।. দাবা খেলায় তাহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। একদা দাবা খেলিতে 
খেলিতে কিছু ক্ষণের জন্য অষ্কমনস্ক হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার হত্তদ্বয় 
ভিজিয়া গেল কারণজিজ্ঞান্থ ক্রীড়াসলীদিগকে বলিলেন, অমুক সমুদ্রে 
এক বণিকের বাণিজ্যতরী জলমগ্ন হইল।' বণিককে উদ্ধার করিয়া তীরে 
রাখিয়া আসিলাম। তজ্জন্ত আমার হাত দুটি ভিজ্জিয়া গিয়াছে। এক সময় 
কতিপয় ভদ্রলোক হুর্গাপ্রতিমা-দর্শনের জন্ত স্থানাস্তরে যাইতেচ্কিলেন। তিনি 

তাহাদিগকে ক্রীড়ার জন্ত আহ্বান করিলেন ৷ তাহার! প্রতিমা-দর্শনার্থ বাইতেছি 
বলিলে, রণজিৎ বলিলেন, ক্লেশস্বীকার করিয়া তত দূর যাইবার প্রয়োজন নাই ; 
আমি প্রতিমা দেখাইতেছি। ভঙ্্রলোরেরা যে গ্রামে যাইভেছিলেন, অনুভব 
করিলেন, যেন সেই গ্রামে গিয়্াছেন ? চণ্ডীমগুগ দেখিতে পাইলেন, দেবীমৃর্থি 


৬৭২. সাহিত্য । ' ই ১১শ সংখা!) 


দেখিলেন, বাহাকোনাহণ শ্রবণ করিলেন! কিয়ৎশ্গণের' মধ্যে সমস্ত সনি! 
অস্তহিত হইল ৷ 

(৬) সালদহের এঁশর্য্য (মালদহ নামটই র্থরধ্যজ্ঞাপক 1. পাও, যায় রাজ-' iy 
ধানী স্থাপিত হইলে, বোধ হষ, মালদহ স্থাপিত হয়। সম্রাট ফিরোজ শাহ 
তোগলক মালদহ নগরের উন্তরাংশ স্থাপিত করেন। মুসলমান-রাজ্ত্বকালে, সাল- 
দহ বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। গৌড় নষ্ট হইলে মালদহের অধি- 
বামী ও শ্রশ্্ধ্য আরও বৰ্দ্ধিত হয়। এখানে ভিন্নদেশীয়দিগের বাইশটি বাণিজ্যা- 
গার ছিল? বাণিজ্যলক্ষীর প্রসাদাৎ লোকে পরমন্থুথে কুলাতিপাত করিত। 
সোনা রূপ! টাকা কড়ির কত গল্পই শুন! ষায়। এখন সৈ রামও নাই, সে 
অযোধ্যা নাই | বাণিজ্য ব্যবসায় লুপ্তপ্ৰায়, কিছু দিন পরে প্রাচীন মালদহ 
বোধ হয় অধিবাসি-শৃন্য হইবে । 

(৭) ' পশ্চিমপ্রদেশীয়, গোঁসাইদের উপত্রব ।_-মুসলমান-রাঁজত্বকালে ' বছ- 
সংখ্যক দশনামী গোঁসাই বাণিজ্যোপলক্ষে এ দেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে । 
রেশমী কাপড়ের ব্যবসায় করিয়া তাহারা প্রচুর ধন উপার্জন করিয়াছিল ।-২.. 
সুদলমান-রাজত্বের শেষ দশীয় বাণিজ্যের ভগ্রদশা উপস্থিত হইলে উহার! দক 
বৃত্তি অবলম্বন করে। ইংরেক্স রাজোর স্পাসনে উহাদের অত্যাচার প্রশমিত 
হইয়াছে। উহার কালচক্রে নিপ্পিষ্ট হুইয়া অস্তিত্ব বিসর্জন করিতেছে 

(৮)" গৌড়ে ভূতের উপত্রব ।--এ দেশের বৃদ্ধ লোকের মুখে গুনিয়াছি, 
গৌড় নষ্ট হইলে সেখানে ভূত প্রেতের দারুণ উপদ্রব উপস্থিত হয় । ভূতের 
দিনের বেলায় রাস্তার উপর খেলিয়া বেড়াইত ! সে পথ দিয়া কেহ প্রাণ লইয়া 
যাইতে পারিত না! ভূতত্ব প্রাপ্ত সেনাদল প্রাস্তরে যুদ্ধাভিনয় করিত! এখনও 
নাকি কখন কখন রাব্রিকালে 'মশাল হাতে ৮ ভূত-সেনা শ্ৰেণীবদ্ধ হইয়া 
দীড়াইয়া থাকে | - . 

(৯) ‘হিঙ্গ।! তুই মোরগা ষা’ 1-_কি করিতে হুইবে, তাহা না বলিয়া 
কাহাকেও কোনও স্থানে যাইতে বলিলে, লোকে বলিয়া থাকে যে, ইহা হল! 
তুই মোরগা যা’ হুকুমের ন্কায় হইল | এই প্রবাদের উৎপত্তির বিবরণ এই, 
গৌড় নগরের পীরশা মন্দির প্রায় নির্মিত হইলে, রাজা মন্দিরের উপর আরোহণ 
করিলেন। রাজ্মিস্ত্রীর কোঁন দোষ পাইয়া তাহাকে মন্দিরের উপর হইতে 
নিয়ে নিক্ষেপ করিলেন। রাজমিন্্রী প্রাপত্যার্গ করিল । স্বেচ্ছাচারী গৌড়েশ্বর 
রোষাঁবিষ্ট চিত্তে মন্দির হইতে অবরোহণ করিলেন | হিঙ্গা নামে এক পদাতিককে 


} 


a 
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নিকটে দেখিতে পাইয়৷ তাহাকে আদেশ করিলেন যে, “হিল! তুই মোরগা.যা 
হিঙ্গ| কুপিত গৌড়পৃতিকে কারণজ্রিজ্ঞাস! করিতে সাহস পাইল না। মোর- 
গায় উপস্থিত হইয়া বিষগ্ূমনে ইতস্তত: বিচরণ করিতে লাগিল । শুনা যায়, 
সনাতন গোস্বামী -আদ্যাপাস্ত সমস্ত অবগত হইয়া, হিঙ্গার সঙ্গে কতিপয় সুদক্ষ 
রাজমিস্ত্রীকে গৌড়ে পাঠাইয়া দেন। তৎকালে মুকুটগ্রাম বা মোরগীয় অনেক 
স্থপতির বাস ছিল। . 

(১০) ভাতিয়! গ্রামের টির বিবরণ ভা নিকটে ভাতিয়! 
নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। এই গ্রামে বহুসংখ্যক পণ্ডিতের দ্বাস ছিল। 
তাতিয়া অতি প্রসিন্ধপস্থান। গৌড়ের উৎপত্তির পূর্বে ভাতিয়! বিদ্যমান ছিল | 
বৌদ্ধগ্রস্থে ইহাকে ভাদিয়া বলা হইয়াছে । এখানে বিস্তর ধনী লোকেরও 
বাস ছিল। ভাতিয়৷ সমাজ একটি প্রসিদ্ধ পঙ্ডিতসমাজ। গলালোতে প্রাচীন 
ভাতির নষ্ট হুইয়াছে। .ভাতিয়ার প্রসিদ্ধ বিলের.মধ্যে ছুটি. একটি উচ্চ স্থান 
কেবল, প্রাচীন ভাতিয়ার ছুটি একটি দেবস্থান ধারণ করিয়া আছ্ছে। 

(১১) .দেব-তলায় দানবের উপুত্রব )-_বারেন্দ্রভূমির মধ্যে দেবতলা নামক 


“স্থান আছে। পূর্বে দেবতল। ও দেবতলার নিকটবর্তী স্থানে অনেক লোক 


বাস করিত। "এক সময়ে দেবতলার নিকটবর্তী জঙ্গলে হঠাৎ একটি সুড়ঙ্গ 
হয়। রাত্রিকালে একটি দানব সুরঙ্গ, হইতে বাহির হইয়া মানুষ ধরিয়া খাইত! 
ইহাতে সে অঞ্চল লোকশৃন্ত হুইয়া যায়! পাকুয়ার "কোন পীরের প্রভাবে 
দানবের দৌরাত্ম্য তিরোহিত হয়। 

(১২) পারা-ঢালার পুফকরিণী।__পুরাভন মালদহ নগরের ক্রোশাধিক পূর্বের 
পারা-ঢালার পু্ধরিণী নামে একটি পুফরিণী আছে। এ পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বে 
বিস্তর লোকের বসতি ছিল। কোনও সময়ে পুদ্ধরিণীর নিকটস্থ নদী দিয়! এক 
সওদাগর বাণিজ্রাতরী লইয়া গমন করিতেছিলেন | সওদাগরের নৌকায় লক্ষ 
টাকার পারদ ছিল। তিন মালদহে বেচিতে পারিবেন, এই আশ! কবিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত তাহার তত টাকার পারদ কেহ কিনিল না । সওদাগর মনঃক্ষুগ 
হইয়া বলিতেছিলেন যে, মালদহের নাম শুনিয়া আসিলাম, কিন্তু আমার অভি- 
প্রায় সিদ্ধ হইল ন! । এই সময়ে এক ধোপানী পুক্করিণীতে কাপড় কাচিতেছিল। 
বর্ণকের কথা শুনিয়া জন্সভূমির অগৌরব দুর করিবার জন্তু বণিকের সমস্ত 
পারদ খরিদ করিয়া পুক্করিণীতে নিক্ষেপ -করিল। - তদবধি এই নি পারা- 
ঢালা পুফ্করিণী নামে প্রসিদ্ধ হুইয়াছে। - 


৬৭৪, সাহিত্য । , ১২শ বর্ষ) ১১শ সংখ্যা। 


(১৩) মালদহে বীরভদ্র গোস্বামী ।-_-মালদহ এক সময়ে শাক্রপ্রধান 
স্থান ছিল। সর্বমঙগলা, মঙ্গলচণ্ডী ও কালী দেবীর পুজাবেদী সর্বই দৃষ্ 
হইত। বাণুলি, মশীন-চামুও। প্রভৃতি পিশাচদেবতাঁর সাড়দ্বরে পুজা হইত । এ| 
মরিয়া বাশুলি বা মশান-দেবতা হইবার অনেকে কামনা করিভ ! চৈতম্কদেবের 
আবির্ভাবের পর ভগবৎপ্রেমের বন্তায় মালদহ আপ্লুত হয়। শুন! যায়, স্বয়ং 
নিত্যানন্দাত্মঙ্গ বীরভদ্র গোস্বামী মালদহে আপসিবাছিলেন। তাহার উচ্চ 
সন্ধীর্তনে মুগ্ধ হইয়া মেঘগণ আকাৰে নিশ্চলভাব ধরণ করিয়াছিল । অনেক 
লোক তাহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব-মত ভ্ববণক্ন, করিয়াছে | তদ- 
বধি মালদহ একটি বৈষ্ণব প্রধান স্থান হইয়াছে । 

' (১৪) রাইহোরাণীর উপাখ্যান ।__রাইহোরালী, পাগুয়ার নিকটবর্তী 
স্থানের এক দেবী ইহার মুর্তি নাই, বেদী আছে। সাধারণ লোকে রাই- 
হোবাণীকে অত্যন্ত ভক্তি করে! মাধাইপুরের কাশী, চণ্তীপুরের রণচণ্ডী ও 
পাওয়ার রাইহোরাণীর নিকট বৈশাখ মাসে অনেক মুসলমানও বলির জন্ত ছাগ 
প্রেরণ করিয়া থাকে । কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ সন্ত্রীক কোন স্থানে বাইতে- ... 
ছিলেন। এই স্থানে উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ পিপানার্ হইয়া স্ত্রীকে এক বৃক্ম- 
মূলে রাখিয়। জলের অন্বেষণে গমন করেন। এই সময়ে এক দল দস্্য এই 
অসহায়! ব্রাহ্মণজায়ার প্রতি বলপ্রকাঁশে উদ্যত হইলে, সহসা এক দেবীর আবি: 
ভাব হয়। দেবী দম্থাগণের সংহার করেন । ব্রাহ্মণ আসিয়া এই বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়া বৃক্ষমূলে দেবীর পীঠস্থাপন করেন। এই দেবীই রাইহোরাণী | 

(১৫) মাধাইপুর !-_মাধাইপুর বরেন্দ্রভূমির অস্তরপাতী | মালদহ হইতে প্রায় 
তিন ক্রোশ পূর্ববর্তী । কোন সময়ে মাধাইপুরে বিস্তর লোকের বাস ছিল। 
অদ্যাঁপি-বিস্তর অক্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে । মাঁধাইপুরে মাধাই 
সিংহের কেল্লা নামক একটি ক্ষুদ্র কেল্লা ছিল। মাধাই সিংহ কে ও কোন সময়ের 
লোক, তাহ! জানা বায় নাই। মাধাইপুব পাওয়া হইতে অধিক দূরবর্তী নয়। 
এখানকার প্রকাণ্ড কালীমন্দিরের ভগ্রাবশেষের উপর একটি ক্ষুত্র মন্দির নির্মিত 
হইয়াছে । মাঁধাইপুরে:বছসংখ্যক দেবমন্দির নির্শিত হইয়াছিল | এখন এই 
ক্ষুদ্র মন্দিরের অভ্যন্তরে শিব, গণেশ, কার্তিক, সুর্য: প্রভৃতি দেবমূর্তি আনিয়া 
রাখা হইয়াছে। মন্দিরের চারি পার্শ্বে বিস্তর বৃহৎ নুহৎ দেবমূর্তি পড়িয়া আছে । 
কতকগুলি, বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেব দেবীর মূর্তিও এই স্থানে দেখা যায়'। মন্দিরের 
মধ্যে কতকগুলি বুহৎ বুহৎ দেবীমুধ রহিযাদ্ধে। পত্তীরার সময় এই সকল মূখ 


লন, ১৩০৮। মাঁলদহের-গল্পগুজব ও ইতিহাস । , ৬৭৫ 


আপনাদের মুখে বীধিয়! লোক নৃত্য করিত। এখন আর লোকে এই সকল 
।) . মুখ লইয়া নৃত্য করিতে সাহস পায় না। লোকের বিশ্বাস, ভজন সাধনের দেহ 
kL না “হইলে ওরূপ করায় বিপদ হইতে পারে। মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি 
সুদীর্ঘ খড্গা থাকায় মন্দিরাভ্যস্তরের ভীষণতা বর্ধিত হইয়াছে। 
(১৬) মালদহের তিন পীর ।_-মোকদম শাহ, কুতুব শাহ ও আখিসেরাজ বা 
“পিরাণ-পীর মালদহের বিখ্যাত তিন পীর | হিন্দু ও মুসলমানের মধো এই তিন 
পীরের কত উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া ষায়। এই তিন পারের সঙ্গে নাকি হিন্দু 
দেবতাদের সখ্য ছিল, মোকদম শাহ ত বাঘের উপর চড়িয়া বেড়টইতেন, এবং 
খড়ম পাঁয় দিয় নদ; পার হইতেন ! হিন্দু সন্্যাসীর স্তায় মুসলমান পীরেরাঁও 
গজ! ভালবাদিতেন ! রা 
(১৭) লুচি-তাজার পুকুর ।__সাগরদীঘি কাটিতে বিস্তর শ্রমজীবী নিযুক্ত 
হইয়াছিল। তাহারা প্রাত্যহিক কার্য্যাবসানে সন্ধ্যাকালে এক স্থানে আসিয়া 
বিশ্রাম করিত। প্রত্যেকে বিশ্রামস্থানের নিকট হইতে এক এক কোদাল 
a মাটা কাটিয়া উঠাইত। ইহাতেই একটি অক্ষুত্র পুফ্করিণী খনিত হয়। শ্রম- 
+ জীবীদের জন্য যে স্থানে লুচি ভাজা হইত,' তাহা লুচি-তাঁজাঁর পুকুর নামে 
খ্যাত হইয়াছে । 

0৮) গৌড়ের কাগজ ।_-লোঁকে বলে, গৌড়ে বড় ভাল* কাগন্জ প্রস্তুত 
হইত। এখানকার কাগন্দ দিল্লীর রাজসরকারে ব্যবহৃত হইত। ছুই একটা 
কাগজ দেখিয়াছি । গুজব সত্য হইতে পারে। ূ 

(১৯) এখন বিজ্ঞান দানবের ভয়ে দেবগণ আর পৃথিবীতে আসেন ন! ৷ পূর্বে 
মানবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ্ করিতেন ও নূতন নূতন বিদ্যা শিখাইয়া 
যাইতেন। এখন মানুষই দেবতাকে কত নুতন বিষয় শিখাইতে পারে। এক 
দিবস পুরার্তন মালদহে রাত্রিকালে দ্বিতলের উপর এক ব্রাহ্মণ মাংস পাক 
করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এবং ত্বরিতানন্দ সেবন করিয়! রন্ধনগ্নানির 
অপনোদন করিতেছিলেন। এই সময়ে নভোমার্গ দিয়া এক দেবপুরুষ গমন 
করিতেছিলেন। তিনি মাংসের সৌরভে আকুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত 

৯ হইয়া ভোজন প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে ভীত হইয়াছিলেন, পরে 
দেবতার সৌম্য মূর্তি দেখিয়া আশ্বস্ত হইয! ভোজন দান করিলেন। দেবপুরুষ 
পরিতৌষপুর্বক আহার করিয়া ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রন্থ প্রদান করিয়া পুনরায় 
নভোমার্গে প্রস্থান করিলেন! ব্রাহ্মণ পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলেন, ভাহাতে 

৫ 


৬৭৬ * সাহিত্য | ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখা! । 


সর্পাধাতের চিকিৎসা বর্ণিত আছে। লব্ববিদ্য ব্রাহ্মণ নাকি সর্পদষ্ট মৃত 
ব্যক্তিকেও বাঁচাইতে পারিতেন। প.বিখানি কোথায় গেল, জিজ্ঞাসা করিলে, 
কেহই বলিতে পারেন না! চা 
খিত উনবিংশতিসংখ্যক গল্প ও গুজবের মধ্যে ছুটি একটি ইতিহাসের 
কথাও থাকিতে পারে। গল্প গুজবগুলি সংগৃহীত থাকিলে ভবিষ্যতে কোন না, 
কোন উপকারে আসিতে পারে । 
শ্রীরজনীকাস্ত চক্রবর্তী । 


বিদেশী গণ্প। " 
চিত্র। + 

কেহ জিজ্ঞাসা করিলে" তাহার স্হবাঁসী সতীর্ঘগণ বলিত, “লে কটা মার্বিন। অতি ঈরিদ্র। 
্বাস্থ্যও ভাল নয় ; আস্মীর স্বজন আছে বলিরাও মনে হয় না। তা ছাড়া লোকটা কেমন 
যেন অতুত প্রকৃতির |” পু 

পারিনের কোন অপরিচ্ছন্ন পল্লীর একটা বৃহৎ বাড়ীতে ইহাদের আব।স। ইহারা সকলেই 
শিল্প-ব্য বসায়ী ;--কেহ চিত্রকর, কেহ চিত্রের আদর্শ, কেহ বা শিল্পশিক্ষার্থী। আত্মন্তরিতার 
ইহাদের হৃদয় পূর্ণ, এবং প্রায় সকলেই কমলার কৃপা দৃষ্টিলাভে বঞ্চিত। 

কিন্তু তাহা'দেরষ্পরস্পরের মধ্যে বেশ সৌহাদ্য ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুখে দুঃখে আপে বিপদে 
তাহাদের মধ্যে সহানুতুতি ও সমবেদনার ভাব পরিলক্ষিত হইত । শিল্লামুশীলনে তাহাদের 
তত অনুরাগ ছিল ন|। কর্তবোর পাশমুক্ত হইয়া আমোদ প্রমোদে, হাস্ত পরিহাসে উচ্ছ খল 
জীবনযাপনই তাহার! প্রীতিকর মনে করিত। 

উক্ত প্রবাসী মার্কিন তাহাদের সহিত একত্র বাস করিত বটে, কিন্তু কখনও তাহাদের দলে 
মিশিত ন!। এই জন্ত তাহার সতীধর্দণ তাহার প্রতি অপ্রসন্ন ছিল। সৰ্ব্বোচ্চ তলের একটি 
সু প্রকোন্ঠে সে বাস করিত । দিবমের কতক অংশ সে বিভিন্ন চিত্রশালায় শিল্পসৌন্বর্ধা- 
নস্তোগে অতিবাহিত করিত; অবশিষ্ট সমর আপনার ক্ষুদ্র প্রকোঁঠের মধ্য চিত্রীঙ্কনে অবহিত 
ধাকিত। 

প্রবামী মার্কিনের বয়স অধিক নয়। যৌবনে পদাপণ করিয়াছে মান্র। নাতিদীর্ঘ ক্ষীণ 
শরীর, কোঁসল শাম্ত যুখত্ী, কৃষ্তার নয়নঘয কোটরগত, কিন্তু উজ্জ্বল । 

আবাসের ভঙ্কান্ত শিল্পিগণ গ্রীষ্মকালে বিভন্ন দেশে ভ্রমণ করিতে বাইত, এবং পীতের প্রারম্ভে 
পুনরায় ফিয়িয়া আসিত। মার্কিন ঘুরক,কোথাও যাইত না| সে তাহার ক্ষুদ্র কক্ষটির মধ্যে 
আত্মকার্ধ্যে সমাহিত ধাকিত। তাহাকে দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে গারা বাইত, শ্রমাধিকো তাহার 
শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ্‌ 


* একটি ইংরান্ি গল্প হইতে অনুদিত। 





ফাঙ্ুনঃ ১৩০৮ । বিদেশী গল্প । রর ৬৭৭ 


তাহায় সতীর্ঘগণ সকলেই বলাবলি করিত, “লোকটা! কি করিয়া বাচিয়া আছে! আহার 
বিহার বেশ বিস্তাশ আমোদ প্রমোদ কিছুতেই তাঁহার কোন অনুরাগ নাই। অনুক্ষণ কেবল 


চিত আর চিত্র! কি ভয়ানক! তা ছাড়া শুনিতে পাওয়া যায়, খন তখম কেবল খক্‌ খক্‌ 


করিয়। কাশিতেছে। বোধ হয় লোকটার কাশরোগ আছে।” 
শতাগমে যখন শিল্পিগণ সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে, বাযুবিক্ষিপ্ত কার্পাসের স্তায় তুষারপাত 


* গার হইয়াছে, এমন সময় সহস| ভাহাদের,.সধো একটি রমণীর আবির্ভাব হইল । অসনই সমগ্র 


বড়ীটিতে যেন নবীন ্বীবনীশক্তি,__নবউৎসাহের সঞ্চার হইল । 

একদিন রাত্রে মার্কিদ যুষক আপনার প্রকোঠে বাইতেছিল ; দেখিল, নিয়তলের একটি কক্ষ 
উজ্জল আলোকে উত্তুসিত ও হান্ডকোলাহলে মুখরিত হইয়া! উঠিয়াছে। কক্ষটি ই তঃপূর্কে 
শুদ্ভ পড়িরাছিল | 

কুতৃহলী হইয়া সে দ্বারের নিকট গেল । দেখিল, কক্ষাভাস্তয়ে তাহার পরিচিত কয়েকটি 
শিল্পী ও একটি নবাগতা রমণী বসিয়া! আছে। রমণী বুবতী। অঙ্গে অঙ্গে বাপ উছলিয়। 
পড়িতেছে। মার্কিন যুবক মোহিত হইল | সেই উৎফুল্পযৌবন শীপ্রভামিত অদূর্ববরূপ প্রভা 
তাহাকে কয়েক মুহুর্ত মনতযুঙ্ধবৎ দিশ্চল করিয়া রাখিল। 

এমন সময়ে একটি যুবক যুবতীকে লক্ষ্য করিয়! বলিল, "তোমার প্রভাবর্থনের কারণ 
জানিবার জন্য আমর] বিশেষ উৎসুক নই। তুসি যে আমিয়!ছ, ইহাতেই আমর! পরম নাহলাদিত 
হুইয়াছি।” 

“কারণ বলিব ?£--আমার আর ভাল লাঙ্সিল না1”__বলিয়! যুবতী আসন তাগ করিস 
উঠিয়া ঈ্বাড়াইল । তাহার বিশাল নয়ন ছুটিতে যেন কেমন একটা! বিযাদচাঞ্চল্য লক্ষিত হইল । 
পরক্ষণেই একটু মৃতু হাসিয়া বলিল, “তাই তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবাছি ; তোমরা 
কে আমার চিন্রাঙ্ধণের অভিলাষী ? পূর্ব্যাপেক্ষা আমার সৌন্দধ্যপ্রী ত কিছুমাত্র হাস হয় 
নাই ।* 

সহসা মার্কিন যুবকের বোধ হুইল, যেন কক্ষমধ্য হইতে কেহ তাহাকে লক্ষা করিতেছে। 
সে ধীরে ধীরে সোপানপধে আপনার প্রকোষ্ঠে চলির়| গেল। ভগ্ন গবাক্ষ দিয়া শীতরিই 
পবন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে । তাহার জক্ষেপ নাই। শুস্ক কক্ষমধ্যে কি গভীর চিত্তায 
দে ডুষিয়্া রছিল। তাহার বোধ হুইতেছিল, যুবতীয় সেই বিষাদচঞ্চল দৃষ্টি যেন তাহার 
নয়নসমক্ষে ভাঁসিয়া বেড়াইতেছে। অমনই একট। প্রবল বাসনায় তান্থার হৃদয়ের অন্তস্তল 
সধিত হইয়! উঠিল । আপন মনে বলিতে লাগিল, “আমার বড় ইচ্ছ! হয়, আসি তোমার এ 
মুর্তি চিত্রে প্রতিফলিত করি ।” 

পরদিন সে গৃহন্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, যুবতীর নাম নেটালি। নেটালি কুমারী । 
আরও অবগত হইল, নেটালি.চিত্রকরদিপ্রের চিত্রদর্শ, এবং এই ভাবে অর্থোপার্জনই তাহার 
ব্যবসায়। অন্কাক্ক আদর্শ অপেক্ষা নেটালির বিশেষত্ব "মাছে; এমন সর্ব্বাঙ্গহন্দরী লাবপ্যময়ী 


.দদাদর্শ সর্বত্র তুলত নহে । 


এখন হইতে প্রতিদিন তাহার ব্যপ্রদৃষ্ট নেটালির অনুসন্ধান করিয়া কিরিত। বত সে নেটালিকে 


৬৭৮ * সাহিত্য । ১২শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা । 


দেখিতে লাগিল, ততই তাহার চিত্রাঙ্কনের. জন্ত -হৃদয়ত্যে অদম্য বাসনার একটা প্রবল 
উত্তে্না অনুভব করিতে লাগিল । 

একদিন অপরাহে নেটালি এক জন চিত্রকরের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া! আদিতেছে, রেধিল, 
সেই ছিন্নবন্তরপরিহিত ক্ষীণদেহ সার্কিণ যুষক যেন কাহার প্রতীক্ষার দাড়াইগা আছে। নেটালিকে 
দেখিবামাত্র যুবক হৃদয়ে অতি ক্রতম্পন্দন অন্ন করিতেছিল.; সাহসে বুক বাধিয়া ধীরপদে 
নেটালিয় সন্মুখীন হইল, বিলজ অথচ কাতর স্বরে বলিল, “আমি আপনার নিকট একটা * 
ভিক্ষার জন্ত আলিয়াছি।" নেটালি বিশ্মিতভাবে যুবকের মুখের দিকে চারা বলিল, “বলুন 
আপনার কি বথ। ?” | 

নেটালির. বৈধ হইতেছিল, যুবকটি একটু স্বতত্্র ধরণের | যেদন সরল উক্তি, তেমনই 
নর প্রকৃতি ! ৬ 

ধুবৰ বলিল, “আসি শুনিয়াছি, আপনি চিত্রকর দিপের. চিত্রাদর্শ। প্রতৃত অর্থ দিয়া তাহার! 
আপনার আতর্শানু রূপ চিত্র অঙ্কিত করে. আমার বড় সাধ, আসি একবার আপনার চিত্র চিত্রিত 
ফরি। যে দিন আপনাকে প্রধম দেখি, সেদিন দেখিয়াছি, _-এখনও দেখিতেছি-_আপনার মুখে এক 
দিবাজী। সেই দিন হইতে এই আঅদসা বাসনা অছোরাত্র আমার অনুধাবন করিয়া ফিরিতেছে। 
কিন্তু আমি বড় দরিদ্র, আমার অর্থ দিবার ক্ষনত] আদে৷ নাই। -কেবল আমি আপনার 
অনুগ্রহ দয়ার উপর নির্ভর করিতেছি ;--যদি অনুগ্রহ করিয়! আসার ঘরে যান, বদি 
তুলিতে আপনার ওঁ মোহিনী প্রতিমার আদর্শ তুলিয়া লইবার অবকাশ আমায় প্রদান করেন! 
দরিদ্র আমি-_আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি: ভিক্ষ! ভিন্ন দরিপ্লের উপায়াস্তর কি?” 

নেটালি নির্বাক হইয়া যুবকের এই কাতর সিনতি শুনিতেছিল ; বন্তবা শেষ হইলে জিজ্ঞাসা 
করিল, “আপনি কি এতই দরিদ্র ?” 

“1 আমি বড় দরিত্র, দরিত্রের এক্প প্রার্থনা বোধ তয় নিতাস্ত অসঙ্গত হইয়াছে ।* 

“না, আমি কাল আপনার ঘরে যাইব । আপনি কোন ঘরে থাকেন 1” 

যুবক আপনার ঘর দেখাইয়া দিল । 

"কাল আসিব" বলিয়া নেটালি বিদায় লইয়। চলিয়! ধাইতেছিল | যুবক আনিয়া বাঁধা দিল।' 
বলিল, “আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন । আমি আপনার নিকট অত্যন্ত 
কৃতজ্ঞ। কিন্ত কৃতজ্ঞতাপ্রকাঁশের উপযুক্ত অবসর কখনও আসিবে কি ন। বিধাতাই জানেন I" 

নেটালি সৃুন্বরে বলিল, “কৃতভ্রতাপ্রকাশের় কোনও প্রয়োজন নাই । আপনাঞ্জ নায় 
প্রতিভাশালী চিত্রকরের পক্ষে একদিন প্রতিদ্বানের অবসরপ্রাণ্তিও অসম্ভব নয়।* 

নেটালি নীচে নামিয়া গেল। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, তখনও সেই নবীন চিত্রকর 
একাগ্রৃষ্টতে তাহার দিকে চাহ্রা আছে। ' 

গরদিন প্রাতঃকালে নেটালি মার্কিন যুবকের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল । দেখিল, কক্কট- 
প্রকৃতই দায়িদ্রোর পরিচায়ক. ৷: এক কোণে, একটি ছোট টেবিল, অপুর'কোণে একখানি, ছোট 
লৌহ্‌-ধটা। ক্ষুদ্র গবাক্ষের সন্মুখে একখানি কাষ্ঠাসনের উপর . চিত্রোপকরণ সঙ্জিত।. 
নেটালি যুবকের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল, মে মুখে 'দারিপ্রা্রনিত সঙ্কোচ বা বিষাদের চিহ্ন 


কানন, ১৫০৮ । - বিদেশী গল্প । ৬৭৯ 


মাত্র লক্ষিত হইতেছে না। পরস্ত উচ্ছসিত মানন্দ ও আগ্রহরে তাহা অধিকতর উৎফুল 
হইয়া উঠিয়াছে। 
সম্ভাঁষশানত্তর মার্কিন যুবক নেটালিকে বলিল, “ধারে আঘাতের শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিরা- 
‘হলাম আপনি আসিয়াছেন | নেটালি বলিল, "আপনি কি নিশ্চয় জামিতেন--আমি আসিব ?” 
যুবক বিনীতভাঁবে বলিল, “আপনি যে বলিয়াছিলেন--আপনি আঁসিবেন 1” 

* তাঁর পর যুবক নেটালিকে যথাস্থানে বসাইল । এবং চিত্রেপকরণ সংগ্রহ করি! জপলিও 
বসিল। যুবক নির্বাক, অভিভূত, আত্মহার!। নেটালির বোধ হইল, যুবক যে কেবল রুদ্ধবাৰ্, 
তাহা নছে ; চিত্রের চিত্ত! বাতীত তাহার অন্য সমুদায় চিন্ডান্রোত যেন রুদ্ধ হইয়া সিয়াছে। 
কগোলযুগ্ূল আরক্র, কুফর নয়নদ্ব় বিক্রিত, নাসারদ্থে। কচিও শিঙ্বাসপতন" হইতেছে! 
এবপ একাগ্রতা, একপ তন্মর্ধত| নেটালির সম্পূর্ণ নুতন বোধ হইতেছিল। বতবার যুবক ফিরিয়! 
ফিরিয়া তাঁতাকে দেখিতেছিল, ততবারই যেন নেটালি অন্তরের মধো কেমন একট! কম্পন অন্ভ্ভব 
করিতে লাগিল । কতবার যুবক বর্ণ লিপ্ত তৃলিক] হাতে তুলিয়! লইল, কিন্তু রেখাপাত পর্যাত্ত 
করিতে পারিল না| তাহার নিমেষহীন নয়ত নেটালির মুখে সন্নন্ধ। 

এমন সময় নেটালি বলিল, "আপনি আমার মুখের পানে অমন করিয়া চাহিয়া আছেন কেন? 
আপনার দৃষ্টি দেখিয়া বোধ" হইতেছে যেন--যেন--" নেটাপি আর কিছু বলিল নাঁ। একটু 

৪৮০ হাস্তরেখ| নেটালির অধরপ্রান্তে মিলাইয়া গেল । 
৯ বুক চমকিয়া উঠিল । ললাট হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া ঈষৎসম্কোচনস্রত্যরে বলিল, 

“আমি যাহ] চিত্রিত করিবার সন্বল্প করিয়াছি, সে ভাব সর্বক্ষণ আপনার মুখে ৪ দেখিতে গাই- 
তেছি নাঁ। এক একবার দেখিতেছি, এবং পরক্ষণেই হারাইয়া ফেলিতেছি। সুতরাং বাধ্য 
হুইয়া আমাকে সেই অবসরের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইতেছে । আপনার এ অভুলনীয় বাহ সৌন্দর্য্য 
-খঈী অনুপম মুখ্ই আসার চিত্রের বিষয় নহে। আমি চিত্রিত করিতে চাই আপনাকে, _ 
আপনার অস্তরত্রী |” 

নেটালি একটু নীরস উপেক্ষার হাসি হাসিবার চেষ্টা করিল। হাসি আসিল না। সে বলিল, 
“আমার অস্বরপ্র। | মশার | এটি করিবেন না। ইহাতে আপনার কোন লাওের সম্ভাবনা নাই। 
এই দেহ, এই বেশুজাল, এই চক্ষু--যাহার সকলেই প্রশংসা করে--আপনি তাহাই চিত্রিত 
করুন। কেবল আমাকে নয় ।” 
বুষক একটু বিষণ্ণ হুইল ; বলিল, “বোধ হয় আমার কথাগুলি কিছু আত্মস্তরিতার পরিচায়ক 
হইয়াছে । ভাষার দৈন্যবশতঃ আমি আসার অভি প্রা বাক্ত করিতে পারিতেছি না। ভাঁষাব 
আমার মনোভাব ব্যক্ত কর] আমার পক্ষে অত্যান্ত কঠিন।” 
৯৬ নেটালি বলিল, "আমি বুঝিয়াছি। কিন্ত আপনাকে নিষেধ করিতেছি, আপনি গুরূপ 
চেষ্টা করিবেন ন11” 5. 
অবশেষে যুবক চিত্রাঙ্কন নিবিষ্ট হইল, |. কাহারও 'মুখে কোনও কথা নাই। একবারমাত্র 
ধৃষক বলিল, “আপনার শীত বোধ হইতেছে না ত? আজ আমি ঘবে আগুন রাধিবাছি।*, 
নেটালি সবিশায়ে জিজ্ঞাসা করিল, “প্রতিদিন কি আপনি ঘরে আগুন রাখেন না?” 


৬৮০ সাহিত্য । | ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


“না। কিন্তু আপনি যখনই আসিবেন, দেখিতে পাইবেন, বয়ে আগুন আঁছে।” 

“তবে আমি প্রতাহই আমিব। তাহা হইলে আপনাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে 
পারিব।” bd 

এই জন্য !_ আপনি ঠিক বুঝিতে পায়িতেছেন না! শীতের কষ্ট ভুলিয়া থাকা আমার পক্ষে 
খুব সহত-- |” ; 

হ্যা--তা হ'তে পারে। শীতের কষ্ট ভুলিয়া পাকা আপনার পক্ষে যেমন সহজ, অনোর 
পক্ষে মৃত্যুটাও ত তেমনই সহন্র হইতে পাঁরে",--বলিয়| নেটালি আবদ্ধ চিত্রাভিমূথে অগ্রসর 
হইল। যুবক বাধা দিল, বলিল, “এখন নিকটে জাপিবেন না! এখন ছেখিবেন না। এখনও 
দেখিবার মঠ হর নাই।” ত 

নেটালি বলিল, ‘পূর্বে কখন আমার নিজের দিকে চাহিতে জাসাক্স সাধ হয় নাই। জানি 
না, আজ কেন দেখিতে এত আগ্রহ হইতেছে | বোধ হয়, স্বাপনি আমাকে কি গড়িয়া তুলিতে" 
ছেন, তাহাই দেখিবার জলা।” বলিল! একটু হাসিল । 

তার পর নেটালি যখন নিক্পভলে আপনার কক্ষে চলিয়া গেল, অনেকক্ষণ পর্যান্ত সে কিছুতেই 
প্রকৃতিস্থ হইতে গারিল না। বপিয়া বসিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, “অন্যান্য চিত্রকর 
দিগের সহিত ইহার কোন সাছৃগ্ দেখিতে পাইলাম না। পৃথিবী সম্বন্ধে এখনও ইহার কোন 
অভিজ্ঞতা জন্মে নাই | লোকটি খুব সৎগ্রকৃতি। শিল্পই যেন তাহার মর্বন্ব । সরলতা, 
কোমলতা! ও পবিত্রতার সহিত যেন তাহার অভিন্ন সৌহৃদ্য । ছে টি ঘরটি যেন খধির কুটীর 
সহসা সুদীর্ঘ নিখাদ ফেলিধা আকাশের দিকে চাহিল, দেখিল, আকাশ সেখাচ্ছন্্ । সনে সনে 
ভাবিতে লাগিল, “আজকার দিনটা কি ধারাপ ! সমস্ত দিবাদণ্ডের উপর যেন কেমন একটা 
স্নানতা বাপিষ! আছে ।” 

ইহায় কিছু দিন পরে অন্য এক জন চিত্রকর চিত্রাঙ্গনের অভিলাযে নেটালীকে আপনার কক্ষে 
লইয়া পিয়াছে। ঘটনা সে সমস্তই অবগত ছিল । নেটালিকে লক্ষ্য করিয়। বলিল, “তবে 
তুমি সেই মার্কিন চিত্রকরের কক্ষে সিয়াছিলে ?” 

ণ্হ।” 

) “ভাল--তাকে কেমন দেখলে * 

পকেমন দেখলেম ! __বলষে! কেমন দেখেলম ?" 

“বল না। শুনলেও খুসী হ'ব |” 

“দ্েখলেস--তিনি অতীব মহান্‌। তুমি, আমি ও আমাদের অন্তাস্ত বন্ধুগণ সকলেই 
জড়শরীর ; একমাত্র তিনি এই জড়শরীরমধো প্র।ণরাপে অবস্থিত |” 

চিত্রকর চিত্র করিতে করিতে শিস্‌ দিতে দিতে বাজন্বরে বলিল, প্রমণীর পক্ষে প্রাণ লক! € 
খেল! বড় বিপজ্জনক ৷” 

ঈষতযৃপাবাঞ্জকম্বরে নেটালি।বলিল, “তা সত্য বটে ॥* 

সেই দিনই আবার নেটালি সেই সার্কিন যুবকের কক্ষে নিয়া উপস্থিত হইল । আবার সেই 
প্রহরয্যাপী নিশ্ুক্কতার সধ্ তাহাকে অবিচলিতন্তাবে বসিয়া থাকিতে হইল । চিত্রকর অনম্কু- 


২ 
কাস্তন। ১৩০৮ । বিদেশী গল্প । ৬৮১ 


চিত্তে চিত্রাঙ্কনে নিবিষ্ট । কেবল এক একবার তাহার অনুসন্ধিৎস্থ দৃষ্টি সন্ুথস্থ রমণীর উপর 
নিক্ষিপ্ত হইতেছিল ৷ 
নেটীলি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, “অপরে আমাকে যে চোখে দেখে, এ আমাকে সে 
চোখে দেখে না] আমি যে একটি রমণী ইহার সন্মুখে বসিয়া! আছি, ভ্রসেও এ কথা ইহার শ্রণে 
আসিতেছে না! ইহার অথও মনোযোগ কেবল ইহার অভীষ্ট চিত্রের প্রতি ।” 
- যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার এই সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছিল। অবশেষে সেই 
সংস্কার তাহার চিত্তের উপর এক মোহভাব বিস্তার করিল | সেই উলুক্তগ্ববাক্ষ হিষানী সিক্ত 
দিস্তন্ধ কক্ষ যেন তখন তাঁহার নিকট শাস্তির নিভৃত নিকেতন সমে হইল । কিছুতেই তাহার 
বিরক্তি বাক্রেশ বোধ হইত নলা এমন কি, তাহার নিজের বিষয় চিন্তা করাও যেন তাহার নিকট 
অনাবশ্যক মনে হইত। নেঁটালি তাহার হৃদয়ের।মধো এমন একটা অবকাশের সৃষ্টি করিযা 
লইয়াছিল, যে সময়টা সে তাহার সন্মুধস্থ ব্যক্তির চিন্তায় অতিবাহিত করা অধিকতয় প্রীতিকর 
মনে করিত প্রথম হইতেই মেটালি চিত্রকরের শীর্ণ মুখাবয়বে কেমন একটা,কয়ুণ বিষাদের আভাষ 
দেখিতে পাইয়াছিল ; এখন তাহার বৈচিত্রাহীন ছঃখপূর্ণ সংঙ্গিপ্ত জীবনকাহিনী তাহার সর্মমস্থলে 
আধিপত্য বিস্তার করিল । 
একদিন কথার কথায় 'যুযক বলিয়াছিল, “আমেরিকার কোন স্থানে আমার জশ্মভুমি। 
“আমাদের বংশে কেহই দীর্ঘজীবী নহে। সেই খ্বল্লাযু বংশের পরিচষ দিবার নিমিত্ত 
একমাত্র আমি জীবিত আছি। একাত্ত অসহায় অবস্থার ফেলিয়। পিতা সাত! তাহাদের 
যৌবনেই পরলে!কে গ্লমন করেন | পরের দরার উপর নির্ভর ব্যতীত আমার অন্তু কোন জীবনা- 
বলম্বন ছিল না। আশৈশব আমি কেবল একটিযাত্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতে- 
ছিলাম । আমি যখন শিশু, তখন স্বপ্ন দেখিতাম,যেন আমি এখানে আসিাছি ! তার পর বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে আমার একমাত্র চেষ্টা হইল, কেমন করিয়া আমার সেই শৈশবন্বপ্ন সতো পরিণত 
করিব। আমার ক্রব বিশ্বাস ছিল, এক দিন ন! এক দিন আমার বাসনা ফলবতী হইবে । এত 
দিনে আমার সেই শুঙ সময় আসিয়াছে ।” 
সমস্ত শুনিয়! নেটালি বলিল, “তবে কি এই চরম? জীবনে কি আপনার আর কোমও 
আকাঙকষা নাই 1” , 
যুবক অবনতৃষ্টিতে উত্তর দিল, “আমার বা কিছু সব এই |” 
যুবক তাহার জীবন সম্বন্ধে তাহাকে একটি কধাও জিজ্ঞাস! করিল ন! বলিয়া নেটালি বড়ই 
আশ্চর্যান্বিত৷ হইল । মনে করিল, “হয ত জানিবার জদ্ত তাছার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই ।* নেটালি 
একটু ক্ষধ্ন হইল । তখনই আবার মনে হুইল, “হয় ত সে সব কথাই অবগত আছেন।” অমনই 
"বেন তাহার অতীত দীবনের সমুদায় বিক্কার একটি বিজ্রগহান্তে তাহার অধরপ্রান্তে পরিশ্ফট হইয়া! 
উঠিল । যুবক যধন তাহার মুখপানে চাহিল, তখনও সেই হাসি তাহার অধরপ্রাস্তে অচল হইয়া 
আছে। কিন্ত মূহুর্তের জন্তও যুবকের মনোভাবের যেন বৈলক্ষণা হইল না। তাহার মুগ্ধ উন্মত্ত 
হৃদয়ে নেটালির অস্ত প্রতিষ্ঠিত কৃতজ্ঞতার সিংহাসন সমভাবে অবিচলিত হইয়া! রহিল । 
নোপানে পদদশব হইলেই নেটালি উৎকর্ণ হইব! থাঁকিত। যুবকের পদশব্দ এখন তাহার 


৬৮৯ সাহিত্য । ' ১২শ বৰ্ষ, ১১শ সংখা। 


নিকট সম্যক পরিচিত। কিন্ত কিছুতেই সে এই আকক্সিক পরিচয়ের কারণ] নির্ধারণ করিয়া 
উঠিতে পারিত না। শুধু মনে পড়ে, একদিন নিশীথে তাহার গাঢনিত্র| ভাঙ্গিয়া গিরটুছিল; 
রস্তভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া জ্রতম্পন্দিত হৃদয়খানি ছুই হাতে চাপিয়া ধরিয়? বলিয়া 
উঠিয়াছিল,_-“এ কি |--কে ও1” কঠম্বর কক্ষের অন্ধকারে মিলাইয়। গেল; পরক্ষণেই সোপানে এ 
পদধ্বনি হইল । ধ্বনি সোপান বাহির! ধীরে ধীরে উপরে উতঠিয়। নিস্তন্ধ হইল ; সঙ্গে সঙ্গে 
ভ্বারমোচন ও অবয়োধের শব্দ ক্রুতিগোচর হইল | নেটালি বসিয়! সব শুনিল, সব বুঝিল, তার প্র 
ধীয়ে ধীরে শয়ম করিল । 

ক্রমে এমন হুইল যে, যুবকের প্রাত্যহিক জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাও নেটালির দৃষ্টি 
অতিক্রম করিতে পারিত না। সে দেখিতে পাইতেছিল, যুধক দিন্ব দিন ক্ষীণ অবসন্ন হইয়া 
পড়িতেছে । এখন আর মে প্রত্যহ প্রাতভ্রমণে বাহির হয় না; কিন্ত তাহার প্রতি রবিবার 
দুইবার করিয়া ধর্মসন্দিরে গমন সমন্তযে অব্যাহত আছে । 

একদিন নেটালি বুবকের শধ্যার উপর একখানি বাইবেল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এখানি 
কি আপনি পড়েন? 

হ্যা ।” 

নেটালি বিশ্বয়বিহবলনেত্রে যুবকের মুখপানে চাহিরা'বলিল, "ভবে উন আপনার বিশ্বাস 
আছে।” 

শা ।” 3 Ed 

চিত্রাঙ্কন প্রায় *্ষে হইয়া আসিয়াছে, একদিন যুবক নেটালিকে বলিল, “এখন একবার 
চিত্রধানি দেখিধেন কি?» 

নেট।লি চিরসম্মুখে গিয়) দাড়াল | বতঙ্ণ নে চিত্রথানি ঘেধিতেছিল, যুবক উৎকঠিতচিত্তে 
তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। .ভিত্রদর্শনমাত্রে নেটালির মুখে এক অপূর্ব বিস্ময়ের ভাব 
প্রতিভাত হইল, এবং গর মুহূর্তে বিচিত্র আবেগভরে তাহার ললাট ও কপোলবুগল আরক্ত 
হই! উঠিল | যুবকের দ্বিকে ফিরিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে নেটালি বলিল, “আপনি আমাকে উপহাস, 
করিতেছেন, এ চিত্রে সমাক্য ব্যর্থ হইয়াছে 1” 

সহস! আহত হইলে লোক যেমন কাপিয়া উঠে, যুবক তেমনই করিয়া কালিয় উঠিল; একটু 
পশ্চাতে হিয়া বিদ্ক/রিতনেত্র কহিল, “আমি--আমি আপনাকে উপহাস করিতেছি। এ চির 
সম্পূর্ণ বার্থ হইয়াছে |” 

দেট্টালি চিত্র দর্শন করিয়া কহিল,_*এ মুখ জামার বটে, কিন্ত আমাতে বাহা নাই, তাহাই 
আগনি ইহাতে প্রতিফলিত করিয়াছেন ! এ যে সহিমাময়ী রমণীর প্রক্কিকৃতি !--এ চিত্রে যে 
দেবীভাব প্রতিফলিত । আমার পক্ষে এ চিত্র কি বিদ্রগাত্মক নয়?” স্বপ্রাবিষ্ট বিষুচের ন্যায় 


J 


যুবক চিত্রপ।নে চাহিয়া! রছিল। সৃতুস্বরে বলিল, "ইহা সত্য । সত্য সত্যই আপনার মুখে আমি . 


এ ভাব উন্তাসিত দেধিয়াছি।* | 
, নেটালি বলিল, “বড়ই আশ্চর্যের বিষয় বে, আন্ত পর্যন্ত অন্য কোন চিত্রকর এ ভাব দেখিতে 
গায় নাই! আমি সত্য বলিতেছি, এ চিত্র আমার উপহাস মনে হইতেছে |” 


ফাল্গুন, ১৩০৮। বিদেশী গল্প । “৬৮৩ 


যুবক বলিল, “আপনি উপহাস মনে করিবেন লা। যি ও ডাব আমি আপনাতে প্রতাক্ষ 
না করিতাস, তবে এরূপ চিত্রাঙ্কন আমার সাধ্যায়ত্ত হইত না। আমি সত্য বলিতেছি, ইহাই 
আপন্রার স্ববাপ--আপনার হৃদয়ের ছবি।” 
bk নেটালি বলিল, “আমার স্বকূপ ! আপনি কি মনে করেন যে, আমার অনান্য চিত্রাঙ্কনকারি- 
গণ এই চিত্র দেখিলে ইহ! আমার প্রতিকৃতি বলিয়! চিনিতে পারিবে ?* নেটালি চিত্রের দিকে 
আর একবার কটাক্ষপাঁত করিল ' অমনই একটা কর্কশ হাস্তধ্যনিতে কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইব! 
'উঠিল। পরক্ষণেই আর একটি শব্ব। নেটালি আলনত্যাগ করিয়! জানু পাতিরা চিত্রের 
সম্মুখে বঙিয়। পড়িল । মৃপাল তুজদ্বয় দুই পাঁ্শ্বে বিক্ষিপ্ত, অষ্ট ক্রমনে "তাহার ক$ঁ রুদ্ধ 
হুর আসিতেছিল | 
যুবক তাহার নিকটই দাড়াইয়াছিল; অবনততৃষ্টিতে বলিল, “আমি একান্তে চিত্ৰই 
আঁকিয়াছি। চিত্রের বিষয় চিন্তা বাতীত-অন্য কোন চিন্তা আমাকে শ্র্শ কৃরিতেও পারে নাই ।” 
পরদিন ববিবার । মেসন নামক এক জন চিত্রকর নীচে বাইতেছিল ; সি'ড়ির উপর কৃষ্ণবেশী- 
বৃত! একটি রমণীয় সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল ৷ রমণী তাহার অপরিচিত! নহে। বলিল,--"কে 
-নেটালি ? তোমাকে দেখিয়! বোধ হইতেছে যে তুমি উপাসনা-সন্দির হইতে আঁসিতেছ |” 
নেটালি বলিল “ঠ1,__আমি মার্কিন উপাসনা-মন্দির .হহতে আসিতেছি।” 
= মেসনের মুখভঙ্গীতে ঘবণার ভাব বাক্ত হইল । সে বলিল, “কোন ইঞ্টলাভ হইল কি?” ' 
+4 না" সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়া নেটালি দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল। " মেসন বিস্মিত 
_ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল । 

' নেটালি আপনার কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। একটি একটি কষ্ধিা কক্ষের নমস্ত 
আলো! হ্বাপিয়া দিল । দে আলোকপী।বনেও তাহার হ্ৃদয়াদ্ধকার দূর হইল না। তখন সেই 
পরিহিত কৃষ্ণ পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল। অপবিত্রতার একটা দীপ্ত শিখা 
বেন তাহার সর্ব্াঙ্গ বেষ্টন করিয়া ঘলিতেছিল। যাতনারি্ট হৃদয়ে ভ্রুতপদে কক্ষে পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে বহুযূলা বসন ভূষণ টানির! বাহির করিয়া অঙ্গ ভূষিত করিতে লাপিল। প্রত্যেক 
পদক্ষেপে সেই কৃষ্ণবৰ্ণ পরিচ্ছদ পরিদলিত হইতেছিল। সে অবশেষে বিকৃত হামি হাসিয়া 
বলিয়া উঠিল, “আর কখন তোমাকে অঙ্গে স্থান দিব ন! ।” 

আধ ঘণ্টারুমধো প্রসাধন সমাপ্ত করিয়। নেটালি দর্পণের সমমুপে গিয! দীড়াইল। বন্য 
বমন ভূষণ দর্পণের অঙ্গে অধিকতর উজ্বল দেখাইতেছিল | এইবার নেটালি বলিল, “ইহাই 


আমার ষধার্থ স্বরূপ ।* 
হার খুলিয়া দ্রুতপদে নেটালি নীচে নামিতেছিল, শুনিতে পাইল, নিয় হলের একটা কক্ষ হইতে 


বীভৎস আনন্দকোলাহল উদিত হুইতেছে। তাহার মধ্যে এক জনের কণ্ঠম্বর তাহার একান্ত 
ই পরিচিত । একটি অদংচরিত্র ধনী যুবক দরদ তাহার উপাসা করিত ; কয বুঝিল_এ 


তাহীর কঠবর । 
সোপান অবতরণ করিয়া 'নেটালি সেই কক্ষদ্বারে পিয়া দাঁড়াইল ৷ না Ll 


নেটাদি { এসো এসে?! হব কন্ধ বশ হইবা উঠিল। 
৬ 
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৬৮৪ * সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


দৃঢ়তার সহিত নেটালি তাহাদের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া বলিল, “ন।--না আমি বাব না!” 
নেটালি সে স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইল । | 

মোপানে উঠিতে উঠিতে বেন [নেটালির সর্ববাঙ্গ শিধিল হইয়া আসিতেছিল। অধীন 
পদদ্বয় দেহধারণে অক্ষম । সেই জনবিরল সোপানোপরি ভিত্তিগাত্রে অবসন্ন দেহভার ন্তস্ত থু 
করিয়া সে সেই অন্ধকাররাশির কানে কানে বলিতে লাগিল, “আর-_আর কখনও আমি ও 
সংসর্গে মিশিব না। সে কেবল তোমারই জস্ভ। তুমি তাহা বুঝ কি?” 

পরদিন প্রীতে নেটালি যখন আবার সেই মার্কিন যুবকের কক্ষে গেল, তখন তাহার 
পূৰ্ব্ব রাত্রের উত্তেজন। ব! চাঁঞ্চল্যের চিহ্মাত্রও বিদাসাঁন ছিল না। পরস্ত সে পূর্ববাপেক্ষা 


অধিকতর স্থির, পস্তীর ৷ 
যুবক তাহাতে বমিতে বলিল। দে বসিল না; ধীরে বি শরিয়া দীড়াইল ; 


বলিল, “আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আপনার কোথার ভূল হইয়াছে; চিত্রে আপনি বে ভাব 
প্রতিফলিত করিয়াছেন, আমাতে যে সে ভাবের একান্ত অভাব, তাহা আপনার অপগোচর ছিল না। 
শুধু আপনি কল্পনায় এ ভাব অনুভব করিয়াছেন ; মনে করিয়াছিলেন, হয় ত আমার অতীত 
জীবনের কোন সময়ে ইহ! আমাতে বিদামান ছিল। ইহাতেই আপনাব ভুল হইরাছে। আমাতে 
এ ভাব কখনই ছিল না। বাল্য কৈশোর কিছুই আমার মনে পড়ে না) জীবন আমার যেমন ' 
করিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তেমনই করিয়াই শেষ হইবে । ইহাই আমার ভাগ্যলিপি। এই সহরের ১ 
জস্ত স্থানে আমার জম্ম । দ্ারিত্র্য, পশুত্ব ও পাপ ছাড়। আমি আর কিছুই জানিতাম না। এ ' 
আমার এই সৌন্দ্যাই [আমাকে দেই সকলের উর্ধে তুলিয়াছে। আপনার প্রদত্ত ভাব 

আমাতে কেমন করিয়া আসিবে ?” 

যুবক নিল্পন্দ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া ছিল; অনেকক্ষণ পরে বলিল তা বলিতে 
গারি না) ঈশ্বর জানেন ।” 

নেটালি একটু বিরক্তির সহিত হাসিয়া বলিল, “ঈশ্বর! হ্যা ঈশ্বর |” আয় কোনও কথা 
তাহার মুখ হইতে বাহ্রি হইল না! 

এখন হইতে প্রতি রবিবার নেটালি মার্কিন উপাসনা-দনদিরে যাইতে আরস্ত করিল । সেখানে 
গিয়! ধর্দব্যাখ্যা শুনিতে পাইত, কিন্তু তাহাতে ভ।হার কোন বিশ্বাস ছিল না; বিশ্বাসবতী হইবার 
জন্ত কোনও ব্গ্রতাও তাহার ছিল না। পরস্ত ধর্দব্যাধা। শ্রবণমান্র তাহার সুখে একটা! বিজ্রপের 
হাসি ভাসিয়া উঠিত । 

ধর্মমদ্দিরে গেলেই সেই মার্কিন চিত্রকরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত | দেখিত, সে প্রশান্ত 
চিত্তে ধর্মব্যাথ্যা শুনিতেছে । আর কিছু না হউক, স্থানটি নেটালির নিকট শান্তিপূর্ণ বোধ হইত । 

দিন দিন নেটালির শরীর ও মনের দ্রুত পরিবর্তন হইতে লাগিল ; তাহার বক্ধুবান্ধবগণ a 
সকলেই দেখিতে পাইতেছিল, তাহার জাবগ্যোচ্ছল মুবকাত্তির উপর পাও,র ছায়া পরিব্যাপ্ত 
হইতেছে । সে আর তাহাদের সহিত আমোদ প্রসোদে যোগ দের না; কথা কহ্তেও যেন বিরক্তি 
বোধ করে। এমন কি, উগযুপরি হয়.ত কয়েক দিন ধর্রিয়| আপনার কক্ষে স্বার রুদ্ধ করিয়া 
বসিয়া থাকে; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে না। 


ফান, ১৩০৮ । বিদেশী গল্প। ৬৮৫ 


এ দিকে মার্কিন যুবক অধিশ্রাস্তচিত্তে চিত্রকার্য্যে নিবিষ্ট । ক্রসশঃই তাহার শারীরিক দৌর্ববল্য 
বাড়িতেছে ; এমন কি, স্থিরহস্তে তুলিকা-ধারণও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া! উঠিল । একদিন 
নেটালি দেখিতে পাইল, যুবক চিত্রকরের শিধিল অঙুলিবন্ধন হইতে চিত্রতুলিক! খসিয়া পড়িল । 

যুবক নেট(লির দিকে চাহিয়া বলিল, “শরীর যেন আমার দিন দিন অবসন্ন হইয়! পড়িতেছে। 
বোধ হয়, আমার জীবনীশক্তির হ্রাস হইবাছে। চিরবিশ্রামের বোধ হর আর বেশী বিলম্ব 


, নাই। এই অবসরে চিত্রধানি শের করিতে পারিলে আসার মনস্কাম সিদ্ধ হয়। যেমন করিয়াই 


হউক, চিত্রধানি শেষ করিতেই হইবে ।” 

পরদিন প্রভাতে নেটালি গিয়া দেখিল, যুবক তখনও শুইর। আছে। শুনিল, তাহার 
শরীর বড় অনুস্থ | নেট[লি চলিয়া আসিতেছিল, যুবক উঠিয়া দ্বার পর্যন্ত তাহাত সঙ্গে আসিল; 
আপনার হাতের উপর*হাতখানি তুলিয়া লইয়া বলিল, “সমস্ত রাত্রি আমার নিজ্জা হর নাই। 
এক জন গীড়িতকে কাল আমি রাস্তার পড়িয়া থাকিতে দেধিষাছিলাম । সে নির্ব্বান্ধব। তখনই 
আমার মনে হইল, আমারও ত এই দশ] হইতে পারে, যি আমি কোন দিন পীড়িত হইর। রাস্তার 
পড়িষা থাকি, এবং কেহ আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের কথ! জিজ্ঞাসা করে, আমি তখন কি করিব, 
কাহার কথা বলিব? আস।র কে জাছে ! এই চিন্তা আমাকে আরও ববসন্ন!করিয়াছে। তাঁর পর 
সহসা আপনাকে মনে পড়িল ; ভাবিলাম, এইরূপ অবস্থায় গড়িরা! যদি আপনাকে শ্মরণ 'করি, 
অবধ্য আপনি দেখ! দিবেন ।” 

মেটালি বলিল, “নিশ্চয় । আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত 'খাকিতে পারেন ।” যুবক পুনরায় বলিতে 
লাগিল, “আমি ত একাই থাকি। কিন্তু মৃত্যুদসয়ে কোন পরিচিতের মুখ দেখিনা মরা বোধ 
হর” ও 

বাক্য শেষ না হইতেই নেটালি বলিল, “আপনার কথা শুনিয়া বোধ হয়, মৃত্য যেন আপনার 
শিররে বসিয়া আছে 1” 

"তাই কি !”_-বলিয়া যুবক নিশ্তক্ধ হইল । কিছু ক্ষণ ধরির| অপলক চক্ষে ন্টোলির হাতখানি 
দেখিতে লাগিল, তার গর হ্বীর্ঘনিষ্বান ভাগ করিয়া হাভখানি ছাড়ি! দিয়! বলিল, “তবে আপনি 
এখন আমন ।” | 

সেই দিন অপরাহে নেটালি শুনিল, “মার্কিন চিত্রকর সাংঘাতিক গীড়ায় আক্রান্ত--জীবন 
সংশয়াপম্ন ।* bh 

শুনির| নেটালির মুথস্রী অধিকতর পাংগুবর্ণ ধারণ করিল। আপনার কক্ষে আসিরা 


“অলঙ্কার প্রভৃতি মূল্যবান বন্ত যাহা কিছু ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া একখানা ফ্রমালে বীধিল । 


তার পর ভ্রুতপদে নীচে নামিয়! পিয়া একখানা গাড়ীতে চড়িরা চলিয়া গেল। 
যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, হারের সন্মুধে গৃহস্বানী দড়াইয়া আছে । নেটালিকে দেখিয়! 
সে বজিল, "আপনাকে সেই মার্কিন যুবক দেখিতে চাহিয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম--‘তিনি আঁমিবেন কি?” সে বলিল,-“তিনি বলেছিলেন তিনি আসবেন ॥* 
হস্তচালিত পুত্তলিকার স্টায় নেটঁলি যুবকের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল । দেখিল, বহ্িতাপ- 
বর্জিত কক্ষে হুড শ্যার উপর শীর্ণতহু মার্কিন যুবক মুদিতনেত্রে পড়িয়া আছে। 


৬৮৬ _ সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ১১ সংখ্যা। 


.  'যুষক ক্ষণপরে চক্ষু দেলির) দেখিল, তাহার শব্যাপার্থে দাড়াইয়| নেটালি। তাহার শ্লান অধর- 
প্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখ! ফুটিয়া উঠিল। ক্ষীণকঠে বলিল) *ষদি এখনই আমার মৃত্যু হব, 
তবে আর সময় পাইব না। তাই বলিতেছি, আপনি ক্মরণ রাধিবেন--তাচ্ছীলা করিবেন নাঁ, ও 
চিত্র আপনারই |” | 
এমন সময় ভাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন । নেটালি পূর্বেই ডাক্তারকে সংবাদ পাঠাইয়া- 
ছিল। ডাক্তার দেখিয়। শুনিয়! তুঁষধ পথোর ব্যবস্থ। করিয়া চলিয়! যাইতেছিলেন, নেটালি ভাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল, “রোগি কি সাংঘাতিক 1” 
ডাক্তার বলিলেন, শহা। আপনি কি ই'হার স্ত্রী?” 
“না ।* ঠা 
“আমিও মনে কি নাই। যাই হউক, পির নো কা নিহত বর আছেন ?* 
“হা! শেষ পৰ্য্ন্ত-- 1৮ 
শেষ রাতে যুবক আর একবার চক্ষু মেলিল, দেখিল, তখনও নেটাদি তথায় বসিয়া আছে। 
_ জি ক্ষীণব্বরে বলিল, “আপনি এখনও এখানে ষপিয়া আছেন । এই দরিদ্র পীড়িতেব প্রতি 
অসীম করুণা প্রদর্শন করিতেছেন । বিস্ত এই ভাবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিলে আপনার বড় 
কষ্ট হইবে।” 
নেটালি বলিল, “না। সে জন্ত আপনি কিছুমাত্র কু ঠত হইবেন না।” 
পরদিনও এসনই করিয়া অতিযাঞিত হইল। রোগীর বিশেষ কোনও পরিবর্তন লক্ষিতট 
হইল না। & 
এমনই করিয়া কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। চিকিৎসক প্রতাহ তিন চারিবার করিয়া দেখিয়া 
যাইতেন। সর্বস্ব ব্যয় করিয়া নেটালি যুবকের হুচিকিৎসার অস্ত কৃতসংফল্প হইয়াছিল । 
প্রাণপাত করিয়া তাহার গুঅধায় ব্যাপৃত রহিল | এই কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সে একবারের জন্তও 
. নিজের শয্য স্পর্শ করেনোই। 
এক দিন শেষরাত্রে যুবক অতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। নেটালিকে কাছে আসিতে 
বলি । নেটালি আসিলে উদ্ত স্তুচিত্তে বলিয়া উঠিল, "আমি আপনার কাছে অনেক খণী। 
এ জীবনে সে খণ অপরিশোধিতই রহিয়া গেল। হায় | চিত্রধানিও যদি শেষ কর্তিতে পারিতাম !” 
সাধারণতঃ, যুবকের কথা কহিবার বড় একটা শক্তি ছিল না। কিন্তু চিত্রের কথা বলিবার 
সময় যেন কেমন একট! অনৈসর্গিক তেজে তাহার হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিত। সম্পূর্ণপ্রার 
চিত্রের চিন্তা অনুক্ষণ তাহার স্মৃতি মথিত করিতেছিল। 
ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে পুনরায় যুবক বলিল, “আর ছুই একবার তুলিকাপ্পর্শে চিত্রখানির পূর্ণ 
_ সৌনৰ্্য উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিত। যদি এক মুহুর্তের ভ্স্ভ বিধাতা আমাকে উঠিয়া বসিবায় শক্তি 
দিতেন | হাঁয়, আমার।দে সুযোগ আর হইবে না। এ চিত্র অসম্পূর্ণ, রাখিয়া মরিলেও আমার 
শক্তিলাভের সম্ভাবনা! নাই |. আর ছুই একটি ম্পর্শমা- আর হুই একটি” 
নেটালি বারংবার যুবককে উত্তেজিত হইতে নিবেধ করিতেছিল। তাহাকে বিশেষ করিয়া 
বুঝাইয়। দিল, কি শারীরিক কি মানসিক, সাসান্ত উত্তেজনায় তাহার জীবনের অত্যন্ত আশঙ্কা 
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যুবক তাহার কথা! কানেও তুলিল না। স্থিরদৃষ্টিতে চিত্রের পানে চাহিয়া! রহিল । 
পরদিন চিকিৎসক আঁদিলেন। রোগীকে বিশেষর্ূপে পরীক্ষা করিয়া চলির! যাইবার 
সময় নেটালিকে চুপে চুপে বলিয়া গেলেন, “আজ রাত্রে একটু বিশেষ সতর্ক থাফিবেন। আমার 
-_ আশঙ্কা হইতেছে হয় ত প্রভাত-_” চিকিৎসক আর কিছু না বলিয়! ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। 
রাত্রি যতই অধিক হইতে ছিল, ততই নেটালি তাহার হৃদয়সধ্যে দ্রুত স্পন্দন অনুভব করিতে 
ধাগিল | প্পন্দসান অবসন্ন হৃদয় ছুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া এক একবার আদন ত্যাগ করিয়া 
উঠিয়া দড়ায, আবার আসিয়া সেই মৃত্যুচ্ছারাগরিয়ান মুখখানি উপর নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া 
থাকে। fl এ 7 
নেটালিকে দেখিলে এখন আর চিনিতে পারা যায় না। তাহার সেই আত বিক্ষারিত 
নযনদ্বয় কোটরপ্রবিউ। উচ্ছল লাঁবশো-চল-ঢল মুধকাস্তি গাংশ্ুবর্ণ, হাস্তপরিহাসচটুল অধর 
কালিসালিপ্ত, উন্নত রমণীয় দেহ ববনত। নেটালি আর সে নেটালি নাই ।--এ যেন 
নেটালির প্রেতযৃন্তি ; 
একটা, দুইটা, ভিনট! বাজি গ্রেল। রোগীর বিশেষ কোনও পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। 
চারিটার সময় রোগীর ললাট ঈষৎ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। নেটালি শয্যপার্থে বসিয়া 
ললাট মুহাইয়া দিতেছিল ; যুবক চাহিষ! দেখিল } অবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “এখন 
জামার মরণেও সুথ। চিত্রখানি যে শেষ করিতে পারিরছ্ছি, এ আমার পরম আহ্নাদের বিষয় । 
ইহা! অসম্পূর্ণ রাখিা মরিলে বুঝি স্বর্গে গেলেও আমি সুখী হইতে পারিতাম না|” 
নেটালি শয্যা হইতে নামিয়া জানু পাতিয়া শয্যানিয়ে বদিল। . আবেগকম্পিত্ত কণ্ঠে বলিল, 
কি বলিলেন, চিত্র মন্পূর্ণ হইয়াছে । কেমন করিয়া--কখন ?* অর্গলবন্ধ শৃন্ত কক্ষে 
ধ্বনি ছুটি! বেড়াতে লাগিল | কোন উত্তর পাইল না।--.কেহ উত্তর দিল না। 
্রস্তভাবে নেটালি উঠিবা দীভ়াইল : কম্পিত হম্তখানি যুবকের নাসিকার নিকট লইয়! গেল ; 
দেখিল, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ ;_-বক্ষের উপর হাত দিয়া দেখিল, বক্ষংম্পন্দন রহিত। তাহার বার 
বুঝিতে বাকী রহিল ন।। উন্মাদ্িনীর ন্যায় বলিতে লাগিল, "এত দিন মুখ ফুটিয়া বালতে পারি 
নাই--এত দিন হৃদয় উন্মুক্ত করিয়| দেশাইতে পারি নাই । এখন বলিলেও তুমি শুনিতে 
গাইবে না। এখন্ব--এখন আমি নিঃসঙ্কোচে বলিব-- তোমাকে আমি বড় ভালবাসি--প্রিয়তস | 
তোমাকে বড় ভালবাসি।* | 
কাদিয়া কাদিয়া কঠব্বর কক্ষমধ্যে ফিরিতে লাগিল। মৃতের কর্ণে তাহ! প্রবেশ করিল 
কি না, কে গানে! 
টু পরাতে সকলেই শুনিল, মার্কিন যুবকের মৃত্যু হইয়াছে। সকলেই ছুই চারিবার মৌখিক 
. ৯ সহানুভূতি প্ৰকাশ করিল । ছুই চারি জন আনিয়া দেখিযাও গেল। 
অন্তান্ত সকলে চলিয়| গেলে ছুই জন পরিশতবহস্ক চিত্রকর তাহাকে দেখিতে আদিল । 
ইায়া কয়েক দিনস[ত্র সেই বাড়ীতে আস্ক্রাছে। নেটালিকে তাঁহার! চিনিত না। 
তাঁহারা কক্ষে প্রবেশমাত্র দেখিল, মৃতের শিয়রে একটি রসণী দীড়াইয়া আছে। রমণীর 
পরিচ্ছদ কুষবর্ণ। সে তাহাদিগকে দেখিয়! দ্বারের অন্তরালে সরিয়া গেল । 
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শবের প্রতি চাহিবা একজন অপরকে বলিল, “কি সুন্দর মুখী ! বেন মৃত্যু ইহাকে স্প* 
করিতেও পারে নাই । আহা, এই নবীন বয়স ।* 

কক্ষের অন্ক দিকে চাহিয়া দেখিল, চিত্রাধারের উপর একখানি চিত্র রহিরাছে 1” নিকটে 
পিয়া আলোর সন্মুখে চিত্রখানি তুলিয়। ধরিল। তার পর আর কাহারও মুখে কোন কথ] নাই৷ 
আগস্তকদ্বয় নির্ববাক, নিম্পন্দ ! বহুক্ষণ পরে এক জন বলিল, “কি অপুর্ব চিত্র । বেন জীবন্ত 
. প্রতিমা ! এই চিত্র নিশ্চবই যুবকের কোন প্রণরভাগিনী রসণীর চিত্র । চিত্রপটে যেন চিন্রাদর্শ 
ও চিত্রকরের অন্তর পথ্যন্ত পরিদ্কট হই! উঠিরাছে।” 

দ্বারের্‌ অন্তরালে রমণী চমাকয়া উঠিয়া! কপাটের সহিত দিশিয়া দাড়াইস। 

পরদিন বাড়ীর সকলে যুবকের শবদেহ সমাধিস্থ করিবার অন্ত খাইয়া গেল। বিবশা নেটালি 
তখন আপনার রুত্ধ.কক্ষে জ শ্রুমোচন করিতেছে। bd 

সারািন নেটালি অনাহারে নিজ কক্ষে বসিয়া রহিল । সন্ধ্যা হইল । প্রদোষতিসির আসিষা 
কক্ষটিকে দ্ধকার করিয়া দিল । নেটালি উঠিল না ; আলো! ভ্বালিল না। 

গ্রভীর রাত্রে সমগ্র বাড়ী যখন নিশুতি হইয়া গেল, নেটালি উঠিল । আলে! আলিয়া দর্পণ" 
সন্মুখে দ'ড়াইর! অসংযত অরাল অলকরাশি হসংঘত করিল, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ সুবাসিত করিয়া 

- অঙ্গে পর়িল, -তার পর অতিসন্তর্পণে সার্কিন যুবকের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল । দেখিল, 
শৃন্ত কক্ষ, শুষ্ক শধা!! কেবল চিত্রাধারের উপর চিত্রপটখানি যেন স্থির কটাক্ষে তাহার পানে 
চাহিয়া আছে। . ™ 

নেটালিস্কু সমস্ত শিরার মধ্য দিয়! যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ ছুটির! গেল । চিত্রপানে চাহিয়া 

. আতন্ককম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “জার আমাকে তিরস্কার করিও না। আর কেন অসন 
ভৎসনার দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া আছ ? তুমি বুঝিতেছ না, আজ আমি সমগ্র জীবনের 
অর্জিত পাপরাশির উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসন্বম 1” 

ক্ষণক!ল সেই অন্ধকারপূর্ণ ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে একটা ভীষণ নিস্তক্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল । 
তার পর নেটালি মস্থরপদে চিত্রলমীপে পিয়া সম্তক অবনত্‌ করিয়া রছিল। যখন উঠিয়া 
দাড়াইল, দেখিল, শুভ্র আচ্ছাদনাত্ৃত শূন্য শব্যার উপর শ্রিদ্ধ চন্্ররশ্বি খেল! করিতেছে । 
নেটালি কক্ষ পরিত্যাগ করিল। দ্বারপ্রান্তে আসিয়! একবার সেই শৃন্ত শয্যার পানে চাহিয়া 
দেখিল। তার পর ধীরে ধীরে সোপান অবতরণ করিয়া! বাহিরে চলিয়া গেল । 

. পরদিন প্রাতে সেই পরিপতবয়ন্ চিত্রফরস্বয়_-যাহার! পূর্ববদিন মার্কিন বুবকের চিত্রনৈপুণ্য 
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল--একত্র নদীতীরে বেড় ইডেছিল, দেখিল, এক স্থানে বহু নরনারী সমবেত 
হইয়া কি দেখিতেছে। নিকটে পিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এখানে কি হইয়াছে ? তোমরা কি 
দেখিতেছ ?* ' টি 

একটি রহস্তপ্রিয় ব্যক্তি বলিল, “একটি স্ত্রীলোক । এই দারুণ শীতের রাতেও কি কেই- 
জলে ডুবিয়া মরিতে পারে? গাহা | শীতে ন! জানি বেচারার কত কষ্টই হইয়াছিল” 

চিত্রকরদ্বর জনতাভেদ করিয়া অগ্রসর হইল, এবং দেখিয়াই চীৎকার করিব! বলির উঠিল, 

“কি ভয়ানক !--এ কি!» --ন্রি্ধনিশ্বাসে সঙ্গীর পানে চাহিয়া বলিল, “্নার্কিন যুবকের কক্ষে 
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আমরা কাল সেই যে চিত্র দেখিয়াছিলাম।-_এই দেখ, এই দেখ সেই মুখ! এই সেই চিত্রের 
আদর্শ!” 
হায়” নেটালীর নারী-জীবনের যে মহিদাসয় ছবি জীবন এত দিন শীচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, জাজ 
মরণের স্পর্শমাত্রে তাহ! কেমন পরিক্ষট--কেমন উচ্ছল হইরা উঠিয়াছে। 
শ্রীনলিনীভূষণ পুহ ৷ 


স্পা 


২ আবহবিদ্যা । 


(৪) 

দিবারাত্রি গর্ভলক্ষণ দেখিবার জন্তে কতকগুলি লোককে শিক্ষা দেওয়া 
এবং তাহাদিগকে এ কার্ষ্যে অস্ততঃ তিন বৎসরের জন্ত নিযুক্ত রাখা সহজ-সাধা 
ব্যাপার নহে । আমি তিন বৎসরের জন্ত বলিলাম ; কেন না, প্রত্যেক স্থানেরই 
কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, তাহা কতিপর বৎসরের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত না হইলে 
4 জীনা যাইবে না । আবহের ভবিষ্যৎ অবস্থা কিছু পুর্বে জানিবাঁর জন্তে গব- 
টি অনেক অর্থ ব্যয় করিতেছেন | কিন্তু আবহদংবাদ-জ্ঞাপক মহাশয়ের ভবি- 
য্যৎবাণী প্রায় প্রতি বৎসরই ব্যর্থ হইতে দেখা যায়। এমন অবস্থায়, তিন 
বৎসবের জন্য কোন এক স্থানে প্রাচীন ভারতীয় আবহবিদ্যাঁর প্রণালী অঙ্ণুসারে 
গৃর্ভলক্ষণাদি দেখাইয়া এই প্রণালীর পৰীক্ষা করিতে বদি গবর্মেন্টকে কোনরূপে 
উৎসাহিত ও ইচ্ছুক করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই কতকটা কৃতকাৰ্য্য হইবার 
সম্ভাবনা । কিন্ত ইহার পথে আবার অনেক বিষ্ব বিদ্যমান! পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানান্ুসারে মন্স্ুন নামক প্রভঞ্জন ভারতের দফিণ-পশ্চিম 
দিক হইতে সমুদ্রোখিত জলীয় বাষ্প লইয়া আসে? আর ভাবতের স্থানে স্থানে 
তাহা বর্ষণ করিয়া থাকে । এই প্রভঞ্জনের আগমন ও কোন স্থানে কত গল 
বর্ষণ করিবে, তাহার পরিমাণের সঙ্গে সা্ধ ছর মাস পূর্ধকার মেঘের বে কোন 
সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা বৈজ্ঞানিকদিগকে বিজ্ঞানসম্মত হেতু দ্বারা বুঝাইতে 
যাওয়া ও তাহাতে কতকার্য্যতার তিলমাত্র আশা কর! একরূপ ধৃষ্টতা! ও বাতু- 

১লতামাত্র। 
তবে কি এবিষয়ে আমর! কিছু করিতে পারি না? কিছু পারি বৈকি। 
ভারত গবমেণ্টের আবহসংবাদ-জ্ঞাপশ্ক মহাশয় বৎসর বৎসর ষে সকল আঁবহ- 
তত্বসম্বঙ্ধীয় পুস্তকাঁদির প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার সাহায্যে যদি ভবিষ্যৎ 


৬৯০, সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


বৃষ্টির সহিত সাড়ে ছয় মাস পূর্ববকার মেঘের কোনরূপ একটা সম্বন্ধ দেখাইয়া 
দেওয়া যায়, তাহা হইলে হয ত এ দিকে গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। 
গত কয়েক বসব আমি যাহা করিয়া আসিয়াছি, তাহা! কতকটা এই ধরণের | 
তাহাও আবার অতি আংশিক ও অসম্পূর্ণরূপে করা যাইতে পারে । কেন না,. 
' শুভ ও অশুভ লক্ষণাদির বিদ্যমানত! ও অবিদ্যমানতার বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, 
আমি চাই দিবাবাত্ি আকাশের মেঘের পরিমাণ, বর্ণ ও স্থানের পর্য্যবেক্ষণ 1 
কিন্ত ভারতীয় আবহ-মানাগার সকলে মেঘের পরিমাণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেবল- 
মাত্র তিনথার দেখা হয়। পুর্বাহে প্রাতে ৮টা ও ১০টার সময় ও অপরান্ধে ৪টার 
সময় কয়েক সেকেণ্ডের দন্তে আকাশের দিকে চাহিয়া মেধৈর পরিমাণ ও বিভাগ 
লিধিয়| রাখা হয় মাত্র | ধাহাদের মেঘের অবস্থা-পরিবর্তন দেখিবার অভ্যাস 
আছে, তাহারাই জানেন, এই কয়েক সেকেণ্ডের অবস্থাদর্শন কত অকিঞ্চিংকর ! 
এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টার মধ্যে আকাশের কত কি পরিবর্তন সংঘটিত হইতে দেখা 
যায়| এই অকিঞ্চিৎকর আবহ-বিবরণ দ্বারা সহসা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা বা 
কোন বৈজ্ঞানিক তত্বের সত্যতার প্রমাণস্ববপ উপস্থিত কর! নিতান্তই ষ্টতা- 
ব্যঞ্জক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, দৃষ্ান্তস্বরূপ গত বৎসরের ফলা 
পাঠকের সুখে উপস্থিত করিতেছি । | 

১৭ই মে ( (১৯০১) তাঁরিখের Mussooree Courier নক সাপ্তাহিক পত্রে 
দেরাঁদুনের ১৯০১ সনের বর্ষাকালে বৃষ্টি-বিবরণ প্রকাশ করা হর । কেবলমাত্র 
পূর্বাহ্ন ৮টা ও ১০টা এবং অপরার্ে ৪টার মেঘপরিমাপ দেখিয়া মে মাসের প্রথম 
হইতে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত পাচ মাসের মধ্যে কোন দিন বৃষ্টি হইবে, কোন 
দিন হইবে না, এতদ্বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়। এখানে সাধারণতঃ জুন মাসে 
- বর্ষা আরস্ত হইয়া:সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পধ্যন্ত বর্ষা থাকে । জুলাই ও অগষ্টের 
প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হয়। সুতরাং এই মাসঘয়ের কোনও এক দিনে বৃষ্টি হইবে 
বলিতে পারাতে, বিশেষ .কিছু বিশেষত্ব নাই। মে ও জুলাই মাসে কচিৎ 
বৃষ্টি হয়। সুতরাং এই ছুই মাসের কোন এক দিনে বৃষ্টি হইবে, _ছয় মাস 
পূর্বে বলিতে পার! নিশ্চয় কোনও নৈসর্গিক নিয়মের হুচক বলিয়া অনেকেই 
মনে করিবেন। সেই তারিখের পত্রে মুখবন্ধেই বলা হইয়াছিল যে, যদিও এক / 
মাস পূর্বে বৃষ্টির ফলাফল গণনা করা হইয়াছিল, তথাপি এলাহাবাদ হইতে 
কোরও আবহ-বিবরণ (০১৪৫৮৮৪০০ ) প্রাপ্তির অপেক্ষায় এত. দিন তাহা 
প্রকাশিত হয় নাই। | 


কানন, ১৩০৮ আঁবহুবিদ্যা | * ৬৯১ 


নিম্নে' নমুনাস্বত্নপ Mussooree Courier হইতে ছই মাসের বর্ষাফল 
উদ্ধত হইল । 














যে সকল তারিখে বৃষ্টির সম্ভাবনা, সে তারিখের পূর্বে ০শুন্ত নিবিষ্ট 
হইয়াছে । 
পু টি 
(১) বুহৎসংহিতান্থুসাঁরে নক্ষত্রের স্থিতিকালান্গসাঁরে বৃষ্টি গণনা হয়। এক 
সুর্য্যের উদর হইতে অন্ত সূর্য্যের উদয় পর্যাস্ত যে দিন, তাহার সহিত যখন 
নক্ষত্রের স্থিতিকালের একতা নাই, তখন উপযুক্ত তারিখে ।১ দিন এদিক 
ওদিক হুইবে |. 
(২) ১৭ই জুন তারিখ হইতে এবার দেরাদুনে মনস্থনের আগমনের আশা 
করা যাইতে পারে । . £ 
(৩) আবহ-বিবরণের অম্পূর্ণতা হেতু যদ্দিও বৃষ্টি-পরিমাণ কত হইবে, বল! 
যাইতে পারে না, তথাপি এক সাধারণ নিয়মানুসারে বলা যায় যে, এবার বৃষ্টি 
সাধারণ গড়পড়তা অপেক্ষা কম হইবে | 
(8) ভুন ২৩, জুলাই ৩, ৪, ১১, ১২, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ৩১, অগষ্ট ১৫, 
২৯ ও সেপ্টেম্বর ১, ২ তারিখে বৃষ্টি খুব কম হইবে । 
(৫) সেপ্টেম্বরের, বৃষ্টিসম্বন্ধীয় আবহু-বিবরণ অসম্পূর্ণ ছিল | 
| ২৪শে মে তারিখের Mussooree Courier পত্রে ইহাঁও লিখিত হয় যে, 
আমার ও গেডগিল মহাশয়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে বে, অমা- 
বস্তা ও পূর্ণিমাব নিকটবর্তী বৃষ্টির দিন পড়িলে ২1৩ দিন এদিক ওদিক পরিবর্তিত 
হইয়া থাকে। 


9 


৬৯২ , . , সীহিত্য 1 ১২শ বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা।। 


পরে যে বৃষ্টির দিন বল! হইয়াছিল, সেই সেই দিনে বৃষ্টি. হইয়াছিল কি না, 
এখন তাহা দেখান যাইতেছে । 



























TUTTO Soy 7 ৮7) যে সব দিনে বৃতি 

7 জেমান = | মুনমাস | হইবে, বল! হইয়াছিল। 

রর বৃষটর দিন| বির [ প্রথম তালিকা ভ্ষ্টব্য ৷ ] 
তারিখ '| - . (২)' দেরাদুনের সর্ভে * 
থ্) আফিসে যে সকল দিনে. 

ু মত পম মাপা হই 





নথ 
6 


হইয়াছে 4 বৃষ্টির পরিমাণ 
ইঞ্চিতে দেওয়া হয়। “পূ” 
পূর্ণিমার চিন্ছ 1 “অ” অমা- 
ঠ 5 বস্তার চিহু । 
৮৮১ --_| এই তালিকায় স্পষ্ট 
৯ [৯ |_| দেখা যাইতেছে, অমাবস্তা ও ' 
পূর্ণিমার নিকটে কিরূপ 
বৃষ্টির দিন পরিবর্তিত হইয়া 
থাকে। 

৷ ১৭ই জুন তারিখ হই- 
-তেই মনসুন প্রবাহিত হইতে 
আরম্ভ হয়। কিন্ত সেই 
প্রভ্জন কয়েক দিনের জন্ত 
বন্ধ হইয়া যায়) ইহাকেই 
হিমালয়স্থিত " শৈলাবাস 
সকলে “ছোট বর্ষাৎ” বলিয়া 
থাকে! 

"জুন মাসের ২৫, ২৭, 
২৮ ও ৩০ তারিখে বৃষ্টি না হইবার বহুবিধ কারণের মধ্যে এখন দেখ! 
যায় যে, 'সেই সকল দিনে সূর্য্যমণ্ডলে ক্কষ্ণবর্ণ দাগ সকল (spots ৪77৫ 
9০012) দেখা গিয়াছিল। ২৬ তারিখের অষ্প বৃষ্টি গবর্দেণ্টের 4 
ছিল না । 








Ld 








শি 
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শা শীশ্শাট টি 
—— I — 


ie : আবহবিদ্যা | ৭ ১৬৪৩ 


 আবহবিদ্যা্ুরাগী পাঠক ॥মহাশয়দের কৌতুহ্লনিবারণীর্থ কিরূপ আবনধ- 

বিবরণ সন্মুখে রাখিয়া বৃষ্টিসঘন্ধীয় উল্লিখিত ভবিষ্যৎ্বাণী করা হইয়াছিল 
নি অতঃপর তাহা দেখান যাইতেছে । 
মেঘের পরিমাপ 








ত।রিখ 





| পাপে | পপ” | পাপী 





পশলা | টা] শীত 


১ | সা [ 


০০০ | = | _ 





পা = ০ 





২৭ শে অক্টোবরের প্রবর্ষণ-দ্িন ৬ই মে। ২৭শে অক্টোবরে অনেক মেঘ 
ছিল, সুতরাং ৬ই সে তারিখে বৃষ্টি হইবার কথা | 
৯০ই নবেম্বর গর্ভদিনের প্রবর্ষণ-দিন ২০শে মে] গর্ডদিনে ৬ সংখ্যক 


-৬৯৪ * সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


- মেঘ ছিল অর্থাৎ, প্রায় অর্ধেকের কিছু বেশী আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল | এ স্থলে 
ঠিক বল! যায় না, শীর্ষস্থানে মেঘ ছিল কি না। সম্ভবতঃ ছিল; কেন না, 
অর্দ্ধেকের কিছু বেশী আকাশ গেঘাচ্ছন্ন ছিল, আর ৪টার সময় ৬ সংখ্যক 
মেঘ ছিল। রাত্রিতে হয় ত অধিকও ছিল। সুতরাং ২০শে মে তারিখে বৃষ্টি 
হইবে, বলা হইয়াছিল | | 
সর্ভে আফিসে দিনে একবারমাত্র পূর্বাহ্ন ১০ টার সময় বৃষ্টি মাপা হয়। 
১০টার পরে যে বৃষ্টি হয, তাহ! পরেব দিন ১০টার সময় মাপা হয় ও পবেব দিনের 
বৃষ্টি বলিয়াই লিখিত হয়। যথা, ২২শে মে তারিখে যে ০০ (অর্থাৎ অতি অন্ন 
বৃষ্টি, যাহা মাপিবার পূর্বেই অনেকটা শুকাহয়া গিয়াছিল) হৃষ্ট লিখিত হইয়াছে, 
"তাহা ২১শে তারিখেই বিকাল বেলা পড়িযাছিল। কিন্তু গবমেণ্টের তালিকায় 
"২২শে তারিখেই দেখান হইয়াছে। এইক্ুপ আরও অনেক দিনেরই জানিতে 
হইবে। | | : 
গর্ভদিন ১৯শে ডিসেম্বরের প্রবর্ষণ-দিন ২৮শে জুন। নিষম এই যে, 
গর্ভদিনে বৃষ্টি হইয়া গেলে প্রবর্ষণকালে বৃষ্টি হয না। বৃহত্সংহিতায় ইহাকে ১ 
গর্ভপাত বলা হইয়াছে । ১৯শে ভিসেম্বর ০. ১০ বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে * 
সমস্ত মেঘের ুর্ভপাত হইয়াছিল কি না নিঃসন্দেহ না জানা থাকায়, ২৮শে জুন 
বৃষ্টি হইবে, বলা হইয়াছিল | 
এখানে ৩1৪টি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া মেঘের সহিত বৃষ্টির সধন্ধ কথঞ্চিৎপরিমাণে 
পাঠকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। উপবের তালিকাগুলিতে . পাঠক 
মহাশয়ের যেখানেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিবেন, সেখানেই জানিবেন, 
ব্যতিক্রমের যথেষ্ট কাবণ বর্তমান। কতকগুলি কারণ জ্ঞাত ও কতকগুলি 
আহ-বিবরণেব অসম্পূর্ণ ত। নিবন্ধন অগ্জাত। কতকগুলি কারণ থাকা সত্বেও 
গণনাকালে তাহ। বিচারে আনা উচিত মনে হয় নাই | কেন না, স্থল স্থল বিষষ- 
গুলিই যখন অত্যন্ত আংশিকব্ূপে জ্ঞাত, তখন সুঙ্্ম বিষয়গুলি বিবেচনাঁষ 
আনিস! প্রত্যেক দিনের পশ্চাতে এক একটি টীকা টগ্লনী যোগ করিলে কেবল 
নি্য়িমের জটিলতা! বর্ধিত হইত; অন্ত কোনও বিশেষ লাভ হইত না । 
শ্রীঈশানচন্দ্র দেব । 


পা 


৬৯৫ 


সহযোগী সাহিত্য । 


. বিবিধ । 
মিশ মি জাঁতি। 

9 গুর্থ। দলের লেস্টেনান্ট জি. এল, এস্‌. ওয়ার্ড ১৮৯৯-_-১৯০৩ মিশমি অভিযানে যুদ্ধক্ষেত্রে 
সংবাদ-বাহ্‌কের কার্য করিতেন । তিনি সেই সমবে যুদ্ধবিভাগের জন্ম মিশমি জাতির আচার 
বাবহাঁর সম্বন্ধে যে বিবর্ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পাঠকগণের অবগতির জন্ত আমরা তাহার 
সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম | | 

মিশ সি জাতি থর্ববকণ্টি, কার্যাপটু ও সুচতুর। সঙ্গোলিয়ান জাতির মুখের আকার সাধারণতঃ 
যেক্সপ, তাহাদিগেরও সেইরূপ ;--নাসিকা চেপ্ট| ও চোয়াল লম্বা |, | 3 

চুলিকাটা জাতি সাধারণতঃ নি্ঠুরতা ও বিপৎপ্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ । কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের 
ও বাণিজোর সম্পর্কে আসিয়া! তাহারা কথঞ্চিৎপরিসাণে নভ্যভাব ধারণ করিয়াছে। 

চুলিকাটা! ও বেবেজিয়া জাতি প্রায় সম্ম পের চুল কাটি! ফেলে, এবং ছোট ছোট পাজামা ও 
কোর্থী বাবার করে.। তাহার! শিরস্াণ ব্যবহার করে, বিষাক্তবাণপূর্ণ তৃধ ও হাঁতে ধনুক ও 
,. ঢাল ধারণ করে। যুদ্ধের সময বরস! বাবহার করে, কিন্ত নাগাদিগের স্তায় সদা সর্বদা 
শভাহার! ইহা সঙ্গে রাখে না। চুলিক|টা ও বেবেজির় জাতি দেখিতে প্রায এককপ ; পরিচ্ছদ একই 
প্রকার, এবং চুলকাটার ধরণও সমান। বেবিজিয়া জাতিও নিষ্ঠুরতার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্ত 
অভিযানে সময়ে তাহার প্রমাণ পাওয়া বার নাই, বরং তাহাদিগকে বিশেখ ভীরু বলিয়ই 
লেফ টেন্যান্ট ওয়ার্ডের মনে হইয়াছিল । তাহারা স্বয়ং স্বীকার করে ঘে,।চুলিকাট | জাতি তাহাদের 
অপেক্ষা বলশালী। প্রবাদ আছে,__তাহার1 নরমাংসাশী | লেফ টেন ওযার্ড তাহার প্রমাণ পনি 
| এই কথা তাহাদের নিকট উত্থাপিত হইলে তাঁহারা বিশেষ আমোদ বোধ করিয়াছিল, 

বং বলিয়াছিল, কথাটি মিথ্যা । 

.বেবেজিয়া ও চুলিকাটাদ্বিগের বাড়ীগুলি দৈর্ধ্যে ৪০ হইতে ২০০ ফিট ও প্রস্থে ১২ ফিট? বাড়ী - 
গুলি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত । প্রত্যেক পরিবারের সংখ্য| দাসদিগের সংখ্যায় উপরে নির্ভর 
করে। ৪ ফিট স্উঁচু কাঠথণডগুলির উপর গৃহগুলি নির্ন্িত ও এক দিকে ছুই ফিট প্রশপ্ত 
একটা রাস্তা থাকে। শুকর প্রভৃত্তি জন্তুর উপজ্রৰ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাড়ীর সম্মখে 
একটা বেড়া! থাকে । বেবেক্জিক্ ও চুলিকাটাদিগের অনেক বাড়ীতে লেফটেনান্ট ওয়ার্ড প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক বাড়ীতে নিহত পশুদিপের মাথার হ্বাড়গুলি ' একই প্রকারে সঙ্জিত 
দেখিয়াছিলেন। সিশসির! বানর ভক্ষণ করে ও বানরের হাড় বাড়ীতে সাজ্জাইয়| রাখে ৷ ঘরের 
মধ্যে তাকের উপরে সংসারের ক্নিসপত্র রাখিয়া ধাকে। প্রত্যেক ঘরে অগ্নি রাখে, এবং 
বংশনির্শিত একটি পাত্র অপ্রির উপরে ঝোলান থাকে: খাইবার জ্রব্যগুলি ঝলসহিয়া লইবার জন্ত 
সেইগুলি ব্যবহৃত হয়৷ প্রত্যেক ঘরের দহিত একট! করির! পায়খানা থাকে । 

ঘরখুলি নীচু। প্রায় সোজা হইয| তাঁহাদিগের মধ্যে দাড়ান যায নাঁ। গৃহগুলি প্রায় চালাঘর। 


৬৯৬ ; সাহিত্য, 1 ১২শ বৰ্ষ, ১১শ সংখা 


অতিশয় অপরিৃত ও নির্নপপ্রপালী অঘন্ভ । এক একটি গ্রাসে ভিন, হইতে চল্লিশটি পরিবার বাস 
করে। একটি বাড়ী হইতে আর একট বাড়ী প্রায়ই দেখা বায় না, বাশ ও অন্ত[ন্ত গছের হার! 
আচ্ছন্ন থাকে । প্রত্যেক গ্রামের পার্থে একটা করিয়া বাশের ঝ!গান ; ঘরের সে্ছে প্রস্থ , 
করিবার জন্ত বাণ বিশেষ প্রয়ে।জনীর | পাঁনীব জল মানর়ন করিবার জন্তও তাহারা বাশের. 
চোঁউ, পাইপের হ্যায় ব্যবস্থার করে। | | 

গ্রামের চতুর্দিকে প্রায়ই বেড়া দেওয়া পাকে, এবং কোন কোন স্থানে বাড়ীর চারি দিকে কেড়া 
দেওয়া থাকে } ঃ 

মিশ্দি জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে । বিবাহের পূর্বে দিশৃঘি স্ত্রীলোকের! পরপুরুষের 
সহিত স্বচ্ছ বিহার করিতে পারে ; কিন্তু বিবাহের পর ামীতে,দমুর্জ হয়! স্ত্রীলোকের! 
বিবাহের পরে শাস্ত ও পবিত্র ভাষে জীবন কাটার বলির খ্যাতি জাছেপি বিবাহের পরে কোন 
রমনী অমতী হইলে লোক প্রাথা যাদুকরের সাহায্য লই্র] থাকে । প্রায় সকল কাদে বাদুকরের ' 
সাহায্য লওয়| হয় । তাহারা বিশ্বাদ করে যে, যাহু করের! নব জনে । বাহুকরের! হাতে পায়ে ও 
গলার ঘণ্টা ও অলঙ্কার ধারণ করে। অসতী স্ত্রীলে।ককে শুদ্ধ করিবার জন্য গ্রাস্য যাহুকরকে 
বাড়ীতে ডাকা হয় । যাদুক র অসতী স্ত্রীলোকের বগলে হাত দেব। তাহাদের বিশাল, দুষ্ট মাস্মা 
সেইথানে থাকে, এবং নাড়ি ভুড়ি ছাড়ান একট! পক্ষী বাহিব করে ও তাহ! তখনই খাইয়া ফেলে ! 
লোকের এই ধারণা, এই প্রক্রিয়ায় স্্রীলোকটি শুদ্ধ হইয়া বায়, এবং পরে আর অসৎপথে - 
যাইবে না। এই ঘটনার পরে শ্্রীলোকটির ব্বাসী অসচ্চরিত্র পুরুষটির দ! ও র'ধিবার বাসন প্রত্তৃঞ্ছি 
কয়েকটি দ্রব্য দওম্ববূপ কাড়িয়া লয়। যদি অপরাধী পুরুষ উক্ত দ্রব্যগুলি না দেয়, প্রায়ই রজারক্তি 
কাপার ঘটিব! স্ধাকে। কখন কখন স্বামী তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিযর! থাঁকে। 

কোন ব্যক্তি কোন বালিকাকে বিবাহ করিতে চাহিলে বালিকার পিত। মাতার সম্মতি লইতে 
হয়। গ্রাম্য লোকে গ্রামের বাহিরে একট! ঘর বধির দের ও তথায় উক্ত প্রপরিযুগল কিছু দিনের 
অন্য বাম করে। পুকষকে বালিকার পিতা মাঁভাকে উপঢৌকন দিতে হয়, এবং বিবাহের পরে 
বালিকার পিতা মাতা জামাতাকে উপচৌকন দিয়! থাকে । 

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে প্রাম্য যাদুকরের পরাসর্শ গৃহীত হইয়া থাঁকে, এবং বাঞ্ছকরের পরাসর্শ- 
অনুসারে পুরুষ অন্ত ঘর গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমা স্ত্রী স্বামিগৃহেই থাকে । তাহাকে দাসীর 
স্কায় থাকিতে হর না, চিংবা স্বামী তাহার উপর কোন অত্য!চার.করে না। .* 

শিশু সরির। গেলে তখনই তাহাকে কবর দেওয়া হয়। কিন্ত প্রবীণ ব্যক্তিব মৃত্যুর পরে তিন 
দিন বাড়ীতে তাঁহার শব-রক্ষিত হয় ও তাহার আত্মীয় স্বজন শোক করে। গ্রীষ্মকালে মারা 
গেলে শবটিতে ঘন ঘন বাতাস করে। গ্রামের বাহিরে সাধারণতঃ নদীর মধ্যে কবর খনন করেঃ . 
অন শত্্র ও অল্প স্বল্প বস্ত্র কবরে প্রোধিত করে । কাঠের কফিনে শব রক্ষিত হর ও তাহার উপরে 
ছইখানি.বড় বড় কাষ্ঠ রক্ষা করা হয় ; কাণ্ঠগুলি পাত! ও মাদুর প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত কয়ে । 

ইহার! ভূতের ভয় করে। কোন ব্যক্তি যুদ্ধে যাইলে যে স্থানে সে হত হয়, সেইখানেই তাহাকে 
কবর দেওয়া হয়। রাস্তার ধায়ে কবর দেয় ন! ; যেখানে নৌকে যাতায়াত করে, সেখানে কবর, . 
দিলে অমঙ্গল ঘটে, মনে করে। ডিগারু ও সেজু সম্প্রদায়ের সধো সমাধি ও দাহ, উভর প্রথাই 
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প্রচলিত আছে। মৃত ব্যক্তির আজীয়গণ ধনী ও বহুসংখ্যক জ্রীতদাসের অধিকারী হইলে মৃত 
ব্যক্তিকে প্রায়ই দাহ করা হয়। জীতদাসগণের শব প্রায় নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়। থাকে 
1 কোনও ঈম্প্রদায়ই জম্মাস্ত়ষাদে বিশ্বাসী নহে। 


¥ সন্তান গ্রস্ত হইবার পরে দশ দিন পর্যাস্ত প্রস্থতি অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। গ্রাম হইতে 


দুর়েংজজলের মধো কুটীর নির্দাণ করিয়া! সন্তানপ্রসবের সময়ে ডিগাক ও মেজু ভ্রীলোকদিগবকে 
জবারত্ধ করিয়া রাথে। শিশুদিপের অস্মমাত্র নামকরণ হয়। ইহার| মনে করে বে, যদি বমজ 
কঙ্কা বা বসঞ্জ পুত্র প্রসুত হয়, তাহা হইলে, একটির মৃত্যু লবশ্তষ্তাবী। 
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আলোচন!। 


শ্রশ বাবুর নিবেদনের পর সম্পাদকীয় গে; "সুচনা" ও পদো *প্রহেলিকা* ; ‘ডবল ব্যারেন্ড প্রন । 
কিন্তু সহযোগীর কাব্য-রম এখন বাদ রাখিয়া একবার তাঁহার উচ্চচূড় চিত্তা-শৈলে আরোহণ 
ও বিচরণ করিবার চেষ্ট। কর! যা্টক। প্রথমে “সুচন!”র আলোচনাই সঙ্গত | 

ইশ বাবুর নিবেদিত,ও অমরকরমন্ত্রপূত সপ্জীবনী হুধার বঙ্গদর্শন “পুনজাঁবিভ? হুইবাষাত্র, 
অ্টাদিশবর্ধের সুগীর্ঘ সুপ্তিশেষে, গা ঝাড়া ও পৌফে চাড়া দিয়া উঠিতে উঠিতেই, তৎক্ষণাৎ 
সম্পাদক মহাশয় বিুসাদিত্যের "ঘাজিংশৎ*পুত্তলিকা*-বিশিষ্ট অক্ষয় দিব্য সিংস্াসন সম্লিভ 
বঙ্কিম বাবুর “বঙ্গদর্শন”-রূপ বন্রশ-সিংহাঁসনে আরোহণ করিরা, অপরাপর বিচারারস্তের পূর্বে 
গ্রীশ বাবুর তাক্ত সাহিতা-নীতির ‘জের’ বা 'লেজুড়' ধরিয়া, বঙ্গদর্শনের বিগত ও আগত, 
১ বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন তিম্ন, পরপ্পরবিরোধী সত্বাপঞ্চক দৃচ দড়াদড়ি দ্বারা একত্র বাঁধিয়া লইবার 
এ প্রয়াস পাইয়াছেন। সে প্রয়াসের পূর্ববাভান জামরা “উল্লেখেই” দিয়াছি। পরাভান ও ভাষ্য 
এখনই অবার একটু দিতে বাধা হইতেছি। ইতিমধ্যে একটি প্রশ্ন 'হইতেছে এই যে, রবি বাবু 
এই বত্রিশ-সিংহাননের যে পর্য্যায়ে উঠিলেন, সেটি কোন্‌ ও কেমন পর্যায়? এবং বন্ধিের 
অব্যবহিত পরিত্যত্ত ও অপরের অসংপপৃষ্ট পরবর্তী পর্য্যায়--কি ন! ? রবি বাবু অত্র সিংহাসনে 


- উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইলেন কাহার? পীশ বাবুর “নিবেদন” অবণ করিয়া -ত জানিতেছিবে, , 


বন্চিস বিক্রসা্দিতোর পর সঙ্ীব শালিযাহন উক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পর 
গ্রশচন্্র ও চন্্নাথ ভোজরানদযর কর্তৃক উহা অধিকৃত হয, এবং এ দুই সহাশয় একত্র 
এই সিংহাসনে উপবেশন ও.শাসনদণ্ডের পরিচালন করেন। তাহার পর উহা অষ্টাদশ বৎসর 

ভে নিহিত খাকে। এখন রবি বাবু উহাতে আরোহণ করিয়াছেন” উপস্থিত ক্ষেত্রে নর্যবাদি 
অধিষ্ঠান ই হারই বটে। কিন্তু প্রায়ম্ভকাল হইতে পরদায় পরদাধ্ধ সাপির| ইহার কোন 
পর্যায় হইল ? রবীন্্রনাথ বত্রিশ-সিংহাসনে বিক্রমকেশরী বঙ্ষিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার পাইলেন, 


' অথবা চন্দ্রনাথ প্রশচন্দ্র ভোগ বাহলীকের উত্তরাধিকারী হইলেন ? 


বঞ্চিণ বিরুমগ বঙ্গদর্শনকে জলবুতধদের সহিত তুলিত করিয়া উহার 'আবির্ভাবক'লে 


৬৯৮, সাহিত্য । ১২শ বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


লিখিষাছিলেন। “এই বঙ্গদর্শন কাদস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্,দ স্বরূপ ভাসিল ; নিয়মবলে 
বিলীন হইবে ।* 

উদয়ের চারি বৎসর পরে বঙ্গদর্শনের বিদায়কালে (সেই বিদারইাচিরবিদায়) বত্রিশ-স্সিংহাসন 
বর্জন করিয়া উক্ত বিক্রমাদিতায লিখিয়াছিলেন ;--”বজ দর্শনকে কালআ্রোতে জলবুধদ বলিয়া-- 
ছিলাম। আজ মেই জনবুঘ দ জলে সিশাইল |” 

পঁচিশ বৎসর পরে বিক্রদাদিতোর ও বুর,দ-রূপকের অনুসরপ করিয়া বঞ্রিশ-সিংহাসনের 
রবি রাজা তদীর সুচনায় কাবা ও বৈরাগ্য রসের উচ্ছ সি তুলিয়া ও.তাহাতে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক 
বুকনি দিয় ওঁ বুদ্ধ দেরই ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন; - 

“এই নশ্বর জগতে জলবুদদের সহিত কাহার তুলনা না হন? হুর সাময়িকপত্রের ত 
কথাই নাই, অতুলপ্রতাঁপ৷শ্বিত রেম সাস্রাজ্্য কালস্রোতে জলবুদ্ধদের স্যায় উদয় হইয়াছিল, 
বুধের স্থায় লীন হইয়াছে। কিন্ত জলবুদ্ধ দ উঠে, সিশায় ; আবার উঠে, আবাব নিশার, 
আবার উঠে। আবির্ভাব, তিরোভাব, পুনরায় আবির্ভাব, ইহাই বিশ্বের নিয়ন, বিনাশ 
কিছুবই নাই ।” 

অতএব সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত এই বে, বঙ্ষিমের বঙ্গদর্শনের বত্রিশ-সিংহাসনের বিনাশ হর 
নাই। তাহা এত কাল শুষ্ক ছিল, এখন তিনি তাহাতে আরোহণ .ও উপবেশন করিয়াছেন। 

অতি উত্তম। সিত্য-সংসার দেখিয়! সখী হইয়াছে; রাজা বলিয়া স্বীকার করিতেছে । নশ্বর _ 
জগতের অবিনশ্বর হওয়াও খুব সঙ্গলকর ৷ পরুস্ত সম্পাদকীয় লেখাটিও শুনিতে বেশ নদ 
তাহার “নবী লাবণা ললিত লবঙ্গলতার মত লতাইয়া লাইয়া কানের ভিতর দিয়া প্রাণে 
রিয়া পশিতেছে; কিন্তু লেখাটির *লজিকপ্টুকু চমৎকার নয় কি? তা অমন ললিত লেখায় 
“লজিক দেখে কে, সঙ্গতি অসঙ্গতিরই বা সন্ধান করে কে? 

বঙ্গদর্শনের বিনাশ না থাকা আপাততঃ বড আবশ্যক, অতএব "বিনাশ কিছুরই নাই”; বিনাশ 
কিছুরই নাই, অতএব বঙ্গদর্শনেরও বিনাশ নাই; বিনাশ কখনও হয় নাই, কখনও হইবে না। 

বেশ ! নিশ্চিন্ত । অখওনীয় অটল সিদ্ধান্ত | আবার চাই কি! সম্পাদক মনে করিলেন, 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সতোর গোড়া ঘেসিয়! নিপুণ হস্তে এমন কবিত্ব-কুঠারের কোপ চাঁলাইলেন 

যে, বঙ্গদর্শনের অবিনাশিত্ব সপ্রমাণ হইয়া প্রসাপের জের আরও অনেকখানি রহিয়া গেল। আবার 
টি সঙ্গে সযুক্তি মস্ত একট। বিচিত্র উক্তি হইয়! গেল । 
উক্তি বিচিত্র বটে; যুক্তিও বিপুল । “বিনাশ কিছুরই নাই,” কেন না, প্জলবুদ্বুদ উঠে, 
নিশায়, আবার উঠে, আবার সিশায়, আবার উঠে ।” এই দেখ, ব্জদর্শন বুদ্বু বিশ বৎসর যেমালুম 
বিলীন হইয়া ‘গেছিল, আবার উঠিল, ফুটিল । তবে আর বিনাশ রহিল কিরূপে ? বুদ্বুদ উঠে, 
মিশার, বাবার যে ফুটে ! অতএব সব অবিনশ্বর ! রি 
তা বটে। কিন্তু যে বুদ বুদটা মিশার, ঠিক সেইটাই কি সশরীরে আবার উঠে? না অন্ত 
রকমের আর একটা উঠে ? 

বকষদর্শন বুদ্বুদ ত উঠিল । রোম সাস্রাজা বুদ্বুদ, মোগল সা্রাজ্য বুদ্বুদ উঠিয়াছে কি? 

জা উঠিবে ? স্মরণাতীত কাল গত, হিন্দুসাজাজ্য বুত্বুদ ক।লশ্রোতের শরীরে মিশাইর! ‘গেছে, 


A 


ফান্তুদ, ১৩০৮ । নব বঙ্গ-দর্শন। ৬৯৯ 


কই কখনও ত আর উঠিল না। নিশ্চয়ই সে বুদ্বুরগুল! বঙ্গদর্শন বুদ্যুদের চেয়ে নিতান্ত 
ছোট না হইলেও হইতে গারে। তবে তাহাদের তিরোভাবের পর আর আবির্ভাব হইল 
1 নাস্কেন,। হয় না কেন ? অবিনাশী “সাধনা” বুদ্বুদ্, “বালক” বুদ্বুদ এখন কুটস্থ চৈতন্কের 
৯ কোন কোটয়ে বিরাজ করিতেছে? মৃত বঙ্গদর্শনের চিতায় ‘তা’ দিতে দিতে তাহারাই ত বরং 
"কুটির! ফুটিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। তাহার উপায় কি বলুন দেখি? যখন “বিনাশ কিছুরই নাই,” 
তখন “বালক” ও “সাধনা”ও ত সরিয়! বিনষ্ট হয় দাই। এখন তাহারাই ত বন্ধিশ-সিংহাসনে 
উঠিয়া বঙ্গদর্শন শবের দুই স্কন্ধে ছুই জন চাপিয়া বসিয়াছে। 
সম্পাৰক হয ত শুনিয়াছিলেন, এবং তেমন মনোযোগ দিয়াও শুনেন নাই যে, প্রাকৃতিক * 
শক্তিনিচয়েরই বিনাশ নাই, তাঁহার তিরোভাব হইলেও ভিন্ন ভিন্ন আকারে পুনরাধবর্ভাব হয়। 
যে বস্তুটার বিলয় হইয়া প্র, সেইটারই যে আবাগ উদয হয়, তাহা নয়। তাহার অন্তর্নিহিত 
শক্তি প্রকৃতির অনস্ত শক্তিতে মিশ্রিত হইয়া সঙ্গাতিত্ব হেতু তাহারই সমবায় প্রবাহিত হইয়া 
প্রকৃতির প্রয়োঙ্নানুরাপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ গঠিত ও প্রকটিত করে। স্কুলতঃ আদল কথাটা এই । 
বঙ্কিম বাবুর ও তদ্বীয় সহযোগী দেখ কবর্গের প্রতিভায় চারি বৎসর কাল পরিচালিত বজ্- 
দর্শনকে, অর্থাৎ তাহার স্থিতি ও গতি কর্তৃক সৃষ্ট, অবলন্বিত ও অনুকৃত ক্রিঘা-প্রক্রিদানিচয়কে 
যদি একট] শক্তি বলিয়াই ধর! যায়, তাহা হইলে মে শক্তি বহুকাল পূর্বের বিলুপ্ত হইয়া, তাহার 
পর অপরাপর শক্তির সমবায়ে ভিন্ন স্চিন্ন আকারে ও বিক্ষিপ্ত ভাবে ব্যয়িত ও অভিব্যক্ত 
*ইইয়া, স্বকাৰ্য্য সাধন করিয়া চুকিয়াছে। সে শক্তির অভিব্যক্তি তৎপরবন্তাঁ ও বর্তমান সাময়িক 
পঙ্জেনিচষ । কিন্ত এই সহজ সতাটুকু স্বীকার করিলে সম্পাদকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। কাষেই 
তিনি অদ্ভুত যুক্তি ঘারা বুঝাইতে চাহেন বে, তিনি বিশ বৎসর পরে ব্যবহরঞ্করিবার অবসর 
পাইষেন বলিয়া বিলুপ্ত বন্গদর্শনের সমস্ত শক্তিথানি কই মাগুর মাছের মতন এক স্থানে জড় 
হইয়া 'জেয়ান ছিল । এখন তিনি সেটাকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। 
সম্পাদক সানুকুল উত্তরের কামনা করিয়াই আধ জোরে আধ আবদারে জিজ্ঞাসা করিতে- 
--প্বক্কিমের বর্নদর্শম কি বাঙ্গালীর হুইবে না?” 
75 SEN রা 
কিন্তু সপ্রীব গ্রীশাদির বঙ্গদর্শন বন্ধিসের উপরোধ সত্বেও বাঙ্গালীর পছন্দ হয় নাই । রবি বাধুর 
বঙ্গদর্শন হইবে বিষ্মা ঘোর সদ্দেহ। এই কারণেই বঙ্কিমের কীর্তি অক্ষুণ্ন ও অবিকৃত রাখিবার 
কামনায় আসাদের পরমপুজনীয়া তদীর সহধর্দ্দিণী বঙ্গদর্শন নামের পুনঃপ্রচারে ঘের প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহাতে কি? বঙ্ষিমের জন্য ব্যথাট! তার নর, আমাদেরই প্রাণে বড় 
বেহী। কেন না,-বঙ্গদর্শনের পসারখান। ও বঞ্চিমের সাহিতা-সন্ত্রটার আমরা প্রযাসী। কাজেই 
4 আমরা তাহাকে যত ভালবাসি, তাহার পরিবারবর্গ কি বার তত? 
| সম্পাদক সতেজে বলিতেছেন,-_“আমরা নামকে নামমাত্র মনে করি না। বে নামকে 
বঞ্চিমচন্্র গৌরবাহিত করিয়! গিয়াছেন, সে নামকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।* 
কিন্তু সে নামকে আপনারা যে বিকৃক্ত সান ও মলিন করিবেন না ও করিতেছেন না, তাঁহার 
প্রতায়ার্ঘ প্রমাণ কি সঙ্গে আনিরাছেন, এবং বন্ধিমের স্থলাভিষিক্ত হইয়| কার্ষা করিবার উপযোগী 
‘ 


’ 


৭০০, সাঁহিত্য । ". ১২শ বর্ষ) ১১শ সংখ্যা? 


যোগ্যতা কি আছে? প্রাজ্ঞত1 ও প্রতিভ1 প্ৰায় ডাহার কাছাকাছি হবে কি? সেটা ভাল করি 
বুবিয়া দেখ। হইয়াছে কি? 

ইহারই উত্তরে হয় ত আপনার] বলিতেছেন, --“বঙ্গদর্শন নামের সধ্যে বস্থিস স্বয়ং উল্তস্থিত 
থাকিযা তাহার (নব সম্পাদকের) প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন |” এবং তাহাতেই তিনি সর্ববা _ 
নদর্থ হইয়া সর্বপ্রকার শৈধিচা হইতে বিরত থাকিবেন। 

এঝপ প্রক্রিয়ার কল্পনা করিয়া, বস্কিসত্ প্রাপ্ত হইলে, আর কথা কি? কিন্তু কৃত কার্যাগুলি, 
যে “সরেজমিনে? মন্তুত | 

পুনশ্চ, সম্পাদক উক্ত কথাই পুনকক্ত করিয়! বিজ্ঞাপিত করিতেছেন, “বর্তমানে ও ভবি- 
যাতে এ পঞ্ত্রর সম্পাদক যিনিই হউন ন! কেন, বঙ্গদর্শন নামের রো বন্ছিমচন্ত স্বয়ং বিরান 
করিতেছেন, বঙ্গদর্শনের প্রাচীন মহারধী এখনও যাহার! ইহলোকে আন, তাহারা এই নামের. 
পতাকা! উডডীন দেখিলে, ইহার তলে সমবেত ন! হইয়া থাকিতে পারিবেন না।* 

ভা প্রায় বৎসর পুরিল ত সেনাপতি “পতাকা” উড়াইয়াছেন, কতগুলি “মহারথী* অতিরথী 
তার "পতাকাতলে সমবেত” ? দেখিবার মধ্যে দেখিতেছি, ত কেবলমাত্র স্বগণত্রষ্ট চন্্রশেখরকে । 
তা তাকেও পংক্তির বাহিরে, একখানা ছেড়া পাতা পাতিয়া, গোটা দুই ক্ষদের অল্পে, আপ্যায়িত 
করা হইয়াছে। রবিতেজে সলিন মুধর্য্যে মহারধীর রথ টথ ত কিছুই দেখিতেছি ন৷। “তেহা, 
“ৰয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই” ভাবের পদক্ষেপে শেষ পৃষ্ঠার ডগের উপর রখ করিতেছেন । ২ 
তাও মাসে মাসে নয় । দেলাপতির সরঞ্জি অনুসারে । ed 

সেনাপতি স্বধংই শত অক্ষৌহিণী । যে “আধুনিক” আড়াইটি কি তিনটি তুরুক-শোরার পতাকা" 
তলে দাঁড়াইয়াপ্ছেন,. “তাহার!- বজদর্শদের নামেই নিজের রচনার আদর্শকে যথাসাধ্য উন্নত 
রাধিবার প্রধাস পাইবেন।* তা ত বটে! এটার জন্তই সেটা আটক ছিল। | 

'অভীভটা ইতিহাসের বিষয়ীভূত বলিযাই এত কাল লোকে জনিত । এখন নব সহযোগী 
অতীতটাকে “ইতিহাসের বিবরষধা” হইতে সটান বাহির করিযা, প্রখর স্বর্ধালোকে আনিয়া, 
অতীত ও বর্তমানের একট অথও, অভিন্ন অস্তিত্ব বাধিয়! দ্বিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কারণ, 
সেটাতেও তাহার প্রয়োজন আঁছে। অন্ততঃ বস্কিমের ইতিহাসখান।, তিনি উক্ত “বিবর" 
হইছে বাহিরে আনিয়', বর্তমানের, অর্থাৎ বর্তসান বঙ্রদর্শন-সম্পাদ্ধকের অস্তিত্বের সহিত আটিয়া 
বাধিব! দিধাছেন। ll 

প্রাতীয় জীবনের লীলাতৃমিকে সবিস্তীর্ণ" করিবার জন্ত বন্ধিম বাবুর ইতিহাসট। আত্ম- 
অস্তত্বের ইতিহাসের সহিত রবি বাবু খীধিয়! দিবেন ; কিন্তু, বঙ্কিম যাহা করিয়া গিয়াছেন, তিনি 
তাহ! করিতে পারিবেন না, তাহা আগেই নিপুণতার সহিত বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়াঁ বাথিতে- 
ছেন। যেহেতু বস্কিমের কাল ও বর্তমান কাল এক নয় ; উভয়ে অনেক তকাৎ। অতএব 
“আধুনিক সাহিতো আমর] প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবল স্বাদ উপন্োগ করিতে 
পারিব না|” তবে কি উপভোগ” করিবার প্রত্যাশা করিব বলুন দেখি? 

একবার বল। হইতেছে, বঙ্গদর্শনের সমস্তখানিই *ছিল বঙ্কিম । আবার বলা হইতেছে, 
সাময়িক পত্র বহুলোকের সমবেত চেষ্টার ফল। এইরাপ সঙ্গতি অনেক স্থলেই | 


স্ব 


ফাল্গুন, ১৩০৮ । | নব বঙ্গ-দর্শন | ,*৭৬১ 


রবি বাবু বন্কিমেব বঙ্দর্শনের কালটাকে “সাহিত্যের সংকীর্ণ খাত” ও স্বকীয় বঙ্গদর্শনের 
কালটিকে “সাহিতোর বিভ্তীর্ণ প্রবাহ” বলিয়া, এবং তদ্বারা অধগ্ঠ তাঁহার নিজের কাজের 
কাঠিজ্যেব আাভাসটা ইসারায বুঝাইবা, লিখিকাছেন,__"এখনকাব সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা 
হইবে, বর্তমান বঙ্গচিত্রেব শ্রেষ্ট আদর্শকে উপযুক্ত ভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা 
কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে, চিবস্থাধী সতোর সহিত বিচিত্র মৃগ্তৃক্িকার প্রত্েদ 
নির্ণঘ করা হুবহ হইযাছে।» 

বলিতে পারি না, এ উক্তির আদৌ কোনও অর্থ হয় কি না; তা সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এত 
কালের মধ্যেও কি “বিচিত্র সুগতৃষিকা হইতে চিরস্থযী” সত্তাকে বাছিযা লওযা ও রাখা হয 
নাই যে, নব-বজদর্শন-কারক্রে সে কাক্রটাও করিয!) “বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উট্গাযুক্ত ভাবে 
ভাহার পত্রে প্রতিফলিতট্লিবতে হইবে? আপাততঃ তিনি তাহার আগামী নববর্ষের সম্পাদকীয় 
মঙ্গলাচরণে পাঠকবর্গকে বলিঙেন কি, এই সংবৎসরেব মধ্যে প্বঙ্গচিত্তেক* কি কি "আদর্শের 
প্রতিফলন তিনি ফলাইয়াকেন? এক বৎদরের বঙ্গদর্শনে যাহা *প্রতিফপিত” দেখা যাইতেছে, 
তাহার চৌদ্দ আনা পানের গণ্ডা রকম তাহার নিজ চিত্ত ; আর এক আনা পাঁচ গণ অপরের । 
এই চিত্বগুলির আত্মাভিব্যক্তিই কি ‘বঙ্গ চিত্তের আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ আদর্শ, বলিধ। স্বীকার করিতে 
হইবে? সম্পাদকীয় আদেশ ত তাহাই বটে । 

রবি বাবু কেবল “বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিফলিত” করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। তাহাদের 
এধো “সাহিত্যের আদর্শকে নিতাকালের সচল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠ'” করিতে প্রতিজ্ঞাবচ । 
আমরা বিনীতভাবে দ্রিন্ঞাস! করিতে পারি কি, “বস্নচিত্তে্* অপরাপর “শ্রেষ্ঠ আদর্শ"গুলিকে 
নিতাকালেব অচল শিখরের উপরে” ল। আনিয়া কেবলমাত্র “সাহিতোর আদর্দী”কেই সেখানে 
প্রতিষ্ঠা” করা হইতেছে যে? অপব “শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি” কি অপরাধে সে সম্ত্রম ও সে সুখ 
হইতে বাদ পড়িল ও বঞ্চিত হইল? আর "্সাহিতোর আদর্শশই বা কোন গুণে, প্রৌরবে ও 
আপরিবর্তনীয ‘পাক্কা’ স্বকূপে, সটান *দিত্যকালের অচল শিখ:রর উপর” উঠিল? তা, তাহাকে 
"আচল শিখরের উপরে” ‘একশ? টানিযা তুলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার একটু আগে, “দ।ছিতোর 
আদর্শস্টা কি, একটু ঠিক করিয়া লইলে ভাল হইত না কি? একটু খুলিয়। বলিয়। দিলে 
ভাল হয় না কি? কেন না, নিয়স্থ নরলোকের সকলেই দেখিতেছে যে, "সাহিত্যের আদর্শ” 
স্বপ্রকৃতিতেই পধিবর্তননীল। দেশতেদে, কারতেদে, অবস্থাভেদে, জাতিভেদে। রুচিভেদে 
“সাহিত্যের মাদর্শ” ভিন্ন ছিন্ন হইযা থাকে, এবং সেই সাময়িক আদর্শানুনারে সাহিতা, ভিন্ন ভিন্ন 
খ্বগে, আত্মশরীর গঠিত করিয়াছে ও করিতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় সাহিতোর শরীর ও আত্মা 
ও ইতিহাসেই ত ইহার শাফাই সাক্ষী নিদামান। পরন্ত “সাহিত্য” বলিলে তাহার শরীর ও 
আত্মা উভয়ই একত্র লইতে হয়; কোনটির একটি বাদ দিয়া, কুট কৌশলে পাশ কাটাইয়া 
গেলে চলে না ; একটা নিরাকার ও নিরর্থক স্তাঁযের ফাকি তুলিষাও সেটাকে “নিত্যকালের 
অচল শিখরের্‌ উপরে” উঠান যায় না। ঝম্থলে, অকালে. “নিত্যানিতা, অচল, অনস্তঃ চিরস্থায়ী, 
সত্য, শ্রেষ্ঠ আদর্শ” এ সব লম্বা চওড়া কথার বেতাল কাওয়াজে কেবল বিজ্ঞপ ও বিরক্কিই 
উদ্দীপিত হয়। এ সকল পাণ্ডত্য একটু এক পাশে দরাইয়। রাখিয়া, বরং শব্দার্থ ও তাহার 


৭০২°, সাহিত্য । ১২শ বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


ব্যবহার ও তন্জরপ ছোট থাট বিষয়ে মনোযোগ দিলে ভাল হয়; তাহার উপযোগিতা ও উপকারিতা 
উত্তর়ই আছে। ' 
রবি বাবু তাহার উপরি-টক্ত “প্রভিঠা-প্রতিজ্ঞাঁ” সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,--”এ প্রতিজ্ঞা খমামর। 


বিনধের সচিত এবং আশঙ্কার সহিত্ত করিতেছি ।” ~~ 


“বিনয়”! বক্গদর্শন-সম্প|দকের “বিনয়” | তা মন্দ নয়। যিনয় একটু থাক! ভাল। 
এবং প্প্রতিজ্ঞা” প্বিনয়েশ্র সহিত করাও ভাল। কিন্তু আশঙ্কার সহিত কোনও “প্রতিক্ঞোই 
করা চলে না। আশঙ্কা” *প্রতিজ্ঞা*্র প্রতিবাদ-জ্ঞাপক । "আশঙ্কা" দশেরজনিত ভয় 
সুচিত কবে। ভয়, সংশুব বা সন্দেহ শঙ্কা করি "প্রতিজ্ঞা" «করা হর লা। নিৎসংশয় 
নিঃসন্দেহ নিঃশঙ্ক চিত্তই “প্ৰতিজ্ঞা” সাহসী । শঙ্কায় সন্দেহে গন[ছুল্যমান ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা 
কয়! স্থাভাবিকতাঁর বিপবীত,__অসম্ভব। কেন না, “প্রতিজ্ঞা”, সা দৃচতাসুচক ; আশঙ্কায় 
সঙ্কুচিত ও সন্দেহে বিচলিত . হওয়ার জ্ঞাপক নহে, ঠিক তাহার বিপরীত । কলতঃ, “মাশঙ্কার 
সহিত" একত্র “প্রতিজ্ঞা” শব্দের ব্যবহার চলে না। হয় “আশঙ্কার” স্থলে “সাহস,” অথবা 
"্প্রতিজ্ঞা*্র স্থলে “প্রস্তাব” শব্দ বাবহার করা স্বাবস্টুক হয়। শব্দ, অভিধানে অনেকানেকই 
আছে। তাহাদের উপযুক্ত, সঙ্গত ও শিষ্ট বাবহার হইলেই তবে বাকা অর্থবোধক ও 
ভাবোদ্দীপক হয়। 


সহযোগীর প্রথম সংখ্যাতেই দেখিতেছি, “বঙ্গচিত্তের" এক! রি আদর্শ" “হিন্দু দা 


স্‌ 
৯৬. 


একনিষ্ঠত৷”। এ “শ্রেষ্ঠ আদর্শ” লইয়া উপস্থিত হইযাছেন ও সংবৎসর ঘুরিতেছেন, প্রীবুক্ত : 


“বর্মবান্ধয উপাধ্যায়” নামক জনৈক খৃষ্টশিষ্য। ইনি বজ্দর্শনের পৃষ্ঠায় ( হায়!--ইঙ্সদর্শন। ) ! 


এই প্রবন্ধে ছিন্দুন্াতির বংশধরগণকে বর্ণাশ্রম ধর্দ শিথাইতেছেন। নিশ্চয় এটা বর্তমান বঙ্গ- 


1 


1 


চিত্তের ও বঙ্গদর্শন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ; তাহাতে সন্দেহ করি না। কিন্তু বর্ণাশ্রমের এই ' 


আদর্শের উপদেষ্টার নাসের উপর,-_অন্নপ্রাশনের ও খৃষ্টীয় চূড়াকরণের প্রকৃত নাসের উপর উপা- 
ধাযরাস্ত এই উৎকট পর্দার আড়ালটা কেন? এটা কি বড়ই বেশী সন্দেহসন্কুল নয়? 
ন! এটাও “বঙ্গ চিত্তের” একটা শ্রেষ্ঠ আদর্শ? কবি বাবুর দ্বাদশপদী একটি পুরা সনেট 
বর্ণাশ্রমের শিকে “মটো” অক্ষিত করিয়া, এই বাঙ্গালী পাদরী তার যে ার্য্যোপদেশ আরম্ভ 


করিয়।ছেন, ক্ষমা করুন, আমরা আর তাহার ভিতর ঢুকিব ন! । তা, “নিষ্ঠা” শব্দটিই চলিত, ' 


সেইটিই লোকে ব্যবহার করে। কেহ “নিষ্ঠা স্থলে “নিষ্ঠভ।” বলে না। 


যে বঙ্গদ্শনের বক্ষে এক দিন বঙ্ষিন বাবুর ও বাক্ল1 ভাবার হুবিধ্যাতি ও শ্রেষ্ঠতম নবেল 


শবিববৃঙ্ষ” ও “চন্্শেধর” প্রকাশিত হইয়াছিল, /তাহাতেই আজ রবি বাবুর “চোখের বালিশ 


বাহির হইছ্েছে। কর্তব্যান্ুরোধে এ বালি ঘাটিবার কর্ম্মভোগ যখন আমাদের করিতে হইয়াছে, , 
তখন তাহার উপযুক্ত আলোচনা! অবশ্টই হইবে। কিন্তু আজ নয়, কয়েক দিন পরে। আপাততঃ - 


মোটের উপর এই বক্তব্য বে, রবিযাবু নিভাঁক বরে যে ভীরুতা, কচিভংশ, ষতোর অপলাপ ও 
সর্বপ্রকার সাহিতানীতির শৈধিলা তাঁহার ও তীয় বঙ্গদর্শনের পক্ষে “অমার্জনীয়” প্রচার 


করিয়া তাহাদের সংস্পর্শবিরহিত হইতে প্রথমেই” প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, সেই- ভীরুতা, ' 


সেই রুচিভ্রংশ, সেই সতের অপলাপ এবং সেই সর্বপ্রকার সাহিত্য-নীতির শৈথিল্য যড়বস্তরে 


ফান, ১৩০৮ । নব বঙ্গ-দর্শন | ০৭০৩ 


একযোট হইয়| তাহার এই কুৎসিত আখানের আরম্ভ হইতে উপস্থিত অধায় পর্য্যজ্ত পূর্ণপ্রাম 
৬ করিয়াছে | ইহার প্লট এবং নাধিকার নাম ও চরিত্রটি অপরের লিখিত ও অব্যবহিত 
পু প্রকাশিত এবং রবি বাবুর বঙ্গদর্শনের এই প্রথম সংখাতেই সমালোচিত একটি 
নবেলেরও নয়__'টেলে'র পট ও নারক নায়িকা চরিত্রের অবিকল অনুকৃতি;__সর্বত্রই 
একই আত্মায় উত্তরের এবই রূপ গতি, এবং স্থানে স্থানে, এমন কি, একই শরীরে স্থিতি! 
* সয়লভাবেই বলিতেছি, রবি বাবু অন্ঞাতে এই গজিতগন্কময় প্রসাঁদে পড়িয়া খাকিষেন। 
নিশ্চয়ই অজ্ঞাতে তিনি ইহা করিয়া বসিয়াছেন, নহিলে জানিয়া গুনিয়া এমনতর কাজে কেহই 
প্রধুন্ত হইতে পারে ন|। * এ ব্যাপারট। কেবল বর্তমান বাঙ্গাল! সাহিত্যের নয়, সমগ্র সাহিতা- 
সংসারের একটা অতি লিশ্মধকর ও রহম্তময় হসদ্বশ ঘটনা । চোখের বালি*সন্বঙ্ধে আমর! 
যাহা কিছু বলিলাম, ক্তাঁছা উহার আলোচনাকালে আমর! অক্ষরে অক্ষরেই দেখাইয়া দিব, এবং 
তৎকালে উক্ত হিশ্রকর রহমতের আসয়! বে মীমাংসা করিয়াছি, তাহাও সবিস্তারে বলিব | 
তখনই তিনি সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা তাহার সরল ও যেদরনাহীন কঠিন 
সমালোচক হইলেও, তাহার শক্ত ও নিন্বুক নহি। 
তা, বাহাই হই, আমরা বলিতেছি ও আসাদের অতাল্প আলোকামুসারে অবশ্যই বরাবর 
বলিব ধে, রবি বাবু এত বড় লম্বা ও এমনতর কুৎসিত উপস্তাসে হাত দিয়া একেবারেই ভাল 
- __করেন নাই। ভগবান তাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা এক্সপ কার্যের আদৌ ইপযোগী নছে। 
শক্তির প্রকৃত পরিমাণ ও প্রকৃতিটা ঠাওর না করিরা ও তাহার পরিধিটাকে প্রকাঁও ও সর্বদিক- 
স্প্শা ভাবিয়া ইদানীং তিনি অনবরত তাচার অপব্যবহার ও অপচয় দার! প্রায় প্রতিদিনই 
তাহাকে ধুলাবলুঠিত করিতেছেন । 
“চোখের বালি” যে বইখানির জবিকল অনৃকৃতিবৎ, তাঁহার নাতিবুন্থ ও কিঞ্চিদতিরিক্ত 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা) স্বয়ং মুখোপাধ্যায় চন্্শেখর নবদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই করিয়াছেন । 
অপ্রিয় সতোত্ঘাটনে ও বিকৃতিবিশ্লেষণে স্যায়তঃ বাধা বিচারক ও সমালোঁচকের , অনুপযুক্ত 
অতিরিজ সদরদবষ্টতে দেখিয়াও দোবজ্ঞাপন অপেক্ষা গুণকীর্তনে অধিকতর অভিলাষী মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় অনতিক্রহণীয় কর্তব্যের অনুরোধে, যেন একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও নিতান্ত বাধ্য হুইয়াই 
বলিতেছেন ;--”* * ক্ষুত্র ক্ষুদ্র খণ্চিত্র অস্কিত করিতে পারা এক; ক্ষুদ্র চিত্রগুলিকে অন্তর্গত 
করিয়া একট! বিশাল চিত্রগট আঁকা আর । পাচকড়ি বাবু প্রথমোক্ত রকমে কৃতকাধা ; 
দ্বিতীয়োক্ত রকমে বার্থপ্রয়াস | *** * এই উপস্ভাসের মুখ্য চিত্র উসাকেই দেখ। উমা 
একটি আন্ত জীবন্ত মানুষ হয় নাই-_ একটি রক্ত মাংসের বেদাস্তদর্শন হইয়াছে মাত্র । ** 
পাঁচকড়ি বাবু স্বর্গের চিন্রই আঁকিতে গিয়াছিলেন, আমাদের ছুর্ভাঙগা এই যে, তাহ! নরকের 
চি চিত হইয়া দাড়াইয়াছে। বে পাপচিত্র পাচকড়ি বাবু আকিয়াছেন, তাহার উদ্েপ্ত কি? 
| কেবল কি পাপচিত্র আকিবার জন্যই পাপচিত্র আকা?” 
নুতন লেখক পাঁচকড়ি বাবুর সন্বন্ধেই যধন ইহা! অতি সদর ও মহ সম্তব্য, উচ্চতর স্তরের 
অভাস্ত ও পুরাতন লেখক রবীন্দ্রনাথ বাবুয় বই “বালি” সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় সহাশয় ফি বুষিরাছেন 
ও বলিতে চাছেন, জানিতে চাওয়া জন্কার নহে। 


৭০৪8 সাহিত্য । ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


রবি বাবুর এই বই অতঃপর “বঙ্নদর্শনে” বাহির হওষা বন্ধ হইলেই, বোধ হয, ভাল হয়। 
কারণ, তাহার এই “চোখের বালি” বঙ্কিম বাবুর হউক, তাহার হউক বা আর যাহারই হউক, 
বঙ্গদর্শনের মুখে চুণকালী সাধিয়া দিতেছে । তাহা একবারের জন্য হইলেও হইত । মাসেঞ্দাসে 
পূর্ববনামজদ] 'মান্তমান? লোকেব মুখময টুপকালী মাখানটা ভাল দেখা কি? 

রবি বাৰু ভাহার গদা ভাবা এমনতর ভাঙ্সিষা চুরিয! ‘ভ্যাল সা? ক্রিয়া ফেলিতেছেন 
কেন? অবিশ্রাস্ত রচনাতিসারই কি ইহার কারণ? তার নিজেবই কথায বাঙ্গালীর “নাড়ী. 
স্বাভাবিক “অবস্থার চেয়েও যেমন দ।বিয়া গেছে” ( “ইয়ার” সঙ্গে এই “গেছেস্ট। নিতা সম্বন্ধে 
লেগেই আছে, এবং বোধ করি খাঁটি ‘বাংলা? বাকরণের ধাতিরেই হবে, ক্রমাগত কাণ ঝালাপালা 
“করিয়া দেছে*।) তেমনই দাবা নাড়ীরই মত তার ভাষার ছ্েহখান্রীর অস্থিসজ্জা দারিদ্র ও 
দুর্ববলতায দিন দিন ‘যেন দাবির] যাচ্ছে! | ববি বাবু পদা গদা অনেব্ছিণ লিখিরাছেন ; লিখিতে- 
ছেনও অনেক | দৈনিক সংবাদপত্রের দেশী সম্পাদকেও এত লেখা লেখে ন! ও এত ছাপে না। 
কিন্তু, বোধ করি, ভার নিদারুণ দ।বুনিতেই, এখন সেট! নেহাত রগ-বসা প্হইযাঁ গেছে” । 

সহযোগীর এ সংখ্যার প্রবন্ধপর্ধ্াষে সম্পাদকীয় খাসকাসরাষ ধৃষ্টোপাধ্যায় ব্রহ্দবদ্ধব মহাশষ 
ৰ্যতীত আরও দুই জন নব্য লেখক আছেন | এক জন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন। ' আরেকটি” 
শ্রীযুক্ত নগেন্পনাণ গপ্ত। প্রথসোজ্র বাঙ্গালী টেইন। অতএব সেই সুত্রে “বাঙ্গালা প্রাচীন 
পদ্য সাহিতা” সম্বন্ধে সন্দর্ভ লিথিধাদ্ধেন। ইহার জীর্দাজীর্ণ সমালে।চন।ার ধার ও 'স্থবলরিত। 
ভাষার ভার পূর্বববৎ যথাযথ জাগ্রত আছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে, তাহার ইতরবিংশবষ হয় নাই I 
তিনি "লিগি-সংগ্রহ” "কাসিনী-কুমাব” প্রভৃতি প্রাচীন পুথিপত্র হইতে যে গদা ছন্দ উদ্ধৃত 
করির! দেখাইয়ার্টেন, তাহা বাঙ্গালীর ভূতপূর্বা ভাষা ; তার নিজের ভাষাটি অভূতপূর্ব বটে। 

শ্ুধিতিরের দুাতাসন্তি” নগেন বাবুর প্রবন্ধ । লেখক ইহাতে বন্ধিমী কাযদ'য় মহাভারতগত 
কেবল দ্যুত নয়, কাব্য সাহিতাাদিরও সমালোচনায় সচেষ্ট হইয়াছেন ). এবং “মৌলিক, প্রক্থিপ্ত, 
কৃষ্ণচরিত্র, মহাভাবতের ভিত্তি, কাব্যাংশে অতুলনীয়, কাব্য সাহিত্যে অতীব বিরল, সৌন্দর্যা- 
বৈচিত্রা, সীর্ক্যলোকবিন্রয়কর, প্রোজ্জল বর্ণ” ইতাদি বাকাজাল বিস্তার করিয| সাড়ম্বরে আসর 
লইয়াছেন। আপশোষ কেবল এই যে, আসল কাজের কিছুই করিব! উঠিতে পারেন নাই। 
হাই কালচারের’ হাব ভাব ও হাকিমী কারদার ‘কসরৎ’ করিয়া দ্বাতক্রীড়া ও প্লৌপদীদুর্থতির 
সেই দারুণ দাবানলের মধ্যেও বেশ একমাত্র হাসির অবসর দিয়াছেন | তা; ইহাই বা কস 
কি? নাম সাকিসাদিব সুষ্পষ্ট পরিচয় দিবা, প্রকান্য ‘সন বাহির না করিয়া, প্রচ্ছন্ন ও 
প্রগ্নাড ভাবে যদি সঙে; করণীয় কান্ট! সিন্ধ হইয়! যায়, সামরিক-সম্পাদকের তাহাতে সুবিধাই 
আছে। আসর-রক্ষার্থ স্বয়ং লাঙ্জিতে হয না, অপরকেও রও মাধিতে সন্ত করিয়া!” সঙ 


সান্গাইতে হয না। 


৮ 


»৭০৫ 


মালিক সাহিত্য সমালোচনা । * 


ভারতী -__মাঘ। "হিন্দঙ্থান” প্রীমতী সরল! দেবীর রচিত একটি জাতীয় সঙ্গীত। 
গত কংগ্রেসে গীত হইযাছিল। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যাষের “ছদ্মনাম?” একটি 
শুর গল্প । বিলাতী 'বোটকা, গন্ধ অতান্ত গুবল। নির্খুলার প্নারাঙ্গি রঙ্গের শালের 
শাড়ীখানির* অন্তরাল হইতেও “গাউন” দেখা।যাইতেছে। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 
হিন্দ সমাজের শাম্ভিণীলতা" সুলিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ । প্রযুক্ত শীহলচন্ত্র চক্রবর্তী 
পইউরোপীষ দশকসংখাার ইতিবৃত্রে" সপ্রমাণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষই দশক-সংখ্যার জন্মভূমি ! 
দশকনংখো! কি? দশগুণৌত্তর সংখাপ্রশালীই কি লেখকের উদ্দিষ্ট ? প্রযুক্ত স্ঞ্ারাম গণেশ 
দেউস্কবেব সঙ্কলিত “উঠুক পত্রাধলী” হইতে প্রন্টীন মহারাষ্ট্র পাজোর অনেক এতিহাসিক 
তত্ব।জ।ন! যায়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্তর বিদ্যাভুষণ "ভাষার সহিত বা[করণের সম্বন্ধ” বিচার কবিযা- 
ছেন। বিদ্যাভুষণ মহাশয এই প্রবন্ধে পাণডিহ্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন প্রযুক্ত অনঙ্গমোহন 
সাব চৌধুরী মূল পররম্ত গ্রন্থ হইতে “ধাহান্গীরের দাস্পর্জীবনচরিত” সংগ্রহ করিরাছেন। রায় 
চৌধুরী মহাশয় ইংরাজজ বঁতিহাসিকের চর্বিিতচর্র্বপ না করিধ! মূল পারস্ত গ্রন্থের আলোচনায 
প্রবৃত্ত হইযা যে দৃষ্টান্ত দেখাইল্লাছেন, তাহা আমাদের স্বদেশী এতিহাসিকগণের অনুকরণযোগ্য । 
“মভিরামের মন্ত্র” শ্রীযুক্ত যতীন্রনাথ সিংহের অঙ্কিত উৎকলচিত্রেব অন্যতম । 


] প্রবানী 1 -অপ্রহায়ণ ও পৌষ। “রামচন্দ্রের বিরহ” নামক নিবন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 


মেন রামাংপ-নর্ণির্ত রদ-বিরহের অনুবাদ করিয়াছেন। রচনাটি সুখপাঠ্য ও ভাবুকতায় অনুপ্রাণিত 
উপসংহারে লেখক বপন, “এই বিরহ্গাথা তন্ন তন্ন করিয়া থুজিলে * * ক ইহার বিবিধ 
কবিত্ৃপূ্ণ বর্ণনাগুলিতে নালিদাসাদি কবিগণ কোন্‌ ভাণ্ডার লুঠন করিয়া! সমৃদ্ধ হইযাছিলেন, 
উত্তরচরিতেব বিলাপাজ্জুক স্বগাঁয় প্রেসকথ/ কোন মূল গীতির প্রতিধ্বনিস্বরূপ হইয়া এত 
হন্দ হইয়াছে, তাহাও পরিস্কার জানা যা [ লেখক “পরিষ্কার জানিয়া” থাকিবেন, সকলের 
স্রানিবাব সম্ভানন। হুদূরপরাহত, সে নাই। প্রমাণপ্রযোগ না কবিষা এগন কথা 
লিখতে নাই । বাম্মীকি ও ভবতৃতি, এ উভয়ের ককুণরসরচনায-_রাসবিল[পে যে স্বাতম্্য ও 
বিঃন্লতা বিদ্যমান, তাহাও পরিষ্কার জানিবার যোগা বটে । আশা কবি, দীনেশ বাবু ভবিষতে 
রামাযণাসুকারী ক্কাগিদাসাদিব বাল্লীকিলুঠনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া! নিজের মত প্রতিপন্ন 
করিবেন | “বা্গা রবি বর্্মা" প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ চিত্রকর ববি বর্ম্মার সক্তিপ্ত জীবনচরিত ও প্রতিভার 
পঞ্চিব লিপিবদ্ধ কগয লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্জ্র 
বন্যাপাধ্যার়ের “যুদ্রণস্বত্ব' সমযোপযোগী উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ । “কুস্তীর” একটি ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যানবস্তুব 
বিঃশষত্ব নাই ; ভাষাষ দেবেন্ডের কাঁ্মুকটস্ক।র শুনিতেছি বটে। শ্রীযুক্ত সহীশচন্ত্র হালদারের 
পশ্িলগিট ও গিলগিটা” মনোজ্ঞ রচনা । শ্রীযুক্ত বিজবচন্্র মজুসদারের “মোতিয।” দৃহ্য কাব্য, 
প্রস্করণিকা+ হুপাঠা । শ্রীযুক্ত মতীশচন্্র মৌলিকের “নীলগিরির টোড। জাতি” কৌতুকাবহ 
শ্রীযুক্ত অক্ষবকুমার মৈত্রেয় “তিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ” প্রবন্ধে ভারতীয় নাটাশান্তরের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ কবিতেছেন । “বিবিধ প্রসঙ্গ” বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ, সুধপাঠা ও শিক্ষা প্রদ | 


৭০৬ 


মিলন-মালিকাখানি আত্ম-বিনিময়ে । 

কিন্ত, ছে বিহগবর, আজিকার গান 

কোন্‌ সুরে সাধিয়াছ ? হের আচম্বিতে 
এ কি কালো মেঘছায়! ছাইল পরাণ; 
ঘ্র্ধারে ভাসে বক্ষ_নারি নিবারিতে। 
হায় | চন্দ্রালে।কে হেন মিশীধ দীবিয়া 
কি গান গািহ তুমি কে দিবে বলিয়া ? 

রী ৮নিত্াকৃষণ বসু । 


আগরা। . 
আগর] _উল্্বল তব রূপরদ্বহারে 
সমগ্র বিশ্বের চক্ষু করেছ তৃষ্তি। 
কি মাধুর্য ছড়াইরা দীপ্তি চারিধারে 
বক্ষে শোস্তে ‘নদ্তাজ’ অসরবান্ছিত ! 


কি অপূৰ্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটে এ সর্ত্যা কৌস্তত্তে, 


 গ্রহরশ্সি বিমলিম _হিয়া আত্মহারা ! 
মনে হয় স্বপ্ন সত্য এ রাজ-বৈভবে 
এশ্বধ্য তাওব এ কি উদ্মাদ্ের গার|। 
শোভ গারিজ্ঞাত সম এ পৃথী-নন্দনে, 
কার্থিদীপ্ত সম্রাটের প্রাসাদ "নগরী ; 
তপন্তা-স্যজিত যেন বিমান গগনে, 
চরণ চুমিয়া বছে বমুলা-লহরী ; 


| ' কবিতাকুঞ্জ ৷ 
নিশীথ-পাঁপিয়া । হে রায় ! আজি ভূ-্ভারতে তুমি, 
| কি লৌন্দর্যয-সাধনার শিল্পতীর্ঘভূমি! 
- নিশি নিশি নিদ্রাভঙ্গে উত্তান্ত-হদে  প্রনেন্রনাথ সো ।+: 
শুনিয়াছি ও সঙ্গীত। উঠিত স্বর তি ০ A 
চমকিয়! মুঞ্ধ-অখি নক্ষত্ৰনিকর ভুল । 
সুপ্ত দ্িগঙ্গনা-কোলে। তারই সঙ্গ ল’ষে , ভুল সুখ, ভুল শাস্তি; ভুলই ত সান্তনা; 
উঠিত বাসনা! মোর ; ত্রিদিব-আলয়ে তবুও ভুলিতে ্লামি পারিলাম কই 1. 
প্ৰবেশিয়া“ ভুঞ্জিত সে নম্বন ভিতর এত ছুঃখ এত কটু এত যে বাতন_ 
অন্সয়ার প্রীতিসুধা, পরিত সুন্দর তবুও তোমারে আমি ভেবে সুখী রই । 


জানি আমি-_এ বরণী নহে মিলনের ;_ 
হেথ! সুধু বাসনার আকুল আহ্বান। . 
ভালবাসা হেথা সুধু মোহ ক্ষণিকের ; 
তারি তরে মিছামিছি সান অভিমান |: 
বৈতরণী-পরগারে মিলনের কুলে? 


| জানি আমি দেখা হবে তোমার আমায় । 


তখন-__তখনো তুমি থাকিবে কি ভুলে! 


, আমি যে বেঁধেছি বুক সেই সান্তবনায় | 


সেইখানে দুই জনে বদ্ধ আলিঙ্গনে 
অভিন্ন উভবে রব অনস্ত-বন্ধনে । 
স্রীনলিনীভূষণ গুহ। 


দেখিবে কি? 
(ভল্টেয়ার হইতে । ) 
তুমি কি দেখিবে বালা, কি মধুর গালো 
হালিয়াছ হৃদয়ে আমার ? ূ 
কথার ভাবার শুধু তাই ফুটে ভাল 
যে লালসা তুচ্ছ অতি হায়। 
নীরবে,__দেখ লে! চেয়ে__কত ভালবাদি 
প্রণয় নীরব চিরদিন । . 
এ নয়নে, দেখে বাঁও__গুধু ওই হাসি 
জাপাবেছে শকতি নবীন ! 
" শ্রীনতোন্্রনাথ দত 
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স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ । 
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রা. ৪ সাহিত্য, ১২শ বর্ষ, 0 
মাঁধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী ন্ট 
[ দ্বৰ্গীফ় উমেশচক্জ্র বটব্যাল, এম্‌. এ. প্রণীত ৷] 
গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরুর নাম ঈশ্বর পুরী! হালিসহরের সন্নিকটে কুমারহ্ 
নামে এক গ্রাম ছিল। ওঁ গ্রামই ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান। সন্তবন্তঃ তিনি 
বরাঙ্ণ ছিপেন ; কিন্তু তদ্বিষয়ে আমি কোনও সঠিক প্রমাণ পাই. নাই। তিনি 
ৃহস্থাত্রম পরিত্যাগ স্করিয়া,সনত্যাপী হইয়াছিলেন,; কিন্তু কি কারণৈ এইরূপ 
আচরণ ক্রেন, ভাহা*্জামকা পরিজ্ঞত নহি। তিনি কৃষ্ণনামামৃত নামক এক- 
খানি গ্রন্থের রচন।, করিয়াছিলেন” এই গ্রস্থ৪ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় 
নাই। গৌরাঙ্গ যে সময়ে নবন্ধীপে ব্যাকরণের অধায়ন ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত, 
তৎকালে ঈশ্বর পুরী ভ্রমণ করিতে করিতে নবদ্বীপে আগমন করিয়া কিছু দিন 
তথাত ছিলেন | "এই সময়েই তাঁহার নহি গৌাঙ্গের প্রথম পরিচয় হয়। 
তিনি একদিন ঈশ্বর পুরীকে' নিমন্ত্রণ করিয়া বাটাতে ‘ভিক্ষা? করাইয়াছিলেন। 
ৰো মধ্যে :পুরী গোস্বামী গৌরাহ্গের অধ্যাপক গল্গাদাস পণ্ডিতকে আপনার, 
ক₹ফনামামূত পাঠ করিস, শুনাইতেন |- একদাঁ:এরূপ: পাঠাবসবে! তিনি 
গৌরাঙ্গকে আপন কাব্যের দোষ দেখিলে উল্লেখ করিতে, বলেন। গৌরাঙ্গ 
তাহার একটা. ধাতু. দূষিলেন:; বলিলেন, এ ধাতু আপনি আত্মনেপদীর স্তাক় 
ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্ত ইহা।“আত্মনেপদী” নহে। এই বলিয়া গৌরাঙ্গ 
প্রস্থান করিলে পর পুরী'গোসাএী রাত্রিকালে সেই ধাতুটির আত্মনেপন্ধে সমু 
দায় বিভক্তি রূপ করিয়া রাধিলেন; এবং. পরদিন. গৌরাঙ্গকে তাহা শুনাইয়া 
দিলেন। গোরাঙ্গকে পরাভব মানিতে হইল 1: টিতে তিনি আপনা 
৷ অপেক্ষা পণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। 
শোকার্তহদয়ে তত্জিজ্ঞান্থ হই! গৌরাঙ্গ যখন গরাধায়ে বিচয়ণ, করিতে. 
ছিলেন, তৎকালে একদা অকস্মাৎ ঈশ্বর পুরীর সহিত'তাহার সাক্াৎ হইল | 
তিনি তীহাকে আপনার হৃদত্রের, বেদনা 98 এবং- তাহার নিকট, 
তন্বজ্ঞান; ভিক্ষা:করিলেন 1 ৃ 
- ধিনি.পৌরাঙ্গেরও গুরু, তিনি কীদৃশ ব্যক্তি ছিলেন, i জানিতে সকলেরই 
কৌতূহল জন্মিতে পারে। কিন্তু চুঃখের বিষয়; কি:সৃষ্ণদাস, কি বৃন্দাবন দাস, 
কেহই মে কথা, বিস্তারিত লিখিয়া যান নাই.।: আমরা যদি তাহার কফ্ণনামামৃত, 


উপ 





1৭৮০, 7.১, সাহিত্য | ৯২ বর, ১২৭ বো? 


গ্রন্থখনি পাইতাম, তাহা হইলে পাঠকের কৌতূহল, কিযৎপরিমাণে চত্রিতার্থ . 
করিতে পারিতাঁম। . এবং তাহার মানসিক, চিত্র বিশ্বস্তরূপে অঙ্কিত করিতে 
সমর্থ হইতাম । এই পর্য্যস্ত জানা যায় যে, তিনি জ্ঞানমার্গের উপেক্ষা করিয়া 
ভক্তিমার্গের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন.। কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করিলে তিনি হৃদয়ের 
আবেগে অধীর হইয়া উঠিতেন, এবং অস্রপাত.করিয়া ধরণী .সিক্ত করিতেন: 
ঈশ্বর পুরী ।নিজে, মাধবেন্ত্র পুরীর শিষ্য ছিলেন, এবং, তাঁহার নিকটেই 
ভক্তিতত্ব শিক্ষা .করিয়াছিদেন:।' মাধবেন্দ্রের জীবনবৃত্তাত্তও 'অদ্ধকারাবৃত। 
তবে তিনি যে' এক জন,অসাধারণ.ব্যক্তি ছিলেন, ভাহাএুবা যায়। [তাঁহাকে 
অবলম্বন করিয়া যে.সকপ গল্প ।রচিত- হুইয় ছে, তার্বাতই-তাহা বুঝা যায়:। 
কথিত আছে, গৌরাঙ্গ নিজেই:মাধবেন্্রকে ‘ভক্তি রসের আদি. স্থত্রধার» বলিয়া 
রর্ণনা করিতেন। ঈশ্বর পুরী গৌরাক্গকে :যে. ভক্তিতত্বের -উপদেশ দেন) 
মাধবেন্্র পুরীই তাহার মূল উপদেষ্টা:। এই ্ঘে অইৈত নাড়িয়ালের,_-: 
যিনি : বৈষ্ণবসমাঞ্জে অধ্ৈতাচার্ধা নামে বিধ্যাত,_গুরু ছিলেন 3 এবং নিত্যানন্দ 

' মহাপ্রভুর সহিতও' তাহার সৌহার্দ্য ছিল। মাধবেছের শিযোর লা হয়া 
গৌরাঙ্গ অদ্বৈত নাড়িয়ালের সমাজতুক্ত হইয়াছিলেন, এবং ভদবপ্ঠা় নিত্যানন্দ” 
আসিয়া তীহুদের সহিত 'যোগ 'দেন:। - শি মাধবেন্্র হইতেই গৌরাঙ্গ 
সমাঞ্জের জন্ম'ধরিতে হয় রসি ২ 
। মাঁধবেজ্রের জীবনের গল্প-মিশ্রিত ইতিহাস EOE মধ্যগীলার 
চতুর্থ পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ লিপিধদ্ধ হইয়াছে।' তাহ! 'এইরূপ;;--মাধব -পুরী 
সন্ন্যাসী হইবার পর একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে আলিয়া উপস্থিত 
হইলেন-। তিনি কষ্কপ্রেমে উন্মত্ত; রাতিদিন জ্ঞান নাই। ক্ষণে উঠেন) ক্ষণে : 
পড়েন। স্থান অস্থান- বণিয়া চৈতন্ত নাই। তিনি গোবর্দন শৈল প্রদক্ষিণ: 
করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করিয়!! বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন । .এ দিকে 
সন্ধ্যা'আগতপ্রার় ৷ কিছুমাত্র ভোজন হর.নাই। তাহার অয়াচক বৃত্তি 
ছিল) ভিক্ষা করিতে. কাহারও. দ্বারে যাইভেন না) : কেহ-বদ্দি-ম্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া তাঁহাকে কিছু আহার করিতে দিত»; তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন 9. 
অস্তথা উপবাসী থাকিতেন। বৃক্ষমূলে সঙ্ধাকালে' অনাহারে, বসিয়া ধ্যান 
করিতেছেন, এমন সময়ে এক গোপবালক ছুগ্ধভাণ্ড হস্তে. লইয়া; তাহার 
সমীপে "উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, “পুরী, এই দুঞ্ধ লও; 
এবং পান কর। তুমি কেন মাগিয়া খাও না {£--এরূপে কি ভারিতেছ?* 
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পুরী,বালকের সৌন্দরয্যদর্শনে মুগ্ধ: হইয়! তাহার মধুর রাক্যে সন্ত হইর! 
কদ্িলেন, “তুমি কেমনে জানিলে আমি 'উপবাসী, আছি? তুমি কে?” 
বালক কহিল, "আমি গোপ ; এই গ্রামেই আমার বাস) আমার গ্রামে কেহ 
উপবাশী'থাকে না।' কেহ মাগিয়া ধায়, কেহ বাঁ কিঞ্চিৎ ছুগ্ধ খাইয়া থাকে ; 
“আর যে অযাচকবৃত্তি হয়, "আমাকে তাহার আহার যোগাইতে হয়। কতক- 
গুণি ভ্রীলোক জল লইতে আসিয়া তোমার অবস্থা দেখিরা গেল, এবং দুগ্ধ দিয়া 
আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিল। আমার গোদোহনের সময় উপস্থিত ; 
আমি অপেক্ষ। করিঠে পারি না। এই ভাও রহিল, পরে আসিয়া লই যাইব ।” 
এই বলিয়া বালক চা, গেল। পুরী গোসাঞ্ী চমৎকৃত হইলেন ৷ ছুগ্চপাঁন 
করিয়া ভাগ ধৌত করিপ্প].বালকের পথ নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। আর 
সে দেধা দিল না। সন্ন্যাসী বৃক্ষমূলে বসির! হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। 
রাত্রিকালেও তাহার নিদ্রা নাই। শেষরাত্রিতে কিছু তন্ত্র আবেশ হইলে স্বপ্ন, 
, দেখিলেন যে, সেই বালকটি তাহার 'সমীপে আসিয়া তাহার হস্তধারণপূর্কা্ক 
(এক কুঞ্ধে লইয়া গেল, এবং কহিল, “আমি এই কুঞ্জে বাস করি। সমপ্রতি শীত - 
গ্রীত্ম ও দাবাখ্িতে অতিশয়- ক্রেশান্ুতব করিয়া থাকি । তুমি গ্রামের লোকি' 
আনিয়া আদাকে এই স্থান হইতে লইয়া পর্ব্বতের উপর উত্তম স্থান্+স্থাপন কর; 
এবং তথায় মঠ নিৰ্ম্মাণ করিয়া শীতল জলে আমার অঙ্গ মার্জন কর। আমি 
তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছি। সর্বদাই ভাবি, কবে মাধব আসিয়! আমার : 
সেবা করিবে। 'আমি তোমার প্রেমের বশীভূত হইয়া সেবা! অঙ্গীকার করিব, - 
এবং দর্শন দিয়া সংসার ত্রাণ করিব। আমি গৌবর্ধনধারী শ্রীগোপাল,'আঁফি 
বজ্জের স্থাপিত, এবং এই স্থানেব অধিকরী। শ্নলেচ্ছের ভয়ে আমার নেবকগণ্‌- 
শৈল হইতে স্ভামাকে কুঞ্জে লুকাইয়! রাখিয়! পলায়ন করিয়াছে । তদবধি 
আমি এই স্থানেই বাস করিতেছি ।» এই কথা বলিয়া বালক অন্তহিত হইল । 
মাধব পুরীরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়! গেল । তিনি বিচার করিলেন, “আমি শরীকৃষ্ণকে* 
দেখিলাম, কিন্তু চিনিতে পারিলাম ন! !”' এই ভাবিয়া :প্রেমাবেশে তিনি ভূতলে- 
লুষ্টিত হইলেন, এবং কিছু কাল ক্রন্দন করিয়া ঈশ্বরের, আজ্ঞা-পালনের জন্ত, 
সুস্থির হইলেন। প্রাতঃস্নান করিয়া গ্রামের মধ্যে গিয়া সকল লোককে একত্রিত- 
করিলেন, এবং কহিলেন, “গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ তোমাদের গ্রামের অধিকারী ৷. 
তিনি নিবিড় বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ; তথায় আমি প্রবেশ করিতে 
পারিতেছি না। তোমরা কুঠার কোদাল লইয়া আমার সঙ্গে আইস. সকলে 
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মিলিয়া তাহাকে বাহির করিব ।” গ্রামের লোক স্বষ্টচিত্তে তাহার সদে গেল? 
এবং বন কটা প্রবেশের দ্বার করিল? এইরূপে নিবিড় বনমধো প্রবিষ্ট হুয়া 
তাহারা দেখিতে পাইল যে, ঠাকুর তৃণদণে ও মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত হইয়! রহিয়া- 
ছেন। তখন সকলে মহানন্দে প্রন্তরসূর্ি উত্তোলন. করিয়া পর্বতের উপর লইয়া 
গেল, এবং প্রন্তরের সিংহাসন করিয়া তাহার উপর বসাইল। গোবিন্দকুণ্ডেত্র . 
জলে তাঁহার অঙ্গ মার্জিত হইল, এবং এক মহোৎলুব আরন্ধ হইল । প্রতিমার 
অঙ্গে অনেক ময়লা পড়িয়াছিল; মাধব পুরী স্বহন্তে' তাহা নূর করিয়া, ঠাকুরকে 
স্নান করাইলেন, এবং অনেক তৈল দিয়া তাহার অঙ্গ টিক্ধুণ করিলেন । পঞ্চ- 
গব্যে সান করাইয়া এইরূপে তিনি ঠাকুরকে প্রকাশ করিলৈন। গ্রামিক গোক 
অন্ন ব্যপ্নের উপকরণ উপহার দিয়া অন্নককূট সাল্লাইলেন, এবং গোপালের 
ভোগ দিলেন। গোপাল অনেক দিনের রঃ কাতর ছিলেন, সব. থাইয়। 
ফেলিলেন। তবে 
“যদ্যপি গোপনে সব অন্নব্যঞ্জন থাইল 
তার হস্তম্পর্শে পুনঃ তেমতি হইল ॥ 
“ইহা অস্থুভর কৈল মাধব গোসাঞি ' 
০ তাঁর ঠাঁঞি গোপালের লুকা কিছু নাই ॥” 
এইরূপে গোপাল প্রকট হইলেন শুনিয়! চতুষ্দার্শ্বের গ্রাম্য :লোক বিবিধ 
"ভক্ষ্য ভোত্য জানিয়া দিতে লাগিলেন,'এবং পুরী গোসাঞ্জী গোপালের ভোগ 
লাগাইতে লাগিলেন। এক জন ধনবান ক্ষত্রিয় তাহার একটি মন্দির নিৰ্ম্মাণ 
করির্ধা দিল। ব্রজ্রবাসী:গোপগণ এক এক জন এর এক গাভী দান করিল। 
গৌড় অর্থাৎ বাঙ্গগা হইতে ছুইক্জন বৈবাগী ব্ৰাহ্মণ আসিয়া পঁহছিলেন। মাধব 
তাহাদিগকে আপন শিষ্য করিয়া“ ঠাকুরের সেবাইত করিয়া দিলেন। 
ছুই বৎসর এইরূপে গোপালের সেবা করিয়া মাধব একদিন পুনর্বার হপ্পে 
ঠাকুরকে বলিতে শুনিলেন, "দেখ মাধব | তোমার তৈলে-ও স্ুশীতল-জলেও- 
আমার শরীরের তাপ মিটিতেছে-না। . তুমি বদি আমার শরীরে চন্দন দাও, 
আমার শরীরের জালার কিছু উপশ হয় নীলাচল হইতে তুমি আমার অন্ত 
চন্দন সংগ্রহ করিয়া আন” মাধব শুনিয়াই ব্যস্ত হইয়! পুর্বদেশে যাত্রা করি- 
লেন। পথে পাস্তিপুবে অদ্বৈত নাড়িয়ালের বাড়ীতে অতিথি হুইযনাছিলেন। 
অদ্বৈত তাঁহার প্রেম দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং তাহার স্থানে মন্রদীক্ষা 
গ্রহণ করিলেন। তাহাকে শিষ্য করিয়া মাধব উৎকলদেশাভিমুখে, প্রস্থান 


a 
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রুরনিলেন৷- র্রেঘুরা গ্রামে গোপীনাথের মন্দিরে গোপীনাথকে দেখিয়! চৰহার 
মনু. অতিশয় বিহ্বল হইল । তিনি নাচিয়া নাচিয়। গান করিতে লাগিলেন। 
কিছু ক্ষণ পরে মন্দিরের জগমোহনে, বসিয়া! ব্রাহ্মণদিগকে ঠাকুরের কিন্ল্প 
সেবা হয়, জিজ্ঞাসিতে, লাগিলেন। জিজ্ঞাসার কারণ এই যে, তিনি অন্ুমানে 


. বুঝিলেন য়ে, গোপীনাথের অতি উদ্ভম ভোগ হয়) ইচ্ছা যে, ফিরিয়! দিয়! 


* তিনিও ‘গোপালের আদৃশ ভোগের ব্যবস্থা করিবেন ।.. ব্রাহ্মণের! কৃছিল যে,. 


সন্ধ্যাকালে গোগীনা়ের অমৃতকেলী নামে ক্ষীর ভোগ হইয়া থাকে। দ্বাদশ 
মুৎপাত্রে অমৃত্রসমূক্ধ ক্ষীর ঠাকুর আহার. করেন.। তাহার, নাম গোপীনাথের 


. ক্ষীর। পৃথিবীতে ফুঁঘাপি তাদৃশ ডগ নাই। কহিতে কহিতে অমৃত-কেলীর 


সময় উপস্থিত হইল । মাধব শ্বচক্ষে ক্ষীর ভোগ.দেখিলেন। তিনি মনে মনে 
চিন্তা করিলেন, .. ৪১১ - ও যা 
“অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই। . 

| স্বান জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥” 

ফলকঃ ঈদৃশী ইচ্ছা সনোমন্ন্যে উদিত হইলে তিনি কিছু লজ্জা বোধ 
করিলেন, এবং বিষ্ণু স্মরণ করিলেন । এয়ন সৃম্য়ে ভোগের আরতি বাজিল। 
আরতি দেখিয়া গ্রাকুরুকে নমস্কার করি! মাধর বাহির হুইয়া গেলেন ;. 
কাহাকেও কিছু বলিলেন না।, তিনি :অধাচিতবৃত্তি ও বিরক্ত উদাসীন কদাচ 
কাহাকেও কিছু যাক্তা। করেন না। প্রেমামৃতে তদীয় হৃদয় তৃপ্ত ৷, ক্ষুধাতৃষ্ণ! 
জানেন না॥ অন্য ক্ষীর খাইতে ইচ্ছা হওয়ায় মনোমধ্যে ঘ্বণা বোধ হইশ্র। 


তিনি .একাকী গ্রামের শৃন্ত. হাটখোলা গিয়! শয়ন করিয়া, থ্যক্লিলেন। 


এদিকে গুঁজারি ২খোপ্বীনাথকে শয়ন করাইয়া: শ্বর়ুং শয়ন করিলে ঠাকুর 
তাহারে স্বপ্নে কহিলেন, “ওগো! পূজ্জারি 1 উঠ, দ্বার,উদ্ঘাটন কর। সৃন্গ্যাসীর 
জন্ত আমি একটি ক্ষীর রলাধিয়াছি। আমার;ধড়ার অঞ্চলে তাহা ঢাক] আছে।, 
আমার মায়ায় তোমরা তাহা কেছঃ?েখিতে পাও নাই ।. মাধব নামে এক 
সান্নযাসী হাটে বসিয়া! আছে। তাহাকে শীন্ত এই ক্ষীর দাওগে।” পুজারী স্বপ্ন 
দেখিয়া রাত্রিতেই সান করিয়া! মনির-র্ার. উদবাটন্‌ করিশ্র ৷ : ঠাকুবের ধড়ার 
অঞ্চলতলে ক্ষীর পাইিল,এবং তাহা! বাইয়া বাহিরে আসিয়া “মাধব লম্্যাসী কোথা? 
বুলি! হাটে জ্মণ রুরিতে লাগিল, মাধব আপন-পরিচয় দিলে কহিল,“তোমার 
সমান ভাঁগ্বান নাই ।:গোপীনাথ (তোমার অন্্ এই ক্ষীর চুরি রুরিয়া রাখিয়া 


* ছিলেন ; নামার হস্ত দিয়া:পাঠাইলেন!” শুনি মাধবের আর. আনন্দের সীমা 


৭২২ *, ৷ সাহিত্য । . ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। 


রহির্শ না। তিনি ক্ষীর থাইয়! মৃৎ্পান্রটি ভাঙ্গিয়া টুকরাগুলি বহির্ক্াসে বাঁধিয়া 
রনাখিলেন, এবং পরে প্রত্যহ তাহার এক একটি ঠিকরি তক্ষণ করিতেন। ই 
ঘটনাতে রেমুনার গোপীনাথ ক্ষীরচোরা! বলিয়া বিখ্যাত হইলেন । ' 

মাধব নীলাচলে পহুছিক্া তথাকার রাজপুক্ুষগণের- সাহায্যে কর্পুর ও 
চন্দন সংগ্রহ করিয়া সেবকের মস্তকে অশেষ পরিশ্রমসহকারে তাহা লইয়া রেমু- , 
নায় প্রত্যাগমন করিলে, গোপাল স্বপ্নে তাহাকে কহিলেন,"দেখ মাধব! বহুদূর- 
বর্থী স্নেচ্ছশাসিত দেশে হইতে বৃন্দাবনে চন্দন আনিতে তোমার অনেক ক্লেশ' 
হইবে, তাহার আবশ্যক নাই। এই গোপ নাথ ও আমি আমন । ইহার শরীরে 
তুমি চন্দন প্রদান কর,আমার শরীর শীতল হইবে।” তখন আঁপনার প্রতি ঠাকু- 
রের মমতা দেখিয়! মাধব বিস্মিত হইলেন, এবং চন্দন লইয়া আর বৃন্দাবনে না 
আসিয়া রেমুনার ক্ষীরচোর! গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গেই তাহ! কিছু দিন ধরিরা 
লেপন করিতে থাঁকিলেন। ফলতঃ তাহাকে চন্দন আনিতে আদেশ দেওয়া 
ছলনামাত্র। কোথায় বৃন্দাবন, কোথায় নীলাচল! মাধব সঙ্গিহীন হইয়া 
একাকী ভ্রমণ করিতেন। একাকী ম্লেছ রাজার দেশে ভ্রমণ করিয়া কিরূপে এত 
দুরদেশ হইতে চন্দন আনিবার অঙ্ক সাহস কুলাঁয়, ইহ! পরীক্ষা! করিবার জন্তই 
ঠাকুর মায়াজূল বিস্তার করিয়াছিপেন। কিন্তু মাধবের প্রেম ও. অনুরাগ 
অসামান্ত। তিনি বাধ! বিদ্বের প্রতি ভ্রক্ষেপ ন! করিয়া! আদেশপালনে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। ঠাকুর তাহার প্রেমমূলক সাহসের পরিচর পাই] অতিরিক্ত ক্লেশ 
দেওয়া অনর্থক বিবেচনায় রেমুনাতেই তাহার হন্তে চন্দন পরিলেন । 

এই* সকল গল্পের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, তাহ! বাছিয়া লওয়া দুফ্ধর 
নহে। মাধবেন্দ পুরী শক্করাচার্ষ্যের প্রতিষ্ঠাপিত পুরী নামক সম্প্রদায়বিশেবের' "* 
এক জন: সন্ন্যাসী ছিলেন। জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত, অভিন্ন জ্ঞানে ব্রহ্ধ- 
সাক্ষাৎকারলাভই এই সন্যাসীদের সাধন ভন্দনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্ত 
মাধব তাদৃবশ উদেশ্য অসার ও নীরস বোধে তাহা পত্রিত্যাগ করিয়া! বৈষ্ণব 
সন্যাসী হইয়াছিলেন। অগ্বৈতবাদ-মূলক ব্ৰহ্মজ্ঞান তাহার বিবেচনায় শু 
বোধ হইয়াছিল। : তাহাতে তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হয় নাই। তিনি কৃষ্ণের 
চরিত্রে তদপেক্ষা চিত্তাকর্ষক তত্ব হৃদয়দম করিয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণভক্ত 
হইয়াছিলেন। তিনি ‘গোপালকে’ আপনার ইষ্টদেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন,এবং 
বৃন্দাবনে গিয়া এক গোপাঁলবিগ্রহ প্রকট করেন'।, এই সময়ে বৃন্দাবনের অবস্থা 
অতীব পোচনীপ্ন ছিল। মুসলমানদের অত্যাচারে, কৃষ্ণোপাদকের1 আপনা- 


ছে 


Nh 
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দের দেব দেবীর প্রতিমা! জলে বা জঙ্গলে লুক্গইয়া রাখিয়া পলায়ন কণ্বিয়া- 
ছি । “মাধব জঙ্গলের মধো এক গোপালমৃত্তি, কুড়াইয়া পাইয়! তাহা প্রকট 
স্ষরেম। ইহাতে তাহাকে গোপা-মন্ত্রের উপাসক বলিয়া! মনে হয়। 

আপন সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদ মত পরিত্যাগ করায়, সাধবকে এক জন 


, স্বাধীন চিস্তাশীল ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। যে মতে আমাতে তোসাভে,কিংব! 


"আমাতে ও গৃহের প্রকারে, এবং আমাতে ও ঈশ্বরে কোনও ভেদ নাই, সে মত 
বড়ই জটিল 'বলিয়! মুনে হয়-।. আমাতে ও ঈশ্বরে যদি কোনও ভেদ না থাকে, 
তবে নিশ্চয় বলা যাইত পারে 'যে, ঈশ্বর-নাই। অদ্বৈতবাদ মত বৌদ্ধগণের নান্তি- 
বাদখগুনের জন্ত শন্ধিবাচার্য্য কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্ত অদ্বৈতবাদ ও 


-নাস্তিকতায় যে কি ভেদ আছে, তাহা বুঝ! ছক্কর। ঘোর নান্তিকও 'নিজের 


দ্বন্তিত্বে সন্দিহান কইতে পারে ন!। যদি নিজের অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব হয়, তবে 
ঈশ্বর নাই, আমিই'আছি, ইহা সহপ্র কথা । .আর নিলের সামর্থ্য ও প্রকৃতি 
স্বরণ করিয়া আমিই: ঈশ্বর বলিয়া ডি যে কি প্রকারে ভ্রান্ত হইতে 


. পারে, ইহা বুঝিয়া উঠা দায় .. 


ফলতঃ পৃথিবীতে এরূপ উদর স্বভাব লোক অনেক আছেন, বাহার! রী 


কথাকে গভীর সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া লন। 'যে কথ হঠাৎ বুদ্ধিতে 


প্রবিষ্ট হয় না, অশেষ চেষ্টাতেই যাহ! হৃদয়ঙ্গম করা হুঃসাধ্য, তাহাই তাহাদের 


' মতে ধরব সত্য । তাহাদিগকে শুধু একবার বুঝাইয়! দিলেই হইল যে, তোমরা 


বাহ! -দেখিতেছ.বলিয়। ভাব, বাস্তবিক তাহার মানসিক 'অস্তিত্ব ভিন্ন বাহ 
অস্তিত্ব নাই। তখন তোমার পাগ্ডিত্যে তাঁহার! মুগ্ধ হইবেন । তোমাকে অগাধ 


"পণ্ডিত ও হুরূহ সতোর আবিষ্কারকর্ত! বলিয়া স্বীকার করিতে তাহাদের 
- কোনও বাধা থাকিবে লা। তাহার পর তুমি যদি বল, অতএব সিশ্বাস্ত হইল 


যে, পৃথিবীতে জ্ান.ভিন্ন বাহ্বস্থ আর.কিছুই নাই, তখন সে সিদ্ধান্ত অসিদ্ধাস্ত 
কি না,তাহা তাহাদের.নিশ্চয় করিবার শক্তি নাই) তাহ! প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হইলেও 
তাহারা, অঙ্গীকার করিয়া .লইবেন, . কারণ, তোমার অগাধ পাশ্ডিত্্স 
জ্যোতিতে তাহাদের চক্ষু ঝলসাইরা াইবে! কিন্তু চক্ষে দেখিতেছি কঠিন, 
তরল, শ্বেত কৃ ইত্যাদি অসংখ্য-বাহ্বস্ত রহিয়াছে, সে সব কি ?; উহাই 
অগাধ 'ির্কিশেষ'ব্ৰহ্থ । : উহা হইতে তুমি:জস্মিয়াছ, উ্ধাতেই, তুমি মিশিয়া 
যাইবে ; এক্ষণেও তুমিই উহা” ক্মতএব সপ্রমাণ হইল, তব্ম্সি শ্বেতকেতে|। 

এক্ষণে 'এই পাণ্ডিত্যের অবগুঠনমোচনে. যত্ববান হইলে মূল প্রবন্ধ হইতে 
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দূবে মাইতে হয়। এখানে এই পর্য্যন্ত লিখিলেই পর্য্যাপ্ত' হইবে যে, -মাধবের 
বিবেচনায়, এই প্তত্বমসি” বাক্য অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়। প্রতীয়মান 
হইয়াছিল।: মরিয়া কি না আমি একটা গাছ হইব বা মাটি হইব, ইহা তাহা.যে 
তাহার ন্বদয়ে বড়ই নীরদ বোধ হইল। গাছকে “ব্রহ্ম” বলিলেই বাকি? 


গাছ, সেই গাছ। কোন সহৃদয় ব্যক্তি মরিয় গাছে পরিণত হইতে ইচ্ছা করে? 


শাছ পাথরের ন্কায্ন ব্রহ্মে মিশাইয় গেলে যদি আমাদের স্বাধীন অস্তিত্বের 
সহিত স্বাধীন আনন্দান্থভবের এঁকাস্তিক অভাব.হয়, সে কি ভয়ানক দুরদৃষ্ট ! 
যদি আমিপ্রন্ম হই, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আমি ভ্বাদৃশ অবস্থা! কামন! 
করি না। মাধব এই দৃঢ় সত্য হৃদরঙ্গম করিলে, অক্বৈ্বাদ ও-নির্কিপেষ 
ব্ৰহ্মবাদ হার হৃদয় হইতে অপস্যত হইয়া গেল। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে 
তিনি অবশ্যই সবিশেষ, অর্থাৎ আমা হইতে ও সংসার হইতে পৃথক তাহাতে 
লীন হওয়ায় সুথ নাই, তাহার সহিত মিলনেই সুখ । আমরা এক্ষণে ঈশ্বরের 
দর্শনলাভে বঞ্চিত। কিন্ত একদা তাহার দর্শনলাত করিয়া অনির্বাচনীয় আনন্দের 
অধিকারী হইব । এই বিষম সংসারক্লেশের মধ্যেই আত্মার বিলোপ হইবে না। 
পরস্ত পরলোকে ইহার অন্ত ঈশ্বর বিমিশ্র সুখের স্থানের সৃষ্টি করি ছেল। 
ঈশ্বরে লীন হওয়া অপেক্ষা নি বিশ্বাস মাধবের পক্ষে সরস ও উপাদেয়. বলিয়া 
বোধ হইল। * 

- মাধব শঙ্করের নির্বিশেষ ব্ৰহ্মবাদকে বিসর্জন দিয়া যখন হান রা 


অঙ্গীকার করিলেন, তখন ভাগবতের শ্রীরুষই মনুষাকল্িত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ চিত্র- 


বলির! তাহার প্রতীতি-জন্মিল। তখন তিনি গোপাল-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া এক জন 
ভাগ্রবতহইলেন।-বুন্নাবনে গোপালমৃন্তি প্রকাশ.করিলেন; এবুং এই'জীবনের 
শেষে কবে গোপালকে প্রত্যক্ষ করিয়া অনির্কচনীয় আনন্দ ভোগ-করিবেন) 
সেই চিন্তাতেই, মগ্ন থাকিতেন।- পরলোকে বেদে “ষঢদ্‌ বিষ্ণোঃ. পরম, পদং॥ 
তাহা মাধবের ভাষার “মধুরাত বা মথুরা। বিশ্বব্যাপী মাধুর্যের উৎস তথায় 
বিরাজমান । আর সেই “মধুরার” যিনি ঈশ্বর, তিনিই মাধবের “মথুরানাথ" 

মাধবের শেষদশার চিত্র এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।-_ঠাহার অনেক . শিষ্য 
ছিলেন। তন্মধ্যে এক জনের নাম রামচন্দ্র পুরী ৷ ইনি মাধবের স্তায় “তত্বমসি” 
মত পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এবং মাধব ধন সরিশেষব্রক্ধবাদী, রামচন্তর 
তখনও নির্কিশেষব্রহ্ধবাদী, এবং ব্রচ্গে লীন হওয়াই শ্রেষ্ঠ সাধ্য, বস্তু, বলিয়া 


চু 


বিশ্বাস .করেন। পক্ষান্তরে তাহার ,অন্ততম শিষ্য. ঈশ্বর পুরী গুরুর ন্যায় - 


El 
be 
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: মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী । 


অন্বৈতবাদ বিসর্জন দিয়! ভাগবত’ বৈষ্ণৰ হইয়াছিলেন। মতভেদ হওয়ায় 
শ্বত্ববতঃই শেষে মাধবকে পূর্বের গ্কায় ভক্তি করিতেন না। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে 
সমধিক ভক্তি করিতেন, এবং শেষ দশায় মাধব যখন একান্ত রুগ্ন হইলেন, 
তখন তাহার দেবা সুস্রষা করিতেন I 


পূৰ্বেই উল্লিধিত হইয়াছে, মাধব অধাচক সন্যাসী. ছিলেন মধ্যে, মধ্যে 
তাহার. দিনযাপন হইত । কোনও গ্রামে বা.মঠে গিয়! তিনি অনা 
হারে বনিয়া আছেন দেখিলে তত্রভ্য লোকেরা.তাহার নিরীহ ভাবে ব্লগ i 
।এবং সন্গ্যাধীর, প্রতিত্কক্তির আতিশয্যবশতঃ তাহাকে, আহার সামগ্রী আনিয়া 
দিত । পরে তিনি খ্যাতিলাভ করিলে যখন সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিল, 
ভখন তাঁহাকে দেখিলেই লোক ভক্তিভাবে নান! দ্রব্য উপহার দিত। 
ভাহাতেই তাহার জীবনযাত্রা, নির্বাহিত হইত। তিনি হৃদয়াবেগে নানা স্থানে 
পৰ্য্যটন করিতেন ; এক স্থানে থাকিতে পারিতেন না। এইরূপে তীহাব 
শেষ দশ! উপস্থিত হইলে তাহার লালনপালনের ভার শিষাদের হস্তে পড়িল। 
উদৃশ অবস্থায় একদা! রামচন্দ্র পু্ী তাহার বিধানে টি হইলেন । | 


কৃষ্ণদ্রাস কবিরাজ লিখিয়াছেন, 


রি 
রে রামচন্দ্র পুবী তবে আইল! তার স্থান 8 

“ পুৰী গোনাঞী করে কু্ণ-নাম-সংকীর্ভন । 
'" বা না যাইনু বলি করেন হ্রন্দন ॥ 
“ে রা পুরী তবে উপদেশে তা়ে। 


:* শিষ্য হইয্না গুরুরে কহে ভয় নাহি করে ॥ 


৭ তুমি পূর্ণ হস্গ[ নদ করহ স্মরণ ।' 
১” ব্ৰহ্মবিদ হইবা কেন করহ' রে।দন' ॥ 
০ শুনি মাধবেন্ মনে ক্রোধ উপজিল। 
-_ ঘুর দুয় পা! বলি ভৎমূনা করিল - 
“কৃষ্ণন গাইস্থ মুই না পাইন মথুবা। 
' "আপন হুঃখে মরে? এই দিতে আইল স্থালা। 


“ মোরে সুখ ন! দেখাবি বা তুই খি তথি। 


'“ তোষে দেখি মৈলে মোর হবে অসদগত়ি ॥ 
৷" কৃষ্ণ ন! পাইন মুই মর আপন দুঃখে । 
** মোরে.ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার সূর্ে ₹ 


a 


*“ এই যে শীমাধবেন্ত উপেক্ষা করিল ॥ 
প সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্মিল ॥ 


.* শুধ ব্ৰহ্মজ্ঞান নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ । 


* সৰ্বলোকে নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ববন্ধ ॥ 
* স্বর পুরী কবেন শ্রপাদদেবন।' 

* শ্বহান্তে করেন মলমুত্রাদিীর্জন & 

“ নিরস্তব কৃষ্ণনাম করেন স্বরণ । 

“ কৃষ্ণলীল। শ্লোক শুনান অনুক্ষণ ? 

“তুষ্ট হইয়! পুৰী তারে কৈলা অ।লিঙ্গন। 


“ বর দ্রিলেন কৃষ্ণ তোমার হউক গ্রেসধন &. 
“ সেই হইতে ঈশ্বর পুবী প্রেমেব সাগর । 


“ রামচন্দ্র পুরী হইল বর্ধবনিন্দাকর 
* ক ‘ 


= সদগ,ক সাধবেন্র করি প্রেসদান। 


« এই শ্লোক পড়ি তেহ কৈল অন্তৰ্ধান য় 


৯১৬. “..., সাহিত্য), 7 আশ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। 


” অয়ি দীনদযার্্ নাথ হে ;.. "এই প্রোকে কৃপ্রেম কৈল উপদেশ 1, 
,* মধুবানাথ কদ।বলোক্যসে ॥ __* কৃফের বিরহে ভক্তের ভাববিশেষ ৷ ৪ 
* হৃদয়ং ত্বদলোককাঁতরং “ পৃথিবীতে রোপণ করি পেল! প্রেসাস্কুর ! - 
". দিত আম্যতি কিং করোস্যহং ॥ | “ সেই প্রেমাস্ুরে বৃক্ষ চৈতম্য ঠাকুর ॥ 


মাধবেশ্রের এই শেষ চিত্র অতীব হৃদরগ্রাহী । “অগ্নি দীন’ শ্লোকটি তাহারই 
নিজেব রচনা, এবং ইহা তাহার হৃদয়ের অগাধ ভাব এরূপ সরলভাবে প্রকাশিত 
করিয়াছে যে, পাঠ করিলেই আমাদিগকে তন্ময় হইতে হয়। বৈষ্ণব 
সাহিত্যেগ্ মধ্যে এরূপ অমূল্য রত্ন অতি বিরল। তত হইয়া ' এই শ্লোক 
পাঠকরিলে চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা রং নাঁ শু. এমন মানব বোধ 
নর অত্যন্ত বিরল। | 1 





| রি  প্রতারিকা' ।' 


॥ নত ্ 1 
টোপ 


রর ডি-_এক দিন বলিলেন, “আমি ৫ কেবলমাত্র এক জনকেই ভাল, 
বাসিয়াছিলাম। তাহার সহবাসে পাচ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন সুখ, সাফল্য ও 
একান্ত শা্যুতে অতিবাহিত হইয়াছিল । সে কাছে থাকিলে কাজ এমন 
অনারানাধ্য এবং কল্পনা এমন উদ্দীপনাময়ী হইত যে, বলিতে গেলে সে-ই 
আমার বর্তমান প্রতিষ্ঠার মূল ৷ প্রথম 'র্শনেই মনে হইয়াছিল, ্ররণাভীত 
কাল হইতেই শে যেন আমারই । তাহাঁর রূপরাশি, তাহার চরিত্রগৌরর, 
আরা, সমস্ত কল্পনাকে ূর্তিমততী. করিয়া তুলিয়াছিল। সে আমার কখনও 
পরিত্যাগ করে নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পধ্যস্ত ভালবাসিয়া» আমারই 
গৃহে, আমারই অঙ্কে চিরলিদ্রিত হইয়াছিল ।' তথাপি যখন. তাহার, কথা 
আমার'মনে হুর, তখনই ক্রোধে হৃদয় অলিয়া উঠে! সে কসনীয় ও রমণীয় 
ত্গলতা, ইহুদী নারীর মত সুঠাম গঠন, আরক্ত কপোলতল, সথগোজ কোমল 
মুখমণ্ডল, “দৃষ্টির অনুরূপ কোমল মধুর বচন-_সেই পাঁচ বৎসর ধরিয়া যেমুন 
দেখিয়াছিলাম, মনে পড়িলে, নিদারুণ ক্রোধে বলিয়া ‘ফেলি, ‘আমি তোমায় 
স্বণা করি । | 
“তাহার নাম ক্লুটিলডি। ' আয়াদিগের মিলনস্থল ৰনধুবান্ধবদিগের রে 
সে মাদাম ডিলোটা নামে পরিচিতা ছিল।, ' "সেখানে স্কলেই তাহাকে কোন 
বাণিজ্যপোতাধ্যক্ষের বিধবা পত্নী বলিয়া জানিত। বাস্তবিক ক্লটিলডির কথা- 


কৰ্তৃক হতপর্বন্ক হইলেও: ভাগমক্রমে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আপনার 
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বার্তা শ্রবণ করিলে বোধ হইত, মে অনেক দেশ বিদেশ ভ্রমণ ' করিয়াছে।" 
কথায় কথায় হয় ত কখন বলিয়া ফেলিত “পন আমি ট্যান্নিকোয় ছিলাম’ ;' 
কখনও ,বা কলিত, ‘আমি একবার ভ্যালপা রাইসে! বৃন্দরে গিয়াছিলাম ;' 
ইত্যাদি.। ইহ! ছাড়! তাহার কথা, হাবভাক কিংব! ব্যবহারে বিদেশভ্রমণের 
লেশমাত্র চিত্র ছিল না। সে সুরুচিসঙ্গত পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকিত, এবং' 
'প্যারিদের.সৌখীন রমণী ছিল। লোঁকে' যেরূপ অঙ্গাবরণ দেখিলে সৈনিক ও" 
নাবিকের পত্নী বণিক চিন্তে, পারে» চা কোনও _ভ্রমণবেশ সে কথনও, 
পরিধান করিত না % | 
প্ষধনই বুৰিজে* লারিলাম,- তাহাকে ভালৰামিয়াছি, কখনই তাহাকে ' 
রিবাহ,করিবার অভিলাষ করিলাম। -.এক.জন আমার পক্ষ হইতে বিবাহের 
প্রন্তার উথাঁপিত করিলেন কিন্তু উত্তরে সে এইমাত্র বলিল, ‘আমি আর. 
কৃখনও বিবাহ করিব-না।” মেই. দিন হইতে আমি আর ইচ্ছা করিয়াই; 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম না: যখন আমার চিত্ত তাহার চিন্তায় 
একেবারে নিমগ্ন হইল, তখন কান্বকম্ম একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আমি, 
"দেশভ্রমণের সংকল্প করিলাম। যাত্রার আয়োজনে বিশেষক্দপ- ব্যস্ত আছি, : 
এমন সময় :একদিন প্রভাতে মাদাম ডিলোটা আমার. পরম বিস্ময় উৎপাদন, 
করিয়া আমার কক্ষে মুক্ত ডরয়ার সমূহ ও ইতঃস্তত-বিক্ষিণ্ত তৌরঙ্গের মধ্যে; 
আসিয়া'দ্াড়াইল ] সে মৃত্স্থরে জিজ্ঞাস করিশ,+্তুমি এখান হইতে চলিয়া. 
যাইতেছ কেন? আমায় ভালবাস ব'লে কি ? আমিও ভালবাসি ।”--বলিতে: 
বলিতে তাহার কঠশ্বর কীপিয়া উঠিল ‘কিন্তু আমি বিবাহিতা” . তাহার। 
পর সে তাহার জীবনের ইতিহাস আমাকে গুনাইল। 
,, পসে-এক প্রেম ও পলায়নেক্ক কাহিনী।- তাহার স্বামী, তাহাকে মাতাল? 
হইয়া প্রহারুকরিত। তিন বৎসর পবে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইল।. তাহার 
শ্বনবর্গ প্যারিসের মধ্যে বেশ. সঙ্রাস্ত ছিলেন। সে জন্য সে বিলক্ষণ আত্ম-' 
গৌরব অন্গভব করিত কিন্তু বিবাহের পর হইতেই তাহার স্বজ্সনবর্গ তাহার; 
সুহতি আলাপ ব্যবহার বন্ধ করিয়াছিলেন'।- সে গ্রাও রাবির * ভ্রাতুদ্ুত্রী |, 
তাহার ভগিনী কোনও উচ্চপদস্থ সৈনিকের বিধবা পত্নী ; সেণ্টজর্ম্মানেরু 
অরণ্যভূমির প্রধান রক্ষককে পুনরায় বিবাহ করিয়াছিল । আর দে স্বামী; 


নি 
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আক্ুবৃদ্ধি করিবার উপযোগী কতকগুলি . গুণও তাহার ছিল । সে চসী-ডি- 
এষ্টিন ও.ফবার্ম সেন্টহেনরী, প্রভৃতি স্থানের ধনকুবেরদিগের গৃহে সঙ্গীত- 
শিক্ষপ্িন্বী ছিল; সুতরাং জীবিকা নির্বাহ যোগ্য প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত ॥ 
“দীর্ঘ হইলেও কাহিনীটি বড় মর্দস্পর্শী, এবং রমণীসুলভ. কথোপকথনে, 
অপরিহার্য, সুন্দর, মধুর, গুনরুক্তিতে পরিপূর্ণ ।. বাস্তবিক গল্পটি শেষ করিতে 
তাঁহার- কয়েক দিন ফাটিয়া গেল। বিজন-পথ-ও প্রশাস্ত প্রাস্তরের সধ্যস্থিক 
এভিনিউ,ডি ইম্প্যারাট্রাইসে আমাদের উভয়ের জন্য একটি বাড়ী,ভাঁড়া লওয়া'; 
হইয়াছিলন তাঁহার সুখপানে চাহিয়া! চাহিরা তাহার ক্রথা শুনিতে শুনিতে" 
আমি বৎসরপরিমিত কাল অতিবাহিত করিতে পারিনি ।. কাজের, কথা 
মনে পড়িত ন! । নেই আমায় প্রথমে চিত্রশালার পাঠাইয়া দিল 1 
আমি কিন্ত তাহাকে শিক্ষাদান কাৰ্য্য হইতে ' নিরস্ত করিতে পারি” 
লাম না। উন্নত ভাবে জীবন-যাপন সম্বন্ধে তাহার আগ্রহ দেখিয়া 'আমি 
বিচলিত হইয়াছিলাম । “স্বোপার্জিত দ্ৰব্য ভিন্ন কোন জিনিসই গ্রহণ করিব 
না,” তাহার মুখে এইকুপ স্পষ্ট কথা শুনিয়া আমি আপনাকে 'কথঞ্চিৎ আত্ম 
স্তরচ্যুত মনে: করিলাম বটে, কিন্ত, তাহার তেজস্বিতার সুখ্যাতি না করিয়া“ 
থাকিতে পারিলান না। সমস্ত দিন আমরা! স্বতন্ত্র স্থানে থাকিতাম ; আবার 
সন্ধ্যাকালে উঁভয়ে-আমাদের ক্ষুদ্র গৃহটিতে মিলিত হইতাম: 
, *কি আনন্দেই আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম ! তাহার গৃহে ফিরিতে' 
কালবিলম্ব'হইলে আমি কত না অধীর হইতাম, এবং আমার বাটী আসিবার 
পূর্বে (সে গৃহে ফিরিলে কত না সুধী হইতাম! প্যারিস হইতে প্রত্যা- 
বর্তনকালে সে আমায় সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ আনিয়া দিত! কতবার আমি 
তাঁহাকে কতবপ উপহারদ্রব্য গ্রহণ করিবার ' জন্য নির্বন্ধমহকারে অমুরোধ 
করিতাম ; কিন্তু, সে হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিত, “তোমার অপেক্ষা 
আমার অবস্থা,অনেক স্বচ্ছল! বাস্তবিক শিক্ষয়িত্রীর কার্যে তাঁহার বেশ 
. উপার্জন ছিল। নে সৰ্ব্বদাই বহুমুন্য সুচারু পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকিত- 
আপনার দেহ-বর্ণের- প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সে ষে সকল কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ 
মনোনীত-করিয়াছিল, তাহা মথমলের চারু কোমলতা ও শাটিনের উজ্বলতায়' 
মণ্ডিত ছিল4 দর্শন্মাত্র পরিচ্ছদের দেই অযদ্ব-বিন্যস্ত শাটিন ও লেসের 
সংমিশ্রণ দর্শকের বিশ্রয়-বিহ্বল: নয়নে প্রতিভাত হইত। 'সে বলিত; তাহার 
'ফার্য্য আদৌ শ্রমসাধ্য নছে। তাহার ছাত্রীগণ কেহ র! ব্যাঙ্কের,সত্বাধিকারীর 


চৈত্র, ১৬৮1 ২ প্রতারিকা-। . নি 


 কন্তা, কেহ বা-দালালের- কন্ত]। ছাত্রীরা তাহাকে .যথেষ্ট সম্মান: করিত, 
ভালবাসিত। কতবার সে' কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-্বরূপ উপহাররূপে প্রাপ্ত 
বলয়. ও অনগুরীয়ক. আমাকে দেখাইত। কেবল কাজের সময় ভিন্ন আমরা 
কেহ কাহারও: শঙ্গত্যাগ,- কিংবা! একাকী কোনও স্থানে 'গমন করি- 
তাম না। -কেবল রবিবারে সে তাহার ভগিনী প্রধান 'বনরক্ষকের পত্ধীর 
" অহিতদসে্টজাস্মানে সাক্ষাৎ করিতে ষাইত। ভগিনীর সহিত এখন তাহার 
জার.কোনও মনোমাণিন্ত ছিল ন। আমি ষ্টেশন অবধি তাহার সঙ্গে:যাইতাম 
সে আবার সেই দিনই ফিরিয়া আসিত। প্রায়ই গ্রীশ্মের দীর্ঘপদিবসে পথি- 
“মধ্যে কোনও নদীর্তট অথব! বনমধ্যস্থ-ষ্টেশনে উভয়ে মিলিত হইবার পরামর্শ 
করিয়া; রাখিতাম। ' সে. বালকবালিকাদিগের সুন্দর আকৃতি 'ও. তাহাদের 
পারিবারিক সুখ-শাস্ভির কত।গল্প করিত | ' গ্রহবৈগুণ্যে গৃহ-সুখবঞ্চিতা সেই 
রমনীর অবস্থা স্মরণ করিয়! তাহার জন্ত হৃদয় কাঁদিয়া! উঠিত। তাহার স্তায়: 
রমণীর প্রক্ষে তাদৃশ টা ত ডয়চে ক যাত 
দেহ দশগুণ বঞ্ধিত হইয়া -উঠিত।- -- : 

““তেহি নো দিবা গতঃ BREE TEE SE । কত উৎ- 
মাহেই আমি কাৰ্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম। অন্তরে সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। 
তাহার কথা ও কাহিনী এত সত্য ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত! কেবল এক? 
বিষয়ে আমি তাহার নিন্দা করিতাম। যেসকল বাটীতে তাহার গতিবিধি 
ছিল, এবং.ষে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে সে শিক্ষাদান করিত, তৎসম্বন্ধে গল্প আর্ত 
করিলে, সে আপনার বক্তব্য বিষয়গুলি অপর্যাপ্ত 'বর্ণনাবাহুল্য ও কাল্পনিক 
আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত ; কিন্তু মূল আখ্যায়িকার সহিত এই সকল' 
ববাস্তর বিষয়ের কোনও. সংশ্রবই থাকিত না. স্বয়ং অবিচলিত থাকিয়া! আপ” 

-*ল্লারু চারি“পার্শ্বে কেবলই.উপন্তাসের সৃষ্টি করিত। .নাটকীয় ঘটনার রচনায়; 
তাহার.'জীবন "অতিবাহিত হইত । এই সকল কল্পনা আমার: সুখে বিস্ব উৎ-' 
পাদন করিত। আমিৎকেবল তাহাকে ই সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবার অন্ত" 
সমাজ সংসার সব ত্যাগ করিতে চাহিতাম ; কিন্তু দেখিতাম, সে তুচ্ছ বিষয়ে: 
. একান্ত লিপ্ত রহিয়াছে । যাহ! হউক, যাহার পুর্বজীবন' একটি বিষাপূর্ণ: 
উপন্যাসের মত," এবং “ভবিষ্যৎ জীবন আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সেই মন্দ 
ভাগিনী যুবতীর. এ.ক্রটা আমি*সহজেই মার্জনা করিতে পারিতাম। 
“কেবল'একবারমাত্র একটা সন্দেহ অথবা ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস "সামার, 
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মনে ষ্টদিত হইয়াছিল। এক রবিবার রাত্রে সে. আর - বাড়ীতে -ফিরিক 
আসিল না। আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। কি করিব ? সেণ্টজার্ম্মানে যাইৰ" 
কি? হয় তত্ব তাহাতে লোকে তাহার চরিত্রে সন্দিহান হইবে । মানসিক যন্ত্রণা ' 
ও. উদ্বেগে; অতিকষ্টে, রাত্রিযাপন করিয়া আমি প্রভাতে যাত্রা করিব স্থির 
করিতেছি, এমন সময়ে সে ক্লাম্তদেহে .পাওুমুখে গৃহে: আসিয়া উপস্থিত হইল ।' 
তাহার'ভগিনী পীড়িত, সুশরযা করিবার জন্য কাজেই সেখানে তাহাকে রাত্রি 
রাস করিতে হইয়াছিল। পহুছিবার সময়ে রেলওয়ে, গার্ডের অভদ্রতার, ট্রেন 
আসিতে বিলম্ব প্রভৃতির কথা, যাহা প্রধান জিজ্ঞান্ত রিষয়টিযন্কু কাল্পনিক বচন, 
রন্তায় -ভুবাইয়া৷ দিতেছিল, এবং যে .কথাগুলি মে.সামঞ্তি গরশ্নমাত্রে বলিয়া! * 
যাইতেছিল, যেই বচনবাহুল্যে অণুমাত্ৰ সন্দেহ না' করিয়া আমি তাহার, সমস্ত: 
কথাই বিশ্বাস করিয়া লইলাম। ১ সেই সপ্তাহে সে ছুইবার কি তিনবার সেণ্ট= 
জার্মানে রাত্রিযাপন করিয়াছিব। তাহার পর ভগিনী আটরোগ্যলাঁভ করিলে সে 
সাবার পূর্ববৎ.নিয়মিতভাবে শাস্তিময় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। . 
প্দুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘটনার অল্প দিন পরেই সে নিজে পীড়িত হইয়া 
গড়িল7. একদিন, অধ্যাপনাশেষে সে কম্পিত, ঘন্মাপ্ত, অরতপ্ত দেহে গৃহে 
ফিরিয়া আসিল! তাহার স্বাসযন্ত্রের প্রদাহ উপস্থিত হইল । প্রথম হইতেই 
রোগ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অচিরে ডাক্তার বূপিলেন, জার আশা 
নাই। .নৈরান্তে আমি উন্মত্তপ্রায় হইলাম । তখন কেবল তাহার জীবনের) 
চরম মুহূর্ত-শাস্তি-দ্িগ্ধ করিবার কথাই আমার মনে উঠিতেছিল। : যে আত্মীয় 
শ্বজনকেঃসে অত ভাঁলবাঁপিত, ধাহাদের কথা. মনে করিয়া সে ততথানি- 
আত্মগৌরব উপভোগ করিত, আমি . তাহাদিগকে তাহার অস্তিম শয্যার’ 
পার্থ লইয়া আসিব। তাহাকে কোনও" কথ! ন! বলিয়া আমি সেন্ট- 
জার্মানে তাহার, ভগিনীর নিকটে পত্র লিধিলাঁম, এবং তৎক্ষণাঁৎ তাহার" 
খুলতাত প্রধান রাবির নিকট চলিয়া গেলাম । . কিরূপ অসময়ে আমি, 
তাহার, গৃহে উপনীত - হইয়াছিলাম, তাহা, আমার স্বরণই .হয় ন7া। অতর্কিত; 
রিপৎপাতে জীবন এমনই বিপর্য্যন্ত হইয়া যায়, .এবং সব এমন বিশৃঙ্খল 
হইয়া, পড়ে ! " বোধ . হয়) গদাশয়, রাবি তখন আহারে বসিয়াছিলেন + 
বিস্মিত ও কুতৃহলী হইয়া.তিনি আমার সহিত আলাপ করিবার জন্ক বাহিরের 
প্রকোষ্ঠে আসিলেন। আমি তীহাকে বলিলাহ, “মহাশয়,! মানুষের জীবনে 
এমন সময়ও আছে, যখন সকল রো ও ঘৃণা বিসর্জন চিতে হয়|, ১ 


বর্ন 


চৈত্র, ১৩৮৭ টু প্রভারিকা । ০ 1১ 


1 “তিনি বার্দক্যমহিমা পূর্ণ মুখখানি আমার দিকে ফিরাইয়া মি 
স্ি্টপাত করিলেন! 

“আমি আবার বলিলাম--আপনার' ভ্রাতুক্দুত্রীর মরণকাল উপস্থিত। 
আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী! আবার ত কোন অতুল নাই! আগনার ভুল 


* হইয়া থাকিবে ।, 


“মহাশয়, মিনতি করি, হিরু পরিত্যাগ করুন। হী 
মাদাম ডিলোটির কা বলিতেছি )--তাহার স্বামী কাঞ্চেন_” : 
“আমি মানুষ ভিলোটাকে চিনি না, বাপু! তোমার ভুল হইয়াছে, 
মামি নিশ্চয় বলিতেছি ন * 
“তিনি আমাকে, প্রবঞ্চক অথবা চু মনে ন করিয়া ধীরে ধীরে দ্বারের 
দিকে ঠেলিয়া দিলেন। বাস্তবিক সে স্ময়ে সকলেই আমাকে অন্ভুত 
'লোক মনে করিয়াছিল:। যে কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা নিতান্তই অপ্রত্যা- 
(শিত, অভি ভয়ানক । তবে ত সে আমার নিকট মিথ্যা পরিচয় দিয়াছে? 
“কেন ? সহসা : একট! রুথ! আমার মনে পড়িয়া গেল। যে ছাত্রীদের কথা 
।সে সর্বদা, বলিত, তাহাদের মধ্যে জনৈক বিখ্যাত, ব্যাঙ্কসত্বাধিকারীর . কন্তার 
বাড়ীতে যাইবার জন্য গাঁড়োয়ানকে লিলাম। .ষেখানে টি রিতা 
একরিলাঁয়। ‘মাদাম ডিলোটী আছেন?” : 
“ও.'নামের কেহ ত এখানে থাকেন না। .. 

। পহু তাত জানি; তিনি ন্‌ তোমাদের বাড়ীর মহিলাদদিগকে গান 
ধশেখান ?+ - Le ~ 
«আমাদের বাড়ীতে মহিলাদের কথ! একটি পিয়ানোও নাই ৮ 

‘ক্রোধে দ্বার রুদ্ধ করিয়! দিল ।” 


Es “আমি আর. ক্লোনও অনুসন্ধান করিলাম না। শিট অন্তপ্র 


প্রশ্নের এরূপ উত্তরই মিলিবে।, ' : 

- - “গৃহে পাঁছুছিবামাত্র সেণ্টলৰ্ম্মান পোষ্ঠাফিসের মুদ্রাযুক্ত একখানি ' পত্র 

পাইলাম । লিপির বিষয়টি সৃহজেই অনুমান করিয়! পত্র খুলিলাম। প্রধান 

বিনরক্ষক মাদাম ডিলোঁটীর-কোনও কথাই জানেন না। অধিকন্ত তাহার স্ত্রী 

পুত্রও নাই। ৪ 
“এইটিই শেষ আঘাত তবে: ত পাঁচ বৎসর ধরিয়া সে যত কথা 

বলিয়াছিল, সে সমন্তই মিথ্যা। সঙূষধ ঈষ্্যাপর্ণ চিন্তা আমার হদয়-অধিকার 
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করিলী। কি করিতে যাইতেছি, কিছুই ন! বুবিয়া, আমি যুমূধর গৃহে প্রবেশ 
করিলাম। যে সকল প্রশ্ন আমায় যন্ত্রণা দিতেছিল, তাহ! পীড়িতের শব্যচর 
উপর একেবারে বর্ষিত হইল “কেন তুমি রবিবারে সেণ্টজার্্মানে যাইতে? 
(কোথা তুমি দিনযাপন করিতে? কোথা -ব্রাত্রিবাঁস করিতে? বল, উত্তর 
দাও!" তাহার প্রকৃত কাহিনী জানিবার জন্য আমি অতিশয় উৎকণ্িত * 
হইয়া পড়িয়াছিলাম । তাহার মুখোপরি নত হইয়া তখনও তাহার গর্বস্করিত 
সুন্দর লোঁচনের অস্তস্তল পধ্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়! প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান 
“করিতে লাগিলাম। কিস্বৃনে নির্বাক ও নিশ্চল হইয়া র্‌ । it এ 
ক্রোধে কাপিতে কাঁপিতে পুনরায় বলিতে আরস্ত করিলাম, ‘তুমি কখনও 
কাহাকেও শিক্ষা, দাও নাই । আমি সকল স্থানেই গিয়াছিলাম। কেহই 
‘তোমায় চেনে ন1! টাকা কোথা হইতে আসিত ? লেন্‌, অলঙ্কার, এ সব তুমি 
‘কোথায় পাইতে ?” মে শুধু নিরাশাপূর্ণ বিষধদৃষ্টিতে,আমার পানে চাহিল.। 
'আর কিছু বলিল ন! । সত্য. বলিতে গেলে আমার: তাহাকে ক্ষমা করিয়া 
শান্তিতে মরিতে দেওয়া উচিত ছিল) কিন্তু আমি তাহাকে.অত্যস্ত ভাল- 
'বাসিতাম, সুতরাং আমার ইঈধ্যা করুণ! অপেক্ষা বলবত্তী হইয়াঁছিল। আমি 
আবার বশিত্ে.লাগিলাম, “পাচ. বৎদর ধরিয়া তুমি আমাকে প্রতারিত 
করিয়াছ। প্রতিদিন প্রতিদণ্ডে তুমি, মিথা। কথ! বলিয়াছ।' তুমি আমার 
জীবনের সমন্তই আনিতে, কিন্ত আমি তোমার কিছুই জানিতাম ন।: কিছুই 
না, কিছুই না,__এমন কি, তোমার. নামটি, পর্যাত্ত জানিতাম.না ।. ও নাম 
তোমার নহে ; তুমি যে নামে পরিচিতা, সে কি সত্যই তোমার প্রকৃত নাম? 
হা মিথ্যাবাদিনী ! কি? সে মরিতে বসিয়াছে, কিন্ত. এখনও আমি তাহার 
নামাটও জানি না। বল, বল তুমি কে? তুমি কোথা হইতে আসিয়াছিলে? 
কেন তুমি আমার জীবনে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলে 1. বল,একটুও বল।” 
শ্বযর্থ চেষ্টা! উত্তর দিবার পরিবর্তে পাছে. তাহার. অস্তিম দৃষ্টি জীব- 
নের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দেয়, এই মনে 'করিয়াই যেন' সে অতি- 
কষ্টে প্রাচীরের দিকে সুখ ফিরাইল। এইর্ূপে হৃতভাগিনীর জীবনলীল! 
শেষ হইয়া গেল। জীবনের শেষ. মুহুর্ত পর্যন্ত, সে মিথ্যাবার্দিনী হিয়া 
গ্রেল। * শ্রীসতীশ্চন্ত্র বসু 


* 4১110055,10296- হইতে অনুদিত । l ৩ নর SY । 


~~ 


০৭৯৯ 


০.১: উত্তর রাঁটের মহীপাল 1: 





মুর্শিদাবাদের আনিমগঞ্জ-নলহাটা শাখা রেলপথের বাড়াল! ষ্টেশন হইতে 
'শার্ধ' ক্রোশ উত্তর-পুর্বে এবং মুর্শিদাবাদের অন্ততম প্রসিদ্ধ স্থান গয়দাবাদ 

হইতে প্রার্র ছুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে মহীপাল নামে একটি গ্রাম বিদ্যমান 
'আছে। এই মহীপা গ্রামে কতকগুলি প্রাচীন ভগ্নন্ত প দৃষ্ট হইয়া থাকে, 
এবং ইহার চারি পণ প্রায় তিন চারি ক্রোশ বিস্তৃত স্থান একটি মহা" 
নগরীর ভগ্নাবশেষ বণিয়া। প্রতীত হয়। অগণ্য মৃৎপাত্রচুর্ণ ও স্থানে স্থানে 
অরখ্যমধ্যে নিহিত গৌধভিত্তির চিহ্ন তাহার সাক্ষ্য প্রদান ' করিতেছে। 
'এই চর্গাপাল হইতে প্রায় মার্ধ তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগরদীঘি নামে 
'এক প্রকাণ্ড দীঘি আছে। সাগর-দীঘি দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্ধ ক্রোশ হইবে। 
'একপ বিশাল দীঘি বু্িদাবাদে আর ত্বিতীয়'নাই। সাগরদীঘির নামাঙগু- 
সারে তথায় একটি রেলওয়ে ষ্টেশনও স্থাপিত হইয়াছে । উক্ত মহীপাল 


নগর ও সাগরদীঘি পালবংশীয় রান মহীপাল কর্তৃক স্থাপিত ও খনিত 


বলিয়া প্রসিদ্ধ । সাগরদীঘি সব্বন্ে একটি শ্লোক লোকমুখে শ্রতচ্হওয়া যায়। 
পূর্বে তাহা দীথীর ঘাট-সংলগ্ন প্রস্তরফসকে লিখিত ছিল বলিয়া শুনা গিয়া 
থাকে। উক্ত পোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাগরদীঘি পালবংশীয়দিগের 
দ্বারা খনিত হয়, এবং সাধারণ প্রবাদ এই যে, তাহা পালবংশীয় রাজ! মহী- 
পালেরই কীর্তি । উক্ত মহীপাল সম্বন্ধে যত দ্র জানা গিয়াছে, আমর! তাহারই 
‘আলোচনায় প্ৰবৃত্ত হইতেছি। 

প্রাচীন ইতিহাসের পর্য্যালোচনায় জান! যায় যে, পালবংশীয় রাজ্গণ এক 
কালে মগধে রাদত্ব করিতেন। পরে পৌগু,বর্ধন ঠাহাদের করায়ত্ত হইলে রাঢ়- 


বঙ্গ পর্য্যন্ত তাহাদের রাজত্ব পরিব্যাপ্ত হয্ন। পালবংশীয়প্িগের বিবরণ হইতে 


অবগত হওয়া যায় যে, গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল, মগধের নিংহাসনে উপবিষ্ট 
'হইবার অব্যবহিত পরেই, পৌগু,বর্ধন অধিকার করেন। সেই সময়ে পৌু- 
“বর্ধনে শূরবংণীর আদিশুর বা জয়গ্তের পুত্র ভৃশূর রাজত্ব করিতেন। আদি- 
শূরের সমর: কান্তকুক্জ হইতে পৃপ্ঝ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন হয়। 
ধন্দপাল ভূশূরের নিকট হইতে পৌগু বর্ধন অধিকার করিলে, ভৃশূর রাঢ়দেশে 
নুতন পুণ্ড, নগর স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ত করেন। উক্ত: পুওু, 


২২৪", সাহিত্য { ১২শ বর্ষ, ১২শ নংখ্যা। 


নগর দ্রক্ষিণরাঁঢ়ে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয় স্থির হয়? (১) প্রথমে সমগ্র বাঁ 
প্রদেশই শূরবংশীয়দিপের অধীন ছিল। ' ক্রমে উত্তর রাঢ় তাহাদের হস্তচ্যুত 
হওয়ায় পালবংশীয়েরা তাহা অধিকার করেন। মধ্ীপালদেব উক্ত উত্তর 
"রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন, তাহাও অবগত হয়া যায়। মহীপাল উত্তর বাড়ে 
নিজের নামানুসারে যে নগর স্থাপিত করেন, তাহা ক্রমে ৩1৪ ক্রোশ পৰ্য্যন্ত 
বিস্তৃত হইয়া বছসংখ্যক অট্টালিকা ও মন্দিরাদি দ্বার! ভূষিত হইয়াছিল। 
মহীপাল দেবের প্রালা্ধের ও অন্যান্ত অনেক সৌগ্াদির চিহ্ন মহীপাল ও 
ঙ্নিকটবর্তী স্থানসমূহে অগ্তাপি দেখিতে পাওয় যায় ঃ মুৰ্শিদাবাঁদের প্রসিদ্ধ 
স্থান গক্সসাবাদ পূর্বে মহীপাল নগরেরই অন্ততুক্তি ল) পরে, মহীপালের 
ইষ্টক প্রস্তরাদি দ্বারা, পাঠান ব্াপ্রত্বকালে তাহা পুনর্নিম্মত হয়। এই গয়সা- 
বাদ ও মহীপালের নিকটস্থ স্থান হুইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাণ্ডেন লেয়ার্ড একটি 
হ্বাদশহস্তযুক্ত প্রস্তরসূর্তি কতকগুলি পালি অক্ষরে ধোদিত প্রস্তরফলক ও 
মুদ্রা এসিয়াটিক মিউজিয়মে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত স্বাদশহস্ুযুক্ত 
ুর্তি বিধুমুদ্তি বলিয়া! প্রত্বতন্ববিদের! অনুমান কিয়! থাকেন। অগ্যাপি মহী; 
পাল ও গয়দাবাদে অনেক ভর্রস্তূপ ও ্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। 
ধর্ম্মপাল যে্পাঁনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উত্তর রাড়ের মহীপালও সম্ভবতঃ 
সেই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়। থাকিবেন। কিন্ত ধর্ম্মপালের সহিত তাহার কোন 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল কি না, বুঝা যায় না। ধৰ্ম্মপালের পর যে সকল পাশবংশীয় 
রাজ! গৌড়ের একাধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার! ধর্ম্মপালের অনুক্স"বাক্পাল 
ৎইতে উডভৃত হন। পাঁলবংশীয়দের তাঅশাসনাদিতে এই মহীপালের কোনও 
উল্লেখ দেখ! যায় না। অথচ সাগরদীঘির প্রস্তরফলকে লিখিত প্রচলিত 
শ্লোক হইতে তাহাকে পালবংশীয় বলিয়া জানিতে পারা যাক়।, গ্লোকে মহী- 
পালদেবের নাম নাই ; তাহাতে সাগরদী(ঘ পালবংশরুত থাত বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে । কিন্ত সাধারণে তাহাকে মহীপালের, খনিত দীঘি ব্লিয়াই ব্যক্ত 
করিয়া থাকে । এই প্রবাদ পুরুষপুরুষানুক্রমে চলিয়! আসিতেছে । মহীপালের 
রাধানী মহীপাল নগরের নিকটে হওয়ায় সাগরদীঘি মহীপালের খনিত 
বলিয়াই প্রতীত হর। সুতরাং দাগরদীঘির শ্লৌকানুসারে মহীপালদেব্‌ পাল- 

বংশীয়ই হইতেছেন। আবাব ধর্ম্মপাল ও মহীপাল সমসামরিক বলিয়! জানিতে 





"_{১) কেহ কেহ হুগলী জেলার পাণ্জুখাকে ভৃশুব-স্বাপিত নূতন পুণু, বলিয়! 
করিয়া! থাকেন ।--বঙ্গের জাতীদ ইতিহাস; ১ম ধও, ১ম ভাগ । 


পক 


ই, ১৩.৮৮ - উত্তর রাঁঢ়ের মহীপাল। "৭২9 


পারা যায়৷ দাক্ষিণাত্যের চোলরা্স রাজেন্্দের বা বোয়রকেশরীর দিখি- 


' জয়ন্কাপক তিরুমলয়ের গিরিলিপি-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজেন্স চোল 


বিহার, রাঢ়, বঙ্গ প্রভৃতি জয় করিয়াছিবেন। সে সময়ে, দণ্ডভুজি ঝা দণ্ড- 
বিহারে (বর্তম্কান বিহারে ) ধর্ম্মপাল, উত্তর রাড়ে মহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে (২) 
ব্লণশূর ও বঙ্গে গোশিনাচন্্র রালক্ব করিতেন.। উক্ত নৃপতিগণ রাজেন্্র চোল 
কর্তৃক পরাজিত হুইয়াছিলেন। -পুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপাল প্রথমে 
মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, পরে পৌগু, বর্ধন অধ্নিরার করেন। তাহা 
হইলে তিনি প্রক্ৃতপ্রৃপ্াবে মগক বা রিহারেরই: অধীশ্বর হইতেছেন'। পাল- 
বংগীয়দিগের বিবরণ* হইতে কেরল এক্লনমাত্র ধর্ম্মপালের ,বিবরণ অবগত 
হওয়া যায়, এবং রাদেঞ্জ চোলের দিশ্বিজয়সময়ে মগধে সেই সুপ্রসিস্ধ ধর্মম- 
গালের ব্াপত্ব স্থির হওয়ায় উত্তর রাঢ়ের যহীপাল তাহারই ময়সাময়িক বলিয়া 
স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ' এই মহীপাল ব্যতীত আরও অনেক মহীপালের, 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (৩) তন্মধ্যে ছুই, জন মহীপাল ধৰ্ম্মপালের বংশে জন্সগ্রচ্ণ, 
করিয়াছিলেন । ম্দূনপালাদির তাত্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত 
'মহীপাঘ্ ধর্ম্মপালের অনেক-পুরুয়-পর্বর্ততা। রাজেন্্র ,চোলদেবের গিরি- 
লিপিতে উত্তর রাঢ়ের মহীপালকে ধর্ম্মপালের সমমাময়িক বলিয়া উনল্লেখ করায়, 
এরং সাগরদীখির শ্লোকোক্ত সময়ের সছিত ধর্মপালের সময়ের সামগ্রস্ত 
হওয়ার, উত্তর রাঢ়ের মহীপাল যে ধর্ম্মপালবংশীয় মহীপালদবয়ের অন্তত্র হইতে 
বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহ! অবশ্তই স্বীকার করিতে হইরে। (৪) উত্তর রাঢ়ের মহী- 
পাল-ধর্ম্মপালের সমদাময়িক ও পালবংশীয় হইতেছেন ৮ অথচ ধর্ম্মপালবংশের 





২ ৫) কিরিপিপির মুলে তন্ধনলাচ়স্‌ ও উত্তরলাচুস্‌ শব্দ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ তাহাকে 
গুজরাটের অন্তত জাট কলিয়া স্থির করিয়| খাকেন। কিন্তু বঙ্গাল’ দেশের সহিত: 
তাহাদের উল্লেখ থাকায়, ইটিভি জি তিনি 
সঙ্গত ।- 

(৩ পোয়াঁলিয়র, কনো প্রৃতির রামবংগেও মহীপাল নামে রাার নাস নষ্ট হয়। 

(৪) প্রযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধ ভাহার বিশ্বকোযে পাল রাজবংশের প্রস্তাবে উত্তর রাচের 
ম্হীপালকে ধর্ম্মপালবংশীয় প্রথম সহীগাল বলিয়া স্থির করিয়|ছেন। রাজেন্্র চোঁলের 
পিরিলিপি হইতে যখন ধর্মপাল ও মহীপালকে সমসাময়িক বলিয়া বুঝা যাইতেছে, এরং 
সাগরদীঘির শ্লোকোজ সনয়ের সহিত, ধর্মপাঁলের সময়েরও যখন এক্য হইতেছে, তখন 
উত্তর ঝড়ের মহীপালকে পাঁবরাজবংশের প্রথম মহীপাল হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া? 
স্থির করাই সঙ্গত । 


২৬, 1, : "সাহিত্য ১হশ বর্ষ, ১২শ সংগ্যা। 


তাগিকায় তাঁহার কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এমন স্থলে এইরূপ অনুমান: 
করা যাইতে পারে যে, যে প্রসিদ্ধ পালবংশে ধর্ম্মপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
মহীপাল তাহারই অন্য এক শাখা হইতে উদ্ভূত হন, (৫) এবং ধর্ম্পালের গৌড়- _ 
বিজয়ের পর তাহারই সাহায্যে উত্তর রাড়ে রাজত্ব আরম্ভ করেন। পূর্বে, 
উল্লিখিত হুইয়াছে যে, রাজেন্দ্র চোলের গিরিলিপি হঈতে জানা যায় য়ে, ষে. 
সময়ে ধর্মপাপ বিহারে ও মহীপাল উত্তর রাঁট়ে রাজত্ব করিতেন, সে সমস্বে 
দৃক্ষিণ রাড়-রণশূর নামক রাজার অধীন ছিল। -এই*রণশুর যে আদিশুর- 
বংশীয়, সেঁ বিষয়ে সন্দেহ নাই । কুলজী গ্রন্থহষ্টতে আদদশূর, তৎপুক্র ভূশূর, 
ভূশুরের পুত্র ক্ষিতিশৃব ও ক্ষিতিশুরের প্রপৌত্র ধরাশূরৈর বিবরণ অবগত 
হওয়া যাঁয়। কিন্ত রণশূরের কোনও বিববণ জানিতে পারা যায় না। ভৃশূর, 
পৌগু,বর্ধন হারাই যখন দক্ষিণরাঢ়ে নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন 
রপশৃর যে তাহার পরবর্তী,.তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে, এবং তিনি যে ক্ষিতি- 
শুরেরও - পরবর্তী, তাহাও আলোচনার দ্বারা স্থির হইয়া থাকে । রাটীয় 
কুলজী গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, ক্ষিতিশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে ৫৬ খানি গ্রাম. দান, 
করেন, এবং সেই সেই গ্রাম হইতে রাঢ়ীয় ত্রাঙ্মপগণের ৫৬ গাঞ্চির-উৎপত্তি হয়। 
(৬) উজ ৫৬ থাঁনি গ্রামের মধ্যে কতকগুলি উত্তর রাঁছেব অন্তর্গত হওয়ায় (9) 
তৎকালে উত্তর রাঢ় যে শূরবংশীয়দের অধীন-ছিল, ইহ! বেশ বুঝা যাইতেছে। 
মহীপালদেবকে উত্তর রাঢ়ে রাজত্ব করিতে দেখিয়া এইরূপ অহুমান হয় যে, 
উত্তর রাচ্‌ পরে শূববংশীয়দের হস্তচ্যুত হয়,. এবং রণশূরকে .কেবল দক্ষিণ 
রাঢ়ের'রান্গী বলিয়। উল্লেখ করা, উত্তর ও দর্ষিণ রাঢ়ের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে 
ব্রান্মণগণেব স্থাপয়িতা ক্ষিতিশূর রণশূরের পুর্ববন্তীই হুইবেন। সুতরাং 

(৫) কান্তেন লের়ার্ড উত্তর রাঢ়ের মহীপালফে সমুদ্রপালের বংশধর (বলিয়া অনুমান 
করেন !-Asiatic Society's Journal, 1853, 6, 518. এই সমুব্রগাল এক জন যোগী 
ছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের ৯০ বৎসর বয়সে তাহার দেহে প্রবেশ করিয়। ৫৫ বৎসব 
বাম্্ত্ব করেন। তাহাতে বিক্রমাদিত্যের ১৪৫ বৎসর রাজত্ব হয় Asiatic Researches, 
০]. 1X. P, 135- এই প্রবাদ ব্যতীত সমুদ্রপলের আর কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। 

(৬) ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশুরস্য হতেন চ। ক্রিয়ত্তে গাঞ্চিসংজ্ঞানি তেষাং স্থান” 
বিনির্য়াৎ1- বলের জাতীয় ইতিহাস) ১ম থও, ১ম ভাগ, ১১৬ পৃ। 

(৭) যাহারা রাটীয় ত্রাহ্মণগণের ভিন্ন ভিন্ন গাঞি, কোন কেন গ্রাম হইতে হইয়াছে, এবং 
বর্তমান সময়ে ”সেই সকল গ্রামের অবস্থান- কোথ।র। জানিতে -চাহেন, ভাহাবা বঙ্গের 
আাতীদ ইতিহ।স প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগের ১১৮ হইতে ১২৪ পৃষ্ঠ। পব্যন্ত পাঠ করিবেন। 


তে 


সক 4~ 


চৈত;১৩:৮।। ' উত্তৰ রাঢ়ের মহীপাল । 939, 


“বুপশৃরকে-ক্ষিতিশুরের পুত্র 'বলিয় নির্দেশ' কর! যাইতে পারে। রণশূরের 


বুলত্বের প্রথমে অথবা ক্ষিতিশূরের রাজত্বের শেষভাগে উত্তর রাঁট মহীপাল- 
দেবের হস্তগত হ্য়।, তিনি'পালবংশীয় হওয়ায় 'তাঁহাদের অপর শাখা হইতে 
উদ্ভূত ধর্মপালবেব যে তাহাকে উত্তর রাঢের অধিকারে মাহাষ্য করিয়াছিলেন, 


* এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। 


= এক্ষণে আমর! মহীপাল ও ধর্ম্মপালের 'সময়নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি।' 
পূর্বে উল্লিখিত হষ্ুয়াহছে যে, সাগরদীঘি সহীপালের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
উজ সাগরদীখির খে শ্লোক প্রচণিত আছে, তাহার মর্ঘ এই ধেঁ, ব্ৰহ্মহত্যার 
মুক্তির জন্ত ৭৪* দাঁকে পালবংশকৃত এই খাত খনিত হয়। উহার খননকার্য্যে 
২* সহচর বর্বর ( কুলী ), ৬.মহন্র খনক, ১* লক্ষ ইষ্টক, হই হুই লক্ষ তৃণ কাষ্ঠ, 
সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং শত সহুম্র গো, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যট্পলাধিক 


' জুবর্ণ, অসংখ্য শীতবস্ ও ধৌত বস্তু এবং ব্রাঙ্মণদিগকে শালগ্রামের নিকট 


সঁশস্ত ভূমি ও দক্ষিণা প্রদত্ত হয়। (৮) - ৭৪০ শাকে সাগরদীখী খনিত হইলে' 
তাহার পূর্ব ষে মহীপাল উত্তর রাঢ়ে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে, 
সন্দেহ নাই | রাজেন্র চোলের গিরিলিপি অনুসারে ধর্মপাল ও মহীপাল 


সমসাময়িক হওয়ায়, ধৰ্ম্মপালের সময়, অবধারণ . করিতে পার়িলে, সাগরদীধির 
প্লোকোক্ত সময়ে মহীপাল, বর্তমান ছিলেন কি না, তাহা অনায়াসে বুঝা, 


৬৬) “নাকে সপ্তদশানীকে স্থিতে সাগরদীর্ঘিকা। 
_ পালবংশকৃতং খাতং তরদ্ধহাযুক্তিহেতুনা ॥. 
| এ... বর্ধরা দশসাহআঃ যট্‌সহন্রাণি খাতকাঁঃ। 
কিট ইষ্ট কা দশলক্ষাণি তৃশং কা্টং দ্বরং দ্বয়ং ॥ 
| - গবাং শতলহশ্রাপি হবর্ণং ষট্গলাধিকং। 


ভি NTT শীতনসাতমংখ্যানি ধৌডং বন্ুং জনং জনং ৫ 


 জশগ্ভতৃমিদ্ানঞ্চ শীলগ্রামন্ত সন্নিধৌ। | 
‘বিপ্রেভ্যো দক্ষিণা দত্ত। ইতি সাঁগরদীর্ধিক11* 


- এই শ্লোকটি পূৰ্ব্বে দাগরদীখির একটি বাধা খাটে সংলগ্ন ্রস্তরধণডে লিখিত ছিল। উক্ত 


শরস্তরধণ্ডের এক্ষণে কে!নও সন্ধান পাওয়া যার না। প্রস্তরফলক হইতে সাধারণে পাঠ করিয়া 
এই শ্লোকটি সুস্থ করিয়া রাধিয়াছে। যেরূপ আকারে স্লোকটি পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত 
অশুদ্ধ। আমরা ছই তিন জনের নিকট হইতে লোকটি সংগ্রহ করিয়া, যত দুর সম্ভব, শুদ্ধাকারে 
প্রকাশ করিলাম? আমাদের প্রকাশিত র্লোকে, কোনও শব্দ পরিবর্তিত,হয় নাই; তবে অশুদ্ধ 
বিজ্ক্িগলি শুদ্ধ করিয়া! লিখিত,হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত ধ্লোকসথ সময় সম্বন্ধে কিঞিৎ আলো 


৮১৩ . এ সাহিত্য । - | ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা. 


যাইবেশ। পূর্বে উল্লিধ্তি হইয়াছে যে, আদিপূরের পু তৃশূরকে সিংহাসমচ্যুত 
করিয়া ধর্ম্ূপাল গোৌড়রাজ অধিকার করেন: বারেন্্র কুল গ্রন্থে দৃষ্টু 
হয় যে, রান! ধর্ম্মপাল ভট্টনারাযনণের, পুল্র আদি গাঞি. ওবাক ধামসার 
গ্রাম দান করিয়াছিলেন। (৯), এইরূপ সিদ্ধান্ত হৃয় যে, ভট্রনারান্্ণের, পিতা! 
ক্ষিতীশ আদিশুরের সময়ে কান্তকুজ হইতে গৌড় আগমন, করেন। ভট্ট , 
নারায়ণ নিজে কান্কুজ হইতে না, আপিলেও, ভিনি যে. আদিশূর ও ভূশুরের 
সময়ে বর্তমান ছিলেন, এরূপ অন্ুমান করা. যাইতে পারে | সুতরাং আদি ' 
শূরের কয়েক বৎসর পরে যে. ধর্ম্মপালের রাজত্ব. আরন্ধ ক তাহা বেশ বুঝা!) 


+::27:০7 = ——— 
চন! করা যাইতেছে। উক্ত লেকের 'সপ্তদশাব্দী’ শব্দের পূর্বের যখন ‘শাক’ শব্দ আছে, তখন, 


অন্ধ শক্দের বৎসর অর্স্ রুরা, সঙ্গত নহে, এবং সেরূপ অর্ম করিলে, সপ্রদশানদীয় ৭০ অর্থ, 
হয়। ৭০ শারে মহীপালের বর্তমান থাকা কদাচ সম্ভবযোগ্য নছে।-সুতরাং “অব শব্দের -তিত্ন, 
জর্থই হইবে । ‘অৰ্দ' শব্দে মেয়ও বুঝার, যথা -.”অব্দঃ. সংবৎসকেমেঘে'গিরিভেছে চ মুস্তকে ।?- 
শবিশ্বপ্রকাশ। জ্যোতিত্তবানুষায়ী আবর্ত, ননবর্ত, পুক্ধর ও ফ্রোপভেদে মেঘ চুরি প্রকার ৷: 
বুতরাং “অব অর্থে 8. সংখ্যা বুঝিতে হইবে “দশাৰ! পদটি সমাহারে.সিদ্ধ হইয়াছে ভাহার' 
অর্থ ৪০। তাহা হইলে সগতদশানবীকের অর্থ ৭৪০ হইতেছে । উক্ত শ্লোকের একটি পাঠে 'শাকে 
সপ্তদশাধিকে' দৃষ্ট হয়। 'শ!কে সপ্তদৃশাধিরে? পাঠে হদ্দোরক্ষণ হয় না। সুতরাং “শাকে- 
সপ্তদশান্থীকে' পাঠ সঙ্গত, বলিয়। বোধ হয়.। 'সপ্তদলাধিকের: ৭১০-শাক বুঝায় । “কেহ 
কেহ 'সপ্তদশান্ধীকে' পদকে-“সপ্তদশান্িকে পড়ি থাকেন। তাঁহাতেও ছন্দো রক্ষী হয় ন1।. 
হুতরাং 'সপ্তদশাববীকে' পাঠই প্রকৃত। 'সপ্তদশান্বিকে: পাঠেও ৭৪০অর্থ বুয়ায়'; কারণ” 
সংখ্যা বুঝাইতে 'অব্দি' শব্দ প্রায়ই ৪.অর্থে প্রযুক্ত হয়, কদাচ ৭ অর্থে ব্যরন্বত হইয়] থাকে । 
৭ অর্থ ধরিয় লইলেও ৭৭০' অর্থ বুঝার । ফলত: উক্ত লোকের যেরূপ পাঠ হউক না কেন”, 
তাহ! হইতেই বুঝা যায় যে, সাগরদীঘি ৮ম-শকাবে খনিভ.হইয়াছিল। শ্লোকের 'বক্মহামুক্তি- 
হেতুনা" সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে” রাঁজা, মহপালদেব যে স্থানে সাগব্রদীধি খনিত 
হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলে, ছুইটি ব্রাহ্ষদীবালক- রাজার মৈন্ত সামন্ত দেখিয়া য়ে একটি, 
বৃক্ষের উপর উঠয় সসন্ত দিন. অতিবাহিত করে। তন্মধ্যে একটি ক্ষুধা তৃকায় প্রাণত্যাগ, 
করিলে, রাজা তাহা অবগত হইরা, তাহার প্রায়শ্চিততহগরগ অর ক্রোশ দীর্ঘ এই দীঘি খনন 
করাইয়া দেন। সাগর দীবিতে পূর্বে দশটি বাঁধ! ঘাট ছিল। এক্ষণে কেবল তাহাদের সাাস্ত, 


চিহুমাত্র দেখা যায় 
(৯) “রাজ! শীধর্দপালিঃ জুখমমরধুনীতীরদেশে বিধাতুং 
নামাদিগ্রাঞিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভটনারায়সন্ত ।- 
যজ্ঞাত্তে দক্ষিণার্থং সকুলকরঞ্তৈর্ধ। মসারাভিধানং 
গ্রামং তক বিচিত্রং স্থরপুর্রনদূলং প্রাদদৎ্ পুপ/কামঃ ॥” 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস? ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, ১ম পৃ 


সপ্ত AN 
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স্বাইতৈছে । এক্ষণে আদিশুরের সময়নির্ণর করিতে পারিলে ধর্্মপালের 
সময়ও অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে । .রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, 
কাশ্দীররাজ- অয়াপীড় গৌড়রাজ জয়স্তের কন্তা কজ্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এবং তাহারই সাহায্যে জয়ন্ত পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর হন। এই 


* জয়স্ত যে আদিশুয়, তাহারও প্রমাণ আছে কুলভী গ্রন্থ হইতে জান! ষায় 


০ 


“যে, ভূশূর আদিশুরের পুত্র। (১০) কোন কোন কুলনী গ্রন্থে তিনি অয়স্তের 
সুত্র ঘলিয়ও উল্লিপ্লিত হইয়াছেন । (১১) সুতরাং অযস্ত যে আদিশূরের নামাস্তর, 
সে বিষয়ে সন্দে বই 1 রাবতরঙ্গিণীপাঠে জানা যায় যে, জয়াপীড় ৬৬৭ শাক 
হইতে ৬৯৪ শাক পর্যাস্ত রাজস্ব করিয়াছিলেন । আদিশর তাহার সমসামগ্রিক 
হইলে, তাহার পর ভূশুর ও ধর্ম্মপালের সময় স্থির করা-বর্তব্য | ৬৯৭ শাকে 
ভূশরেয় বাজতারস্ত ধরিয়া, লইলে, তাহার কয়েক বৎসর পরে যে ধর্ম্মপাল 
কর্তৃক গৌড়বিজয় হয়, এরূপ স্থির কর! যাইতে পারে । ফন্দি আমর1 ৭১০ শাঁকে 
ধর্মপাল কর্তক 'গৌড়ঘিঅয্নের সময় নির্দেশ করি; তাহা হইলে বোধ করি 
নিতাস্ত“অসঙ্গত হয় না ৭১* শাকে গৌড়বিজয় হইলে তাহান্ন-কিছু পূর্বে 
ধৰ্ম্মপান 'ষে. মগধে রাঞ্জস্থআরস্ত করিয়াছিলেন, নে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

স্থৃতরাং, ৭*৭ শাক ঝা ৭৮৫ থৃষ্টাব্দে আমরা. ধর্ম্মপালের রান্ুত্বারস্তের কাব 
বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। (১২) ধর্ম্পালের সময় সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ 
পাওয়া যাঁয়। ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাত্রশীমনপাঠে অবগত 
ছওয়। যায় বে, ধৰ্মপাল ইন্দরাজ্জ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে পরাজিত করিয়া 
চক্রামুধ নামক রাজাকে কান্তকুজ প্রদান করিয়াছিলেন । (১৩) কন্তকুব্ডের 





১) তৃশূর নাক পুজ আদি নৃপতিরূ, 
মুনিপঞ্চকের যজ্ে জন্ম ধার স্থির ।' 
-রামহয়কুত বৈদ্যকুলপপ্ধিকা। সন্বন্ধনির্ণয়, ৩৩১ পৃ। 
(১১) "স্ুশুবেশ চ রাজ্ঞাপি[শ্ীজরম্তনুতেন চ।” 
»-ত্রাঙ্গণাজানিবাসী বংশী বিক্যারত্র ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা। 
₹‘আদিশূরসুতেন চ’ এইরপ পাঠও দৃষ্ট হয়।--বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১স খও, 
.. ১মভাগ ১১৪পৃ। 
€১২) শীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু তাহার বিশ্বকোষে পাঁলরাজবংশে ৭৮৫ পৃষ্টাব্দেই ধর্মপালের 
স্বান্গতবাবন্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । | 
(১৩) শজিকেন্ত্রবাঞজপ্রন্ৃতীন্বাতীম্ুপাঁজ্দিতা যেন মহোঁদয়প্রী: | 
দওঁ| পুনঃ সা বলিনাৰ্থিিত্ে চক্ৰাযুধায়ানতিবামনায় ॥” 
=নারায়ণপালের তাত্রশামন, শুর ক 


৭০ সাহিত্য । 5২ বৰ্ষ, ১২শ মংখ্যা। 


রাজবংশে চক্রাযুধ নামক রাপ্জার কোনও উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেও, ইন্্র রাজার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত ইন্দররাজ্ সম্ভবতঃ রাষ্ট কুট বা রাঠোরবংশীয় ছিলেন 
রাষ্ট্কূটবংশীয়েব। পশ্চিমভারতে রাজত্ব করিতেন। এক সময় কান্তকুন্দ পর্য্যন্ত 
তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। রাষ্টরকুটবংশের তালিকায় ৪-জন ইন্্র- 
রাজের নাম দৃষ্ট হয়। (১৪) নারায়ণ পালের তাত্রণাসনোক্ত ইন্্ররাজকে আমরা 
ওয় ইন্্রাজ মনে করিয়া থাকি। কারণ, পূর্বাপর আলোচনা করিলে, অন্যান্য 
প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত ধর্মপালের সময়ের সহিত অপরাপুর ইন্দ্ররাঞ্জের সম- 
মলের অনেক “পার্থক্য হইয়া পড়ে। ওয় ইন্্ররাঞ্জের পর আরম ২য় করাকে 
রাষ্টকুট-বংশের তালিকায় দেখিতে পাই। রাষ্টর কুট বংশের ৭৪৪ শকাব্দের ১২ই 
বৈশাখের একখানি তাত্রশাসনে দৃষ্ট হয় যে, গৌড়শ্বরের অক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা 
করিবার জ্রন্ত মালবপতি কক্করাজের আশ্রয় গহণ করিয়াছিলেন। (১৫) - এই 
গৌড়শ্বর যেধর্মপাল/নে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ২য় কক রাজের পূর্ববর্তী 
ওয় ইন্দ্ররাজ যে ধর্ম্মপাল কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে । 
দৈন হরিবংশে সিখিত আছে যে, ৭*৫ শকাবে উত্তর প্রদেশে কুষ্ণনৃপক্ 
ইন্দায়ুধ নামে রাজ! রাপ্তত্ব করিতেন । (১৬) রাষ্ট্রকুট বংশের তালিকায় ২য় কৃষ্ণ” 
রাজের এক পুক্লুষ পরে ওর ইন্দ্রবার্জের উল্লেখ আছে। (১৭) উক্ত তালিকার 
দ্বার! রাজগণের পরস্পরের সন্বন্ধ বুঝিতে পার! যায় না। কিন্তু কাহার পর 
কাহার রাজত্বকাল সম্ভব হইতে পারে, ইহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং 





'মহোদরঞ্র' শব্দের অর্থ কান্তকুজ্জের রাজপক্ষ্রী। ধর্মপালেব তাঅশানন হইতেও জ।ন। 
বায় যে, তিনি কান্তকুজপতিকে ব্বরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন । Co 
| “ভোৈৰ্মংস্তৈঃ সস্ৈঃ কুরুষদ্যবনা বস্তিগান্ধারকীরৈ- 

ভূঁপৈর্বযালোলমৌলিপ্রণ তিপরিপতৈঃ সাধুসঙ্গীষ্যসানঃ । 
হষ্যৎংপঞ্চাদবৃদ্ধোদ্ধ তক নকময়খ(ভিষেকো দকুস্তে। id 
দ্ততঃ গ্রকান্তকুজঃ দললিতচ লিতজলতলঙ্্ যেন ॥” 
»ধর্শপালের তাত্রশাসন, ২২শ শ্লোক । 
‘ (১8) Indian Antiquary, Vol. XI. P. 109. পু 
(১৫) সাহিত্য, ১৩০১, অগ্রহায়ণ, ৫১৭ পৃঃ! 
(১) “শাকেষশব্তেষু সপ্তঙ্থ দিশং পঞ্চ ত্তরেব্‌ ত্বরাং। 
পাতীস্তাযুধনায়ি কৃষ্ণ্পলে প্রীবল্লভে দক্ষিপাম্‌।” 
| -দৈন হরিবংশ ; ৬৬ সর্গ। ' 
(১৭) Indian Antiquary, Vol, XL, p. 109. 
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কুষ্ণরাঙ্মের এক পুরুষ পরে ইন্্ররাজের নাম দৃষ্ট হইতেছে ) সুতরাং ওয় ইন্দ্র 
রাডুকে কৃষ্ণ্পদ্ বলা নিতাস্ত অসঙ্গত নহে। সুতরাং ইন্ত্রায়ুধকে ইন্দররাজ 
বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। ৭০৫ শকাবে ইন্দ্ররাজের রাজস্বকাল হইলে, 
তাহার সমদামগ্িক ধর্ম্মপাপের. 'বাঁজত্বারস্ত অনায়াসে ৭০৭ শাকে হইতে 
*পারে.। ধর্দপালের: সময় সম্বন্ধে আরও ছুই একটি বিশিষ্ঠ প্রমাণ প্রদত্ত 
হইতেছে। প্রাবক-চরিত প্রভৃতি জৈনগ্রস্থ হইতে শূরপাল বা বপ্পভটটর 
বিবরণ অবগত হও্র! যায় । প্রভাবক-চরিতে লিখিত আছে যে," ৮০৭ 
সংবৎ ৰা ৬৭৩ শাকঞ্পূরপাল বা বপ্ভট্টের দীক্ষা হয়।- নেই সময়ে কনোজে 
যশোবর্্মা নামক রাজ! রাজত্ব কবিতেন। তাহাব মৃত্যুর পর তৎপু্র আম- 
রাজ কান্তকুজ্ের অধীশ্বর হন। আমরাজের সহিত গৌঁড়াধিপতি ধর্ম্মের 
শত্ৰুতা ছিল। .শুরপাল প্রথমে আমরাজের সভায় ছিলেন। - পরে ধর্মের 
সভার গমন করেন। সেই সময়ে বাকৃপতি 'ধর্ষের সভাপতি ছিলেন। 
শ্রপাপ অবশেষে পুনর্ধার আমরাজের সভায় উপস্থিত হন। "ইহার পর 


5 চধৰ্ম্ম ও আমরাজের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। ৮৯০ সংবতে বা ৭৫৬ শাকে' 


রা 


মগধতীর্ঘে.আমরাপ্গের মৃত্যু ঘটে। তাহা হইলে ধর্ম্মপাল তাহার - পম- 
সাময়িক. হওয়ায়, ইহার পূর্কো ধর্মপালের রাজত্বারস্ত ও ৫গীড়বিনয়ের' 
বিষয় স্বীকার করিতে হয়। যে সময়ে আমরাজের রাজত্বকল দেখা যাইতেছে, 
সেই সময়ে চক্রাযুধকে কান্তকুজে' রা্ত্ব করিতে দেখায়, আমরাজকেই 
চক্রামুধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আমরা, বা চক্রা- 
যুধের_ সহিত ধর্শের শক্রতা ছিল, পরে মিত্র স্থাপিত হয়। এরং* চক্রা- 
যুধ বা আমরা রাষ্ট্রকূটবংশীয় ইন্্ররা্ কর্তৃক কান্তকুজচ্যুত হইলে ,ধর্ম্ম- 
গাল, তাহাকে পরাস্ত করিয়া আমরাজ ব! চক্রাযুধকে উক্ত রাজ্য অর্পণ 
কঁবেরশ (১৮ সুতরাং" জৈনগ্রস্থাসারে ৬৭৩ শাকে যশোবর্া দেবের 
₹ (১৮) গ্রব্ক্ত নগ্েল্পনাথ বঙ্গ তাহার বিশ্বকেবে লিখিত পালবংশে আমরাজের পু 
পিতৃত্বেধী দন্দুককে ইল্ত্রাবুধ বা ইন্রাজ বলিয়া স্থির করিয়াছেন । কিন্তু পূর্বাপর 
আলোচন! করিলে তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হর'না। কারণ, নাবায়ণ পালের তাত্রশাসন 
ইন্্ররাজকে ধর্মপালের অযাতি বলিয়া উল্লেখ করায্ন; তাহার মিত্র আমবাজ ব] চক্রারুধের 
বিদ্রোহী পু্রফে তাহা বল! যাইতে পারে না। জৈন হরিবংশে ইন্ল্রাযুখকে কৃষণনৃপজ বল! 
হইয়াছে এবং আমরা যখন রাষ্টর কুট রাজবংশের তালিকায় ইন্দ্রের অল্প পূর্বেই কৃক্তরাজেব 
নাম পাইতেছি, তপন ঠাহাকে রাষ্টু কুট বংশীয় বলিয়া স্থির করাই কর্তব্য । নগেন্দ্র বাবু 
গালর়ামের তাত্রশাননের উল্লেখ করিয়া এক স্থলে লিখিয়|ছেন যে, ধর্মপাল পিতা চক্রাবধকে 
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অবর্ধান ও ৭৫৬ শাক পর্য্স্ত আমরাজের রাদত্বকাল হইলে, আমরা. যে 
সময়ে ধর্ম্মপালের রাদত্বারস্ত নির্দেশ করিতেছি, তাহ! অনায়াসে প্রতিক 
হইতে পাঁরে। জৈন গ্রন্থে দেখ! যায় দে, বাক্পতি ধর্ম্মপালের 'সভাপগ্ডিত 
ছিলেন। রাজতরঙ্গিণী-পাঠেও অবগত .হওয়! যায় যে, কাশ্মীররাজ্র লি 
তাদ্িত্য কাম্ককুজরাজ্দ যশোবন্মীকে পরাস্ত করিয়! বাকৃপতি, ভবডূতি . 
প্রভৃতি কবিগণকে কাশ্মীরে লইয়া গিঘ্াছিলেন। (১৪) ৬১৯ শাক হইতে 
৬৫৫ শাক পর্যত্ত ললিতাদিত্যের রাদত্বকাল স্থির হইরা থাকে। সুতরাং 
তাহার মৃত্যুর পর.৭১০ শাকে গৌড়াধিপতি ধর্ম্মপাঙ্রে সভায় বাক্পতির 
বর্তমান থাকা নিতাস্ত অসঙ্গত বলিয়া 'বোধ' হয় না। আমরা বারংবার যে 
ঝাঁজেন্ত্র চোল দেবের দিখিজয়ের কথ! বলিয়াছি, তাহার সময় হইতেও 
ধৰ্মপাল ও মহীপালের সময় নির্ণীত হয়। রাজেন্দ্র চোল বা বোগ্নরকেশরী 
তামিল কবি কম্বনের প্রধান সহায় ছিলেন। কম্বন তদীয় রামায়ণের একটি 
শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন, ৮০৮ শাকে রাজেন্দ্র চোল দেব বর্তমান ছিলেন। 
(২০) আমাদের বিবেচনায়, উক্ত সময় রাজেন্দ্র চোল দেবের রাজত্বের শেষভাগ , 
হইবে! সাধারণতঃ নৃপতিগণের দিখিজয়ের প্রথাচুসারে, রাজেন্র চোলের 
রাজত্বের প্রথুম ভাগে তাহারও দিখিজর সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং ৭৫৮ শাকে 
তৎকর্তৃক ধৰ্মপাল মহীপাল প্রভৃতি যে পরার্জিত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান 
করা যাইতে পারে। ধর্ম্মপাল ষে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
তাহার বিবরণ আলোচনা করিলে তাহার প্রহীতি হইয়া থাকে । সুতরাং 
৭০৭ শাকে তাহার রানত্বারস্ত ও ৭১০ শীকে তৎকর্তক গৌড়বিতর হইলে, 
৭৫৮. শাক বা ৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ও মহীপাল যে রাঞ্রেন্র চোল কর্তৃক 
পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহ! অনায়াসেই স্বীকার করা যাইতে '' পারে। 
পুনরায কান্যকুজ রাজ্য দান করিয়াছিলেন; তাহাতে পঞ্চালবাসিগণ হর্ষলাত করিয়াছিলেন! 


কোন শ্লোক হইতে তিনি এইরূপ স্থির করিবাহেন, তাহা আমর! জানিতে পারি নাই. ৷” বদি 
তাহাই হয়, তাহা হইলে, চক্রাবুধ পুনরায় পুজ্ধ কর্তৃক be হওয়ায় যে তাহাকে 
পুনর্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত করিতে পারেন। ; 

(১৯) অধ্যাপক ভাগাবকর নির্দেশ করিয়াছেন, ৭৫৩ রর শাক যশো- 
বর্ম্মার মৃত্যুব সময় । কিন্তু পূর্ববীপব আলোচনা করিলে তাহার অনেক পরে যশোবর্মার 
মৃত্যু হইয়াছিল বলির! বোধ হয়। নগেন্ত বাবু ৭৭৫ খৃষ্টাব্দ বা1.৬১৭ শাক যে আমরাদের 
রাম্যারোহণের কাল অনুমান করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত বলিয়| বোধ হয়) - 
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(২১) এই. সমস্ত প্রমাণের আলোচনা করিলে, ৭৪০ শাঁকেই সাগরদী ঘি খনিত 
হইয়াছিল বলিয়! প্রতীত হয়। ৭৪০ শাকে.সাগরদীতি খনিত. হইলে, তাহার 
করেক: বৎসর' পুর্বে যে মহীপাল, উত্তর রাঢ়ে রাজত্ব আরম্ত করিয়াছিলেন) 
তাহ! শ্বীকার 'করিতেই হইবে . আমর!.৭৩৫ শাকে বা ৮১৩ খৃষ্টান্ছে,উত্বর 


* রাড়ে মহীপালের রাজত্বারন্ত ও মহীপাল .নগরের নিৰ্ম্মাণ, এবং ৭৬৫ শাক 


বা ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তাহার রাঁনত্বের, শেষ অনুমান করিয়! থাকি! সুতরাং ৭৫৮ 
শাক বা ৮৩৬ খৃষ্টান রাজেন্দ্র চোল, কর্তৃক তাহার পরাজয়. অনায়াসেই প্রতি- 
পর্ন হইতে গারে। এবপশ্রকে ক্ষিতিশুরের পুত্র স্বীকার করিলে, ৭৩২..শীক 
বা ৮১০ খৃষ্টাবে তাহার বসার. দান; কর! যাইতে পারে, এবং ৭৩৫ 
শাক বা ৮১৩ ধৃষ্টাব্দে তিনি যে মহীপাল কর্তৃক. উত্তররাচচ্যুত হন, তাহাও 
স্বীকার কর! য়ায় ।.. ফলতঃ, যের্ূপে হউক, মহীপাল যে ৮ম কাকে বা! ৯ম 
নি ডি হইয়া থাকে } 

:.জনিবিলনাধ রায় ।. 
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পাঞ্জাবের ভান গ্রাম নগরের স্তন, আদেশের dig র প্রাচীরবে্টিত নহে। 
অধিকাংশ গৃহ অমুচ্চ, এবং মৃত্তিকার নির্মিত। ছাদে কর্তিত বৃক্ষের পাড়ান 
দিয়া তছপরি বৃক্ষের শাখা বিস্তারিত করিয়! ভপাকারে মৃত্তিকা-ঢাপিয়া+দেওয়! 
হয়। তটুপরি গোময়মিশ্রিত মৃত্বিকা লেপন করি দিলে, কিছু দিন পরে শু 
হইয়া যায় এইবপে হন ছাদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢালু সীমায় বাশ কিংব। 
কাডলপ* 'বন্ধ-কুরিয়া-দিলে; বৃষ্টিজল-নির্গমনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়া থাকে। 
শ্রতকালে-উপঘূ্ণপরি কয়েক মাস বরফে আচ্ছন্ন থাকিয়া ছাদ এত দৃঢ় হইয়া 
যায় যে, বছকাল তাহার সংস্কার আবশ্যক হয় না। পথের ছুই ধারে শ্রেণীবন্ধভাবে 
গৃহ মৃকল নিৰ্্মিত হয়। মধ্যে গমনাগমনের পথ। তাহার ছুই ধারে পয়ঃপ্রণালী 
নির্মিত. হইয়া থাকে। বৃষ্টিপতনৈর পরই দেখিতে পাওয়া যায়, জলরাশি সেই 
প্রণালী দিয় নিন প্রদেশে পতিত হইতেছে। সুতরাং, সঞ্চিত জলে আবর্জনা 


' (২১) দগেন্ বাবু ধর্মলাঁলের: রাজত্বকাল 8৫ বৎসরস্থির করিরাহেন।-কিস্তু. সকল 
বিষয়ের সামঞ্রন্ত করিতে হইলে ধর্মমপাঁল্রে স্লাদত্বকাল আরও কিছু দীর্ঘ কর! আবন্তক। 


মি 
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পচিগী' (সচরাচর বকদেশের গ্রাম নগরের যেরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় } | 
সংক্রামক ম্যালেরিয়া উৎপন্ন' হইতে পারে ন! । উপর পাহাড়ে এইরূপ 'ছিিল 
গৃহও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার'নিম্নতলে. গৃহপালিত পশু অবস্থান 
করে; উপর তলায় গৃহস্থ বাস করিয়া থাকে । তাহাতে নিয়স্থিত পশুদিগের 
উত্তাপ উপরতলায় পঁছুছিয়া গৃহ সকল যথেষ্ট উষ্ণ করিয়া রাখে। পুরাঁকাঁলে , 
কোথাও একটিও পাকা! ইমারত ছিল ন!। ..এখন স্থানে স্থানে ইইকালয় 
নির্সিত হইতেছে । ‘ 
শরীরের বহির্ভাগে ও নগরের 'প্রত্যেক পল্লীতে ঘুকটি সাধারণ. গৃহ- 
(Town Hall ) বর্তমান থাকে। ' তাহাকে নুজরা কহে। তথায়, প্রতিদিন 
সন্ধ্যার সময় অধিবাসিগণ উপস্থিত হইয়া প্রয্োজনীয় কথাবার্তা ক হিয়! থাকে। 
বিপদে সম্পদে সেই স্থানেই সকলে সমবেত হয় ;' অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত 
হইলে তথায় আশ্রয় পাইয়া থাকে। হাজারাবাসিগণ বড়ই অতিথিপ্রিয ॥ অতিথি 
আসিলে প্রত্যেক গৃহ হইতে প্রতিদিন তাহাদের ভোজ্যবস্ত আসিয়া থাকে । এই- 
রূপে যত দিনে সকলের.অতিথিসেবা না হয়, তত দিন হজারাবাসীর! অতিথিকে 
গ্রামাস্তরে যাইতে দিতে কোনও প্রকারেই সম্মত হয় না! তাহার পর যদি 
গুভক্ষণে কখনু কোনও ফকীর আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাহার 
সেবার আর সীমা থাকে না । কেহ শীতবস্ত্র আনিরা উপস্থিত করিতেছে; কেহ 
উপাদেয় বস্তু আনিয়া উপহার দিতেছে; কেহ ধর্মকথা শুনিবার নিমিত্ত 
‘উৎসুক হইয়া নিকটে উপবিষ্ট আছে। আবার যদি কোনও সাধু কোন 
গ্রকার*কেরামত, স্ুস্বরে কোরাঁণ-পাঠ ও ধর্মকথা প্রভৃতি ,বলিতে পারেন, 
+ তাহা হইলে তাহার সে গ্রাম কি নগর পরিত্যাগ করিয়া বাওয়া ছুফর হইয়া 
পড়ে। স্থতরাং সাধুকে প্ররচ্ছন্নভাবে পলায়ন করিতে হয়! শুনিতে পাওয়! 
- যায়, এইরূপ এক কেরামতি সাধু ইয়ার্কিস্থানের কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়া 
কেরামত দেখাইয়া সকলের' ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি 
স্থানান্তরিত হইতে চাহিলে সকলেই তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। অগত্যা 
সাধুকে আরও কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিতে: হইল! আবার যাইবার 
কথা তুলিলে সকলে কাঁদিতে লাগিল। এবং করবোড়ে প্রার্থনা করিল যে, 
তিনি যেন কখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ন! যান। কিন্তু সাধু কিছুতেই . 
তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ -করিতে ম্মত হইলেন না। 'তৃখম সকলে মন্ত্রণা, করিয়া 
তাহাকে হত্যা করিল, এবং তাহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙগ-শত, এত-.খণ্ডে বিভক্ত- 
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করিয়া.অমুল্য.রত্বের স্তায় প্রত্যেক গৃহে প্রোথিত করিয়া তদুপরি সমাধিস্থান' 
লির্ন্লাণ করিয়া সাধুর পৃ! করিতে আরম্ভ করিল! ব্রিটিশ প্রতাপের প্রভাবে: 
এইন্প' ঘটনা প্রকাশ্তভাবে ঘটিতে আর শগুনা:বায় না বটে, কিন্তু “কেরামতি” 
সাধুদিগের প্রতি ইহাদিগের অচল! ভক্তি অন্তাপি বর্তমান। : 
আরবের মুসলমানেরা কোরাপ: ঈশ্বরবাক্য ও হজরত 'মহল্মদকে প্রেরিত- 
বলিয়া বিশ্বাস করে) জম্প্রদা়বিশেষে এমন বিশ্বাসও জন্মিয়াছে যে, হজরত 
খালী খানার ও হুন্দরত আলি প্রভৃতি কয়েক জন মহাত্মা, আমাদের 
পরশুরাম, অশ্বথামঃ ও. বেদব্যাস প্রভৃতির স্কায় চিরজীবী:; তাঁহারা সময়ে 
সময়ে বানতাগ করিয়া ফকীরের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন । 
সুতরাং “কেরাঁমতি'“সাধু দেখিলেই সাধারণ: মুসলমানদিগের স্মরণপথে সেই" 
কথা উপস্থিত ' হয়, এবং কাহারও প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হইলেই ইহার! ভাবিয়া! 
বনণে;-"হয় ত ইনি-তীহাদেরই এক.জন.হইবেন।” এই বিশ্বাদে অনেক স্থানে 
অনেক প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে। মধ্য এসিয়ায়; আফগানিস্তানে, কাফির 


১ স্থানে ও হাজরার উত্তর প্রান্ত ইয়ার্কিস্থানে এইরূপ “কেরামতি: ফকীর 


উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে লোকসংগ্রছ করিয়া রাজার বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান: 
হইয়াছে।' ফল কিছু হউক আর না হউক, সর্বদাই এইক্সপ-ফকীরদিগের 


"আবির্ভাব আশঙ্কার কারণ- হুইয়া থাকে । প্রজাগণ সাধারণতঃ নিরীহ. ও 


নিবিবাদী, কিন্তু ধর্মান্ধ। ইহারা এইরূপ ফকীরদিগের প্ররোচনায় এত দূর 
উত্তেজিত হুইয়া উঠে বে, সন্মুখসংগ্রামে প্রাণ দিতে অণুমাত্ৰ ইতস্ততঃ করে 
না! শুনিতে পাওয়া যায়, ১৮৫৭ ধুষ্টান্বের বিদ্রোহে বিতাড়িত অনেক মুসলমান 
অদ্যাপি ফুকীরের বেশে এ সকল দেশে- বাস করিতেছে। তাঁহারা অবসর 
পাইলেই প্রজাদিপকে রাজ-বিদ্রোহে উন্মত্ত -করিয়! তুলে। 

প্রত্যেক গ্রামে এক একটি মসজিদ. ( ভঙ্জনালয়) থাঁকে। হার 
নির্ধাহার্থ সচরাচর তিন ব্যক্তি নিযুক্ত হুয়। প্রথম খাদিম ;--তাঁহাকে মসজিদ" 
ও প্রাঙ্গন পরিচ্ছন্ন রাখিতে, হয়। উজু (হস্তমুখাদি প্রক্ষালন) করিধার-নিমিত্ত- 
জল) যোগান ও অন্তান্ত সামান্ত কাৰ্য্য নির্বাহ করিতে হয়। তাহার জীবনযাত্রা. 
নির্বাহের জন্ব প্রত্যেক গৃহে ভিক্ষা নির্দিই্ আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ইমাম (পুরো 
হিত) কহে। ইনি নেমাজের (উপাসনার) সমস্ত কার্য (আজান, উপাসন! ) 


নির্বাহ করেন, কোরাণ পাঠ করিয়া গুনান, এবং ‘যতনা’ (জাতকৰ্ম্ম ), বিবাহ 
ওুমশ্বান্ক'কাধ্যের সম্পাদন ও গ্রাম্য বালক িগকে শিক্ষাদান করিয়া! থাকেন।- এই, 
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জন্য উঁহাকে কিঞ্চিৎ তুমি দান করা হইয়। থাকে । তৃতীয়, ব্যক্তির উপাধি 
ঘাসিন) সমাধিস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ, মৃত শরীরের অবগাহন, ও প্রতিদিন ক্রর-. 
স্থানে,নেমাজ করা তাহার কাৰ্য্য ; ক্সনেক স্থানে স্বয়ং ইমামই কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত 
লাভের জন্ত খাসিনের কার্ধ্য করিয়া থাকেন । কিন্ত সে জন্ত তাহাকে নিন্দিত. 
হইতে হয়। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, ইমাম পদস্থ ব্যক্তি, গ্রাম নগরের , 
সর্কেমর্ধা । তাহাদের মধ্যে অনেক বিচক্ষণ, পণ্ডিত ও ধার্মিক দেখিতে পীওরা- 
যার। তাহাদের সাংসারিক অবস্থা. অনেক উন্নত। প্রত্যেক গৃহস্থকেই উৎপন্ন 
শস্তের অগ্রভাগ ভাঁহার সেবার জন্ত প্রেরণ করিতে-হস্ক।  শুভাশুত কাধে 
তাহাকে দক্ষিণা দান করিতে হয়। , এ আন্ত সাধারণ লৌক অপেঙ্গা গ্রাম 
নগরে ইমামের মর্যাদা অধিক ।, ইমামের প্রধান উপাধি মোল্লা ১"... 
প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ একখানি গছেই বাস.করিয়! গলাকে। গৃহের,পরিমাণ। 
২০১১২ ফিট। তন্মধ্যে তাহারা সপরিবারে অবস্থিতি করে। একটু সম্পন্ন 
হইলে গো, মহিষ ছাগ মেষ প্রভৃতি পণুপাল-সংগ্রহ.করিয়! থাকে, এবং তাহাই 
তাহাদিগের,সম্পত্তি। কখনও কখনও তাহাদিগকে প্রয়োজন মত গরু অনেক 
গৃহ নির্মাণ করিতে হয়।, দরিদ্র গৃহস্থেরা রাত্রিকালে গৃহপালিত পশুর সহিত 
একত্র অবস্থান করে।, প্রাতে দ্বোহনকার্য্য সম্পন্ন হইলে ছোট. ছোট.বালকেরা, 
একত্র হইয়া আমের সমস্ত পণ্ড বাহিরে চরাইতে লইয়া,যায়। . ). 
গিট . শ্রীসারদাপ্রসাদ চি +, 
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একেকে এক । একে Bee A বেণের রুথা। একে একে এক, এ 
প্রেমের কথা । ! বিবর্তবাদ “প্রেমের মন্ত্র জীবনসংগ্রাম--বসস্তে ও তরুপাখে 
পাথীর- কলহ কোলাহল । ' তুমি দেখিতেছ.বিবাদ বিসংরাদ,--আমি দেখি 
শতের মধ্যে ছুই--ছুইএর মধ্যে এক। সুরে স্থরে-চোখে চোখে ছুটি প্রাণ 
এক | অত-বিবাদের ইন্ধন যোগায় কে-? গাহিবার অত ক্ষতি কোথা হইতে ? 
প্রেমের বরফৃশিঘা নীরব গভীর অসীম) তাই ত শত স্রোতস্বতীর প্রাণ £ 
কত-বাপী, কূপ, তড়াগ শুথাইয়! এ কাদধিনীর সঞ্চার হইয়াছিল! তখন কত 
হাহাকার, কত্ত শাঁপ অভিশাপ । যখন ঝঞ্াবাঁতে দিক্‌, বিদীর্ণ হইল, অশনি- 
পাতে গিরিশিধর চূর্ণ করিল, তখনই বা কত ভাবনা! যখন অমৃত্ধারাক্ক 
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ধরা নাপিত করিল, জীব জিরার তরুলতা- সুমিত হইল, ba 
জয্তধ্বনিতে জগৎ পূণ হইল । 

'শিশু' বর্তমান লইয়া, যুবা অতীত ও বর্তমান লইয়া, Sti 
ভবিষ্যং লইয়। পরিতূ্ট । প্রজাপতি সুন্দর 'পাখ! দোলাইয়! নাচিয়৷ নাচিয়া 


- আকাশে উড়িতেছে, শিশুর মন মাতিয়াছে'।' সে তাঁহাকে ধরিবে। - ধরিতে 


ছুটিয়া কাটায়:গা ছড়িতেছে, হোঁচট খাইয়!.পড়িতেছে, তাঁহাতে কি? ধরিয়া 
কি হইবে, ভা সে ভাবে না। ধরিতেই হইবে । প্রজাপতি তাহার ' ধাবনস্পৃহ। 
উদ্রিকত করিয়াছিল, এখন ধরাই-তাহার ধরিবার উদ্েশ্, প্রজাপতি অফিঞ্চিৎ 
কর! ধরিতেই হুইবে।' কঠোর হন্তে দে যেই ধরিল, প্রত্াপতির প্রাণাস্ত 
হইম্‌, তাহাতে তাহার ভ্রক্ষেপ নাই, সে ত খরিয়াছে। ধরাই'তাহার উদ্দেব্ত 
ছিল, ধরিয়! সে তৃপ্ত হইল | অভাগা! গিনি প্রাণ' হা শিশু আনন্দে 
বৃত্ত করিল। 7 1 

' ষাদব ও মাধবেরু গলায় গলায় ভাব। ছ'জনে এক i ছাড়া বি 
খেলার সঙ্গী; খাবার সাথী, ক্লাসের' প্রতিবাদী ছ'জনে । এখনই হাতে হাতে; 
এখনই হাতাহাতি। অতি অকিঞ্চিংকর কারণে একটা খুড়ি লোটা লইয়া 
ছুই জনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাঁধাইয়াছে।' 'প্রাণাস্ত সংগ্রাম । -আর 'যে কখন 
মুখদেখাদেখি হইবে, আশা নাই।'' ছুই জনেই বাড়ী নিয়া ঠোট ফুলাইয়! গাল 
ফুলাইয়।: বসিয়।' আছে। “প্রতিহিংসা অনুতাপ মনে কি জাগিয়াছে? কিছুই * 
নাই। ঝগড়ার সময় ঝগড়া উদ্দেশ্যত হইয়াছিল, ঝগড়া মিটিয়াছে, উদ্দেশ্য 
ফুরাইয়াছে। আবার যেমন চোখচোখি, "মুহূর্তে, সব কথা ভুলিয়া আবার 
যে ভাব সেই ভাব--ভালবাস! ও সৌহ্বস্। 
I অতীতের, স্থতি ও ভবিষ্যতের আশায় যুবার উত্তম উৎসাহের প্রাণতা!। 
ধুবার উত্তম শিশুর উদ্ভষের মত ; 'কেবল চঞ্চল 'নহে)' কারণ, তাহার উৎস 
হইটি-_ছইটিই' মতেজ--অতীতভ ও'ভবিষ্যৎ।' অতীত: ও ‘ভবিষ্যতের চিন্তা 
তাহার বর্তমান কার্যের প্রস্থতি। সেই, সেই কাতর নয়নে লাবস, দৃষ্টি 
ই ' সিংহীবিনিম্দিত :সদর্প ভ্রকুটা, সেই নদী-গুলিনে চজ্জকিরণে' করুণ- 
কাহিনী । : অথবা. অন্তিম শয়নে 'পিতার চর্ম- অনুল্লা, বিদ্েশ্যাত্রাকালে 
করযোড়ে ভগবানের নিকট. 'মায়ের একাত্ত অনুনয়-সে কি ভুলিবার, 
সে কি ভুলিবার? সাগরতরবৈ গিরিলিপি -মন্ণ ' ০৪০ 
চিত্রিত সে ছবি, কখন মুছিবে না। ' * 


৩৮, “ সাহিত্য 1... ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখা! 


- লংমারের বঞ্ধিম পথে চলিতে চলিতে কত ফি দেখিলাম, এক . সঙ্গে যাহা: 
দিগকে লইয়া মহাপ্রয়াপ আরম্ভ করিয়াছিলাম, একে একে. তাহাদিগকে 
পধিপার্থে বিসর্খন করিয়া আমিয়াছি । কত জনের সঙ্গে পথের মধ্যে সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল, “হাউ ডু ইউ ডু” করিয়া তাঁহাদের কেমন করস্পর্শ, করিয়াছিলাম। 


একে একে সকলকে ভুলিয়াছি।,* কেবল এক দিনের একথানি ছবি এখনও , 


ভুলি নাই বটে, সে কেবল বয়সটা এখনও তেমন পাকে-নাই বলিয়া । বিসর্জন 
কর্রিয্নাছি- সকলই পরের সেবায়, উদ্তম- উৎসাহের তীব্রতা কাহারও অপেক্ষা! 
কম ছিল ‘ন! ভীষণ জীবনসংগ্রামে ৷ সমুদ্র এখন, শট হইয়াছে, রটিকা 
এখন আর বহে না.। .তুমি বণিবে, স্নায়ু-নালে ধুলা পরিমুর্ণ হইয়া! বিদ্যুতের 


গতি রুদ্ধ করিয়াছে_আঘি বলি তা নয়। দৃষ্টি বর্তমান অতিক্রম করিয়াছে, 
অতীতের, দিকে, ত চায় না। কে কি. বলে, কে কি করে,:আর অনুভব 


করিতে পরিও না, ইচ্ছাও নাই। কে কি বলিয়াছিল, করিয়াছিল, সমস্ত বিস্থৃত 
হইয়াছি। দৃষ্টি: দুরে দূরে সাগরের পর পারে--”ও যে দেখ্‌! যায় আনন্দধাম” 


সেই দিকে একাস্ত অহিত। ইহাই ভগবানের নিয়ম-__ইহাই মন্ুষ্যের মনুষ্যত্ব |, 
॥ কথাটা বুঝি ভাদ্দিয়া বলিতে পারি নাই। মনুষ্য ও.মনুয্যসংহতি সমাজ, * 
একইরূপে আকৃষ্ট হর। যে ভাব ও অভাব, আশা ও আশঙ্কা, চিন্তা.ও ব্যর্মায়; 
এক্‌ জন মমুয্যকৈ প্রণোদিত করে, মনুষ্যসমাজও তাহাতেই -প্রণোিত... হয় +; 


৯ আবার শিশু. যেমন বর্তমান লইয়া-পরিতুষ্ট, অসভ্যও তেমনই বর্তৃমান ভিন্ন জার 
কিছুই জানে না। যুব! ও অর্ধদত্য সমানভাবে অতীত, ও ভবিষ্যতে ।পরি- 
চালিত হয়। পুর্ণব্যারৃত সভ্য সমাজ অতীত ও বর্তমান, বিসর্জন করে কেবল 
ভবিষাৎ মঙ্গলের কামনায়। 

সকল সেহের আদর্শ মাতৃদ্দেহ। - না নিজের বধ সা বিনর্জন 
করেন সন্তানের মঙ্গলকামনায়। সেও কেবল বর্তমান মঙ্গল নহে, দুর ভিম্যৎ 
মঙ্গলের জন্ত | -অসভ্য সমাজে নিত্য বিবাদ 'বিসংবাঁদ। অন্ধকার কুটীরে, 
সূর্ধ্যরশ্মির মধ্যে মলকণ! বায়ুভরে, ষেমন সহত্র আবর্তে, ঘুরিতে থাকে, অসভ্য 
সমাজে দলাদলি বিবাদ বিসংবাদ,-_কি আন্তর্জাতিক ও কি.বহির্ভাতিক।_নিত্য, 
নিকভ, চিরস্তন তবে কেন একটি বিবাদ চিরামুস্থত হয় না? একবার জলে, 
আবার নিভে; আবার জলে ? কালিকার-শক্র আদ্দিকার. মিত্র, আজি যে,মিত্র, 


চে 


কালি সে শক্র। কি সমাবন্ধনে, কি রাজ্যের" বিস্তারে, দুরদর্শিত! ভবিষ্যৎ ' 


ভাবনার নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না । 17, লহ? উকি উহ ও 
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 ব্যাৰৃত সমাজে মনুষ্যের রূপ রাগ অঙ্ুশীলিত হয়। তাহ! নিঙ্গে সুন্দর 
দেঞ্াইবার অন্ত নহে, ভবিষ্যৎ বংশ সুন্দর হইবে বলিয়া । বিবাহে সুন্দরী গুণ- 

বত্তী রমণী নির্ব্বাচিত হয় কেবল দাম্পত্য সুখের অন্য নহে, ভবিষ্যতে সথসস্তান 
কর্ষিত--পরিবার সৃষ্ট হইবার জন্ত । বর্তমান -বংশ করভার বহন করিয়াও 
“বাগী খনন করে ভবিষ্যবংশ সুখভোগ করিবে বলিয়া ৷ . 

- এই উপচিক্ীর্ষা বৃত্তি বিবর্তন বৃক্ষের সুরভি কুসুম । জীবনসংগ্রাম 

বর্তমানের অন্ত নহে! গৃহস্থ উৎকৃষ্ট ফল পাইবার আশায় বৃক্ষরোপণ করে। 
_বিজিগীযা মষঞৃতিতে ব্যাযৃত হইয়াছে, বর্তমান মন্ষ্যের বর্তমান 
খের জন্ত নহে।" ক্রমাবনতি স্থলবিশেষে, সমক্রবিশেষে, বা জাতিবিশেষে 
'পরিদৃ্ট হইলেও, ক্রমোগ্তিই মানবপ্রন্কৃতির নির্ধিট-বিধান। গ্রীস বা রোম 
নষ্ট হইয়াছে বর্তমানের অনুকরণ করিয়া। যে জাতি বা যেসমাজ ভবিষ্য 
পুরুষের মঙ্গলের অস্ত স্বার্থবিসূর্জন করিবে, দেই জাতি ও সেই সমান অনস্ত 
উন্নতি লাভ করিবে ।. পরার্থপরতা চিরমঙ্গলের নিদান ৷" বিবর্তবাদ এই মহা- 
সত্য শিক্ষ! দেয়। ভারতে মুসলমান রাজ্যের ধ্বংস হইয়াছে স্বার্থপরতা হেতু! 
লাসনকর্তৃণণ শ।সিতগণের মঙ্গলচিস্তা কধনও হৃদয়ে স্থান দেয় নাই। আকবর 
'াবিয়্াছিলেন কিসে মোগলরাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হইবে; ভাবেন লাই,_ প্রজা- 

'গ্রণের কিসে কল্যাণ হয়। ব্রাহ্মণসমাজ স্বণিত শৃদ্রগণকে গপ্তির বাহির করিয়া 
ধিয়াছিলেন, আনি বান্মণ শূত্রের গৃহে হুপকার। বুদ্ধদেব অ্রমণাচার্য্য ও 
-উপাসকগণের মধ্যে রেখা, টানিয়াছেন। হিন্বুধর্ম্মের উদ্বেলনে প্রাকার চূর্ণ 
হইলে দুৰ্গনিপাতে বিলম্বমাত্র হইবে না. - এ * 
তত ৪ j শীক্ষীরোদচন্র রায়। 


w 





টি. নী 


'সে দিন: স্ধ্যাবলানে কাব্যখানির যে ছুটি পংক্তি প্রথম" গে হইয়াছিল, তাছ 
একাস্ত সুন্দয়। এবং আজ উহার' আলোচনা-মুখে সেই' ছুটি হত্রের উল্লেখ করিতে 
'সঙ্গধিক আনন্দ পাইতেছি। সৌন্দর্য্যের চিরন্তন চর্চা অবসাদকরী: নহে--এবং সৌন্দর্য্য 
ডোগানন্দ সহার-সমাজে যত বিভক্ত হক, ততই মহত্তর হইয়া উঠ । 





প্রীদচী হরমাহন্দরী ঘোষ প্রনীত। - 


>n 
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সঙ্গিনীর নিকুঞ্জে দ ডাইম| প্রধ শুনিযাছিলাম, - 


সতোবে সুন্দর করি’ কবিতা হন্দরী- শর) 
অই দেখ দাঁড়।ইবা পণ আলো করি") ২ 


সরস) হইল, লতাগৃহ তমংপুঙ্ে বিলীন নহে, পুষ্পৃবীখি কণ্টফ-সঙ্কুল নয়! 

আনন্ের ৰথ৷, আলোচায গ্রন্থধানি গীতিকাব্য। কাব্য-বিভাগে দেখা যায়, গীতিকা ঘা 
সর্বশ্রেষ্ঠ । পূর্বতন পতণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, কাব্যেতু :নাটকং বস্াং।*: কিন্ত নাটক ত 
গীতিকাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। নাটকের কবি পাত্র সান্লিযা এতগুলি নরনারীর 
হৃদয় যতৃবাল উদ্বধাটিত করিয়া দেন, তত বারই গ্নীতিকবিতাব স্কেন, ৷. সূজে গীতিকবি 
না হইলে, কেহই নিপুণ নাটককাঁব, হইতে পাবেন ন1। নন নাটক্ষ্ঠার কালিদাস সেরপীয়র 
শ্ৰেষ্ঠ গীতি-কবি বলিয়াও প্ৰখ্যাত | I 

কিন্ত নিতান্ত পরিতাপের বিষ এই যে,-অনেকের ধারগা, 'গীতি-কবি -শুধু..উত্তট 
কল্পনার গরিচর্য্যায়' সময় নষ্ট করেন। তীাহাব! সনে করেন, পীতি-কাঁর্যে সত্য-কিছুই নাই 
কেবল কতকগুলি পরিপাটী শব্দ, শ্রুতিমধুব সিল. আর মলয় বমস্ত কৌমুদী প্রেয়ের বৃ! 
আবৃত্তি। তাহাদের ভ্রান্ত ধারণার উত্তর ইংরাজ কৰি কীটস্‌ বলিয়াছিলেন,__ .. 


st 8০০91 is 2 beauty That is all. he. 
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মাই সৌন্দর্য এবং 'যাহ| সুন্দর, তাহাই মত্য।; করি সত্য ছাড়া আব "কিছুই বলেন 
না; কা|বণ, কবির মনোভূমি সৌন্ার্য্যের আসবস্থান।, তূবে, তোমার কাছে বাহ] অস্ত, 
কবি শুঙ্গাদৃহিতে দেখেন তাহা সতা।, তুমিযে সত্যকে অনুভব কবিতে পার না, কবি- 
হৃদয় তাহাই অনুভব কবিষ! পুলকিত হয় ১ যদি ধন্ হইতে চাও, সেই অজাতপুৰ্ কবি- 
গীত সত্য ল্লানিয়া লও । তুমি শুধু বহির্জগ্কে চিনিষাহু-_নন্তর্জগতের কথা কবির কাছে 
শিখিয়া'লও | কিন্তু সত্যপ্রচাব বিষয়ে কবি বিভিন্ন পথ-অযলম্বন করেন, আর স্কল প্রকার 
সভ্যও প্রচার কবেন লা । তিলি অনুগ্রহ করিক্লা উপদেশ দেন না; সত্যকে মোহন বেশ 
পবাইয়া, সৌন্দর্যোর আভবণে সাজাইয়1 মনোহর করিয়! তুলেন--নীরসকে সবস করিয়া 
দেন। আব, যাহা সক্কীর্ণ নীচত্বগ্রকাঁশক, কবির পবিত্র হৃদয়-সন্দিরে তাঁহার স্বান স্কাই । 
পরস্ত, পীতি-কবির সৌভাগ্য বড়ই ছুরাহ। তিনি যে অনুপম দেবতার দান লইয়া 
মর্তযতূমে আনেন, তাহা যেমন মহৎ, তেমনই বিচিত্র বেদনার ত্বালাময় | তাহার হৃদয়ের 
ভাব) ভাষার ভূলোক হইতে বু উচ্চে। তার een 15611789 ভাষার কি সমাক বিক- 
শিত হইতে পারে? তাই, ভাল গীতিকবিত্ঞা 588%557%০- হইরেই ।-০এক্কটি ছু 
কথায় গীতিকবি যে অনুভূতি, প্রকাশ করিতে যনে, তাহ! না ভ্বানি. কড নিপুণতাপেক্ষী। 
প্ুধু.মিল, নয়, শুধু ছন্দ নয়--কবির কট পাঠকের হৃদয়ে ভাবের তির তুলিয়া দে 
পাঠককেও কবি করিয়া তুজিবে। কেবল রন] নর, শু 'ঘটনাপরমপন্জা সমাবেশ নিয় 
হায় ভেদ করিয়া যে হৃদয়ের গান বাহির হইয়া পড়ে, তাহাই গীতি-কৰিত|। তুসি যখন, 
কঠোর মংনার-গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া স্রিয়মাণ হুইয়াছ::সন্মধে কারা-প্রাচীর দেক্রিধ| দেখিয়া 


“Ye know on earth, and .all ye need to know. 


চৈত্র, ১৩০৮ '' সঙ্গিনী * ৭৪১৯ 
বসন হইয়া পড়িগ্মাছ, গীতি-কবি তধন বন্ধুর মত অয় তেমাকে ছুটি কথা শুন।ইপ্লেন__ 
তুমি পুলকিতনেতে দেখিলে, 

প্হৃদবেব তাব- রাজ্যে হিরণ আযাদ 


নিত্য নব ্ৰ্গ যাহে নিত্য প্রকাশ. V 


ভাই বল্লিতেছি, আনলের কথা-_'মজিনী' গীতি-কার্য L 
নী প্রথস ও প্রধান গুণ. দেখিলাম, -0০1012539--কোধ] অকারণ বৃধা সক্কোচ 
নাই । এক একটিকবিতু। আপনাব রূুরসে বিভোর-_পৃর জনে কে কি বলিল, তাহ! শুনিবার 
অস্ত উৎহৃক নহে--অথচ দিন সৌন্খ্য মোহিনী, সহন্ৰ নারল্যে অকুঠিতা। " কহিতারাদীর 
“অমৃত পরশ দাঙি” করি রধন্‌ "পরাণ উঠিবে জাগি”, তখন কবি 
রি বর পেরে দেবতার স্নেহে; 


/ 


খববে ফিরিয়া বায়ব গেছে, 
আর: ত চক্ষণ। ঃ 
স্কাস| তটিনীব তীরে, বীশরী বাজিবে ধীরে, 
সৌরভ বহিবে সমীরখে। 

কিন্ত,"কুঠোপএসে ভোবে যদ্ধি ভক্তের তরণী"?.এ ভয়ও স্বাভাবিক ৷ সর্কাজই স্নেহ: পাপশঙ্কী ৷” 
দ্রীকবিদ্ের রচনায় সাধারণতঃ এই 13017655এর একান্ত অভাব। বৃধা জজ 
ভয়ে হাদয়ের বক্তব্যকে কুঠিত করিবার, কি প্রয়োজ্দন? অবশ্য প্রকাশ করিবার ভঙ্গীতে 
যধোচিত শালীনতা -রক্ষা। অপরিহার্য । .. | e 

রচয়িতী যখন নিঃনস্কোচে “কলস্কিনী”কে নিজ বক্ষে স্থান দিয়! বলিতেছেন, 

TE স্বণা লঞ্কনার-কার নাহি অধিকার; 
- সংসার খেলার ঘবেঃ 
ওলো কেনা ভুল করে? ° 
্ ৫ 2 আত আর স্ৃদয়ে আমার ॥ 


তখন উদ্ধত হব বিন হইয়া যাব। মনে হয়, অমর! কাহাকেও অপরাধী বলির! ম্বণ 
করিতেঞ্াারি নী। হুর্ববল মানব-হৃদয়ের বহুবিধ ক্রুটি অবপ্ঠভ্তাবী,। আমি একটি বিশেষ 
ভুল করি নাই বলিয়া, অপর শ্রাস্তকে ঘ্বশা! করিবার কি অধিকার পাইয়াছি ? কাল হয় ত 
আমাকেও সেই ভ্রসের জন্য দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। উপদেষ্টার অসংখ্য উপদেশ বিফ 
হইতে পারে; কবি যখন বলিলেন, | 

৮১ সংসার খেলার ঘরে, 

গওলো কে দা ভুল করে? 

তখন আর বাতা হাত উঠিবে না। চির সত্য তারও হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে--সেও কি 
জীবনে ভুল করে নাই? উপদেষ্টা যধন কর্তব্যকে কঠোর ভয়ানক করিয়| তুলিবাব জঙ্চ বিব্রত, 
কি ততক্ষণে একটি সত্যকে হল্দরভাবে প্রকাশ-করিয়! বাহিত সাফগা- লাভ করিলেন। 


৭২". সাহিত্য 1 ১২শ বৰ্ষ, ১২শ সংখা 


সর্ক্গনীর কবি প্রাকৃতিক চিত্রাঙ্কদেও বেশ লিপুপভা দেখাই়টছেন। উদাহযণব্বরপ- 
শর্মার নদী" উদ্ধত করিলাম । 
ঘন মেঘাচ্ছন্ন নভ-- অসম প্রবণ ; i 
নদীবক্ষে জাপিয়াছে যৌবননাবন। 
সলিল-প্রতিভা ফুটি যায় যেন ছুটি ছুটি; 
দুলে দুলে £ঙ্লে সাধে পাগল পবন। 
সন্মখে যেন খরবাহিনী শ্রে।তন্বতী দেখিতে পাইতেছি--দুই কুল পারি EOE EY 
উচ্ছ, মিত; সার বিশাল আকাশ ধনশ্য।ম মেঘে সমাচ্ছর্ন। বর্ষণ হইল বলির! ! 
লেখিকা ,মানবজীবনকে তটিনীর সঙ্গে উপমিত করিয়া যে কবিষ্ঠ।টি লিখিয়াছেন, ভার 
বর্মও সন্দব! জীবন কৈশোরে শাস্ত ধুর লীলাময় ; যৌবন- -মুধে, 
শত জাশা ক।পে বুকে ; পরাণ ব্যাকুল হছে? 
নিঃসঙ্গ শয়ন ; 
তাঁর পর, যৌবনে, 
. শাস্ত নদী আপনাবে করিল জটিল - 
শত ধূণিপাকে ; 
তরী তীর নাহি আর, অন্ধকার একাকার, 
মুক্ত বন্যা'ডাকে! - 
"চুরমার সুখ শাস্তি, কাদে তৃব। হুথ শাক্তি 
- অন্তর'ম।ঝার।' 
হাসিতে বিজলি-হ]ালা, জশ্ুতে গরল ঢল! 
গানে হাহাকার এ 
যৌবনের বিপ্লব কবি অতি হন্দর ভাবার ব্যক্ত করিয়|ছেন। হুঃসহ ভালাসপ্ন যৌবনের 
প্রকৃতি রচয়িত্রীর কবিতায় সম্যক প্রতিফলিত হইয়াছে । ছত্র কঘটি পাঠ ক্রিয়া সনে পড়ে, 
* শ্রাপ্তোহহং যৌবনফ্চেদ্বিবধরসদৃশৈরিন্রিয়ৈদষ্টগাতরো।” ইত্যাদি । 
সঙ্গিনীব গুটিকতক চতুৰ্দিশপদীও বেশ হইয়াছে। ভাল সনেট বাঙ্নালায় অতি অল্প। 
উৎকৃষ্ট দনেট আশুগামী তীরের মত ক্ষিপ্র ও ন্শিতনুধ, দীপ্ত উদ্ধার মত আলাসর, অতি লযু। 
অথচ মর্দন্পশী হওয়া চাই । রুদ্ধ আবেগ যেমন কবির হৃদয় বিদীর্ণ,করিয়া বাহ হইতে চায়, 
সনেটের ভাবও চতুদ্দিশ-পদের বন্ধন তেমনই করিয়! ভগ্ট করিতে চাহিকে। বাঙ্গালি এমন, 
কবিতার নিতান্ত তাৰ । 
সঙ্গিনীর "নঙ্গীত-স্মৃতি” নামক চুর্দশপরীটি আমার বেশ লাসিয়াছিল। তাঁহার ভিতর' 
একটি হালাময় প্রাণ যেন ছুটির! বেড়।ইতেছে। একদিন সায়াহ্কে শীস্ত নদীর উপর দিয়! 
তরুণী বাহিয়! যাইতেছিলাস। তটিনী মুকুরের মত স্বচ্ছ । নভত্তলে সুধাংশু হাসিয়া উঠিল; 
তখন ছোট ছোট তরঙ্গের সহিত কৌসুদীর, কি ললিত লীলা! তরীখাঁনি ধীরে গিনি 
কিন্ত সহপা, 
কে গেল রে কোথা দিয়! আঁহ! জ।চন্থিতে 
জন৷ হল নীলাধ্বব দাবিয়| সঙ্গীতে ! 


টি, ১৬০৮): সঙ্গিনী ।- * ৭৪ 


7 জব সংজ। বিরহিত ছিনু যুক্ধ প্রাণে; £ id 
কি কথা ভানায়ে গেল প্রাণ পূর্ণ করি! 
আজে চাহি: মদোভুলে সে অতীত পানে 
এ = " ব্যাকুল বিহ্বল তানে বক্ষ উঠে ভরি’। 
ঠিক এমনই প্রাণ সঙ্গিনীর সকল কবিতাত্তে নাই।- কিন্তু এমন অনেক লাইন আছে, 


, যাহা পাঠকের চিত্তে বিনব--অস্ততঃ হিল্লোলের স্বষ্টি করে। যখন পড়ি, ‘মেই সুখ, সেই 


স্বতিখানি' তখনই হৃদয়ে অতীত দিনের কোন না কোন একটি স্থতি জাগিয়। উঠে। প্রায় 
রকলফারই অতীত জীবনে ছু" চাক্সিটি এমন যটনা থাকেই, যাহ! কবিয় এই চারিটি কথার, 
সন্দীণ্ত না হইয়ী থাকিত্তে পারে না। সানব-চিত্তে এমন কতক গুলি 66178, প্রায়ই letent 
অবস্থায় থাকে, যাহা ৪্িটুকু বন্ধিকণার শ্পর্শসাত্রেই দপ্‌ করিয়া অলিয়া উঠে। - বিষয়গুণে 
কখন তাহা অনুভাপভাতি-পুণিমার কৌমুদীর মত উজ্জ্বল অথচ সিদ্ধ; কখন বা তাপ 
প্রচণ্ড_মধ্যাহের রুত্র কিরণের মত প্রখর, দ।হকারী। সেই দীপক বহিকণ। কনির প্রতিভা 
হুনিপুণ ভাবপ্রকাশ । . 
“প্রাণের আভাবে” কবি বলিতেছেন, 
কে যেন সদূয়ে,বসি' সাদর আহ্বানে 
: ডেকে নিল ব্ৰপ্নপুরে'মোর মুগ্ধ প্রাণে। 

পৃথিবীর কষ্ট সেখানে কিছু ছিল ন!। কল্সনাদেবী বদান্য হত্তে অমৃত দান কি 
দিলনভূয়ি্ প্রীতিরসে নিমগ্ন ছিলাম । তার.গর, সহসা যখন মোহ ভালিয়। গেল, প্রত্য- 
ক্ষের আঘাতে কি দারুণ বেদন। ! “অশ্রু ভরে এল দুটি ধরনে নীরবে ৷" 

এতক্ষণ আশায় উৎফুল হইয়া তাবিতেছিলাম, এই আমার রনি লিক” প্ৰেয়সী, 
কিন্তু এধেবিহ্যৎ 

কচয়িত্রী একাধিকবার এই হত-আশার কথ। বলিতে গিয়াছেন ।- আমার মনে হয়, তিনি, 
যেন সর্ধঞ্জ সফল হয়েন নাই । তিনি যেন হৃদয়ের নৈরাশ্য লইয়া বাক্যের অভিনয় করিল 
কেলিয়াছেন। তাহার imagination আর 151108 এ যেন তেমন খাপ খায় নাই উভয়ের 
সংযোগ যেন সম্পূর্ণ হয় নাই । "আমি বড় কষ্ট পাইতেছি; কত দূর হঁটিয়া মরণের রাজো 
যাইতে পারিব বলিতে পার? যেখানে অকালমৃত্যু আছে কি? সেখানে কি এমন রোগ' 
শোক আছে," ইত্যাদি, সন্ধানে শ্রোতা বিরক্ত হইতে পারে। "আন্‌ বিষ" “দে দড়ি” 
ভূর শুনিলে সনে হয়__কে বেন অভিনয় করিতেছে--তাহার হৃদয়ের যন্ত্রণা বেন তেমন 
গভীর নয়। হৃদয় যখন সংপীড়িত, তখন ফি'লেক্‌চার' দিবার সময় ? তখনকার একটি 
দীর্ঘঘাস, মর্স্মশোনিতের মৃত উত্তপ্ত ছুটি খ্দশ্রুবিন্দু হৃদয়ের নিদারুণ বেদন| জালাইয়! -দেয়-- 
পাষাণকেও বিগলিত করে। তখনকার কাঁতরোক্তি চারি দিকের বিচার করে না--অন্ধ 
নিরাশ্রযন উদ্মাদের মত এক দিকে ছুটিয়া চলে।. লেখিকা যখন মরণের উদ্দেশে বলিতেছেন, 

£ - সেই বুঝি সুধলোক ~ 
নাই রোগ, নাই শোক 
তাই স্রেহসয় মৃত্যু :. 
ছাড়িতে নাঁচায | ; 


৭5৪ | সাহিত্য I ১২শ বর্ষ, ১শ সংখ্যা 


তখপি আমাদের সহজে সনে হয় ন! যে, তিনি সত্য মতাইদরণকে "সেহসর" দেখেন । 

হৃদয় যখন বেদমায় নিপীড়িত, তখদ শুধু বালিতে পারে৷: j 
“মরণ রে | তুঁছ মম শ্যাম সমান ul 

হে মৃত্যু, তোমার রাজ্যে রোগ আছে কি-না; শোক আছে কিনা, জানিতে চাহি না; i 
মরণ! শুধু তোনাকে চাই । তুঁসি এস--প্রিয়তম শ্যামের মত | আমি চাই তোমার সেই alae 
embraces”; যা? “keen lifePain {"- আমার নিখিল অঙ্গ, আজন্মের 'সাধ আকীঞকষা শুধু, * 
তোমাকে চাহে--ওপো মৃত্যু! তোম।রই: অস্ত শ্বসিয়া সয়িতেছে.। দেখ দেখ, “নিরঘয় 'সাধব” 
আমাকে কি অবহেলা করেছে! এখন, তুমি একমাত্র" লিগ্ধ রঃ মত, এসসআসাকে 
ত্যাগ করিও ন্ু। - 

"প্রকৃত নৈরাগ্াদন্ধ হৃদয়, সরণের জন্য এমনই একান্ত কাতর ।' রি মান- 
পসিক স্থত্যু অনিবাৰ্য্য। পৃথিবীর-নিখিল -প্রিরধন্ত যখন হারাইয়াছে, তখনই বদর 'মরপকে- 
প্রিয়তম'করিয়। লইতে পারে । ' অন্তথা,মরণ-তত্ব বুঝাইয়া মরণ-প্রীতির বাতি দিয়া, পাঠক- 
চিত্তে আন্তরিক বেদনার উদ্রেক কযা! অসম্ভব । eat 

সঙ্গিনীর নৈরাশ্য-সুচক কবিতাওলি একাধিক স্থানে এইরূপ, কৃত্রিমতা দোষে হুষ্ট 

মৃত্যুর অগম্য লোকের অধিরা।অসৃতময়ের নিকট লেখিকা থে *নিযেদন' করিয়াছেন, 
তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ভর্ত-হদয়ের €প্রমমহান গর্বের দিব্য জার রিচি ৪ ৪ 


২.7. কথামাত্র প্রসাদের ৮ 

28৩5 ৮৮0 শজিধারী নহিতআসি- " । ৮৮. ৮০% 
0 যারে তত ৮: নি 

হা 4৮ ' ছবিতে হবে অস্ত্ধযামী। | 


না ভক্তজনে।চিভ হর 1 “জাহুৰীর প্রতি বরুণ" নামক মনোরম নট ক 


ধর কথ! বলিয়াছেন £- - 
নূর : কেহ ভিক্ষা! নাহি রি হাজি 


রে হদয়-বাণিজ্যে সে ফেুচ্ছ বিনিনয়। 
আনন বন্ধু শ্রীযুক্ত দীনেশচল্র সেন “প্রদ্দীগে” লিখিকাছেন,. “লেখিকা প্রেমের, কথা, 
লইয় বেশী নাড়া চাড়া করেন নাই ।” সন্রিণীর কবি, ‘প্রেম: এই শব্দটি বায়বায় আবৃক্তি 


না করুন, কাব্যের মর্ব প্রেম ব্রিসান।, প্রেমের অবিকৃত ৪5 তিনি 


5 লালসার ত্বালাহীন, নির্মল নিষ্কাম : 7 - ২ 
_ প্রেম--আতপ্তদ্ধি, তৃপ্তি; চিত্তের বিশ্রাম 1... 111 
" তিনি' যে, প্বিকশিত' কুহমোদ্যানে ধ্বংসের ছায়া দেখিয়া বিযধ্ন হইয়াছেন”. তাহাও 
প্রেমের বশে। তিনি সুন্দরকে যধার্থ ভালবাসিয়াছেন, তাই তাহার বিনাশ-চিন্তাতেও 
ফাতর। তিনি যে, “তরুণ বয়সেই জীবমেয়, নখরতা উপলব্ধি করিয়া একটুকু গণ্ভীর ডলী 
অবলম্বন করিয়াছেন,” তাহাও প্রেমের খাতিরে । ' কবি দেখিয়াছেন, পৃথিবীর সকল * 
আনলো, সানবের নিখিল সুখে বিষাদের ছায়া পড়িবেই। ॥ 
Ay, in the very temple of delight 
611৫ Melancholy has 50 Sovran Shisne, 


চৈন্ত, ১৩৮৫৮ 7. সঙ্গিনী | * পট 
|] Ld 
- তাই, কবি-ভৃদয শত্তিত--কৃধন প্রেমের পুষ্প শুকাইয়। য।ঘ,-কপন প্রেমের পেরধ অন্তবে 
সা লাগে । যেখানে প্রেস, মেইধানেই “Divine Melancholy,” সেইখানেই Majestic 
চ817-ঘদয়ের শ্রেষ্ঠতম ও পথিত্রতম বৃত্তি প্রেম, ললিত করিভার, প্রাপ। সঙ্গিপীর প্রত্যেক 
'-_ ক্ষবিতাই প্রেমের অমৃতে অভিযিঞ্চিত । 
* সঙ্গিনীর ভাষা সন্বন্ধে ছু” চারি কথা বলিষা আঁলিকার আলোচনা শেষ করিব ॥ দখা ৪ 
* অধুছের পুজারি 5৯18আাগ্রর নায়িকা যেমন - 
ce ২০০ ‘Glad; but mot flushed with gladness, 7.৯ 
এ, ১42০৯ Since jeys go by ; - হু +2 
০৫: রি এ ৯5202 but-not bent with sadness, 
| ২ Since Sorrows die 5 
সুরারন্দরীর ভাঁাও অনেকট। সেইরপ। তাহায় ভাষা কোথাও উচ্ছ খল নয়-_অথচ 
$ ঈন্কোচে 'আড়ইও নন । -কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি যেন ভাষাকে ন্যাধ্য দ্বাধীল| দান করেন 
নাই,--তাই, অনুভবের গ্রভীরত্ব থাকিলেও, ভাব. স্থানে স্থানে তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া 
গিয়াছে |. আমি বলিতেছি না; স্বীহার -ভাষ। মন্দ? প্রত্যুত, সঙ্গিনীর ভাষা উপাদেয়, 
ভবে, আমার সনে হয়, লেখিকা, ভাষাকে ভাবেব সম্পূর্ণ অনুগত করিয়া! লইতে পাঁয়েন 
নাই--ডাহার হাতে ভাবা সম্পূৰ্ণ pliant বা yielding হয় লাই। প্রথম উদ্যমে কোন 
নিত যি অর এ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ সফল হওয়া অল্প 
Sl ক্ষমতারকথা নব। ''' 

- আমার বিশ্বাম, মঙ্লিমীর ভাধার রি প্রমধন।খ য়ায় জনি ছাঁয়া যা ৰ লক্ষিত 
ছয়।: যেমন, “প্রকৃতিব_প্রত্বি” . কবিতাটি-পড়িলে, গীতিকার “পল্লীবাঞ্জিনীয” ভাব! ও ছন্ন 
সনে পড়ে । “হৃদিজাত", “মণিমর্তি তারকা” আলোক আলোক” প্রভৃতি শব্দ অনেকটা! 
প্রমথনাখেধ অনুকবর্ণে সষ্ট বলিয়া সনে হখ।' ] 

- কদিন সমাপনে সঙ্গিনীকে বলিতেছেন, - 

১," 77১ আতবা কাছে এস ম'বে : টি | ES 
এক দণ্ড থাঁকি স'বে : 
2 হস বান গা বীর ₹ বন্ধাব ৷ | 

| “ই হিশ্লামের গর, আমরা লেখিকার নিকট উৎকৃষ্টতর গীতিকবিভার আশার রছিলাম। 1 
তির্রিস্জিশীর' বাঁশায় বে সকল গান শুনাইপাছেন, তাহার অনেক নর বহুদিন ধরির। শদণে 
hills had ৰহে তম ইত " 


62828 Fae | 2 
উন “সাহিত্য” ও সাহিত্য সমালোচনা Head 


MH 


El 
২ 








চর সহযোগী মাপিকপত্র "সকলের উল ও আলোচন! এই পত্রের একটা 
মী - এটা এখন ইহার পুরাতন ও প্রচলিত পদ্ধতি; হইয়াই . দীড়াইয়াছেদ 


এ্ত৬ ০ ৰ গাঁহিত্য:। ১২শ বর্দ, ১২শ মংখ্বা। 
পদ্ধতিটি আমরা নিজেই প্রবর্তিত করিযাছিলাম ; করিয়! ভাল কি মন্দ .করিয়া-. 
ছিলাম,ঠিক বলিতে পারি ন|। কারণ, পরে এই পদ্ধতি অপরে অনুসরণ করিঠে 
আরম্ভ করিলেও, এবং ইহা দ্বারা উপযুক্ত আদর-সঙ্রম- বিরহিত ও অবহেলার 
অন্ধকার কক্ষে নিহিত, নিত্যবর্ধনশীল, সহযোগী বাঙ্গাল! সাহিত্যের লেখক্গণের 
সাধারণতঃ উপেক্ষিত ও অজিজ্ঞ।সিত রচনাবলীর,--অন্তন্ধঃ অনেক প্রবন্ধের . 
একটা উল্লেখ আলেচনা প্রর্তির পথ, সাধারণো. প্রদর্শিত চিত্রিত ও 
আকুষ্ট হওয়ার একটা প্রক্নষ্ট সুযোগ হইলেও, সা ইহাতে কোন অংশেই 
সুখী হইতেণপারি নাই । স্বদেশীয় সহযোগী সাহিত্যের ্িয়মিত সমালোচন! 
পদ্ধতির প্রবর্তনের দিন হইতেই, এই ক্ষুদ্র পত্রের ও *অকৃতী সম্পাদকের 
কেবল শক্রুবৃদ্ধি হুইয়াই চলিয়াছে, বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটয়াছে, চিরপোধিত ও 
“একান্ত বাঞ্ছিত বন্ধুত্বের স্থলে, অজ্ঞাতে ও অকারণে মৰ্ম্মান্তিক বিঘেষের স্থাষ্টি 
হইয়াছে। বলুন, ইহা অপেক্ষা অভাগা ও আক্ষেপের বিষয়, সংসারী ও 
সামাজিক জীবের পক্ষে আর অধিক কি হইতে পারে tL 
. সাহিত্যের সাধারণ ও নির্বিবান্ব, প্রানের সম্যক, অসুয়া শৃন্ত ও শান্ত 
স্থানে দাড়াইয়া, স্বকীয় আলোক ও সমালোচনার শিক্টান্ুমোদিত ও সমীচীন 
'নিয়মানথসারে রচনার দাহিত্য-গত গুণা গুণের নির্দেশ করিয়া! স্বাধীন অভিমত 
ব্যক্ত করিলে, রঁটরিতার স্নায়বিক বিশৃ্খলা ঘটতে ও তদীয় ব্যক্তিত্ব ব্যথা 
গাইয়া, অবৈধভাবে বিদ্বেষবিষানির উদগার করিতে, অথবা সেটা চতুরতার 
সহিত তৎকালের জন্ত চাপিয়া রাখিয়া সময়স্তরে অপর প্রকারে সমালোচককে 
অভিশধ্য ও অপদস্থ করিতে, কেবল ভর্ডাগ্য ইল-বঙ্গেই দেখা যাইতেছে । 

অন্তত্র কিন্ত ব্যবস্থা এরূপ নয়। সমালোচনার শর তীক্ষাহুভব হইলে ব! 
অন্তায় নিক্ষিপ্ত ও অহ বোধ হইলে, 'সশস্ত সাহিতাক্ষেতস্থ হুইয়া, সম্দুখ- 
সংগ্রাম করাই সভ্যতান্মোদিত, রীতি, এবং সরলতা ও সাইসিকক্কার, 
পরিচায়ক। শক্রুর সুপ্তাবস্থায় গুপ্ত ঘাতকের ছুরিকার্‌ চালনা. কর! অন্ততঃ 
সাহিত্য-সেবীদের পক্ষে শোভা পাক না। ত/পামাদের বড় সাধের বাঙ্গাল! 
সাহিত্য প্রায় এইবপ মহত্বেই পঁহুছিতে চলিয়াছে। 

বলিতে কি, নির্ধের নিকটে নি্গ সম্মান রক্ষা করিয়া, সহযোগী সাহিত্যের ' 
সমালোচনার স্বপ্রবপ্তিত পদ্ধতি, হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার উপযুক্ত উপায় 
থাকিলে, আমরা নিশ্চয়ই এ অকৃতজ্ঞ কার্যা,হইতে এত দিন.অবসর গ্রহণ 
ফরিতাম, প্রতিভাভতিমানস্ফীত, -বাক-সিদ্ধ সহযোগী লেখকবৃর্গের অতি বেগে 
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'অমরপুরগাঁমী অপরিসীম অহস্কারের -পুষ্টিসাধনে অক্ষম হইলে, তাঁহার অ- 
সস্তা করিয়া কোনও ক্রমেই আত্মস্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় হইতাম না। সংসারে 
নিজের নিধিত্বতা ও নিশ্চিন্ততা কে না চায়, এবং সম্ভব ও সহজ হইলে, কেই 
বা তাহার ষহিত এক মাত্রা অধিক ইষ্ট ও আরাম সংযুক্ত-করিবার চেষ্টা ন! 

“করে? মোসাহ্বী সমালোচনা ও “বসওয়েলী” উপাসনার বিনিময়ে সুলভ 
“সৌহদ্ভের সুখসংগ্রহে সবিশেষ শক্তিবান না হইলেও, অন্ততঃ সমালোচনাটাকে 
বাণপ্রস্থে প্রেরপ কর বা অসীম সমাধিতে বিলীন কর, কিছুই অসাধ্য ছিল ন।। 
িন্ত,সঙগার্কত ও পৃপ্রবর্তিত কার্ধ্যের মধ্যপথ হইতে নিঃশৰে প্রত্যাবর্তন 
বা পলায়ন করাটা নিতান্তই কাপুরুষতাব্যপ্নক, এবং এ ক্ষেত্রে একান্তই 
আত্ম-্রীতি ও স্বার্থপরতার পরিচালক হইয়া পড়ে ; সুতরাং টণিরা মাসিক 
সাহিত্য সমালোচনার অপ্রীতিকর কাজটা অগত্যাই ছাড়িতে পারি নাই, এবং 
বলা বাছল্য যে, এই পত্রের Ld aL বর্তমান ব্যবস্থায় সেটা 
সম্প্রতি সম্ভবও হইতেছে না। 

ও আত্মপরক্ষের এই কথা কয়টা,_আস্তরিক টিটি কথা করটা বলিবার 
অবসর অনেক দিন হইতেই হইয়াছিল, এবং দিন দিন তাহার কিছুমাত্র হান 
না হুইয়!, কেবল “ক্রমবিকাশ” হইয়া চলিলে ৪,‘বলি বলি’ করিয়া ব্রা! হয় নাই। 
এ সম্বন্ধে আমাদের প্রতি আরোপিত অমূলক অভিযোগ ও অস্থয়ার কথা 
কেবল শুনিয়াই চলিয়াছি, এবং শুনিতেই থাকিব, তাহার সন্দেহ নাই। তথাচ 
আল এ বিষয়ে সাধারণতঃ আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল, এবং যাহ! আমর! অক- 
পটে অনুতব ও বিবেচনা করি, স্পষ্টই ব্যক্ত করিলাম ।. সরলাস্তঃকরণের কথ! 
সর্বত্রই কিঞ্চিৎ সম্বদয়তার সহিত গৃহীত হইবে, মনে করা অন্যায় বা অতিরিক্ত 
প্রত্যাশ! না হুইতে পারে । সকলেরই, বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সুমার্জিত বুদ্ধির 
অধিকারী সাহিত্য-নেবী সহযোগী ও আমাদের সর্বথ! শ্রদ্ধের বন্ধুবর্ণের বিশ্তদ্ধ- 
চিত্তে বিবেচন! করা কর্তব্য যে, সমালোচনা-সপ্তাত-উচিত উক্তিতে বদি একট! 
"অঙ্কুশ সংযুক্ত থাকা বার্থ ঘটনাই হয়, তবে একাস্ত ইতর ও নিন্দাজীবীর কদর্য্য 
জিহ্বা ভিন্ন অপর, কোথাও সে অন্কুশ-অহ্য়ার বা অপ্রীতির বেদনাদায়ক অঙ্কুশ 
নয়; সেটা সমালোচনার নিজেরই স্বাভাবিক ও অপরিহাধ্য অঙ্গ । সমালোচনা 
বিকৃত ও বিকলাঙ্গ ন। করিয়া, তাহার সে অঙ্গের নে অঙ্কুশের তীক্ষত! নিস্তেজ 
তরল ও কোমল কর! যদি আদৌ -সম্ভব হয়, তবে বড় জোর, তাহাতে 
অতিরিক্তমান্রায় বিনয়, নম্রতার নবনীত-মীধাইয়া, বা মাত্রাহীন শিষ্টাচারের 
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অজশ্র হুগ্ধ তক্র ঢালিয়া, সে চেষ্টা চলিতে পাবে) যদিও অল্লাধিকপরিমাণে 
তাহা একট! বিসদৃশ ও বিদ্রপকর ব্যাপার বই আর কিছুই হয় না। ক্রিন্ত 
তাহার উদ্ধে উঠিয়া, সেটাকে যদি তোষামোদে তৈলাক্ত করিয়া! 'স্ততিবাদের 
তৈলেই পুনঃপুমঃ “সীতলাইতে” হয়, তাহা হইলে তাহার আর স্বাভাবিক 
ডিসি রও উপরে আরও অর্ধ গজ অতি: 
রিক্ত উচ্চ হইয়া জড়ায় | “সাহিত্য” তাহাতে অবস্তই অসমর্থ । নহিলে 
পার্ধামানে কাহারও আত্মাভিমানে াঁয় বা অন্তার আঘাত কঁরিরা, অগ্রীতি 
উৎপাদন কহিতে ও অভিসম্পাতভাজন হইতে ্বভাকুতঃই ইচ্ছা করে না । 
কেন করিবে? প্সাহিত্য” তাহার ধ শক্রমিত্রনির্রিশেষে, পরিচিত 
অপরিচিত বিচার না করিয়া, সর্কলকেই যথাবিহিত সন্্রম ও শ্রদ্ধা করিয়া 
আসিতেছে তাহা হইতে কখনও বিচলিত হইবে না। ME 

অন্ততঃ 'এই একটা বিষয় আমরা নিঃশঙ্ক ও নিঃসংশয় চিত্তে ব্যক্ত করিতে 
পারি যে, “সাহিত্য” সাঁহিতাক্ষেত্রে আর করিতে' ন! পারুক, অষ্তাবধি 
এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও সেই২পর্দা-পরিবর্তনশীল সংসারে নিজের 
'অবলম্বিত অভিমত, নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন, প্রত্যাহার বা' অস্বীকার 
করে নাই 1* সুখে দুঃখে, সুখ্যাতি ও নিম্বায়, সে আত্মগত প্রণালীতেই 
'পরিচালিত হইয়া একই নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে ; চাঞ্চল্যে চালিত ব। সুবিধা 
অস্থবিধার বশবর্তী হইয়া, স্বপথবিচ্যুত ও স্বধর্ম্মলট হয় নাই, ইহাই তাহার 
একমাত্র সাস্বনা। এবং সত্যপরায়ণ হইলে, তাহার শক্ত "বা প্রতিযোগী 
পক্ষেরও কেছ ইহা অস্বীকার করিবেন না, এমন আশাও করিতে পারি । 
সাহিত্যের সমালোচনা সময়ে সময়ে উগ্র, তীত্র ও তীক্ষ হইতে পারে, হইয়াই 
থাকে, হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্ত তাহার উপাদান ও অভিপ্রায় ক্লখনও নিছক 
নিন্দা ও নিরবচ্ছিন্ন স্তবস্ততি নহে) সর্ব্বোপরি তাহার সমালোচনা স্বপ্নেও. কখনও 
অস্থয়া-সঞ্জাত নহে, ইহাও অপক্ষপাতী বিচারকগণ স্বীকার করিতে কখনই 
কুষ্টিত হইবেন না। সুখ্যাতির স্থলে "সাহিত্য" মুক্তকণ্ঠেই সুখ্যাতি করিয়! 
থাকে; পক্ষান্তরে কর্তব্যান্থরোধে দোষ দর্শাইভেও সে সঙ্কুচিত হয় লা! 
তথাচ, সবিশেষ ক্লেশের সছিভই তাহাঁকে'সে কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে হয়? 
স্বাহাদের আত্মাভিমান আত্মপ্রশংস! ভিন্নু আর কিছুই শুনিতে চায় না, 
মৃতু স্পর্শেই মাঁনিনী কামিনীর মত ফণা উ'ছাইয়া ‘ফৌস্‌ .ফৌস্‌’ গঞ্জে, 
প্রধান্তঃ তীঁছারাই দাহিত্যের সমালোচনায় সব সময়ে ঠিক আপনাদের 
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রাহাহরপ বস্তুটি.না পাইয়া, তাহাতে অসুয়া, ও. অশি্টাচারাদির স্বকর্পোঁল- 
কন্তিত গন্ধ পান, এবং সেই গন্ধে মগজগুলাকে পরিপূর্ণ ও প্লাবিত হইতে 
দিয়া, অসীম.আত্মপ্রশংলাপিপাসার নিদারুণ, অন্তর্জালায়, অস্সিক্ষিপ্ত বার্ভাকুবৎ 
দীর্ঘ দাহে দঞ্ধীতূত হইতে থাকেন,। জানি না, ইহা আধিভৌতিক কি আধি- 
দৈবিক ছুঃখের দহন । কিন্ত নিশ্চয়ই. ইহ্‌! তাহাদের আত্মস্থষ্ট অহেতুক হুঃখ, 
এবং দুর্জ্জয় হুরাকাজ্ষাজনিত হুর্গতি। সংসারের অসংখ্য প্রকৃত, ক্লেশের 
অতিরিক্ত জীবের এই আব্মকল্লিত অহ ক্লেশে আমরা, নিজেই নিরতিশয় 
ক্লিষ্ট। কিন্ত এই ক্ষুতনুঃ"মাহিত্য” কোনও অংশে ইহার কারণ নছে। * তথাপি 
যদি “কারণ” বলিয়!" কল্পিত হয়, গেট! অমূলক: কবি-কল্পনামাত্র,_-কল্পনা- 
কারীর ত্রাস্তি ও সাহিত্যের অভাগ্য । 

“স্যৃহিত্য” সাহিত্যাধিকার ভিন্ন অপর কোনও অধিকারেই কখনও 
কাহারও সমালোচনা করে না। সম্যক্বূপে সেই. অধিকারের অভ্যন্তরে 
থাকিয়া, এবং তাহার অতীত, অবাধ্য ওউচ্ছ মল না হইয়া, সকলেরই, বিশেষতঃ 

ব্রতী, সাহিত্য- সেবিমাত্রেরই শুভকামনা! করে। "সব সময়ে সকলকে 
তুষ্ট করিতে না পারিলেও কখনও কাহাকেও রুষ্ট করিতে চাহে না ইহা. 
উল্লিখিত আত্মসিংহত্বাতিমানী ও কৃত্রিমকলাভিনৃরী কুর ও কপ্টু ব্যক্তিগণ 
ভিন্ন আর সকলেই বুঝেন ও বুঝিবেন, সন্দেহ নাই ।. 


| শা টিউটর 
ৰ বাবুর কবিতার ছন্দ এমা gu 
_._ ধশ্ঘীমী। MVS 

কিছু দিনু পূর্ন প্তারতীতে” শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী মহাশয় কবি 
তার. ছন্দ ও মিলা সম্বন্ধে একটি সুপাঠ্য: চিন্তাগর্ড প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।, ৫ 
উহাতে প্রধানতঃ নব্য বলের প্রিয় গীতিকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের কবিতার ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে আলোচনা'করা'হইয়াছে। আমরাও 
অস্ত -এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি: | 

রবি বাবুর লেখ! সম্বন্ধে যত বেশী আলোচনা হয়, ততই দেশের গৌরক 
ও বাঙ্গালীর পগুঃগ্রাহিতার পরিচয় প্রকাশ পায়,__-মনে করি।' যে দেশের, 
লোক প্রক্কৃত-গুপপ্রাহী, সে. দেশে প্রসিদ্ধ কবিদিগের কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের 
" তালিকাঁদিও প্রন্থত হয়! প্রকৃতপক্ষে, প্রতিভাবান, :লেখকদিগের রচনাক্ 


১৭৫৩০, ৫4 সাহিত্য। "১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


আলোচনায় তাহাদের রচনার ভাবভঙ্গী, উৎস. প্রভৃতির নির্ণয়ে বিশেষ 
উপকার আছে। নক 
শ্বরাস্থগ্রহে আমরা বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের মত এক জন চতু- 
রশশিরস্ক প্রতিভাবান কবি পাইয়াছি | তাহার জীবনের না হউক, 
রচনার বিশ্লেষণের সময় আসিয়াছে, সন্দেহ নাই। তাই আমরা ভারতীর্‌ 
প্রবন্ধ উপলক্ষে তীহার রচনা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে ইচ্ছা করি. 
বিহারী বাবু লিখিয়াছেন যে, কোন শব্দের আদ্দিতে:সংযুদ্র বর্ণ থাকিলে 
এবং তাহার পূর্ববর্তী শব্ব একাক্ষর হইলে, সেই অক্ষত টিকে রবি বাবু গুরু 
ধরিয়া! থাকেন; কিন্ত মেই শব্দটি একাধিক-অক্ষর-বিশিষ্ট হইলে তিনি তাহার, 
শেষ বর্ণটকে গুরু ধরেন ন!। কথাট! ঠিক্‌ ; রবি বাবু এ ক্লপই, করেন, 
সন্দেহ নাই।. কিন্তু আমাদের মতে কবির এই পার্থক্য করিবার কোন 
প্রয়োজন ছিল না। কবি লিখিয়াছেন, . আমরা! লিখিতে চাই 
' কছিলাম আমি তুমি তৃম্বামীঃ কহিলাম.আমি হৃদরন্যামি 


ঠ 


| ভূমির অস্ত নাই, ব’সহ হাদয়।সনে ৷ | 
কবি লিখিয়াছেন_ আমরা লিখিতে চাই_ 
 স্বদেশেব কাঁছে দাড়ারে প্রভাতে স্বদেশের কাছে ছাড়ীরে প্রাতে ' 
'কষ্টিলাম জোড় করে; (মানসী, কহিলাম যোড় করে; 
১৫৭ পৃষ্ঠা ।) | | 


পাঠকের কানে কি আমাদের এই পরিবর্তিত লাইন কয়টি কুৎসিত শুনা - 
ইতেছে ? কবি লিখিয়াছেন কি 


খুমের দেশে ভাঁঙিল বুম Cr উঠিল জাগি রাজ্রাধিরাজ, ্ 
উঠিল কলশ্বর, - জাগিল রাণী মাতা, 
- গাছের শাখে:জাগিল পাধী মস. কচালি আখি কুমার সাধে ~ 
- কুনুমে মধুকর। | জাশিল রাঁজঅ।জ । 
- " সোনার তরী, ১১ পৃঃ 


উদ্ধৃত কবিতায় “কলশ্বরঃ ও “রাজভ্রাতা” শব্দের প্রত্যেক্টিকেই কবি চারি 
অক্ষর ধরিয়াছেন। আমরা উহাদিগকে পাঁচ অক্ষর ধরিয়া কবিতা ছুটিকে 


নিশ্নলিখিত আকারে পরিবপ্তিত করিতে চাই ২ 
ঘুমের দেশে ভাঙ্িল ঘুম উঠিল জাগি রাজাধিরাজ 
উঠিল কলম্বর, * _ জাগিল রাণীব মাতা”? 
শাঁছের শাপে জাগিল পাখী | কচালি আখি কুমার সাথে 


০০০» বুঙসে দধুপবয়। - ' *জাগিল বাঁজভ্রাভা? 


টি, 


চৈ, ১৩। - বলবি বাবুর কবিতার ছন্দ। + ৭৫৯ 


- :কবি এইরূপ “কলধ্বনিকেও ৪ অক্ষর ধরিয়াছেন ) যথা মানসী, ১৪৪ Kn 
5 সেধায় পশে না কলধ্বনি। . 
কবি “অনুগ্রহ” শব্দকে পাচ অক্ষর করিয়াছেন, যথা . -. 
. চাহি না আসি . অনুগ্রহ... .. 
, বচন এত শত ।--মানসী, ১১৮পৃহ। 
কিন্তু তিনি তভগ্রহ’ শব্বকে ৪ অক্ষরের বেশী মর্ধ্যাদা দিতে রাজী * নন। 
নিয়লিখিত, কবিতায় আমর! “শুতগ্রহ শব্ষকে পাঁচ অক্ষরই ধরিয়া! লই- 


+ লাম) দেখা যাক কেমন হয়,_ রন 5 
 আজিকে তক গুত্ৰহ  . উচিত হয় . ₹ সিঠাই এনে 
বাঁচিয়ে এলে তাই । খাইতে দে(ও)য়া! ভাই! 
পাঠক কি এ স্থলে ছুন্দোভঙ্গ দোষ পাইতেছেন ? 


, কবি ‘পুরস্কার শব্দকে € ও. পুরদ্ধার” শব্দকে ৪ অক্ষর ধরিয়াছেন। 
রবি বাবুর মতে ‘প্রতিধ্বনি’ শব্দকে পাচ অক্ষর ধর! উচিত, কিন্ত সমাঁস-, 
বন্ধ না থাকি ব্যপ্তভাবে ‘প্রতিধ্বনি’ থাকিলে ৪ অক্ষর ধরা তাহার অভিমত ।, 


হার হিসাবে নিয়লিখিত সুইটি কবিতার প্রথমটি শুদ্ধ ও ঘিতীয়ট ছন্োতদ- 


দোযছুষ্ট £- 
১নং। . স্তক্ধ নিলীধে নিমাই নিমাই ত্নং। নিবে নিই নিমাই 
ডাকে জননী, __ ডাকে জননী, 
বিজ্রপভরে “নাই নাই” - আঁধারে ডুবিছে ব্যর্থ তাহার - " 
{ বলে প্রতিধ্বনি । প্রতিধ্বনি । 


, আমাদের কানে ব! জ্ঞানে উক্ত ছুই স্থলে পার্থক্য করিবার কেনি কারণ” 
কিছু পাইলাম না। বরং তাহা আমাদের নিকট অশ্বান্তাবিক বোধ হয়। 

,রবিবাবু “বেদব্যাস' শব্থকে € অক্ষর ধরিয়াছেন, যথা মানসী, ১২৪ পৃষ্ঠা," 

কে বলিতে চায় মোরা নি বীর. . পূর্বপুরুষ ছু'ড়িতেদ তীয় | 
"প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর, . সাক্ষী বেদব্যাস। 

কিন্তু “বেদব্যাঁস+ না থাকিয়া ‘মুনি ব্যাস’ থাকিলেই তিনি :৪ অক্ষর ধরি-.' 
ভেন। আমরা কবির এই একদেশদর্শিতায় ক্ষুপ্ হইয়াছি।  .' > 
। ফলতঃ “বেদব্যাসঃ শব্থকে পচ অক্ষরের সন্মান দেওয়া, এবং “কলম্বর? ও 
'রাজ-ভ্রাত” শব্দকে সে সম্মানে বঞ্চিত করিবার মূলে একদেশদর্শিতা ভিন্ন অন্ত.’ 
কি আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। উক্ত তিনটি শব্দই তুল্যরূপে 
সমাসবদ্ধ ও সর্ববাংশে সমাবস্থ-নয় কি? 


'ণধ২: * te সাহিত্য |; "১২শ বৰ্ষ, ১২খ- সংগ্য| ॥ 


+ “ফির এই গক্ষপাত দোষের উদ্াহরগ আরও আছে।, , আমর! ম্নানসী.ও- 
সোনার তরী অবলঘ্বনেই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থন:করিব ।' কবির) 
অন্তান্ বই খুজিলে আরও রাবি রাশি উদাহরণ উদ্ধত. হইতে পারে, & 

জলোচ্ছস শব্দটিকে . কবি.৫ অক্ষর ধরিয়াছেন ; যথ! সোনার তরী, 
ততঃ পৃঃ | | | 

' হু কারে বাস: ফেলিছে সতত অন্ধ আবেগে” -- করে-গর্জন 
" শ্বীর্যখাস! '' SE জলোচ্হাস। 

কিন্তু তুল্যাবস্থ সন্ধি- সমাস-বন্ধ ‘নলোব্যাতুলতা!" প্রকে ‘ Sy না. ধরিয়ট 
৬ অক্ষর ধরিয়াছেন। যথা; মানসী, ২১২ পৃঃ 
* (শুধু) একটি মুখের “ এক নিসিযের ভারি তয়ে বহি চিরমীবনের- | 

একটি মুখের কথা, ' চিরমনোব্যাকুলত! 1 

আমাদের মনে হয়, (ক) সংযুক্ত-বৰ্ণের পুর্বে 'রাজন্রাতা “মনোহারা" 
প্রভৃতি শব্দের ন্তায় একাধিক-অক্ষর-বিশিষ্ট.ভিন্ন শব থাকিলে, এবং উভয়, 
শবের মধ্যে সন্ধি সমান থাকিলে, ই সংযুক্ত বর্ণের পুর্বাবর্গকে আবশ্তক- 
মত দীর্ঘ ধর! যাইতে পারে । যেখানে স্কি না হইয়! কেবল সমাস: হইয়াছে, 
সেখানেও দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে। 

রবিবাবুর নেখা দেখিয়া বোধ হয় যে, ূর্বপদ একাক্ষর হইলেই তিনি: 
কেবল দীর্ঘ ধরিতে ইচ্ছুক, অন্তত্র নে ।_ 

আর, যদি পূর্ধপদ পরপদের সহিত রক্তে মাংসে মিলিত হইয়া" Re 
অবিচ্ছিন্ন অভিধান-লভ্য নূতন পদের সৃষ্টি করে; ( য্যেন বেদব্যাস, প্রতিধ্বনি, 
অমুগ্রহ,-পুরদ্বার প্রহৃতি৷ শব্দে ) তাহ! হইলে তিনি সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব. বর্গকে; 
দীর্ঘ ধরিতে রাজী আছেন ; কিন্তু “মুনি ব্যাস * প্রতিধ্বদি, শুভগ্রহ; মূনোদ্ধার' 
প্রভৃতি স্থলে রাজী নন। আমরা. এরূপ পক্ষপাতের পক্ষপাতী নহি। ? 

কৰিও ছুই এক স্থলে অন্ঞাতসারে আমাদের প্রস্তাবিত প্রসারিত নিয়মের' 
অঙ্ুমরণ না করিয়াছেন, এমন নহে। তিনি; 'জলৌচ্ছাাস শব্দের “লা” এবং. 
“কাগুজান+ শব্দের "গু'কে দীর্ঘ ধরিয়াছেন।: প্রথম শব্দটির ব্যবহারস্থল ১ 
পূর্কেই উদ্ধৃতি হইয়াছে। . শেষোক্ত শব্দটি ১৩০৫ সনের ভারতীর-৯৭৪ পৃঠঠাক্ট 
পীর পীক্া নামক কিতা ভাবে বাব হইয়াছে যথা 8৬ 

es -নেক'নূর্ঘে - করে দানধ্যান,- নিল 
কার আছে হেন ; কাওজ্ঞান। 


উত.১৩-৯। "রুবি বাবুর কবিতায় ছন্দ । ২৭ ৭৫৬ 


খে) যেখানে সন্ধি বা সমাস কিছুই হয় লাই, সেখানেও আবশ্তকমত দীর্ঘ 
বরা যাইতে পারে ১ অর্থাৎ, নিয়লিখিত্ত নসুনায় কবিতা লেখা যাইতে পারে, 
তাহাতে ছন্দোভঙ্গ দোষ স্পর্শে না। l 
€জাছনার মত্ত স্বচ্ছ পীতল ১ হাসি হাঁসি মুখ অমিয় উৎস 
হৃদয় কি শোভা ধয়ে ঝরে তাহার বয়ে ' 
এখানে তাহার শব্দের “রঃকে দীর্ঘ ধরা হইল । 
কবিশুঅস্তত২*একবার অজ্ঞাতসারে, বোধ হয়, ভাষার সহজ প্রকৃতির 
শ্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া, এরূপ স্থলে দীর্ঘ ধরিয়াছেন। যথা: 


বিজ্ঞ ভাবে-নাঁড়িব শির মোদের বড় এ পৃথিবীর 
সংশয়ে করি স্থিয় | 7. কেহই নহে আর। 
মানসী, ১২০ পৃঃ! 


এখানে “করি” শব্দের ‘রি’ দীর্ঘ বরিয়াছেন। 

উক্ত উভয় নিয়ম সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে,-- 

উপরি-লিখিত যে যে স্থলে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব ধর্ণকে ‘আবশ্যকমত’ দীর্ঘ 
ধরিবার বাযস্থা হইয়াছে, এ. সকল স্থলে সর্বদাই দীর্ঘ ধরিতে হইবে, এমন 
কোনও কথা নাই। অর্থাৎ, কোন কবি ইচ্ছা কপ্পিলে রবি বাবুর মন্ত হুত্বও 
ধরিতে পারেন, কেহ বা ইচ্ছা করিলে দীর্ঘও ধরিতে পারেন! . 

কিন্তু যে স্থলে রী সংযুক্ত বর্ণের অব্যবহিত পূর্কেই যতি পড়িবে, সে স্থলে 
তাঁহার পূর্ববর্ণকে দীর্ঘ ধর! কদাপি সঙ্গত নে] যথা,__ 

চসকি মুখ হু হাতে ঢাকে ১. অঙ্দাধীন প্রদীপ কেন - 

নরমে টুটে মন, নিভে নি সেই ক্ষণ। 
সোনার তয্বী! 

| এ স্থণে প্রদীপ পনের পূর্ববর্তী “ন” টিকে দীঘ ধরিতে.কেহই পরামর্শ 
দিবেন ন! । 


সি 


- দির্বাত সমু দে ঘোর কাননে -- 
বসি ধষিবর ত্তিসিতনয়নে । 
এখানেও উক্ত কারণেই ‘খুযিবর’ শব্দের “র+ দীর্ঘ ধয়া অনুচিত । 
এমন কি, সমানবনধ পদের বেলা এহন হে দয ধর! ld he 
অশম্বত। যথা, ' 
EEE SEEN 
=~ মম হদি-অধীশ্বমী যেই জন । 
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এখানে ‘অধীশ্বরী’ শব্দের ‘ধী’কেঠুদীর্ঘ ধরা অনুচিত । -- 
যদি প্রশ্ন উঠে যে, কোনও পাকাপাকি নিয়মে দীর্ঘ না ধরিয়। আবশ্যক মত্ত 
দীর্ঘ ধরিলে পাঠকের পড়িতে বড়ই অস্থবিধা হইবে। তাহার উত্তরে বক্তব্য 
এই যে, ধাছাদের কান আছে, অর্থাৎ একটু সঙ্গীতের সুরে বাধা কান আছে, 
তাহাদের পড়িতে কোনও স্থলেই কষ্ট হইবে না । কিন্তু ধাহাদের তেমন কান * 
নাই,স্ণুতরাং যাহারা কোন সোজান্থজি বাধা পথ না পাইলে বারংবার স্থলিতপদ 
হন, তাহাদের দুরবস্থা চিরদিনই থাঁকিবে। কারণ, করি সর্বদাই এক বীধ! 
নিয়মে চর্পিবেন, এরূপ আশা করা অন্তায়। রর্নিবার্কু,কোন বর্ণকে তত্ব 
দীর্ঘ ধরা সম্বন্ধে কতঙ্গপ স্বাধীনতা লইয়াছেন, তাহার কয়েকটি উদাহরণ 
নিয়ে দিতেছি ; কিন্তু তাই বলিয়। তাহার কবিতা পড়িতে কোনও নিপুণ পাঠ. 
কের ক্লেশ হইয়াছে, আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না। 
(১) কবি “ঙ্গ” বর্ণের পূর্ব বর্ণকে কখন বা হনব, কখন বা দীর্ঘ ধরিয়া- 
. ছেন | হুম্ব, যথা, 
নয়ন বদি মুদিক্। ধাক, 
সে ভুল কভু ভাঙিবে নাক ।--মাঁনসী, ১২০ পৃঃ। fl 
দীৰ্ঘ, যথা এ | oo 
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি, কখনে| ধীরে ধীরে ভেসে যাঁর, 
অকুল সিন্ধু উঠিছে আকুলি । কখনো মিশে যায় ভাঙ্গিয়া। 
রি সোনার তরী, ২০৬ পৃঃ) ' মানসী, ১৮৭ পৃঃ ।. 
(২) লাধারণতঃ তিনি ‘ও’এর পূর্ববন্তী বর্ণকে হুম্ব ধরিয্া। থাকেন) যথা, 
রা! ফুল হয়ে উঠিছে ফুটিয়া 
£ হৃদয় শোণিত পাত। মাননী, ১৩৭ পৃঃ । 
কিন্তু প্রয়োজনাহুসারে কখনও দীর্ঘও ধরিয়া থাকেন ; যথা২-মাসী, 
১৩৭ পৃ ই 
কখনো ঘন নীল বিজুলি ঝিলিমিল 
কখনো উষারাগে বাভিয়। । | 
(৩) ক্ষ বর্ণের পূর্ববর্ণকে কখন তৃম্ব কখন বা দীর্ঘ ধরিয়াছেন। 
স্ব, যথা 
স্যাট্‌সিদি-লীল৷ এমন নরেস, হায় অশিক্ষিত অভাগা দেশ. 
এর! সে কথার না জানিল লেশ, লচ্জায় মুখ চাকো। 
মানসী, ১২৬ পৃই। 


চৈত্র, ১৩০৮ রবি বাবুর কবিতার ছন্দ। |e at 


- দীঘ, যথা Eo ০ রি 2 / তে উল ) 
*  ভবনাইযার কি করিবে তার তোমারি শিক্ষ। কবিবে রুক্ষ 
এই প্রতিকূল স্রোতে, " তোমাবি বাক্য হ'তে। 


মাননী, ১৬১ ও ১৬২ পৃঃ। 


(a). গুঁকারকে প্রায় সর্কাত্রই দীর্ঘ করিয়াছেন; কিন্ত নিয়লিখিত স্থলে 
হক্স করিয়াছেন 3 যেথা! : 


দূর হো ৯ এ বিড়ম্বরা, আজি মোর মন, কি জ্লানি কেমন, 
বিজ ভাগ | - বমস্ত আজি সধুময্। 
সধারেচাছে। বেদনা দিতে, ফু ক 3 | * 
বেদনা তর! প্রাণ । | জগৎ ছানিয়ে, কি দির আনিয়ে, 
_ মানসী, ১১৩ গং জীবন যৌবন করি ক্ষয় 
মানসী, ১৭১ পৃহ। 


LA 


(6) কবি সাধারগতঃ এক শবের অন্তর্গত-সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব বর্ণকে দীঘ 
$ ধরিয়াছেন, কিন্ত নিয়োছ্ত স্থলে হস্থ ধরিয়াছেন £_ 


ওই কারা র'সে আছে দূরে, 
কজন উদ্য়াচলপুয়ে ।--মানসী, ১৪৫ পৃঃ ld 
এখানে ‘কল্পনা’ শব্দের ক হৃস্ব ধরা হইয়াছে। 
হেধী কেন দ্বাড়ায়েছ কবি, 
বেন কা-পৃত্তর হবি মানসী, ১৪১ পৃঃ । Ce 
এখানে কাষ্ঠ শব্দকে ছুই অক্ষর ধর! হইয়াছে। 
 স্বাঙার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে, বেখানে যত মধুর ছবি আছে, 
*. ” সাত সনুত্ব তের নদীলার, ' বাকী ত কিছু রাখিনি .দেখিবার। 
এ | সোনার ভরী, ১৫ পৃঃ। 
এখানে “সমুদ্র' শব্বকে ৩ অক্ষর ধরা হইয়াছে। - 
দ্বেখ হেখা নুতন জগৎ, যশ অপযশ বাণী, কেন কিছু লাহি মালি, 
" ওই কারা ০০ I যচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ। 
মানসী, ১৪৪ পৃঃ। 


উদ্ধৃত কবিতায় দ্বিতীয় ওঁ a সংযুক্ত বর্ণের পুর্বববর্ণকে হৃস্ব ধরা 
হইয়াছে। 


at 
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*(৬) সাধারণতঃ কবি অনুস্বারের bh বর্ণকে দীর্ঘ ধরিয়াছেন, কিন্তু নিয়- 


লিখিত স্থলে হস্ব ধরিয়াছেন। Ka 
ইতিহাস নাহি করিল পরশ, : Ee 
ওযাশিংটনেব জন্ম-বরব, »-মীনসী, ১২৬ পৃঃ । 


ফলত: আমাদের কবি ছন্দঃ বিষয়ে এইরূপ যথেষ্ট স্বাধীনতা লইয়াছেন, , 
এবং তাহাই প্রার্থনীয়। কারণ, ছন্ঃশৃঙ্খলকে যত শিথিল করা যার, ততই 
কবির উদ্দাম ভাবরাশি অবাধে চললিবার সুবিধা! পায়। কিন্ত পুর্কেও বলিয়াছি, 
এবং আবাপ্র বলিতেছি যে, স্র্যু্তবর্ণের পূর্ব বর্ণকে দীর্ঘিধরা সম্বন্ধে, তিনি 
স্বেচ্ছায় করেকটি আত্মক্ৃত শৃঙ্খল পায়ে পরিয়াছেন। ঠাহার জানা উচিত 
ছিল, এ দেশে তাহার অঙুকরণকারী ভক্ত লেখকের সংখ্য! অল্প নহে। 

এক্ষণে ভারতীর প্রবন্ধের অন্ত একটি বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।-- 

“্বন্রভাষা! ও সাহিত্য” গ্রন্থের প্রপেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্র সেন লিখিয়াছেন 
যে, কোন কবিই সংস্কৃত ছন্দঃগুলি প্রাদেশিক ভাষায় আনিতে যাইয়া সংস্কৃত 
হম্ব দীর্ঘ সবরের নিয়ম উৎকৃষ্টভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেই সম্বন্ধে 
বিহারী বাবু লিখিয়াছেন যে, “কবিরা সেরূপ চেষ্টা করেন নাই, অথবা ইচ্ছা ' 
করিয়াই স্বলিতপদ হইয়াছেন। তাহারা প্রাদেশিক ভাষায় এইটুকু বিশেষত্ব 
প্রবেশ করাইয়াছেন যে, তাহারা সংযুক্ত বর্ণের পূর্বাক্ষর, পূর্ব পদের হইলে, 
গুক বলিয়া ধবেন নাই ৷* 

আমর যত দুর জানি, এবং যত দূর বুঝি, স্বর্গীয় ভারতচন্ত্র রায় গুপাঁকর, 
মদনমোহন তর্কালক্কার 'ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সংস্কৃত হুন্য দীর্ঘ সবরের নিয়ম 
সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও 
হইয়াছেন। যথা _অন্নদাঁবঙ্গলে-_ | 

অদ্বূরে সহাকত্র ডাকে গভীবে, . , ভুঙ্গজপ্রয়াতে কহে ভারতী দেখ 
অরে রে অরে দক্ষ দ্রেরে সতীয়ে । সতী দে; সতী দে, সতী দে, সতী দে। 
ইহা ভুজ্জঙ্গপ্রয়াত ছন্দে রচিত হইয়াছে। (ইহার উভয় চবপস্থ ১ম, ৪র্থ, 
৭ম, ও ১০ম অক্ষর লঘু ও অবশিষ্ট সমুদয় বর্ণ গুরু হইয়া থাকে ।) এখানে 
সংস্কৃতের অবিকল অনুকরণে আ, ঈ প্রভৃতি স্বরকে গুরু ধরা হইয়াছে, এমন 
কি, 'ভুল্পঙ্গপ্রয়াতে’ শব্দের দকে ও সংস্ক ুতরীত্যনুদারে গুরা ধরা হইয়াছে। 
বাসবদত্বায়_ # 


ববিব না ইহ রে, বাইন 
নৃপবরে করপুটে, স্তন্তি করে দ্রুত উঠে। 


&১০১৮। '- রবি বাবুর কবিতার ছন্দ। +" 2৫৭ 


. ইহা গন্জরগতি ছন্দে রচিভ। “( এই ছন্দে ৪র্থ, ৮ম, ১২শ ১ অর 
শুরু হওয়া চাই।) এখানে অবিকল সংস্কৃত রীতির অনুসারে অ! ঈ প্রভৃতি 
শ্বরকে, এবং “বনি শব্দের পূর্ববর্তী “হি” অক্ষরকে গুরু ধর! হুইয়াছে। 
সন্ভাবশতকে-_- দা 

ধন্য বাধীন দিপ। | সুখময় তব তরু কোঁটর ! 


কি সুখ-সধুপূর্ণ তব চিত্ত-দরসিজ । ূ হধাময় তব তিক্ত ফলনিকর ! 


ইহা. আরা ছু রচিত - (ইহার ১ম ও ৩য় চরণে ১২ মার, .২য় চরণে 
১৮ মাতা, এবং পট চরণে ১৫ মাত্রা থাকা নিয়ম |.) এখানে সংস্কৃত গুরু 
লঘু নিয়ম সম্পূর্ণরূপে পালিত হইয়াছে বলিয়াই “ধন্ত স্বাধীন দ্বিজ” এই 
চরণে বার মাত্রা হইয়াছে। সৃস্তাদ-শতকে-_ | 

নম নিত্য নিরাময় বিশ্বপতে, - গ্রহ তারক মণ্ডিত নীল নভঃ 

নম চিন সত্য ননাতন হে। ধন ধান্য ভরা রমমী় ধরা। 


$: ইহা তোটকে ছন্দে রচিত. (ইহার প্রত্যেক তৃতীয় অক্ষর খর হর 
থাঁকে।) এথানে অবিকল সংস্ক তের অমুকরণে 'নভঃ, শব্দের ভ-কে গুরু, 
ধরা হইয়াছে। ." .. 

- উপরে যে কয়েকটি.কবিতা! উদ্ধৃত হইল, আশ! করি, পাঠক তাহা ডে 
বে পারিবেন যে, অন্ততঃ তিন জন বাঙ্গলী কবি সংস্কৃতের গুরু-লঘু-নিযবম 
অব্যাহত রাখিয়া কবিত! লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; বস্তাবশতক-কার 
সময়ে সময়ে স্বণিতপদ হইয়াছেন সত্য, কিন্ত তাহা ইচ্ছা করিয়া নহৈ, ইহ! 
নিশ্চিত। - - এ 
। এই প্রসঙ্গে বিহারী বাবু আর. একটি কথা চা যে, “বাঙ্গালা ছন্দে 
যদি দীর্ঘশ্বরের সমস্তই গুরু উচ্চারিত হয়, তবে অত্যন্ত শ্রুতিকটুত্ব দ্রোষ, 
ঘটে।? এই জন্ত তিনি রবি বাবুর অবলম্বিত নিয়ম (যাহাতে কেবল একার, 

, অনুম্বার ও বিসর্গ, সংযুক্ত বর্ণ, এবং বিশেষ” বিশেষ স্থলে সংযুক্ত বর্ণের 
পূর্বববর্ণ দীর্ঘ ধরা হুইয়াছে,) অনুসরণ রুরাই সঙ্গত মনে করেন। 

, এ রিষয়েও লেখকের সহিত একমভ হইতে পারিলাম না । সংস্কৃত গুরু, 
লঘু রীতি অবিকল অবলম্বন করিলে ্রুতিকটুত্ব দোষ ঘটে বলিয়া আমাদের. 
বিশ্বাস নাই ; বরং অনেক স্থলেই শ্রতিমধুর হয়, ইহাই আমাদের ধারণা ॥ 
প্রস্তাব শতকের” “নম নিত্য নিরাময়” প্রভৃতি পূর্কোদ্ধ ত কবিতাকে কেমন 


৭৫চু নি রা সাহিত্য ৷. ‘ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ' 


করিয়া শ্রতিকটু বলিব ?: “বাসবদত্তার” নিম্নলিখিত ls ছন্দে রচিত 
পংক্তি 4 লওয়। যাক); oe 
শীতল ধরণীতল জলপাতে 
ছাড়িল বাদল দক্ষিণ বাতে। ইত্যাদি} 
এই কবিতা এবং বিজন বাবুর “কর্ণবিমর্দনকাহিনীর” 
জান না কি কদাচন মুঢ়, | 
কর্ণবিমর্দন-মর্মম কি পুচ, EE 
প্রভৃতি কবিতা যদি শ্ৰতিমধুর না হয়, তবে কোন্‌ কবিতাকে শ্রুতিমধুর 
বলিব, জানি না। উল্লিখিত কবিতাগুলি রবি. বাবুর নিয়মে “লিখিদে এই, 
সৌন্দধ্য থাকিত কি? 

' সংস্কৃত ছন্ঃশাস্ন অনুসারে, যে সকল সংস্কৃত ছন্দের শেষ অক্ষর গু 
হওয়া আবশ্তক, (যেমন তোটক, গজগতি, গড়ি, তুঞ্দ্ঞ্রয়াত প্রভৃতি 
ছন্দঃ) সেগুলি রবি বাবুর প্রণালীতে অবিকল ভাবে বালা আনাই, 
প্রায় অসস্তব। ':কারণ,' প্রতি লাইনের - সর্বশেষ বর্ণটিকে রবি, বাবুর. + : 
প্রণালীতে কিরূপে' গুরু করা হইবে ? হয় সর্বশেষ বর্ণের পনর একটি অহঙ্কার; ' 
না হয় প্রকার ত্তা ওকার দিতে হইবে। (বিসর্গ দিলেও চলিবে না, কারগ 
তিনি পদের অন্তস্থিত :বিসগযুক্ত বর্ণকে দীর্ঘ ধরেন' না,) কিন্তু বাঙ্গালার 
সেরূপ.লক্ষণাক্রাস্ত শব্দ অতি অল্পই' আছে৷ এরূপ স্থলে সংঙ্কতের অনুক্রমে 
আজ উ প্রভৃতিকে- দীর্ঘ ধরিলে কবির লেখনী ls স্বাধীন, ্কু্তির কি 
পায়। 

তবে, বলা! বা পারে যে, সংস্কৃতের ছন্দোলক্ষণের বাজলায় ক 
অন্থসরণ না করিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি আছে। অস্ততঃ তাহাতে বালা ভাষার 
অক্ষমতা প্রকাশ-পায় ; ছন্দের মাধুর্য যে আহত হয়, তাহা,বলাই বাহুল্য, 

১ ফুলতঃ যদি কোন কবি সংস্কৃত গুরু'লঘু প্রণালী অক্ষত রাখিয়া কবিতা 
লিখিতে পারেন, তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং গৌরব আছে । বিশেষতঃ তোটরক) 
পজ্বটিকা, মধুমতী, ভাবিনী প্রভৃতি যে সকল ছন্দঃ এত কাল বাঙ্গলা ভাষায় . . 
চলিত .থাকিয়া ' বৈচিত্রযসম্পাঁদন করিতেছে, সেগুলি সংস্কৃত গুরু লঘু 
গ্রণীলীতেই লিখিত হওয়া উচিত। মি বাবুর নিয়মে কেবল অনুস্বার, একার, | 
গকার ও সংযুক্ত বর্ণের ঘরসায় থাকিলে, কবিহ্বদয়ের, অনেক সুকুমার. ভার- : 
শিপু কবির হ্বদযূগর্তেই বিনষ্ট হইবে। রী, ০৭ 


চৈত্র, ১৩৮. রবি বাঁবুর কবিতার ছন্দ । oy ৭৫৯ 


আমরা এ কথা তুলি নাঁই যে, রবি বাবুর নিয়মে এক দিকে যেমন “দীর্ঘ 
ছ্রেকরু অভাবল্পনিত অসুবিধা: ভোগ৷ করিতে হয়, অন্তু দিকে তেমনই ্রন্ব-স্বর- 
প্রাচূর্য্যের সুবিধা হয় । কিন্ত সংস্কৃত নিয়মেও হৃম্ব শ্বরের' অভাব হয় না $- 
অই উ খা, এই চারিটি স্বরবর্ণের ব্যবহার বাঙ্গলায় যথেই্টপরিষাণে আছে 

তোটক প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃত ছন্দে-কতিপয় নির্দিষ্ট স্থানে হস্ব দীর্ঘ বধ 
স্থাপনের ব্যবস্থা, আছে, সেই -সব ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে, হইলে, 
সংস্কৃত্ত গুরু* লঘু ডেদ প্রণালী অবলম্বন করাই সঙ্গত'। রবি বাবুর নিয়মে 
লিখিতে গেলৈ রর অস্থুদন্ধানে অনেক সময়ে মাথায় হাত দিয়া ভারিতে 
হইবে; তহ্‌পরি ঈংযুক্তাঁক্ষরের বাছল্যবশতঃ রচনাঁও শল্গকীর ন্তায় কণ্টকিত 
হইয়া! উঠিবে।*% সেই অন্ত আমরা এই সকল স্থলে সংস্কৃত নিয়মের পক্ষপাঁতী। 
রবি বাবু এ পর্য্স্ত সংস্কৃত তোটক ছন্দটিও বাঙ্গলায় আনিবার চেষ্টা করেন 
নাই) করিলে বুঝা যাইত, তিনি কোন্‌ পথ অবলম্বন করেন। আমাদের 
বোধ হয়, তিনি সংস্কৃত নিরমেরই অনুসরণ করিতেন । 

Ee বিত প্রণালীতে লিখিত একটি তোটক দেওয়া যাইতেছে: 
? "২." আম সুস্থ সমস্ত এঁ চিত্ত নব * 
হবে সুন্দরি যৌতুক-স্রব্য তব। 

" যদিও তোটকের লক্ষণানুসারে উভয় ছত্রেরই শেষ বর্ণ গুরু “হওয়া উচিত 
ছিল, তথাপি তাহ! রবি বাবুর প্রণালীতে অনায়াসসাধ্য নয়' বলিয়া, আমরা 
এখানে পরিত্যাগ করিলাম । hl 

এখন প্রাচীন প্রণাণীতে লিখিভ একটি তোটক দেওয়া ঠাক ১ 

ঃ মম জীবন যৌবন যাব তরে 

বল সে'জন কেন ছি! রাগ করে। " lb 
বিহারী বাবুর প্রবন্ধের আর. একটি কথার আলোচনা আবশুক | 

, তিনি লিখিয়াছেন যে, সাধারণতঃ পয়ারের কম অক্ষর হইলে রবি বাবু 
শুরু লঘু ভেদে কবিতা! লিখিয়া, থাকেন । আর, ফি যতি আট অক্ষরের 
কমে পড়ে, তবে পয়ারাধিকে. ও পদ্লারেও কখনও. কখনও গুরু লু ভেদে ' 
লিখিয়! থাকেন। 
, ** প্রোবিন্দ বাবুর ‘বমুদা-লহরী’ ও ‘কত কাল পরে’ প্রভৃতি ভাত্তসঙ্গীত কিরৎগরিমাণে 
সংস্ক ত প্রণালীতে লিখিত । তাহান্তে উহাদের কেমন এক বিচিত্র সৌন্দর্য্য হইয়াছে; 


রবি খাবুর প্রপালীতে লিখিতে গেলে HUI বাহুল্যবশতঃ সে সৌন্দধ্য কখনই রক্ষা 
গ(ইত না। 


ন . 
পঁড০ *, f সাহিত্য! :. ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


. ‘কথাটা সর্ধাংশে ঠিক্‌ নহে । যতি আট অক্ষরে পড়া সত্বেও তিনি ইচ্ছা- 
মত কথন বা পয়ার গুরু লঘু ভেদে লিখিয়াছেন, কথন বা লেখেন নাই" 
একটি উদাহরণ দিতেছি । 

মানসীর ‘নিশ্ষল উপহার? শীর্ষক ক্বিভাটিতে যতি আট অঙ্গে পড়িয়াছে,- 
ছন্দটিও নিতাস্ত পয়ার, অথচ উহা গুরু লু ভেদে লিখিত হইয়াছে। যথা! £-_. 


নিয়ে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল, ,মাঝে গহ্বর তাঁহে গশি জলধার,-. 
উদ্ছে পাযাণতট, শ্যাম শিলাতল। , ছল ছল করতালি দেয় মনিবার। 
£ মাননী, ১৫৩ পৃঃ | 


বিহারী বাবুর কথানুসারে রব বাবু তখনই গয়ারে গুীপঘু ভেদ মানিয়া 
চলেন, যখন যতি আঁট অক্ষরের কমে পড়ে । এখানে বিহারী বাবুর কথ! 
খাটিল কৈ? * 5 

কবি ইচ্ছা করিলে এখানেও গুরু লঘু ভেদ না মাঁনিয়া লিখিতে 
পারিতেন। 

নিমের কবিতার প্রথমাংশে পয়ারের অপেক্ষা অক্ষর কম আছে, যতিও 
আট আট অক্ষরের কমেই পড়িয়াছে ; অথচ এখানে কৰি গুরু ,নঘু ভেদ lh 
পালন করেন নাই £_ 


কেন আন হসস্ত নিশীথে বদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে ম্লান হেসে 
আখি ভরা আবেশ বিহ্বল ; কাতরে খনিতে হর বিদায়ের ছল? - 
মানসী, ৬৫ পৃঃ। 





* বিহারী বাবু স্বীয় মতের সমর্থনের জন্য গুফ লঘু ভেদে লিখিত গয়্ারের উদ হরপম্বরূপ 
নিয্ললিখিত কবিতাটি উদ্ধত করিয়ছেন, (উহাতে বাস্তবিক আঁট অক্ষরের আগেই যতি. 
পড়িয়াছে, সুতরাং উহ! তাঁহার মত প্রতিপন্ন করিতেছে, ) 

অঙ্গে অঙ্গে বাধিছ রঙ্গ পাশে ই 

রর বাহুতে জড়িত ললিত লত1। 
আসাদের মতে এটিকে পরার বল! যায় ন! | ইহাতে যে চৌদ্দ অক্ষর আছে, তাহা 
ন! গণিয়া, শুধু পড়িয়া, বুঝিতে পারি নাই। বদি চৌদ্দ অক্ষর হইলেই পরার হয়, খম্ড 


বিহারী বাবু নীচের লাইন কয়টিকেও পরার বলিবেন ?- 
পাঁখীরা সব গাহে প্রান আপন মনে, 
৪85 বালিকা বধূ হাটে যায় শ্বাশুড়ীর সনে | 
অথবা | $ * 


১ কেঁ় না, প্রাণ, তব হইবে লা রাধিতে, . 
চিবায়ে চাল আমি শুরে রব নিশিতে। 


$ 
চৈত্র, ১৩১৮7, রবি বাবুর কবিতার ছন্দ | ot ৭৬$ 


' তিনি ইচ্ছ।- করিলেই কিড গুরু লঘু ভেদ হানতে? আনিতে 
“গ্াঁরিতেন-। - 
নিয়ের কবিতারও প্রথম দুই ছত্রের পয়ারের অপেক্ষা! অল্প অক্ষর আছে, 
যতিও আট অক্ষরের আগে পড়িয়াছে, অথচ তিনি গুরু লঘু ভেদ মানেন 
* নাই; কারণ মানিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। কবি এরূপ স্থলে, 
কখনও মানেন, কখলও বা মানেন না। | 


সেই গালে সেই যুক্ব-ফুলে,; ভেবেছিনু এ দন  অনত্ত অমৃতময় 
সেই প্রারেপ্রথম যৌবনে; প্রেম চিরদিন রয় এ চির জীবনে 
কী মানসী, ৭০ পৃঃ। 
b কবি ইচ্ছ৷ করিলেই ইহাকে গুরু লঘু ভেদ প্রপালীতে লিখিতে পারিতেন, 
তাহাতে ছন্দো মাধুর্য নষ্ট হইত না।. 


মানসীর “কবির প্রতি নিবেদন” শীর্ষক কবিতাটি ঠিক এইরূপ ছন্দেই 
রচিত, অথচ ফবি সেখানে আগর! হইতেই গুরু লঘু ভেদ প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছেন । টি | 

বিহারী Et UE া্ট অক্ষর চরণ বিশিষ্ট দীর্ঘ ত্রিপদী কি 
চৌপরীতে .কবিবর কেবল অক্ষর গণুন! করিয়াই প্রায় লেখেন।” অতঃপর 
তিনি আপনায় কথা প্রম্নাণিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, = 


নী 


আনি বর্ষা গাচতম নিবিড় কুস্তল সম 
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটা তীরে।. ইত্যাদি । 
আমরা তাঁহার কথার খণ্ডনের জন্য নিম্নলিখিত কয় ছত্র উদ্ধৃত: করিতে 
রি 5 শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুবে ফিরে, 
: শস্ত-নূদীব তীরে রহিহু পড়ি'। সোনার তবী, ৩ পৃঃ) 
সদ কথা এই যে, কারি কোন স্থলে হৃশ্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে কবিতা! 
লেখেন, এবং কখন লেখেন না, তাহা আলোচনা করিবার এখনও সময় 
আসে নাই।. তিনি সবে সেদিন এই নূতন প্রণালীতে লিখিতে আর্ত 
». “করিয়াছেন; কালে যে তিনি প্রায় সকল রকম কবিতায় এই প্রণালীর প্রব- 
ভন ন! করিবেন, তাঁহার নিশ্চয়তা কি? * মনে করুন, এখন পর্ধ্যস্ত তিনি 





' * হবি বাবু যে যে স্থলে এই নূতন প্রণালীতে কবিতা লিখিয়াছেন, বিহারী 'বাবু তাহার 
আলোচন! করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, “বোধ করি প্রাদেশিক ভাষায় হুশ্ষ দীর্ঘ উচ্চারণ 
ভেদে কধিভা-রচনাব ইহাই সাধারণ ও সুষ্ঠ 'নিযম।” 


হি 


*৬ই *, ঁ সাহিত্য নু ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা । 


নি্মলিখিত ধরণের কবিতায় গুরু লঘু প্রণালী, প্রবৃপ্তিত, করেন নাই; কালে 
যেনা করিবেন, সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ "আছে । কারণ কবিতাচলি নিত্যস্ত 
শ্রতিকটু হইয়াছে বলিয়। আমাদের বিশ্বীন নাই | 


. (ক). প্রতি লাইনে পনর অক্ষর, যতি আট অক্ষরে £-- 
রে ; . পীতশত চন্রমা কৌমুদী চািছে,  , 
অক্ষর রাশি রাশি নিশিদিন খেলিছে। . 
খা পতি লাইনে ১৬ অক্ষর, যতি ৮ অক্ষরে. ২25 ০ 
“অবিরত অন্তরে জাগে সধা কত কী | 
জানিতে না দেই তোমা নাইবা: 
রগ প্রতি লাইনে ১৭ অক্ষর, ঘতি ৮ অক্ষরে £ 
_মাসান্তে একখানি চার চিঠি তব a 
ভাবিয়ে পোহাই.আমি'বিনিজ্র ৪৪ 1 
(ঘ) প্রতি লাইনে "১৮ অক্ষর, যতি ৮ অক্ষরে : রা 
- দক্ষিণ সীরণ তাহে গাছে চিন্কণ পাতা, 
হল্গ্ সাধগুলি একে একে জেগে তুলে-মাথা। 
এখন্‌ একুটি প্রশ্ন £__কোন্‌ও কবিতা! পড়িতে আর্ত করিবার পুর্বে উহা 
পুরু লঘু ভেদ প্রণালীতে লিখিত কি না, তাহা জানিবার ও জানিয়া পাঠকের 
প্রস্তুত হইবার, কোনঃ৪ উপায় আছে কি? উত্তর $--নাই॥। কবিতাটি পড়িতে 
আরস্ত করিয়। ক্রমে, পাঠক, জানিতে পারিবেন ।যে, উহা! কোন্‌ প্রণালীতে 
(লিখিত সোনার ক্ষরীর ‘মোনার তরী’ শীর্ষক-প্রহেলিকণগর্ভ প্রথম কবিতাটির 


প্রথম দুই পৃষ্ঠা পড়িয়া বুঝিবার যো নাই যে, উহা কবি গুরু লঘু প্রণালীতে 


লিধিয়াছেন ; ডা সারার তাহ সারি পানা ০ 
নীচের ক্রিতাটি লওয়া যাক্‌-৮ i - | 
| প্রভাতের আলোকের সুনে ty বহিয়া নুতন প্রাপ করিয়া রন ধান, 
। তৃদাবৃত প্রভাত গগনে, : - টড উদ্ধ নযন.এ ভুবনে .. 
এই, প্লোকটি -পড়িতে আর্ত কহিয়া প্রথসে রঙ্গলালের «একতায় হি 
রাজ্গণ প্রমুখ কবিতাটির ছন্দের কথা মনে. পড়ে 3 কিন্তু ৪র্থ লাইনে আসিয়া 


১ বলা বাহলা, এরূপ মন্তব্যপ্রকীশের সময় এখনও অনেক দূরে।- কারণ; যাহাক এই 
নব-প্রথার, প্রবর্তক বল! যাইতে পারে, তিনিই এখনও এই jai Shy 
নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়,না। -: ly উস ১5 





bo) 


: 


চৈত্র, ১৩৯৮ রবি বাবুর কবিতার ছন্দ। তা %৬৩ 


জানা যায় যে, উভয্ন কবিতার প্রপালীতে পার্থক্য আছে; রঙ্গ বাবুর কবিতায় 
পুঁরু লঘু ভেদ নাই, ইহাতে তাহ! আছে। . 
ফলতঃ কবিতা গুরু লঘু ভেদে লিখিত কি না, পড়িতে পড়িতে 

তাহা ক্রমে বুঝা যায়। যতি স্থান বা কবিতার অক্ষর। এমন কি, কোন 
* কবিতার কিয়দংশ নূতন ও অপরাংশ পুরাতন প্রণালীতে লিখিত হইলেও, 
নিপুণ পাঠকের পক্ষে পড়া অনায়াসসাধ্য হইয়! থাকে । যথা সোনার তরীর 

৯ পৃষ্ঠায় * ২ | . 

11৮5 43 দেখে শুনে মনে গড়ে সেই সন্ধ্যে বেলা 
শৈশবে কত গল্প কত্‌ বাল্য খেলা । 
এখানে হঠাৎ “শৈশবে” শব্দটির প্রকার গুরু ধর! হইয়াছে। এইরূপ ও 
পুস্তকের পনুপ্তোখিতা” (নামক কবিতার “কে পরাঁলে মালা” এই চরণটির 
পকে” শব্দটিকে গুরু (অর্থাৎ ছুই বর্ণের সমান ) ধরা হইয়াছে ; অথচ রবি 

বাবু অন্ত কোথাও একারকে গুরু বলিয়া ধরেন নাই। কিন্তু ভাই বলিয়া অভিজ্ঞ . 
৮ পাঠকের পক্ষে এ সব কবিতা পড়! কষ্টকর হইবে, এমন বলিতে পারি না। 

, তবে ছুই এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে, তাহাও অশ্বীকৰর 
করিতে পারি না। নীচের কবিতাটি কবিবর দীনবন্ধু মিত্রের পুরাত পৌঁহাল, 
ফরস হুল, ফুটলে। কত ফুল” ইত্যাদি কবিতার মত নাচুনী ছন্দে লিখিত মনে 
করিয়া হয় ত পাঠক পড়িতে আরম্ভ করিবেন) কিন্তু তৃতীয় চরণে আসিয়া 
তাহাকে অপ্রস্তুত হইতে হইবে ) এবং ছুই চরণ উল্লাইয়া গিয়া বার নুতন 


করিয়া গুরু লঘু মানিয়া পড়িতে হইবে £-. 
৷ অদ্ধ্া-পবন কুগ্চকবন আর চাহি শুধু বুক তরা মধু 
k নির্জন নদীতীর, ভালবাসা৷ প্রেয়নীব । 


এইরূপ উন্জাইয়! যাওয়া বাঙ্গালা কবিতায় নূতন নহে; নীচের কবিতাটি 

তাহার প্রমাণ ।- + - 
< কড়, কড়, সড়, সড়, বছিছে বড়, 

- " গড়ে ঘর কোঠা বাড়ী গাছ বড় বড়। 

এই প্রবন্ধে অনেক স্থলে ‘গুরু লঘু ভেদে লিখিত’, ‘গুরু লঘু ভেদ 
প্রণালীতে লিখিত’ এইরূপ ভাষা ব্যবন্ধত হইয়াছে । আমর! ইচ্ছা করিলে, 
উহ্থার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত স্বল্লাক্ষরে গ্রধিত সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে ব্যবন্ধত 
“মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত’, এইরূপ ভাষার ব্যবহার করিতে পারিতাম। ফলতঃ, 
.যেখানে শুরু লঘু বিচার করিয়! মাত্রা হিসাবে লেখা হয়,.তাঁহাকে জাতিচ্ছন্দঃ 


৭৩৪. * রি সাহিত্য রা ১২শ বর্ম, ১২শ সংখ্যা । 


মাত্রাবৃতি বা মাত্রাবৃত্তছন্দঃ: বলা যায়; যেখানে কেবল অক্ষর গুণিয়া লেখা, : 


588 অক্ষর বৃত্তি, বা শুধু ‘বৃত্ত’ বলা হুয়। : ক 
“পদ্যং চতুষ্পদং তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা। - ১ +12% 
বৃদ্ধমক্ষরসংধ্যাতং জাতিমণআাকৃতা ভবেৎ ॥ TAME 


. এই প্রবন্ধের শেষাংশে সংক্ষেপের জন্য ‘গুরু লখু ভেদে” না লিখি! ‘ নূতন . 
নিয়মে’ কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং “বর্ণবৃত্ত ছন্দের পরিবর্তে পুরাতন 
নিয়ম’ কথাটি ব্যবহৃত হুইয়াছে। পাঁঠক, এ সকল ক্রট মার্্দনা করিবেন, , 


গলদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সহযোগী সাহিত্য । 


' -জীবন-চরিত ৷" 
জন রিচার্ড গ্রীন্‌। 


‘ল জারা স্যাগাঘিন নামক পত্রে মিসেস্‌ ক্রেটন “ইংবাজ মাঁতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের” প্রণেতা 
“মিঃ শ্রীনের সম্বন্ধীয় বিবিধ মনোরম কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার কথোপকথন 
সম্বন্ধে লেখিকা! বলেন যে, “সে সময়ে তাহাকে আপনর আলোঢা বিষয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
বলিয়া বোধ হইত ।* এসন কি, অনেক অশিক্ষিত ও মূর্খ য্যত্ধিও এতিহাসিক তত্ব সম্বন্ধে 
- তীহার উদ্দীপনার অংশগ্রহণে বাধ্য হইত । তাহার উৎসাহ অপর ব্যক্তিগশকে অনুপ্রাণিত 
করিত আলোচ্য বিষষেব প্রকৃত পরীক্ষাব জন্য পুস্তকসমূহ আলমারি হইতে বার যার 
বাহির করা হইত, এবং পুনরায, ষ্ধাস্থানে বক্ষিত হইত। আমোদ-প্রমোদেষ স্রোত যেন - 
বৈদ্যুতিক প্রবাছে বহিভে থাঁকিত। লেখিকা লিখিয়াছেন, তিনি সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অসম্বন্ধ 
ক্ঘটনাতেও সবিশেষ প্রীতিলাভ কবিতেন। তিনি যেরূপ আত্মশর্কিত ও সত বিদ্যাপ্রকাশে 
যত্নশীল ছিলেন, তাহাতে অনৎকর্মেব তীব্র প্রতিবাদ তাহার পক্ষে .সম্ভব ছিল না; কিন্ত 
তথাপি সময়ে সময়ে তিনি কুদ্ছচিত্তে অসৎকর্ষের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। তৃতীন্ব 
নেশোলির়নেব প্রতি তাহার নিরতিশয্ন ঘৃপা ছিল। 
"' লেখিকা বলেন যে, এরতিহাসিক মহোদয় তাহা পরিচিত বাঁলিকাঙ্গণের না বেশ 
শ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতেন; তিনি বলেন; আমি যখন নিতান্তই বালিকা, সেই সময় 
প্রথম তাহার,সহিত পরিচিত হই। আমার অধ্যয়নাদি সম্বন্ধে তাহাঁৰ আগ্রহ কখন সন্দীভূত 
হয় নাই। তিনি বলিতেন। ‘তুমি যাহ| কিছু লিখিয়াছ, ভাছ! পুলরাঘ পড়িও, এখং যে 
" সমস্ত স্থান মনোরম হইয়াছে বোধ হইবে, তাহা কার্টিধা ফেলিও.।'. এই কঠোর উপদেশ আমি 
“কখনও বিস্বৃত হই নাই। আমরা ভাবিতাঁম, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহান বুঝি কখনও শেষ 
কুইবে না। তিনি উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে প্রায়ই কখোপকধন করিতেন। ক্কিস্ত কিনি অধিকাংশ 





[| 
চত্,১১:দ। সহযোগী সাঁহিত্য। . ৭৬৫ 


সময়েই পুনধ্বার ভাল করিয়| লিখিযার জন্যই লিখিতেম, এইরূপ বোধ হয়।* অবশেষে 
১৮ অক দিন প্রধম অধ্যায় মুত্রিত হইল। তিনি উচ্চৈঃদ্বরে 'পাঠ করিয়৷ আমাকে উহা! 
শুঁনাইলেন। বর্দিও আমি তথন?সপ্তদ্শবর্ধায়া বালিবামাত্র, তথাপি' বিশেষ মনোযোগের 
সহিত আঙার মস্তবা ও.সমালোচন! শ্রবণ করিলেন? অপরাপর ব্যকিগণের মতানুসারে 
এ অধ্যায় পুনঃপুনঃ সংশোধিত ও একাধিকবার পুনজিখিত হইয়াছিল, তথাপি আমার 
* সুতামতের কথা বিশেষ করিয়া! ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন। 
আমার বেশ সনে পড়ে, এক দিন -গরীন্মকালে অপরাহুসময়ে তিনি আলমারি হইতে ল্পেন- 
সাবের একখানা পুস্তক গ্রহণ করিয়া উদ্ানে যাইবাৰ দ্বারপধের একট! সোপানে বসিয়া 
আমাকে উচ্চকঠে পক্চিয়া শুনাইতেছিলেন। উত্তে্রনায় তাহার নিশ্বাস ক্দধপরায় হইয়। 
শিল্পাছিল। . . ৰি 
-মিদেস্‌ ক্রেটন ভাহ!কে কখনও ধর্ম প্রচার করিতে শুনেন দাই । তিনি তাহার বক্তৃতা- 
il সমূহে'ম্পষ্টতঃ কার্যকর বিষয়ের উপদেশ দিতেন'। লেখিকা বলেন; তিনি একবার তাহার 
প্রোতৃবর্গকে বিবিধ বিষয়ের মধ্যে চুল আঁ চড়াইবার ব্রস ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। 
ফ্রীম্যান ও প্রীনের ঘনিষ্ঠ হাদ্যতার বিষয়ে মিসেন্‌ ক্রেটন লিখিয়াহেন,--যখন মিঃ গ্রীনের 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাহার বন্ধুগণ বিশেষ চিন্তিত ছিলেন, সেই সময়ে অল্সফোর্ডের মিঃ ক্রীম্যানের 
সহিত এক দিন আঁমি একত্র ভোজন করিয়াছিলাম; তাহা আমার বেশ মনে আছে। 
৮ জোনের সময়-সিঃকীম্যান শুনিলেন্‌ যে, মিঃ আ্রীন- যুরোপ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন 
ও'পথের অপর পার্থ এক বন্ধুর সহিত বাস করিবেন, স্থির করিয়াছেন'। অতিকষ্টে তিনি 
ভোজসমান্তি অবধি অপেক্ষা করিয়াছিলেন; ভাহার পর ভাহাব বন্ধুকে অভিবাদন 
করিবার অন্ত ক্রতপদে ছুটিয়া শিয়।ছিলেন! মিঃ-গ্রীনেত্র নিকট হইতেঞ্ ফিরিয়া আসির! 
“ভিনি কাহারও দহিত কোন কথ! কহেন নাই, কেবল অগ্নিকুণ্ডের দিকে গশ্চাৎ ফিরিয়া 
আপনার দীর্ঘশ্ব্জ আন্দোলন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, ‘জনি কি সুন্দর] অবশ্য 
তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই-ষে, তাঁহার ভিত মধ্যে, অনেকেই ‘জনি: কে, ভাহার 


is নিত - 
Le বিজ্ঞান । 
| জারির হতেন 





" প্রত বৎসর আমরা ক নূতন টা গার পথ্য বেখণ কাটি একটি 
“মুন সৌর-জগতের গঠনারস্ত ও জন্ম হইয়াছে। : 
দুরবীক্ষণ বস্ত্রের সাহায্যে আমরা এক্ষণে' একটি নূতন জগতের জন্ম পর্য্যবেক্ষণ ও রতি 
€ 99০) গ্রহণ করিতেছি? 
এই আশ্চৰ্য্য ঘটন। পারসিউস (5৮ নামক রাশিতে লক্ষিত হইতেছে । আফা. 
.. শের অপরাপর স্থানের তায় উ স্থানের প্রতিকৃতিও প্রায় গৃহীত হইত। এই সকল 


প৬৬ *, সাহিত্য | .. ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা " 
প্রর্তিকবণতিতে সহস্র সহশ্র ক্ষুদ্র তারকা ইতস্ততঃ-প্রক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু যে; 
স্থানে এই নূতন তারকাটি সহম! দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে,' it হানে নিরব্ির অস্কার 
ভিন্ন আর কিছু দৃষ্টিগোচর হইত না। 

১৯০১ সাঁলেব ১১শে ফেব্রুয়ারী শেষ প্রতিকৃতি হী -২১শে ভি নি 
জনৈক জ্যোতিষী পারসিউস নামক-নক্ষত্রপুষ্রে ০8 
হইয়াছিলেন। ০১) ৪ 
| জ্যোতিষিগণ তৎক্ষণাৎ পূর্ববকৃত প্রতিকৃতি রা করিয়! দেখিলেন, নে এই বিশ্ষয়- 

কর নুতন নক্ষত্র দেদীগ্যমান, তুই দিবস পূর্বের সেই স্থানে একটি সামান্ত বিন্ুও ছিল না! 

সছসা এন্সপ হইবার কারণ কি? যে স্থানে পূর্বে কিছুই ত্রান তথায় উত্তর 
নক্ষব্রগণের অম্যতরের এই আকস্মিক আবির্ভাবের, কারণ কি হইঠ&, পারে? প্রথসে যে 
ব্যাখ্যা, প্রচারিত." হইয়াছিল, তাহা এই ;_-শৃক্তগর্তে দুইটি কুবৃহৎ পদার্থের সংঘর্ষে এই. নূতন ' 
দৃষ্তের উৎপত্তি হইয়াছে। টা 
সংঘর্ষে সহসা উভয়েই প্রজজিত হইয়া উঠিয়াছে। .-  ” 

এই পদার্ঘবয় কোন জাতীয় ? সম্ভবতঃ বিগতজীবন; 'ব্যয়িতশক্তি ির্াপিতারি টি 
হূর্বযই হইবে | ' লক্ষ লক্ষ বৎসর বদর পূর্বে উহাদের জ্যোতির্বিকীরণ রহিত হইয়া! গিয় ছে, 
কিন্তু তথাপি উহারা শীতল ও তমোময় হইলেও, উহাদের পূর্বতন গতি সমানই' ছিল। “অব 
শেষে শুক্তমাৰ্গে প্রবলবেগে ধাযিত হইতে হইতে, উনারা তয়ানক বেগে 'পরম্পরের উপর ও. 
পত্তিত হয়, এবং: সেই প্রতিধাতে তাহাদের নিরুদ্ধ গতি উত্তাপে পরিণত হইলে, উহারা 
গলিত হইয়া অগ্নিময় উত্তপ্ত বাঁপ্পে পরিণত হয়। এইরূপে পূর্বে যে স্বান শূন্য: ছিল, মেই 
স্থানে দেদীপ্যমান নূতন তারকার, স্বপে তাহারা ডং প্য্যবেক্ষণকাঁরীর 27 পতিত 
হইয়াছিল! 

ছুইটি গতজ্ীবন্‌ তারকার সংঘর্ষে ইহার উৎপত্তি হছে ই মতের পরিবর্তে: ভি 
মতের উৎপত্তি হইল। এই নূতন মতে, ছুইটি পদার্থের 'অন্যতবটি নির্ববাপিত সূর্য্য নহে; 
পরস্ত বইসংখ্যক সুবৃহৎ পীতল উহ্নাব সমষ্টি বা বহবিদ্তুত অনৃটপূ্ববাম্সীয় পদার্থ, অথবা . 
খুব সম্ভবতঃ নীহারিকা (13০41) হুইবে। কোনও গতদাহন শর্য্য সম্ভবতঃ ভীষণ--. 
বেগে উক্ত উত্কী, বাষ্প, বা নীহারিকা ভেদ কবিষ| চলিয়া পিয়া খাকিবে, এবং দেই রি 
নীহারিকার উত্তপের উৎপত্তি হইয়। থাকিবে । + 

এই শেষোক্ত সতে নুতন তারকাৰ অনেক-্যাপীরেৰ অঙ্গ মনোরম ব্যাখ্যা হয় 
বলিয়া, এই মত পূৰ্ব্বোক্ত সতের স্থান অধিকার করিয়াছে। 

গণনা দ্বাৰ! ইহ। বেশ জান! যায় যে, , নক্ষত্ৰসমূহের গতি এরূপ বেঙগশীল যে, যদ্যপি উক্ত 
প্রতি সহসা! প্রতিরুদ্ধ হয়, 50494595458 
মত অসি উৎপন্ন হইতে পারে । 

এইরূপে যখন পারসিউস নাক রাশিতে 'নৃতন ,ভারকার সৃঠ্িকাবী নিৰ্বাপিত দ্ধ 
বহুবিম্তৃত উক্কা-পুপ্রে বাঁ নীহাঁরিকাব উপর প্রতি, সেকেন্ডে শত শত মাইল' গতিশীল 
বেগে পতিত হয়, সেই সময় প্রতিরোধী পদার্থপুপ্জের আঘাতে উহার গতির :কিব্বদ্দংশ বাঁধ! 
"প্রাপ্ত হইর। আগ্রতে পরিণত হয়। উক্ত অগ্নির তেজ এত,অত্যধিক হইয়াছিল যে. প্রাক 
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'দৈর্বাপিত বৃর্ঘয প্রধ্বলিত ও সম্ভবতঃ উহার কিয়দংশ বিগলিত ও বাপ্পে পরিণত 
হয়। ঠিক এই সসয়েই উচ্ষী ও নীহাঁরিকার অগ্ভিসংযোগ হয়, এবং সেই অগ্নির ভয়াবই 
* শিখা মু, এই সমস্ত অনর্থের কারমীহৃত সেই ুর্যেব ,মমীপ- হইতে, প্রস্তরপাতে উদ্ভুত 
জলরাশির বৃত্তের স্যায় চতুর্দিকে প্রসারিত হয় ও সমস্ত পদ্বার্থপু্রকে অগ্নিময় করিয়া তুলে। 
এই অগ্নুৎপাঁতের প্রাথমিক অবস্থায় নূতন তারকা উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপরে আর 
* জের বদ্া়কর ঘটন। ঘটদ্বাছিল, এক্ষণে তাহারই উল্লেখ কর! যাইতেছে। 
এক্ষণে আমরা! এই ব্যাপারেব দ্বিতীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এই সময়ে যে সকল 
অনৃষ্টপর্ধ ব্যাপার ঘটি ছিল, তাহাই একটি নূতন মৌর-অগৎ্গঠনের প্রথম হুত্রগাত বলিয়া! 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে।- 
নুতন তাঁরকাটি ফ্রুরেক সপ্তাহ -অসামান্ত উদ্দ্লভীর সহিত প্রকাশমান হই অতি 
শীত্র হীনপ্রত হইতে লাগিল। করেক-মাসের মধ্যেই ইহা স্থুল চষরদৃষটিবহির্তত হইয়া 
পড়িল । কিন্তু ইহার তেলোহাদেব সমসময়ে আর একটি নূতন ঘটন।র আরস্ত হইয্নাছিল।: 
" তারকাঁটির পরিবর্তে ক্রমশঃ একটি নীহারিকা দৃষ্ট হইয়াছিল। 
শ্পেক্ট্ক্ষোপ নামক যন্ত্রের সাহাযোই এই পরিবর্তনের প্রথম সংবাদ পাওয়। গিয়াছিল। 
* এই যন্ত্রে তারকার পরিচায়ক রেখা খা (Line ) সমূহ অগপস্থভ ও নীহারিকার পরিচায়ক 
রেখাসমূহ পরিক্ষ. ট হরইতেছিল 7 
এই ব্যাপার ব্যাখ্যার অতীত নহে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, পূর্বোক্ত সংঘর্ষের 
ফলে প্রতিরোধী পদার্ধপুঞ্জের অন্ততঃ কিযদংশ অতিরিক্ত উত্তাপে বাশ্পে পরিণত হয়। নীহা- 
রিকার বাপপরাশি ভিন্ন আর কি? : 
বিস্ত সহসা নভেম্বর মাসে দৃষ্ট হইল যে, উক্ত নীহারিকা অতীব বিশ্পরকর আকৃতি 
শ্রহণ করিয়াছে। জমাট বংধিয়া কঠিন 'গ্রহাদিতে বিভক্ত হইবার পূর্বে আমাদের এই 


মৌবঞ্রগতের আকৃতি ঘেরপ ছিল, এই নূতন নীহারিকাও অবিকল: সেইরূপ আকার ধারণ 


করিয়াছে! 

যেরূপ পদার্থ বারে আমাদের সুর্য গঠিত হইয়াছে, উক্ত নীহারিকার সধ্যস্থলে' সেইরূপ 
উজ্বল অপেক্ষাকৃত কঠিন পদার্থ দৃষ্ট হইয়াছে। - ইহার চতুন্দিকে আবাংশিক-গঠিত গোলাকার 
। অনেক পদার্থ আছে। যে সমস্ত গোলাকৃতি পদার্থ হইতে পৃথিবী ও অপরাপর শ্রহ উৎপন্ন 
ইইক়াছে, তাছাদের সহিত এই সমস্ত নূতন পদার্থের-সৌসাদৃন্ত অত্যন্ত অধিক। 


আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কতকগুলি গোলাকৃতি পদার্থ কঠিন হইতেছে, কতক-: 


গুলিতে বাঁ সামাম্ত ওক্ষশ্যও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সম্ভবতঃ যে মকল গোলাকৃতি পদার্ধে 
এরূপ ওজ্বলা দেখা যাইতেছে, উহার! পুনরায় বিভক্ত ও বিভিন্ন গোলাকৃতি পদার্থে পরিণত 
হইবে। লালীসের ( Laplaes ) মতে, আমাদের সৌরজগতের গঠনও ঠিক এই রূগেই 
হয়ো | 

“কিন্তু আরও একটি বিশ্বয়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছে। তাহার তুলনায় পূর্বোক্ত ব্যাগারগুলি 
কিছুই নহে। 

১১ই-নতেম্বর তারিখে প্রচারিত হইল যে, পারসিউস রাশির অন্তর্গত নূতন নীহারিক1 

, গতিশীল হইয়াছে, এবং উহার গতি সত্যমত্যই পরিমিত হইয়াঁছে। 


$ ৮১ iy ' 
৬৮ ০. সাহিত্য (ক ১২শ বর্ম, ১২শ দংখ্যা ? 


পর্বে মকল উজ্বল কাট গদার্থের কথা বলা হইয়াছে, পুনরায় তাহাদের প্রতিকৃতি '! 
গ্রহণের সময় দেখা গেল যে, তাহার! স্থানগরিবর্তন করিয়াছে!' জ্যোতিযীরা দেই গতির, | 
১ পরিমাণ স্থির করিয়। অবধারণ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ পৃথিবী হইতে নৃতন দীহারিকার | 
দূরত্ব শত শত অর্কদ মাইল। আর সম্ভবতঃ ৪ প্রতি এক সেকেণ্ডে ৭৮০০৩ ' 
জাটাত্তর হাজার মাইল। : : 
ইহ! একবারেই আমাদের ধারণার অতীত! হত গতি এপ পরিমিত ও হইয়া =! 
তাহার মধ্যে (সেকেণ্ডে ২০০ মাইলই. সর্ব্বাষপক্ষা অধিক। বদি এই নক্ষত্রের ব্যবধান ' 
পূর্ববোক্তের দশমাংশও-ধরা যায়, তাহা হইলেও সেকেণডে সহস্র সহশ্র মাইল হয়। | 
বস্তুতঃ এই বিস্ময়কর নীহারিকার উদ্বল বাশপসন্তার যেরূপ ওরুগে , ধাঁবিত হইতেছে, £ 
তাহা কেবল, আলোকের গতির সহিতই তুলিত -হইতে পারে ।--করউ4কেবল আলোকের ] 
গতিই সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। আমাদের নীহারিকার-ব্যবধান'ব্দি'সহশ্র অর্ক দ-সাইলঞ্ | 
হয়; তাহ! হইলে, আলোকের গতি উহার গতির-ছিওপ অপেক্ষ। সামান্ত'অধিরু। - 





ম্‌ 
j 








প্র 





 চিতরশালা। . "1 
|| 45 


নহি . a রা ৫৮ - 
আধুনিক জর্দ্মা সুকুমার শিল্পের ইতিহাসে হার্ম্মাণ কল ব্যাকেব স্থান অতি উল্দে +. দ্বিপিকুশল" | 
পিতার পুত্র অরূপ ললিত-কলার সাধনায় সিদ্ধিলাভের যে অবসর পয, তাহা নফলের । 
ভাগো খটিয়া-উঠে না। কিন্তু ফল্বাঁকের এ সৌভাগ্য ঘটিযাছিস। হার্ম্মাণের পিতা" 
উইলিয়ম কল্ব্যাকও এক জন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ও অর্্মানীর' একটি" প্রধান শিৱ্কেল | 
য্যুনিকের বরপুত্র ছিলেন। হার্ম্মাশ প্রধানতঃ তাঁহার পিতারই ছাত্র । পিলেটির কাছেও | 
তিৰি শিক্ষা করিয়াছিলেদ। পরে রোম ও ভিয়ানায় শিক্ষার্থ শ্িরাছিলেন! ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে " 
. তিনি, ভিয়ানাহ সেডেল পান । বর্তমান কালে শ্রদেশী চিক্রকরগণের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছেন। - 
+ হাৰ্ম্মাণ কল্ব্যাকের অব্যর্থ Ss লা ফিরা লব UE EOE 
মহিমায় পরিব্যন্ত শিল্পচাতুর্য্যে যে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার- বিকাশস্বরপ 
তৎপ্রশীত: বছ চিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে ; কিন্তু তন্মধ্যে চিকাগো প্রদর্শনীতে প্রবর্ণিভ 
শকখক€ং বিশেষ প্রসিদ্ধ । আর একখানি উল্লেখযোগ্য আলেখ্য “হাস্লিনের বংশীবাদক" |; 
' রবার্ট ব্রাউনিংয়ের কৌতুকময়ী কবিতায় এই চিত্রের সন্দর ইতিহাস আছে। | 
“দেবতার আশির্বাদ” কলব্যাকের আর একখানি বিখ্যাত চিত্ত । শিশুর-আঁগমন করনা, 
টিকে কি হন্দয মধুর স্বাভাবিক অধচ অভিনব সৌন্বধ্যে মণ্ডিত করিয়া অমর শিল্পী সুবা 
সৌন্দর্যকে ভাষের রহস্যময়ী প্রভায় বিশ্ববিমোহিনী, করিয়া হা নীরা 
শরীরিণী কল্পনা অনুপমের । 
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মানিক সাহিত্য সমালোচনা । 

























| ফান্তন। প্রীযুক্ত নরেন্ৰনাধ ভট্টাচার্যোর "দেবদ্রশন” একটি চলনসই কবিতা 
থকের ভাষা ও রচনাপ্রণালী আশাপ্ৰদ, তাই এক বিবয়ে তাহাকে সাবধান হইতে বলি । 
শ্বৃতি” প্রভৃতি অপরূপ ও উদ্ভট বাক্যবিস্ামের দৌরাত্ম্য বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জে আজ 
[ল অত্যান্ত প্রবল ।- বাঙ্গাল! ভাবার 'ধাতু'র সহিত সামগ্রস্ত ন! রাখিয়া'বিদেশী খিশেষণের 
আমদাদী করিল পাদপুবণ চলিতে পাবে, কিন্তু তাহা কখনও ভাষায় “খাপ থাইবে না। 
[কাঙ্গাল বাঙ্গধুলা ঘটে/)বং তাহা বাঙ্গালীর অন্বর্থ বিশেষণ, সে বিষরেও বোধ কাঁৰ মতান্তর 
নাই। কিন্ত কাঙ্গালসি্ভ' যে ‘বিড়ালনয়না’র দেশবাসিনী, “হরিণলোচনা'র অন্তরবাসিনী 
নহে, আশা করি, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন দা। এরগ এরগ বিদেশী, আভরণে ভাষার 
মৌলৰ্য্যৃত্ধি হয় না, বরং স্্রমই লষ্ট হইয়া থকে। প্রযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
“সচ্চরিত্র* নামক গল্পটির আমরা রসগ্রহ করিতে পারিলাম না। প্রভাত বাবুর প্রভাব 
*সচ্চরিত্রে” একবারে প্রতিফলিত হয় নাই। তা, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কথনও সমান হয় 
£বিত্রেছেননা 
হাত । বাঙ্গালা মাসিকে এই সকল প্রবন্ধের অবতাঁরণ! বিয়া! দত্ত 
}সহাশত্ন বাঙ্গালীর কৃতজ্ুতাভান্রন হইয়াছেন। প্রযুক্ত দীনেশচন্্র সেনের “মালিক মহশ্মদের 
পদ্মাবত্ত এবং আলোরাল-কৃত অনুবাদ” নামক প্রবন্ধটি সুখগীঠ্য। লেখক, উদয় কবির 
তুলনায় সমালোচনা কক্গিয়াছেন। তাহার মতে, “আলোয়ালের ‘তিতা ম্ডদিক মহন্মদেব 
প্রতিভার অনেকটা অনুকপ,--মূল হইতে অনুবাদ কবিত্বের হিসাবে নান নছে। উভয় ' 
. কাব্যেই প্রকৃত কাব্যোচিত আদৰ্শ চিত্রের অভাব পবিলক্ষিত হয়, কিন্ত মুল্যবান স্বচিত্তিত 
ভাব এবং কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার মুক্ত পরিবেশন দ্রষ্টব্য । কবিঘয় বে স্বাভাবিক শক্তিশালী, তাহার 
“নিদর্শন প্রতি পত্রেই আছে। প্রতি পরেই ছু একটি উক্ছ উপমা, অল্প কথায় অভিব্য্ত 
৷ হন্দর কোন বর্ধন! কবিধর়ের মনস্বিতার পরিচয় প্রদান করিষে। মালিক মহম্মদের রচনায় 
' ধর্ষের কথা অধিকতর টু, আলোয়ালের রচনায় শান্্াধ্যা়নের প্রচুর নিদর্শন এবং অঙক্কার 
? শান্ত্ে ব্যুৎপত্তিয় পরিচয় সমধিক। আলোরাল পাঁত্তিত্য হিসাবে মালিক মহম্মদ হইতে 
: শ্রেষ্ঠ। %& + * মূল কাব্যের প্রত্যেক স্থানেই ঈশ্বরের অপার করুণার প্রতি ইন্দিত আছে, 
তাহা আমর! উল্লেখ করিয়াছি। হ্ন্দরীগগপের রপবর্ণন! ও বিরহগীতি পড়িতে পড়িতে 
আমব! কবির সঙ্গে এক উন্নততর বাক্যে যাইয়া উপস্থিত হই, সে স্থলে এই প্রপরকীহিনী 
একটি অপূর্ব ধর্ম্মকাহিনীর ঝপকের দ্থান গ্রহণ করে। .প্রতুর কথা বলিতে মালিক মহন্মদ 
. চিরবাগ্ী,_পাষাশের মধ্যে ক্ষুদ্র কীটকেও তিনি ভুলেন দাই.” উই প্রবন্ধে দীনেশ বাবু 
, খোঁকাষ মৃত আধ-নাঁধ ও অস্পষ্ট ভাষার দিব্য স্বাবুকতা প্রকাশ করিয়াছেন। যুক্ত ধর্ম্মানন্দ 
}তারতী "ভারতের ভাবী দশা”র অনুসন্ধানে নিতান্ত বাগ্র। তাহার ধিক্কার, নিরাশা, স্বজাতির 
তি রোধ দেধিযা আমাদের দশ! এখনই অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্বতরাং "ভাবী 
[বর ভাবনা আপাততঃ অনেক পাঠক ‘শিকা'য় তুলিয়া বাখিবেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র 
ননোহ নাই । প্ৰীযুক্ত বি পরিষদেব অষ্টম মাসিক অধিবেশনে , 
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পি “ব্যাকবণ ও বাঙ্গাল! ভাষা" নামক নিবন্ধটি পাঠ করি! যব! শ্রীভ হইয়াডি । পাতা" 
সহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও চিন্তাশীলত! প্রশংসনীষ ॥ ব্চনাটি রবীন্দ্র বাবুর প্র্ের 
প্রতিবাদ। এই ঘোরতর. তর্কযুদ্ধের ফলাফল ব! জয় পরাজয় চক্ষুান গ্িতগণেক 


+" বিচারসাপেক্ষ | আমর! সে বিষয়ে বাক্যব্যয় করিব লা । কিস্ত এক বিষয়ে ভি 


শবচ্চন্র শাস্ত্রী ডাহার - প্রতিপক্ষকে অবলীলায় পবাজিত করিয়াছেন। রবীন্দ্র ব্য 

পরিষদের অধিবেশনে শাহী মহাশয়কে পদে পদে বিদ্রপবাণে, জর্জ্রিত ও আন 
শেলে অত্যন্ত আহত করিয়া প্রগল ভ-সম্প্রদায়ের প্রীতিবর্ধন ও আজ্মমর্ধ্যাদন অপচয় 
করিয়াছিলেন। এ প্রবন্ধের যে 'মার্ডিত' ‘সংস্কৃ' ও “হ।টিত' সংস্করণ পরে “বজ্জদর্শনে”.. 
মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহাতেও প্রপল ভতার অভাব নাই ' শাস্ত্রী ৮দশয় যে “টিলে'র পালটা, 
‘পাটকেল' লইয়! সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, ইহ! আমর! গাঁত ত্যর সৌভাগ্য বলিয়। 
সনে করি। এই সহিষ্ণুতা ও:ক্ষমাণীলতা তাহার মহতের গরিচায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।.. 
বিনয়ে ও গ্রীলতায় তিনি সম্পূর্ণ জয়ী, তাহা আমরা মুক্তকণে স্বীকার করিতেছি। রষীন্র 
বাবুর স্তায় প্রতিভাশালী প্রবীণ লেখকও যে ক্ষেত্রে “মোটা লাঠী” চালাইধার লোভ সংবরণ'; 
করিতে পারেন নাই, সে ক্ষেত্রে এই সংযম ও শিষ্টতার পরিচয় দিয়! শাস্ত্রী মহাশয় যে অমুকরণ- 
যোগ্য আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন, আশা করি, আমরা সকলে তাহার অনুসরণ করিতে, 
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শিথিব। তর্কেব উদ্দেস্ট সত্যের সন্ধান,শাশিত ৬।ব1স-কইটঘো প্রতিপক্ষকে ধিক্কুত ও]. ‘ 


লাঞ্ছিত করিলে সে উদ্দেন্ত আদৌ সিদ্ধ হয় ন!।--যে তর্কে প্রতিহ্িলাহবীত্ত সক্পনসদ্ধানে ন 

সম্ভাবনাকে গ্রাস করিয়া ফেলে, সেরূপ তর্ক--ষদি তাহাকে আদৌ তর্ক বলা যায়-মৎগয, | 
হটে অনায়াসে বিরাজ করিতে পারে, কিন্ত কোনও পরিষদে" ব] সাহিত্যেৰ পুণ্যক্ষেয়ে; 
তাহার স্থান নাই। প্ীযুক্ত উসেশচল্র-গুপ্ত বিদ্যার “চতুর্দশ ভুবন” প্রবন্ধে পৌবাণিক সন্ত 


‘পাতাল ও সপ্ত দেবলোকের সংস্থাননির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন } প্রবন্ধে বহ অধ্যয়ন ও গভীব 


গবেষণার পরিচয়,পাওয়া যায় । বিদ্যারত্ব মহাশয়ের সিদ্ধাস্তও সম্পূর্ণ অভিনব । কিন্তু স্বীকৃত: 
ও গৃহীত হইবে কি না, বলা খায় ন! । তাহার সতে, (১) “ভুলোক ও ভারতবর্ষ এক,” 
(২) “ভাবতের পশ্চিম দিকে অপগস্থান পারপ্ত ও বাহিক-ানাধ স্বাধীন তাতার ভূবর্লোকের 
অন্তৰ্গত,” ইত্যাদি। চতুর্দশ ভুবনের প্রচলিত ব্যাখ্যা ও বিদ্যারত্ব মহাশয়ের আবিষ্কৃত 
নিদ্ধাস্তের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ্। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচন! সর্ববধা প্রার্থনীয়। 


স্বাহারা বিশেষজ্ঞ ও অধিকারী, তাহার! ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আম! অনেক ' 


শিখিতে পারিব। । 
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